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ভূমিকা 


আমার কথা 


0) 


আমার ক্ষ জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরাধিক কালব্যাপী বিভি্ সূত্র থেকে সংগৃহীত 
কবিগান ও তার জবাবগুলির বৃহদংশ একক্রিত করে “পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
প্রকাশিত হল। কি এক অজ্ঞাতকারণে এই অবজ্ঞাত কবিকুলের প্রাচীন ভাব ও অমসূণ 
ভাষাপ্রিত এবং উদ্দামসূরে পরিবেশিত গানের প্রতি আমার দুর্ণিবার আকর্ষণ ঘটে। 
কৈশোরবগলাবধি কবিগান শুনে গুনে অন্তরে গেঁথে রাখতাম, কনো বা হস্তলিপির খাতায় সে 
সব লিপিবদ্ধ করে রেখে দিতাম। আর, মাঠেঘাটে ‘তাইরে নাইরে বছুরে' বলে বেমাপা সুরে 
টান দিতাম। একদা ছেলেমানুষসুলভ খেয়ালের বশে যার সূত্রপাত, কালক্রমে কবিগান 
সংগ্রহের নেশায় তার পরিণতি। পরিণত বয়সে যে আহার-নিদ্রা বিলাসব্যসন ত্যাগ করে 
কবিগানকে অবলুস্তির হাত থেকে কাগজে -কলমে রক্ষা করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত 
রাখতে হবে, তা স্বখেও ভাবিনি। লক্ষলক্ষ লোকের আনন্দদায়ক ও অনোরঞ্রক ভালবাসার ধন 
পূর্ববঙ্গের কবিগান যখন আকস্মিক রাজনৈতিক ঘুনিপাকে স্বতূমি থেকে উৎখাত হয়ে 
শনৈঃশনৈঃ লয়প্ৰান্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন তাকে লোকলোচনের সামনে তুলে ধরার 
এক দুর্দমনীয় প্রেরণা অনুভব করতে থাকি। 

আমারই মতো পূর্ববঙ্গ থেকে বাজ্চ্যুত হয়ে আসা কবিয়ালদের (পূর্ববঙ্গে 'সরকার' নামে 
অভিহিত) সঙ্গে আমি গানের আসরে আসরে গিয়েছি। সরকারদের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে গ্াদের 
মুখ থেকে, দলীয় দোহারদের খাতা এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে অজশ্র গান ও জবাব সংগ্রহ 
করেছি (কবিয়াল নকুলেশ্বর প্রদত্ত প্রতিবেদন ছুষ্টবা)। কবিয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের 
গান ও জবাবের খাতাপত্র প্রকাশের আশায় আমার হাতে তুলে দেন (গ্রন্থশেষে স্বীকৃতি ও 
তথাসৃত্র ঘষ্টবয)। গান সংগ্রহারথে বেশ কয়েকবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও যাতায়াত করতে 
হয়েছে। সংগৃহীত তথা ও উপাদানের ভিত্তিতে কবিয়ালদের গান এবং জীবনীভিত্তিক নিঙ্রোক্ত 
চুটি আয 


এসকল গ্রছের শুণাশুণ সম্পর্কে সুধীসমাজের অভিমত প্রস্থশেষে সুন্রিত হয়েছে। 
অনিসন্ধিৎসু পাঠক এসকল গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে কবিগানের শ্রভাব ও প্রসার প্রতিপত্তি, গান রচনা 
পদ্ধতি, গাইবার খারা, জবাবের রীতি, দুই বঙ্গের কবিগানের দিল-অমিল সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা দেখতে পাবেন। 

কিন্তু ইতিপূর্বে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা সংগৃহীত গান ও জবাবের শতাংশ মাত্র। 
এযাবত অপ্রকাশিত বৃহৎ সং্রহসন্তারকে প্রদ্থাকারে প্রকাশের কোনও ব্যবস্থাই করতে 
পারছিলাম না বলে সনে মনে বিশেষ উদ্বেগ ও অস্বস্তি অনুভব করছিলাম কারণ, বহু বৎসরের 


© 


রখ পূর্ববঙ্গের বিগ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শ্রম ও জর্থব্যয়ের ফসল গানের খাতা ও পাগুলিপিসমূহ পাছে 
কোনওভাবে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠি। এমনিতেই বাংলা ভাগ 
ও হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তত্যাগের ফলে কত যে অমূল্য গান ও জবাব হারিয়ে গেছে, তার কোন 
ইয়ন্তা নেই; তদুপরি আমার সংগ্রহে যা সঞ্চিত আছে, তা যদি কোনও দৈবনুরবিপাকে বিনষ্ট 
হয়ে যায়, তাহলে সেসব পুনরুদ্ধারের কোন উপায়ই থাকবে না॥ তেমন অথটন ঘটলে মৃত 
কবিদের আত্মার যেমন শাস্তি হতো না, আমিও অন্তরাত্মার কাছে পর্ব বিনষ্ট করার অপরাধে 
অভিযুক্ত হতাম। 
২) 


একথা কারো অজানা নয় যে পাল্লীসাহিত্য সংগ্রহ সন্চলন ও প্রকাশন এবং সাহিত্য- 
বাসরে তাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠাদানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অসামান্য 
অদ্বিতীযর। একদা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং 
ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন _ বাণীয় এই বরপুক্র-ত্রয়ীর পৃষ্ঠপোবকতা ও প্রচেষ্টায় বিপুল পল্লীসাহিত্য 
সংগৃহীত হয়েছে; সেসব দেশেবিদেশে নন্দিতবন্দিত হয়েছে। আমি এই এতিহ্যসম্পন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নগণ্য সেবক। বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপুবেই্‌ আমার দুখানা গবেষণামূলক 
প্রস্থ প্রকাশ করে আমাকে সম্মানিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গান এতিহ্য অনুসরণ করেই 
আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগৃহীত কবিসঙ্গীতগুলিও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে আমি বর্তমান 
উপাচার্য মাননীয় অধ্যাপক রীধ্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের সমীপে এক আবেদন পেশ করি। 
তিনি বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করে গ্রহমুদ্রণের নির্দেশ দেন। উপাচার্য মহোদয়ের এই, 
সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে বাংলার পল্লীসাহিত্যের বিশেষ এক ক্ষীয়মান শাখার উজ্ঘল 
নিদর্শনগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল ; তারা নিশ্চিত অবলু্তির হাত থেকে রক্ষা 
পেল। আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ছাড়াও যে কোন সাহিতা-সংস্কৃতিপ্রেমীর কাছেই উপাচার্য 
মহোদয় এই বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তের জনয ধন্যবাদার্হ হবেন। 

এই গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত প্রারস্তিক কাজকর্ম সম্পাদনে আমার প্রাক্তন সহকর্মী 


সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গতানুগতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরিপস্থী। 
১ 

পরস্থতুক্ত গানগুলি বিভাগপূর্ব পূর্ববঙ্গের আট নয়টি জেলার হিন্দুদের নিরুদ্বিগ্র শান্তিময় 
সহজসরল গ্রাম্য জীবনধারার দ্যোতকও বটে। কিঞ্চিৎ অনচিত্তা ও অন্যচিন্তা বিরহিত না হলে 
কেউ বারো ঘন্টা বুঁদ হয়ে কবিগান শুনতে পারেনা। ১৯৪৭ শৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট থেকে 
তথাকার হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঘোর তমসাবৃত হয়ে পড়ে। কোনও সঙ্গবন্ধ 
সমাজজীবনে ভাঙন ধরলে সনাজের সাংস্কৃতিক নিদর্নগুলির উপরই পড়ে প্রথম আঘাত। 
পূর্ববঙ্গ কবিগানের সসজদার সমাজ ভেঙ্গে গেছে। দেশভাগ ও হিন্দুদের দেশত্যাগের অন্যতম 
বলি হল কবিগান। গাঙ্গেয় বদের কবিগান শুণ্ড হয়েছে কালহ্োতে ; আর পদ্মা-মেঘনা পারের 
কবিগান অকালে অবলুপ্তির পথে গেছে কুৎসিত রাজনীতির কুটিলাবর্তে পড়ে। পূর্ববঙ্গের 


~ 





পূর্ববঙ্গের কিনল সাও পর্যালোচনা শ 


উৎখাত হিন্দু সমাজের সঙ্গে এই বঙ্গে এসেও কবিয়ালগণ পুনরায় যে আসর জমাবার চেষ্টা 
করেছিলেন, তার প্রমাণ নিস্লোদ্ধৃত আবেদন পত্রখানা। 


“পূর্ববঙ্গের কৰিগান 

বরিশালের সবনাম শ্রসিদ্ধ কবিযাল গরীনকূলেন্বর সরকার ও ফরিবপুরের উ্ীয়মান কবি 

লিপি কা কৃ পরিচালিত “কন্তীতি" - 
দিন 

কি কা বি পতিত হইয়া পি আজ অবলততির পথে। এখন 
উল্টারখ, সিনেমা অগতের মুগ হিন্দুর পনির ধর বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, শুতি, রামায়ণ, 
মাতার, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি এখন বাজে কাজনিক উপন্যাসের মেট হইয়াছে। 

তাই পরা হনে পুন কমে আমাদের এই কবিগানের আমে বিবিধ 
হানে আলোচনা সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের খারা আনুষের পরাগ স্রাব উন্ীলিত 
করাই আমাদের এই কৰিগানের নৈশিইঃ। 

কোন এক বিশে তীর লোক আছেন, খারা কবিগান নাম শুনলেই শুষানী- 
দরের তরল গানের মত মনে ককেন। তানের কাছে অবমাদের লি অনুরোধ এই খে 
আমাদের ২।১ পাল৷ কবিগান একটু ধৈর্য্য সহকারে অধম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বকর্ণে শ্রবণ 
করিয়া আমাদের বিষ্যবহাটা একটু বীর ছি চিত্তে বুঝবার চেষ্টা করুন। হা হইলেই 
আপনাদের মনের সন্দেহ বিদ্রিত হইবে। “আমকে” আর “আমড়া” বলিয়া দুল করিতে হইবে 


নপক থয 
দিক 

২০নং ফকির চত লেন, নকুল সরকার 

কলিক্াতা-৬ ৩ জীনিলিকান্ত সরকার” 


কিন্তু কবিয়ালদের এই যুক্তিপূর্ণ ও আন্তরিক আবেদনে সাড়া মেলেনি। না মেলাই 
স্বাভাবিক। বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনও উড়ে আসা বিনোদনের উপাদানের পক্ষে নতুন করে 
জনমনে স্থান দখল করে নেওয়। দুরূহ। একথা কবিগানের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে। এখানে 
গান রচনার পরিবেশ, পরিবেশনের পরিবেশ, রসপ্রহণের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি মিলিয়ে পূর্ববন্গীয় 
ধারার কবিগান পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসার লাভের অনুকূল ছিল 
না। যারা তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কৰি' উপন্যাস পড়েছেন, সিনেমায় নাটকে “কবি” 
দেখেছেন, যাত্রায় “কবিয়াল এন্টুনি ফিরিঙি' প্রত্যক্ষ করেছেন, কিংবা শেখ গুমানি দেওয়ান ও 
লঙ্খোদর চক্রবর্তীর কবির লড়াই অথবা পায়ে সুদুর বাঁধা কোমর দোলানো তর্জাগান শুনেছেন, 
তাদের পক্ষে পূর্ববঙ্গের কৰিগানের স্বরূপ উপলদ্ধি করা ও রসপ্রহণ করা দুঃসাধাই বটে। 

শতসহস্র আসরে গাওয়া এই. গানগুলির গায়ে লেগে রয়েছে শ্যামল সরস পূর্ববঙ্গের 
বিশুদ্ধ জল, পেলব মাটি, নির্মল আকাশ বাতাসের গন্ধ ; আর শ্রেণীহীন অগণিত গায়ক গায়িকা 
বাদকবাদিকা শ্রোতা ও উদ্যোক্তাদের উক্ণ স্পর্শ। আজ তারা সবাই বিস্মৃতিতে বিলীন। পূর্ব 
পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলদেশতৃক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বিভিন্ন 
ধরনের লোকাচার লোকসংস্কার লোকগীতির বিলোপ ঘটে গেছে। সেসব পুনরুদ্ধার 


© 


রখ শবে কিস সাগর ও পৰ্যালোচনা 
পুনকুষ্ঠানের ক্ষীণতম আশা ও সম্ভাবনা আর নেই। কবিগানও বিলোপের পথে। তার লিখিত, 
নিদশনিগুলির কিয়দংশ যে রক্ষা পেল - সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমীদের শোকের মাঝে তাই 
একমাত্র সাত্বনা। 

কোনও প্রিয় বস্তুকে চোখের সামনে ক্রমেক্রমে লয়ধ্রাপ্ত হতে দেখলে প্রাণে ব্যথা জাগা 
স্বাভাবিক কবিগান সংগ্রহ করতে গিয়ে আমিও সেই ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। হারানো 
সুরের পরশে বারে বারে রোমাঞ্চিত হয়েছি। এসব গানের পটভূমি পূর্ববঙ্গের হারানো অতীতের 
সুখদুঃখময় স্মৃতি বারে বারে আমার হাদয়ে আঘাত করেছে। সেই সমাজ, সেই পরিবেশ, সেই 
গানের আসর এবং মানুষজন মনের মাঝে উকিঝুঁকি মেরে আমাকে উদ্মনা করেছে। হাতে 
লেখা গানের খাতা ও কাগজপত্রসমূহ এতকাল আমি যক্ষের ধনের মতো বুকে আকড়ে 
রেখেছিলাম। বাসাবদল স্থানান্তর গমন কোনও অবস্থাতেই তাদের কাছছাড়া করিনি। এগুলির 
মধ্যে আমি আমার কৈশোর যৌবন ও শ্রোড়াবস্থার দিনগুলির ছোয়া পেতাম বৃদ্ধতে উপনীত 
হয়েও । কোন্‌ গানটি কোন্‌ আসরে কোন্‌ ‘সরকারের’ বাড়িতে কোন সময়ে সংগ্রহ করেছিলাম, 
সে সব বাড়ির বা গানের দলের লোকজন, তাদের আদর আপ্যায়নের বহর আজও আমার 
স্মৃতিতে উজ্ভুল। চোখ বুঁজলেই সেসব গানের আসর, গায়কের সংসার, ‘সরকারের’ বাসা বাড়ি 
আমার সামনে হাজির হয় যেন। আজ সে সবই স্মৃতিতে পর্যবসিত। প্রস্থাকারে প্রকাশিত হবার 
পর গানের খাতাপত্র পাুলিপির প্রয়োজন ফুরিয়েছে ঠিকই, তধু, অতীতের স্দৃতিভারে 
শ্রপীড়িত নিজেকে আমি ভারাক্রান্ত মনেই ভারমুক্ত মনে করছি এবং নাতিদুর অতীতে 
অনমনোরগ্রনের অন্যতম উপাদান কবিগানগুলি যে অংশতঃ রক্ষা কর গেল, সেকথা স্মরণ 
করেই হর্যবিযাদে আমার কথা শেষ করলাম। 


দৌলতপুর শ্ীদীনেশচজ্র সিংহ 
দয় ভারিশ পরগণা 
লিন ₹ ৭৪৩৩৫২ 


১লা কার্তিক, শ্রীখ্রীদৃগার্য্], ১৪০৩ 


গান সংগ্রহ সম্পর্কে __ 


EAST BENGAL BINAPANI KABI PARTY 
PROP: : KABL NAKULESWAR SARKAR 


PO. & St. Chakdaha BRANCH : 
(Khoshbash Mahalla No. 2, Durgacharan Mitra 54০০. 
Ajgubitala, Kubi Kutir Calcuta-6 
Dist. Nadia 


আয ২৩ ফল পে হীরীনেশচজ্ঞ সিংহে পর রস: যোগাযোগ করে, একদিন 
সকাল কেলায় কলিকাতায় ফকির চকত লেনে আমার ব্যসায় এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
করেন। উদ্দেশ্য পূর্ব বঙ্গের কবিয়াল ও কিন সম্বস্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। শরাথথিক আলাপ 
পরিচয়ে মাধ্যমেই আনি কবিগান সন্বদ্ধে বীনেশবাবুর আত্তরিক অনুরাগ ও গার, 





পর্বের কবিগান সাও পৰ্যালোচনা 


অনুনিৎসার পরিচয় ই তিনি আমাকে পূর্ব বঙ্গের কবিগান ও কৰিয়ালদের সম্পর্কে 
থ্যারুসন্ান ও সংগ্রহে সাহা করে অনুরোধ করেন। 

ইতি পূর্ত বসের আন ও মন্যযুগের বিশিষ্ট কবিয়ালগণ একে একে এ জগৎ 
কে চিরবিদায় নিয়েছেন দেশিভাগ ও দেশাত্াচোর মু তাদের সম্পর্কে কথ্য সংগ্রহ এক 
লহ ব্যাপার । কবিগানের স্পেন নাম অতিনিষি কাজে সরকার তখনো জীবিত 
কেও তিনি তক পর পাকিস্তানে খুলনা বসবাস ককেন। 

খবীনেপবান আমার নিকট হইতে পরিচয় পা নিয়ে ছরিচরণ সাকার, নারার়ণচজ্ 
সকার, নিশি সরকান প্রতি পূর্ব বঙ্গ কৰির সরকারের সঙ্গে ঘোগাযোগ করেন। 
তিনি আম্মার গানের দলের সেও পশ্চিম বসের বডি স্থানে অনুষ্ঠিত গানের আসরে যেতে 
কেন দীনেশবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের কিছুদিন পূর্ব দু্গবশাত জবার উদ্যম জীবনের রচিত 
গান ও জবাবের বিরাট দুইটি বাতা শিলালদহ সন হতে সুটকেশ সহ ছুরি যায়। সে সব 
গানের ছপ বুচ়ীশ সরকার পাচ বৎসরে জন) আন্ন কৰিগানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি 
করিয়া আমার কবিগান বন্ধ কলে বিযেছিলেন। সি পন আহাৰ ছাড়াও তাতে নৰীন-চীন 
বছ কৰিয়ালোর সনদে গান বান ও চার কাটাকাটির অনল নিদর্শন ছিল দুঃখের বিষয় যে 
সেই খাতা ইটা বীনেশবানর হাতে পুলে দিতে পারলেম না। 

পে স্মৃতি খেকে যা পুন করতে পেরেছি, তা এই বিশাল রচনার ভাল ছা 
যা হোক, শুৰম পরিচয়ের পার হতে, বীনেশবান অধমে ফকির চক্রবর্তী লেনের বাসায় এবং 
পারে চাকৰহে গোপবাস সহিত আমান বাড়ীতে এসে দিনের পা বিন আমার কৰিপীবনের 
চিক কাহিনী ও অভিজ্ঞ কথা তার সম্পা্িত “কৃশান” পরিকায় প্রকাশ করতে খাকেন। 
পে এই নাই “কনিয়াল-কৰিগ্যন” নামে বিরাট গন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে পূর্ব বঙ্গের কবিগান 
ও কৰিয়ালনেদ সম্পর্কে একমেৰাতবিতীয়ং পরশে সুবীসমাজে অকুণ্ঠ সাধুবাদ অনি করেছে। 

ইত্তিমধ্যে বীনেশবাৰু তার সংগৃহীত বিপুল উপাদান ও তথা সারের ভিত্তিতে 
পের কবিগান ও কবিয়াল’ নামে বিসিস বা পবেষণাপা রচনা কমে পি. এইচ. ডি. উপাবির 
আন৷ কলিকাতা বিশববিধ্যালয়ে পেশ করেন এবং ক্রি ভাবেই তার অনলস পরিশ্রম, 
অকৃত্থিম তথ্যানসন্ধান ও সংগা, তন্বামেষণ ও বিশ্লেষণে সুনিপুন দক্ষতা ও সুগতীর 
প্রততিতয স্বীকৃতি কলিকাতা বিখবিদ্যালয় খেকে শি. এইচ. ডি. ভিতরে কৃষিত হন। 

দেশবি্তাগ পূর্ব বঙ্গের কষিগানের জনত অবলুততির পথ পরত করে বিয়েছে। 
হধীদেশচজ্জ সিংহ মহাশয় এই গালকে কেবলমাত্র যে অপরিচিত অন্ধকার গারে খেকে 
উদার করেছেন তা নাহ, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে বঙ্গ সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ পূর্ব বঙ্গের 
কবিগান সম্পার্ক্ধে অকাট। ও আমাশ্য ঘলিল উপস্থাপনা করে, তাকে বিশ্যৃতির হাত খেকে রক্ষা 
করেছেন। তক না পূর্ব বঙ্গের জীবিত কি মৃত, অজ্ঞাত অবহেলিত অনাবৃত কবিকুল 
বীদেশবারুকে কৰিগান ও কৰিয়ালদের নিঃস্বার্থ ও অকৃহিম সুহ্যথক্ষপে পরাশভরা আশীবাদ 
জান্যকেন। ইঞ্ডি ১৩৯০, ১৯শে চৈ 





কলর সরকার 
৮০৮৫০ 
আজও বিল 
টি 
জাকৰ, ্ীযা 





পর কবিগান সংগ্রহ ও প্লেন s 


পর্যালোচনা £ গানের কথা 
(কে) 
পূর্ববঙ্গীয় প্রথায় পরিবেশিত একপালা কবিগান অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল 
কমপক্ষে বারো ঘন্টা। এই বারো ঘন্টার পালা মুখ্যত দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত _ (ক) লিখিত 
গান ও তাৎক্ষণিক জবাব এবং (খ) অলিখ্বিত অর্থাৎ উপস্থিত ক্ষেতে রচিত গান ও তাৎক্ষণিক 
অবাব। 
কবিয়ালগণ অবসর সময়ে বিভিন্ন বিষয় ও ভাবানুসারী যেসব গান রচনা করতেন এবং 
পুরুষ ও মহিলা দোহারদের কণ্ঠদানে আসরে আসরে যা পরিবেশিত হতো, তাই লিখিত 
কবিগান। এই লিখিত কবিগানই, প্রস্থমধ্যে স্থান পেয়েছে এবং সেগুলিই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়। লিখিত শ্রেণীর গানের মধ্যে পড়ে ডাক, মালসী, আগমনী ও বিজয়া, ভোর, গোষ্ঠ, 
কারুণ্য, সখী সংবাদ এবং 'কৰি' পর্যায়ের গানগুলি। এদের মধ্যে একমাত্র সখী সংবাদ ও “কবি 
ছাড়া অন্যান্য গানের জবাব দেবার রীতি নেই । বাকী গানগুলি সময়োচিত এবং কালোচিত 
গান। শুধুমাত্র রসগ্রাহী শ্রোতাদের জ্ঞাতার্থে ভাবনার্থে এবং সমাজের হিতার্থে ও শ্রবগানন্দের 
জন্যই গাওয়া হাতো। কবিগান সম্পর্কে যত আলোচনা, গবেষণা ও প্র্প্রকাশনা সবই এই 
লিখিত কবিগান ও তার জবাব নিয়েই। এসব গানই, কবিয়ালের কৰিত্বশক্তি, কল্সনাপ্রবণতা, 
ভাবগান্তী্য, ভাষাজ্ঞান, সুরঝঞ্জারে অধিকার এবং রসানুভূতির পরিচায়ক। তবে গানের জবাব 
কিন্তু অলিখিত ও পুরপ্রস্তিতিহীন উপস্থিত রচনা ; যদিও গান সমাপ্ত হলে কবিয়াল তার সদ্য 
প্রদত্ত জবাব পরিশীলিত আকারে গানের খাতায় লিখে রাখেন -- ভবিষ্যতে এই গানের জবাব 
হয়তো অন্য কোন কবিগানের আসরে দিতে হতে পারে এই. সন্তাবনায়। বর্তমান প্রশ্থে এই 
লিখিত কবিগান এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের প্রাপ্ত অবাবসমূহ সম্ধলিত হয়েছে। অলিখিত এবং 
উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত বা তাৎক্ষণিক গান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 
হয়েছে। 
ূরববঙগে কবিগানের নবরূপকার ছিলেন ঢাকা জেলার নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য (জন্ম 
১৭৮৩ শকান্দ কার্তিক সংক্রান্তি £ মৃত্যু ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৩ হ্যৈষ্ঠ)। কৰিগানের সার্বিক সংস্কার 
সাধনে ও উন্মতিবিধানে ভার দান অসামান্য। হরিচরণ আচার্য রচিত কবিগানের জাংশিক 
সন্চলন গ্রন্থ ‘কবির ঝন্ধার'-এর (১৩৩৬ বঙ্গান্দে প্রকাশিত) ভূমিকা লেখক বীরোগ্্রমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য কর্তার অবদানের কণা স্য্হীন ভাবায় ঘোষণা করে লিখেছেন ৮ 
গানে গৌরব মুণের পর এক খোর অনদতির যুগ আলিল। ইংরেজী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর কি পরিবর্তিত ও সংস্কৃত হইতে লাণিল। নিল ফেসনের থিয়েটার 
আর্তি আগিয়া শিক্ষিত ও ভুসসভাযেয চিন্ত বিনোদনে ব্যপৃত হইল কবিগান তখন 
একা অশিক্চিত সাধারণ স্ানায়ের আমোৰ ফোগাইকেই ব্যাপ্ত রহিল ও সঙ্গে সঙ্গে 
অশ্লীলতা নোে এত জক্ষয় হইয়া পড়িল মে ক পর্ন তাহা গাওয়া সব হইয়া 


এই অবনতির বাপ হইতে কৰি্যনকে ডি শর্তে ঝাঁছাতা উঠাই লেন, 
বিপরীত হরিনাথ তাহাদের অনী। 





শুকর কিল সংগ্রহ ও প্লেন ছ 


তিনি এই লালে হল যুক্ত করিয়া, নিজ তিতা ছার নবজ্ীবনে সপ্তীবিত 
কৰিছা ালোপতেী ভরে ভুৰত কৰতঃ আসবে উপস্থিত করিলেন। ইহার নবকূপে লোক 
যুদ্ধ হইল। যা বিয়েটা অশোকা কৰিগান যার এখন হট নহে। 

ভিন স্বীয় প্রতিক ভাতুম্জ নবভাবে কৰিগ্ানকে মাৱিতি ও সংস্কৃত করিছা নৰ নৰ 
বাগািশীর অপূর্ব সাহোগে সুসত্ভিত করিলেন। গান ছড়া ৰকতি সমতকেই তিনি জলা 
ও আবিলতা মুক্ত করিলেন। কবিগান তাহাৰ পূৰ্ব গৌরৰ ফিরিয়া পাইতে লালিল। 

রক্ত রিচ জ্যা একজন রাস স্বভাব শিল্পী এবং আজ সিদ্ধ গায়ক । 
ভাঙার পদলালিতা, বর্পনান চাতুরখ, সহজ অনুস্ৃতি, মনোহর শঅলন্কযরের সমাবেশ বাস্তবিক 
অসার বিধায। ছড়াতে ভার জবা ুধ হইতে হয়। ভিনি ভক্ত ও শ্রেখিক ; 
উদ কৰিবিগের ভাবমন় আবেগ গা কনা গানে বিদামান। তিনি একজন কৰি। 
কৰিওয়ালান চেয়ে কি হিসাবে তিনি অনেক বড়)... কি কবিগান, কিস বিবিধগানে, কি 
ছড়া কাটা সই হার লিক বিদযান। কি স্বদেশী কবিতায় কি ব্য্গ কবিতায় হার 
মাল হাত। 

সী অথ শী ঝ্যাপিয়া তিনি গানের শশা লইয়া বঙ্গের, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের নগরে নগরে, তে পাতে ঘুরি ঘুরি আনন্দ জোগাইযাছেন। তাহার রসের শশা 
হইচেওড কৌছুক বৌ মেশন্যাসী অপর পরিমানেই পাইছে, সামাজিক ও দেশসম- 
লোক গান ডাহা চিট হইতে বঙদেশ কম পায় নাই। হাসির ও সাঙ্গ কবিতাও হার যথেষ্ট 
বহে" 
শুধু গান রচনা নয়, গান পরিবেশনেও যে হরিচরণ যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন বিদগ্ধ 

শ্রোতার জবানীতেই, তার গ্রমাপ পাওয়া যায়। 

বি হরির আপনি ও ঝা মনন পদ্ধতিকে লইয়া তান-ল-সুস সঙ্গীতের 
কথা করিলেন! চোলেন সেই বি ফানি বদলে তাহা হইতে বলের মু নি বাহির 
ইল, -- রণ লক মদনের পেছনে গ্রেৰিশ্বের সুমুন কষ্ট ও বেহালা যোগদান 
করি তাহাকে সনাতন করিছ লিগ, -.. আর ঘলে দলে জোন বসিয়া স্যার ভরিয়া 
নে লাগিলেন |... হরির কিগানকে বিবিধ সুরে ও লয়ে সুমধুর করিয়া সুলিলেন। 
দুইজন করিয়া গাল, একনান করি গন ইঞ্ানিতেশুতিসুখকর কবিগান দেশে চর সম 
লা করিল। দেশে হবিচরণের হানি কঠিল।” ("বঙ্গের কবির লড়াই" -. ছুরিকা- 
বি ভাগ) 
এ সম্পর্কে আরো একজন রসিক আোতা-সমজাদারের উপলব্ধির কথাও উদ্ৃতিযোগ্য_ 

“তিনি (গল আচাৰ্য) কতটি শুীপোক এবং বালকের সাহাবো বেহালা 
রিমোনিযাম সহযোগে অপূর্ব সুনে লাে কবি গাহি খাকেন। ঢোল কালির সঙ্গ আপূর্ব। 
7. নার তিনি অত হিপ মলে ফে্াবেই চাপা পাক না কেন, এক ঘটা কি 
ড় ঘটার মদ্য ভিন কি সনু শ্কিনাসে রসোচ্ছলাক্বে হার উত্তর করিয়া খাকেন। 
মনা জাবনদভাবে একথা লেনিতোছি না; কন্ততই কনিগ্যন একটা রসের বত ছিল আমাদের 
পূর্বসব্ৰগাপ উহ) নার সহিত উপত্তোগ কৰিয়া নিছে কিন্ত ুপজিালনার অন্তানে এখন 
কা ততই বিলোপন মনে মি কোহ পানে সপ উপলন্তি করিতে ইচ্ছা করেন, বে 
হরির দানার বলের পান কোন সুযোগে শুনিকে ভে করিবে তাহা হইলে বুকিতে 





বজ পূব কবিগান সংগ্রহ ও পর্যল্চ্চনা 


প্ররিবেন, ছড়া-পাচালী নয. কলির শাপ হইয়াছে, সন্ী-সাবাদ কৰি’ আর টল /" মেহেশচনজ 
কৰিন্ধুৰণ, সৌরভ, সৌৰ ১৩৩৫) 

বর্তমান সং্চলানে সঙ্দী-সাবাদ, কৰি’ আর "জা একা. তানের জবাব জহুর পরিমাপে 
হযেছে 

এতো গেল রস্জ জারা ও সমজদানরনের কনা পূর্ববঙ্গের কৰিগানের প্র্ুগের শষ 
ভ্রতিনিধি প্রা কনিতাল নক্কুলেন্বর সরা (ক্ডালকাটটি, বরিশাল) কৰিগানের সংস্কার সাধনে 
ভার শুকর অমূল্য অবদানের ক্যা সোল্চার কষ্টে খোপা করে গেয়েছেন -.. 


পূর্ববঙ্গে কবির ক্ষেত্র বালীর যত বরপুত্র 
কবিগানে দিবারাত্র মজায় সবার মন। 

তার ভিতরে সর্বপুজা নরসিংদীর হরি আচার্য 
অভিনব কবির রাজ্য করেছেন পত্তন 
পূর্ববর্তী কৰি যারা আদিরসের ভক্ত তারা, 
শকার ব-কার বাকাঘাড়া চায়না তাদের প্রাণ। 
মায়ে ঝিয়ে পিতাপুয্ে সকলে মিলে একত্রে 
যেত না সে কবির ক্ষেত্রে শুনতে কবির গান ॥ 
ছাড়া ভিটায় বটের তলা নয়তো কোন শ্রশানখোলা 
বসাত এই কবির মেলা ধনীরা সকল। 

বিছানা দেয় না কৰিরে ধূলা কাদা মাটির পারে 
বসে পড়তো পাছা গেড়ে খেউড় কবির দল ॥ 
কবির যখন এই অবস্থা করতে তাহার সুব্যবস্থা 
নিলেন একটা সরল রাস্তা আচার্য রতন। 

ছিড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা ভারত পুরাণ চণ্ডী গীতা 
গৌরকণ্া কৃষ্ণকথা জুড়িলেন কীর্তন॥ 
দেশবিদেশে ঘুরে খবরে রসাল কণ্ঠে রসাল সুরে 
রসাল কথা কীর্তন করে অজান সবার ফন। 
মিষ্টি মধুর সন্ধান পেলে মন যায় কি বাঘা তেঁতুলে 
খেউড় কবি গেল ভুলে যত শ্রোভাগণ॥ 
শৌর-বিষুপরিয়ার বাকো দাড়িয়ে কবির সপক্ষে 
আচার্যদেৰ শ্মশান বৃক্ষে পারিজ্ঞাত ফোটায়। 
ঘৃণ্য কবি সসপ্মানে স্থান পেল উচ্চ আসনে 
মাটির কৰি টেনে এনে পাটিতে ওঠার ॥ 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববঙ্গে কবিগানের পুলকুল্্ীবনে হরিচরণ আচার্যের অবদান 
সৰ্বজনন্থীকৃত। ভূর গানে দুগ্ধ ময়মনসিহ জেলাস্তগতি প্রসিদ্ধ মসুয়া প্রামবাসী পত্ডিতবর্গ ঠাকে 





* পূৰ্বব্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


“তিনি হেরিচরপ) চিরকালই আস্মভোলা। তিনি প্রয়োজন মত পান রচনা করিয়া 
হিয়া থাকেন; তাহার পনর আন লিখা রাখেন না। এইকুশে তাহার গান না স্থানে বিক্রি 
হে এই সকলো সংগ্রহ এক দু ঝ্যাপরর ; তবু অনেক চেষ্টায় নেকি গান সংগ্রহ 
করিয়াছি . . . এই সুই খণ্ডে থে সকল গাল কাশি হইয়াছে ইহা ভি কবির বন সুললিত 
গন রচনা করিয়াছেন ; কিন্ত দুর্তা্তকশা্তঃ আমর অন্যাপিও সে সঞ্চল গান সংগ্রহ করিতে 
পরি নাই। তাই দেশী সুষমার নিকট আমাৰ বিনীত আনা, তাহারা য়া করিয়া এই 
ছল রস্্াবলী সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে তা পরবর্তী খে গাহাদের প্রতি 
সহ শকাশ করিব।” (নীৱিতেজকিশোৰ মৌলিক _ প্ৰকাশক) 
কিন্ত প্রকাশকের সে আশা পূর্ণ হয় নি। একের পর এক দুর্ভাগ্যের অবিরাম প্রবাহে 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিয়ডিযন হয়ে যায়। “কবির ঝক্ষার' এর মু্ণও নিঃশেষ 
হয়ে যায় বহুকাল আগে। আনি ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় বহু হুজ্জোত করে 
কবিগুণাকরের নরসিংদীর আশ্রম থেকে কীটদন্ট দুইখণ্ড ‘কবির কন্ধার’ সংগ্রহ করতে 
পেরেছিলাম বলে আজ সেসব গান সম্ধলন পরশ্থে অন্তর্ভূক্ত করা গেল। 

বলাই বাহুলা, হরিচরণ কবিগানের সকল শাখার গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গানের 
ভাব এবং পরিবেশনের পারস্পর্য বজায় রেখে গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ করা হয়েছে। এবং যেহেতু 
হরিডরণ আধুনিক কবিয়ালদের সকলেরই গুরুস্থানীয়, তাই তার গানগুলিকেই প্রত্যেক 
অধ্যায়ের প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। 


খে) 


গান সম্পর্কে আলোচনা অধিক দুর অগ্রসর হবার আগে ডাকগান ছাড়া অন্যান্য গানের 
আঙ্গিক কলাকৌশল ও রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। পাঠক লক্ষ্য করে 
থাকবেন যে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ, মালসী/ভবানী গানগুলি থেকেই গানের রচনাপদ্ধতি 
একটা নিদিষ্ট ছক ধরে শুরু ও শেষ হয়েছে। কবিগানের চিরাচরিত প্রথানুসারে ডাকগান ছাড়া 
অন যে কোন শ্রেণীর প্রত্যেকটি গান তেরো কি চৌন্দটি বকে বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি 
বকের আলাদা আলাদ। অভীগা রয়েছে। এই অভীধা নির্দিষ্ট জ্তবকটির সুর নির্দেশক বটে। 
প্রত্যেক গানে তেরো/চৌদ্দটি বক থাকলেও, ছন্দ ও সুর অনুযায়ী তাদের মোটামুটি 

নিস্োক্তরূপে সাজান যেতে পারে ৫ 
চিতান + পরচিতান একইরাপ ছন্দ ও সুর 





অন্তরা/ঝুসুর/চালক পিক) = ome 
তা হলে দেখা যাচ্ছে বিভিএ শ্রেণীর এক একটি কবিগান মোটামুটি সাত রকম ছন্দে 
রচিত ও সাত রন সুরে গাওয়া হয়। 
কবিয়ালদের গানের শ্যতায় এসব প্রান লিম্দবার বেলায় এক অন্ত পদ্ধতি 
হয়ে থাকে -- যার সঙ্গে গাইবার ধারার কোন মিল নেই। গান লিখবার Ea 








পর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ঞ 


খারা অবসান্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, গানের শ্মাতা হারিয়ে গেলে বা চুরি 
হলে, নয দল যাতে গানের আদ্য মহা ও অন্ত অর্থাৎ কোণায় শুরু আর কোথা শেষ তা 
বুঝতে না পারে, তাই তারা গানটিকে তিন অংশে বিভাজন করে উল্টেপাল্টে লিখে থাকেন। 
যেমন, গানের খাতার পাতার মাঝখান থেকে প্রথম চার স্তব্ধ অর্থাৎ চিতান, পাড়ন, ১ম কুকার 
ও ১ম মিল পর্যন্ত লিখে একেবারে পাতার শীর্ষে চলে যান। সেখান থেকে গুরু হয় পরবর্তী 
পাঁচ জবক অর্থাৎ মুখ, ডাইনা, খাদ, ২য় কুকার ও ২য় নিল। বিতীয় মিল শেষ হয় ঠিক পাতার 
মাঝখানে যেখানে গান লেখার সূচনা সেই চিতানের উপরে এসে। এবার তৃতীয় বা শেষাংশ _ 
অর্থাৎ অন্তরা, পরচিতান, পরপাড়ন, ৩য় ফুকার ও ৩য় মিল বা শেষ মিল _ এই চার শুবক। 
অন্তরা লেখা শুরু হয় গানের গরথমাংশের লে জবক অৰ্থাৎ ১ম মিল যেখানে শেষ হয়েছে 
তার ঠিক নিচু থেকে। একটু খযণিতিক সাহায্য নিয়ে একটি গানের লিখবার ও গাইবার ধারা 
নি্গরূপে ব্যাখ্যা করা যায় _ 


গাইবার ধারা লিকার ধারা 
১। চিতান ৫। সুখ 
২। পাড়ন ৷ ডাইনা/প্যাচ 
৩। ১ম ফুকার +। খাদ/খোচ 
৪। ১মমিল, ৮। ২য় ফুকার 
৫। সুখ »। ২য় মিল 
৬। ডাইনা/ প্যাচ ৯1 চিতান 
৭। খাদ/ খোচ ২। পাড়ন 
৮। ২য় ফুকার ৩। ১ম ফুকার 
৯। ২য় মিল ৪। ১ম মিল 
১০1 অন্তরা ১৪॥ অন্তরা 
১১॥ পরচিতান ১১। পরচিতান 
১২। পাড়ন/ পরপাড়ন ১২) পাড়ম/পরপাড়ন 
১৩। ওয় সকার, ১৩) ওয় ফুকার 
১৪। ওয় মিল ১৪। ওয় মিল 
যা হোক, এই জটিল মারপটাচ গোলকষীধায় না গিয়ে বর্তমান পরছে পাঠকের বোকার 
সুবিধার্থে গাইবার ধারা অনুযায়ীই গালগুলি মুষ্িত হল। 
গানের সুর ও ছন্দ 


কবিগানে কোন নিট ও বিধিবদ্ধ রাগরাদিণী নেই; যা আছে তা মিশ্র রাগিণী। তাল 
প্রসঙ্গে বলা যায় একতাল, কাওয়ালী, তেওট, ঝাপ, কাশ্মীরি, কাহারবা,ঠুংরি প্রভৃতি তালই 
(বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত) স্বরগ্রামের সপ্তস্বরের মধ্যে মৃদু ও কোমল স্বরের চেয়ে তীর ও 
মধুর স্বরই কৰিগানের প্রধান অবলব্বন। সে কারণে পঞ্চম ও সাম স্বরেই বেশীরভাগ কবিগান 
রচিত। কোন কোন দক্ষ কবিয়াল অবশ্য ডাইনা ও অন্তরা স্তবক রচনার এবং গাওনায় সুর ও 
ছন্দের যথেষ্ট সুীযানা দেখিয়ে পাকেন। 

কৰিগানে যেমন কোনও সুনিনি্ট রাগরাণিশী নেই, ছন্দের বেলাতেও তেমনি কোনও 
কাধাধরা ছন্দে পুরো গানটি রচিত নয়। সাত প্রকার সুর অনুযায়ী রচিত তেরো বা চৌন্দটি 





পর্বে কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্মলোচ্চলা ্ 
জবকের এক একটি স্তবকে এক থেকে ছয় বা ততোধিক পংক্তি থাকে। তবে সাধারণতঃ পয়ার 
(লেখু ও দীর্ঘ) এবং ত্রিপদী (হহ্থ ও দীর্ঘ) ছন্দের সংমিশ্রণেই অধিকাংশ স্তবক গঠিত। 

একথা অবশ্য সৰ্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে আকারে, অবয়বে আঙ্গিকে, পংক্তি সংখ্যার 
বিচারে, সুর সংযোগ ও ছন্দ প্রয়োগে এবং সর্বোপরি পরিবেশনের সময়ের হিসাবে আর কোন 
বাংলা গানই একটি কবিগানের সমতুল্য নয়। একপালা কবিগানের সময়সীমা এবং এক একটা 
কবিগান পরিবেশনের সময়সীমার বিচারে এইগান একক ও অদ্বিতীয় 

সফ্চলিত গানগুলি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বছরের পর বছর শত সহস্র আসরে শত 
শতবার গাওয়া হয়েছে। শুনে শুনে কহগান শ্রোতাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। যেহেতু এসব গানের 
(কোন 'কপিরাইট' ছিল না - সুতরাং কোন কবির দল জ্ঞাতসারে অন্য কবিয়ালের রচিত গান 
গাওয়ালে দোষের কিছু ছিল না। যে কোন কবিয়ালের গানই গাউক না কেন, বিপক্ষ 
কবিয়ালকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার জবাব দিতে হুতো। কবিয়ালদের তজ্জন্য সদা প্রস্তুত 
খাকতে হতো; পূর্ব পরস্ততির তেমন অবকাশ ছিল না। 


গে) 
এবার বিভিন্ন শেণীর গান সম্পকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা শুরু করা যাক। 


ডাক 


‘ডাক’ কৰিগানের উদ্বোধন সঙ্গীত ; আহান বা ্রার্থনাগীতি। ডাক এবং তৎসহ মালসী 
গানেই কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভক্তিরসাশ্রিত ও আত্মতত্বমূলক। 
কখনো কখনো জাতীয় ও সমাজ সমস্যাদূলক বিষয় নিয়েও ডাকগান রচিত হয়। ডাক এবং 
মালসীর বাদ্য ও সুর শুনেই বিচক্ষণ শ্রোতার দল মাঝরাতে বা শেষরায়ে শয্যা ছেড়ে গানের 
আসরে ছুটে যেতেন। শ্রোতাদের শয্যা থেকে ডেকে আনে কিংবা আরাধা দেবতাকে ডাকে 
বলেই ‘ডাক’ গান নামকরণ হয়েছে হয় তো। “ডাক মালসীর সুর ও বাদ্য শুনিয়াই আমাদের 
প্রাচীন কর্তারা ভোর-রাত্রিতে কৰিণান৷ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন।” (পূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য 
বিদ্যাবিনোদ) দুর্গাপূজা কালীপুজা লকষ্মীপৃঙগা এবং সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উদ্দি্ট দেবদেবীকে 
'আহান বা বন্দনা করে ডাকগান রচিত হয় এবং গাওয়া হয়। হরিচরণ আচার্য মহাশয় 
গৌরলীলা অবল্বন করে ডাকগান রচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী অনেক সরকারও সেই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডাকগান রচনা করে গাইতেন। 

ডাক গানগুলি মুখ্যত দুইভাগে বিভক্ত -- প্রথমা প্রস্তাবনা, দ্বিতীয়ার্ধ অন্তরা নামে 
চিন্িত। ডাকগানের কোনও জবাব হয় না। প্রতিবন্ধী উভয় দলই একটি করে ডাক গান গেয়ে 
থাকে । এবং তৎসহ একটি করে মালসী বা ভবানীবিবয় গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করে। 


আলসী/ ভবানী 
মালসী সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ ; শ্যানাসঙ্গীত ভাবানুসারী সঙ্গীত বিশেষ। আকারে 
বৃহৎ এবং সুনিদিষ্ট রীতি অনুসারে রচিত গান। মালসী কথাটি সংস্কৃত মালশ্রী ঘোলবস্ী--মালব 
রাগের পত্নী) ্লগিশীর চলিত রূপ বলে কারো কারো ধারণা। বর্তমানে আলসী গান বলতে 





ঠ পুববঙের কবিগান সংগ্ৰহ ও প্যদলোচনা 


প্রাচীন কৰিগানে "ভবানী বিষয়” শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছিল, তার উপজীব্য ছিল 
মহামায়ার মহিমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আকুতি ও আবেদন, মায়ের কাছে সন্তানের 
আবদার অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ -- যা সাধারণত শ্যামাসঙ্গীত তথা রামস্রসাদী সঙ্গীতের 
ধারা ও ধরণ। 

কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিকেস্র্রিক আর্তি ও মোক্ষলাভের আকুতির স্থানে এলো সমষ্টি 
কেন্দ্রিক বিষয় ও সমস্যা। দেশ, জাতি ও সমাজ যে সকল নিত্য নৃতন সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে 
সে সব বিষয় অবলম্বন করে কৰিয়ালগণ যে সব গান রচনা করতে থাকলেন, সেশুলিই 
“ভবানী বিষয়ক” গানের স্থান প্রহণ ক'রে “নালসী” গান নামে প্রচলিত ও প্রচারিত হতে থাকে। 
যেমন, ভবানী বিষয়ক যুদ্ধের মালসী, ভবানী বিষয়ক দুর্ভিক্ষের আলসী ইত্যাদি। ভবানীকে 
উদ্দেশ্য করেই এসকল গান রচিত ও গীত হতো। 

তারা, কালী, ভবানী, দশহু জা, সহামায়া প্রভৃতি দশমহাবিদ্াকে সন্বোধন করে রচিত 


গানের সাথে সাথেই একটি করে মালসী গান গাওয়া হয়। এই মালসী গানেরও কোন জবাব 
হয় না। 


আগমনী ও বিজয়া 

আগমনী ও বিজয়া গানে বাংসল) রসের ছড়াছড়ি বাঙালী হিন্দু সমাজে মেয়েদের জন্য 
বাপ-মায়ের যে আমরণ দুর্ভাবনা ও দুস্িত, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ জাতীয় গানে। 
বংৎসরাস্তে একবার মেয়েকে বর্ষাকালে নৌকাযোগে বাপের বাড়িতে “নাইওর” আনার এবং 
দিন কয়েক পর পতিগৃহে ফিরে খাবার যে রেওয়াজ পূর্ববঙ্গ প্রচলিত ছিল, তার ছায়াপাত 
দেখা যায় এই গানণ্ুলিতে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰিগানেই এ সকল গান গাওয়া 
হতে এ সকল গানের জবাব দেবার রীতি নেই। তবে দুই দলই একটি করে গান গেয়ে থাকে। 


ভোরগান 

তোরগান কবিগানের পালার মাঝে একটি স্বতস্বশ্রেণী। ভোরবেলায় গীত হওয়ার জন৷ 
রচিত বলেই এই. শ্রেণীর গানগুলিকে ভোরগান বলে। নিশা অবসানে ভোর ; আলোর 
আৰ্বিভাবে অন্ধকারের প্রস্থান। ভোর আশা ও আলোর পূর্বাভাস সূচিত করে। কারও সুখের 
তোর, কারও বা দুঃখের ভোর ; কারও সুপ্রভাত, কারও কু্রভাত। দুঃখের নিশির অবসানে 
সুখের দিনের আগমন প্রত্যাশা ; আবার সুখের নিশি পোহালে বিচ্ছেদ বেদনা ও হারানোর 
দুঃখ উলিয়া ওঠে। 

অতীতে ভোরগানের তেমন কোন ব্যাপক প্রচলন বা আলাদা চরিত্র ছিল না। রাধাকৃষ্ণ 


করেও ভোরগান রচনা করেছেন। 


© 


পের কিন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


(ভোরগানেরও জবাব দেবার কোন রীতি নেই। শ্রবণানন্দের জন্যই এসকল গান রচিত 
ও শীত হয়। 
বার গন কবির জাদিশী নিশর, সুমিষ্ট। ভোরগানে জোতৃমগুলী চুর আনন্দ লাভ 
করিয়া খাকেন। প্রভাত বর্ণনা, রাহাস্ডামের ওভার, বিষুিয়া-শৌরাঙ্গের তোর, স্বদেশী ভোর 
ইতি গীত হয়। শচীমায়ের ভোর পাইয়া আসরকে আসর কীদাইতে দেখিয়াছি" পচ 
ভচ্য বিদ্যাবিনোন -- আনন্দবাঙার, ৩১ আহা, ১৩৩৬) 


গোষ্ঠ গান 


গোষ্ঠ বৃন্দাবনে জ্ীকফের গোচারণ-লীলা। গোষ্ঠগানে বাল্যসখা রাখালগণ সমেত 
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রার তোড়জোড়, সাজসজ্জা এবং চোখের আড়ালে গোপালের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় মা যশোদার উদ্বেগ ও আকুলতা মুখ্য বিষয় হলেও, তদনুরূপ বাৎসল্য রসাশ্রিত 
ঘটনাবলীভিত্তিক গানও গোষ্ঠগান বলো কবিসমাজে প্রচলিত ও পরিচিত। গোষ্ঠ দুই ভাগে 
বিভক্ত $ পূর্ব গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ। গোষ্ঠ মুখ্যত প্রভাতকালের গান, কিন্তু দুই দলের গান যদি 
সাজের বেলা পর্যন্ত গড়ায়। তা হলে উত্তর গোষ্ঠ গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গোষ্ঠগানের রচনা 
পদ্ধতি মাললী ও সীসংবাদ গানের অনুরূপ । এই গানেরও জবাব দেবার কোন রীতি নেই। 
এগুলিও রসিক শ্রোতাদের শ্রবগানন্দের জন্য রচিত ও গীত হতো। 


কারণ্য ও বিলাপ সঙ্গীত 
ভোরগান এবং গোষ্ঠগানের মতো কারুশ্য ও বিলাপ সঙ্গীতগুলিও কবিগানের পাল্লায় 
লিখিত অংশের অপরিহার্য অঙ্গ। সাধারণতঃ ভোরবেলা বা প্রভাতকালে যখন ভোর ও 
গোষ্টগান গাওয়ার রেওয়াজ, সেই সময়েই. কারুণ্য ও বিলাপ শ্রেণীভুক্ত গান গাওয়ার রীতি। 
শ্রোতাদের শ্রবশযন্তকে পরিতৃপ্ত করে নয়নাশ্র বিগলিত করাতেই ছিল এ সকল গানের 
সার্থকতা। একজন প্রতাক্ষ শ্রোতার সাক্ষা _ 
“এই, শোক সত (নিমাই, সস) যেদিন উ্বাগমে প্রথম শুনিয়াছিলাম, সেদিন 
হার হাজার জোভাকে হাস নয়নে কািতে দেখিয়াছি" (পর্ণ চার, বজযাবিনোদ) 


সমীসংবোদ 

রাধা-কৃষ্ণ লীলাভিত্তিক সকল শ্রেণীর গান, যেমন _ পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপোল্লাস, 
অভিসার, মান, কলহান্তরণ, বংশীশিক্ষা, প্রেমবৈচিত্রা ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস, 
মিলন, দুতী সংবাদ, সুবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ ইত্যাদি গানই এক কথায় ‘সখী 
সংবাদ’ বলে কবিসমাজে প্রচলিত । সবীসংবাদই কবিগানের প্রাণ। এই গানগুলি মুখ্যত প্রেসের 
গান -- কবির কাব্যশক্তির নিদর্শন, কান্যানুভূতির শ্রতাক্ষপ্রমাণ। রাধাকৃষ্ণের খোলস ছাড়ালে 
গানগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক চাওয়া পাওয়ার আর্তি, বিচ্ছেদ বেদনার 
আক্ষেপ, মিলন বিরহের হাসি অশ্রুতে নিষিক্ত নিটোল শ্রেম-সঙ্গীত বিশেষ। সেকারণেই এ 
সকল গানের আবেদন জাতিবর্মের গভীর উর্ধে -- সর্বজনীন সর্বকালীন। 

স্ধীসংবাদ শ্রেণীতূক্ত গানগুলি অর্থাৎ পূ্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিসার, মান, মাগুর, 
রথযাত্রা, বিরহ বিচ্ছেদ, বসন্ত, শ্রভাসযাত্রা ইত্যাদি গান কবিয়ালদের অবসরকালে ভেবেচিন্তে 








বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্কালোচ্ষনা 


রচিত হলেও, এসব গানের জবাব কিন্তু তাৎক্ষণিক রচনা। এসব ক্ষেত্রে এক কবিয়াল আগে 
থেকে জানেন না, বিপক্ষ কবিয়াল কোন গান গাওয়াবেন। সুতরাং গানটি যখন গাওয়া শুরু হয়, 
তখন অদূরে বসে শুনতে শুনতেই উত্তরদাতা কবিয়ালকে মনে মনে জবাব তৈরী করে নিতে 
হয় এবং বিপক্ষ দলের গান গাওয়া শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বদলে আসরে এসে 
দোহারদের মারফৎ গানের জবাব গাওয়াতে হয়। পূর্ববঙ্গের কবিগানের এ এক অসাধারণ 
বৈশিষ্ট্য। গানের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকা, বক্তা-শ্রোতা, সম্বা-সখীর অন্তরের ভাব প্রকাশ এবং 
গানের মাধামেই: তত্বিপরীত ভাবাপন্ন জবাব দান __ তাও সুর তাল লয় সুসঙ্গতভাবে _ আর 
(কোনও শ্রেণীর গানে আছে বলে জানা নেই। 

এই শ্রেণীর গানগুলি পূ্বরাগ থেকে গুরু করে প্রভাসযাত্রা পর্যন্ত ভাবের পারস্পর্য 
বজায় রেখে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে মুদ্রিত হয়েছে। যেসব গানের জবাব পাওয়া গেছে 
সেগুলি জবাব-দাতা কবিয়ালের নামসহ নির্দিষ্ট গানের পিঠোলিঠি ছাপা হয়েছে। এমন কিছু 
জবাবও প্রস্থমধ্যে সমিবিষ্ট হয়েছে যাদের মূল গানটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু সুললিত ও 
অর্থবহ জবাব বলে সেসব জবাব বাদ দেওয়া সমীচীন মনে করিনি। বিদগ্ধ পাঠক জবাবের 
ভাষ্য থেকেই গানের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। 

গানগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জোড়ায় জোড়ায় রচিত বলে প্রথম পক্ষ এক নম্বর বা সদর 
গানটি গাওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়াল তার জবাব গাওয়ান। সেই. জবাবের সূত্র ধরে 
প্রথম পক্ষ দুই নম্বর বা দোস্রা গানটি গাইলে, তীয় পক্ষ আবার তার জবাব গাওয়ান। 
অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষ এক নম্বর ও দুই নশ্বর সখীসংবাদ গান গাওয়ান এবং প্রথম পক্ষের 
কবিয়াল পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে তার জবাব গাইয়ে সখীসংবাদ পর্বের সমাপ্তি ঘটান। 

প্রসঙ্গত আলোচনায় এসে পড়ে এই অভিনব পদ্থায় রচিত ও পরিবেশিত গান ও 
জবাবের সেই রসিক শ্রোতার দল -- যারা ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্যহারা না হয়ে এই গানের, 
বিশেষতঃ বাঁধা গান ও জবাবের রসাস্থাদন করত। এ সকল সাধারণ শ্রোতার সুষ্্র রসবোধ 
সম্পর্কে কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বলেছিলেন. 

“গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব কাশ এবং কিয়তৎক্ষশের মো 
জোতার পক্ষ অবলা্বন করে বিপক্ষ কবিয়াল করম বক্তার বক্তব্যের ভাবরস বজায় রেখে, 
বিপরীত জবাব দান--ূ্ব বসের কৰিগ্যানের এক অপূর্ব বৈশি্ট। ধীর প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা 
রা গানগুলির আম খেকে শেষ পর্ন একার মনে শ্রবণ করে ভাবানতরযলে লুকারিত উত্তর 
দানযোগ্য বুলি স্মরণে রাখেন, এবং বিপক্ষ সরকারের কাছে তীয় পগুলির সরস 
বাৰ শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে খাকেন। এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন খারা গানের 
বাবে এমন আদ্মহারা হয়ে হেন থে, সরকার মহাশয়ের! জবাবের ফু্ষারের হিপরীটি 
বলবার সময় ছুটি পদ বলতেই তারা শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। এ কি সামা অনুদ্ৃতি ! 
কবির মনের ভাব প্রহণ করে সে ভাবের অভিমত মানের সুখে বক্তার বব কাপের পৃবেই 
ব্যক্ত হয়, দের জোতা না বলে রসজ্ঞ কৰি বললেও হত হয় না। 

এই জাতী শকৃতত রসজ্ঞ শেতা প্া-সেনাৰ পূর্ব পারে অর্থাৎ ঢাকা, নোয়াখালী, 
পুর (কুমিল্লা), ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চল ভিজ অন্তর হু ছিল। সে সব অঞ্চলে ছড়া- 
পাঁচালীর চেয়ে গান ও অব্যবের প্রান ছিল বেলী। গানের এলাকা যত পশ্চিমে এগিয়েছে, 
ততই ছড়া-পাালীর শরাদুর্তাৰ ঘটেছে। গান এবং জন্যব সৌল হয়ে পড়েছে!” 





রবের বিগ সং ও পর্যালোচনা 


বসন্ত 
“বসন্ত” সবীসংবাদের অন্তর্ভূক্ত বিরহাত্মক গান। বসম্তকালে গাওয়া হয় বলেই. এ গানকে 
বসন্ত গান বলে। বিষয়বস্ত পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। বসন্ত রাগিণী কবিওয়ালারা 
শ্রীপঞ্চমী পূজার আগে গায় না। “বসন্ত” সকল দলে গাওয়াও হয় না। কারণ, এই গানে 
সুরারোপ অতি কঠিন বলে অনেক গায়ক এই গান ঠিক অতো আদায় করতে পারে না। বসন্ত 
গান কৃষ্ণলীলারই অন্তর্ভূক্ত বলে বিপক্ষ কবিয়ালকে গানের জবাব দিতে হয়। এ শ্রেণীর 
গানগুলিও দক্ষ কৰিয়ালগণ জোড়ায় জোড়ায় রচনা করেন - অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এক নং গানটি 
গাইলে প্রতিপক্ষ কবিয়াল তার জবাব গাওয়াবে। সে জবাবের সূত্র ধরে প্রথম পক্ষ দুই নং গান 
গাইল, দ্বিতীয় পক্ষের কবিরালকে পুনরায় তার জবাব গাওয়াতে হয়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
পক্ষ একটি বা একজোড়া বসন্ত গান গায় এবং প্রথম পক্ষের কবিয়াল থেকে জবাব আদায় 
করে। 


'কৰি' বা লহর কৰি 

সখীসংবাদ পর্যায়ের গান ও জবাব শেষ হলে *কবি' বা লহর কৰি নামে এক ধরনের 
গান গাওয়ার প্রথা। কৰি প্রথম দিকে হাস্যরসের আধার বলে গণ্য হলেও কালক্রমে আপাত 
তরলতা ও রগ্তরহস্যের মাঝে গুরুতর সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাদি নিয়েও ‘কবি' রচিত 
হয়ে এ ধরনের গানকে লঘু হাস্যরসের প্রাভাবমুক্ত করেছে। এগুলিও উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক গান 
_ একক বা জোড়ায় জোড়ায় কবিদের অবসর সময়ের রচনা। অতি প্রাচীন পৌরাণিক কহিনী 
থেকে অতি আধুনিক বিষয়বস্তু “কৰি' প্রসদ হতে পারে। উভযপক্ষই একটি বা এক জোড়া 
কৰি গেয়ে থাকে এবং প্রতিপক্ষ কবিয়ালকে তার জবাব দিতে হয়। গানগুলি অবসর সময়ে 
রচিত হলেও বিপক্ষ কবিয়ালের জবাব কিন্তু উপস্থিত তথা তাৎক্ষণিক। 


উধাও ছড়া পাঁচালী 
‘কবি’ বা লহর কৰি ও তার জবাব গওয়া পর্যন্ত এক পালা কবিগানের অন্তত অর্ধেক 
সময়, অর্থাৎ প্রায় ছ' ঘন্টা অতিবাহিত হয়। এরপর বাকী ছ' ঘণ্টা ধরে চলে টগ্লা-পাঁচালী এবং 
যোটের পালা। গানের উদ্যোক্তা কিংবা আসরের শ্রোতাদের নির্দেশ অতো প্রথম দলের 


দেওয়াও বলা হয়। কবিগানের এই অংশে কবিয়ালদের তাৎক্ষণিক রচনা শক্তি, 
শত্যুৎপম্মতিত্ব, শাস্রজান, বাক্চাতুর্ঘ ও বাক্বৈদন্ধের পরিচয় মেলে। 

এখানে প্রদত্ত টললা ও অবাবশুলির অধিকাংশ কবি নকুলেশ্থর সরকার ও কবি হরিচরণ 
সরকারের নিকট থেকে পরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে টা পাওয়া গেছে, কিন্ত বিপক্ষ কবিয়ালকৃত 
জবাব পাওয়া যায় নি ; আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষ কবিয়ালকৃত টঙ্লার জবাব এঁদের কাছে 








ত পরের কৰিপাল সং ও পর্যালোচনা 


পেয়েছি, কিন্তু টন্লাগুলি পাই নি। কোন কোন ক্ষেত্রে টয্া-জবাব দুটোই পাওয়া গেছে। 
বলাবাছুলা, এসব টপ্লা-অবাবের সঙ্গে বহু নামী কবিয়াল জড়িত আছেন। 

স্মরণ রাখা ভাল যে, উল্লা এবং টগ্রার জবাব কিঞ্চিৎ লিখে রাখা গেলেও ছড়া-পাঁচালী 
লিখে রাখা সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। তবে ছড়া-পাভালীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ ধুম কিয়ৎপরিমানে লিখে 
রাখা শ্রোতার সাধ্যাধীন বটে। 


সা 

টয়া (প্রশ্ন) করে বা টনলার জবাব দিয়ে কবিয়ালগণ একখানা যুয়া দেন (ডাক-খুয়া), এবং 
আসর বন্দনা করে ভ্রিপনী ছন্দে ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য বলতে থাকেন। বক্তব্য বিষয়ের 
ভাবানুসারেই ধুয়া গাওয়া হয়। ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য শেষ করে আর একখানা ধুয়া দিয়ে এ 
খুয়ার সুরে সুর মিলিয়ে পদ যোজনা করে আপন বক্তব্য বিষয়কে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় ও 
বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পান। টয়ার বিষয়বস্তুর উপর সুরে ছন্দে বক্তব্য পরিবেশনে 
যে কবিয়াল তার শ্রোতার মনে যত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, কবির লড়াইতে ারই 
জয় বলে ধরা হয়। 


রওফুকার বা মালফুকার 

চাদে কলন্কের মতো কৰিগানের বৃহৎ অঙ্গে কষ কলস্ক-তিলক ছিল রঙফুকার -- যার 
নামেই প্রকাশ যে রঙ তামাসা করে একপদ ফুকার গাওয়া। বারো ঘন্টার কবিগানে এর অন্য 
বরাদ্দ ছিল খুব বেশী হলে পাঁচ-দশ মিনিট । বিপক্ষ কবিয়াল বা তার দলের গায়কগা়িকাদের 
লক্ষ্য করে ঠাট বিদ্রুপ পরিহাস, কিংবা গানের উদ্যোক্তাদের ক্রটি বিচ্যুতি অথবা আচার- 
আচরণ আদর আপ্যায়নের প্রতি কটাক্ষ করে রঙ্ফুকার গাওয়া হতো। কালে কালে রঙফুকার 
কবিগান থেকে প্রায় উচ্ছেদ হয়ে যায়। 

কবিগান সম্পর্কিত গ্রস্থ পাঠকালে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কবিগান মূলতঃ গান, 
পাঠযোগে কবিতা নয়। তরু হুদ খরে স্থচ্ন্দে পড়তে পারলে এগুলি স্রুতিসুশকর কবিতাও 
বটে। কবিগানের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণ শ্রেমলীলা, হ্রীচৈতন্যাবতার, হিন্দু ধর্মশাসত্র 
ও দেবদেবীদের লীলাকাহিনী। সজ্ঞানে সাহিত সৃষ্টি 'সরফার'দের উন্দেশ্য নয়। আসরে এবং 
অবসরে গান রচনা ও গাওয়াই তাদের পেশা। সেই গান রচনাকালে বা গান গাওয়ার সময় 
গানের কোন অংশ যদি সহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে পড়ে, তা-ই উপরি পাওনা। আধুনিক সংজ্ঞায় 
অশিক্ষিত এসব কবিয়ালদের কারও কারও রচনার স্থানবিশেষে ভাব ভাষা ও রসের অপূর্ব- 
সময় লক্ষ্য করা যায়। এদের রচনাশৈলী, বোল কাটাকাটি, উপস্থিত বুদ্ধি, অসাধারণ 
স্মৃতিশক্তি ও উপস্থিত রচনাপারিপাটয অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও অকুষ্ঠ ্রশংসা অর্জন 
করেছে। আর, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গাহাস্ামার যতো নি বিষয় নিয়ে যারা ছন্দোবদ্ধে গান রচনা 
করে, সেসব সুরে তালে আসরে আসরে গেয়ে বেড়ায়, তারা কি বাস্তব জীবনের নগ্নতা 
কঠোরতা সম্পর্কে নিস্পৃহ, না জীবন রসিক ! 

পরিশেষে গানের বই ছাপানোর বিড়ব্বনা সম্পর্কে গানের শুরু সুরের সম্রাট রবীন 
নাথের সনকুষ্ট মন্তব্য দিয়েই বক্তব্য শেষ করছিঃ_ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সাগর ও পর্যালোচনা ১ 


“সুর থেকে বিচ্ছি্ গন 'আলোকহীনশ্রধীপোর মত -_ আমার মতে শ্রকাশযোগ্য নয় - 
আৰ্য পদাৰ্থকে পাঠা বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হতে পারে না।” (ভ. সযামা্রসাদ মুখাজীকে 
7 লিখিত প্ধ_ ১৫ বৈশাখ, ১৩৩০) 
ম কিন্ত সুরের গুরুর সদুপদেশ শিরোধার্য করেও সুরের সংস্পশহীন কবি-সঙ্গীত প্রকাশ 
i করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না। সুর মাঠে মারা গেলেও সঙ্গীত যে রক্ষা পেল তাই আমাদের 
সান্তুনা। D 
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বাপি হরি সরকার _ পুর, ফবিবপুর 








লঙ্কা সরকার _ চনগ্োল, খুলনা 
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জাজ কালীনারারণ রায় _ ভাওয়াল, ঢাকা 
বঙ্গে কবিগানের অনাতম পৃষ্ঠপোষক) 








অহেশড্ঞ সেন _ সয়া, ময়মনসিছে, 
গে কৰিগানের আরেকজন পৃষ্ঠপোষক) 
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= বীণাপাণি কবি পার্টি _ 
সত ঘিকাতী- কবলে তল গাল সনকূক্চচালা 
মিঠাপুক্র লেন, কৰি কুটার, বর্ধমান । 


শারচালিক্ _ মাত শ্রিল্তাঞ্গল্যাজশ? ০স্দী 
সা চলার লেন, পোঃ বিজন রা, কলি 




















পানা 

জাজিস।-- দীনকূলেখৰ লককাৰ । 
ক কৰি পাশের চুকিপজনিধং কাধ্যাকাগে স্থাধা 

- " উপলক্ষে বৰ্তমান সনের 

পালা কবিগান করাই! 

কারিপাম। ্ৰংপনানের পারিশবিক চুক্তি নং 

থা করি ক্জাম। পক্ষ হইতে 












তারিখে আপনানের উপাবিক্তি সব্বে গান 
সবাপনাদের চুক্তি সম্পূর্ণ টাকা আইনকঃ 
ছানা বাজ ; আমের চা, পান, বিকি সিগারেট বিশ্াশলাই আহ৷ 
তো বহিল। পালের 
-- উট হইতে বাজ বিষ. = ট। পথাঞ্জ 
কিন্ত পালা রাজ বিছা. টা হইতে সাত ছিব 
ট। পগ্যন্ত কৃতী পাল। জাত বিখা = 
তে চাও ভি: পা বোট ৭০ না 
কটা গান করিব । আছর বব চুক্তি পন লিবিয়া দিপা ইকি লন ১০ - ৷ 
লাল কং 
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] প্রথম অধ্যায় 
ডাক 


{ ডাক কবিগানের উদ্ভোধন সঙ্গীত. হান বা শর্থনাগীতি। ডাক এবং তৎসহ মাললী গানেই 
কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভক্তিরলমিভিত ও আত্মতব্বমূলক। কখনো 
কখনো সমাজ সমস্যমূলক বিষয় নিয়েও ভাবগান রচিত হয়। 


ডাক 
হরিচরণ আচার্য ঢোকা) 
0) 
পৃজ্ দিবানিশি মনতুলসী ভক্তিচন্দনে শ্চীনপ্দনে__ 
বাধ একতা বন্ধনে ভারত সন্তান সবে। 
তাজ হিংসা নিন্দা বিষাদ, কি ব্রাক্ষণ কি নিষাদ __ 
i হাপ্রসাদ পাও মহোৎসবে।। 
শিখ কলিযুগের যুগধর্ম, শুধু একতার কর্ম _ 
গাও হরিনাম তারক ব্রন, মানব জন্ম সফল হবে। 
সবে কীপায়ে মেদিনী, কর হরিধানি 
হরি রবে করী সব পালাবে।। 
0 অন্তরা __ ভোগবিলাসিতা আর অলসতা ত্যাজিয়া, 
“ শিখহ ত্যাগের ধর্ম শ্রীগৌরাঙ্গ ভজিয়া। 
চল অহিংসা পরম ধর্ম বাক্য বুকিয়া।। 


গোরা্াদ নিয়ে সব ভক্তবৃন্দ, বসাল চাদের মেলা। 
ভজ্ঞ অনুর বাস, প্রেমসুখের বিলাস, 
সঙ্গে বিফুত্িয়া কাক্মনমালা।। 
অন্তরা __ অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়ঃ 
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পূরবঙ্গের কৰিগাল সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 


কোন কোন ভাগ্যবানে দেশ্দিবারে পায়। 
শিখ নবন্বীপের মধুর ভজন প্রাণের পিপাসায় || 
রাখ গুরুপদে নতশির, সাধন ভজন হবে স্থির, 
শিশির বসন্তের কুপায়। 
তোরে নদীয়া নাগরীর সাজে সাজাবে হ্রীমায়।। 
(৩) 
(ঘোর কলিকাল পাপাচ্ছনন, গৌর ভিন অন্য গতি নাইট 
অন্য গতি নাই-_অল্য গতি নাই-_অন্য গতি নাই । 
কলির বিষম ধান, করিতে অন্ত, অনন্তদেব সঙ্গে নিতাই।। 
ব্রদ্মা হয়ে এলেন ব্রহ্ম হরিদাস, হরিনাম মাহাত্মা করিলেন প্রকাশ, 
কলিতে নারদ হ্রীবাস, এসে নবদ্বীপে নিলেন ঠাই। 
কলির কলুষ হর, কৈলাসের হর, শান্তিপুরের বুড় গোসীই।। 
অন্তরা __ সংকীর্তন তরীতে, ভবসিন্ধু তরিতে, স্বরিতে কে কে যাবি আয়। 
আমার শ্রীগৌরাঙ্গের ঘাটে, কড়ি লয় না মোটে, শুধু হরিনামটি চায়।। 
গোসাই ভগবানের তরী, ভ্রমা কাণ্ডারী, শিশির বসন্ত দাঁড় বায়। 
জয় জয় রাধা নামে বাদাম তুলে, হরিচরণ যারে চলে, সুবাতাস তোর বয়ে যায়।। 
(8) 
গৌর রূপের ঝমকে, জগত চমকে দামিনী __ 
এমন পিরীতি রসের মৃরতিখানি, নদীয়ায় আনিল কে। 
কিবে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে অঞ্জন, ত্রিলোক রঞ্জন তিলকে।। 
ভোলে চরাচর াচর চুলে, বনফুলের হার দোলিছে গলে, 
অরুণ তরুণ নয়ন যুগলে, জলধারা গলে কলকে। 
ঘন শিহরি শিহরি শ্রীহরি বলিতে ভ্রীশরীর পুলকে।। 
অন্তরা তজ্ঞ পুণ্যভূমি ধন্য রে নদীয়া। 
গোরা সুরধুনী তীরে নাচে হরিধ্বনি দিয়া। 
দাদা বসন্তে কয় হরিচরণ, পাবি যদি এ চরণ, 
প্রিয়াজীর যুগল চরণে শরণ লও গিয়া। 
শুধু গৌর বক্ষ বিলাসিনী রাণী বিক্মুল্িয়া।। 


৫) 
তুমি চিন্তচৌর গৌর বরণ, রৌরব গমন বারপং_. 


কলির সর গর্ব খর্বকারী, সর্ব কারণ কারণং। 
তব তরুণ-অরুণ-কিরণ-চরণে. শরণে-সরণ-হরণং।। 
তুমি পতিতপাবন অতি পবিত্র, মদন সুদন কুঁদন গাত্র, 
পদ্মপত্ৰ যুন্নেত্র, গালে যজ্ঞসূত ধারলং। 
তব শশধরাধরে সদা সুধাধারে, মধুর হরে কৃষ্ণ নামোচ্চারণং।। 
অন্তরা __ ত্বং প্রণমাসি চ শ্রীশটীনন্দনং। 
সদা ন্ত্তনং কীর্তন হাস্য ্ন্দনং।। 


কা 





পূর্ববঙ্গের কিগাস সংস্রহ ও পর্যালোচনা 


অতি শ্িয় ললিতং, বিষয় লালিতং, 
চরণে অর্পিত গঙ্গা তুলসী চন্দনং। 
সু হরিচরণের হর ভবঘোর বন্ধনং।। 
৬) 
গৌর প্রেম সাগরে ছুটল ভাবের লহরী, অষ্ট প্রহর, 
উঠে শিহরি শিহরি শ্রীহরি শ্রীহরি বলিতে। 
করে রূপে দগদগ, রসে ডগমগ, জগদঘ হরে চলিতে |। 
মিলে মানুষে অমরে, অস্ত ছাড়া সমরে, এল পাষণ্ড পামরে দলিতে। 
দেখে লোকের ক্ষুধা, গোলোকের সুধা, পুলকে বিতরে কলিতে।। 
অন্তরা __ যারে ভাবিলে যায় ভবব্যাধি, যারে ভাবে তববিধি, 


১ 
নাশিয়ে কলির কলুয তামসী, গৌর পূর্ণ শশী উঠিল, 
দগধ জীবের মুগধ কারণ গিদ্ধ কিরণ ছুটিল।। 
সুখ সরোবরে হয়ে প্রমোদিলী, ভক্তি কুমুদিনী ফুটিল,- 
ক্ষুধার্ত ভকত চকোর নিকর, সুধাকর সুধা লুটিল।। 
অন্তরা -চীদ গৌর বিনোদিয়া (চাদ) । 


কার বিপাকে বর্বর গড়িয়া, পর্বত গে এনেছে ধরিয়া, 
এ চাদের আলো হ'তে বহুদুরে সরিয়া, আঁধারে হরিচরণ রয়েছি পড়িয়া।। 


) 
গৌর ভজ্ঞবি যদি নিরবধি থাকবি সুখে, 
মন তুই নদীয়ার টাদ গৌরাঙ্গকে, কভু নদীয়ার বাহির করিস না।। 
যারা সাজায় দীনহীন, পরায় ডোর কৌপীন; 
সে সব কঠিন লোকের কথা ধরিস না।। 
নবন্ধীপের লীলামূতে জীবন পায় মৃতে; মন তুই তাই আস্বাদিতে পারিস্‌ না। 
রাখ মণি পীঠাসনে বিষণুল্িয়া সনে, তারে যুগল ভজন হ'তে ছাড়িস না।। 
অন্তরা _রামের বামে সীতা আছে শ্যামের বামে রাইড 
গৌর কেন একা রবে যুগল দেখতে চাই।। 
যে জন বামে নিয়ে" রাসেশবরী রাসবিহারী, সে কি সঙ্যালী গোসাই।। 
শুদ্ধ রস আস্বাদনে, শিশির বসন্তে জানে, জীমায়ের কি সোহাগের নিমাই। 
আমরা 'অস্তে পাব কোনরূপে, নদীয়া নাগরীরূণে, নিত্য নবস্ধীপে ঠাই ।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


৯) 
এল মানুষ সাজে. মানুষ সমাজে, অপূর্ব মানুষ £ 
গৌর সোগার মানুষ মুনির মনচোরা। 
কিবা পিরীতি রসের মুরতি খানি, ব্রজকিশোরীর ভাবে শরীর গড়া। 
কিবা শারদ শশীতে বিদ্যুৎ মিশ্রিত, কাচা কাঞ্চন আভা সে রূপে আশ্রিত, 
চন্দন চর্চ্চিত, ভক্তের অর্জিত, দেখে মৃত হয় প্রেমিক যারা। 
কিবা অরুণ নয়নে করুণ চাহনি, তাইতে তরুণ তরুণ বরুণ ধারা।। 


এসে উদয় হও আমার হ্যদয়-নদীয়া নগরে।। 

ও সে দয়াল নিত্যানন্দ, ্রীঅহ্ৈতচণ্্, আর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে।। 
আমার ভক্তিরূপা শক্তি ভাগীরবী কুলে, প্রেমরূপ মধুর মৃদঙ্গেরি বোলে, 
চিন্ত হর হে নৃত্য কর হে, আমার নিরানন্দ যাউক দূরে 
আমি সচন্দন তুলসী চরণে দিয়ে, বল্ব হরে গৌরাঙ্গ হরে হযে।। 
অন্তরা -আদোষ দরশী তুমি বিফুপ্রিয়াকান্ত, 
কত দোষের দোষী আমি দোষের অন্ত নাই অস্ত। 
সদা পাপের পীড়নে আমার দেহমন ক্লান্ত। 

(আমার) সদা অসৎ সঙ্গদোষ, অসৎ প্রসঙ্গ দোষ, দেখ আমার দোষ কি পযাপ্তি। 
গৌর তবু তোমায় পাব বলে বলেছেন বসন্ত।। 

১৯) 
নমন্তে নিখিল নয়নানন্দ মন্দ কলি মদমৰ্দদন,- 
জয় গৌরাসসূন্দর, সরব সুন্দর, মিশ্র পুরন্দর নন্দন। 
তব মহিমা বিস্তর, কলিতে বিস্তার, দুস্তরে নিস্তার কারণ।। 
নবযুগ ধা প্রবর্তন, শুধু নর্তন কীর্তন, _ 
ভববান্ধিত ধনে, লাঞ্ছিত জনে, বঞ্চিত নহে কদাচন। 
বসে হৃদি পন্মাসনে, বিষ্ণুলরিয়া সনে, হরিচরণে দিবে কি চরণ।। 
অন্তরা -শুনি 'অদোষদরশী, তুমি পতিতপাবন। 
আমার সন্মুখে বিকট দিন, নিকটে এল শমন।। 
যাদের চরণে সপেছিনু দেহ মনঃপ্রাণ, 
কেহ আজ কেহ কাল সব হ’ল অৰ্ত্তধানঃ 
যে দিন এই. দেহ ছেড়ে বাহির হইবে প্রাপ, 
জমা বসন্ত ভগবান, দিবে কি দরশন।। 


(১২) 
 কলুষমৰ্দ্দন, আনন্দ বনি, রতন 
এল সাঙ্গোপাস সঙ্গে রঙ্গে গৌরাস ভ্রীহরি।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পরিলানা 


কিবা সুরধুলী তীরে, হরিষংনি করে, পুলকে বিহরে গোলোকবিহারী।। 
কিবা অতুল নূপুর রাতুল পায়, হাসে কান্দে নাচে বাতুল প্রার, 
হেম ধরাধর অধর ধরায়, অধরে মধুর মাধুরী। 
কিবা তরুণ অরুণ কিরণ চরণ, হরিচরণ এ চরণ ভিশারী। | 
অন্তরা - দেহি পদপল্লব বিষ্ণুলিয়া বল্লভ, দুর্পভ জনম বৃথা যায়। 
(আমি) হ'য়ে কলি কলুষিত, হয়েছি দুষিত, ভূষিত যোবিৎ প্রেমাশায়।। 
তুমি অদোষ দরশী, কৃপামৃত বরষি, নীরসে পরশ আছি ভরসায়। 
আমার যা ছিল সঞ্চিত, নাহি আর কিঞ্চিৎ, বঞ্চিত হয়েছি বসন্তের পায়।। 
(১৩) 
নমামি মা বাক্দাছিনী, নমি জ্ঞানদায়িনী। 
বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী মাগো--কুছি বীপাপাণি।। 
আছ গো মা কষ্টদূলে, জিভের বাক্য তব বলে, 
শুদ্ধ বৃক্ষ জঞান-ফলে, পূর্ণ কর বরদায়িনী। 
জ্ঞানী জনে ধ্যানে জ্ঞানে, সদা জপে নিশিদিনে, 
দয়ামরী নিজ্ঞগুণে, চরণ দিবে স্বেতবরণী।। 
অন্তরা-শুধু বনফুল মা দিব না চরণে। 
মনফুল দিব পায়, এই বাঞ্ছা মনে।। 
অশ্রল্রলে ধুয়ে কেশে মুছাব চরণ, 
দাসনে বসাইব মনেরই মতন। 
জ্ঞান-চন্দন তুলসী দিব, দেহপ্রাণ আহুতি দিব, 
অন্তিমে মা তোরে পাব বলে হরিচরণে।। 
08) 
হরি হে, আমার গতি কি হবে _ 
এই দেহ-গৃহে আর হলনা বসত করা। 
হইল বিষম বেগতিক, বাতিক আর পৈন্তিক, 
উহ আর ইদুর কাটে ঘরের বেড়া।। 
শির নাই কো গোড়, বান্ধের নাই যে জোর, 
কার জোরে ঘর রবে খাড়া। 
ঘরের ফুরাইল আয়, কফাশ্রিত বায়, 
মাকে মাঝে ঘর দিতেছে নাড়া ।। 
অন্তরা - হরি হে, যেদিন আমার এ ঘর ভান্তবে তুফানে, 
সেদিনের উপায় কি হবে। 
সেদিনের দীনবন্ধু তুমি বিনে 
আমার আর বন্ধু নাই এ ভবে।। 





মা তুই কালী কাত্যায়নী, - নিস্ভারিণী নিস্তার দুস্তরে। 
একি লীলা করলে তব বলগো মা তারা 
বাড়া নিয়ে করে বাপের বুকে খাড়া, 
মা তুই নেমে পাড়া, নইলে বাবা যাবে মারা, 
_ তোর বাপের কিরে।। 
বাবা গেলে মারা, তুইও মরবি তারা, 
বিধবার আদর নাই সংসারে।। 
অন্তরা - মাগো তোর চাপানে মরল আজি, বাবা মহাকাল। 
বাবা মরলে কাদবি শেষে বসে চিরকাল।। 
বাপের বাড়ি থাকবি পড়ি, হয়ে সংসারের জজ্ঞাল।। 
মাগো ছেড়ে দিয়ে বিজপাক্ষে, 
চরণ দে মা আমার বক্ষে, 
মোক্ষপদে যাই সকাল সকাল। 
দ্বিজ হরিচরণ পেলে চরণ, কি করবে আর কাল।। 
(১৬) বিবাহ আইনের ডাক 
বিবাহের আইন পাশ হইল শঙ্ষরী - 
এখন মেয়ের চৌদ্দ বৎসর, ছেলের বিশ বৎসর পরে হবে পরিণয়। 
যত শিক্ষিত লোক সর্ব রাখতে পারে গর্ব. মাগো সর্বসাধারণের কি জানি কি হয়।। 
হিন্দুর বেদ পুরাণ, মুসলমানের কোরাণ, বেদ পুরাণ কোরাণ হয়ে গেছে পুরান, 
মুনি স্বষি সবার গেল মাথা সুড়ান, কলির কাছে পরাজয়। 
নুতন আইনের মতে দিয়ে, ছেলে মেয়ের বিয়ে, বুঝি বছ স্থানে হবে জর হত্যার ভয়।। 
অন্তরা -অষ্ট বর্ষে গৌরী হয়, নবম বর্ষে রোহিলীঃ দশম বর্ষে কন্যা নাম শাস্তে লেখে শুনি। 
ইহার উর্দ্ধে হৈলে রজ্বলা, তদুর্দ্ধে রমণী।। 
পিতৃগৃহে যে অবলা, হয়ে পড়ে রজযন্বলা, পিতৃমুখে পড়ে তাই জানি। 
কিছু না বুঝে কি লেখে গেছে, গীজাশোর সব মুনি।। 
(১৭) জলপ্লাবনের ডাক 
চা'র দিকে বিনাশের চিহ্ন, জীবের জন্য বিপদ রাশি রাশি। 
এবার স্বগ্গ্বারে হরিহ্বারে, হায় হায় গঙ্গা হ’ল সর্বনাশী।। 
জলের কি ভয়ানক খেলা, ডুবায়েছে পাবনা জেলা, 
ক্রমেই প্রলয়ের লীলা, চলিতেছে দিবানিশি। 
আবার প্রবল বেগে জল প্লাবনে, ডুবল ভাল্রমাসে শিবের কাশী।। 
অন্তরা _এবার জীবের দশা হ'ল কিবা শিবের কাশীতে। 
যত অন্ধ 'আতুর কাশীবাসী, জলে যায় ভাসিতে ভাসিতে।। 
গঙ্গা আগে ছিল শিবের শিরে, বৃদ্ধকালে রেখে দুরে, 
অরূর্ণা সঙ্গে ক'রে, আছেন হরষিতে। 
বুঝি, সেই রাগে এই গঙ্গা গেল, বিশ্বেন্র অপূর্ণ প্রাসিতে।। 
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(১৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডাক 
হর-অঙ্গনা তোর রঙ্গে ভঙ্গে কাপে অঙ্গ, রপরঙ্গিণী মা_ 
রপরঙ্গ ভঙ দে সকালে। 
মা তোর রণচস্ডীরূপে, গিয়ে ইউরোপে, কেন হেন প্রলয় করলি অকালে।। 
ক্রেশেতে পড়েছি দেশে লাই কাপড়, কাপড়ের চিন্তায় সকলে ফাপরঃ 
কি জানি কি ঘটে আর কয়দিন পর, পর শ্রত্যাশীদের কপালে। 
জানি তুই লেংটা, তোর পতি লেংটা, তাই কি লেংটা রাখ্বি সন্তান সকলে? 
অন্তরা - গিয়েছে ব্রা, রজ্জত মুলা, দেখাল ঘন্টা মুহা, মুলা শূন্য নোটে। 
যারা মাছ পানের ব্যবসা করে, তারা ত পড়েছে সঙ্কটে 
যারা মা গরীর লোক, ঘরে নাই বাক্স সিন্দুক, জল পড়ছে বিষম দুখ, কাগজ ভিজে উঠে। 
মা তোর গণেশের ইুরকে বলিস্‌-- যেন দেখে শুনে কাটে।। 
(১৯) স্বদেশী জাগরণের ডাক 
কর ভারত রক্ষে, করুণা কটাক্ষে, হের রক্ষাকালী জননী। 
এমন সুজলা সুফলা, শীতলা শ্যামলা, রাজরানী হয়েছে দুঃখিনী।। 
করে দে ভারতে শন্দরের আদর, খন্দরের ধুতি আর খন্দরের চাদর, 
খন্দরের শাড়ী পক্ুক কুলনারী, হউক চরকা সুতার আমদানি। 
মোৱা যত শাবান, পড়ে পদারবিষ্দে, করি বন্দে মাতম গনি 
অন্তরা-জয় রাজ রাজেশ্বরী জয়। 
হারায়ে গৌরবে, ভারত রৌরবে, প্রাণে কত সবে, সন্তান সব ভিখারী জয়।। 
মহাত্মা গান্ধী আর চিত্তরঞ্জন দাশ, মহস্মদ আলী আদি শত শত দেশের দাস, 
মহাস্মাদিগের কারাগারে বাস, এসব অশুভ বিনাশ, কর শুভদ্করী জয়। 
(২০) অসহযোগ আন্দোলনের ডাক 
শক্তি দেমা, শিবশক্তি করে শক্তি সাধন, _ 
যেন শক্তিহীন ভারতে হয় মা, নন্কোপারেশন। 
এমন ভারত পুণাভূমি, মোদের জন্মভূমি, শুধু গোলামীতে করি জীবন যাপন।। 
- প্রতিদিন মাথে পরের পাদুকা করতেছি বহন। 
মাগো মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, মোরা পরপ্রত্যাশী, যেন আশু করতে পারি বিদেশী বর্ন । 
অন্তরা -ধরেছ বৈষননী নাম পুরাণে, তবে কি কারণে, হতেছে মদ্যমাংসে তোমার পৃজা। 
এসব রাজসিক তামসিক ভুলে, তুলে দেও সত্বগুশের সতাধ্যজা || 
মা তোর মাদক হব্যের খাদক যারা, তোরই তামস সাধক তারা, 
নিত্যান্দম্ী তারা, নিতাতস্ব বুঝা। 
এখন মহাদেবের দোহাই দিয়ে, দেশের সব গীজাখোরে খায় মা গীজা।। 
(২১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডাক 
বড় তয় করে অভয়া, দেশ কি আছে তোর মনে, _ 
(কেন পোড়ালি সমানে, হিন্দু মুসলমানে, বিষের আগুন স্বালিয়া। 
হিন্দুর দেবদেবীর রন, হরি সংকীযর্তন, করতে নারি প্রাণ খুলিয়া।। 
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হিন্দু মুসলমানে একত্র মিল্লিতে, শ্রন্ধানন্দ স্বামীর হত্যা হয় দিল্লীতে, 
মুসলমান ভ্রাতা সেই বিচারেতে, ম'ল কাঁসি কান্ঠে কুলিয়া। 
বহু মুসলমানের মরণ হল অকারণ, বরিশানের পোনাবলিয়া।। 
অন্তরা-মা, ফুরাল ভরসা, গেল শাস্তির আশা, দেশের দশা, তারা দেখ গো। 
কবে আল্লা খোদা শিব হরি, ফতেমা শঙ্করী, পথের ভিখারী দেখবে এক গো।। 
জানি রামকৃষ্ণ ভচৈতন্য, মহম্মদ যিশুর মান্য, ভিন্ন নয় পাযাণের রেখ গো। 
যেদিন উলিবে প্রলয়-সিদ্ধ, সিদ্ধুতে মিশিবে বিন্দু, কোথায় হিন্দু কোথায় রবে সেখ গো। 
(২২) ধৰ্ম সমন্বয়ের ডাক 
অনন্ত মত অনন্ত পথ, একই ঈশ্বর অনন্ত জগৎজোড়া। 
তারে শাক্তে কয় শক্ষরী, বৈষণবে কয় হরি, - 
মগে বলে ফরাতারা।। 
বদর বলে মাকিমাললা, মুসলমান কয় খোদাতাল্লা, 
গড বলে ফিরিঙ্গীরা।। 
বলে গাণপত্যে গণেশ, সৌর বলে দিনেশ,- 
মহেশ বলে শৈব যারা।। 
অন্তরা -না বুঝে তব, না ভজ্জে সত্য, ভারতে হল না একতা। 
লেখে বেদ কি পুরাণে, কিতাবে কোরানে,- 
হিন্দু মুসলমানের এক কথা ।। 
লেখে মুনি খষি পয়গন্থর, মুসলমানের জুপ্মা ঘর, 
মন্দিরে হিন্দুর দেবতা। 
তবে কেন করে কাটাকাটি, রক্তে ভাসাল মাটি, 
পাবনা, ঢাকা, কলিকাতা ।। 
(২৩) 
তারা মা গো আমার এই দেহ মা মান্দার বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ কন্টকে ঘেরা। 
মান্দার ফুল লাগে না দেবার্চ্চনে, এই ফুলের গন্ধ মকরন্দ ছাড়া।। 
কেউ করলে রছ্ধানের কাষ্ট, রাঁধুনীর কষ্ট, _ 
ইন্ধন জ্বলে না, রন্ধন চলে না, কেবল শুঁয়া উঠে ছুটে চক্ষের ধারা। 
কেহ অন্য বৃক্ষের ফল খেতে চায় যদি, তাইতে প্রতিবাদী হয় এ মান্দারের বেড়া।। 
অন্তরা-যে জন এই মান্দারের নীচে আশ্রয় নিয়েছে, হয়েছে কন্টকেতে ক্ষত গাত্র। 
ও তার জন্ম বিফল, কর্ম বিফল, শেষের ফল দেশের উপহাসের পাত্র।। 
জানি সুখ বসন্তের সুবাতাস, অন্য বৃক্ষ পূর্ণ রসে, 
মান্দারের কর্স্মদোবে শ'লে পড়ে পত্র। 
ক'রে আমায় ধ্বংশ, নির্ব্ংশ কর, মান্দারের 'অ-কার-আদি গোষ্ঠীগোত্র।। 
(২৪) 
তারা মাগো এবার ভবের ব্যাপার সারা, _ 
আমি কুচিনতয় কৃশ, কৃষকের বৃষ হয়েছি বুড়া। 
০০১০৬২০১০১৮ 
আরও ছাত্ৰ ছিল বাড়ি ভরা, 
দিতে খাওয়া পরা, শিশ্যাইতেম ছড়া 
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এখন করে তারা, স্বরাজ নিশান খাড়া, 
মরার উপর ধরে খাঁড়া, বলে এই বুড়া সব নষ্টের গোড়া। 
এখন কোন শিষ্য ছাত্র, হেরি না পাপ নে, যোনন বহু পুত্রের পিতা আঁটকুড়া। 
অন্তরা-থাক্‌ ও সব মায়ার লীলা, সায়ার খেলা, চড় চাপড় কানমলা, 
শুব খেলে বাজীকরের মাইয়া। 
কিলে অমৃত ফল করব আসা, বাগানে বিষ বৃক্ষ রোপন করিয়া।। 
এখন চলেছি মরণ পথে, তারপ-কারপ-শরণ-পখে, 
পারি যেন বিদায় হতে, এই কয়টি নাম লইয়া - 
শুরু ভগবান, স্রীমা বসন্ত, শিশির, গৌর-বিফ্ুপ্রিয়া।। 
২৫) 
আমায় শেষ জীবনে ফ্রেশ দিতেছ মহেশমহিষী, _ 
এবার মুক্ত কর মুক্তকেশী, বেলা বেশী নাই। 
দেহের কি বিষম যাতনা, নহে কম যাতনা, মাগো যমযাতনা হতে কম তুগি নাই।। 
যেদিক হেরি সেদিক শূন্য, যখন হই মা কষুধাচছ, 
উড়ে যায় সন্মবখের অন্ন, সুখের মুখে ছাই। 
যত আত্ম - সুখী স্বার্থের বন্ধু নিয়ে, কুসঙ্গে কুরঙ্গে হমিয়ে বেড়াই।। 
অন্তরা - তোমার নাম-সুধা বিনে গো শদ্ধরী এ সংসার সব কুটা। 
যত সম্মান প্রতিষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা, কাকের মুখে লাগে মিঠা।। 
আমার যখন ছিল শক্তি, কত ধূর্ত ব্যক্তি দেখাইত কপট ভক্তির খটা। 
এখন গেল শিষা ছাত্র, গেল ইণ্ট মিত্র, যেমন নদীতে চৈত্র মাসের ভাটা।। 
(২৬) কৰিদের বিচ্ছেদ ডাক 
হরি হে তোমার কেমন লীলা, কবির খেলা করবে কি সাঙ্গ। 
ছিল কবিতে বিখ্যাত, মাধব সীতানাথ, নিয়ে ওস্তাদি মহাল করেছ ভঙ্গ।। 
চিন্তা, ভোলা, কানাই, বলাই, চ্ডী, গোপাল, রামকুমার নাই, জয়চ নাই কবির তরঙ্গ। 
হায় হায় ভৈরব মহিম নাই, জার গেল রাই, হ’ল রামকানাইর অবশ অব্জ অঙ্গ।। 
অন্তরা _এখন যে কয়জন, আছে কবির মহাজন, তাদেরও সময় নিকটে। 
ছিলেন হরিশাচ্্র চক্রব্তী, কবিতে যার অতুল কীর্তি, 
এখন আর নাই সে সৃতি, নাও বাঁধা ঘাটে। 
বল কি ফল ফলে সন্ধ্যাকালে, ঢোল দিলে আর ভাঙ্গা হাটে।। 
(২৭) কবিগানের অবনতির ডাক 
ওমা কালী গো। তোমার কেমন লীলা 
কবির খেলা করবি কি অন্ত। 
দেখি সরকারদিগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয় না, 
মেয়ের মাইনা হল যাট পর্যন্ত।। 
স্ব্গমণি পরশমণি বিখুকামিনী আদরমণি- 
তাদের গান শুনে লোকে কীদতো। 
ছিল বারো তের বেতন, গাইত মনের মতন, 
তাদের গানে প্রাপ ধরে টান তো।। 
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অন্তরা _এখন বাট টাকা সত্তর টাকা মেয়ের মাইনা দাবী, _ 
কিিয়ে সা কবি গাই মনে মনে ভাবি। 
আছে ত্রিশ টাকা “সরকারের' দলে, যাট টাকার বৈষলবী।। 
একটায় দেয় কপালে টিপ, আরেকটায় দেয় মাজায় চিপ, 
আর একটা মড়াপোড়া ছবি। 
দাদা বসন্ত কয় হরিয়ারে তুই, ছাড়িয়া দে রে কবি।। 
(২৮) 
আমার মন রে জয় জয় কালী বল, তবের খেলা মিছে। 
'ভবের খেলা ছেড়ে যাওয়ার তরে, মায় তোরে ডাকতেছে।। 
ভবে শ্রমে ছিলেম যত, দেখে এলেম কত, 
মায়ের মত আর কে আছে। 
সে মা মা বলে, মায়ের ছেলে, চল রে মায়ের কাছে।। 
(কুষুর)-রইলি মায়ের ছেলে, মা'র মমতা ছেড়ে। 

ও তুই বেলা শেষে সন্ধ্াবেলা, কোথায় যাবি তাই ভাবিরে।। 
সারাদিন খেলা খেলে, রইলি মা'র মায়া ভুলে, 
মায় তোরে ডাকছে বারে বারে। 
হরিচরণ বলে, লোকে বলে, ছেলেখরার ভয় আছে রে।। 


মালী (মালসী) গান 
জগচ্চনজ নারায়ণচৌধুরী (নোয়াখালী) 
করলে কি মা ওগো শ্যামা মা, ভুলো'র উপর ডাকাতি। 


করিলি কৌপীন সারা, 
খানেবাড়ী করলি ছাড়া, নিবালি স্বলস্ত বাতি ।। 
দাস অগচ্চন্ে বলে, 
এই ছিল মা মোর কপালে, 
পাথরে পড়িয়া ডাকি, দাড়াতে মা নাহি ক্ষিতি।। 
(নোয়াখালী জেলার শিলপাড়া নিবাসী ভুলুযার প্রাচীন জমিদার জগচ্চঙ্জ নারায়ণটৌধুরী 
উপরোক্ত গানটি রচনা করেন। ১৮২৫ সরষটান্দের >১ই আগষ্ট সূর্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী 
কারসাজিতে, ভুলুয়া ও সন্দীপের জমিদারী স্থানীয় প্রাচীন জমিদারবর্গের হস্তভ্যুত হয়ে 
বহিরাগত জমিদারদের কররতলগত হলে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত গানটি রচিত হয়।) 
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ডাক বা জঙ্গলাচরণ 
কৈলাস চন্দ দুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 


0) 
মোড়া বা মহড়া _বাক্বাদিলী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা। 
আমি অতি অভাজন, জানি না সাধন ভজন, 
আমার কণ্ঠে এসে, নিজ দাসের পুরাও মনের বাসনা। 
মাগো পুজ্ঞব চরণ, সদা এই মন, পূরাও মনের বাসনা। 
বাক্বাদিনী দীনহারিণী কাতরে কর কা 
a) 
মোড়া ৰা মহড়া - ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি। 
আমি কোন শুপে পার হবো এবার, 
হাল ছেড়েছে মন কান্ডারী ।। 
ছয়জনা কু-সঙ্গী জ্যুটে, ভরা নাও নিল লুটে, 
উপায় কি করি? 
যদি নিজশুশে তরাও শুরু, 
তবে পাড়ি দিতে পারি। 
তবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি।। 


(শ্রীযোগেল্দনাথ গুপ্ত - বিক্রমপুরের কবিগান-দেশ এই আস্বিন, ১৩৪৭ সাল) 


ডাক - আগমনী 
রামগতি শীল (ময়মনসিংহে) 

এস এস প্রাপকুমারী, গৌরী তোরে করি গো কোলে। 

তুই ত বড়ই কঠিন, এতগুলি দিন, 

কেমন করে ছিলে তোর মায়ে রে ভুলে।। 
গতকল্য নিশি শেষে, দেখলাম তোরে স্ব প্রাবেশে, 
কোলে নিলেম তুইলে। 
অদ্য সপ্তমীতে পেলেম তোরে, 
গত নিশির সেই স্বপ্নের ফলে।। 


৯ 


5২ 
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ডাক 
রামনাখ ভূইমালী (রামু মালী - ময়মনসিংহ) 
0) 
ভারতি। তুমি কৃপাকতী, দীনের শ্রতি কর কৃপাদান। 
তোমার কৃপা হলে, মুকে সুখে করে শ্রুতিগান।। 
তুমি কৃপা কর যারে, ভার মত কে এ সংসারে, 
করে যে কবিত্ব সুধা পান 
তোমার কৃপা বিনে দিনে দিনে, শুকায়ে গেল প্রাণ।। 
সবুর _ মা তোমার বীপার ধ্বনি, মধুর ধ্বনি- 
সে ধ্বনি পশেছে যার কাণে। 
তার প্রাণে যে কি আনন্দ, সে বিনে তা আর কে জানে।। 
সাহিত্য সঙ্গীত সুধা, পান করে সে নিশিদিনে। 
চায়না সে 'আর ভবের বিভব, 
কেবল তোমার চরণ বিনে।। 


ডাক 
রামু সরকার 
(২) 
হরি বলে ডাক রে আমার মন, এলো নিকটে শমন, 
তুমি কার আশাতে বসিয়ে রয়েছ। 
তোমার গণার দিন যে, দিনে দিনে গত হলো, 
তা কি টের পেয়েছ।। 
যাবে যদি ভবপারে, বল কৃষ্ণ হরে হরে, 
কেন আস্তে পাড়ে ভুলিয়ে রয়েছ। 
পাড়ে ভাবের ফান্দে রামু কান্দে, 
ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হায়োছ।। 
ঝুমুর -এ দেহ থাকতে চেতন, হরি বল মন, 
জীবনের ভরসা আর কি। 
যখন আসবে শমন, দিবে দরশন, 
তখন ঘোর হবে দুই আঁৰি।। 
যার জন্য খাট বেগারি, তারা সব রবে পড়ি, 
উড়ে পালাবে প্রাপ পাশি। 
(তোমার ভবের কামাই তবে রবে, - 
মন তোরে দিবেই বা কি, নিবেই বা কি? 
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অন্তরা _ মা তোমার মায়া জালে, কালে কালে জড়ায়ে হয়েছি আবদ্ধ। 
ছয় জনে ছয় দিকে টানে, কেহই ত না কথার বাধ্য) 
মরণ কথা হয় লা স্মরশ, মা তোমার মায়ার কারণ, 
মন-বারণ যানে না বারণ, হয়েছে অবাধ্য। 
অধীন গোবিন্দ কয়, যাবার সময়, পাই যেন তোমার পাদপত্থ।। 


ডাক 
কিঙ্কর শীল (ময়মনসিংহে) 
শঙ্করী। ও সা শুভস্করী। কি করি মা তরতে এবার। 
মাগো যে দেশি অকল, পাইব যে কৃল, 
এমন ভরসা নাই মনে আমার ।। 
দিলে তুমি চরণ-তরী, তরে যদি তবে তরি, 
কৃপা করি কর মা নিস্তার 
(আমার) আর কি আছে বল, পারের সম্বল, 
ভৈরবী কেবল ভরসা তোমার || 
অন্তরা - চরণ পাবার আশা আমার আছে কি? 
(বোবা) ভোলানাথকে চরণ দিলে, আমাকে মা দিয়ে কাকি।। 
(বোবা) ভাঙ খেয়ে বুক পেতে আছে, তুই থাকিস মা তারি কাছে, 
আমি মিছে মা বলে ডাকি। 
(দিলে) শঙ্ষরে শঙ্করী চরণ, কিন্করে দোষ করেছে কি? 


ডাক 
ঈশান নাথ (ময়মনসিংহে) 


৩) 
ভবতরঙ্গ কুফানে এবার পড়ে, দুর্গা দু বলে ডাকি,- 
মা বিনে সন্তানের গতি কিই। 
দুৰ্গা নামে দুঃখ হরে, স্বহজ্জে লেখেছে হরে, 
দেখলাম সকলি ফাঁকি। 
দ্বিজ্ঞ ঈশান ভাগ্যে ওমা দুর্গে, 
আর আছে কি বাকী 
অন্তরা - খেলা ফুরালো, ঘরে নিয়ে চল, বেলা নাই মা আসতেছে তুফান। 
ছেলের তরে প্রাণ কীদে না, হলি কি তুই এতই পাষাগ? 
কতকাল হল তোর কোল ছাড়া, যায় না ত মা সইতে পারা, 
ছেলের গায়ের ধুলো ঝাড়া গো, তাও ত মায়ের কাম। 
এখন মাথার ঘাম মা পায়ে পাড়ে, মেলে দে শ্রেহের আঁচলখান।। 


৫২) 
এ ভবে জীবে আর কত সবে শিবে, 
এভাবে যাবে কি চিরকাল । 
কাল হল কাল বিচারপতি, 


চে 


> 


© 
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না করে বিচার কালাকাল।। 
কর্মদোষ হলেম দোষী, তাই ভাবি মা দিবানিশি, 
কি পোড়া কপাল। 
দ্বিজ্ঞ ঈশান বলে অন্তকালে, কোল দিওমা সকাল সকাল।। 


ডাক 
লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ) 
দুর্গা গো, তুমি দুঃখহরা, পরাৎপরা পরম ঈশ্বরী। 
(তোমার রাঙ্গাচরণ, পাবার লাগি, স্রশানবাসী ত্রিপুরারি।। 
তুমি আদি তুমি অন্ত, কে জানে তোমার তদন্ত, 
ভ্রান্ত মনে সর্বদা ঘুরি। 
কেন্দে লোচন বলে মরণকালে পাই যেন মা চরণতরী।। 
অন্তরা _ মা. আমার ভাবনা কি গো ভব তরিতে, 
বাজাব দু্ানামের ভন্কা। 
তোমার নামের বলে বল করেছি_ 
শমনের আর নাই গো শঙ্কা।। 
(তোমার নামের যে মহিমা, কে করবে তাহার সীমা, 
নামটি তোমার নিরুপমা _ ভবপারের তক্কা। 
(তোমার) নামের বলে অবহেলে, স্রীরামে জিতেছে লঙ্কা।। 


ডাক 
বলাই নাথ (ময়মনসিংহ) 
করুণাময় মা, আজ জানা যাবে তোর কেমন করুণা। 
দণ্ড হাতে শিয়রেতে, বসিয়াছে রবির নন্দন গো মা. রবির নন্দন; 
আমি ভয় পেয়ে মা বলে ডাকি ঘন ঘন।। 
মাতা পিতা বর্তমানে, যদি সন্তানে, কষ্ট পায় গো - 
সন্তানে কষ্ট পায়; 
রাগে কি সন্তানে ত্যাগে গো, দয়াল বাপ মায়। 
আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি, দুঃখ হর দুঃখহরা,- 
গো দুঃখহরা ? 
তোরে খেয়াঘাটে বসে ডাকে কালাই কপালপোড়া।। 


ডাক 
রামকানাই সরকার (ময়মনসিংহ) 
দিনে দিনে দিন গেল দয়াময়ী 
(আমি) দীনহীন অজ্ঞানে চরণ চাই। 
চরণ দেও যদি মা নিজগুণে, 
সাধনের জোর নাই।। 
মনে করি সাধব চরণ, 
করি না সেই ভাবাচরণ, 
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কু-আচরণে দিন কাটাই। 
রেখো অন্তকালে ভরণতলে, বলে রামকানাই।। 


ডাক 
কানাই নাথ (ময়মনসিহে) 
ও ভোলা মন, আছ কি সুখে? 
তোমার দিন গেল কাল সম্মুখে 
মন রে, ভবের মায়া দূরে রেখে, ভজ ্ানলীকে।। 
মন রে, কি ধন লোভে এসেছ ভবে, কি ধন লয়ে যাবে, 
যখন সরকারী তলব আসিবে, কি বলে দীড়াবে। 
এ দেহ মাটির ভান্ড, ভেঙ্গে যাবে ঠুকে, 
শমন দৃতে হাসবে তখন, ধিক দিয়ে তোর মুখে ।। 
মন রে, বিষয় গোলে দিন কাটালে, খাট হৈল বেলা, 
আর কি রে মন খুঁজলে পাবে, সে ধন সন্ধ্যাবেলা। 
শেষে কানাই বলে, ও পাগল মন ঠেকলে মায়াপাশে, 
তরবে যদি, ভবনদী দুর্গা বল মুখে।। 


ডাক 
লাল মাসুদ (ময়মনসিংহ) 
প্রভ্ো বিশ মৃলাখার। 
অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার। 
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার।। 
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী, 
কেহ খোদা আল্লা বলি, তোমাকে ডাকে সারাৎসার। 
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার।। 
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বীধে ভক্তি ভোরে, 
তোমারে টানে অনিবার। 
তুমি দয়া করে খুচাও নাথ মনের অন্ধকার | 
হিন্দু কিংবা হৌক মুসলমান, 
তোমার পক্ষে সবই সমান, 
আপন সন্তান জাতির কি বিচার? 
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চন্ডাল কি চামার।। 
জন্ম নিয়া মুসলমানে, বঞ্চিত হব শ্রীচরণে, 
আমি মনে ভাবি না একবার। 
(এবার) লাল মামুদে হরেকৃ্ণ নাম করেছে সার।। 
ডাক 
বলাই নাথ (ময়মনসিংহ) 
তোরে বারে বারে মা বলে. মা ডাকি কেন শুনছ না, _ 
বুঝি দীনের প্রতি দয়া হৈল না। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর 


মাগো ভবঘোরে এনে মোরে, দিলে জঠর যন্ুণা।। 


সং মে কত চা সক 
পুরাশে কয় শমনের ভয়. দরগা নানে থাকে না। 
টা 
কর্মপাশ আর কাটা যায় না 
জানলাম তত্ত, কপাল সত্য, 
কপাল বৈ আর কিছুই তলা। 
পাগল বলাই বলে দুর্গা বলে- 
হা ০প১০এপ 


ডাক 
বংলীজযণ দে (মেয়), 


২-৮৯৯-১৯ উিতি 


তার গো আমায়।। 
শুনেছি মা বললে কালী দুরে যায় সব মনের কালি, 
০২০৮০ 
ss dsic sp Sisk SH 
কালী যদি আমায় না রাখ রাঙা পায়।। 
অন্তর -কালের ভয় কি রাশি মা. কালবারিণী বদনে যদি বলি কালী। 
আদা সেযে: গোলে কলৰ লী 
কাল কাটাইলাম "কালী বলব’ বলে, করে কেবল আজি কালি। 
লাদ EEE, 


ডাক 
ময়লার শীল নিপূর এসেছিলাম 
হি মানুষ সাজে মানুষ সমাজে, বৃথা কাজ 1 
সুদ পরশে সর 
hibit হারা হলাম। 
হয়ে সে ধনে বিপত্তি, খাটেনা আপত্তি, দেহ বু 
নযা: আর ছন্দ আলুর সর্দদ, দির গো বারণ! 
স্তর এ মস্তকে দিও হরি চরণ।। 
গোপেহ: 
সি না 
লোহার মন-বেপারী- 
হি বলে তরী খোল আমার 
দেখ তরী চলে কি না চলে। 





স্‌ 


প্র বগা সং ও পালো 


এই যে হরি নামের তরী, রুকু কান্ডারী, 
চলবে তরী হরি নামের বলে।। 
বীজে তর দিতেন লেগে, 
চা১১০০০১০০০৬২০৮৭৯৪০ 
এই শরবত বাদ, ভাই জাবি সামাল, 
ফেন মাল খোলা অলে।। 
৮৮:৭৭ 
মাল্লা ছ'জন বড়ই লী, 
আপনা হতে হবে রাজি, সাধু সদ হলে। 
০০৬ 
পদ ভাব হন্দকমলে।। 
অন্তরা -- কলিতে জন্য গতি নাই, গতি নাই নাই নাই। 
এলেন জীব তরাতে নদীয়াতে সৌর আর নিতাই।। 
হরি নাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ, শ্রেমাসৃত যজ্ের অর্থ, 
ভকতবর্গ পান করে সবাই। 
৫০৮ 
সত্যযুগে মানবের লীলা, 
কেউ পাগল, কেউ বৃক্ষতলায় ঠাই। 
০০০০০০২০০২১ 


ডাক 
শচন্তর শীল (বরিশাল) 
ওহে গৌর সুন্দর নব নটবর হরি হে - 
্ীনবন্ধু দীনের কি হবে উপায়। 
তুমি তারণকারণ বিপদবারণ, নিলেম চরণে স্মরণ রাখ হে আমার।। 
১৯ বেড়ী পদে বিপদে, 


01705778811 





৯৮ পূর্ববঙ্গের কবিগা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আগে করে কোপনৃষ্টি, করলে অনাবৃষ্টি, 
শেষে বৃষ্টির জলে গেল শস্য মারা। 
ওমা তারা অগ্লাভাবে উপবাসী, ছিঙ্বাসে দিবানিশি, 
কেউ দিয়ে মা গলে ফাঁসী, যেতেছে ত্বরা। 
কেন এত অত্যাচার, কর মা এবার = 
কর দেশের উপকার, ভবদারা পরাৎপারা।। 
অন্তরা _পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে লইনু শরণ। 
রেখ নিরাপদে তব পদে থাকে যেন মন।। 
কাশীতে মা কাশীশ্বরী, অপূর্ণ মুর্তি ধরি, 
করেছিলে অঙ্প বিতরণ। 
রাসবিহারীর আগ কষ্ট কর নিবারণ।। 


ডাক 
অর্জুনচজ্ দেবনাথ (ত্রিপুরা) 
শাস্তি সুখ আশে ভবে এসে, মায়িক স্রান্তি বশে, 
কাঁদতে কাদতে গত দিবানিশি । 
ও ভুলে তারণকারণ জ্রীহরিচরণ, মজে কামিনী কাঞ্চন প্রত্যাশী ।। 
বিবেকহীন স্বভাব গতিকে ভুইলে সুমতি, 
কুমতিকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। 
আমার দোষে পূর্ণ গাত্র, ভরসা একমাত্র, হরি তুমি অদোযদরশী।। 
অন্তরা _ আমার নাই সাধন বল, রিপুবল প্রবল, বিফল জীবন। 
আমি দুলে সদাচার, করি কদাচার, ভবে দুরাচার কে আছে এমন।। 
পঞ্চ মহাপাপের পাপী হই, অন্তরের অন্তরে রই, 
যোগ্য নই পরশে চরণ। 
এবার পতিত অর্জনে, স্বশুপে স্থান দেও চরণে, 
তুমি হরি পতিতপাবন।। 


ভোক 
চন্দ্ৰকান্ত দাস (বরিশাল) 
মা তুই কলুষনাশিনী, কৈলাসবাসিনী, সুহাসিনী ভবদারা। 
মুস্ডমালাতে ভূষিশী, পাবণ্ড দলনী, উলঙ্গিনী অসিধরা।। 
যত দেবতা তুষিতে, দৈত্য বিনাশিতে, পতির বক্ষে হলি খাড়া। 
ড় রিপু বড় দৈত্য, করতেছে দৌরাস্ম্য, এ বিপত্তে রক্ষ গো তারা।। 
অন্তরা -এ দুর্দিনে আর, তুমি বিনে আমার, অনুপায়ের উপায় মা কে আছে। 
ভাই বন্ধু পরিবার, খাইবার পরিবার, ধরিবার কেহ নাই পাছে।। 
কুহকিনীর ফাকিতে, মা তোমাকে ডাকিতে, শিখিতে ভুল পড়িয়াছে। 
দেহ মন ক্লাস্তে, তোর এই চন্রকাস্ডে, কাঁদতে যাবে আর কার কাছে।। 





পরবে কবিগান সংগ্রহ ও পর্ালোচলা » 


ডাক 
ভগৰতী ভৌমিক (নোয়াখালি) 
যদি শ্যামল ভারত, শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ মনোহর সাজিত। 
তবে মধু নিনাদিয়া, রস বিনোদিয়া, নদীয়া নুপুর বাজিত।। 
হত অরুপলাল চরণ তল, মাগি রঙিন রেঙগুনে যাজিত। 
আর বিহার বসন শব্যতা স্মরি, 
সুরধুনী সুরে বাজিত বাশরীচ 
পাঞ্জাব মাহা বাছ শ্রসারি- 
বোস্বের শিরে সিন্ধু মোহনচূড়া রাজিত। 
হৃদয় নন্দন, দিল্লীতে বৃন্দাবন, ফুলমালায় চন্দন মাজিত ।। 
অন্তরা-- আর সাধক সাধিকা, সাজিত রাধিকা, আরাধনার প্রীতি রঙ্গে। 
কিবে আনন্দিত পুলকে সাজ্জিত নন্দ, সুযশ যশোদা সঙ্গে।। 
হত তরুণ তমালতলা, মিলন কদস্থদোলা, সমবীরা নাচিত জ্বতুরঙ্গে। 
উদ্নত দৈবকীর পাষাপ টলিত, নিরাশা ক'স শ্মশানে স্বলিত, 
দলিত কলির পাপ-ভুজঙ্গে। 
আবার অথাসুর যদি হ'ত অথটিত, ভগবর্তী আছি বঙ্গে।। 


শুরু দেহঘরে কর হে ইস্ছুল। 
দেহের ছয় পক্ষ ছয় চেয়ার, লয় কোঠা নয় কন্ডয়ার, 
পাতা পঞ্চাশ বর্ণের পঞ্চাশ খান টুল।। 
(ষোল জন নেয় ভক্তিদীক্ষা, উপাসনার বাল্য শিক্ষা, 


ডাক 
অস্বিকা পাটনী (ঢাকা) 


অল তোর শুরুদত্ত নিত্যসেবার গৌরবিক্ণ্রিয়া_ 
এমন হিয়ার ঠাকুর কার হাতে দিয়া, রয়েছ বিদেশে। 


২ 





পূর্বে কৰিগল সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 


মজে কামিনী কাঞ্চনে, কাচের আকিক্কনে_ 
আর কতকাল রবি প্রবাসে।। 
আর বিষ্ণুলরিয়ার দাসী নিকুঞ্জ সেবিকা, 
শত নাম পেয়ে কদলিকা, 
মায়ার পুত্তলিকা দেখে প্রহেলিকা, ততঃশ্ষ্ট হলি শেষে।। 
রেখে গুরুবাক্যে শ্রুতি, স্ররে পূর্ব স্মৃতি, 
দেশের মানুষ চল দেশে।। 
অন্তরা - মন তোর যা গেছে তা গেছে ভাই, যা আছে সামাল তাই, 
এখন ভজনানন্দে মজ। 
মন তোর কুসঙ্গ ভঙ্গ দিয়া, শচী মায়ের অঙ্গনে গিয়া, 
শ্রীগৌরাঙ্গ বিফু্িয়া ভজ।। 
গুরু হরি বলে কথা রাখ, গৌর ভক্ত সঙ্গে থাক, 
অঙ্গে মাখ ভক্ত পদরজ। 
মন তোর এখনো সময় আছে, গিয়ে শ্রীমায়ের কাছে, 
নদীয়া নাগরীর সাজে সাজ। 


৩১ 
মন তোর দেহ-রেলগাড়ি, সাধন-লাইন ছাড়ি, পড়ি হয়েছে অচল। 
উহার জ্ঞান-লোহাতে জং ধরেছে- 
তাইতে ভেঙ্গে গেছে ভক্তি ইঞ্জিনের কল।। 
ইঞ্জিনে আর জোর ধরে না, ধাকাইলে লড়ে না, 
ক্রমে কমে আগুন জল। 
বুঝি দমের ঘরে বেদম পড়ে, 
গাড়ির ফুরায় গিয়েছে আয়-বায়র বল।। 
অন্তরা - ধর ত্বরিতে গাড়িতে শুরু ইঞ্জিনীয়ার। 
উহার সকল কল অবিকল হবে, নূতন আবিষ্কার 
শুরু হরি বলে কথা ধরবি,- 
দমে নামের-হুইসল্‌ ছাড়বি,_ 
সানু সঙ্গ করবি প্যাসেঞ্জার । 
তবে এক দমে পাবি অস্বিকা, অস্বিকার বাজার || 
তে) 
তুমি রক্তদশনা, যুক্তবসনা, ভক্তবাসনা পোষিলী। 
তারা চণ্ডী চামুগ্ডা, ওমা প্রচ, মুগুমালে তূষিশী।। 
তুমি জ্ঞানদত্তা তন্তবেত্তা, আশুতোষ আত্মা তোষিপী। 
হিলোচনা তুমি ত্রিকালকত্রী, ত্রিতাপহারিণী বিধাতাবিধাত্রী, 
মি শতদাক সাবিত্রী গা, পাশবপ্রবৃ্তিনালিনী।। 
তব নামাুরক্ত পাপাসক্ত অসুর রক্ত শোষিপী।॥ 
অন্তরা _ এস গো মা হৃদয়-কাশীতে। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পরো > 


আমার বড় রিপু যড় অসুর _ 
হবে এবার নাশিতে।। 
(8) 
ওহে গৌরসুন্দর রসেরই সাগর, নদীয়া নাগর হরি হে দীনবন্ধু, 
দ্বীনে দিন দিবে কবে। 


অন্তরা - জয় শচীননদন, ব্িজগৎ বন্দন, কলির কলুষ শাসন। 
আদ্ধারি গোলোক, আইল ভূলোক, ভবলোক তারণকারণ।। 
হরি ত্রিতাপ বারক, নরক হারক, হারক ভববসন্ধন। 
দাস অস্বিকা উক্তি, না চাহি মুক্তি, দেহি ভক্তিভূষণ।। 
(ey 
মন তোর ভব-বারি পাড়ি দিতে আর তয় কি বল- 
কলির জীবের জন্য চৈতন্যের ইস্টিমার এল। 
এ দেখ হুইসিল যস্তে বীধা মস্ত 
ভবের স্টেশন ঘাটে সিটি প'ল।। 
হুশিয়ারে হইসিল শুনে, সাধু প্যাসেঞ্জারের সনে, 
এ দেখ যাচ্ছে ছুটে ছুটে, 
কেহ টিকিট কেটে ফ্রেটে গিয়ে উত্তরিল।। 
অন্তরা - ভবের সাঙ্গ করে খেলা, শীয় কর মেলা, 
বুঝি টিকেট কাটার বেলা ফুরায়ে গেল; 
এবার পতিতে তরিতে এলো নামের ইস্টিমার। 
ব্ৰহ্ম হরিদাস হয়েছেন টিকেট কালেক্টার।। 
ওভারসিয়ার হল নিত্যানন্দ, টিকেট চেকার অইৈতচন্্, 
শিবালন্দ স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার 
শুরু হরি বলে অস্থিকা তোর, ভাবনা কিরে আর ।। 


৫) ২ 


কেবল কুস্গ লালসে মঙ্জে রঙ্গরসে রঙ্গিলীর বশে বেছ হলাম।। 177 

দিল শুরু মহাজন অমূল্য রতন, অযতনে হারাইলাম। Sz 

হইল সেই পাপে বিপত্তি, খাটে না আপতি, দেহ সমস্ধী করতে 
চায় নিলাম।। (খণ্ডিত) 








২২ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


ডাক 
হরিচরণ সরকার (বরিশাল) 
0) 
আমার হৃদয় সরসিজে, শাস্তি মূরতি সেজে, 
এসে নিজে কর মা বিহার। 
চিন্তাতে দেহ কালি, কি দিয়ে পৃজিব কালী, পুষ্পাঞ্জলি ভক্তি উপহার।। 
শুনি মা তোর মহিমা যে, মহী মাঝে আসি যাই, 
মহামায়ার আসক্তিতে শক্তিপুজার শক্তি নাই হ 
বিবাদী কাম ক্রোধ, মাৎসর্য মোহ মদ, কর বড় রিপুকে সংহার।। 
অন্তরা - মা তোর কালীঘাটে কালীপৃজ্ঞা মদ্য মাংসে। 
মা তোর কৃপাদানে, পবিত্র গঙ্ান্সানে, পাপীগণের পাতক ধ্বংসে।। 
শুনি মেহারেতে সৰ্বানন্দ, পেয়ে তোমার পদারবিন্দ, 
সর্ববিদ্যা হল তার বংশে। 
দিলে দক্ষিণে দক্ষিণেশ্মরী, দক্ষিণের ভয় বারণ করি, 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসে।। 
নিয়ে লোহার পাঠা বলিদান, কীর্তি রাখলে বলবান, 
দূর করলে সব নাস্তিকের হিংসে। 
হরিচরণের বাসনা, পুরাও গো শবাসনা, 
ভক্তি নাই মোর কোন অংশে || 
৩) 
ভবের ধরম করম চরম শিক্ষা না বুঝিয়ে জীবে- 
ভাবে আমি কর্মকর্তা, না জানিয়ে বার্তা, রৌরবে মজিতে হবে। 
এই যে অসার সংসার, মায়ারই পসার, 
কেউ কি বলতে পারে আশার সুসার হবে কবে ।। 
ধান না দিয়ে আগে সবাই দিত পাট, 
পাটের বাজার এখন হইয়ে গিছে পাট, 
কোট প্যান্টলুন সার্ট, তেড়িকাটার ঠাট, ধান চাউলে লাটে উঠাবে। 
ছেড়ে ফলাকাত্তক্ষা বৃথা, বলে না এই কথা, 
মাত্র সর্বফলদাতা, হরি তুমি ভবে।। 
অন্তরা - হল কি দুতি কর্মের গতি, যায়না রাখা। 
ছিলেম জননী জঠরে, কর্ম হল পরে, কর্মফল তার আগে লেখা।। 
কইরে সর্বকর্ম নিরুপণ, করে দিল নিদর্শন, 


৩০১৩৭ 
মা 
মে ১০ 





রঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ পর্যালোচনা 


তুমি বিনে শিবে, কে আছে ভবে, ব্রিতাপ সন্তাপহারিলী। 
পূজব তোমায় শবাসনা, পূর্ণ করব স্ববাসনা, 
গো বিবসনা, ঘুচাও কুবাসনা, নর নরকান্ডকারিলী।। 


ঘুচাও এ হরিচরণের পঞ্চপাপের স্থালা।। 
ও) 
তারা বিনে তারানাম আর কার আছে মা তারা। 
ভক্তিমূলে কিনতে পারে, চিন্তে পারে তারা।। 
মুখেতে ডাকিব তারা, আঁখিতে দেখিব তারা, 
অস্ত্রে জপি তারা, মস্তরে জপি তারা, সাধন মন নাই সে তারা। 
মম সম পাপী যারা, তোমারই ত পুত্র তালা, 
দিয়ে জ্ঞান-তারা, কৃপা আঙ্ে তারা, কণামাদি অসূরে তাড়া।। 
অন্তরা -ডাক শিখাও না, ডাক জানিনা, ডাকিব কেমনে ।। 
এক ডাকে ডাক ফুরায়ে দে, আর যেন ডাকিনে।। 


তারা নামে তারাকান্ত মৃত্যু হল জয়ী, 
র্যা পেল ব্ৰহ্মপদ, ওগো বহ্মমনী। 
তারা চাবে তারা পানে, হবেনা সারা জীবনে, 
যেন মরণে স্মরণে পায় হরিচরণে ।॥ 
৫) 
ভজ্ঞ মন শবাসনা রে, তাজ স্ববাসলা রে, 
কুরস তাজিয়ে অলস রসনা সুরসে রসনা রে। 
পক্ষত্বহারিপী কালনিবারিণী, ভাল কি বাস না রে।। 
অবশ ইঙ্জিয় সব হবে অ্রিয়, জড়তা রসনা রে। 
“দিন যায় রে যার, এদিন থাকিতে, কুমতি লাশ না রে।। 
অন্তরা -মন মনসিজ সাবিয়ে গুরু বীজ, এখন মজ তারাপনে। 
তার কি চিন্তা মনে, সর্বদা সন্তানে, মা রাখেন পদে বিপদে ।। 
মনীল্র কশীন্ ইচ্ছে চত্র যোগে, যোগে সাবে। 
বলে হরিচরণ, মায়ে রি চরণ, সাব মন সাধে ।। 
ডে 
শুভে শুভ্রী মূর্তি ভয়স্করী, সক্চট শ্রী হর মা। 
রামাহুতের রাম, বৈাবের শ্যাম, শাক্তের সিদ্ধিকাম হও শ্যামা।। 
তুমি হও আদি তুমি অনাদ্যা, দশ 'জবতারে দশমহাবিদ্যা, 
দেবাদিদেব শিব তাহার আরাধ্য, কে জানে তোর মহিমা। 


২ 


২ 





বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


যেন চৌরাশিতে, হয়না আসিতে স্বশুশে সম্ানে দাও ক্ষমা। 
অন্তরা - সন্তানতোধিশী ভব ভয় নাশিনী ঈশানী পাষাণী হলে কি কারণ। 
'আল্দ নন্দনে রাখগো নন্দনে, ভকতি চন্দনে পির চরণ।। 
সরল সুমতি হরিল কুমতি, ঘুরিছে নিয়তি নিকটে ময়ণ। 
ভেবেছিলেন কোনদিন, হইবে শুভদিন, 
হরিচরণের দিন গেল অকারণ।। 
(৭) 
হরি হে আমার মনুষ্য জীবনের দেহ, কয়দিনে করেছ তৈয়ার। 
জলে আগুনে বাতাসে, মাটিতে আকাশে, 
এ সব যোগ করতে কয় যুগের দরকার।। 
সাড়ে ডিন হাত লোকে বলে, অন্ত পায় না জরিপ দিলে, 
হিবেশীর ঘাট বাহান্তর বৎসর পার হলে, 
পরে লক্ষ যোজন চৈতন্যের বাজার। 
সাড়ে চবিশ চন্ ব্যাপ্তি, কোটি সূর্যের দীপ্তি, 
চৌদ্দ ভুবন উর্ধে শুরুসিদ্ধি সার।। 


অন্তরা কষ চর্মচক্ষের ভাব বুঝিনা, ব্ৰহ্মাণ্ড যায় দেখা, 
ীলোৎপল কৃষ্ণকালী, চক্ষের মণি আঁকা।। 
আছে খ্বেতবৰ্ণ চতুর্দিকে গোলোকধামের রেখা।। 
আর রামের ধনু বাকাজোড়া, কোঠায় গউর কৌপীন পরা, 
চোখের পাতায় কৃষ্চুড়া রাই-ময়ূুরের পাখা। 
আছে হরিচরণ সেই শুরুর পদে দ্বিদল ঢাকা।। 
) 
দুর্গে দুগতিহরা, ঈশানী অসিধরা, তুমি মা কুলকুল্ডলিনী। 
নিশিতা মূলাধারে, শিবসহ একাধারে, জাগ গো জাগ গো জননী।। 
ব্বিদল উপরে, চল শির মধ্যে, পরম শিব যথা সহশ্রদল পল্ছে, 
করে যটচক্রুভেদ, ঘুচাও মনের খেদ, ধন্যা চৈতন্যারূপিনী।। 
অন্তরা -এ দেহ বিশ্বচক্রে, বিরাজ যটচক্রে, বহুরূপা তুমি শঙ্করী। 
বিনাশিয়ে প্রপঞ্চে, পক্চদেবেরই মঞ্চে, বঞ্চ ত্রিপুরাসুন্দরী।। 
আধার চক্র সাধিষ্ঠান, মপিপুরে অধিষ্ঠান, 
হও মা নিজ রূপ ধরি। 
দীন হরিচরণে, ভবতয় হরণে, তরণে দিও চরণ-তরী।। 
2) 
কলির পাপের শাসন, দেশে ভীষণ, জীবের জন্য এবার করেছে, 
চৈতন্য নামের জইন জারি। 
নব নব্ধীপ পরগণা, শাস্তিপুরে থানা, 





বঙ্গের কপাল সংগ্রহ ও পালো 


খুললেন নদীয়ায় সদর কাছারী।। 
আর মুরারি মুকুন্দ রামানন্দ রায়, ফেরারি ধরিতে নগরে বেড়ায়ঃ 
শ্রীবাস হরিদাস নিয়েছে চাপরাশ 
কইরে আসামী তালাস, করে নেটিশ জারি। 
হলেন পণ্ডিত গদাধর, স্বয়ং কালেকটর, 
দয়াল নিত্যানন্দ হলেন ট্রেজারি (?)।। 


বসে তার উপরে সহহ্রারে, হের নন্দ্রাজার নন্দন।। 
কালবরণ কেলেসোনা, বর্ণে বর্ণে যার জোৎসলা, 
চিনলি না সে অমূলারতন। 
ও তুই চিনিৰি না বলে, চিনাবার ছলে, কলিকালে গৌরবরণ।। 
(ডোলক) -- গলে পর তুলসীর মালা, অঙ্গে পর ছাই. _ 
রে বসে তীর্ঘ কর, অর্থ যখন নাই। 
জজ হরে রাম শিব শ্যাম, গৌর নিতাই রাই।। 
পাল্লা গঙ্গা গোদাবরী, প্রভাস পু্ধর আদি- 
দেহ-রাজ্যে সর্তীর্ের ঠাই। 
কেন আত্ম-তীর্থের স্বার্থ ভুলে ব্যর্থ তীর্থ যাই।। 
কাশীক্ৰেত্ৰ জন্মভূমি, সেখানে রাজেশ তুমি, 
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১) 
এবার দিন থাকিতে মন চল যাই রূপের দেশে- 
আর কত কাল থাকবি অদ্ধকারে। 
পেলি চত্জ অর্ক যোগে, পুষ্পকন্ত যোগে- 
এ যোগে সুযোগ ছাড়িস না রে।। 
সদা শান্তি সমীরণ, করিবি সেবন, গিয়ে সেই শাস্তিপুরে। 
গৌর নাম রূপ সুখার আধার, মধুর শ্রেমাক্ক প্রেমমরী রাখার, 
ভাগ্যক্ৰমে তার, পেলে একাধার, মজ্ঞাইয়ে চিন্ত চকোরে। 
শেষে ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে, গাইবি গৌরাঙ্গ হরে।। 
(চোলক) __ হেলায় হেলায় তোর বেলা ডুবে যাবে. 
আঁধারে ভবের খেলা ফুরাবে। 
তোরে কাল সুতে কাল দূতে ঘুরাবে।। 
এ চাদ ধরে যা সেই লোকে, স্ব লোকে সর্ব-আলোকে, 
স্থান পাবি অভয় পদপল্লাবে। 
তথা রাধা সনে দেখবি রাধাব্নতে।। 
৩) 
(তাল-আড় খেমটা. রাগিণী-ঝিঝিট-কীর্তন) 
তারা নাম মহামস্তরে জিহবা যসত্ে সাদরে সাধরে মন। 
মন তোর হারমণিয়াম বেহালায়, তেতারায় সেতারায়, সে তারার নাম কর আরাধন। 
ও তুই মুখে করবি গান, হৃদ করবি ধ্যান, হরের হৃদিস্থিত মায়ের শ্রীচরণ।। 
ছন্ধারে বলিবি গৌরীশক্ষর, সাধিবি রাগিশী গৌরীশঙ্কর, উদ্যমে মাধ্যমের মা শব্দ এবার, 
কুল তালের সাথে কর সাধন। 
তোর প্রেমের গানের আকর্ষণে, দিবে স্বরূপে যুগল রূপ দরশন।। 
(চোলক) মনরে আর কত গাবি গান, ভবেরে তোর কবে হবে গান সমাধান। 
কবে অনাহত পল্ছে শুনবি শুদ্ধ তন্ত্রের তান।। 
উদারা মুদারা তারা, তাতে শুনবি তারা তারা, উর্দ্ধে গিয়ে তারায় মিশাও তান। 
যদি গানের রসে, জ্ঞান মিশে পাইবি নির্বাপ। 
শুরু হরি বলে থাকলে ভক্তি তুচ্ছ তাহার পঞ্চমুক্তি, পঞ্চ প্রেম সকলের প্রধান। 
তাই জানতে হলে পড়গে খুলে ভক্তিতত্বখান।। (সন ১৩২৬) 
(a) 
সাধন করে পাব তোরে আমার সে চেষ্টা নাই মনে, 
আমি শাতিরজ্ামা বসে আছি মা, তোর দয়ামরী নাম শুনে। 
শুনি জগতের লোকে, দয়ামরী কয় তোকে, তবে সত্যবাদী কেউ কি লাই ভুবনে।। 
সাধন করে যদি আমি মুক্ত হই, তবে তোরে কেন বলব দয়ামরী, 
"আমি মা তোর তেমন কাচা ছেলে নই, না তরালে তারা ভাবিনে। 
আমার নরকে উৎপন্তি, নরকেই স্থিতি, এখন নরককুচ্ডের ভয় আর করিনে।। 
চাইনে আমি তোর ইতর রা, চাই: মাত্র পবিত্র নেত্র আর চিত্ত, 
তোর সৃষ্টির বৈচিত্র্য আস্থাদিব নিত্য, মনে নয়নে আর শ্রবশে। 
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আমায় দিয়ে বিমল ভক্তি, কেটে দে আসক্তি, আমি মুক্ত হয়ে জমি সর্বস্থানে।। 
(চালক) - বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর, আমিত পাষণ্ড ভণ্ড তার্কিক অসুর । 
ও তুই কর দেখি অসুরনাশিনী অসুর দর্প চুর।। 
তোরে শুধু যদি পায় সাধকে, তবে আর তোরে সাথে কে. বুক্চিলাম যে তুই শুধুই সাধুর। 
তবে মিথ্যাবাদী হবে ভবে বাবা শিবঠাকুর 
আমার দেহ যন্ত্রে হৃদি তত, বাজা দেখি শক্তি মত্তে, তারা নামে তারাপ্রামের সুর। 
আমার ভান্তি কেটে পাঠিয়ে দে নিত্য শান্তিপুর।। (১৩২৭ সাল) 
৫) 
এস বালক সাজে, বালক মাঝে, গৌর গুণধাম, 
আমার বালক সঙ্গেতে, বালক সঙ্গীতে, গাও দেখি মধুর হরিনাম | 
(তোমার আগমনে স্থান পবিত্র হবে, এই ক্ষেত্র নদীরাধাম।। 
কীর্তন মাতাও আকাশ পাতাল, প্রেমসাগরে উঠুক তরঙ্গ উত্তাল, 
ঢোল কীসী হবে খোল করতাল, তালে তালে বলুক হরে রাম। 
আমি তোমার মুখে শুনবো সুখে, হরিনামামৃত সঙ্গীত তিনপ্রাম।। 
(তোমার মুরারি মুকুলদ, শ্রীঅশ্ৈতচচ্্ গাদাধর জ্ীধর আর নিত্যানন্দ, 
এদের সঙ্গে মিশে হাস নাচ কান্দ, শ্রেমানন্দ কর অবিরাম। 
লে কাপ নাচিয়ে নাচিয়ে, যাচিয়ে যাচিয়ে, বল ভজ্ঞ জীব জয় রাধাশ্যাম।। 


(চোলক) _ কল্যাণী কীৰ্তন, তাল-ঠুী 
চিন্ত হর নৃতা কর প্রেমেতে গলিয়ে। 
দেও সে কিশোরীর প্রেম শচির দুলালীয়ে। 
ও সে ঈশান বান্ছিত নাম নিশান তুলিয়ে।। 
আমার মনোহর মনোরঞ্জন, লোকনাথ বিজয় হরিচরণ 
থাক এদের সঙ্গেতে মিলিয়ে। 
সদা জয় রাধে গোবিন্দ প্রীতে, হরিবল বলিয়ে।। 
আমার শিক্ষা দীক্ষা শুরু দু'জন, হরিবর ক্জার হরিচরণ, 
প্রেমাবেশে পড়িবে ঢলিয়ে। 
দেখে নগরবাসী মাতে যেন সদানন্দ পেয়ে।। (সন ১৩২৮ সাল) 


ঠেকে যড়রিপুর যড়যন্তর ফান্দে, জীবে পায়না সেই বৃন্দাবন চান্দে 


২৮ 
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তাই জীবের জন্য দ্বারে দ্বারে কেন্দে, মহ্যমন্ত্র করে বিতরণ 
বলে জয় শচীসুত বিষ্ণুলরিয়ানাথ, আমার রসনা করনা সেই রস আস্বাদন।। 


(চোলক-কাওয়ালী) _ আজও সেই চিৎশক্তির খেলা বর্তমান, 
নানা দেশে নানা বেশে ভাবের ভতুফান। 
হরি অন্তরীক্ষে থেকে করে ভক্তে ভক্তি দান।। 
ত্রিশে শ্রীমা বসন্ত সাধু, ফরিদপুরের জগত্বস্ধ, সেই শক্তির অন্তর্গত প্রাণ। 
এইকাপ কত শত ভক্তের মধ্যে খেলেন ভগবান। 
আমার শুরু হরি বলে ভেবে, আর জীবে কোথা যাবে, 
জগতপিতা তারিবে সন্তান 
পাগল রাজের তুই করনা বসে গৌর শু গান।। (সন ১৩২৯ সাল) 
১ 
(রাগিণী-লগনী, ভাল-আড়খেমটা) 
বিভু তুমি সর্বাধার, সাকার নিরাকার, যীশু আল্লা বুদ্ধ হরি, 
অনন্ত ভাবেতে ভাবিতে ভাবিতে জস্মিয়া যেন মরি। 
'আমি কষু্র সস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ করি।। 
তুমি অনাদির আদি অনন্ত উপাধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত বধি, 
অনন্ত নদী অনন্ত জলধি, তাতে অনন্ত লহরী। 
আমার প্রাপটি লও মিলায়ে, অনন্ত নিলায়ে, যেন সর্বনজ নেত্র তোমারে হেরি।। 
তুমি শিবলিঙ্গ শালপ্রামেতে প্রস্তর, অন্বন্ধ তুলসী বৃক্ষরাপ ধর, 
কালী কৃষ্ণ রবি বদ বিষ্ণু হর, তুমি গঙ্জানন গৌরী। 
তুমি সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধু বলব কেন গৌর হরি।। 
(ডোলক) _ চিন্ময় মৃন্ময় তুমি হিরপ্রয়, অনন্ত ্ান্ডে তোমার জয় জয় জয়। 
তুমি অসীম সসীম এক অনন্ত সর্ব সমন্বয়।। 
তুমি দেশ কাল পাত্র ভেদে, কোরাণ বাইবেল বেদে, ধর্ম শ্রচারিছ দয়াময়। 
তুমি সকলের সকল, আবার কারও কিছু নয়।। 
তুমি জটিল কুটিল সরল, স্বর্গ নরক সুধা গরল, এই যেন সদা মনে রয়। 
তোমার ভাব নিয়া আমি যেন কাঁদি সব সময়।। (সন ১৩৩০) 
) 
(ইমন কল্যাণী, তাল এক তালা) 
আমার হৃদয় মন্দিরে, বাজায়ে মন্দিরে, কে গো তুমি গেলে, 
যখন ভালবাস আবার এস. বিদ্যুৎ বাতি চ্ষেলে। 
এরূপ মাঝে মাঝে তড়িৎ সাজে, কি বুঝে বা এলে।। 
এত মনোহর যার ছবিশান, তার সাজে কি এত অভিমান, 
্বরায় এসে দাড়াও জুড়োইয়ে প্রা, সুমধুর খেলা খেলে। 
"আমার নয়নেরই জল, কুসুম সকল, তব পদে দিব ঢেলে।। 
তাপে তাপিত পাপাময় দেহ, তার মাঝে তোমার শান্তিময় গেহ, 
তুমি ভিন্ন আর জানে না কেহ. সাধ্য কার স্বার খোলে ঠেলে। 
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আমার রদ দয়ার, এস গুপাধার, জরীকর পরশে মেলে।। 
(চালক -- ঠুংরি) _ মাঝে মাঝে কত সাজে কত শ্রেম দিয়ে, 
চোখের উপরে তুমি খাক লুকায়ে। 
ক্ষণেক ভাবের অভাবে রাখ মরমে মারিয়ে।। 
আমি যখন তোমায় তুলি, তুমি দাও হে করতালি, 
অন্তরের অন্তরে দীড়িয়ে। 
আমার বন্ধ মন্দিরে দাও চন্দন ছড়িয়ে।। 
কও লা কথা দেও না ধরা, বুকেছি এই তোমার ধারা, 
তুমি আমায় যাবে না ভুলিয়ে। 
আমার যাক্‌ এদিন, নিও সেদিন স্বধামে ভুলিয়ে ।। 
০) 
(রোগিণী - ঈমন কল্যাণী, তাল-আড় খেমটা) 
কে তুমি কলেরা নামে, এসেছ এই ধরাধামে, আমি তোমার নামে করি হে প্রণাম। 
তোমার সমাগমে প্রামে প্রামে শুনি, হলুব্নি আর হরিনাম।। 
নাম প্রচারকের শত উপদেশে, যে কার্য সাধিতে না পারে এ দেশে, 
দুদিনে তাই হল তোমার বাতাসে, ধন্য ধন্য তোমার এ ব্যারাম। 
যে জন হরি কয় না ভুলে, সেও প্রেমে গলে, ভেসে নয়ন জলে, বলে হরে রাম।। 
(তোমার প্রতিভা সতত বাড়ুক, কলুষিত চিত্তের কুবৃত্তি ছাড়ুক, 
দায় ঠেকে সবার মনেতে পড়ুক, উপাস্য দেবতা রাধাশ্যাম। 

(হক কপট কামনা যত, প্রেমে পরিণত, ভূলোকে হোক গোলোকধাম।। 
(চালক) কালীপুজা হরিনাম করিতে প্রচার $ ভক্তি দিতে তোমার মত শক্তি আছে কার। 
তুমি ারসিকের মিত্র, রয় পুত্র কালিকার।। 
ভিক্ষুকেরে তিক্ষা দিতে, শিক্ষা নাই যার এজগতে, সেও যোগায় কালীপৃজার হার। 
যত পথজষ্টে পথে নিতে তব অধিকার।। 
তোমায় তাড়াইতে দুষ্ট লোকে, কৃষ্ণ বলে মাথা কাকে, দাও তাকে প্রেম পুরস্কার । 
(তোমায় এই গুণে বন্দনা করে রাজেজ্ সরকার | (সন ১৩৩৩ সাল) 


ক্রোধরূপে দেহে মহিষাসুর খেলে, তার ভয়ে যত দেবতা পাতালে. 
ীপদপরশে তারে দেও দলে, মহিষাসুরসনদিনী। 
তুমি ধর বাম করে, অসুরের শিরে কুলকুনুলিনী ফশী।। 
মাগো তব আগমনে এ দেহ মরতে, হেরিব সুন্দর সরস শরতে, 





৩০ বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


চোলক -- তাল ঠংরি) -- তব ল্রিয় আহারীয় নাহিক নৈবেদ্যঃ অশুদ্ধ কর শুদ্ধ দিয়ে কর-পত্ম। 
দেহের অবাধ্য বড় রিপু করে নিয়ে বাধ্য। 


আর জ্ঞানাগি যজ্ঞেতে তরপণি, প্রাণাদি করিব অর্পণ, 
করে দেহের নবন্ধার কুদ্ধ। 
তোমার রাজেচ্ছের এ বাসনা পূর্ণ কর সদ্য ।। (আশ্দিন, ১৩৩৫ সাল) 
০৯) 
(বিভাস, তাল-কাশ্মিরী) 
বিশ্বে তাহার গান, বিশ্বে তাহার গান। 

এ গান শুনতে হলে হৃদয় খুলে, পেতে রাখ কান, মেতে যাবে প্রাপ।। 
বহে সমীরণ করে তারই গুণ কীর্তন, ডাকে পাতায় পাতায় জগৎ পাতায়, মাতায় সবার প্রাণ। 
এ যে নেচে নেচে উঠায় কেমন সঙ্গীতের তুফান, কুসুমের বাগান।। 
স্বতন্র স্বতন্ত্র বাজে বহুবিধ যন্তু, এ যে উচ্চ রবে উচ্চারয়ে অব্যক্ত মন্ত, 
তারে শত স্বতঃ প্রকাশ কত তু, করিছে আছান, এই সবই তাহার দান।। 
(চালক) -- চলিছে অষ্ট প্রহরই, অমিয় সঙ্গীত লহরী। 
দেখরে নয়ন, শুনরে শ্রবণ, আর কেন মিছে গহরী।। 
সাজিয়ে প্রকৃতি নানা আভরণে, সতত প্রণমে তাহার চরণে, 
প্রেমে ডগমগ তাহারি স্মরণে, পুলকে উঠিছে শিহরি।। 
কত তাল কত রাগ কতই রাগিণী, উঠিছে ছুটিছে দিবস রজনী, 
হৃদয়েরই মাঝে, মাঝে মাঝে শুনি, বাজায় বীশরী শ্রীহরি।। 

(২২ শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৩৭ সাল) 

১২) 

(কিকিট খাস্থাজ, তাল-আড়খেমটা) 
যেমনি কৰ্ম্ম তেমনি ফল পেয়েছি ভারতবাসী। 
আমি ভারতের দুর্দশা দেখে, কখন কাঁদি কখন হাসি।। 
সুখে ভারত মাতার কোলে, ঘুমায়ে সকলে, হলেম সরলে গরলে পর প্রত্যাশী।। 
করি বিধবার উপরে অযথা নিপ্রহ, তার ফলে ফলে জগ হত্যা প্রতাহ, 
পূজা করি জড় মাটির বিগ্রহ, নিরীহ পশু হত্যায় নিত্য বীরত্ব প্রকাশি।। 
করে ভাইয়ের উপর হিংসা, নিয়েছি প্রশংসা, এখন দেখিব মীমাংসা যত মাংসাসী।। 
মোদের মহাস্মা গান্ধী শুভ ফল বিধাতা, অবার্মিকের শত্র ধার্স্মিকের ত্রাতা, 
মহাত্মার মাহাস্ম্যে পাব স্বাধীনতা, একতা বন্ধনে হলে শ্রাতাগণে মিশামিশি। 
তাইতে দেশের মঙ্গলে, কত গেল জেলে, আবার কত জনের গলে অকালে ফাসি। 
চোলক -- ঠংরি) _ অশুভ করম ফল কবে হবে শেষ, স্বাধীনতা পাবে এই পরাধীন দেশ। 
যে দিন দূরে যাবে অস্পৃশ্যতা হিংসা নিন্দা দ্বেষ।। 

হেজ্ছাসেবক, খে 
ভোগ করে পাপী তাপীর ক্রেশ। 





বঙ্গ কৰগাদ সহ পর্বালেনা 


তাদের চরমে পরম পদ দিবে হ্যযীকেশ।। 
আছে যত দিন এই কপটতা, অধর ্ার্থপরতা, শ্াতাগণের যাতনা অশেষ। 
এবার স্বরাজ লাভে কর সবে স্বভাবে প্রবেশ।। (সন ১৩৩৭ সাল) 
0৩) 
(বিকিট, আড় খেমটা) 
তুই আমায় নে মা কোলে, তুই আমায় নে মা কোলে। 
"আমি যদিও যুবা হয়েছি, তু মায়ের কাছে আছি কচি ছেলে।। 
সন্তানে সোহাগে দোলাও, কোমল হস্ত অঙ্গে বলাও, 
ত্রিতাপ স্বালা মুছে ফেলাও, কর কমলের পরিমলে। 
আমার মুখে চুমা দিলে উমা, 
আমি বাৎসল্য সাগরে যাব মিলে।। 
বিনে তোর করুণা দৃষ্টি, হয় নাই এ সন্তানের সৃষ্টি, 
মায়ের কোলে সুধা মিষ্টি, কেন বা পাবেনা মায়ের ছেলে। 
আমায় যদি করিস জ্ঞান, অযোগ্য সন্তান, 
তবে স্থান দিয়ে রাখ মা তোর চরণ তলে।। 
(চালক _ ঠংরি) _ অন্ধকারে আমায় ধরে রাখিস বলে বাচি । 
আলোকে পাব না তোরে, এমন কি করেছি।। 
তবে মাকে মাঝে কোন কাজে, পাগল সাজে নাচি। 
তারা তোর আনন্ত মূর্তি, অন্যরূপে নাই মা আর্তি, 
কত কীর্তি কতবার দেখেছি। 
আমি সেই রূপ চাই, যে রাপখানি হৃদয়ে একেছি।। 
তুই পিশাচী ডাকিনী হয়ে, রাখলি আমায় কোলে নিয়ে, 
মানব দেহ করিয়ে অশুচি। 
এখন দেব দেহে, দে মা স্নেহে, নামামৃতে রুচি ।। (আস্বিন, ১৩৩৯ সাল) 
০৪) 
তাল-একতালা) 
আমার মন তুমি মানুষ যখন, রক্ষা কর মানুষের গৌরব। 
কর মানুষ ভজন মানুষ পুজন, দেখ মানুষ ভাবে ভবে এ সব কেশব।। 
মানবাস্মার সত্বা না হইলে ভেদ, 
মিছে পড়া তোমার কোরাণ বাইবেল বেদ, 
নিব্বেধি সেজে পাবে না নির্বেদ, জ্ঞানে মিলে অকৈতব। 
স্বীটি মানুষ মানস কুঞ্জ, প্রদীপ দ্বীপপুঞ্জ, 
অনন্ত সাগরের অনন্ত বৈভব।। 
আন্ত লক্ষ বিন্দু ইন্দু রবি, প্রহ তারা ধরা জীবরূপ ছবি, 
মিলনানুভবে ভাবে ভোবে কৰি, রসাস্বাদনে নীরব। 
তোমায় করতে ভব পার, গুরু কর্ণধার, কর পুরু বাক্য সার, কৃষ্ণ আর বৈফ্ণব।। 
ভোলক চুরি) -- নিকটে প্রকটভাবে থাকিতে ঈশ্থর, ভাবিওনা অবান্মানসগোচর। 
তারে অনন্ত ভেবে করোনা অন্তরের অভ্র 


০১ 
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তারে কজনায় রেখে দূরে, আন্ত মনে ঘুরে ঘুরে, পাবে না সে খবরের খবর। 


শুরু হরিচরণ ব্যাকলে স্মরণ, ধরিবে অধর ।। (ফাডন, ১৩৪০ সাল) 
০) 
তারা মাগো আমায় তুলে নাও তোমার প্রেমের বাজারে। 
'আমি যত নারী চক্ষে হেরি, যেন তার মধ্যে পাই তোমারে ।। 
তুমি মহামায়া রূপ, তুমি সে কল্দর্প কৃপ, সে কূপে ডুব দিয়ে এমন বিষয় লোলুপ। 
একবার দেখাও তোমার প্রেমের স্বরূপ, যেন সেই রূপে মোর মন ফিরে।। 

কৃমি আদা প্রকৃতি, বিদ্যা অবিদা রতি, ডাকিনী যোগিনী আদি রমণী জাতি ও 

দিয়ে সবার প্রীতি আমার প্রতি, নিচ্ধাম প্রেম দিয়ে দাও প্রাণ ভরে।। 


(চালক _ ঠুংরি) -- স্বর্গরাজ্য শুদ্ধাসনে স্বর্ণ পশ্যোপরিঃ সহশ্রারে তুমি মাতা রাজ রাজেন্খরী। 
(তোমার তারণ কারণ যুগল চরণ, তব পারের তরী।। 
আধার স্বাধিষ্ঠানে মন, করিছে পরিভ্রমণ, দুর্ভেদ্য পদ্ম মণিপুরী। 
সেথা মায়া-শক্তি রূপে শক্তি মদনমুঞ্জরী।। 
শ্রেমামৃত বৰ্ধিয়া, জীবান্মা আকৰ্বিয়া, শঙ্কা দুর কর গো শঙ্ষরী। 
আমি তোমার পাশে বসে জপি, হ্রীশুরু জরীহরি।| (ভা ১৩৪১ সাল) 
০৬) 
(বিকিট খাস্বাজ, তাল-আড়খেমটা) 
রাই রসরাজের দেশে বাস কররে মন, 
সে দেশ চন্দনের সুগন্ধাৰৃত কুসুমিত বন। 
তথা ভাবামশ্রিতা নারী, নদীয়া নাগরী, 
সবার দু'নয়নে বারি এই নিদদর্শন।। 
দেখবি তার প্রেমে ভরা অনন্ত আকাশ, সিদ্ধ আলো আর সুগন্ধি বাতাস, 
সে বাতাসে যখন টানিবে নিঃশ্বাস, পাইবে নব জীবন। 
হইয়ে পলকহারা প্রেমালোকে, দেখবে ভূলোকে, গোলোক বৃদ্দাবন।। 
আর তথা যাবতীয় পদার্থে অমিয়, সেবনে বাঁচিবে মৃত পঞ্ষে্টিয়, 
জগতে হইবে সফলের প্রিয়, তারই করুণার কারণ। 
তথা ব্রিতাপ চিন্তার অন্ত হবে, শুনবে ভাবার্ণবে ডুবে সংকীর্তন।। 
(চালক - ঠূংরি) -- মন কেন ভ্রমণ করিছ বহু দুরঃ নিকটে প্রকটভাবে খেলিছে ঠাকুর 
দেখ একাধারে, চারিখারে ন'দে শাস্তিপুর।। 
রাই রসরাজের সঙ্গীতে, রাধা প্রেম সঙ্গীতে, এদেশ করিল সুমধুর । 
বলে রসরাজের ডঙ্কা ঝীজর গৌর গৌর।। 
এবার ধরার মতো ধর ভারে, জন্ম মৃত্যুর পরপারে, 


শুন তীর সঙ্গীতের সুর। 
ও তার নিরমল প্রেমে কর হাদয় ভরপুর || (২১ শে ভাল, ১৩৪২ সাল) 





আমি অনন্ত আকাশের পাশ্দিরে, আমি অনন্ত আকাশের পাখি। 
কেন হেন ক্ষুতায় আবদ্ধ হয়ে থাকি।। 
আমি যত কিছু চাই, চাওয়ার গত কালে পাই, 
পেয়ে দেখি কিছুই পাই নাই, সকল পাওয়া বাকী ৪ 
এ কোন চতুরের চালাকী। 
শেষ চাওয়া ক্রেশ যাওয়া দেশ, কেউ দিতে পার নাকি।। 
পরে অবিদ্যা শৃত্খল, আমি ভুঞ্জি কর্স্ম ফল, 
শিখানো বোল বল হরি বল, হরি বলে ডাকি। 
যখন মেলি জ্ঞানের আঁখি, চেয়ে দেখি পাখি নইরে, আমি শুধু ফাকি।। 


(চালক __ তাল কাহারবা) _ সুখ নাই শোনা কথা পড়িয়া পড়িয়া; 
স্বভাবের অভাবে আছি এ ভাবে পড়িয়া। 
আমার এ হেন পিঞ্জরখানি কে দিল গড়িয়া।। 
মাকে মাঝে বসে শুনি, আমার মত কত প্রাণী, 
করিছে মধুর ধ্বনি, আকাশ জুড়িয়া। 
আমি ওভাবে ডাকিবো কবে, উড়িয়া উড়িয়া।। 
আমি যার যে আমার, তার কাছে আবদার, 
এইবার দাও আমার, বাঁধন ছিড়িয়া। 
আমি অব্যয় অশ্ব সুখে থাকিবো চড়িয়া ।। (সন ১৩৪২ সাল) 
৯৮) 
(রাগিপী _ ইমন কল্যালী, তাল _ কাশ্মির) 
পরদ্থ এইতো তোমার হাসি গো, প্রভু এইতো তোমার হাসি। 
(তোমার হাসি না হলে কি এত ভালবাসি।। 
খুঁজে পাই না তোমার মুখ, কেবল দেখি হাসি টুক, 
সাদা ধব ধব লাল টুক টুক, ফুলকুল বিলাসী। 
তোমার হাসির ক্ষরণ, করে স্মরণ পরাণ উদাসী ॥ 
যখন হাস মৃদু মৃদু, হাসির তলে পড়ে বিধু, 
হাদি পচ্ছের মধ্যে সুমধুর মধু, জমে রাশি রাশি। 
তুমি হাসিয়ে কান্দাতে পার, তোমায় তালাসি।। 
(চালক _ তাল-তেলেনা) -- হসিত বয়ানে, তৃষিত নয়নে, কি অমিয় দিলে ঢালিয়া। 
আসিল কাদন, খসিল বাঁধন, দংশিল ভীষণ কালিয়া ।। 


'অকুলে লুকায়ে এই হাসিখানি, নীরস জর্ণবে রবে বিরহিলী, 
স্মৃতি অভাগিনী বাজায়ে দাছিনী, গাইবে রাগিণী আলিয়া।। (সন ১৩৪৩ সাল) 





৩ বঙ্গের কৰিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


১৯) 
(রোগিশী ইমন কল্যানী, তাল-ঠুরি) 
আমায় কোন আলোকে কোন লোকে কেগো আনিলে।। 
হতো আশালতার সফলতা তোমায় জানিলে।। 
এ লোক এ ভুলোকের উপর, এ লোক সকল লোকের পর, 
পাই না বুঝে, পাই না খুঁজে, এ লোকে কার ঘর। 
এ লোকে কি সুন্দর সুন্দর, লহর অনিলে। 
এ লোক আলোকের আধার, এ লোক সুধার সুধার, 
মনে বলে এ লোকে মোর ছিল অধিকার। 
আমার সম্পদ আমি পাইনে, তুমি সেখে না দিলে ।। 


(চালক - তাল-ঠুংরি) _ কোন পাশে বাজে কার বাঁশি, কোন পাশে বাজে কার বাঁশি, 
কে আছগো এই দেশবাসী।। 
সুরযস্্রের তত্র কি হরিয়ে, রাখিয়াছ তোমার ওই বীশরীতে ভরিয়ে £ 
স্বরে শুধু সদা সুধা পড়ে ঝরিয়ে, সরিয়ে সুষ্গসাগরে ভাসি।। 
এ দেশ হতে আর বিদেশে নিও না, বাসনা কামনার কোন ধন দিও না, 
এ আলোকের হাসি সে বাশির বাজ্না, ভালবাসি গো ভালবাসি।। (সন ১৩৪৬ সাল) 
(২০) 
(রাগিণী পঞ্চমী, তাল-কাহারবা) 
ধন্য ধন্য ধন্য ধান্য লক্ষ্মীদেবী, যত কৃষিজীবী সবই তাহার প্রিয়পুত্র। 
মাতা নিচ্ছে থেকে তন্ময়, তনয়ের তরে জয়, 
ধরিয়ে ধরিক্রীর উর্বরা সুত্র।। 
যারা চাষ করে তারা হল চাষা, এই শব্দ যারা করিল দুর্ভাবা, 
তারা আজ ধরিল চাষার ব্যবসা, পবিত্র করিল ধান্যক্ষেত্র।। 


গীতায় বলে অঙ্গাৎ ভবস্ত ভূতানি, ধান্য অগ্গের দ্বারা মানুষ জন্মে জানি, 
এই মহানবীর জন্ম দেন যিনি, তিনি সবার পৃজাপাত্র।। 
যারা বীচায় ধানের বলে, তারা কেন তলে, 
কেন অযোগ্যের গলে যজ্ঞসূত্র।। 


(চালক -- তেলেনা) - বেদে বলে কলিকালে অগ্নগত প্রাণ, 
অনা ধান্য লী, ফশ $ ধন মান। 
দেখি অল্প নাহি এ ভারতে ভাতের সমান।। 
অন নৃ-যজ্জের পূর্ণাৃতি, দিতেছে যে মহামতী, 
জগতে সে অতি পুপ্যবান। 
অহ দানে ধন্য ধন্য শৃষ্টান হিন্দু মুসলমান ।। 


অঙ্গ প্রসব করে বসুন্ধরা, এ ধন যাদের গোলাভরা 





পর্বের গস সংগ্রহ ও পরলো নে 


তারা খাঁটি মায়ের সন্তান। 
পাগল রাজের চায় মায়ের কৃপায়, তাদের পদে স্থান।। 


মনোবিজ্ঞান নষ্ট হল, শুধু জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে 
ছিল যোগবলে যাত্রা, শেন হল তার মাত্রা, যত গাড়ি স্টামারের কার্যে।। 
আগে হঠঘোগীরা ভ্রমণ করতো শূন্য মারে, সুযুস্তি অবস্থায় যেতো সপ্ত স্বর্গে, 
আজকাল এরোপ্লেনের সংসর্গে, লোকে মে রাজ্যে রাজ্যে 
এখন সুক্্ হল জড়, ছোট হল বড়, এসব বোকা যায় সব কার্যের ধার্যে।। 
আগে রাজায় করতো প্রজার বিপদে উদ্ধার, এখন করে রাজা প্রজাকুল সাহার, 
বাজারে বাজারে হাজারে হাজার, মরিছে স্বামী আর তার্যে।। 
আগে রাজা ছিল আর্য, পালন করতো রাজ্য, 
এখন সকল দখল কৈল নকল অনার্যে।। 


(চালক - তাল-তেওড়া) 
এ ঘোর কলিকাল, বলিতাম এতকাল 
তাই দেখি আজকাল হইল প্রতাক্ষ। 
রজোগুণ আদর্শ, করিয়ে ভারতবর্ষ, হরযে বিমর্ষ, পদেপদে দুঃখ।। 
বড় বড় মানুষের জড় যড়যন্র, বারবার 'আবিষ্ার নরহত্যার যর 
বাপরে বাপ মহাপাপ কর্ম পরত, নর ধরিয়ে ধরণীর বিদীর্ণ বক্ষ।। 
যায় কলি আসে সত্য, এ যে তার সন্ধিস্থল, ভু পুঞ্জে পুঞ্জে সবে শ্বকর্মফলঃ 
শুধু যে হরিবল, বলিলে নাইরে ফল, মন করে নিরমল, সস রাখ লক্ষ্য।। 
(৫ ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০) 


আমায় ফিরাইয়া আনো প্রকৃতির টানে, তার গানে আর হাসিতে।। 
যদি ধোল আনা ভালবাসা তোমার উপর পড়িত, আঁখ্দির উপর থাকিত না কামনা জড়িত, 
আমি ঘনপ্রেম যেন ক্পপ্রভা তড়িৎ, মম দোষে না পারে প্রকাশিতে।। 
যাক এখন সে কাল কালের প্রলয় ঝড়ে, এ বিজ্ুরি নারী খেন তব পদে পড়ে, 
মেঘে দিও বেগে টান আমি আমার ছেড়ে, মিশিতে চাই আত্ম-বোধ কাশীতে।। 
(ঢোলক - তেলেনা) 
প্রপঞ্চ অতীত সিত পিতঃ পঞ্চাননঃ সুখে থাকে বুকে রাখে তোমার চরণ 


সেন ১৩৫১ সাল) 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংস্রহ ও পর্যালোচনা 


(২৩) 
(রাগিণী কল্যাণী. তাল - কাওয়ালি) 
হে পরাপল্রিয়, আমার ইন্দ্রিয় সুন্দর কর করপরশে। 
যেন তারা সব, করিয়ে উৎসব, তব প্রিয় অমিয় বরবে।। 
আলোকে পলকহীন, চোখের চাহনি, 
'দরশনে বরযণ করিবে নবনী, খাইয়া জীবনী ছাইয়া অবনী, 
নাহিয়া আসুক সুখ সরসে।। 
শ্রেম সরোবরে সরোজিনী স্বর্ণ, সেবুক সে গন্ধ নাসারদ্ধ হরযে।। 
(চালক - তাল - তেলেনা) -- তোমার নিলয় হইতে বিলয়, মনে নাহি লয়, মোর এই নিবেদন। 
তোমার সেবায়, বসিয়ে সেবায়, হেরিব করিব রস আস্মাদন।। 
অমল কমল জিনি কোমল যে হস্ত, তাহার পরশে হউক এ তপ প্রশস্ত, 
একাদশেল্সিয় মন অতি ব্যতিব্যস্ত, পরশিয়া হরবিয়া পৃজিবারে ভ্রীচরণ।। 
পূজার বাসরে মোরে করিতে দেওহে প্রবেশ, 
দেবস্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ সব পূজা করি শেষ, 
[? 'অবুঝার পুজার ফুল ধর ধর পরমেশ, 
তব নামে ধরাধামে করি হরি সংকীর্তন।। (আধাঢ় - ১৩৫১ সাল) 
(৪) 
(রাগিণী মালসী -- তাল-আড় খেমটা) 
পড়ে বেদ বেদান্ত অচিন্ত্য ধন চিনতে নারে, 
মিছে শাত্ম পড়ে, রাস্তা ছেড়ে, মরেছি ঘুরে। 
তুমি ধ্যানের অগোচর, মনের অগোচর, আছ স্থাবর জঙ্গমে চরাচরে।। 
তোমায় যে যত না-পাই, সে তত লাফাই, 
যে পেয়েছে কিছু, সে বলে পাই নাই, 
কেউ বলে তুমি বলতে কিছু নাই, ব্যোম রূপে কেহ ধরে। 
ভবে কেউ ভেবেছে সার, মানুষ অবতার, 
তুমি বেশী কিছু নাই আর, তার উপরে।। 
তোমায় পাওয়া লোক আমি পেলাম না খুজিয়া, 
যদি কেহ থাকে তোমাকে বুঝিয়া, সে আছে তার জ্ঞানের নয়ন বুজিয়া, 
পক্ষে্্িয়ের অর্থে ঘোরে।। 
তোমায় যে পায় পাওয়ার মত, সে যায় যাওয়ার মত, 
আর তো এ সংসার নরকে আসেনা ফিরে।। 


চোলক - তাল _ কাহারবা) -- কারে বা বলিব ভাল, কারে বলি মন্দ, 
(তোমার সম্দ্ধে দেখি সবাই সমান অদ্ধ। 
তোমায় না পাওয়া মানুষ তো জামার হয় না অপছন্দ।। 
তোমায় আর হবে না ডাকা মোটে, 
তোমার চেয়ে টাকা নোটে, দিতে পারে কোটি শুণ আনন্দ। 





পর্বের কনিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা El 


সবার তোমা হতে, টাকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ | 
ভক্তে টাকা পেলে বলে জোরে, জয় রাধ্যগোবিন্দ।। 
তোমায় পেয়ে বা কে লাভবান, না পেয়ে কার কি লোকসান, 
মিটে না এ আমার মনের দ্বন্দ ।। 
তুমি অনন্ত কাল আমার মধ্যে সান্ডরূপে বন্ধ।। (৩১ শে আশ্বিন, ১৩৩৯) 
(২৫) 
(বিশুখৃষ্টের ডাক _ রাগিপী-কামোদ কাশ্মিরী) 
ওহে পরম পিতঃ। তুমি কি হে প্রীত, আমায় রেখে এত শিশু ছেলে। 
করে জ্ঞানে অন্ধ নয়ন বন্ধ, নিরানদ্দে আমায় কেন রাখিলে || 
আমি বড় হব কবে, মরি তেবে ভেবে, কবে কষুরতা যাবে সমুল্ে মিলে। 
আমি ইন্রিয় বৃত্তি করতে না রি জয়, এতই দুর্বল আমার হাদয়, 
অন্ধ আছি তবু অন্ধকারে ভয়, 
বিস্ময়ের বিষয় এই লীলে।। 
আমার যাহাতে বিরক্তি, তাহাতে আসক্তি, 
আমি পাইনে মুক্তি, তুমি শক্তি না দিচ্ছে।। 


(চালক - তেলেনা) _ তোমার করুণার কথা বলিতে বলিতে, 
দিন যেন যায় আমার হাসিতে হাসিতে । 
আমায় ভাই'ভা্মী সবাকার সনে দাও মিশিতে।। 
আর তুমি দেও দিয়ে বল, দুরবল দিয়া বল, 
পারি যেন তার দল, বাম পদে দলিতে। 
যেন ক্রমে ক্রমে, তব নামশ্রেমে পারি গলিতে।। (২৭ শে আব্বিন, ১৩৩৯) 


(বিশুখৃষ্টের ডাক - রাগিণী - বিভাস, তাল-কাস্দিরী) 
নিখিল ঈশ্বর নিখিল ঈশ্বর, 
ওগো তোমার স্বরূপ এ জগতে যা কিছু সুন্দর। 
অমিয় রাশি, তুমি কুসুমের হাসি, 
তুমি মোদের মধু মাসের পূর্ণিমার নিশি, 
তুমি সলিলে বিলাসী শশী, লহরে ভাস্কর ।। 


ওগো তুমি ধরম, তুমি করম, আনন্দ সাগর।। 
(চালক - ঠুংরি) _ দিতেছে বিশ্বভারতী, তোমার পৃজার আরতি, 
নায়ক নায়িকার গায়ক গায়িকার, পবিত্র মধুর পিরীতি।। 
বিহগ বিহগীর বৈতালিকী ডাকে, মিলন মাধুরী দিতেছে তোমাকে, 
তূলোকের পুলক, সকল আলোকে, পরার্থে সামর্ণ রতি।। 
সুমধুর সঙ্গীত সুমধুর বাদ্য, তোমার পূজার যুপ নৈবেদ্য, 
শ্রমিকের প্রেম বিকশিত পদ্ম, তাতে তব অধিক স্রীতি।। (পৌষ, ১৩৩৭ সাল) 





নামের প্রভাবে পাবে শ্রেমানন্দ ধাম।। 
এই সংসার অরণ্য এত হল বরেপ্য, শুধু তাহারি জন্য, 
বিরাজে বিশ্ব স্মরণ্য, তাহার শুণপ্রাম। 
ও নাম বড় পবিত্র, নামে শিহরে গাত্র, 
ঝরে অঝোরে নেত্র। 
স্মর তার বিমল চরিত্র, কর রে প্রণাম।। 


চোলক)-_ কেন এত আলোকিত দেশ। 
এসব যার গুণে, তার ধ্যানে মন কর নিবেশ।। 
নিজের প্রাণ পরের জন্য, দিয়ে তুমি হওরে ধন্য, 
ছাড়রে জঘন্য হিংসা দ্বেষ। 
এবার প্রাণপণে পালন কর, ঈশ্বরের আদেশ।। 
ছাড়িয়ে কুপরামর্শ, যিশুকে কর আদর্শ, 
করুণা করিবে পরমেশ। 
প্রভু যিশু তোমায় করাবে স্বীকার, আপন পালের মেয।। 
(২৮) 
(রোগিণী ইমনকল্যানী, তাল-কাশ্মিরী) 
ওমা শ্যামা মম লহ হে প্রণাম, সং সমৃদ্ধি সর্ব সিদ্ধি ধাম। 
থাকুক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চাহি সাফল্য বাৎসল্য আরাম।। 
যশ দেহি ছিশো জহি, জীবনে যেন না কহি, ত্রাহি গাহি হরে শিব রাম, 
আমার দেহযস্তে শুরুমন্তে, তুমি শ্রেমতস্তরে বাজাও অবিরাম।। 


চোলক - ঠুংরি) -- সম্পদে বিপদে শ্রীপদে রাখ মতিঃ 
মুদা মকারে সাকারে দেখাও আত্মজ্যোতি। 
নম্বর জড় ধড়ে বাড়ে যেন সাড়ে তিন রতি।। 
তুমি কায়াতে ছায়া রূশিনী, মায়াতে বিশ্বব্যাপিনী, স্বতঃ সতে অলতে বসতি। 
(তোমায় জঙ্গলে করব না আর মঙ্গল আরতি।। 
তুমি মাতৃ কৰ্ত্তব্য তাজিয়া, অবিদ্যার ছবি সাজিয়া, কেন কর সন্তানের ক্ষতি। 
দেখাও চিন্তগৃহে ত্রিত্বের প্রকাশ, নিত্য প্রেম মূরতি।। (২১ আশ্ছিন, ১৩৬৭) 








খেলা করে সারা, আগে এসে তারা, ভাসায়ে দিয়েছে ভেলা । 
সন্মুখে দুরন্ত অকুল পারার, কিসে হব পার জানি না সীতার, 
নিজ গুণে এসে ভব-কর্ণধার, দিও ভ্রীচরণ তরী।। 
অন্তরা -শুনেছি সাধুর অধরে, সন্ধটে যারা পড়ে, 
নিন হারাবার 
কাতরে মিনতি করি, এস হে ভ্্রীহরি, 
৬ ৯৫৯৯ 
জী সমন কাত বিনু দেয়েছি 
Sein mer hind 
তে বৱলা নিব বত জর 
কারো সাড়া »$৪7-৮৮০ 
লুপ্ত হয়েছে স্মৃতি, সুপ্ত হয়েছে মন, 
শ্রবণ হয়েছে বদ্ধ, অন্ধ হল দু'নয়নঃ 
কুলের শেষ দিনে, দীনবন্ধু তুমি বিনে, 
০০১৭ 
১ 
আমার হৃদয় নদীয়ার মাঝে, এসো নদীয়াবিহারী। 
লিয়ে হর আসল, লি 
চিন্ত সুরধুনীর কুলে 
০৮২৫৩ 
বা তুলে, 
২) 
কুলে সাজার ভাল, 
আপন হাতে প্রেম সুতে গীথিয়ে মালা: 
জু গৌরাঙ্গ বলে, 
সপ 
Patina tte 
খুলা যাব গড়াগড়ি ।। 
অন্তরা - হায়গো, নাচ গোরা বিয়া পাপ 
তুলে অতুল রাতুল পদে, যর পুর ভান।। 





বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্লোচনা 


শ্রিয় ভক্তগন সনে, 
নাচ হরি সংকীর্ভলে, 
নকুলের বাসনা মনে, 
শুনি হরি গুশগান।। 
ত্)ে 
ওহে গৌর হরি, নদীয়াবিহারী, এসো হে কীর্তন মাঝে। 
এ আসরে এসে, নব ভাবাবেশে, নাচ কীর্তনীয়া সাজে।। 
সানু শুরু মুখে করেছি শ্রবণ, 
যেখা হবে হরিনাম সংকীর্তন, 
সেই বৃন্দাবনে মদনমোহন, তোমারই বীশরী বাজে।। 
নামগানে যার, বহে অশ্ধার, নয়ন বয়ান ভাসে, 
তুমি চিরদিন, হয়ে পরাধীন, বন্ধ থাক তারি পাশে। 
কৃপা করে তুমি শ্রীশচীনন্দন, 
শিখাইয়ে দাও নাম সংকীর্তন, 
নয়নে ছুটিবে শ্রেম শুশ্রবণ, শমন পালাবে লাজে।। 
অন্তরা _ নাম-নামীনে অভেদাত্মা বলে ভাগ্যবান 
নিত্য সত নাম তত্ব অমৃত সমান। 
এ নাম নিলে পরে, ভাব সাগরে, ছুটবে প্রেমের বান।। 


অধম নকুল বলে, হরি বলে যায় যেন এ প্রাণ।। 
(0) 
জীবের দেহ রেলের গাড়ি । 
দশ ইন্সিয় দশটি চাকা, মন বেটা করে ড্রাইভারী।। 
কামনা লোহার বয়লারে, ভোগের কয়লা দিয়ে ভরে, 
কামাুনে গরম করে নিত্য চিত্ত-বারি। 
আশার বাস্প ওঠে, গাড়ী ছোটে, হংস হংস শব্দ করি।। 
ঈড়া পিঙ্গলা লাইনে, বিবেকের বাঁশী শুনে, 
চলে ছয় ইস্টেশনে, জ্ঞানের হুইসল্‌ ছাড়ি, 
তাতে ছয় বেটারে ভার দিয়েছে, এই গাড়ির লাইন ক্রিয়ারী।। 
অন্তরা - এ গাড়ি গড়েছে কোন ইঞ্জিনীয়ার। 
গাড়ির দমের কলে দম লাগালে চলে অনিবার।। 
মূল স্টেশন মূলাধারে, সেখান হতে গাড়ি ছাড়ে, 
ছয় স্টেশনের ওপারে ঢাকা সহজবার। 
ভাবের টিকিট হাতে, পারে যেতে ভাবুক প্যাসেঞ্জার || 
গাড়ি চলে বায়ুর বলে, আয়ু-বাছু কমে গেলে, 
দম দিলে সে দমের কলে, দম লবেনা আর। 
শুরু কুঞ্জ বলে নকুলরে তোর গুরুমন্ সার।। 





পক্ম্তিপা্চজন্যে পম সু 
ফেন জাতি বিদ্যা মহত্ব এ পঞ্চ যাই কুলে ।। 
পক্ষ মন শরশবাদি, পক্চবিধ পূজার বিধি, 


> 





পূর্ববঙ্গের কৰিগল সংগ্রহ পর্যালোচনা 


তাস্তিকেরা পঞ্চতস্তরে বলে। 
যেন নকুলের পঞ্চত্বে আত্মা পঞ্চতত্তে মিলে।। 
(a) 
কি দিয়ে পুজিব মা তোমার ও রাঙ্গা চরণ দু'খানি। 


অন্তরা - কি দিয়ে পুজিব মা গো, কি আছে আমার। 
আসন-নিয়ম যোগ প্রাণায়াম, 
হারায়েছি শম দম যোড়শ উপাচার।। 
প্রেম-গন্ধ ধূপ গেল পাপাশুনে পুড়িয়া, 
সুগন্ধ গেল তার কুবাতাসে উড়িয়া। 
প্রবৃত্তি দিয়ে জরীমূত্তি গড়িয়া, 
মোহমদে মন্ত হয়ে ভেঙ্গেছি আবার।। 
মায়া কুহকিলী সেজে কি খেলা খেলালে, 
জপ তপ আরোপ সকলি ভুলালে। 
এ দীন নকুলে অকুলে ভাসালে, 
স্কুলে যেতে দে আমারে শিখায়ে সাঁতার।। 
) 


(আশোয়ারী) 
জাগো গো মা কুণুলিনী, জগতপালিনী শিবে। 
তুই জাগিলে ওমা শ্যামা, ব্রিন্ুবন জেগে উঠিবে।। 
চতুৰ্দ্দল মূলাধারে, আছো গো মা সর্পাকারে, 
কোন মনে জাগালে তোরে, 
ৰল তারা তোর ঘুম ভাঙ্গিবে।। 
কং হতে সং ক্ষ পর্য্যন্ত, তন্তরে পায়না তোর তদন্ত, 
না পেয়ে তোর আদি অন্ত, উমাকান্ত চরপ সেবে।। 
কেউ বলে মা তুই লংবীজে, সাড়া দিস্‌ মন-বীপায় বেজে, 
কেউ বলে তুই দ্বিদল মাকে, 
জীং বীজে রও ও প্রণবে।। 
অচিন্ত্য রূপিনী শিবে, তোর তদন্ত পায়না জীবে, 





বের কবিগান সাগর পর্যালোচনা 


নকুল বলে অন্ত পাবে, 
‘অহং যেদিন সোহং হবে।। 
অন্তরা - জাগো গো জাগো মা তারিলী। 
ও তুই মোক্দা্রীদক্ষসূতা, সৰ্ব দুঃখহারিপী।। 
হা ত্বং সদা স্বং হি বষট্কার সরামমিকা, 
সুধাত্বম ক্ষরে নিত্যে, তুই মা ত্রিধা মাত্রিকা, 


নিতাই গিয়ে জীবের কাছে, বলে যেচে যেচে, 
কে নিবিরে তোরা আয়গো।। 

(ছোটে প্রেমের লহরী, মধুর মাধুরী, 
নৈদে শান্তিপুরী ভেসে যায়গো।। 
(হলো) প্রেমে ভুরু ভুরু নদীয়া নগর, 
শ্রীবাস অস্বৈতাদি আরও গদাধর, 
রসিক নিকর প্রেমিক মকর 
প্রেম হিল্লোলে খেলায় গো। 
দারুণ তাপ সন্তাপিত, পাপীতাপী যত, 
মানে জড়ায় তালিত কায়গো।। 
অন্তরা - মহা প্রেমের তরঙ্গে হল ল'দে বুর বুর ; * 
ডুবে ভাসে কাদে হাসে, প্রেমিক চতুর। 
প্রেমে কেহ পেল কান্তি আন্ত হল দুর || 


০১০) 
আমার জীবন প্রদীপ নিভু নিভু করে, আঁধার এসেছে ঘিরিয়া। 

এ ঘোর আঁধারে, তোমারি দুয়ারে, কেমনে যাইব ফিরিয়া ।। 
কোন পথে আমি এসেছি এ ভবে, কোন পথে আবার ফিরে যেতে হবে, 
দিবা নিশি আমি মরি তাই ভেবে, কেবা নিবে হাতে ধরিয়া।। 
যা কিছু সম্বল ছিল মোর সনে, 
সব লুটে নিল লম্পট ছয়জনে, 





অন্তরা - পতিতের বন্ধু তুমি দয়াল অবতার, £ 


'আমি তকতিবিহীন মতি অতি দুরাচার। 


কবে সাধু সঙ্গে মিলে, লোটাব সেই ব্জের খুলে, 
হরি বলে পড়বে লেরধার। 
শু এ দীন নকুলে করো অকুলে নি্ার।। 
02>) 
মুক্ত করো পদ-মন্দির দুয়ার _ 
আমি যে বিপন্ন অতিথি। 





পক কৰিগাদ সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 


আমারে করিতে সারা, অদূরে দিয়েছে সাড়া, 
ভীবগা জবা মরা বাছিনী।। 

'আলেয়ার আলো দেখে পাছে পাছে ছুটে যাই, 

সুপ কুপথ মোর কিছুই তো জানা নাই = 


এ কুলোকে অবতংশ ।। (তুমি পরমের) 
শান্তির কুহকে জ্ঞানান্ধ জীব যত, 
কুমতে কুপথে চলিছে সতত, 
বিলাইয়ে তুমি উপদেশামৃত, 
বাচালে মৃতের বংশ (তুমি পরমের) 
কখনো বা তুমি মন্দিরে পূজারী, কশ্খনো মস্জিদে থাকো, 
কু বলে কালী শ্যামা মুক্ডমালী, কতু আল্লা বলে ডাকো, £ 
এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিঙ্গ চি্পট, 


অজ্ঞান করেছ ধ্বংস ।। (তুমি পরমের) 
অন্তরা - ভিন্ন নয় সে আল্লা হরি কৃষ্ট শৃষ্ট রাম; 
জল পানি আর অপ ওয়াটার ভিন্ন ভিন্ন নাম। 


কামিনী কাঞ্চনে হয়ে বাম। 
অধম নকুল করে যুগ্ম করে, চরণে প্রশাম।। 
(১৩) 


বিপদবারিশী তবভয়হারিণী, তারগো তারিলী. তার গো তারা। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


দশন বিকট শমন নিকট, এ ঘোর সঙ্কট হরগো তারা।। 


ইন্দিয় দুর্বল আছে কি বল, পারের তরণী নামই কেবল, 
এ ঘোর দুস্তর, নকুলে নিস্তার, কর গিরিরাজবালিকে।। 
০৪) 
আর কতকাল খেলবি খেলা, বেলা যে ফুরায়ে এল || 
চেয়ে দেখ তোর আয়ু-রবি, ধীরে ধীরে অস্ত হল।। 
যাদের সনে খেলা খেলে, দিন কাটালি অবহেলে, 
তারা তোরে একলা ফেলে, একে একে চলে গেল।। 
এখনও তোর খেলার সাথী, যারা আছে এ জগতে, 
আজ না হয় কাইল সবার হবে, কালের কোলে আশ্রয় নিতে। 
এখনও ছেড়ে দে খেলা, দেখিস না যে ভাঙ্গা মেলা, 
ঘাটে বান্ধা পারের ভেলা, ঘরের ছেলে ঘরে চল।। 
অন্তরা - দেখে শুনে শিখে নেরে ওরে ভোলা মন। 
কত আসে কত যায়, কেহ নাহি ফিরে চায়, 
পিকে পথিকে হায় গতিকে মিলন।। 
আজ আছে ধন জন ভার্যাপুত্র কলত্র, 
কাইল তব কিছু নাই মুদিলে দু'টি নেতর। 
সব স্মৃতি রবে পড়ে, বীশের দোলাতে করে, 
স্মশানেতে নিবে তোরে, যত প্রিয় বন্ধুগণ | 
এখনও সময় আছে ভালমন্দ বুঝবার, 
এখনও সময় আছে শেষ সাথী খুঁজিবার। 





পূর্ববঙ্গের কৰিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কম পড়ে পীচ তোলা, 
চোখে দেখেনা খাটায়ে মশারি।। 
(কেউ সাজে মহাজন বন্দরে সহরে, 
ছাই বালি খুদ কুঁড়া কিনে সস্তা দরে, 
আস্ত চাউলে ভেজ্জাল দিয়ে বস্তা ভরে, 
গরীব মেরে হয় মাড়োয়ারী।। 
কেহ বোকা মানুষ পেয়ে, 
আইনের যৌকা দিয়ে, 
করে ঘুষ খেয়ে বেজাইনে আইন চুরি।। 
অন্তরা - হল ঘোর কলিকাল পাপাচ্ছন্ন, পাপে ডুবল দেশ £ 
কেউ ডুবে কষু্রতার মাঝে, সাজে তদ্বেশ। 

এখন ভদ্রতা সাধুতা করলো পকেটে প্রবেশ।। 
ট্রেনে বাসে ডীমারে, পয়সা দিয়ে যারা চড়ে, 

তারা ভোগে দুর্গতি অশেষ। 
কিন্ত টিকিট ছাড়া ওঠে যারা, বাবু তারা বেশ।। 

কন্ট্রোল দরে মাল কিনিতে বালু মিশে তার চিনিতে, 
লাইন দিতে বেলা অবশেষ । 
যারা ব্ল্যাকে কিনে, যায় আর আনে, জিনিযটাও ফ্রেস।। 

দরিদ্রের কস্ট্রোলের বেলা, ছেঁড়া টুটা পঁচা গলা, 

কথা বলা বেআইনি বিশেষ। 
কবি নকুল বলে ভন হলে ঘুচবেনা এ ফ্লেশ।। 

০৯) 


ডাক 
(নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে) 
দেশের এ ঘোর বিপদে, রাখো মা শ্রীপদে, 
কাতরে মিনতি করি _ এলো মা শুভক্করী। 
দৈত্য বিনাশিতে অসি নিয়ে হাতে, সেলেছিলে ভয়ন্করী।। 
জাল ভেজাল অসত্য উৎকোচ অনাচার 
মহাপাপে হল বসুমতী ভার £ 
তাইতে হল বুঝি কক্ষি অবতার, 
ধ্বংসের মূরতি ধরি।। 
ধ্বংসের নেশায় দেশ হল উন্মত্ত, ভালো মন্দ নাহি জ্ঞান, 
ধ্বংসের বেদীতে, হল বলি নিতে, অসংখ্য অমূল্য শ্রাণ। 
রক্তে রাঙ্গা হল বাংলা মায়ের অন্ধ, 
মানুষ দেখে লাগে মানুষের আতঙ্ক, 
এ হতে বাঙালী জাতির কলঙ্ক, 
কি আছে বলো শঙ্করী। 


Ea 





রবের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


হিং পশু যারা হিংসা করে তারা, উদরের ক্ষুধা মিটায়, 
খায় না শুধু মারে, পশু বল্লে তারে, পশুরাও লজ্জা পায়। 
ধ্বংস যবনিকার অন্তরালে যারা, 
সরিষাতে ভূত সেজে আছে তারা, 
তাদেরই কজিত, কুকজ্জনার দ্বারা, 
ধ্বংস যজ্ঞের ছড়াছড়ি।। 
অন্তরা - অনাচারে অবিচারে পাপে ডুবল দেশ ৪ 
রঙ্্গত হয়ে শনি ক'রেছে প্রবেশ। 
এখন ভাইয়ে মারে ভাইকে ছুরি, নাইকো দয়ার লেশ।। 
পেয়ে ধ্বংসের অভিব্যক্তি, দেশের যত যুবশক্তি, 
সেজেছে আজ মহাকালের বেশ। 
করে রক্ত নিয়ে মাতামাতি, নিয়তির আদেশ।। 
বোমা ছোরা পাইপ গানে, যে ধ্বংস ডাকিয়া আনে, 
দূর হবে না এ ভূতের আবেশ। 
কৰি নকুল বলে, এমনি হলে বাংলা হবে শেষ।। 


তুমি হও মা আদ্যাশক্তি, দেহে নাই মোর ভক্তি, 
কিসে পাব মুক্তি, এ ঘোর সংসারে।। 
বারে বারে ডাকি মা মা বলে, কুপুত্র বলে ভাসালি সলিলে, 
এবার দয়া প্রাণে মা, নে মা কোলে তুলে, 
কুমাতা কু নাই সংসারে।। 
যদি আমি মরে যাই, তাতে দুঃখ নাই, 
তারা মা বলে কেউ, ডাকবে না তোরে।। 


কুমুদ পামরে, কবিত্ব সমরে, দিও তোমার এ শক্তিকে।। 


ডাক 
নারায়পচ জ্বালা (ফরিদপুর) 
আমার আর কতদিন বন্ধ করে রাখবি সংসারে 
দে মা মুক্ত করে মুক্তিদায়িনী। 
আমায় এনে ভবের হাটে, করলি মায়ার মুটে, 
মিছে খেটে মরি দিবা রজনী।। * 





পুর কবিগান সহ পর্লোনা 


সঙ করি শশ্করী দিলি এ সংসারে, 
নিত্য মন মন্ত মায়া-বুমঘোরে, 
(এবার) ভব বারিধির বিষম ঘোলায় পড়ে, 


অন্তরা -আার কাল বলে গেল দিন, দিন দিন কত দিন, হল না সেদিন জীবনে 
কবে কেটে মায়া সী, ওমা মুক্তকেশী, স্থান দিবি ্রীচরণে।। 
ভাই বন্ধুগণে যেদিন বিদায় দিবে, ধরিবে এসে কাল শমনে। 
৭ দীন নারারণে, নিজগুণে রেখ চরণে।। 


ডাক 
দুর্গাচরণ সরকার (ক্রিপুরা) 
ওহে নবীন কিশোর, শ্যাম নটবর, করুণা বিস্তার করিয়া। 
ৰামে, বল একালনে হাদি বান জুয়া 
রে 
আমার জ্ঞানেন্িয় পঞ্চ নব ভাবে মজে, নিত্য নবরূপে হের চিন্ত মাঝে, 
মন-পৌশ্যমাসী নব নব সাজে, মাঝে মাকে দিব গড়িয়া 
হেরে যুগল রূপের মাধুরী, দিবা বিভাবরী, রাখব নয়ন প্রহরী করিয়া।। 
অন্তরা -আমার মনমাঝে বিহার কর বনবিহারী। 
প্রেম যমুনার কূলে, বসে বংশীবটসূলে, বাজাও হে মোহলবীশরী।। 
কর চিন্ত নিত্য বৃন্দাবন দ্বাদশ কোঠা দশ বন, 
গোবরধন নয়ন কোটরী। 
ও দীন দুর্গাচরণ বলে, যেন প্রাণ অন্তকালে, 
এই রূপ দেখে যেন প্রাণে মি 


ডাক 
শশীনকুার শীল (রিপুরা) 
ভক্তিহীন, তুমি ভক্তাধীন, কর মলিন জীব উদ্ধার। 
ie সাল নিজানন্দ, নিয়ে তন সঙ্গে তোমার) 
লা হল রতি, দুতি মতি, গতি কি হবে আমার) 





যেন গউর ভক্ত সঙ্গে, দেখি মনোরঙ্গে, 
বের দোল কুলন রাস যুগল মিলন।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্রহ ও পর্যালোচনা 


ডাক 
তারিমীচরণ সরকার (ঢাকা) 
0) 
মায়ার বন্ধন কেটে দে মা মহামায়া, 
(ভব মনানন্দে শ্ৰেমানন্দে গৌর বিশ্ণুপরিয়া। 
ভজব তিল তুলসীদলে, নদীয়া যুগলে, মাগো জাহবীর কুলে গিয়া।। 
এরহিক মায়ায় হয়ে মত্ত, ভুলেছি মা গৌরতব, 
নাম মাহাস্য শুনতে চিন্ত নিত্য চায় বসিয়া। 
‘আমার দেহ ছেড়ে শরাপ, করিলে প্রস্থান, যেন চলে যায় সে নদীয়া ।। 
অন্তরা -আমার মায়ার বন্ধন ছেদন করে দে মা তারা। 
জানি সাধু ভক্ত জনে, তোর গুণে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ পেল গোপিকারা। 
আমার নাই মা সাধন শক্তি, কিসে পাব মুক্তি, 
এই যুক্তি দে মা ভবদারা। 
গৌরবিষুপ্রিয়া বলে, যেন অশ্রন্দলে, ভাসে আমার নয়নতারা।। 
২) 
গরু তারণ কারণ হরিচরণ স্মরণে মরণ বারণম্‌। 
তোমার দুর্লত ও পপ দুখানি, সর্ব কারণ কারণম্‌।। 


ওহে পতিতপাবন অবতার, পতিতকে কর উদ্ধার, 
তোমার পতিতপাবন নামের শুণে।। 
বট তুমি হরি কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর একবিন্দু, 
দীনবন্ধু আমার এ দুর্দিনে। 


মম প্রীতি ভকতি প্রেম অর্থ দিব পদে ঢালিয়া।। 
পুরুষ প্রকৃতি তুমি একেস্বর, শাশ্বত অব্যয় তুমি অবিনশ্বর, 
তুমি বন্যা বিষ্ণু মহেস্বর, তুমি কালী কালিয়া। 





পরব কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা «> 


অন্তরা -ওগো দেবতা ব্যথাহারী, মোরে থাকিও না আর ভুলিয়া । 
'আশাবাণী কও, আপন হাতে দাও, দেউল দুয়ার খুলিয়া।। 

কাদিছে এ বিশ্ব তোমারি কারণ, তুমি বিনে অশ্রু কে করে বারণ, 
অরূপ অরুণ সম করুণ কিরণ, শ্রীকরে দাও বুলিয়া।। 


পাগল বিজয় কূদিছে দীড়ায়ে তীরে, তরীতে লও তুলিয়া।। 
a) 
কি দিয়ে পুজ্জিব দেবতা তোমারে, দেওয়ার নাই কিছু মোর। 
কর পুজার উপযুক্ত, সেবাতে নিযুক্ত, মুক্ত করি বাধন ডোর।। 
পুজার কুসুম করিনি 'আহরণ, কি দিয়ে পূজিব ও রাতুল চরণ, 
আছে এ দীন পৃজারীর পূজার উপকরণ, 
ব্যাকুল আঁখির লোর। 
নানা পথ ঘুরে দিবসের শেষে, ব্যথার ডালি নিয়ে দীড়ায়েছি এসে, 
আছি স্বারদেশে দেউলিয়া বেশে, খুলে দাও দেউল দোর।। 
অন্তরা - জুড়াব আজ আমার এ পোড়া হিয়া. প্রিয়তম তব নাম গাহিয়া। 
বদন তোমারে হারা, ঘুরে ঘুরে হলেম সারা, 
এসেছি জীবনধারা বাহিয়া।। 
শর্ত ক্লান্ত দেহখানি, পদপ্রান্তে লহ টানি, 
আশার বালী পরাণে কও আসিয়া। 
মঙ্গল অভয় দানে, শান্তি দাও অশান্ত প্রাণে, 
আছি তব মুখ্খপানে চাহিয়া। 
বিজয় বলে চরিত্র মোর, অপবিত্র হল ঘোর, 
তৰু আশায় রয়েছি বুক বীধিয়া। 
পৃ চরিত্র হব, পুণ্য পবিত্র তব, করুণার ঝরণায় আবগাহিয়া।। 


ডাক 
শ্রীজনাদি্ঞান সরকার (খুলনা) 
এস দীনবন্ধু হরি প্রেমের ভাণ্ডারী, পারের কাণ্ডারী দয়াময় 
আছি তোমার আশে বসে পারঘাটায়। 
ভঙ্গ হল মেলা, সাঙ্গ হল খেলা, বেলা বুঝি ওই ডুবে যায়।। 
ওপারের পানে চাহি বারে বারে, 
সবি যেন ঢাকা গভীর আধারে, 
সকলি হারায়ে ভাসি আঁখি ধারে, আমি অতি দীন অসহায়।। 
মেলার জুয়াশেলায় সর্বস্ব খোয়ায়ে অভিনয়ে হলাম রাজী, 
কত কি যে হলাম, সেনাপতি গোলাম, ক্ষণে ক্ষণে রাজা সাজি; 





২ 





বঙ্গের কৰিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


না বলিয়া সবে গিয়েছে ফেলিয়া, অভাগারে এই অবেলায়।। 
চালক -- বসে আছি ভবপারে, যাব বলে তব পারে, 
এ পার ওপার পারাবারের মত দেখতে পাই। 
এপার দিতেছে বিদায়, ও পারেও যাওয়া ঘোর দায়, 
তুমি যদি হও হে নিদয়, কার ছায়ায় দীড়াই।। 
একল ভা্গিয়া আমায় ঠেলে দিচ্ছে অকলে, 
ও কৃলের বন্ধু তুমি লহ গো টেনে তুলে, 
পদে তোমার দীন অনাদি, তুমি যে অনাদির আদি, 
অন্তকালে হে দরদী পদে দিও ঠাই। 
শে 
লহ গো প্রণাম, শ্যামা লহ গো প্রণাম । 
মাগো যশো দেহি দ্বিষো জহি গাহি তব নাম।। 
তুমি আদ্যা প্রকৃতি, তুমি শুদ্ধা আকৃতি, 
মাগো তুমি তথ্য তুমি তত্ব, তত্বের বিকৃতি, 
তুমি ভক্তকে দিয়ে স্বীকৃতি, হলে শ্যামা শ্যাম।। 
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয়, তুমি প্রলয়ের প্রলয়, 
মাগো তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত নিলয়, 
যেন অস্তিমে তব পদে হয় শান্তির বিশ্রাম।। 
চালক _ কাতর কিন্করে শঙ্করী করুণা কর শুভদ্করী। 
বিপদ বারণ ভবভয় তারণ চরণ স্মরণ করি।। 
'জগতজননী তুমি গো মা তারা, 
আমি তো নহি মা এ জগত ছাড়া, 
তবে কেন ভবকৃপে ভবদারা, পড়িয়ে ভ্রল্দন করি।। 
তুমি অষ্টশক্তি হে চণ্ড নায়িকে, 
চণ্ড মুগু বিনাশিনী চণ্ডিকে, 
ভবানী কালিকে ভুবনপালিকে, অনাদি চাহে চরণ তরী।। 
() 
দিন গেল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, মুখে হরিবল হরিবল বল। 
মনরে আসিয়া এইভবে বিষয় বৈভবে, কুভাবনায় জীবন গেল।। 
বিষয় বিষ আর কাম-কামিনী-কাঞ্চন, পেতে কেন মন তোর এত আকিঞ্চন, 
প্রেমধন বঞ্চিত হলি অকিন্চন, কপালে তোর কি এই ছিল।। 
ও তোর দারা সুত সুতা, দিয়ে মায়াসুতা 
তোরে হাতে গলে বেঁধে নিল।। 

'দিনেদিনে তোর ফুরায়ে এল দিন, তবু রইলি মন মোহের অধীন, 
কালের প্রভাবে তনু হল ক্ষীণ, শিয়রে শমন এল। 
05:১:5:০৮57--8 
চালক _ গেল বেলা খুলাখেলা দে রে ওমন ছাড়ি, 
হরিবলে তরী খুলে সোজা ধর পাড়ি। 





নিবি 2০০ 


রা 
(করতে) তবের হাটে বেচাকেনা, লাভ হল না হলি দেনা, 
লে নে জের মাই জান 
এখন খালি হাতে আঁধার রাতে মরবি যে হাই ছাড়ি।। 
অদি করম এ চিপে, পন লছ, 
HARE EE 
হইলে পাবি রে তোর নিজের দেশ ঘর বাড়ি।। 


ডাক 
ৃলযরতন সরকার ঢোকা) 
আমায় শি ©) 
দাও তোমার পুজা ওগো দেবতা - 
অন আধিজাীলা নেক 
পুজা জানি না তোমার, কিবা দিব উপাচার, 
NS BR RRO RETO 
৬২০2০ 
আমি ০০:৫৬ 
৯০৮৯০৯৬০৯৬৭ 
দ্‌ কে বলবে কার কথা।। 
ঝুমুর - বুঝি না একি তব ছলনা, বুঝি না একি তৰ ছলনা। 
যত করি আমি, সবই জান তুমি, ভুল হলে কেন ডেকে বল না।। 
[তে বলিতে ঘুমে জাগরণে, তুমি চির দরদী আমারি কারণে, 
মাঝে মাঝে সাড়া দাও £5 
আবি জোর দু, দুম ভুল সা! 
তুমি মোর কাছে এলে, চেয়ে দেখি আমি নাই, 
একটু আড়ালে গেলে তোমাকে তুলে যাই, 


আমার নত ৰে ঘদেশ, কত দিন নাকি 
তের নাভ রানী রাকা 
পরলোক সিক্ষণ করে পলায়ন। 


রর ক চেয়ে কীনিছে আৰি।। 


ঝুসুর এ লোকের হাসি ভালবাসিনা, এ লোকের হাসি ভালবাসিনা। 





es পূর্ববঙ্গের কৰি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


সে লোকের পৃজারী, কর হৃদিবিহারী, এ লোকে যেন আর আসিনা।। 
দুরুদুরু কাপে মোর বেদনায় ভরা বুক, 
ধিকি ধিকি মনে হয় সে লোকের হাসি্টুক, 

পলকে হারায়ে সে লোকের হাসি মুখ, এ লোকের হাসি তাই হাসি না।। 

ওগো হাদিবিহারী কথা কও কথা কও, এল এ সন্ধ্যা অর্থ্যটি পদে লও, 

অমূল্য বলে তুমি যদি মোর সাথী হও, প্রদোধ তিমিরে ভয় করি না।। 
তে 
তুমি কে গো মোরে, ডাক বারে বারে, বেলা নাই বেলা লাই। 
দেখি হজ্তপদে মোর লেগেছে আঁকশি বাঁধনে মুকতি চাই।। 
কত নব ছন্দ মনের পিয়াসে, জীবনপ্রবাহ উঠে আর মিশে, 
আশার দোলনায় তাই ভেসে ভেসে, অদূরে নিয়েছি ঠাই।। 
ছল ছল জল কলকল গীতি, জীবনবীণাতে বাজে নীতি নীতি, 
গাহিছে পুরী সান্ধ্য আগমিতি, এস তব পাশে যাই।। 
ঝুমুর - তুমি যদি মোর আপনজন, সখা হে পরাণপ্রিয়, 
সন্ধ্যা বায়ে ঝরিব যবে, আপন করে তুলে নিও ।। 
বিদায় দিবসে মোর চলিবার পথে, 
সাথী হয়ে সখা মোর চলিও সাথে, 
বিজন অঙ্গন তলে কালো নিশীথে, ঝলকিয়ে আলোক দিও। 
ভরসায় নিরাশার উঠিল স্মৃতি, 
খেলিবার বেলা বুঝি হয়েছে ইতি, 
অমূল্য বলে সখা, এহি মিনতি, পথের দিশিটি দেখাইও।। 
(8) 
তোমার দিনের আলো নিভে এল-চলে যাও চলে যাও। 
তুমি ভেবেছ কি মনে যেতে আর হবেনা, সে ভাবনা দূরে দাও।। 
সংসারে সঙ সেজে খেলিতেছ খেলা, এ সংসারে কারো নও। 
এ যে পাছ্থশালা, এসেছ একেলা, যেতে হবে একেলা, 
মিছে কার পানে তাকাও।। 

ও পাগল মন, তুমি তুলেছ যাহারে, সে যে মুহূর্ত ভুলে নাই তোমারে, 
চির সত্য সে যে অনিত্য সংসারে, তারে ডেকে সাথে লও।। 
সুস্ুর যে ান্ত পথিক অতি দূর পথ, আঁধারে চলিবে কেমনে, 
সন্্যারে ফাকি দিয়ে পালাবে তুমি, তাই বুঝি ভেবেছ মনে। 

জগৎ ভোলাতে করলে যত চালাকি, 

দিয়েছ যে শয়তান নিজেরে ফাকি, 
অঙ্কে অঙ্কে তার ছবি আঁকি-কে যেন রয়েছে গোপনে।। 
বিচিত্র চিত্র চিত্র করে, যখন দীড়াবে তব সন্মুশে ধরে, 
অমূল্য বলে কি বলিবি ভারে, সে দিনের বিচার দিনে।। 
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ডাক 
রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী) 
কবি বাণীর বরপুত্র, লক্ষ্মীর অল্রিয়পাত্র, শেষের সম্বল ভিক্ষাপাত্র, 
কি বিচিত্র বিধাতার বিধান। 
বাণী তাদের পানে চায়না ফিরে - 
যাদের ঘরে গোলাভরা ধান।। 
কবি বোনে কল্পনার জাল, ভাড়ার শূন্য ঘরে নাই চাল, 
চাল জোটে তো জোটেনা ডাল, নুনে ভাতেই সমাধান। 
কবি সুরের নেশায় ছদ্ছাড়া, প্রাণ বীচে কি আস ছাড়া, 
মুখে ছোটায় কাব্যহড়া, লক্ষ্মীছাড়া ভারতীর সন্তান। 
পেট ভরে না বাক্য ধায়, স্বজন মরে তৃষা কায, 
তারে শুধায় না কেউ এ বসুধায় _ বাণীপুজার কি প্রতিদান।। 
অন্তরা _ মাগো তোমার ভ্রীচরশে প্রণাম জানাই শতকোটি। 
আমার জদি-সরোবরে থেকো মাগো সদায় ফুটি।। 
খাকনা মাগো যতই অভাব, * 
ধরি যেন অলির স্বভাব, 
গুণ্‌ গুণ্‌ রবে কাল্ঞাদানে যেন ফুলের মধু ুটি। 
বুড়ো রমেশ বলে অন্তকালে, দিও মা চরণকমল দুটি।। 


ডাক 
(অজ্ঞাত কৰিয়ালদের রচনা) 
0) 
সন্তাপনাশিনী, শমনশাসিনী, ঈশানী ঈশানতোষিকে। 
সুনীল মোহিনী সৃগেন্্বাহিনী, ্বগুণে সুরেন্্রপালিকে।। 
খল খল হাসি লোল রসনা, এলো মুক্তকেশী বিবসনা, 
পাষশুদলিনী ব্ৰহ্মাণ্ডপালিনী, মুগুমালিনী কালিকে।। 
অন্তরা - নমি মাতঙ্গিনী সমররঙ্গিনী, এসো মা সঙ্গীত সমরে। 
সঙ্গীত রণে সশক্ষিত মনে, সন্তানে ডাকি মা তোমারে।। 
রণ শরাসণ বাক্য শরাসন, সমর্পণ কর আমারে। 
বাক্য প্রসরণে শরনিম্বরণে, যেন জিনি বিপাক্ষেরে ।। 
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মা গো কত সহা যায়, এত অত্যাচার 
অন্তরা - এবার ভারতরাজা উদ্ধার কইরে দে মা তারা। 
আছে ঘোষণা জগতে, পেল তোর কৃপাতে, স্ব্রাজ্য দেবতারা।। 
মোদের মহাত্মা গান্ধিজ্ী, রাজা সরকারে করে আর্জি, 
রাজি নাই স্বরাজ দিতে তারা। 
তারা ছেলেপিলে জেলে ভরে, পুলিশের অত্যাচারে, 
অশ্তজলে ভাসে নয়নতারা।। 
তে) 

'গউর রূপের মাধুরী, ভুলিতে না পারি, মনপ্রাণ হরে দরশে। 
গোরার স্রীঅঙ্গ ভঙ্গিতে, নয়নের ইঙ্গিতে, যেন কত সুধা বরযে।। 
কবে কেটে মায়া-পাশ, করবে নিজ দাস, দেহ ধন্য হবে পরশে। 
হরে কৃষ্ণ বলে সর্বলোকে, শুনিতে মধুর গৌর-নিতাইর মুখে, 

পরলোকের লোক এলো নরলোকে, বলে নর সে। 
শিখায় শ্রীকৃষ্ণ ভজন, তাজিয়ে স্বজন, ভাসায় ভক্ত প্রিয়জনে সরসে।। 
অন্তরা _ গোরা যার পানে চায় আড় নয়নে তুলায় তারে। 
দেখলে করুণ চাহনি, জানে কি মোহিনী, সে কি ঘরে রইতে পারে।। 
গউর সদা হরিগুণ গায়, পাষাণ গলিয়ে যায়, সুমধুর করুণ স্বরে। 
শুনিয়া সে নামগান, কাদে না এ পাপ প্রাণ, 
আমার মন পাষাণ গলিল না রে।। 
(3) 
মাগো রাজরাজেশ্বরী, ক্দোম ক্ষেমন্করী এই নিবেদন করি তারা। 
ভীষণ দস্য অত্যাচারে, প্রামে কি বাজারে, পাপে কাপে বসুদ্ধরা।। 
মাগো গরীব লোকের ঠেকা, খাটলে পায়না টাকা, 
যায় না আর সংসারী করা। 
থাকলে সন্তানের মমতা, ঘুচাও দরিললতা, দুঃখ হর দুঃখহরা।। 
অন্তরা _ মা তোমার পুত্রগণে, হের কৃানয়ণে, অঙ্সবিনে বীচে না জীবন। 
কৈরে কি পাপের কার্য, উচ্ছন্ন হল রাজা, 
বানিজ্য নাই অর্থ উপার্জন।। 
ধর্মকর্ম সকল গেল, ভজ্ঞন পূজন তমাদি, 
দু'বেলা অঙ্গ জোটে না, কি দিয়ে মা দেনা দি $ 
প্রজ্ঞা জমিদার ধনী, স্বার্থের দায় অর্থহানি, 
সুদ না পেয়ে কান্দে মহাজন।। 
ce) 

তারা দনুজনাশিনী ভানুজশাসিনী হরবিলাসিনী অস্বিকে। 
বিদায় দিয়ে নিরাননদ, দে আমায় আনন্দ, সদানন্দময়ী কালিকে।। 

জগদশ্বে জগন্ধাত্রী, গতিদা গায়ত্রী, জ্ঞানে গসাধর গায় গুণ পীচমুশে।। 
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চাও মা কৃপানেতে কর্মসূত্ে তরি, চিদানন্দমন়ী হাদাকাশে হেরি, 
ডাকি মা শঙ্ষরী বাজিয়ে বিজয় ভেরী, শিহরিবে শমন তাই দেখে। 
দে মা অহৈতুকী ভক্তি, হয়ে অনাসক্তি নাচি তারা তারা বলে পুলকে।। 
অন্তরা _ আমি জগৎ্ভরা দেশ্বব তারা, তাই কি আমার ঘটবে। 
যাবে মনের আঁধার টুটে, হৃদিপন্ ফুটে, কমলেকামিনী বসবে।। 
করে করে দিয়ে তালি, আমি মুখে বলব জয় কালী, 
আমার উদারা মুদারা পঞ্চম তারা নামে সুর বান্ধবে।। 


ডাক 
0) 
বন্দে মাতারম্‌ বন্দে মাতরম্‌। 
বল ভারত সন্তান হয়ে একতান, 
তাজে মোহ ঘুম কেটে যাবে ভ্রম।। 
জননীর জাতি জাগাও ইণ্ডিয়ান জাতি, গাওহে মহাশক্তি মহামস্তে সুমঙ্গল গীতি। 
স্র-আর্য শৌর্য মহাস্মৃতি, তীপ্রাদির সযেম অদম্য উদ্যম।। 
নরনারায়প স্রর গীতা রামায়প, কর মহাযোগী মহাত্যাগী দণিচী স্মরণ। 
ভারত পুরাণ কথন কর স্মরণ, হয় নাকি সরম পোড়ে কি মরম।। 
অন্তরা - কররে আত্ম বলিদান, ছাড়রে বৃথা অভিমান, 
ভাঙ্গিয়ে অলস ত্যাগিয়ে বিলাস, হও কবীর ধর্মস্থাপ।। 
কুলে মান অভিমান ছেড়ে দলাদলি, কর সবে মাতৃসেবা হয়ে গলাগলি, 
সভক্তি চন্দনে কুসুমাঞ্জলি, অশ্রলধারা সহ কর দান। 
উদ্যাশিতে মহাযব্রত লয়ে রিপুবর্গে, 
মাতৃপদে দেহ বলি তীক্ষধার খড়গ, 
দূরীভূত কর যত রিপুবর্গে, সুখস্বর্গে পাবি স্থান।। 
0) 
গিরিনন্দিনী, সুরেশবন্দিনী, মহিষমদিনী তারিপী মা। 
বিশু বিষ্ণু ভব, অস্ত পায় না তব, অনন্তরূপিনী তুমি মা শ্যামা।। 
ছু স্ুলাকারে কু সুষ্ষ্রাপে, িশ্বপ্রসাহিলী আছ বিশ্ধব্যাপে, 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড এক এক লোমকুপে, কে জানে মা তব মহিমা।। 
অন্তরা _অশিবনাশিনী, তারা তুমি মা শিবে। 
আমি দীন অতি হীন, বন্ধ মীনের মত কত দিন, জার রব এ ভবে। 
আমার চিন্ত স্বরে তনু জারা, অিস্ত্যরপিনী তারা, প্রতিকার কর তারা, 


অং কালী কালবারিনী কলুষনাশিনী তারা। 
দুৰ্গম দুর্গতি হর, ওমা দুর্গে দুচখহরা।। 


নদ 
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হিমালয় নিবাসিনী, শুস্ত নিশুস্ত নাশিনী, 
বিকট অট্টহাসিনী _শব শিব শবারুঢ়া। 
দশদিক দমিত করা, দিখ্বসনা দিগন্ধরা 
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা, বরাভয়দায়িনী হরা।। 
অন্তরা --বাগো মাগো কুণুলিনী খোল খোল ছার। 
জীবের চরমে পরম গতি সেই সহশ্রার।। 
জীব থেকে চুদলে, লংবীজে তোরে জাগালে, 
খুলে যায় প্রস্থ সুযুজ্গার। 
তখন অবহেলে যাবে ব্রিবেশীর ওপার || 


দিগস্বরী দিখসনা, বিরাপাক্ষ বক্ষাসনা, 


নরমুগড বিভূষণা, খপরী মা খড়গ ধরা।। 
অন্তরা - ত্বং হি তারা ত্রিনয়না ত্রিগুণধারিণী। 


ত্বং হি: শিবসিমন্তিনী ত্রিতাপহারিপী।। 
বং দেবী গায়ত্রী গীতা, ত্বং হি মা সাবিত্রী সীতা, 
"বং তারা ত্রিলোকতারিণী। 
আমায় অন্তকালে নিও কোলে, কালনিবারিণী।। 


(ভনিতাহীন উপরোক্ত নয়টি ডাকগান বরিশালের হরিচরণ সরকার এবং নকুলেশ্বর সরকারের 
খাতা ও লেখা থেকে প্রাপ্ত। এগুলি কিছু তাঁদের নিজস্ব রচনা, কিছু বা তাদের সমসাময়িক অন্য 


কোন প্রাচীন কবিয়ালদের রচনা হতে পারে) 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
মালসী 


['মালসী’ সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ, শ্যামাসঙ্গীত ভাবানুসারী সঙ্গীত বিশেষ। আকারে বৃহৎ 
এবং সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে রচিত এই গান। মালসী কথাটি সংস্কৃত মালতী (মালবল্রী - 
মালব রাগের পত্রী) রাগিপীর চলিত রূপ বলে কারো কারে ধারপা। বর্তমানে মালসী গান 
বলতে বোঝায় বার থেকে চৌদ্দ স্তবক বিশিষ্ট কবিগানের অন্যতম অঙ্গ মালসী গানকে। 
প্রাচীন কবিগানে “ভবানী বিষয়” শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছিল, তার উপজীব্য ছিল 
মহামায়ার মহিমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আকুতি ও আবেদন, মায়ের কাছে সন্তানের 
আবদার অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ--যা সাধারণতঃ শ্যামাসঙ্গীত তথা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের 
ধারা ও ধরন। ্ 

দেশ ও সমাজের জীবন্ত ও স্বলান্ত সমস্যাসমূহ মালসী গানের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হয়ে এই 
গানকে অনেকটা গণ-সঙ্গীতের রূপ তথা সমাজ দর্পপের মর্যাদা দান করেছে। ডাক গানের 
সাথে সাথেই একটি করে যে মালসী গান গাওয়া হয়, তাই এক কথায় ডাক-মালসী। বলা 
বাল্য, এই গানের কোন জবাব হয়না।| 


মালসী 
হরিচরণ আচার্য ঢোকা) 
সদর মালসী মনঃশিক্ষা 


- মা তোর ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্রহ্মমন়ী জন্ম নিয়ে পেলেম কত ফ্লেশ। 

= আমি কি করিতে কি করলেম, বিপাকে প ড়লেম, মাগো কতবার এলেম, 
কতবার গেলেম, হ'ল না আসা যাওয়ার শেষ।। 

= করে যৌবনকালে অসৎসঙ্গ, মন ছিল মত্ত মাতঙ্গ, 
সে রঙ্গ গিয়েছে, রঙ্গে ভঙ্গ দিয়েছেঃ 
মাগো, এখন এক দিকে রোগ, একদিকে বৈদ্য, দিবা নিশি বিষম যুদ্ধ, 
যমরাজার জয় ঢাকের বাদ্য, চতুৰ্দ্দিকে বাজতেছে। 

= মাগো, ভবের খেলা ছায়াবাজী সবই মায়ার ফাকি, 
আমি শুন্য সকলি দেখি, যেদিকে আঁশ কিরাই।। 

- সংসার বিদেশে এসে, আছি গো বিদেশীর বেশে, 
এদেশে কেউ দেশের দেশী নাই।। 

কঠিন আইনের কঠিন শাসন, আমার শান্তি হল যাবজ্জীবন, 
যাবজ্জ্জীবন খালাস নাই শঙ্ধরী, 3 থেকে পঞ্চাকুতের জেলখানাতে, 
যোলজনের হেপাজতে, কামজারীতে দিনে রাতে, বেতের বাড়ি, £ 


{বৰ 


$1 


EE 





পরবঙ্গর কখন সহ ও পৰ্যালোচনা 


তালাস কইরে সন্তান বলে খালাস দিয়ে নেও মা কোলে, 
মুখে জয় দুর্গা দুর্গা বলে, দেশের মানুষ দেশে যাই। 
_ কি করিলে মুক্তি পাব মুক্তি কোথা পাই।। 
- পড়ে পক্ষভুতের বিষম কাদে, দেশের জন্য আত্মা কান্দে, 
আশেতে মরি, উপায় বল শঙ্করী £ 
মা-গো, হলেম অকৰ্ম্মণ্য এ জগতে, সুস্থ লাগে না খেতে শুতে, 
পাখি চায় পালায়ে যেতে, পিঞ্জারের আদর করি ।॥ 
- বড় ভয় লাগে ভবানী আমার এ উভয় শঙ্কটে, 
দে মা ব্ৰহ্মময় ক্ম্ম কেটে, এখন আমি ছুটে পালাই।। 
- হলেম মিছা মামলার অপরাধী, বছু দিনের কয়েদী,_ 
উচিত বিচার কর যদি, তবে পুরে মা মনের আশা। 
এ নিদানে তুমি বিনে এ দীনের আর নাই ভরসা।। 
মাগো, জ্ঞানেন্টিয় জ্ঞানহ্থারে, কর্স্মেজ্রিয় কর্ম্ম করে, 
ভারা কি করে না করে, কর জিজ্ঞাসা। 
কামাদি ছয় রিপুর বশে, মন ভ্রমিছে কুবাতাসে, 
কেবল একটু আমি'র দোষে, আমার হল মা এ দুর্দশা।। 


পরচিতান - মা গো, এই যে করি আমি আমি, এই আমি তুমি না আমি। 


পাড়ন 
কুকার 


সা 


বদ ও ধুর 


_ দেহ ছেড়ে গেলে মা তুমি রব না আমি, মাগো, শুধু থাক্লে 
তুমি না থাকলে আমি, তোমাকে কে বলবে তুমি।। 

- বড় ভীষণ খেলা খেলছ তুমি, শৌকায় পড়ে কীদছি আমি, 
এ অবোধ বালকে, ভেবে দেখ গো কালিকে £ 
মা গো, পুতুল খেলার পুতুল আমি, বাজীকরের মেয়ে তুমি, 
নাচাও তুমি নাচি আমি, ভালমন্দের ভাগী কে।। 

= হরিচরণ বলে ত্বরায় করে তেঙ্গে দে এই খেলা, 
আমি দেশের দিকে করি মেলা, আর ত বেলা বেশী নাই।। 


মনঃশিক্ষার মালসী 
হরিচরণ আচার্য 
_ কত কৰ্শ্্ে এই দুরন্ত জনম পেয়ে মানুষ হলি মন। 
= এসে দুষ্কৃতি দুগতি অতিশয়, তাতে হল না দুৰ্গানাম সাধন।। 
_ মল তোর যে আশায় এ ভবে আসা, আসার সুসার হল কি, 
পথের সন্বল হল কি ঃ চিরদিন পরাধীন বট, পরের জন্য সদায় খাট, 
লাখি খাও আর মাথা কোট, যেমন ধান সানা টেকি।। 
_ মল তোর গলায় দিয়ে মায়াদড়ি বিয়ে সন্ধানে, 
তোরে দশ জনে দশ দিকে টানে, প্রাণে মানে কিসে। 
_ আমার মনরে ভাই, চল সকালে যাই দেশে।। 
- পল জে সঙ ভাটির গাবি সংসদে 
পর এসে তোর হত রে আলিত, $ 


El 


খাদ 





প্র কবিগান সার ও পর্যালোচনা ৯১ 


বলে কেউবা কর্তা, কেউ বা রসরাজ, 
রসের আসে রসে তোকে ডুবায়ে দিত ৪ 
এখন স্বার্থ নাই তোর হস্তে, ফল দেখরে তার হস্তে হতে, 
ভাইরে বুড়া বলদ কোন গৃহস্থে, কয় দিন ভালবাসে। 
- দুর্গা নামে হয় অরুচি অশুচি বাতাসে ।। 
_ কয় দিন সাধু সঙ্গে প্রসঙ্গে, গেলি সাধু সমাজে, রসে রলিনা মঞ্জেঃ 
চিন্লি না সেই চিন্ম়ীরে, চিনির বলদ চিনিস কিরে, 
চিনির বোঝা বয়ে ফিরে, চিনির আস্বাদন কি বুঝে।। 
- সদা পরের বোঝা বয়ে ফিরিস, কেউ নাই তোর আপন, 
পরাধীনতায় চিরদিন যাপন, আপন কর্স্মদোবে।। 
_ এবার ভবের ব্যাপার সারা, তারা তারা বলে দেশে চল। 
ও তোর মন রেখে তার অরুণ চরপে, নাম কর তার পথের সমল 
পর্ণ হবে অপার জপ, বায়ু পিন্ত কফ হবে সমানে প্রবল। 
কে নিবে তোরে তুলসীতলে, কে দিবে মুখে জাহ্বীর জল।। 
_ ও তুই কি করতে কি করলি রে মন, একটু করলি না বিচার। 
= ও তোর যেমনি কর তেমনি পেলি ফল, 
এখন বল দেখি দোষ দিবি আর কার।। 
মন, তোর গলাতে কলসী বেঁধে, ঝাঁপ দিলি সাগর দেখে, কিসে প্রাণ থাকে 
সুখের আশায় তবে এলি, দুঃখের বোঝা বয়ে গেলি, 
(সোহাগ করে চুমা দিলি, দুষ্ট কালসাপিনীর মুখে।। 


॥ 


মনঃশিক্ষার মালসী 
হরিচরণ আচার্থ 
= আরাধনের ধন তারা ধনে, মন কেনে করলি না সাধন। 
= ভবে এসে, মিছে মায়ার বশে, হল বৃথা কাল যাপন।। 
আইলি তবে একদিন যেতে হবে, সকল পরিহরি, 
ও তোর আর বেশী নাই দেরীঃ 
মন রে, কোথায় রবে সুখের সজ্জা, কোথায় রবে খাট পালন্ধের শয্যা, 
(কোথায় রবে তোর সোহাগিনী ভারা, কোথায় রবে ঘর বাড়ী।। 
কিছু নয় রে আমার, মিছে কেন কর আমার আমার, 
একদিন এই দোষেতে পুত্র তোমার, মুখে আগুন দিবে। 
- মন তোমার কি বুদ্ধি হত, ছালিতে চালিয়ে মৃত, 


ও তুই অনৰ্থ চিন্তাতে হলি. এহিকাৰ্ পরমার্থ হীন 

দুঃখের বোঝা মাথায় বৈছ, কথন কান কান হাস, 

যারে প্রাণ দিয়ে মন ভালবাস, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। 
_ অবিরত বহে শ্রোত, ভূগের মত ভাসছ তবার্শবে।। 


£ 
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রগ ও হুর 


সহ 
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পরের বগা সংগ্ৰহ ও প্ালোচনা 


দারা সুত ভবে দেন্ছ যত, স্ত্রী করতেছে সেবা, ছেলে চাদ মুখে কয় বাবাঃ 
মনরে, মন যোগাতে পারবি যত দিন, নানা লোভে সবে রবে তোর অধীন, 
অচল হয়ে তুই পড়বিরে যেদিন, সেদিন কীদবি রাত্র দিবা।। 

কেহ ধন পেলে মন ভালবাসে, কেউ রূপে কেউ গুণে, 

ভবের ভালবাসা স্বার্থের সনে, স্বার্থ বিনে কে শুধাবে।। 

মন তোর কিসের পুত্র, কিসের নারী, কিসের বাড়ী ঘর। 

যাদের আপন বলে রয়েছ ভুলে, নিদান কালে সব হবে পর।। 

মন তোর অসাধ্য ব্যাধি হয় রে যদি, পড়ে থাক যদি দুই এক বৎসর। 

ও তোর এত সাধের পাত্র যারা, বল্বে মরা সকালে মর।। 

ভেবে অনিতা, না ভেবে সত্য তত্ব, জ্ঞানহারা হয়েছ। 

সুখের দিন, ও তোর রবে কত দিন, নিকটে দুর্দ্দিন, সে দিন ভুলে রয়েছ।। 
ঘটে এ দেহের কি পরিণতি দেখ্‌লি রে নিকটে যে দেহ ছিল স্বর্গখাটেঃ 
মন রে, কারো দেহ পোড়ে অনলে, কারো দেহ খায় কাক শৃগালে, 
কারো দেহ নদী সম্প্রের জলে, ভেসে ফিরে ঘাটে ঘাটে।। 


মালসী 

হরিচরণ আচার্য 
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে মা, মানব জনম পেয়েছি। 
কর্মে জন্মতূমে, শ্রমে গো মা, সুধা স্বাদে গরল খেয়েছি।। 
রোগে শোকে পাপে তাপে পুড়ে হলেম ছাই, ভূতের বেগার খেটে যাই 
আমার অস্থি চর সারা করে, সব লুটে নেয় পরে পরে, 
শুধু ছালার মিছে গিরে, মাগো ভিতরে কিছু নাই।। 
রিপুর বশে ধর কর্স্ম সকল খেয়েছি, মা তোর দয়ামন়ী নাম শুনেছি, 
বসে আছি সে আশায়।। 
আমায় এই ক'রো দীন দয়ামর়ী মা. যেদিন হব এ ভবের বিদায় 
যে দিন আমার সে দিন ঘটে, কেহ থাকে কি না থাকে সঙ্নিকটে, 
_আদ্ীয় স্বজন, £ আমার আরাধ্য মূরতি হয়ে, মা তুমি দিও দরশনঃ 
দাঁড়াও এসে কৃষ্ণরূপে, এ চরণে নয়ন সপে, যেন হরেকৃষ্ণ নামটি জ'পে, 
নামের সনে প্রাণ যায়।। 
ভঞ্জন পৃজন সাধন বল নাই মা, আ্রাণের কি উপায়।। 
কেউ করে যাগযজ্ঞ রত, কেউ তীর্থে যায়, কেউ তোর নাম গুপাগুপ গায়ঃ 
আমার মন নিতান্ত পাজি, কার লেগে করলেম কারসাজি, 
'অসৎসঙ্গেরঙ্গরাজী, সকল ভোজের বাজীর শ্ায়।। 
আমি পঞ্চপাপী হলেম্‌ কি করিলেম ভবে, তোমায় দীনতরিলী বলে সবে, 
দীনের কর সদুপায়।। 
যদি করতে চাই তোর চরণ পুজা মাগো বাদী হয় রিপুগণে। 
আমি জবা বিদ্বদল, ভারগীরথীর জল, কি গুপে দিব তোর এ চরপে।। 
সপ্তনী অষ্টমী আদি, আছে তোমার পুজার বিধি, শুনেছি আগমে পুরাণে। 


রত 


নুহ 


সব 





পলঙ্গের গাল সে ও পর্যালোছলা শু 


আমার নাই মা সে সব বিধি, সঙ্ক্জ জীবনাবধি, 

(তোমায় বিস্্ধনের বিধি, আমার এ দশমী দিনে।। 

ভবে ইষ্টানিষ্ট সব তুলেছি, মা নষ্ট ইহ পরকাল।। 

পরমতত্ব সেই পরমার্থ ভুলে, মাগো মা, ভবে এসে খেয়েছি কপাল।। 
তসরের কীট "আপনা জালে, আপনি হয় আটক, তেমনি এই ভবের ফাটকঃ 
সংসার ফাটকেতে আটক থেকে, দুর্গা নাম আসে না মুখে, 

দক্ষিণের পথ খোলা রেখে, দিলেম সব পদে কন্টক।। 


এসে কৰ্শ্মফ্রমে ক্্মভূমে, কত জন্ম লই। 

পেয়ে দুর্লভ জনম মানুষদেহ, মাগো মা, মানুষের ক্র হল কৈ।। 
আমি শিখলেম এক কবির ব্যবসা, বারমাস নৌকাতে বাসা, 

রন বর্ষা সবই একভাবে, একপ আর কতকাল যাবেঃ 

মাগো, মেঘনা পক্মা ধলেশ্বরী, কত নদী দিলেম পাড়ি, 

ভব সমুদ্রের তুফান ভারী, এখন শেষ পাড়ির কি হবে।। 

বেয়ে কবির তরী তরীর কথা পড়েছে মনে, 

কিন্তু বঞ্চিত হলেম সঞ্চিত ধনে, পঞ্চ ভুতের বেগার খেটে। 
পার কর পার কর তারা, কেঁদে হলেম সারা, 

সারা ভব-সমুদ্রের ঘাটে।। 

দেহতরী জীর্ণ-জড়া, তাইতে অসংকর্মের বোঝাই ভরা, 

দাঁড়ি মাঝি সবই আমার বোকা, 2 

যত গুণের পথ ফুরায়ে গিয়েছে, খাড়ির মুখে ঠেকেছে নৌকাঃ 
বসন্তকে বসাও হাইলে, তার কৃপা-বাতাসের বলে, 

যেন গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, পার হয়ে যাই এসন্কটে। 

মা বিনে সন্তানের দুঃখ, মা আমি জানাই কার নিকটে।। 

নৌকার কাঠ ছিল সব বাহাদুরী, খুচল কাঠের বাহাদুরী, 
অনাচারী লোনা জলে বেয়ে, 

লোনায় কাঠ দিয়েছে খেয়ে 

মাগো, বাইন্‌ ছুটে উঠেছে বারি, এ বারি কিসে নিবারি, 

কেমন করে ধরব পাড়ি, এমন ভপ্রতরী নিয়ে।। 

এখন পাড়ির কথা মনে পড়ে কাদি বিশ্রাম, 

আবার ভাঙ্গা মাল ছিড়া বাদাম, 
শালগুড়ার জোর নাইকো মোটে ।। 
ভবসমুক্রের তুফান ভারী, জীর্ণ-তরী আমার, 
শাড়ির বড় ভয়গো মা। 

একে বেলা অবসান, দক্ষিণা তুকান, প্রাণ কাপে অতিশয় গো মা।। 
যত মহাজনের তরী, গেয়ে নামের সারি, পাড়ি দিল সুসময় গো মা। 
আমি বহুদিন প্রবাসে, কাঁদি হা ুতাসে, দেশে যেতে মন লয় গো মা।। 


৬০ 
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পরচিতান _ আমি সন্ধ্যাকালে নৌকা খুলে হয়েছি অবাক। 


পাড়ন 


কুকার 


তু 


= দারুণ ঢেউ দেখে মা করছে আঁখি, মাগো মা তাইতে দেখি, 
বিবেশীর ত্রিবীক।। 

= আমি বিদেশে বাণিজ্যে এসে, বিদেশে বিদেশীর বেশে, 
এত ক্রেশে আর কতদিন রব, দুঃখ কা'র কাছে জানাব 
মাগো, দীড়ায়ে সমুদ্রের কুলে, াকি দু্গ দুর্গা বলে, 
পার করে দাও মায়ের ছেলে, আমি মায়ের কোলে যাব।। 


স্বার্থের মালসী 
হরিচরণ আচার্য 

= বাল্য পোগণ্ড যৌবনের শেষে, হল বার্থকা সঞ্চার। 

_ মাগো, এজীবনে দেখলেম যত, সবই কেবল স্বার্থে রত, 
পরমার্থ কৈ, স্বার্থময় সংসার।। 

- মাগো, পিতার স্বার্থ পুত্রের প্রতি, ধনোপার্জ্জন সুখ সম্পত্তি, 
ভাইয়ের স্বার্ণ ভাইয়ে রোজগার করুক, নৈলে ভিল্র হয়ে পড়ুক 
গুরুর স্বার্থ বার্ষিক আদায়, শিব্যের স্বার্থ কম দিয়ে বিদায়, 
পুরোহিতের স্বার্থ বড় ধনী যজমান মরুক।। 

= কেবল স্বার্থ স্বার্থ করতে করতে সংসার সাগরে, 
যত মীনরূপে মা মানুষ মরে, স্বার্থপরের স্বার্থের জালে। 

- স্বার্থপর সংসারে এসে, সবে মন্ত স্বার্থের বশে, 
স্বার্থ বিনে আর ত নাই ভূতলে। 

- স্বার্থপর মা যে সব ধূর্ত, তারা উদ্ধার করতে নিজের স্বার্থ, আকাশের চাদ 
দেখায় মৰ্ত্য লোকে £ আবার যার দ্বারা মা স্বার্থ করে, স্বার্থ বিনে দুদিন পরে, 
তারে মারতে গর্ত করে রাখেঃ এমন ভাগ্য কবে পাব, পরমার্থ তত্ব নিব, 
আমি নিয়স্বার্থ প্রেমরাজে যাব, তারা তারা তারা বলে। 

_ যেদিকে চাই সেদিকে মা স্বার্থের খেলা খেলে ।। 

_ মাগো, জামাইয়ের স্বার্থ স্বশুরবাড়ি, পড়ার খরচ বাবুগিরি, নারীর স্বার্থ ধনী 
স্বামী পাব, আমি সুখ সম্মানে রব 
কোন সতী অনুরাগে, মরতে চায়না পতির আগে, 
সতীর স্বার্থ ৃদে জাগে, এই বুড়ায় ম'লে কি খাব।। 

- আবার পুত্রহীন বিধবার স্বার্থ তনয়ার উপরে, 
লব অর বস্তু আদায় করে, মনের মত জামাই পেলে।। 

_ বিনে স্বাৰ্থ সাধন, কেহ মা কমন, কথা কয়না বদন তুলে। 
মাগো, স্বার্থ না থাকিলে, কুটুম্বেরি দলে, চিনে না কু চিনা দিলে।। 
যং সামান্য স্বার্থের আশে, পরে এসে আপন বলে, কর্তা নমস্কার নমস্কার, _ 
আমি আপনার পিসতুত ভাইয়ের সন্বন্ধীর ছেলে।। 


পরচিতান - স্বার্থময় সকলি দেখি যে দিকে নয়ন ফিরাই। 


সুর 


Ey 


₹ তর এরা 


খাদ 
কুকার, 
মিল 
অন্তরা 
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_ এই যে ভাই মরিলে ভানমী কান্দে, সেও একটু স্বার্থের গন্ধে, 
বাবার বাড়ির আর 'নাইয়র' আশা লাই। 

 শিক্ু-যাকৃজেহ স্বার্থের উপর, বোকা ছেলের পরণ কাপড়, 
তেহার পর্বে জুটে কি না জুটে, ও তাদের আব্দার কি আর শ্বাটেঃ 
উকিল মুল্সেফ ডিপুটি ছেলে, পূজার বন্ধে আসবে বলে, 
সাতদিন আগে ধান দুর্বা তুলে, 
কত নারিকেলের চিড়া জিরা কাটে।। 

= হরিচরণ বলে স্বার্থ বিনে কারো মন কেউ পায়না, 
মাগো নিষ্ফল বৃক্ষে বানর যায়না, বলে গেছে ডাক গোয়ালে।। 


- মহামায়া এই মানবকায়া, এসব তোর মায়ারই কৌশল। 

_ দেহে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম, আহার বিহার বিলাস ঘুম, 
চলছে ধুমাধুম, দমবাজি কেবল।। 

- কত সঙ করালি শঙ্করী গো সংসারে 'আনিয়াঃ বাল পোগন্ড 'আর কৈশোরাদি 

যৌবন জর! দিয়াঃ মাগো, দেহের ইস্সিয়াদি যত ইতি, যার যার কর্মে দিল 

ইতি, যো আদমী কিনেগা হাতি, আদমী ছুট গিয়া।। 

এখন এক বিষয়ে পাগল হলেন, দেখে ঠেকে শিখে, 

বৃষ বৃদ্ধ হলে সেই বৃষকে, যতন করে কোন্‌ কৃষকে। 

_ ধরলো বৃদ্ধকালে রোগে, পশুর ভাব অন্তরে জাগে, 

শিশুর ভাবে সাজাইয়া দে আমাকে।। 

অচল হল সচল তনু, অচল উঠতে বসতে কটি জানু, মাটিতে ভর করে চলে 

কার্য, £ রাস্তায় হাঁটিতে লাঠিতে করে শরীরের সাহাযাঃ ক্ষুধায় তৃষণয় 

শুকায় জিয়া, কষ্টে কাটাই রাত্রি দিবা, বলি মাগো মা বাবাগো বাবা, দু্গানাম 
আসে না মুখে। 

= কিবা ছিলেম কিবা হলেম, মরি গো সেই দুখে।। 

_ এখন শুভ্র বরণ কৈল ধারণ, দাড়ি গৌকে চুলে, গেল পান সুপারি মুড়কি 
মুড়ি, দস্তের অন্তকালেঃ মাগো, এখন একলাফে আর যাইনা লঙ্কা, কাকালি 
হয়েছে বন্ধা, শমন রাজায় বাজায় ডঙ্কা, এই বুড়াকে ধরবে বলে।। 

_ এখন নয়নে নাই দৃষ্টিশক্তি কি দিবা শী, 
চিনা মানুষ চিনতে নারি, চেয়ে থাকি মুখের দিকে।। 

_ বুড়া ত হয়েছি সব সুখ গেছে সরিয়া। 
এখন অন্ধকারে চলাফেরা লোকের হাতে ধরিয়া।। 
স্থাস ঘন ঘন, আর তব পদে নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ, 
মাগো. তারা তারা বলে যেন, যেতে পারি মরিয়া।। 


পরচিতান - দুইটি অকার আদি গুপনিবি, বুড়াকে খোঁড়া করেছে। 


রগ তর এরই 


ED 


Ef 





বঙ্গের কৰিগাচৰ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


= বড় কষ্টে যায় মা রাঝ্রিদিন, পরের দশা পরাধীন, 
মাগো, আগের দিন বাঘে খেয়েছে।। 

_ এখন সোন দিয়ে পাকা চুল বাছি সঙ্কোচে সরমে, আনলেম পাকা চুলের 
পাকা কলপ সবই মনহরমেঃ মাগো, বৃথা তোর বিরুদ্ধে দাড়াইলে, পাকা 
দাড়ি পাকা চুলে, কি হবে আর কলপ দিলে, যখন তলপ দিল যমে।। 


_ জীবের কর্মফল ভোগবার তরে ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম বারে বার। 

- ভুলে ধরম করম পরম পদার্থ, মা কেবল অনর্থ অর্থ চিন্তা সার।। 

_ কিসের ধর্ম, কিসের কর্ণ, টাকা হলো কলির বন্দ, বৃথা জন্ম, যার না আছে 
টাকা, ৪ ও তার বৃথা ভবে থাকা, মাগো £ লোহার সিন্দুক ঢেউ টিনের ঘর, 
যার আছে সে শুশের সাগর, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাসাগর, হাতে টাকা না 
থাকলে হয় বোকা।। 

_ দেখলেম গুরুর মন্ত্র নিবার আগে শুরুর বরণ কিনতে লাগে টাকা, 
বার্ষিক দিতে হয় টাকা, শুন্লে টুন টুন্‌ শব্দ মধুমাখা, মানিনীর মান রয়না। 

- দুর্গে, দেখলেম ভেবে, টাকা অভাবে সৎ স্বভাবে, সতের পরিচয় হয়না।। 

_ সংসারে যে হয় নিধনী, ও সে হক্‌ না গুণী, হক্‌ না জ্ঞানী, কেবা করে 

আদর £ ও তার ভাত হলে বাঞ্জন হয় না, ধুতি হলে হয় না চাদর $ 

ধনী বন্ধুর বাড়ী গেলে, চিনে লা সে চিনা দিলে, 

কিছু টাকা পয়সা চাবে বলে, ডাকলে কন্যা কয় না। 

ধনহীনের মা অসার জীবন, ভার কেহ তার লয়না, 

= টাকা থাকলে ঘোর জঘন্য, সেও হয় সমাজে মানা, ধন্য ধন্য টাকার কি 

মহিমা, £ টাকায় খুন করে পায় ক্ষমা হ মাগো, টাকা জীবের সাকার প্রভু, 

টাকা হীনের মান নাই কু, টাকাতে রামমাণিক বাবু, হাতে টাকা না থাকলে 
কয় রামা।। 

অতি গণ্ড মূর্ণ ভেড়াকান্ত, সে যদি হয় লক্ষীমন্ত, সভায় বসলে পরে- 

সবে তার কথাতে হয় হয় করে, বিরুদ্ধে কেউ কয়না।। 

- অৰ্থহীনের স্বার্থ কি বেঁচে, কোন আত্মীয় স্বজন যায় না কাছে।। 
হলে অর্থহীন, করতে হয় ক্ষণ, যমের মত কত মহাজন কঠিন, 
দিন দিন ঠেকায় পেঁচে। 
কারো চক্রবৃদ্ধির দায়, বাড়ী জমি যায়, আসলে গসুল কি এ জন্মে আছে।। 


পরচিতান - টাকা পয়সাতে সবে বাধ্য, অসাধ্য সাধ্য হয় কত। 


পাড়ন 
কুকার 


_ কত উৎকৃষ্ট লোক অর্থের অভাবে মা, নীচ নিকৃষ্টের হয় গো আশ্রিত।। 
_ ধলী লোকের নারী লোকে, খেয়ে পরে মনের সুখে, কর্তার ডাকে থাকে 
'অনুগতা, 2 তিনি সতী পতিব্রতাঃ মাগো, গরীবের স্ত্রীর নাই সে স্ফৃ্তি, পতি 
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করে দাস্য বৃত্তি, আশুন চাইলে আগ মুর্তি 

আবার কথায় কথায় শা তার মাথা।। 

টাকায় পাকা করে কীচা লোকে, পরের ছেলে বাবা ডাকে, 

না থাকে যার যোত্র, ও তার অতি কষ্টের কন্যা পুত্র, বাবা ব'লে কয়না। 


জমিদারী মালসী 

হরিচরণ আচার্থ 
মা তোর কর্মক্ষেত্র কি বিচিত্র, আসামাত্র দিলি কর্মভার। 
এসে কর্মক্ষেত্রে কাশীতে, পড়েছি চৌরাশিতে, 
ভবে আসিতে আশি লক্ষবার। 
শুনি তুই মা রাজরাজেন্বরী, তোর রাজ্যে রায়তগিরি করিতে এবার, ৪ হুল 
বাসনা আমারঃ মা, দিলি চৌহন্দী জমি এক প্রস্থ, পরিমাণ সাড়ে তিন হস্ত, 
জমি যত দীর্ঘ তত প্রস্থ, আমি তার ইজারাদার।। 
(ষোল প্রজা খানাবাড়ী, তাহারা বিষম আনাড়ী, হল জনে জনে। 
নাই কবুলিয়ৎ পাটা লেখা, তাইতে 'আইনের ঘরে পলেম ঠেকা, বোকা 
পেয়ে ধোকা দিয়ে মোরে, ২ মাগো, প্রজায় করে খাজনা বন্ধ, কিনি খেলাপ 
করে £ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি, লাগল বিষম আড়াআড়ি, মাগো প্রায় করে 
দশ আইন জারী, আমাকে লা মনিব মানে। 
জোটের মহল খাস দখলে আনি কি সন্ধানে ।। 
মাগো, কি দিয়ে তোর জমা দি, খাজনা করতে তমাদি প্রজ্ঞায় দক জোটায়,ঃ 
এখন কেবা গোল মিটায় £ মা তাতে বিপক্ষে নাই প্রজার অন্ত, ওলাওঠা স্বর 
বসন্ত, তারা এক এক বেটা মূর্তিমন্ত, কখন শ্রাপান্ত ঘটায়।। 
একশ বিশ বৎসরের ম্যাদে নিয়েছিলেম পাটা, নাই কবুলিয়ৎ মালটন বাটা, 
মন চিঠা পাই সনে সনে ।। 
'অনাদায়প্রজামহলে খাজনা আদায় নাজি। 
এখন কি দিয়ে বা রক্ষা করি,শন্তরী তোর লাটের কিনি ।। 
কাস সমুদধে প্রবল শ্রেতে, রাজ্য গেল অধঃপাতে, 
হতেছে মা দিনে রেতে ভগ্র শিকতি। 
আমার তালুক হল বাজেয়াপ্ত বিহনে লপ্ত পয়জি।। 
মা তোর খাসমহলের তহসীলদার, তালুক আমার তুলেছে লাটে। 
ও সে দিয়ে উৎখাতের নজির, পাঠাল সমন নাজির, 
আমায় লামারে দিতে ঘর কেটে।। 
আমার এই জমির আধাআধি, হয়েছে গর আবাদি, নদনদীভরা, $ তবু জমা 
দিই চরা ঃ মা আমার মেটুক জমি ছিল খাসে, ফসল হয়না চারি চাষে, জমির 
অবিদ্যা অশরন্ধা ঘাসে, হয়েছে অনুর্বরা।। 


৮ 


বর 


পরচিতান 
পাড়ন 


কুকার 


মিল 





- আমি হারা হয়ে মৃলধনে, কুল নাই নিদানে, কি দুর্দিনে দেনায় পড়িলাম।। 

_ মাগো, কত জন্মের দেনা হয়ে, এ জন্মেতে করে বিয়ে, খতের খাতক হয়ে 
রই, £ দেনার মতো পাতক কইঃ মা গো, তবু সে মহাজন হয়না 
(সোজা, কার শাপে কার পাপের বোঝা, 
ষোড়শ উপচারে দিয়ে পুজা, দেনার বোকা বই।। 

_ আছে মহাজন মোর শত শত আমি কত দেনা- 
শুনি চর্ুদিকে দে না দে না, হাতে নাই মোর কানাকড়ি। 

= ঘরের দেনা পরের দেনা, খেটে মলেম দেড়াদুনা, 
এই দেনা কি দিয়ে শোধ করি। 

_ মাতৃদেনা পিতৃদেনা, এ জ্মেতে শোধ হলনা, মন ভালনা তোর হল না দয়া, 
আমি গদাধরের পাদপান্সেতে পিণ্ড দেই নাই গয়া, $ ইহ পরকালের দেনা, এ 
দেনা মা বিষম দেনা, আছি শমনরাজার খাজনার দেনা, শীঘ্র হবে দশ আইন 
জারি। 

- দিবানিশি দেনার স্থালায় দ্বলে ছ্বলে মরি।। 

= হোক না বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি, থাক না প্রতুৎপন্সমতি, মহৎগুণে মহাশয়, $ 
দেনায় সব গুণ করে ক্ষয়ঃ মাগো, কোন ধনী বন্ধুর কাছে গেলে, সমাদর 
নাই তার কপালে, টাকা কর্জ চাবে বলে, ভয়ে মুখ ফিরায়ে রয়।। 

_ দেনায় যে পড়েছে সেই বুঝেছে দেনার কত কষ্ট, 
হয়ে অভাবেতে স্বভাব নষ্ট, লোকে বলে ভষ্টাচারী।। 

_ হয়ে দেনা অতিরিক্ত, মন বড় বিরক্ত, মুক্ত কর মা মুক্তকেশী । 

'দেনার কি বিষম যাতনা, নয়কো কম যাতনা, 

যম যাতনা হতে অনেক বেশী।। 

'দেনার চিন্তা যার অন্তরে, নামের মালা থাকলে করে, 
হরে পয়সা হরে হরে, জপ করে দিবা নিশি। 


_ দেনায় উচ্চলোকে তুচ্ছ করে, বিধাতা বিমুখ। 

_ দেনায় থাকেনা মানুষের জন, সুজন হয় কুজন, তার ভোজন শয়ন 
কিছুতেই নাই সুখ।। 

_ দেনায় সিংহ হয় শৃগালের মতো, সুহাদবন্ধু আছে যত, তার কাছে কেউ 
দাড়ায় না, হ ঘৃণায় নামটি কেউ লয়নাঃ দেনায় জব্দ দেখলে অনেক লোকে, 
শ্যামবানুকে শ্যামা ডাকে, প্রাণপ্রেয়শীহাস্যনুখে, দুটো মিষ্টি কথা কয়না।। 
মা 

গলে পড়ে ফাঁসির দড়ি ।। 
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= বাল্য পোগণ্ড কৈশোরের শেষ, যৌবনে করলে প্রবেশ, 
শুভ বিবাহের আছে ব্যবহার 

_ দেখলেন কারো বিয়ার নাগরালী, কারো বিয়ায় তহবিল খালি, কেহ করে 
বিয়ে থাকে ক্ণে বন্ধ হয়ে £ কারো বিয়ায় নরসমাজে, অনন্ত নরকে মজে, 
হজুরেতে মজুর সাজে, নিজের গাহটের টাকা দিয়ে || 

_ কিন্তু আমার বিয়ার অধিবাস ত হয়ে গেছে সুখে, 
আমায় সকালে দেউক বন্ধুলোকে, বিয়ের কান করাইয়ে। 

_ আমার মন রে ভাই, আমি করব সাধের বিয়ে।। 

_ বিয়ের কন্য্য মৃত্যুকন্যা, পাত্রী রূপ লাবণ্যে অতি ধন্যা, দৃষ্টিমাত্র প্রাণ 
কাড়িয়ে লয় আমার স্বশুরবাড়ী শ্রশানপুরী, বাবুগিরির আসতেছে সময়ঃ 
ল্মকর্তা পদ্মযোনি, পুরোহিত তার অপ্রদানী, দিবে ত্ডুপিণ্ড ক্ষীরভোজনী, 
হরিধ্বনি দিয়ে। 

_ বহুদিন এই বিয়ের আশায় আমি আছি চেয়ে। 

- আমার স্বজাতি বেহারা যত, গামছা প'রে সময় মত, নিবে কাধে তুলে $ 
চলন দিবে নদীর কুলেঃ ঢোল কীসী নাই এই উৎসবে, খোল করতাল বাদা 
হবে, বিয়ের গীত সকলে গাবে, মুখে হরিবোল হরিবোল বলে।। 

= যত ভুতপিশাচ সব লাঠিয়াল হবে, লাঠি খেলায় সাজ্বে _ যত প্রেতিনীরা 
খেমটা নাচ্‌বে, সুখের মজলিস পেয়ে ।। 

_ নৃতন বস্তু পরে করব বিয়ার বাবুগিরি। 
পাশাখেলার জন্য দিবে অষ্ট কড়া কড়ি।। 
বিয়ের ঘট বসাতে হবে, মাটির কলসী সঙ্গে যাবে, - 
মুখচল্ট্রিকায় উঠাবে, সবে মিলে ক'রে ধরাধরি। 
তখন বাজীর কিল্লায় আগুন দিবে, সবে ব'লে হরি হরি।। 


পরচিতান - যেদিন বিয়ের সুযাত্রা করি, স্বশুরবাড়ী করিব গমন। 


পাড়ন 
কুকার 


মিল 


চিতান 
পাড়ন 


- এই বাড়ীতে যার! যারা বাড়ীঘর সব দিবে ঝাড়া, গোবরছড়া এই 
মঙ্গলাচরণ।। 

_ বিয়ের আয়োজন হবে যথেষ্ট, আশ্রকার্ঠ চন্দনকান্ঠ, তিল তুলসী হাতে, 2 
চলবে বরযাত্রী সব সাথে 2 কেউ ধরবে না আমার কটি, কাচা বাশ আর 
ছেঁড়া চাটি, ছেঁড়া বালিশ ছেঁড়া পাটি, যাবে বরশহ্যার জন্যেতে ।। 

- আমার বিয়ার পরে বাড়ীর খরচ মহেশে চালাবে, 
শ্রম আদঞ করে কোলে নিবে, ধান্য দুর্বা দিয়ে।। 


সংসার নাটক মালসী 
হরিচরণ আচার্য 
- দেখলেম এ সংসার নাটাশালায়, নানারূপ নাটকের অভিনয়। 
_ প্রথম গর্ভান্ধ, আর যত সব অন্ধ মা, অন্ধে অস্কে সব অসংখ্য ভাব উদয়।। 


৭০ 


সহ কত্ত 


Ey 


পরচিতান 
পাড়ন 
কুকার 


মিল 





বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


- প্রথম গার্ভাঙ্কের পর যে অন্ধ, জয়ঢাক ঢোল কাসী শব, কোন সিনে বাজে 
মনের মতন £ কত কত হুলুধ্বনী, কত কত জয় ধ্বনি, ধনীর আলয় হয় ঠিক 
ফেন আনন্দ নিকেতন 2 
কোন সিন্‌ যায় কত গৌরবে, কোন্‌ সিন্‌ যায় মহা রৌরবে, 
অভিজ্ঞ বই জানেনা তবে, কোন অভিনয়ের কখন হবে যবনিকা পতন।। 

= দেখলেম কত সিনে কত জনের আস্মীয়গণ ছিল, 
যখন সিন্‌ ফুরাইল, দুর হয়ে গেল, পিতামাতা বন্ধু আাতা। 

- সংসার নাটকের কি রস, মাগো বীররস করুণরস হাস্যরস রুদ্ররস, 
একেক রসের বশ, একেক রসের একেক অভিনেতা।। 

_ কেহ আসে রাজার সাজে, তখন তাহার পূজার ডদ্কা বাজে, মনে বোঝে 
আমি লক্কাপতিঃ তখন কেউ নমস্কার কেউ শ্রণাম,কেহ জানায় জনাবে 
সেলাম, তারই গোলাম তাবেদার হয় যত ইতি £ ধরা কম্প যার শাসনে, 
আবার দেখি আর এক সিনে, মাগো জলন্ত চিতার আগুনে, বাঁশের বাড়িতে 
তার ভাঙ্গে মাথা। 

- তোমারই এই নাটকের দল তুমিই দলের নেতা।। 

_ কেহ বৃদ্ধি করতে নিজের তেজ, হাপ্‌ প্যান্ট পরে ঢেকে লেজ, কত বানর 
সাজে নরাকৃতি £ কেহ নব রসের সেজে রসিক, বছুকালের হয়ে মুখিক, পৃষ্ঠ 
হতে ফেলে দিল গণপতি $ কেউ নিজে সুবোধ বলিয়ে, মদ খেতেছে দুখ 
ফেলিয়ে, প্রতিষ্ঠার হোমেতে আগুন স্বালিয়ে, সর্বস্থ ঢালিয়ে দিতেছে 
পূর্ণাফৃতি।। 

- দেখলেম কোন সিনে কারো কথা কেহ ত শোনেনা, 
আবার কোন সিনে কেহ মানেনা, কোন মান্যমানের কথা।। 

_ দেখলেম কুলীন সব ভদ্রলোকের, মেয়ের বিয়ের নাটকের, কতখানে 
কতকিছু হতেছে। গরীব ভয্েলোকের কত মেয়ে, বসনে কেরোসিন দিয়ে, 
পুড়ে মরে বিয়ের সাধ মিটায়েছে।। তবু কুপ্রথা থামেনা, জামাইবাবুব দাম 
কমেনা, সৰ্বদা অভিনয় হইতেছে। কত একছার লেক্চার শুনিয়ে, লাউডার 
একসেলেন্ট কয়ে, ক্ল্যাপ দিয়ে কবুতর উড়ায়েছে।। 

_ দেখলেম কত সিন, নুতন প্রাচীন, একেক সিনের একেক অভিনয়। 

- শুধু পরিবর্তন নূতন নৃতন দেখি মা, মাগো সকলের সমান রুচি নয়। 

_ দেখলেম এই নাটকের প্রাচীন সিন, সতী নারী কোন দিন, পতির চিতায় 
পুড়ে মরে শান্তি পায় £ তারপর হয় সতীদাহ, ধরে বেন্ধে অহরহ, তাহা 
উঠাইল রাজা রামমোহন রায় £ নেতারা সব বিপক্ষ হয়ে, নিষেধ করে 
বিধবার বিয়ে, আশি বৎসরের বুড়া কর্তা হয়ে, কালিকা পৃজিয়ে বালিকা 
বিয়ে কর্তে যায়।। 

_ এখন নাটকের সব নূতন মাত্রা, নাই পুরাতন যাত্রা, 
আর কি শুনব না পুরাতন যাত্রা, রামলীলা শ্যামলীলার কথা।। 


মিল 


চিতান 
পাড়ন 


> 





তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি মা, কেন সৃষ্টির প্রতি কোপ । 
_ তোমার জগ্ধাত্রী নামের ফল কি মাগো, করলে এই কলিতে লোপ।। 
_ এবার ভীবণ দৃশ্য শ্রী্কালে. সৃষ্টি গেল বৃষ্টির জলে, 
ভ্রীহট আসাম £ তুমি জীবের প্রতি বান $ 
উত্তরে নাই শস্যের বশে, তার পরে দক্ষিণে ধ্বসে, 
নোয়াশালির কিয়দংশ, শেষে নিলি চট্টপ্রাম।। 
- আবার পশ্চিমবঙ্গে এ কি রঙ্গ রণরঙ্গিপী, 
(লোকের ধনে প্রাণে স্থানের হানি, শুনি পত্রিকায়। 
_ খণ্ড প্রলয় গো, মা ভীষণ কাণ্ড এ ধরায়।। 
- কোপ দৃষ্টিতে পাতলি বুঝি সৃষ্টি নাশের ফাদ, 
লোকের বিপদ ঘটল, ভেঙ্গে ছুটলো দামোদরের বীধ £ 
কি ভয়ানক জলপ্রবাহ, এমন আর দেশে নাই কেহ, 
কত শত শত মৃতদেহ, জলে ভেসে যায়। 
= শ্রাবণ মাসে প্লাবন এসে একি নিরুপায় ।। 
যখন ঘর বাড়ি সব ডুবলো জলে, মানুষ উঠলো চালে চালে, 
হায় একি নিদান £ কেহ বৃক্ষে নিল স্থানঃ সব ভেসে যায় শ্রোতের জলে, 
কেবা কারে ধ'রে তোলে, পত্নী ধরে পতির গলে, জলে ডুবে হারায় প্রাণ 
- কারো কারো স্ত্রীপুত্র সব, কোথায় গেল কেবা তালাসে, 
কারো নাই ঠিকানা নিরুদ্দেশে, ভেসে যায় কোথায়।। 
- বিপচসের সৎসাহায্য মহৎ কার্য, করছে স্বেচ্ছাসেবক দলে। 
করল পারোপকার পরম পূণ্য, ধন্য রে স্কুলের ছেলে।। 
কেহ শক্তি অনুসারে, প্রাণপণেতে চেষ্টা করে, 
যারে পারে তারে ধরে, নৌকাতে তোলে। 
(কেহ পরের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়ে, কপ দিয়ে প্রাণ ত্যজেছে জলে।। 
= ব্যাপার ক্ষ নয় রুত্রজায়া গো, রু্র বিংশতির এই ফল। 
হাওড়া বর্তমানের দুঃখ ভয়ঙ্কর, উঠলো বৃক্ষের উপর জল।। 
যারা এই বন্যাতে বাঁচলো প্রাণে, তারা এখন ঘোর নিদানে, 
গাড়াবার স্থান নাই, $ কারো নাইক বন্ধু ভাইঃ 
শসাক্ষেত্রের নাইক চিহ্ন, ঘর বাড়ী নাই অঙ্গ শূন্য, 
শয্যা নাই শয়নের জন্য, লোকের কর্্মমেতে ঠাই।। 
_ কিছু রক্ষা আছে এই বিপদে পেয়ে ওসব বার্তা, 
যদি গভর্ণমেন্ট বড় কর্তা, দেশের দিকে চায়।। 


দুক্তিক্ষের যালসী 
- তারা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আদি তোমার কটাক্ষে। 
- এই যে পূর্ববঙ্গের পূর্ব অংশ, মাগো মা ধংস হল দুর্ভিক্ষে 
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পর্বের লিগা সংগ্রহ পর্যালোচনা 


= লাগল ইংরাজ আর জার্শ্মানীর যুদ্ধ, সমুদ্রের পথ তাইতে র্ধ, 
বন্ধ হল ভারতের বাণিজ্ঞাঃ ধনী মহাজন অধৈর্য, মা গো মা, 
সে কাল যুদ্ধের প্রলয় বাতাস, সব দেশের লোক হল হতাশ, 
পূর্ববঙ্গের যে সর্বনাশ, শুনে কার প্রাণে হয় সহ্য।। 
_ ও সেই ময়মনসিংহের পূৰ্ব সীমা ঢাকার পূর্ব ভাগে, 
মানুষ শেতেছে দুর্ভিক্ষ বাঘে, উপায় কিবা বল।। 
- জ্বীহটের জী নাই মা কালী, ত্রিপুরা আর নোয়াখালী, অধঃপাতে গেল।। 
_ অনেকের নাই অঙ্গ বস্তু, অনেক লোকের বুকে দুঃখের অস্ত, 
কর্তে নারে পিতামাতার সেবা £ 
কারও ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় দ্ধ, বাবাকে কয় খেতে দাও বাবাঃ 
এই দুঃখ দুর করবে বলে, ফাস দিয়ে কেউ বৃক্ষে ঝুলে, 
আবার কেউ পড়ে রেলগাড়ীর তলে, মানবলীলা সাঙ্গ কৈল । 
অন্ন বিনে অঙ্নপূর্ণা দেশ গেল গেল ।। 
শুনলেম ব্রাহ্মাপবাহিড়া নবিনগর, কসবা হোস্না মুরাদনগর, 
এসব খানায় কষ্ট নানারূপে দুষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রকোপেঃ 
মাগো, এ দুর্ভিক্ষে দুঃখ হর, দেশের দশা চক্ষে হের, 
রক্ষাকালী রক্ষা কর, তোমার অপর্ণা রাপে।। 
- মা তুই নানা দেশে নানা রূপা, বঙ্গদেশে কালী, 
মা তুই মা হয়ে সব সন্তান খাইলি, এ দুঃখ অন্তরে র'ল।। 
অঙ্পূৰ্ণা নামটি নিলে অন্ন মিলে, শিবের লেখা দেখা যায় গো মা । 
তুমি অগ্নদারূপিনী হয়েছ কোপিনী, জীবের কি হবে উপায় গো মা।। 
এবার দুর দুর্ভিক্ষে দেখেছি স্বচক্ষে, দুঃখে বক্ষ ফেটে যায় গো মা। 
থেকে দুই তিন দিন উপবাস, ছেলের মুখের প্রাস, 
মায় কেড়ে নিয়ে খায় গো মা।। 
_ তুমি খ্রিপুরায় ্রিপুরেস্বরী করলে তৃপহীন।। 
_ লোকের আস বিনে অন্নপূর্ণা মাগো মা, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ ।। 


॥ 


_ হল শস্যশূন্য বসুক্ষরা, সব জিনিসের মুল্য চড়া. স্বরায় তারা তার এ সঙ্কটে 8 


তোমার কৃপায় কি না ঘটে, মাগো, 

ভিক্ষা হল সবার শিক্ষা, তিক্ষুকের কি মিলে ভিক্ষা, 

সরবনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা, কৈল নয় টাকা মন পাটে।। 
_ যা হউক অন্য লোকের অন্য উপায় কষ্টে সৃষ্টে চলে, 

হরিচরণ বলে কবির দলে, ব্যবসার কি উপায় বল।। 


beso a) 
2 ০০০০ oA 
_ জীবের পক্ষে তুই বিপক্ষে. মরি দুঃখে গো মা - হল দুর্ভিক্ষে অলয়।। 
এইবার বরিশাল ফরিদপুর ঢাকা. ময়মনসিং ত্রিপুরা, 


সব 





পর কলিগাল সংগ্রহ পর্ালোচনা 


হল জীবের দুঃখ, ঘোর দুর্ভিক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া। 

মাগো, নাই চাউল নাই টাকাকড়ি, বাজারে লাই মাছ তরকারী, 
মুগ মটর আর বুট খেসারী, সমস্ত জিনিস চড়া।। 

শুনি অনপূর্ণা নামটি নিলে, জীবে অপ পায়,- 

কেন সে নাম নিয়ে এ অনুপায়, কষ্ট পাই কপালের ফলে। 
অপূর্ণ গো মা, কেন নপূর্ণা নাসের ফল না, ফলে না কলিকালে।। 
মা হয়ে বিমাতার মত দিবে কত দুখ, 

সদা হা আল হা অন বলে, ক্ষুধার স্বালায় কাদঙ্ছে দেশের লোক । 
অশেষ দুঃখ এ দুর্ভিক্ষে, ভিক্ষুকের মিলে না তিক্ষে, 

হল সৰ্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষে, রেঙগুনের আতপ চাউলে। 

আউশ ধান্যের আশা ছিল সেও নিল জলে।। 

এবার দেশে দিল দুঃশ দুর্ভিক্ষ রক্ষী, 

কারো দিনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসী। 

কেহ কধাতুর সন্তানের বদন, দেখে দুয়শে করে রোদন, 

ভবের মায়া করে ছেদন, গলেতে দিয়েছে ফাসী।। 

কেহ দু'দিন পরে লস রেঁধে কার্যে যায় বাহিরে,- 

কেহ সেই অঙ্গ খায় চুরি করে, মারতে আসে ধরতে গেলে।। 
মরি দুখে এ দুর্ভিক্ষে সব হল মাটি। 

যার যা ছিল সকল গেল, কেহ বান্ধা দিয়ে খেল, কলস ঘটিবাটি।। 
কেহ কেহ হাটে হাটে, উদরের দায়ে চাউল লুটে, হয় ফাটাফাটি । 
দীন দৈন্য ক্ষুধায় কষিগ, কেহ একবেলা খায় আম, এক বেলা কটি ।। 
আবার জীবের কিবা অদৃষ্টের ফের, দুধের সের চারি ীচ আনা। 
গান্জীগণে তৃপ বিনে, দিনে দিনে গো মা-অতি হয়েছে ক্ষীপা।। 
কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সংসারের এই প্রথা; 

মাগো অঙ্গ বিনে প্রাণে মরে কেমন দুঃখের কথা। 

আছ অঙ্নপূৰ্ণা মূৰ্তি ধরে, কাশী্থরী কাশীপুরে, 

সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, (তবে) পুরের প্রতি কি মমতা।। 
হরিচরণ বলে কবির দলে লাভের আশা তফাৎ, 

মাগো বিশ জনের দুই বেলা ভাত, কিসে যোগাই এই আকালে।। 


হরিচরণ আচার্ 
তারা, সৃষ্টি স্থিতি শ্রলয়কারিশী শিবের তত্তেতে শুনি। 
এবার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নাই তোমার, উঠলো ভারতে হাহাকার ধ্ানি।। 
হল ইউরোপে প্রলয় হিহ্ন, চল্লিশ অস্কৌহিলী সৈন্য, 





রাম-রাবশের যুদ্ধের পন, হয় নাই এমন যুদ্ধ ।। 





পুণের কবিগান সংগ্রহ ও পর্ধালোচনা 


_ কোথায় রণের অনল হল প্রবল, বিদেশ ইউরোপে, 
এবার ভারতবর্ষ ভয়ে কাপে, সেই রণ উপলক্ষে 
রপরঙ্গিনী জয় দে ইংরাজ পক্ষে।। 
_ আমরা সব ভারতের প্রজা সরল সোজা লোক, 
শুনি দুর্বলিস্য বলং রাজা, চাপক্যের এই শ্লোক ই 
হউক যুদ্ধ সমুদ্রের পারে, শক্তি দিয়ে ইংরাজেরে, 
তুমি রক্ফাকালী মূর্তি ধরে, ভারত কর রক্ষে। 
= দেশ গেল দেশ গেল সবে বলতেছে একবাক্যে 
শুনি জলযুদ্ধ হয় স্টীমারে, স্থলযুদ্ধ হয় সমুগ্রের পারে, 
ব্যোময্যানে রণ শূল্যেতে থেকে এমন রণ দেখছে কে। 
হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্তে ধরা অভিষিক্ত, 
এবার ইচ্ছামত নরের রক্ত. খাউক ভূষন্ভী কাকে।। 
_ আগে রামায়ণ মহাভারতে রথের কথা শুনি,- 
এবার ব্যোমযানে ইংরাজ জার্মাপী, দেখান প্রত্যক্ষে।। 
হল না তাহ মাসে পাটের আদর, বিলাতে রপ্তানী বন্ধ। 
এই যে পৃণ্যা করে শূন্য করে, জমিদার বসেছে অদা।। 
গেল এই মুসুমের আশা, ধনীর হাতে একটা পয়সা, 
অদ্যাপি নাই বিষুর্ণমোহদ্য। 
এবার হাটে ঘাটে শুনি পাট পাট পাট - আর শুনি কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ।। 
পরচিতান _ সর্বমঙ্গলা এ কি অমঙ্গল, কিছু পারি না জানতে। 
পাড়ন  _ কেবল বিষাদ বৃদ্ধি ঘুচল বুদ্ধিবল, এ কি ধুমকেতুর ফল 
কুকার 


নও দহ সরা 


4 


দুই বৎসর অন্তে।। 

_ রা'ল পাট বন্ধ পৃহস্থের বাড়ি, নাই ধান চাউল টাকাকড়ি, 
বাড়ি বাড়ি হাহাকার ধ্বনি শাদা কি দিয়ে মা কিনি। 
অনিকার চর্চায় থেকে, যুদ্ধের কণা সবার মুখে, 
এবার ঘুমালে লোক স্বপ্ন দেখে, বিলাত আর জার্মানী।। 


জয়দেৰপুর (ভাওয়াল) কুমারের মালসী 
হরিচরণ আচার্য 
চিতান  - মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারততুমে, কালক্রমে কত লীলা হয়। 
শাড়ন _ মা তোর পূর্ববঙ্গে রঙগস্থল, আমলে সুমঙ্গল, 


কুকার  _ শুনলেম অতিল্রিয় পুত্র তোমার, জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার, মরেছিল 
ছার্জিলিং পাহাড়ে £ রাজার শবদেহটি সৎ লোকেরা এল সৎকার করে। 
মাগো, হায় হায় ঠাদের বাজার আঁধার হল, শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল, 
মরা মানুষ ফিরে এল, আবার বার বৎসর পরে।। 

মিল _ দেশে রাজ্ঞা শ্রজ্ঞা জনিনার সব কি উৎসাহে ছুটল, 
এবার তাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যায় পূর্ণ শশী। 
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ধু 


চিতান 


কুকার 
পাড়ন 





পরে কলিগ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


- আশ্চর্য সব লোকে, এসে উদয় হল নরলোকে, পরলোক নিবাসী।। 
_ হ্রীমত্তে মশান মাকে, তুমি রক্ষা করতে তক্তরাজে, 
সেজেছিলে কমলে কামিনী $ 
এবার সে হইতে আশ্চর্য লীলা- করগো জননী। 
পুণ্ধা সনাতনী, জয়দেবপুর শূন্য রাজধানী, 
মাগো, তুই হয়ে গণেশ জননী, কোলে নে লীন সঙ্গালী। 
- ভবের খেলা চক্ষে দেখুক, শিশুক ভারতবাসী।। 
রাজার স্বার্থের বন্ধ যারা যারা, স্বার্ণসাধন করতে তারা, 
রাজকুমারকে বিষ শাইয়েছিল: হায় হায় শ্রশালল্ধ হয়ে 
তারা শব শ্মশানে নিল। 
মাগো, বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে পালাল ত্ৰাসে, 
নাগা বাবা ধৰ্মদাসে, এসে পুন্াবন দিল।। 
পুন জীবন পেয়ে বনে গিয়ে হয়ে ঘোর বিরাগী- 
হল সঙ্গশুপে মহাত্যাগী, মহাযোগী মহান্চথি।। 
= অনেকের মন দেহের সন্দেহের কের 
অঙ্গের চিহ্ন দেখে অনেকে কয়-এই সঙ্্যাসী সেই রমেল্ছ।। 
দেখতে ও চাদবদনখানি, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি, 
এলনা সে রাজ্জার রানী, রাজার শালা সত্ঙ্ছ। 
আবার বর্ধমানের রাজার মত - হয় না যেন জাল প্রতাপচত্র।। 
- অসার মায়ার সংসার, মায়ার সাগর, সার মাত্র মা তোমার চরণ। 
= যে জন সর্প সহ করে বাস, তার প্রাণের আর কি বিশ্বাস, 
সাক্ষী রাজা রমেল্্নারায়ণ।। 
- একরাপ মায়ামোহে পেয়ে দাগা, কত রাজোর হতভাগা, 
কত রাজা করে দিল মাটি $ কত সোনার সার করলি শ্রশান, 
তুই পাষাণের বেটি। 
মাগো, আমরা হয়ে জীবস্মৃত, ছালিতে ঢেলেছি ঘৃত, 
অন্ধকারে অবিরত, ভূতের বেগার খাটি।। 
- শুললেম মুলেকুরের যুুল্দ গুণ, দিন দুপুরে হয়েছে খুন, 
পাপের আনুন স্বললে কি আর নিভে ₹ 


জল প্লাবন মালসী 


_ তুমি অগন্ধাত্রী জগন্থাত্‌ জগতের জীব কর পালন। 
- এবার পূর্ববঙ্গের পূর্ব অঙ্গে, মাগো মা হল বিষম জলম্লাবন। 
_ এবার রী বর্ষা শরৎকালে অবিরত বৃষ্টি, গেল সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ৪ 





বু 


মিল 


চিতান 
পাড়ন 
কুকার 





পূণ কবিগান সংগ্রহ ও পর্থালোচনা 


লোকের প্র সঙ্গে নাই সংসর্গ, সুখ নাইক বিন্দু বিসর্গ, 
উপস্রবের উপসর্গ, বিষম কোপ গ্রহের সৃষ্টি।। 

- গত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষের পরে, এক বৎসর হয় সস্তা, 
সেও বস্তাভাবে দুরবস্থা, বড় দুয়খের কথা। 

_ জগদস্বে গো মা, কেন জগজ্জনার এ যন্ত্রণা থাকতে জগস্মাতা। 

= কত দেশ যায় ভূকস্পনে, মাগো কত দেশ যায় জলাপ্লাবনে, তুই কেমনে 
দেখিস্‌ অবিরত £ যেমন মৎসোর মায়ের পুত্র শোক নাই, 
তুই কিশো সেই মত, 
দুঃখ পেয়ে করে আঁখি, মা মা বলে কত ডাকি, মা তুই বছু পুত্রের মা বলে 
কি, নাই পুত্রের মমতা। 

_ জীবগণের মা জীয়ন মরণ হ’ল সমান কথা।। 

= এবার ধান্য আদি শস্যের আশা,গিছে জলের তলে, মানুষ ঠেকেছে জঞ্জালেঃ 
আর ত রক্ষা নাই মা রক্ষাকালী, কক্ষে নিব ভিক্ষার কুলি, 
সুখের আশায় জলাঞ্জলি, পৈল এক বৎসরের জলে।। 

- মা তোর মা পাষাণী, বাবা পাযাণ, তুই পাযাণীর মেয়ে, 
তুই কি সেই পাবাশীর স্বভাব পেয়ে, ভুলেছিস্‌ মমতা।। 

- আবার কোন কীচকে কচুটির নাম রেখেছে জার্দ্মানী পানা। 
মাগো কেহ কয় কুরী, কেহ কয় কুটি, আসল নামটি কেউ জানেনা। 
মাগো, বিপদের হচ্দ, নদী নালা বন্ধ, অসাধা সাধনে নৌকা চলে না। 
আপদ জস্মিল কোন বংশে, কোন দেশের কোন অংশে, রক্তবীজের বংশ, 
লে হয় না।। 

_ সদা ঘোর অনিষ্ট, বিষম কষ্ট, আমাদের অদৃষ্টের এই ফল। 

- ভবে বেচে থাকা বিষম ঠেকা, মাগো মা এখন মরণই মঙ্গল।। 

- আবার কলকাতায় এক স্বর এসেছে, সমর স্বর তার আখ্যা, 
কারো উষধ লাই শিক্ষা $ 
তাইতে দিবারাঞ্রি অবিরত. মানুষ মরে শত শত, 
ভারতরক্ষণ আইনের মত, স্বরে ধরলে লাই রক্ষা।। 

- কেন দেশে দেশে এক সমানে, এত মানুষ মরে, 
একটু দেখ দেখি মা তলব করে, চিত্রগুপ্তের খাতা।। 


সমাজচিত্রের মালসী 
হরিচরণ আচার্য 
_ দেখি দেশের দশা দশস্জা, বিষম দশা, দশম দশার পরায়। 
_ দেশে ছিল বা কি, হল বা কি, মাগো মা - কত কি সাক্ষাতে দেখা যায়।। 
_ দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, হয়ে কন্যাদায়প্রপ্ত, কন্যার চিন্তায় মস্তিদ্ষের হয়ে 
কন্যার বিয়ের পাত্র, তালাস: এ, পাৱ, হাতে উঠে ভিক্ষাপা, 
শিল্প এই ত নব্য সভ্যতা।। “te পা 
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বিধি বিষ্ণু শ্রসবিনী, অবিধির বিধিদাচিনী- 

বিয়ের বিধি কি করলে তাই বল।। 

সংসারে দুঃখে দুযশ্িতা, গরীব পিতামাতার স্রেহলতা, স্রেহলতা ছিল $ 
আপন বসনে কেরোসিন ঢেলে, আগুন স্বেলে খ্যখাশুন নিভাইল ৪ 

পেয়ে গ্লেহলতার বার্তা, পড়েছে মরপের পরতা, 

যারা সমাজ সাস্ধারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল। 

সব বিপরীত সব বিপরীত, হিতাহিত জ্ঞান সবে হারাইল।। 

আবার কুলীনের কুসংস্কার, কুলের পদে নমস্কার, কু্ীন বারের বয়স আশি 
পঁচাশি ॥ ঘটে বিয়ের পানী, স্কুলের ছাত্রী, পচ সাত দশটি রূপসী ঃ বৃদ্ধ 
ভবপারের পায় তরলী, নিস্তারিলী সব তকপী, বিয়ে নয় সে বৈতরী, দুদিন 
পরে প্রাপ্ত হয় কাশী।। 

আছে সমাজে মান্য গণ্য লোকসকল, 

সবে বিধি বাক্য তেবে নকল, অবিধিকে দখল করল।। 

ভারতের বালবিধবা নির্বান্ধবা, তাদের প্রতি কেবা করে লক্ষয। 

খাদের বুকের স্বালা যায়না বলা, কে বুঝে অবলা দুর্বলার দুঃখ | 

পুরুষের নাই রর, স্ত্রীর উপর নিষ্ুরের কার্য. 

বড় বড় ভট্টাচার্য, বিধবা বিবাহের বিপক্ষ । 

আছে দা কল্যা, পুনঃ দ্যা, মহান্মা পরাশর মুনির বাক্য 

করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মত প্রকাশ। 

করি বেদ পুরাণরুপ সাগর মন্থন, মা গো মা- 

এই বিবাহের আইন করালেন পাস।। 

যদি পুরুষের হয় স্ত্রীবিয়োগ, করে এ ব্যবস্থা শুডোগ, 

বিয়োগের পর পুনঃ পূরণ হয় £ দিতে বিধবা বিবাহের বিধি 

স্বয়ং বিধি পরাজয় £ কেহ মনরে হয়ে প্রমন্তা, 

একার্পবে সব তেবে মিথ্যা, করে না ঠেকে অগত্যা, 

জু হত্যা মহাপাপের তয়।। 


দেশে অপরূপ অবাক হয়েছি।। 
এসে ইংরেজ রাজার রাজন, বিজ্ঞানের আবিপতা, ভারতবাসী তার তব কি 
রাখি ঃ তারা মা গো-_ সদায় রেলগাড়ী আর সটামারে, 


বেড়াই বানুগিরি করে. ্ 
উদ জাহাজ শূন্য উড়ে, সেই দিকে চেয়ে থাকি ।। 


a 


58 


[| 





পূর্ববঙ্গের কৰিপাচৰ সহ ও প্্যলোচচনা 


_ মোদের ঘরের জিনিস পরে নিযে ভা মারে তারা 
হায় হায় সর্বস্ব হারায়ে মোরা, মরার মত বেঁচে আছি। 
- দীন দয়ামরী মা, এখন দেশ নিয়ে বিদেশীর হাতে,- 
দিনে দিনে পরাধীন হতেছি।। 
-. দেখেছি রামায়ণ পাড়ো, আগে মেঘনাদ থেকে মেঘের আড়ে, 
রখে চড়ে রণ করিত কত হ এখন সব কল্ছনার অতীত $ 
কথা ঠাকুরমায়ের গজের মত $ 
সবই পন্ড নাই কাভজ্ঞান, মুখে বলি বিজ্ঞান বিজ্ঞান, 
যত জড় বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, হারাইয়ে অজ্ঞান হয়েছি। 
- লিঙ্গ কি বাণিজ্য কাৰ্য্য সব তুলে নিয়েছি 
= মাগো, হর চস্পাকনগর, জস্মিয়ে টান সদাগর, 
সাগর পারে বৃদ্ধি করত এয তারা মাগো- 
সে ত চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়ে, বাদাভান্ড বাজাইয়ে, 
সে যে নিঃশন্ধাতে ডক দিয়ে, লঙ্কায় করত বাণিজ্য।। 
এখন আহার নিশা মৈথুন ভয়ে ভারত অরণ্য, 
মাগো, হয়ে নগণ্য জঘন্য, সকলি শূন্য দেখতেছি।। 
আবার কি মেসমেরিজম মিডিয়াম করা, আমেরিকা হতে ভারতে এল। 
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- আবার পাতাল গঙ্গার তুলছে জল, বসতেছে নলকূপের ফল, 
আমেরিকায় কৌশল আবিষ্কার করিল £ তারা মা গো মা- 
অঞ্জন বাগে অঘটন ঘটায়ে, শরশয্যায় সাধ মিটায়ে, 
এই গঙ্গার এই জল উঠায়ে, তীত্মকে পান করাইল।। 

- দেশে রামায়ণ 'আর মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, 
এসব ভুরি তুরি আছে প্রমাণ, অনুমানে সব জানতেছি।। 


০০৭৩৪ 


লে টক 
_ করলে কিকি সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যে, ইহা প্রকাশে আমরা কি জ্ঞানি। 
_ মা তোর প্রথম সৃষ্টি জলের পানা, ছেড়ে দেশের দেনাপালা, 
নিজে বুইঝে নিজের যত ক্রটি ৫ পানা একবারে ত্যাগ করে গেছে_ 





প্র কবিগান সংগ্রহ ও পর্বত ৭ 


পূর্ববঙ্গের মাটিঃ মা মাগো, এখন খাল খাড়ি পুকুরে গাসে, 
অপূর্ব তেজ ধরে অঙ্গে, রঙ্গে এলো পূর্ববঙ্গে সর্বনাশা বনি 
করলে পাল্লীবাসীর নদীর জল মা কালের হাতে অপি, 
এখন কিসের আ্রান আর কিসের তপ, কিসের বা বিকুর্মোদ্য। 
দেশ গেল গেল কালী, নদী নালা খালি জুলি, সকলি পাপ ছুটিতে বন্ধ।। 
= পূ্বঙ্গে পানা ছিল, ও সে পানার বংশ ধংস হল, বঙ্গবাসীর শাপে ঢ 
দারুণ কচুটিকে করতে সাহার, পারেনা শিব সংহার কর্তার বাপে $ 
কচুটি রূপ অবিনাশী, রক্তবীন্ঞ জন্মিল আসি, ধরে করে অসি মুক্তক্ৌ, 
সংহার কর করে যুদ্ধ। 
- এই কচুটির পচা জলে সরি জন্মে সদা।। 
মাগো, কচুটির এই কুবাতাসে, কালান্ধর এসেছে দেশে, কালপ্রাসে পড়েছে 
কত প্রাণী 3 উহার জার্মান রাজ্যে জন্ম বলে লোকের সুখে শুনি-মা মা গো । 
ও সেই ইংরাজ কৌশলের প্যাচে. জার্মান বুদ্ধ জয় করেছে, সেই ই'রোজ 
আজ হার মেনেছে, জলে দেখে জার্মানী। 
_ অনেক জলাশয়ে শয়ে শয়ে ককুটির আমদানি, 
(কোথায় ফুটবে কুমুদিনী, কোথায় আর ফুটিবে পন্য ॥। 
এ বাংলার নদীনালা জংলা হইল-কনুটি আসিল কি দুরন্ত । 
তাতে লব্বা লম্বা রাস্তার মতো, কত ভোক থাকে কে করে অনস্ত।। 
দক্ষিণে সুন্দরবন হতে, প্রদক্ষিণ করে বাংলাতে, 
কুটি বন উতরেতে আসাম পর্যন্ত ও পাপের হায়াতে হয় ম্যালেরিয়া, 
কত লোকের হয় জীবনান্ত।। 
পরচিতান - আবার বর্ষাকালে ফর্সা মাঠে, জলের চোটে উঠে কুটি । 
পাড়ন  -- করে দস্যুর মত শস্যক্ষেত্র নাশ, দেশের সর্বনাশ, সার কাঙ্গাকাটি।। 
ফুকার _ এখন নৌকার পথ হয়েছে রুদ্ধ, হাটবাজার বাণিকছ বন্ধ, 
বাংলা শুদ্ধ করেছিল কি পাপ কান্দে নাবিকেরা ঘরে ঘরে, অন্তরে অনুতাপঃ 
মা মাগো, নৌকা উঠলে জার্মানীর উপরে, হার মানে গাজ্জী বদরে, 
নৌকার কণা থাকুক দুরে, স্টীমারে কয় বাপরে বাপ। 


Ef 


EE 


{ 


দেশের অবস্থার মালসী 
হরিচরণ আচার্শ 
- তারা সত্য য্রেতা স্বাপর অন্তে, দুরন্ত কলিকাল শুবেশ। 
কলির সন্ধ্যাতে নাই দুঃখের সীমা, মাগো কাললোতে ভেসে গেল দেশ।। 
- যারা ছিল ঢেঁকী হল তুল, কাট্‌তে কাটুতে সব নিশ্ঘুল, আর্য জাতির স্বকার্য 


বৰৰ 


উচ্চাসানে শূল বসে, ব্রাহ্ণের স্থান নিন দেশে, 
কলির দর্প দেশে দেশে, ভেকের ভয়ে সর্প সশস্ধিত।। 


৮০ 


খাদ 
ফুকার 
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মিল 


চিতান 
পাড়ন 





পূর্ববঙ্গের কৰিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 


_ ছিল আৰ্য্য কষি যোগ তাপস যারা, আর কি কর্মক্ষেত্রে জন্যে তারা, 
করবে আর্য স্থাপন 

_ কালীগো কি কাল মাহাত্ম্য, ব্ৰাহ্মণ বেশে ব্র্ষাদৈত্য, 
অনেক এসে করল জন্ম প্রহণ।। 

= কৈ গেল বেদ পুরাণ তন্তু এখন কৈ গেল গায়ত্ৰী মন্ত, গাই গোত্র নাই মনে $ 
গলার যজ্ঞসূত্র মলিন হইলে যৌত করে পবিত্র সাবানে £ 
ব্ৰাহ্মণ শৃদ্ছে দেখা হইলে, দাস ঘটে প্রণাম কৈলে, 
করে গুড মর্নিং শুভ মর্নিং বলে, করে করমর্দ্দন। 

= শুরুগৃহে বসত করা, শতকরা মিলেনা দুই একজন।। 

= যা হউক অন্য জাতির উন্নতি, পড়ে পুরাণ প্রভৃতি, পুরাণ স্মৃতি জাগলো 
নুতন বাতাসে ৪ কত বহুকালের মরুভূমি, নুতন বন্যায় যায় ভেসেঃ 
কেহ ক্ষত্রাচার বৈশ্যাচার ধরে, নৃতন মন প্রস্তুত করে, 
দেবস্য লমসা পড়ে, আর ত দাসস্য নাই এই দেশে।। 

- অনেক অটৈতন্য হল চৈতন্য, এবার আন্ধি ধন্য গান্ধি ধন্য, 
সুধন্য নন-কোপারেশন।। 

- জলরাপে নারায়ণ এসে, এতদ্দেশে এতদিনে চল হয়ে গেল। 
'আবার অহিংসা পরম ধর্ম বর্ষ রূপে দেশে অল্প এল।। 
নিবেদিত মহা প্রসাদে, কিবা ব্ৰাহ্মণে কি নিষাদে, 
(বেদের লেখা অবিষাদে, পাওয়ার অধিকার ছিল। 
এখন স্বেচ্ছাচারে সচ্ছাচারে, উচ্চবাক্য সকল তুচ্ছ হল।। 

- কেন অধর্স্েতে প্রলয় হল ভারতে বর্াশ্রম ধর্ম 

- ছিল ধৰ্ম্ম দৃষ্টে কম্্ করা, মাগো মা, ভ্রীকৃষাচৈতনোর মর্দ্ম।। 

- শুনলেম পশ্চিমে এক স্বামীজি, অনেক রোজা নমাজি, 
মুসলমানকে হিন্দুন্বে করায় দীক্ষিত হ 
তারা স্বামীর সঙ্গে মনোরঙ্গে চলে হিন্দু ধর্স্োচিতঃ 
তারা হিন্দুর দলে হয়ে ভর্তি গীতা বেদ করে আবৃত্তি, 
আলি মামুদ চক্রবর্ত্তী হলেন, পৈতা দিয়ে পুরোহিত।। 

= হরিচরণ বলে ভারত উদ্ধার শীঘ় দেখা যায়, হবে দুইদিন পরে দুর্গাপুজায়, 
সুর আগায় হবে ঘট স্থাপন।। 


_ বড় ভয় করে ভবানী আমার, দে'শে তোমার ভাঙ্গনের খেলা। 
_ কেন সৃষ্টি করে ভেঙ্গে দেও, কারে আন কারে নেও, 


গেল মহিম ভৈরব রাই, চণ্ডি ঠাকুর কানাই, ঢাকায় ছিল কবিতে পুজ্য, £ 


EE চা 


বু 


স্ব 





পূব কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ৮১ 


ময়মনসিংহের সিহে রানু ছিল, আর রামকানাই মৈল, 
নেত্রকোণার নেত্র গেল, তক্তকবি বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।। 
_ খীরা চলে গেল আর না হলো তাদের ক্ষতিপুরণ, 
এ সব দেখে শুনে হরিচরণ কি আশাতে রাই। 
- দিন তো ফুরাইল মা, তবু অনেক কর্ম রলো জমা, কর্্ম ফুরাল কই।। 
_ ছায়াবাজি মায়ার খেলা, দেখতে দেখতে ডুবল বেলা, ঘুচলনা কুনিশা 3 
মাগো, কুপুতর হয় শত শত, কুমাতা কেউ হয়না তো, 
মনে আজ এই মাত্র ভরসা £ 
জীবনের অন্তিম কালে, তুমি আমায় নিও কোলে, 
যেন গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, ভবের বিদায় হই। 
_ তুমি বিনে মা দুঃখের কথা কার কাছে আর কই।। 
_ কয়টি কবির দলের ছাত্র পেলেম, অকালে সব কালে কৈল প্রাস 2 
গেল প্রহলাদ আর সারিকা, বলাই দাস অস্বিকা, আর গেল বৈষ্ণবচরণ দাস 
রৈলেম গুরু গেল ছাত্র, রৈলেম পিতা গেল পুত্র, 
পিকে পিকে মাত্র, পথের পরিচয়, পথে পথে সব বিনাশ।। 
এ সব কোথায় ছিল কেন এল কোথায় গেল পরে, 
একটু বুঝায়ে দে দয়া ক'রে, মপর্র বুঝে লই।। 
_ ভবে আমি বা কার, কেবা আমার, কার জন্যে আর করি কাছাকাটি। 
যেমন আধার ঘরে সাপ, সকল ঘরে সাপ, 
বাপরে বাপ, ভূতের বেগার খাটি।। 
যেদিন আমি যাব চলে, দেহ দিবে স্কেলে, না হয় দিবে মাটি। 
সেদিন কোথায় রবে লেপ তোষক বালিশ, 
কোথায় রবে পালিশ শীতল পাটী।। 
হ’ল কবির দলের প্রবীর পতন, নৃতন সরকার চশ্রকান্ত দাস। 
ছিলেন কবিতে শুপ সিদ্ধ, পাইিকপাড়ার জগবন্ধু, 
তার অভাবে কবির সর্বনাশ । 
- আবার তরুণ তরুণ যত সরকার, অরুণ বরণ সব কবির দলে, £ 
গত চৈয়ে আর বৈশাখে, তারা একে একে, ডেকে ডেকে সব গেল চলেঃ 
দেবেশ আর মোহনবীশী. তারা হলো স্বগবাসী, অর্্ণের ভয় হলো বেশী, 
স্বপ্রে আসি মৃত পিতায় নিল কোলে।। 
- যারা অল্প কালে কল্সতরু, সরকার হ’ল বড়, এসব রক্ষাকালী রক্ষা কর, 
আমি এই ভিক্ষা মেগে লই।। 


} 


হায় প্রহ বিশুণ বিধির বক্রে, দুরন্ত কালের চক্রে. সর্বদা হয় পরিবর্তন। 
_ আবার চক্রুবৎ পরিবর্তে, শান্ত শুনতে পাই, 
যেদিক পানে চাই, সব দেখি নৃতন।। 
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আর নব্য শিক্ষায় দূর করেছে অসভ্য প্রাচীন ব্যবহার, সবই নৃতন উপহার, 
সেলামাটার আয়ু আছে. মরার ন্যায় বেঁচে আছে, 

কিন্তু শুভ্‌ মৰ্ণিং খুব জোর করেছে, ঘুচায়ে প্রপাম নমস্কার।। 

গেল প্রায় ব্রাহ্মণের যোগ তপস্যা, বিলাতি যোগের সমস্যায়, 
কয়জন হবিষ্যাম খায় 2 

তোড়ি আর আলফেট তোলা, ঘুচল রুত্রাক্ষের মালা, 

এখন টিকিরে কয় আর্কফলা, সেও নাই ব্রাহ্মণের মাথায়।। 

দেশের সহজিয়া বৈষ্ণব যারা, বিধবার ভেক দেওয়া কর, 

তাদের সিঙ্সোদর ব্রহ্মা £ 

অশিক্ষিত সমাজ পাইয়া, তুলসীহীন ভোগ লাগাইয়া, 

আবার পেঁয়াজ শুটকি মৎস খাইয়া, তারে কয় হ্রীরূপের ধর্ম | 
ছিল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেশের নেতা, কলিতে সব গেল ছারখার, 

তাতে প্রবল স্বেচ্ছাচার $ 

নেতারা কীথায় মুতে, সমাজ যায় অধ্যপাতে, 

যদি সরিষারে পেল ভূতে, কি দিয়ে ভূত ছাড়াবে আর ।। 

যত পূর্ব পুরুষের পূজা পার্বণ, বোঝার প্রায় হৈল সকলি, 

নাই আর পূর্ব প্রশালীঃ কর্তারা সভ্য হইয়া, দেখেন না একটু চাইয়া, 
প্রাচীন সি বেটারা নানাকার শাইয়া, দিতেছে পৃজার অঞ্জলি।। 

হয়ে দীক্ষিত বিলাতী মন্তে,লুগ্ুপ্রায় দেশের সদাচার, তাতে প্রবল স্বেচ্ছাচাবট 
এদেশের কর্ম ভোগে, ধরল বিদেশী রোগে, 

কেবল লাগল না দেবদেবীর ভোগে, বিস্কুট আর লেমনেড ওয়াটার।। 
আবার আক্টাচারী সিগারেটে, এ দেশটা করল অধিকার, 

নাই আর দোষ গুণের বিচার £ 

সিগারেট দিয়ে ধোক্কা, দূর কৈল দেশের ছড়া, পালায় ভেল্‌ কি দেখে 
তামাক টিক্কা, কুমারের কল্কি অবতার || 

দেশের ছেলেপেলে হল নষ্ট, দিন রাজ সিগারেট টেনে, 

মাথা গরম হয় ঘাণে £ 

বাড়ীর লোক উপোস আছে. কাপড় ও নাইকো কৌচে, 

কেহ দুই পয়সার কলা বেচে, এক পয়সার সিগারেট কিনে।। 
আবার অশিক্ষিত লোকেরা যখন জরীমুশ সিগারেট লাগায়, 

মুখে মেচ বাতি স্বালায় 2 

অনেকের কর্স্মভোগে, বাতাসের প্রবল বেগে, 

কারো নাকের আগায় আগুন লাগে, কারো বা দাড়ি পোড়া যায়।। 
আবার ফুটবল খেলায় হাত পা ভাঙ্গে, দীত ভাঙ্গে কেহ বা হয় খুন, 
এদেশ খেলাতে নিপুণ 3 

কত ব্যায় খেলার শ্রান্ছে, কে যাবে তার বিরুদ্ধে, 

এখন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বিচার হোক বল খেলার দোষ শুগ।। 
এসেছে বল খেলা হতেছে দুবেলা, খেলায় মন্ত, নহি লেখা পড়া। 


শুর 





প্র কাৰিগাদৰ সংগ্ৰহ ও পর্কলোচলা ve 


এদেশে ও দেশে, খেলার নিমন্ত্রণ আসে, 

হাজার মানুষ এক এক মাঠ জোড়া।। 

হুুগে মাতিল দেশ, কেবল শুনি বল বল, 

এ দিকে ত লেখাপড়ায় দেশ হতেছে দুর্বল = 

যারা বল কিন্তে পারেনা মোটে, পয়লা নাহিক জুটে, 
লাৰির চোটে ফাটে জাস্ুরা।। 


- বাংলা তের শত ছয়ত্রিশ সনে, বর্ধাতে ভুরসা নির্দ্মূল। 
-. হায় হায় পূর্ববঙ্গের পূর্ব ভাগে বিধি অতি প্রতিকুল।। 
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হায় হায, আযাঢ় মাসের প্রথম ভাগে প্রবল বেগে হইল বৃষ্টি, 

হায় কোন কোপপ্রহের দৃষ্টি, 

দেশ হইল শেষ কপাল ক্রমে, রক্ষা নাই আর কোন ক্রমে, 

হায় হায় ভ্রীহট আসামে, কাছাড় চটটপ্রামে, বন্যার জলে ডুবল সৃষ্টি।। 
যখন পাহাড় হ'তে জল ছুটিল, দেশ হইল জলময়, গভীর শী সময়, 
বলতে জঙ্গ-প্লাবনের কাণ্ড, বিধি বিমুখ মুক হয় তু, 

কত গো মহিষ মেবাদি মানুষের প্রাণদণ্ড, মরি কি খণ্ড শ্রলয়।। 

ভাসল ঘর দরজা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য নাই কি উপায়, যখন শ্রী পোহায় £ 
(কোথায় দেশ প্রাম কোথায় বস্তি, লক্ষ লক্ষ লোকের শাস্তি, 

কত বন্য ব্যায় হজ্তী, কারো রক্ষা নাস্তি, বন্যার জলে ভেলে যায়।। 
হায় হায় কেহ দেখে নাই কোন কালে, ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, 
দেশের সর্বনাশ ঘটিল, 

কোথায় দেশ প্রাম কোথায় বাটী, জল নিকাশের রা্তায় ক্রটি, 

হায় কত না প্রাম বাটী, বিশ পঁচিশ ফুট মাটি, গর্ত ক'রে জল ছুটিল।। 
কেহ ঘরের ভিতর বাধল মাচা, মাচা গেল জলের তল, 

উঠল চালের উপর জল, 

ঝাপ দিয়ে লোক পড়ে জলে, কেহ ধরল বৃক্ষের ডালে, 

হায় হায় কেহ নয় কাহার এই নিদান কালে, হরি হরি হরি বল।। 
যাদের নৌকা ছিল, নৌকা চড়ে পাহাড়ে নিয়েছে ঠাই, 

হিংশ জন্তর অভাব নাই, 

তার উপরে বৃষ্টি পড়ে, আর কি মানুষ বীচতে পারে, 

হায় হায় হরি বিনে আর এ নিদানে প'ড়ে, কেবা দিবে কার দোহাই।। 
শুনলেম এ নিদানে লঞ্চে চড়ে, বিপন্নদের রাখে প্রাণ, ধন্য নিদানের বিধান £ 
এই ্রকার প্রতি ব্যাতিত, বাঁচায় দুই টাকা চুক্তিতে 

ধা বৰ্মা অয়েল কোম্পানী হইতে, লক্ষ টাকা কৈল দান।। 

ধন্য ত্রিপুরেস্বর হৈলেন অগ্রসর, বিশ সহ দান কার্ধো, 

(বিপদ দেখে এ রাজ্যে 3 ধন্য হনদয় দয়ামাশা, 
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এ কার্য্যেতে গেল দেখা, শুনলেম আশি হাজার টাকা, 

দান করেছেন এক, শস্যাদির দাদন সাহায্যে।। 

আর আসাম গভর্ণমেস্টের অসীম করুণা, 

এ নিদানে প্রকাশিল, শুনে হদয় ভরবিল $ 

নামাল্লেখ করতে হেথা, আমার ত আর নাই ক্ষমতা, 

শুনলেম যত ধনী দাতার ধন্য বদান্যতা, ধনের সার্থকতা কৈল।। 
শুনলেম আসাম শট কাছাড়, হায় হায় এমন বন্যা 

এ দেশেতে কেউ দেখে নাই আর । 

জীব জস্ত সব দলে দলে, ডুবে ম'ল বন্যার জলে, যে বাঁচল তার কপালে 
দুৰ্দ্দশা অপার $ দারুণ বিধি হ'লে প্রতিবাদী কে করে উদ্ধার।। 


হায় হায় পরাধীন ভারতের প্রতি, পরমেশ্বর নিদয় অতি, 

বহুদিন স্বাধীনতা হীন। 

দেশের ভীষণ কষ্ট দুরদৃষ্ট, হুতাশন বক্ষে, কে করে রাক্ষে, দুঃখে মুখ মলিন।। 
আর একে একে রোগে শোকে, ভারতের প্রিয় পুত্রগণ, মহানি্লায় অচেতন$ 
দেশের কপালের তিলক, চলে গিয়েছে তিলক, 

এখন কে হবে আর চালক পালক, মুখাজ্জ্ী আশু নাই যখন।। 

ছিল ভুলোকেতে ইঙ্্তুলা, ভুপেন্্র দেশ হিতকারী, হরে নিল জ্রীহরি 8 
সব চলেছে আশু আশু, ঘোর আঁধার নাই সুধাংশু, 

এমন সোনার রাজ্য করে পাংশু, গিয়েছে আশু চৌধুরী।। 

আর মহাস্মাজীর মহৎগুণে, যা কিছু আশা ছিল ভাই, 

পড়ল সে আশাতে ছাই, 

ভোগ বিলাস হয়ে শূনা, কে সাজবে দীন দৈন্য, 

হায় হায় কে কীদবে আর দেশের জন্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই।। 

আর এই দেশের তাগ্যাকাশে, একটি নক্ষত্র হয় প্রকাশ, 

(দেখে লোকের কি উল্লাস, 

সকলে আশা করে, শুভদিন আসতে পারে, 

ঢাকল কাল মেঘেতে জস্মের তরে, বাঙ্গলার নক্ষত্র সি.আর.দাস।। 

আর সবে বলে ভুমণুলে, শ্রেষ্ঠ লোক মহাত্মা গান্ধী, শুপের নাইক অবধি £ 


মোটে করিল না তাতে লক্ষ্য, নিল না এই মহাপুরুষ ।। 
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ছিল তিল চার লক্ষ টাকা দামের নিজ বাড়ী ছিল শহরে, কলিক্াতার উপরেঃ 
দেশের মঙ্গলের তরে, দান করে অকাতরে, 

করবে শুশ্রাষা লেডি ভাক্তারে, দেশী মেয়েদের কাতরে।। 

জীমতি বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু দাসের গৃহিনী, স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিনী ₹ 

পতি সৰ্বস্ব দানে, সতী উৎসাহ মনে, 

থাকে দিবা রাত্র পতির সনে, এই তো ঠিক সহধর্স্মিলী।। 

দেশের তরে বরণ করে, জেলখানা আপন ইচ্ছায়, তুচ্ছ স্বদেশী মামলায় 
সকলে বলে শুনি, জেলে হয় স্বাস্থ্যহানি, 

হ’ল দেশের রঙ্ধগত শনি, অশনি পড়িল মাথায়।। 

দেশবন্ধু পরলোকে, হাহাকার নরলোকে, 

তখন দিবাভাগে দিবালোকে, সবলোকে দেশে অন্ধকার।। 

দার্জিলিং-এ শৈলশৃঙ্গে, দেশবদ্ধুর জীবন পরিহার, তারিখ দোসরা আষাড়, $ 
স্বদেশের সেবায় ব্রতী, আত্মার হল সদগতি, 

অতি সমাদরে সুরপতি, খুলেছে স্বর্গের সাহার | 

আনতে শবদেহটি কলিকাতা, সকলের ইচ্ছা বলবৎ, 

পেয়ে লাট সাহেবের মত ৪ 

অসংখ্য মানুষ জুটল, শব নিয়ে গাড়ী ছুটল, 

তখন কি পরিষ্কার হয়ে উঠল, ইহকাল পরকালের পথ।। 

শবদেহটি শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিল যখন, খাড়া লক্ষ লক্ষ জান, $ 

চিনা লোকের সম্ুখে, পড়িলে মুখে মুখে, 

কারো বাক্য আর সরে না মুখে, চিনা লোক অচিনা যেমন।। 

শবদেহটির সম্মানার্থে, মহাত্মা গান্ধীর আগমন, হয়ে বিষাদে মগন, হ 
অন্তে ক্রিয়া হলে, স্বদেশী সবে মিলে, 

রেখে কৃতজ্ঞতা চক্ষের জলে, সকলে করেছে তপণ।। 

যা হউক চিররঞ্জনের উপরে, আমাদের চিরকাল দাবী, হয়ে স্বদেশের সেবীযঃ 
সপুত্ৰ পরিবারে, এ দুঃখ রক্ষার তরে, 

নিজের অশান্ত প্রাণ শান্ত করে, শান্তি পাউক বাসন্তী দেবী।। 

এখন চিত্তরঞ্জনের ্রীত্যরথে, দেশের হিতার্থে দেশীগণ, নিয়ে মহান্মার শরণঃ 
যে কয়দিন দেহ ধরি, কেহ যেন ভুলতে নারি, 

যেন পদে পদে করতে পারি, দেশবন্ধুর পদানুসরণ।। 

সি.আর, দাসের পাছে পাছে, সুরে ব্যানাজ্জীর মরণ, 

এ সব ক্ষতির নাই পূরণ, 

শেষে কি মতি হল, বিপথে পদ বাড়াল, 

কিন্ত প্রথমে সে করেছিল, এই দেশে দেশী আন্দোলন।। 

এখন সুরেন্দ্র আর চিত্তরঞ্জন, পেয়ে সে আনন্দের সমাজ, 

করে স্র্গেতে বিরাজ, 

দেশের সংসৰ্গ রসে, কি লভা স্বর্গে বসে, 

তারা জপ্ম নিয়ে আবার এসে, মিলে মিশে করুক দেশের কাজ ।। 
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আর জড় রাজ্যে জন্ম নিলে, মরতে হয় কথা নয় মিছে, 
মরার তারতম্য আছে, 

প্রবৃত্তির ঘোর সমরে, জয়ী হয়ে ক'জন মরে, 

মোদের দেশবন্ধু এই দেশে মরে, সব দেশে অমর হয়েছে 

পুষ্পরথ করে বহন, দেশবন্ধুর স্বর্গারোহশ, দেশ ভাসিছে নয়নের জলে। 
দধিচী মুনি যথা, দেশবন্ধু যাবে তথা, তার অন্যথা নাই কোন কালে।। 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, সাজে সব দেবগণ, করিছে কুসুম বৃষ্টি, 

সবে আনন্দিত মন ও 

যত সব সুরবালা, গেঁথে কুসুমের মালা, দিল চিত্তরঞ্জনের গলে।। 


সাম্প্রদায়িক বিবাদের কৰি 
হরিচরণ আচার্য 

একে ভারত মাতার বৃদ্ধ দশা, নাই কোন সুখের আশা, 
ভরসার মুখে প'ল ছাই। 
বড় কুক্ষণেতে জস্মেছিলেম, মায়ের কুসন্তান, হিন্দু মুসলমান, 
বেইমান এই দুই ভাই।। 
একই মায়ের কোলে দু'ভাই থেকে, ভাইয়ে তো ভাইকে করি খুন, 
এই কি বুদ্ধিমানের গুণ, 
চীন জাপান, ফ্রাপ রুশে, কলন্ধ দেশে দেশে, 
শুধু দেশবন্ধুর অভাবে দেশে, স্বলছে এই বিদ্বেষের আগুন।। 
ছিলেন একুশ দিবস উপবাসী, মহাম্মায় একতার আশায়, 
সবলে ক্ষুধা পিপাসায়, 
দেশের নয় কপাল ভাল, শেষের ফল বিফল গেল, 
এখন উপবাস উপহাস হ'ল, সধবার একাদশীর প্রায়।। 
দেশের নেতাদিগের বৃথা চেষ্টা, শেষটাতে শুধু হাহাকার, 
দেশটা হতেছে ছারখার, 
যে দুঃখ এদেশেতে, প্রাণ কীপে প্রকাশিতে, 
হিন্দু মুসলমানের মেষ রাশিতে, হয়েছে পাপপ্রহ সঞ্চার।। 
করে কলিকাতায় কলি প্রবেশ, মস্জিদ আর দেব দেবীর যায় মান, 
ক্ষতির নাইকো পরিমাণ, 
দুই দলে আড়াআড়ি, মুসলমান মাড়োয়ারী, 
করে দু'ভাইয়েতে মারামারি, গিয়েছে বহু লোকের প্রাণ।। 
আর পাবনার কথায় ভাবনা লাগে, শুনিতে শিহরে শরীর, 
হিন্দু মুসলমান অস্থির, 
এই দু'ভাই দেশের বালাই. লক্জাহীন ছু বিলাই, 
মোরা পরের ঠেলায় ঘরে পালাই, বাঙ্গালী ভাই কিলানের বীর || 
কত সতীর গেল লতীত, বাড়ী ঘর হাট বাজার লুটপাট, হ'ল শস্য শূল্য মাঠ: 
অঘটন কত ঘটে, বলিতে বক্ষ ফাটে, 


a 
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শেষে ইংরেজের বন্দুকের চোটে, সমপতি মিটেছে কাককাট।। 
মোরা ভারতমাতার দু'টি ছেলে, হিন্দু মুসলমান দুইজাত, 
ধর্মের মত দুটি তফাত, 

যার যে ধর্ম্মানুসারে, যেতেছি কর্ম করে, 

কেন দুই ভাইয়েতে সত ধরে, করতেছি মা'র বুকে আঘাত।। 
যেমন একটি পাখীর দু'টি পাখা, এই দেশে হিন্দু মুসলমান, 
পাখীর দুই পাখা সমান, 

এক পাখা কাটলে তবে, পাখীর কি গৌরব রবে, 

শেষে উড়তে গেলে পড়তে হবে, পাখাহীন পাখীর যাবে প্রা।। 
খেকে এক ঘরেতে দুই ইন্দুর এই ঘরের চাল বেড়া কাটি, 

ঘরের নাই রে খাম খুঁটি £ দুরন্ত তুফান ঝড়ে, যদি যায় এ ঘর পড়ে, 
তখন স্বভাব দোষে দুই ইন্দুরে, কঁড়ব কি উঠালের মাটি।। 
দেশে হিন্দু মুসলমানের লড়াই, কি বড়াই বাড়ায়ে অন্য, 

পরের দাসখতে বন্ধ 3 

হিন্দুরা যত পার, ভারত ইতিহাস পড়, 

এখন মুসলমানে স্মরণ কর, সেরাজের পলাশীর যুদ্ধ।। 

দেশ হল অধোগামী, জননী জস্মতূমি, ঢাকার জন্মাষ্টমী হল কাল। 
অসংখ্য শুপ্ডা জুটে, যারে পায় তারে কাটে, 

শহর লুটে, নাই সকাল বিকাল।। 

কই গেল নন কোপারেশ্ল, এই কি ভীষণ অত্যাচার, 

হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ, ভারত শুদ্ধ হাহাকার, __ 

শান্তি স্থাপনের জন্য, অসংখ্য শুরা সৈন্য, রেখেছে ইংরেজ মহীপাল।। 


আমার চিন্তায় চিন্তায় তালু ছোলা, বুড়া মানুষ কবিয়ালা, 
স্তবিষ্যৎ চিন্তা পড়েছে। 

আগে দেশ্লেম কি দিন, হ’ল কি দিন, কি যে হয় দিন দিন, 

হায় হায় আগের দিন বাঘে খেয়েছে। 

আগে দু'টাকা কি আড়াই টাকা, চাউলের মণ থাকত বারমাস, 

দেশে লক্ষ্মী করত বাস £ পড়েছে দুখের রেখা, দেশের মুখ বিষাদ মাখা, 
হায় হায় চাউলের মণ হয় নয় দশ টাকা, দেশে কি অলক্ষীর বাতাস 

এখন বুটের ডাইলের দামের চোটে, সকলের বুদ্ধি হয় হত, 

তাতে ত্রিগুণ দর ঘৃত £ মুগের নাই আগের সৌরভ, তবু সম্মানের কৌরব, 
আবার শ্রীমতি খেসারীর গৌরব, ব্রজের সেই কিশোরীর মত।। 

আবার বঙ্গেতে মীন ভোজনং, দেশাচার আছে দৃষ্টান্তে, তাও পাওয়া দুরন্ত £ 
মীন জ্মেনা জলে, জেলেরা পায় না জালে, 

তবু তলে তলে অনেক চলে, মীন মেষ কি বৃষ পর্যান্ত।। 


ধুর? 
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আর শাক্ত শৈশবের মাংস খাওয়া তস্তরেতে ব্যবস্থা দেখি, 

বলির খুব ঠেকাঠেকি 3 দাম চড়া কিন্বে কেটা, কার এমন বুকের পাটা, 
হায় হায় কালী দু্গায় পায় না পাঠা, ভক্তে আর প্রসাদ পাবে কি।। 

এখন দুধের মুল্য সাত আট গুণ, আগুণ লেগেছে সব জায়গায়, 

গরীব লোকের কি উপায়, 

দুঃখ কি বলব সভায়, আফিং কি গাজার প্রভায়, হায় হায় 

অনেক ছেলের গরীব বাবায়, ছেলের দুধ চুরি করে খায়।। 

আগে গাছতলাতে পেঁপে থাকত, পাউপা নাম কইত দেশের লোক, 
দেখে পশ্চিমাদের রোখ, 

সাহেবী মানতে মানতে, শীতল গুণ জানতে জানতে, 

এখন হাট বাজারে পেঁপে কিনতে, ভয়েতে দাম শুনে কেঁপে উঠে বুক।। 
যত দরকারী তরিতরকারী, সকলি হয়েছে নিপাত, কফি পটল থাক তফাত £ 
কাঁচাকলা কু বেগুন, কুমড়া, ছিমরাতে আগুন, 

এখন মুল্য দেশে ত্রিশুণ চারগুণ, ভয় করে লাউয়ে দিতে হাত।। 

আর শিবঠাকুরের শিক্গার মত, কিঙ্গা করত 'লরবরী', তার দাম হল ভারী, 
ুষ্ল্য আলু পোস্ত, পাওয়ার আর নাই ব্যবস্থা, 

কেবল পৌষ মাসের পর দুরবস্থা, সস্তা হয় মূল্যা তরকারী।। 

তেলের সের একেক তত্কা, জিরা গোলমরিচ লক্ধা, 

কিনতে গেলে আশঙ্কায় মরি। 

ভাড়ালী খোড় মোচা, তাদের দর উঠা উঠা, বক্ষে খোঁচা যে দিকে ফিরি।। 
এ হেন দুৰ্দ্দিনে খরচ কেউ পারেনা কমাইতে, 

চার আনা পাঁচ আনা লাগে, “কইড্কা' বাবুর কামাইতে, - 

কাষ্ঠ নাই পূর্ব বঙ্গে, ময়লা মেখে সর্ব অঙ্গে, পাক করছে কয়লা সুন্দরী।। 


ধৰ্ম্ম, দেশ ও সামাজিক দুরবস্থা বর্ণনা 
হরিচরণ আচার্ষ 


2 বলতে ভারতবর্ষের ম্্বাশী, ধার পুত ক্ষীরোদের কুলেতে উদয়। 
__ তোমার আজ্ঞা পেয়ে ভারতবর্ষ করেছি মণ, শুন নারায়ণ, বলি সমুদয়।। 


২ 


তোমার শ্রিয়ভূমি ভারতবর্ষ, বিমর্ষ মসীতে মাখা, নাই সে সৌভাগা রেখা, 
কম্প বিষম বেগে, জলাপ্লাবন ঝড় দুর্যোগে, 

আবার কলেরা বসন্ত প্লগে, চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা ।। 

দেশে বড় বড় হাতিগুলি, মরতে যে নিশ্বাস ফেলতেছে, 
আইতে শুকর হইতেছে, 

শুকরের নাকের স্থাসে, ইন্ুর হয় দেশে দেশে, 

আবার ইন্দুরশুলির সথাসেস্থাসে, অসংখ্য উলু জন্মেছে।। 

ভারতবর্ষের যজ্ঞের আছি একবারে হয়েছে নি্প, নাই যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, 
সদাচার ক্ষমা ধৃতি, ধর্ম শুতি স্মৃতি, কলির পাপাগ্িতে পূর্তি, 
দিতেছে ভারতের সম্তান।। 


el 
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ব্যাস বাল্মিকীযাজজব্া, যাট হাজার মুনি সব গত, দুঃখ বলব আর কত, 
ভারতের কপাল কুষ্ঠ, বিধির বিপরীত সৃষ্টি, 

এখন মুচিরা কয় মুনির গোষ্ঠী, কলিকাল কেমন উদ্নত।। 

দেখলেম কলি হয়ে মহাবলী, সকলি করতেছে দখল, শুধু অধ প্রবল, 
জীবোদ্ধার মহৎ কর্মে, নদীয়া য় গৌর জন্মে, 

এমন মহাপ্রভুর নিপল ধর্স্মে, ঢুকেছে নেড়া নেড়ীর দল || 

আগে যজ্জে হত যজ্ঞ সূত্র, সে ভাগ্য নাই আর ইদানী, কলিরাজার রাজধানী, 
হু্গুগের সুযোগ অতি, নাই কোন পুণ্য স্মৃতি, 

সন্ধ্যা সদাচার নাই সদোম্তি, দেশভরা পৈতার আমদানি।। 

ভক্তি আগ্রহে বিশ্রহ সেবা গেছে চলে, কেবল কলেরা বসন্ত এলে, 
শীতলা আর রক্ষাকালী পূজা পায়। 

ভারত পড়েছে অধঃপাতের শেষ সীমায়, অসীমা কলির মহিমায়।। 
পূৰ্ব্বে পৃণ্য-ভূমি এই ভারতে, কিনিত দশ মণ চাউল একটাকাতে, 

এখনতো দশ টাকায় এক মণ $ কবি হা অঙ্গ হা বস্তু বলে, দেশবিদেশ ভ্রমণ এ 
দেশ পড়েছে দুর্যোগে, বিলাসিতার দুর্ভোগে, 

তৰু জোট করে সব মেষে ছাগে, সোহাগে বাখেরে ভোট দিতে চায়। 
স্বে্ছাচার আর সরেচ্ছাচার প্রচার দেখা যায়।। 

হয়ে কামিনী কাঞ্চনের অধীন, দেবালয় হতেছে ছারখার, 

তীৰ্থে শ্রেতের অধিকার, £ ভক্তি ত নাইই মোটে, যা আছে তাও ছুটে, 
অনেক যাত্রীকের কপালে ঘটে, ভেট দিতে ভারী অত্যাচার 


করে সতীদের সতীত্ব ন্ট, পাপিষ্ট মহান্ডের এই কাজ।। 

দেখে দেবালয়ে পিশাচ, মহাস্যা চিত্তরঞ্জন দাশ, 

পেয়ে সৎ লোকের আশ্বাস, £ কি কষ্টে অহরহ, করতেছেন সত্যাপ্রহ, 
এবার বাবার হলে অনুগ্রহ, হবে কোপপ্রহ নাশ।। 

হায় হায় সত্যাপ্রহের উপলক্ষে, সচ্চিদানন্দ স্বামীকে, কষ্ট দেয় দুষ্ট লোকে, 
প্রভুর কি দয়া ধনা, গিয়ে অর্জ্নার জন্য, 

বাবার শ্রীঅঙ্গে প্রহারের চিহ্ন, দেখতে পায় অনেক যাত্রীকে।। 

এমন দেশে দেশে অনেক আছে কলির চেলা, তার নাম রটায়ে সাধুর মেলা, 
ভিতরে কুলবতীর কুল মজায়।। 

লক্ষীমায়ের আশীবাদ নিতে, আর কারো নাই সাধ, 

দেখে আর বিষাদে বীচিনা। 

বিবিয়ানার হাওয়া, যোগাড় নাই যোকার দেওয়া, বার দশরায় 

কেউ কারে ছয় না।। 

নরের আহার ধান্য ছিল, গরুর আহার দুরাবিন, 

কৃষকের নাই ধান্র মাল্য, আট নয় টাকা চাউলের মশ, $ 

অলক্ষীর আশীষ কি না. ধান বিনে পাটের দানা, দুর্্াবিনে কুটি পানা।। 





প্র কৰা সংগ্ৰহ পরলো 


ছিল যুগে যুগে, বিশ্রের মান্য, ব্রাহ্দপত্ব হয়ে শূন্য, বিষহীন ভুজঙ্গের মত। 
তারা যাগ যজ্ঞ হোম সন্ধ্যা আহি দিয়ে বিসর্জন, 

অধাস্্ অর্জন করে সতত।। 

আবার শ্রলয়কাল নিকটে বইলে আনেক সন্দেহ, বুঝি বিপদ সমুহ, 
শান্তি সুখ নাই জার মোটে, দেশের কি দশা ঘটে, 

'দেখলেম এই পৃথিবীর সঙ্গিকটে, মঙ্গলটা অমঙ্গল গ্রহ ।। 

আবার পূর্ববঙ্গের পূর্ব দিকে অপূর্ব লীলা জয়দেবপুর, কুমার সম্যাসী ঠাকুর, 
মরণটা সতা কিনা, মূল তত্ত্ব কেউ বলেনা, 

কিন্ত পাঁচ বৎসরে ঠিক হলনা, রাজা কি তণ্ড জুয়াচোর || 

দেশে ছেঁচরা চোরের দল গিয়েছে, হয়েছে তাদের উন্নতি, 

এখন করে ডাকাতি, 

নাই তাদের লোকাপেক্ষা, ধন প্রাণ হয় না রক্ষা, 

এখন দেশের করতে শাস্তি রক্ষা, পুলিশের অশান্তি অতি।। 

হায় হায় অন্বস্তের ভীষণ কষ্ট, দেশবাসীর অদৃষ্টদোষে, 

মানুষ বাঁচে আর কিসে, 

দেশের দুৰ্দ্দশা দেখে, বাক্য সরে না মুখে, 

কেবল নরম দেশটা গরম রাখে, মাস তিনেক পাটের অফিসে ।। 

বাজে হারমোনিয়াম তবলা বীয়া, যখন হয় খরিদের কাবু, 


বসায় বেশ্যাবাড়ী মদের মিটিং, যত সব ফট টিং বাবু।। 

আরে হাটে ঘাটে, যখন পাটের দর বেশী, চলে মদ পাঠা খাসী, 
অনেক অনেক লোক নূতন তেজে, বেড়ে যায় হাতে গে, 

তখন পোড্রীরাও যতে সাঙ্গে, মেনকা রাস্তা উব্বশী।। 

দেশে ধানের করে মানের হানি, পাট করে মনের আনন্দে, 
'অন্ষেরে পথ দেখায় অন্ধে, 

মাস তিন চার বাড়াবাড়ি, সাত আট মাস গড়াগড়ি, 

দিয়ে লক্ষ্মীর মাথার পিছার বাড়ি, অলম্্ীর পায় পড়ে কান্দে 

দেশ গেছে, কদাচারে স্বেচ্ছাচারে চেচ্ছাচারে, সদাচার ত গিয়েছে ঘুচে। 
হোটেলে ট্টীমারে, ভূতে রাহে প্রেতে বাড়ে পেঁক গোবরে খায় পিশাছে।। 
জুতা পায় পায়শানায যাওয়া, শিক্ষিত সাহেবী সাজ, 

টির মধ্যে মাটি মাখা, অশিক্ষিত অসম্ভোর কাজ, £ 

ব্রাহ্মণ শুশ্রে দেখা হলে, দুর্ণাম ঘটে শ্রশাম করলে, 

এখন শুভ মর্নিং শুভ মর্পিং বলতেছে।। 


সামাজিক অৰস্থা বৰ্ণনা 
_হরিচরণ আচার্থ 
দেশের রাজলীতি আর সমাজনীতি, ধ্থলীতি কর্্মনীতি, 
হতে প্রচলিত । রি 
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পে লিগা সহ ও পাপা a 


এখন দেশ কাল প্র অনুসারে বিধাতা বিমুখ, 

তাইতে দেশের লোক, বিশেষ বিচলিত ।। 

হলে দীক্ষিত বিলাতী মহ শিক্ষিত সমাজের সম্পদ, কিন্ত তিতরে গলদ, 
যার ছেলে বি. এ, এম্‌, এ, তারে তয় করে যমে, 

গরীব তল্রলোকের কপাল ক্রমে, কন্যাদায় ঘোর যা বিপদ।। 

করে স্লেহলতার দেহ দাহ, জয়ী হল বিবাহ সংগ্রাম, 

শুনি অনেক মেয়ের নাম, 

এরূপ হয় মাঝে মাকে, কার দুঃখ কে বা বুঝে, 

তৰু শিক্ষিত কুলীন সমাজে, কমে নাই জামাহবাবুর পাম।। 

আগে সতীদাহের প্রথা ছিল, ভারতের শ্রাচীন ইতিহাস, বিধবাদের সর্বনাশ, 
বাধিয়ে হাতে গলে, পোড়াত চিতায় তুলে, 

রাজা রামমোহন রায় কৃপা বলে, উঠালেন আইল করায়ে পাশ ।। 
ভারতের বিধবার উপর, চিরদিন ভীষণ অত্যাচার, আছে সমাজে প্রচার, 
পুরুষে যা তা কবে, পুরুষাকারে সারে, 

যদি বিলাই যায় বিধবার ঘরে, বসে যায় হাইকোর্টের বিচার।। 

আর ভারতবর্ষ পুণ্য রাজ্যে ছিল সব আর্য সতী পুরুষ, 

খাকত ধর্ট্রেতে সস্যোষ, £ যারা সমাজের পূজা, হারাল গুণ গান্ধীর্ঘ, 
এখন পুরুষের নাই কাচর্যয, কেবল এক বিধবার কি দোব।। 

গেল বেল পাতা আর তুলসী পাতা, চা পাতার আদর কি অন্তত, 
গলে নিয়ে যজ্ঞসূত, 

খাদ্যাদি সব নিবেদন, বিলাতী মত্তে শোধন, 

এখন বর্ধাচর্ষের পূর্ণ সাধন, পেঁয়াজ আর 'রাতা কুক্‌ কুরুত'।। 

আর স্বেচ্ছাচারে সেচ্ছাচারে অনাচার হতেছে সাক্ষাৎ, 
সদাচারের সব ব্যাঘাত, 

আফিং মণ ক্রমে বৃদ্ধি, গাজার নান হল সিদ্ধি, 

এখন ব্র্াচর্যোর কর সিদ্ধি, বিধবার অপাগর্ভপাত।। 

করে কয় বিধবা হবিষ্যাদ স্বর পতি ভেবে মূল, কে আর কাটে মাথার চুল, 
বিধবার বিয়া হ'লে, কি লভ্য বাধা দিলে, 

বল কি লাভ হবে সন্ধ্যাকালে, দিলে পর ভাঙ্গা হাটে ঢোল।। 

বর ভরা ছেলে মেয়ে, বয়সে বুড়া হ'য়ে. বুড়ী ম'লে স্বালা ভয়ন্কর। 
স্বরে যুবতী মেয়ে আছে, বিধবা হয়ে, কে বা লয় সে অভাগীর খবর।। 
পাকা চুলে কাচা কলপ, আলগা দন্ত দরীমূখে, 

ছেলে মেয়ে নাতী নাতীন সবই আছে সম্মুখে... 
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রঙ্গের সান সহ ও পর্যালোচনা 


হায় হায় ভারত শ্মশান মাঝে জ্বলছেরে এবার, 

বাল্য বিধবার বন্ধু কেহ নাই।। 

মরি হায়রে হায়, পুত্রার্থে ক্রিন্মতে ভাৰ্য্যা, পিণ্ডার্থে পুত্রের প্রয়োজন, 
তাইতে বিয়ের আয়োজন, 

ঘর ভরা পুত্র নাতি, তবু বিহারে কেন বালিকার হয় বৃদ্ধ পতি, 
সুবিচার কর পন্ডিতগণ।। 

এ _ যদি কও নিয়তি কৰ্ম্ম, তার একটা মর্ম জানাতে চাই, 
একটু বল আমার ঠাই, 

হিন্দুদের জীবন থাকতে, রক্ষার মান ধরে রাখতে, 

বাল বিধবার বিবাহ লিখতে, ব্রহ্মার কি দোয়াত কলম নাই।। 
মরি হায়রে হায়, অষ্ট প্রকার হয় বিবাহ, 

মনুর সংহিতাতে দেখি, আছে বেশলেখালেশি, £ কও শুনি আসল কথা, 
দেখা যায় যথা তথা, কেবল এক প্রকার বিবাহের প্রথা, 

ইহার আর সাতটা হল কিঃ 

এ _ বিধবার বিবাহ হয় লা, ভট্টাচার্য্যদের বিরূপে, স্বীকার নাই কোনরাপে, 
পুরুষ প্রকৃতির প্রতি, দুই প্রকার রীতি নীতি, 

কেবল ব্রাহ্মাণদিগের অবনতি, ভারতে বিধবার শপে।। 

এ যদি বিধবার বিবাহ হইত, দূর হইত দেশের মনস্তাপ, 
খুচত বিধবার বিলাপ, 

পাপে কি বাপকে ছাড়ে, দেখেছি বিচার করে, 

যত ভট্রাচার্যোর উপর পড়ে, বিধবার করণ হত্যার পাপ।। 

এ সতীর পতি আগে মৈলে, পতির হয় 
পতিলোকে ঠাই, সতীধর্দ্ম রাখা ঢাই, $ 

যে সতী আগে মরে, পুত্রাদি থাকলে ঘরে, 

তবু তিনটা চারটা বিয়া করে,পুরুষের কি বরহ্মচর্য্য নাই।। 

এ _ দেশ কাল পাত্র বিচার করে, কর্তে হয় ব্যবস্থার নিয়ম, 
যাতে সমাজ্জ হয় উত্তম, 

পুরুষের নাই ব্রহ্মাচয্য্য, কে করে ইহা গ্রাহ্য, 

দেশের নেতা ব্রাহ্মণ তট্াচার্যযদুর্বলা মেয়েলোকের যন।। 

এ _ চন্দ বংশের বিচার করলে, সমাজ কি হবে প্রতিকূল, 
মহাভারত প্রস্থ মূল, সমাজে প্রতিপত্তি, ব্যাসের কি কম ব্যুৎপত্তি, 
করে বিধবার গর্ভে উৎপত্তি, ভারতে কুরু পাণুকুল।। 

এ _ যতি ধৰ্ম্মে থাকলে সতী, প্রাচীন সমাজের হয় মঙ্গল, 
তাদের বিবাহের কি কল, 

অপারগ হলে পরে, তারা যাক স্বামীর ঘরে, 

কেন একানশীর অগোচরে, পুকুরে ডুব দিয়ে খায় জল।। 
বিধবার বিয়ে হৈতে মুনিদের মত আছে রে। 

সমাজ দেশাচার দেশাচার করে, আছাড় পড়িতেছে রে। 
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বুঝে নেও সব শাস্ববেত্তা, আর হবে না ক্রশহত্যা, 
'দত্তা কন্যা পুনঃ দন্তা পরাশর বলছেরে।। 
পরে ঈশ্বরচল্তর বিদ্যাসাগর ও ধুয়া ধরেছে রে।। 


ভাৰতনাতার বর্তমান অবস্থা 
হরিচরণ আচার্ 
বু প্রাচীনা এই ভারতমাতা, পরাধীনা পরাশিতা, পরাধীন ত্রিশকোটী সন্তান। 
ছিল হিন্দুদিগের জীবনস্বরুপ বেদ ও পুরাণ, 
মুসলমানের প্রাণ, কিতাব আর কোরাপ 
মরি হায়রে হায়, হিন্দু হতে মুসলমানের প্রাণের টান ধর্স্দের উপরে, 
কিন্তু এত বড় হিন্দুসমাজ, সন্ধ্যা আহি কয়জনে করে।। 
এ _ মুসলমান হলে শিক্ষিত, ছেড়ে দেয় নমাজ আর রোজা, 
শিক্ষায় হিন্দু উচ্চ শিক্ষিত, হয় না মন্ত্র দৰীক্ষিত, 
ভাবে অসভ্যতা অবিরত, সন্ধ্যা আহি দেবদেবীর পুজা।। 
এ _ রোজা নামাজ দেবারচ্চনে, হিন্দু আর মুসলমানের রোখ, 
এখন নাই আর ততটুকু, 
ভারতের কপাল কোচী, বিদেশী শিক্ষার দৃষ্টি, 
এখন পৃথক একটা জাতি সৃষ্টি, হয়েছে দেশের বড় লোক।। 
এ -- মুসলমানের বড় লোকে, টাকাতে রোজা কিন্তেছে, 
প্রাচীন কুল্রথা গিছে, হিন্দু শিক্ষিত যারা, বেদবিধির শাসন ছাড়া, 
দেখি বড়লোকের চাকরেরা, পৃজ্জার অঞ্জলি দিতেছে।। 
এ _ অনেক হিন্দু খানা খেয়ে, হ'তে চায় মুসলমানের চল, 
হিন্দুর স্ধর্ম চঞ্চল 2 মুরনদীর ডিম মুরগী মাংস, প্রায় হল চল অবশ্য, 
কিন্ত মুসলমান করে না স্পর্শ, কাফেরের স্পর্শ করা জল।। 
এ - ঘরে বিরোধ ক'রে, পরিণাম ফল কি হবে ভাই, 
যদি দেশের দিকে চাই, শোন না দেশে দেশে, ভারতের দুর্নাম ঘোষে, 
এস দুই ভায়েতে মিলে মিশে, এই বৎসর স্বরাজ লওয়া চাই।। 
এ _ দুই ভায়েতে রাত্রি দিনে, সমানে হয় ঠোকাঠকি, 
কেবল জীবনটা বাকী, ভারতের কপাল পোড়া, ভাঙল পর্বতের চূড়া, 
এই যে দুই ভাই হয়েছি খৌড়া, পায়ের দিক চেয়ে দেখ কি? 
এ _ দুই বিড়ালের পিঠা বন্টন, হিংসা বানরের ইতিহাস, 
প্রাচীন গজেতে প্রকাশ, 2 বানরে তুল ধরিল, সমান মাপ মাপ্তেছিল, 
ছলে বানর বেটা পিঠা খেল, দুই বিড়াল রৈল উপবাস।। 
এ -- হিন্দু মুসলমানের অন্য, এক বস্তু হইল জবতার,সষ্্র করিলে বিচার, 
এক পঞ্চতৃতের দেহ. একছাড়া নয়রে কেহ, 
একই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, একবস্ত সাকার নিরাকার।। 
যার যার স্বধর্ম রাখ দেশ্ধ পরকালরে। 
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ধৰ্ম জীবে প্রাণ ্তিষ্ঠা, অব জঞ্জাল রে।। 
লক্ষ্য রাখ নিজের ইষ্ট, কেন হওরে লক্ষ, 
পূর্ব পুরুষের তুমি শ্রেষ্ঠ, তিলে ভাব তাল রে, । 
যেমন শুধু ছালায মিছে গিরা ভিতরে নাই মাল রে।। 


সামাজিক কথা 


হরিচরণ আচার্য 
এখন ভারতের ভারী উপ্তি, জাগিয়াছে পূর্তি, 
রহম আর সমাজপতি নাই। 
আগে স্মৃতি দেশে পাতি দিত ব্ৰাহ্মণে, এখন ্রা্মাণের পাঁতির নাই বড়াই।। 
উন্নতি উন্নতি করে উন্মাদ হয়েছে দেশের লোক, এই কি উন্নতির আলোক, 
এই যে হিন্দু সমাজে, রায় বন্রণ শৰ্ম্মা সাজে, 
এত নৃতন নৃতন পৈতার তেজে, ভারত তো জাগ্লনা একটুক।। 
এই যে স্বরাজ স্বরাজ সবে করি, স্বরাজে নারাজ কেহ নাই, 
আমরা আর কি স্বরাজ পাই, 
দরবারে না পেয়ে ঠাই, ঘরের বৌ ধরে কিলাই, 
যখন মেঁউ করিয়ে উঠে বিলাই, ইন্দুর সব গাথার ভিতর যাই।। 
আবার কেহ বলে সংস্কৃত মনত হয় শাস্তেতে দেখি, একটা ভাষা বই আর কি, 
দেবার্জন করতে বলিস, ব্রাহ্মণ তার কিসের সালিশ, 
এই যে উর্্ হিন্দি বাংলা ইংলিশ, দেবতারা বুঝে না নাকি? 
'আবার ব্রাহ্মণ বলতে কয়জন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কি লেখা থাকে গায়, 
সে যোগ তপস্যা কোথায়, 
ব্ৰাহ্মণ দেখি চক্ষেতে, শ্রান্ধের দৈ চিড়া খেতে, 
তখন দুই চারি জন ব্রাহ্মণের সাথে, দেবের ভোগ অপদেবতায় খায়। 
দেশের বেদ পুরাণ ব্যাকরণ সত, আরে জোতিশ প্রভৃতি, 
কৈল যে বাক্ষণ জাতি, ১ সে মান্য গিছে দূরে, স্বেচ্ছাচার স্েচ্ছাচারে, 
হায় হায় সূর্য্য কান্দে অন্ধকারে, ঘোর কলির কেমন উদ্নতি।। 
হায় হায় অতি মলিন কুলীন ব্রাহ্মণ, দিন দিন দীন দেখি প্রত্যহ, $ 
উঠল যেরূপ প্রবাহ, £ অবস্থায় ভেবে দেখি, জাতিটা লোপ হবে কি, 
পূর্বের যাজ্ঞাবনষ ব্যাস বাদ্মীকি, আবার কি জস্মিবে কেহ।। 
আবার ময়মনসিংহের শীলশর্্মারা, এখন আর বলেনা নাপিত, 
ধরল যজ্ঞ উপবীত, £ ঘোর বিপদ স্ষৌরী হ'য়ে, পায়ের নখ কাটতে ক'য়ে, 
তারা ব্রাহ্মাণ হয়ে শৃত্রের পায়ে, হাত দিতে ভাবে অনুচিত।। 
আর সাহা বৈশ্য সাহু বৈশ্য, বৈশ্য হয় সুবর্ণ বণিক, আছে শান্তর প্রামাণিক, 
অবশ্য দলিল খুলে, কয় জাতি বৈশ্য হলে, 
তারা দিতে পারে পৈতা গলে, এ পৈতা শান মতে ঠিক।। 
আর রাধাসূতারণীর বাড়ীতে কর্ণের হয় বদন স্থিতি, দাতাকর্ণ যার খ্যাতি £ 
সুতপুত্ৰ সৌতি ছিল, পুরাণে প্রমাণ রইল. 
কেন যজ্ঞসূত্রে বঞ্চিত রইল, এদেশের সূত্রধর জাতি।। 





স্ব 


ব্য 
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এখন নমযশূদ্ে পৈতা নিল, নমঃ শব্দটার পেয়ে জোর, 

তাদের কথা কি মধুর, ব্রাহ্মণ আর নমঃশৃরর, ঠিক যেন শ্রাবণ ভাত, 
কেবা এই জাতিকে বলবে ক্ষু্ বরিশাল খুলনা ফরিদপুর ।। 
আর বিশ ক্ষত্রী বৈশ্যের পৈতা, রয়েছে শান্রমতে সৈ, আমি নিজে মূর্খ হই, 
দেশের উন্নতি ভাল, সব জাতি পৈতা নিল, 

এই যে শৃহ্ একটা জাতি ছিল, ভারতে সেই জাতিটা কই? 
হিন্দু মহাসভা এবার কলিকাতায় হয়েছে রে। 

বাবু প্রমঞনাথ তর্করত্, বীরাসন পেয়েছে রে।। 

সে সভায় হৈল বক্তৃতা, সব হিন্দুতে নিলে পৈতা, 

সব হিন্দুর হবে একতা, কাজ কি উচ্চে নীচে রে। 

এবার ঠেকেছে ব্রাহ্মণের পৈতা, অনেক পৈতার পেঁচে রে।। 


ভবানী 

তারকচন্র কাড়ার খেশোহর) 
বর্জাপে ব্রক্ষাবিদ্যা মাগো আদ্যা সবাকার। 
কৃমি সারাৎসারা কালীতারা, মহাবিদ্যা অনাদ্যা বিশ্বমূলাধার।। 
মা তোর স্রীচরণ ধন সাধনার ধন, শক্রভাবে ধরে চরণ দিলে মহিষাসুরে ৪ 
সাধনার ধন ভক্তিতে পায়, আমার নাই মা কোন উপায়, 
ভক্তও নই শত্রুও নই, চরণ পাই মা কেমন করে।। 
যেমন পিতৃ স্ব পায় সন্তানে, থাকতে পিতা বর্তমানে, না দিলে কি পায়, 
পিতা মহাকাল ধন দেবার বেলায়, কাল হয়ে রয় এককালে। 
দুর্গে জীবের সর্বস্বধন এ ভ্রীচরণ, শিবের বক্ষে দিলে।। 
আমি একা ঘরে বসত করি, চোরের সঙ্গে সদাই ফিরি, 
রিপু ছয় চোর সাথে, এবার সিঁদকাঠি দিব মা,-এ ছয় চোরের হাতে। 
সিঁদ করবো অষ্ট পাশ কেটে, শিবের হৃদ গারদে উঠে, 
শিবের হাদপান্মের ধন নিব লুটে, জয় কালী জয় কালী বলে। 
শিবের ঘরে করবো চুরি, মা যা থাকে কপালে।। 


- মাগো, চোরে যদি তোরে ডাকে, চুরি করতে যেতে, 


যাত্রা সিন্ধি তোর নামেতে। কালী মন্ত্র জপে মুখে, এবার চত্ডীপুরে ঢুকে, 
মোহ করবো মহেশ্বরকে, মা তোর সম্মোহন মস্তরেতে।। 


বলবো কার আজে কালীমা'র আড্ছে - লাগ গিয়ে শিবের বক্ষস্থলে।। 


ভবানী বিষয় 
মুর দে (খুলনা) 
অন্দে লয়ে জন্মভূমি জনলী জঠরে। 
পরের দায় মন হয়ে মন্ত, জ্ঞান ভুলেছ একেবারে ।। 


73 311,871 
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দারাপুক্র পরিজন, কেউ ত তোমার নয় আপন, তুমি যখন ভবযাত্রা করিবেঃ 
ওরে মন, ফুরাবে সংসারের আশা, কার সাথে কার ভালবাসা, 
উদাসী সঙ্গ্াসীর দশা, ও মন তখন তোমার ঘটিবে।। 
প্রতিবানী সবাই আসি মায়াকাদ্রা কেন্দে, 

বেছ্ছে হাতে গলে দিবে ফেলে, কেউ হবেনা তোমার বাধ্য।। 
অনিত্য সংসারে এসে, ওরে অবোধ মন, 

মিছে মায়ায় বন্ধ হয়ে আছ আবদ্ধ ।। 

শু মন, কার ভাবনা কর বসে- যেদিন শমন দৃতে বাঁধবে এসে, 
কেবা কোথায় রবে. সেদিন ভাইবদ্ধু দারাসূত সকলি পর হবে £ 
(তোমার সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবেনা, ডাকিলে কেউ সঙ্গে যাবেনা, 
কর জ্ঞান থাকিতে সাধনা, কেবল, দরগা ্রীচরপপত্র। 
ভবপারের পসার কেবল আছে সেই সম্পদ।। 

যত কিছু উপাৰ্জ্জন, পারের দায়ে বিতরণ, ভেবে দেখ মন, 
মিছে কাজে ঘুরলেম $ ওরে মন নিদানের দিন যেদিন হবে, 
প্রাপপাখী পলায়ে যাবে, দেহ পিঞ্জর পড়ে রবে, মন 

তার জন্যে কি করলেম।। 

ভবের ব্যাপার এবার করে মন যা হবার তাই হলো, 

যাতে আসল বজায় থাকে এখন, তাই কইর মা, যথাসাধ্য ।। 
একবার দুর্গা বলে ডাক। ও মন দিন ফুরাল চেয়ে দেখ।। 

মন এদিন কি চিরদিন রবে, আজ বাদে কাল যেতে হবে, 
মনরে রবিসুতে লয়ে যাবে কি ভেবে নিশ্চিন্ত থাক।। 

দশ ইহ্জরিয় যার বলে এই দেহ ধারণ করা। 

যন মন করিবে গমন, সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবেনা তারা।। 
চক্ষু কর্ণ নাসিকা শুকিয়ে যাবে, তারা মা কফে এসে কষ্ঠরোধ করিবে 
ওরে মন, হস্তপদ সব অবশ হবে, মুখে বাক্য না সরিবে। 
আপন পর সব জানতে পাবে, যখন দেহ ত্যাজিবে।। 

মিছে কাজে দিন গত মন হল ক্রমে ক্রমে, 

তাইতে মধুব বলে হদিপন্সে, ভাব কেবল ভবারাধ্য।। 


মালসী 

হারাইল বিস্বাস (ময়মনসিংহে) 
কর্মকরনে এসে এই জন্রভূমেতে। 
পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহঙ্কার, 
তাদের কর্তা হয়ে ভুলে আছি মা-তব মায়াতে।। 
জানি সংসারের কর্তা হওয়া. স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া, 
মাগো সায়ানিত্রা ভাঙলো না,-তারা মা মা, 
মাগো, আমার পুত্র আমার দারা, তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা, 
তারা" বলে এক দিন তারা-ডাকতে পাল্লাম না।। 
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পরের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সম 


তারা, দিন কতক কাল সুখে ভুলে আছি নিশিদিন, 

দন আসবে শমন করবে দমন,-এ সুখের দিন কোথায় রবে? 
তারা মাগো, আমায় বল শুনি মা,- সেদিন আমার কি সুখে যাবে? 
সময় অন্ত হবে যখন, দারাপুত্র এসে তখন, করবে নিরীক্ষণ-_ 
বলবে, ছিলে কর্তা চললে কোথা, রেখে যাও কি ধন? 
করিয়ে ধনের উদ্দেশ, মায়াকালসা কীদিয়া শেষে, 

"আমায় সাজায়ে সঙ্গ্যাসীর বেশে, শ্দশানভূমে ফেলে দিবে। 
ভোজের বাজী এ সংসার জানি গো শিবে।। 

জানি বন্ধুবৰ্গ আছে যারা, দিনে দিনে সবই তারা, 

করবে তারা ধনের প্রার্থনা ও তারা মা মাগো- 

সবে বলবে সে সময়ে, দিবে কি ধন যাও হে দিয়ে, 

আমি যাব কি ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না।। 


মালসী 

হারাইল বিশ্বাস 
্বমসি ত্বমসি তারা, শাস্ত্রে শুনতে পাই 
তারা গো দয়ামনী রক্ামন্রী তোমা বই আর অন্য গতি নাই।। 
কালী কালী বলে কালী ভেবে অঙ্গ হইল কালি 
তবু তো এলে না কালী হৃদয় পন্মেতেঃ এমা শ্থশানকালী, ওগো পাষাণকালী 
বুঝি আমার কপালেতে কেবলি কালি, 
কালী তোরে না খাইলে, যাবে কি কালি অন্তর হইতে? 
আমার পিতা যেমন পাগলা ভোলা-_ পাগলী মা তোর তেমনি খেলা, 
আমিও পাগলা 3 এবার তিন পাগলে করে মেলা, ভবস্ধালা সব ঘৃচাব । 
দেখব কেমন পাযাশের বেটি পাষাণ হয়ে রও, 
এবার পাযাণ ঝাড়া মন্ত্রে তারা তোমারে গলাব ।। 
'আরোহিয়া পুণ্যরথে, জ্ঞান-অন্ধ জুড়ে তাতে 
দাড়াব মা ভক্তি রথে করেছি মনন $ 
এ মা শ্মশানকালী, ওমা পাবাণকালী, করতে শমন দমন, 
মা হাদপচ্ছে পাদপন্ ধরি, মনকে রক্তজবা করি, 
মানস অঞ্জলি পুরি, পূজিব চরণ।। 


লহর মালসী 
লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ) 
ভবানী ত্বং ভবরালী, মহারাণী ভবে কর পার। 
আমি আসিয়ে ভবের হাটে, পড়েছি ঘোর সঙ্কটে, 
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পূর্ববঙ্গের কষিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


খেলতে খেলতে ভবের খেলা, সাঙ্গ হয়ে গেছে বেলা, 
(এখন) তরি যদি সন্ধ্যাবেলা - তুমি স্থান দিলে শ্রীপদে।। 
অপরাধ করেছি যত সংখ্যা নাই মা তার, 

লয়ে পাপের বোঝা হইতে পার _ পারের ঘাটে এসেছি। 
দুর্গা মাগো, তোমর চরণ-তরী পাব বলে, আশাতে রয়েছি।। 
তবনদীর যে তরঙ্গ, তাই দেখে হল আতঙ্ক, 


অঙ্গে নাই আর বল, মাগো - দুর্বলের বল আর কি আছে-নিদানের সম্বল, 


বিনে তোমার চরণতরী, ভবনদী কিসে তরি, 

(তোমার) নামের বলে দিব পাড়ি - এই ভরসা করেছি। 
শত অপরাধে পদে, অপরাধী আছি।। 

আমি জনমভরা তোমায় ভুলে, মজে মিছা মায়া তুলে, 
গোলেমালে হারা হৈলেম সব, আর কি জানাব সে সব 
সকলি মা জান তুমি, তুমি আকাশ পাতাল তুমি, 
অজ্ঞান আমি কিবা জানি, তোমার বৈভব।। 

কুকাজে কুসঙ্গে আমার দিন হয়েছে গত, 

(বলে) জানাব আর দুঃখ কত, হতবুদ্ধি হয়েছি।। (খণ্ডিত) 


শহর মালসী 

কানাই নাথ (ময়মনসিংহ) 
তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে শুনতে পাই। 
তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ, 
মাগো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই।। 
তুমি আদ্যাশক্তি তারা, তোনায় ধরতে দেও না ধরা, 
জীবকে সারা করলে মায়াজালে। 
(তোমার মায়াতে মা হয়ে মুদ্ধ, বিষয়-বিষে হইলেম দগ্ধ, 
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে।। 
পাপ পুণ্য মা তোমার কা, দোষের ভাগী আমি 
ঠিক বাজ্জিকরের মেয়ের মত, দেখাও ভোজের বাজি ভূমন্ডলে।। 
এ দেহে মা তুমি রাজা,- 
দেহরাজো তোমার প্রজা, ছয় জনা এখানে, 
তারা প্রজা হয়ে, রাজার হুকুম আমলে না আনে। 
ছয় জনা মা প্রতিবাদী, সষ্গ্র বিচার কর যদি, 
হয়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদী, আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে।। 
সান্বিকাদি তরিগুণ তারা, আপনি সৃজিলে। 
‘আমি তরব তম শুণে-এবার সার ভেবেছি মনে মনে 
সব গুণের গুণ কি আছে বল। 
সাক্ষী আছে নৈষাসুরে, তমঃ গুণ সে প্রকাশ করে, 
মা তোমার এ রাঙা চরণ পেল।। 
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তমঃ গে সাধন সিন্ধি, সত্য জানা গেল, 

জানি তমঃ শুশে তরে গেল-কালকেতু ব্যাধের ছেলে।। 
সদা তাই ভাবি মা বলে নিশিদিন। 

করে হবে আমার বিচারের দিন।। 

ব্ৰহ্মরস্ধ ফেটে যাবে, আমার সেদিন বা কিরূপে যাবে, 
তেবে হইল এই তনু ক্ষীণ ।। 


ভবানী 

অটল সরকার (ময়মনসিহে) 
ভব সংসার কারাগারে, বন্দী করে মা. লুকালে কোথায়? 
জীবে নাই তোর কিঞ্চিৎ দৃষ্টি-তারা গো মা, 
এতে কি সৃষ্টি রক্ষা পায়? 
মা, তুই সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী, জগস্মাতৃ জগন্ধাতরী, 
বিচার কী মুখ্য মুলাধার, আছে ব্রহ্দান্ডে প্রচার, মা গো - 
ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে, মরেছে লোক লক্ষে লক্ষে, 
এমনি হলে জীবের পক্ষে, রক্ষে পাওয়া ভার।। 
সেই ভাবনা করে মরি দিবস শর্বরী, 
অবিচারে দশ্তধারী, জীবনদন্ড করে ফিরে। 
তারা গো মা, ভবের ভাবাভাব দেখে আমার মন গিয়েছে ফিরে।। 
ব্ৰহ্মময়, ব্ৰহ্মান্ডে তোর এতই অত্যাচার, 
হল পলকে সব লল্তভম্, তু্ড তুইলে চাইলে না একবার। 
যে দেখি তোর প্রলয় কান্ড, কত জীবের 
নরমুগ্ত খা শক্ড, বুড়ীগঙ্গার তীরে নীরে। 
কি সুখে ঘর করি ও শঙ্ধরী, আমি ভাবি তাই অস্তরে।। 
মা, তুই ঢাকাবাসী পূর্বপৃ্যে, ঢাকা রক্ষা করবার জন্যে, 
ঢাকেশ্বরী ঢাকাতে নিবাস, আছে ব্ৰহ্মাণ্ড প্রকাশ, মাগো- 
সে ঢাকার মা এতই শাস্তি, রভমহলের চিহ্ন নাস্তি, 
জলে স্থলে কতই কিন্তি, কল্পে সর্বনাশ।। 
সুখের কাল গেছে দূরে। 
কলিকাল বিষম কাল, এখন অকালে সকালে নিয়ে যাও মোরে।। 
কলির বিষম তাড়া, বলতে দেয় না তারা তারা - 
তাই ভাবি অন্তরে, বলি গো মা তোরে, 
এখন পটল তুলতে দে মা অটলেরে।। 
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পরব্গর কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মাগো শিখেছি এক আমি'র বড়াই, সে আমি'র ত মূল্য কিছুই নাই, শুধুই 
গোল করা ৪ মাগো, আমি আসল আমি হলে, সে আমি কি ঘুচত ম'লে? 
মিছে 'আমি' 'আমি' বলে, ভুলেতে গেছে পড়া।। 

আমির তন্ব একদিনও ত, করে দেখলাম না, - 

আমায় কেবল আমি জেনে, করছি ভবে বেচাকেনা। 

ভুল ভেঙ্গে দে ভবদারা, আমির একটা পাইয়া যাই সীমানা।। 

জস্মিলাম যে আমি লয়ে, সে আমি গেল গত হয়ে, শেবকালে কি মা, 
পাইয়াছে যৌবনের আমি বার্ধক্যের সীমা।। 

এই আমিরও দিন দুই চারি, থাকব আমি অধিকারী, 

আমি যখন যাবে ছাড়ি, সে আমি'র সঙ্গী দেখি না। 

আমি গেলে আমি'র আর ত অর্থই থাকবে না।। 

যখন দেখবে লোকে আমি'র ভিতর, আমি একটা হয়ে অন্যতর, 

আমি'র কেউ সে না,ঃ তখন আমি'র দশা চিন্তা করি, বলবে সবে হরি হরি, 
বল দেখি গো ও শক্ষরী, এই আমি, আমি কি না।। 

মিছে আমি আমি করা। একদিন আমি গেলেই, আমি মড়া।। 

আমি যে এই আমি ছাড়া, যায় ত না মা বুঝতে পারা, আমি'র এমনি ধারা। 
পড়লেই আমি'র কলে, আমি করে তোলে, মহেশ বলে আমি ঘুচাও ত্বরা।। 


"ইংরেজী শিক্ষার মালসী 
মধুরানাথ বালা (ফরিদপুর) 


- তুমি ত্রিতাপনাশিনী দুর্গে বেদে শুনতে পাই। 
- তোমার নাম নিলে হয় শমন জয়ী,সে নামের ফল ফলে কই, 


তাইতে বলি ও ব্ৰহ্মামন্তী, নামের গুণ তো নাই।। 

তুমি যমকে দিলে রাজন্ব-ভার, সে করে পাপপুণ্যের বিচার, 

যে অত্যাচার করে রাজা কলি,দেশে তার দৌরানথ্য পাপে মন্ত হলাম সকলি। 
মাগো, যাগ যজ্ঞ হোম দান কি ব্রত, এখন নাই আর পূর্বের মত, 

ধর্মকর্ম ছিল যত, তা ধন দিয়ে তুলালি।। 

শিশায়ে ইংরেজী বিদ্যা দিয়েছ জীবেরে,- 

ও সেই আকর্ষণী মন্ত্রের জোরে, সব তন যেতে হয় ভুলে। 

কালী তারা মহাবিদ্ে, শিশায়ে ইংরেজী বিদ্য জগৎ মাতালে।। 

ছিল দ্বিজের লক্ষণ তিলক করা, আর সন্ধ্যা করা, 


খাদ _ এত সাধের ছিল বেদ পুরাণ, ও তা গেল রসাতলে।। 
_ মাগো, ইংলিশম্যান হয়েছে যারা, শিব দুর্গা মানে না তারা, 


কুকার 


রাধাকৃষ্ণ নাম শুনতে পারে না, 
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(কোন দেবদেবী দেখিলে পরে প্রণাম করে না। 

তারা লয় না প্রসাদ আর হরির লুট, যদি পায় পাউরুটি বিস্ধুট, 

পেট ভরে খায় কয় ভেরীগুড, বলে দেও বিলাতিশানা।। 

নট ফরগেট মি, ভেরী গুভ, শুভ বাই বলে কথায় কথায়, 

বাবু গিল্পীর কাছে ডেকে বলে, তিন টাকার চাকরী পেলে।। 

কি মোহিনী আছে মা তোর ইংরেজীতে । 

জাতির তয় করে না কেহ, বিলাত যায় ব্যারিষ্টার হতে।। 

ব্রাহ্মণ তু বৈদ্যে, শিশতেছে ইংরেজী বিদ্যে, ও মনের সুখেতে। 
মাগো হিন্দু মুসলমান, করলি এক সমান _ মান রল লা কোন মতে।। 


দেনার ভবানী 

রাসবিহারী সরকার (ফরিদপুর) 
রাখবি এ ভবে আর কত দীনতারিপী তারা। 
ও মায়া-নদীর ঘাটে তুফান উঠে, তারা গো মা _ 
আমার ভুবল সাধের ভারা। 
'আললেম মহাজনের যোল আনা, ব্যাপার করিব দুনা, 
হলেম দেনা মহাজনের ঠাই, 
করব কি ধন লয়ে বেচাকেনা, আমার হাতে কিছু নাই। 
করে ক্যামিকেলের দোকানদারী, মালকুঠিত হল চুরি, 
আমার জমায় শূন্য খরচ ভারী, এবার নিকাশ দিবার সাধ্য নাই।। 
নিকাশের খর পূর্ণ কর বরহ্মাময়ী তারা _ 
যেন নিকাশে পড়ি না ধরা, আমায় রক্ষা কর পুত্র বলে। 
এই ছিল কি শ্যামা গো মা, এবার আমার কপালে ।। 
রেখে দশ মাস দশ দিন মা তোর পেটে - 
পাঠিয়ে দিলি ভবের হাটে, দিয়ে মায়াডুরি, 
মা তোর মায়াডুরির পাকে পড়ে, আমার আমার করি। 
আমার সঙ্গের সঙ্গী যারা ছিল, পূর্ব সতা না মানিল, 
আমার সাধের ভরা ডুবিয়ে দিল, কাম-সাগরের অগাধ জলে। 
আপকত্ত্ী কর ত্রাণ আমায় কুসন্তান বলে।। 
আমায় মুক্ত ফর মুক্তকেশী, করে লয়ে তীক্ষ অসি, 
মায়াকাসী করে দাও ছেদন, 
তোমার প্রেমদানে শ্রেমানন্দে করি হরি সংকীর্তন। 
আমি পুরাণে প্রমাণে শুনি, স্বং হি পতিত উদ্ধারিণী, 
জেগে চতুরদলে কৃষ্ডলিনী, কর পাপ দেহে শ্রেম বরিবণ।। 
দুর নিস্তার তারা জিলোকতারিপী - 
আমায় দিয়ে অভয় চরপ-তরণী, পার কর ভব-সিদ্ধু জলে।। 
এবার আমার ভবের ব্যাপার সারা হল। 
হাতে পুঁজি নাই আমার, হবে কি ব্যাপার, 
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লাভে মূলে আমার সকল গেল।। 
শুরু দত্ত ধন লয়ে এলেম, কর্মদোযে সব খোয়ালেম, 

এখন শুধু হাতে বসে রলেম _ ভবপারে যেতে কিছু নাই সন্বল।। 
আমার এ দেনা মা কত দিনে মিটাইয়া দিবে। 

এনে ভবের হাটে, করলি মায়ার মুটে, - 

তারা গো আমায় আর কত ঘুরাবে।। 

আমি মহাজনের চালান এনে, ব্যাপার করব আশা মনে, 

পরম ধনে দিলাম বিসর্জন, 

আমায় অবিশ্বাসী পাইকার বলে, জিনিস দেয় না মহাজন। 

এখন প্ৰাপ্ত করে দোকানদারী, যাত্রা করলেম দোকান ছাড়ি, 
আমায় কৃপা করে শুভত্করী, কর এ দেনা হতে মোচন।। 
আমায় আর কত কষ্ট দিবি শুভত্করী - 

মাগো তাইতে কাদে রাসবিহারী, পার কইরো মা পারির কালে।। 


ভবানী 


রাসবিহারী সরকার 
ত্বং হি শ্রাণকর্্রী জগন্ধাত্রী মা গিরিবালিকে। 
তুমি অভয়া মা অপণা, আদা অগ্পূর্ণা, 
ও মা পাষাপকন্যা, পাষাণ তোর বুকে 
ও পাযাণীর মেয়ে চক্ষু খেয়ে চতুন্দলে ঘুমিয়ে রলে এ গো মা, মাগো তারা 
ঘুমিয়ে রলে £ একবার জাগগো জগৎজননী, চিন্মযী চৈতন্যরূপিনী, 
জেগে সুলাধার দুঃখনাশিনী, কুলকুল্ডলিনী জননীগো চাও নয়ন মেলে।। 
একবার চক্ষু খোল মোক্ষদাত্রী দুঃখনাশিনী, 
তুমি বিপদে বিপদনাশিনী, কর বিপদ শান্তি কৃপাদানে। 
অমঙ্গল নাশিনী গো মা আমি অতি দীন, 
দিনতারিণী ত্রাণ কর নিদানে। 
থেকে উ্ণপিদে হেটমুখে মা বলে মা ডাকি তোকে। 
তুই আমাকে এ ভবে আনলি $ মা তোর মায়াডোরে বন্দী করে আমাকে 
রাখলি £ আমি তেবেছিলাম ভবে সকলি আমার, এখন দেখি ভবে কেহ নয় 
আমার, কেবল আমার আমার মনের বিকার, 
যাবে এ বিকার মা কতদিনে। 
এত কষ্ট জননী গো আর সহ্য হয়না শ্রাণে।। 


প্রেমানন্দে মা বোল বলি, কর কোলে মা কুপুত্রে একবার ।। 
আমার ঘুচাও দু মোক্ষদাত্রী দক্ষনন্দিনী, 
আমায় দিয়ে অভয় চরশতরশী, ত্রাণ কর মা নিজনুগে।। 
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আমায় কুপুত্র বলে, দিয়াছ কি ফেলে, লবেনা কি কোলে জননী। 
মাগো এই কি মায়ের রীতি, সন্তানের সম্পত্তি, 

বাবার বুকে দিলি পা দুখানি।। 

ডাকি সদায় মা বোল বলে, চতুর্দলে ঘুমিয়ে রলে, 

চাবেনা কি নয়ন মেলে, কুলকৃণুলিনী। 

আমি মায়ের কোলে থাকব, মা বোল বলে ডাকব, 
ু্াপ্রীতে করব হরিধ্বনি।। 

একবার জাগগো কৃণ্ডলিনী মা চতুর্দলেতে। 

ধন্য ধন্য কলিব জীব ধন্য, হতমা একবার চৈতন্য, 

আমি অচৈতন্য মায়াঘুমেতে ।। 

একবার হও চেতন চেতনের ধন, আমাকেও কর সচেতন, 
এগো মা মাগো তারা কর মা চেতন $ ত্বং হি যোগীর যোগের 
যোগারাধ্য, তব গুণে যোগীর হয় যোগসিদ্ধ, 

আমায় দান কর এ শ্ীপাদপদ্র, হাদপন্সে মা করিব স্থাপন।। 
আর কত কাল এত কষ্ট দিবি শুভন্করী, মাগো তাইতে কান্দে রাসবিহারী, 
পার কইর মা পাড়ির কালে।। 


আশার মালসী 

কুজবিহারী দত (বরিশাল) 
তবে আসিতে আসিতে ওমা অসিতে, আশাতে ভুলে রয়েছি। 
আমার যে আশাতে ভবে আসা, হলনা সুসার - 
আশার দেশে আশার বশে, অসার আসার পসার খুলেছি।। 
যখন জননী জঠরে বাসা, কঠোরে তোর চরণ আশা হতো কতবার, 
দেখে অসার অন্ধকার 3 আশাক্ষেত্রে আসা মায়ে, 
আশা সুয়ে বেধেছে আবার ভুলায়ে তোর চরণ আশা, 
দিলে দুরন্ত কু-আশা, ঠিক যেন নিশির কুয়াসা, 


পরশ পরমং সুখ, সতত তাই শাস্থে ঘোবে। 

কুলকুল্ডলিনী গো, আর কতকাল রাখবি আমায় বেঁধে আশা-পাশে।। 
সিদ্ধির দেশে সিদ্ধি নাই মা, থাকলে অষ্ট পাশ, 

ও সেই অষ্ট পাশে কষ্ট কিসে, আশার পাশকে যে করেছে নাশ। 
যে করে তোর আশায় বাসা, তার থাকলে মা ভবের আশা, 
পুনরায় হয় ভবে আসা, যেতে নারে সিদ্ধির দেশে। 

উঠতে বসিতে মা অসিতে, আছি মিছে আশাতে মিশে।। 

হলো আশা আমার শুরুমনতর, আশা আমার বাদ্যযন্ু আশা উপচার, 
করতে নারি পরিহার £ আশা আমার প্রাণের দোসর, 

আশার সঙ্গে আহার বিহার । আশা গীতা ভগবত পুথি, 
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আশা আমার মাথার ছাতি, আশা পরিধানের ধুতি, 
আশা আমার গলার মোতিহার ৷। (খণ্ডিত) 


সাময়িক প্রসঙ্গ মালসী 
কালীকুমার দে (নোয়াখালী) 
চিতান _ মাগো, সত্য ত্রেতা সথাপর শেষ, কলি শ্রবেশ, গত কত দিন। 
পাড়ন - এখন কালের ফল কলতেছে, পাপের আগুন স্বলতেছে, - 
ক্রমে হতেছে ভারতের হ্রীহীন।। 
কুকার _ মাগো মহাত্মা গান্ধীর আদেশে, ভারতবাসী স্বরাজ আশে, দেশে দেশে 
হরতাল করেছিল £ করে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি মা, দেশ মাতায়ে ছিল। 
মাগো, দেশের নেতৃবৃন্দ দলে দলে, কেহ ফাঁসে কেহ বা জেলে, 
দেশের যত যুবক ছেলে, তারা রাজবন্দী হল।। 
মিল - এখন নিত্য নৃতন আইন প্রচলন, কে করে তার বারণ, 
মাগো রাজার শাসন প্রজার শোষণ, আর কি দেশের মঙ্গল আছে। 
মুখ - বিদেশী নয় দোষী, মোদের দেশবাসী দেশবিষেবী, সর্বনাশ করতেছে।। 
ডাইনা __ দেখে কংগ্রেসের উন্নতি, বিদেশীরা চতুর অতি কাউলিল স্থাপনে, 
মাগো কাউন্সিলের বিচারপতি দেশী সভ্যগণে। 
ক্ষণ সালিশী বোর্ডের বিচার, সুযোগ খাতকের আর প্রজার, 
মাগো সুদ বিনে আসল টাকার, বিশ বৎসর কিডি দিতেছে। 
খাদ - মহাজন বিরুদ্ধে খাতক নালিশ দায়ের করতেছে।। 
কুকার _ খাতক খত দিয়ে মা টাকা নিল, তিন বৎসর তার সুদ্দৎ ছিল, খতের টাকা 
না দিলে আপোষে 3 তখন মহাজনে নালিশ করতো, সুদ আসলে কষে। 
এখন উল্টে গেছে দেশের হাওয়া, মহাজনের নাই সে দাওয়া, 
খাতক দিয়ে মোছে তাওয়া, ঘরে বসে বসে হাসে।। 
অন্তরা _ দেশে এল বিধবা বিবাহ। 
করে অনেক লোকে সন্মতি দান, প্রতিবাদী কেহ কেহ।। 
এই বিবাহের সম্প্রদাতা, ভাবছে বসে কন্যার পিতা, 
বিবাহিতা কন্যার বিবাহ। 
আবার কোন গোত্রে গোত্রান্তর হবে, পুরোহিতের এই সন্দেহ।। 
পরচিতান - মাগো বিশ বৎসর আর বোল বৎসর,না হলে পর, হয় না বিয়ের ফাল। 
পরপাড়ন _ গেল হিন্দুধর্ম রসাতল, নাই আর কন্যা দানের ফল, 
যত ভদ্র দল আইন করল বহাল।। 
কুকার _ মাগো হয়ে এই বিবাহের প্রথা, খেয়েছে সমাজের মাথা, যারা থাকে 
শহরে বন্দরে - ও যার মেয়ে বিয়ে পাশ করেছে, দেখেছে আইন পড়ে । 
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শরৎ বৈরাগী (বরিশাল) 

_ মা তুই সৃষ্টি স্থিতি িখায়িত্রী,চণডীতে প্রমাণ। 

_ ও তুই জলচর আর স্থলচর, সৃষ্টি করলি বনতর, 
তার ভিতর তোর মনুষ্য পরধান।। 

_ শুনি আহার নিলা মৈথুন কাজে, পশু আর মানুষের মাঝে, 
পার্থক্য তো বেশী নয়, তবে মানুষ কিসে শ্রেষ্ঠ হয়? 
বিবেক বুদ্ধি ধর্ম বলে, মানুষ শ্রেষ্ঠ এ ভূতলে, 
ধৰ্ম শূন্য মানুষ হলে, তারে পণ বলে সবে কয়।। 

= ধৰ্ম শূন্য হলে পারে পশু বলে তারে, 

তবে জেনে শুনে কোন্‌ বিচারে, মানুষ যায় অধার্মের পথে। 

ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা, মানুষ কি তোর ইচ্ছা ছাড়া, চলে এ জগতে।। 


ডাইনা - কেউ চুরি ডাকাতি করে, বন্দী থাকে গারাদ ঘরে, 


ELE 


কেহ হারে বন্দী করে লয়। 

কেহ কারো কাঁধে চড়ে, কেউবা তারে কাধে করে, 

এ পার্থক্য কার ইচ্ছাতে হয়।। 

কেহ গিয়ে স্বর্গে চড়ে, কেহ গিয়ে নরকে পড়ে, 

বিচারের ভার কার উপরে, কলকাঠি তো তোরই হাতে ।। (খণ্ডিত) 


চিন্তার মালসী 
উমেশ শীল (বরিশাল) 

এবার তবে এসে ভবানী গো. তোমায় ভাবি নাই একদিন। 
পরম শান্তি ফেলে হান্তিতে আছি - মাগো হয়েছি কুচিস্তার অধীন।। 
মাগো, যখনে হলেন ভূমিষ্ঠ মিষ্টনয় সকল. 
তখন মন ছিল সরল £ সমান ভাবি সুধা আর গরল। 
সে ভাগ্য মা উঠাইলি, জ্ঞান বেটাকে পাঠাইলি, 
মিছে ভুলেতে ভূলালি, জ্ঞানে দিলি অজ্ঞানতার ফল।। 
- ক্ুজ্ানে অজ্ঞান করে মা. জ্ঞান বেটা পামরে, 

মায়া-মদ খাওয়াইয়ে মোরে, ঢুকায়েছে চিন্তার বাড়ী। 


আমার কর্মচারী চিন্তারাম সর্দার। 
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হাতে নাই মা চাউলের টাকা, চিন্তা দোতালাতে থাকা, 
চিন্তায় চায় আড়ানী পাখা. চিন্তায় দৌড়াই হাওয়াই মোটরকার || (খণ্ডিত) 


ডল-এর মালসী 

উমেশ শীল 
এবার বঙ্গদেশে কি রঙ্গ তুই করলি শঙ্ষরী। 
হলো মেঘনা-পক্মায় জলোচ্ছাস, সবাই করে হা হুতাস, 
কি সর্বনাশ পরলযঙ্করী।। 
দেখি মেঘনা পদ্মার সাথে সাথে, সমুদ্রও উঠলো মেতে, 
এক লাগাড়ে দিন পাচ সাত, হলো জলের কি ভীষণ উৎপাত। 
যত ঘর বাড়ী সব নদীর চরে, জলের শোতে ভেঙ্গে পড়ে 
দৌলত টাউনের উপরে _ জল হয়েছে চৌদ্দ হাত।। 
অমাবস্যার সঙ্গে যেমন ভরণী যোগ আসে, 
তেমনি মেঘনা পদ্মার সঙ্গে মিশে, সমুধ্বেও জল ডেকেছে। 
কি প্রচণ্ড ঢেউয়ের খেলা, এত বড় ধ্বংসলীলা, 
কে কবে দেখেছে।। 
জলের স্রোতে ভেসে ভেসে, কত বাঘ মানুষ একতে এসে, 
একই বৃক্ষে নিয়েছে আশ্রয়, 
তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি - কেবা কারে খায়। 
প্রলয়ন্ধর বন্যার জলে, এই শিক্ষা পেলেম সকলে, 
হিংসুকেও হিংসা ভোলে, আসম কাল এলে কাছে। 
চিল ভেলে যায় জলের শোতে, মাছ উঠেছে গাছে।। 
গেল ক্ষেতখামার সব জলের তলে, তার উপরে জাহাজ চলে, 
জলে স্থলে একাকার এখন নদী ডাঙ্গা চেনা ভার। 
প্রাণ বাচাতে কারো ছেলে, ধরে মরা মায়ের গলে, 
প্রবল শ্রোতের টানে ভেলে চলে, 
পায় না কোন কুল কিনার ।। (খণ্ডিত) 


বানী 

মনোহর সরকার (ফরিদপুর) 
তারা, জন্ম নিয়ে কৃমন্ভলে, মা তোর কোলে পেলাম কত সুখ। 
কত সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, শান্তির কুটীর পেয়েছি, 
মাগো তোর দয়ায় সুশে আছি, দেখতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুশ।। 
মাগো বাল্য আর যৌবনারস্তে ছিলাম মা তোর কোলে, 
শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে, কোল ছাড়া করিলে, 
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে, বসব মা তোর কোলের পরে, 
আধ আধ মধুর স্বরে, আর কি ভাকব মা বোল বলে।। 
(আমায় সুশ্ দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপা নেয়ে, 
এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্র তুলে গেলি পুত্র সরেহ। 
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এত ভালবাসিস তারা, তবে কেন সারাংসারা, 

জী জরা করলি আমার দেহ। 

আমার ভোলা পিতার মন কুলায়ে, রাখলি ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে, 
করলি আমায় সৃষ্টি, মা তোর বুকের দুদ্ধ পান করালি করে শুভলৃষ্টি। 
খনেতে প্রসবিলে, আকাশের ঠাদ হাতে পেলে, 

এমন মমতা দুরে ফেলে, ছেলে দিলি ত্রিতাপ দাহ। 


- মা বিনে সন্তানের মায়া আর কি বোকে কেহ।। 
_ আমায় যখন যে ভাবে রাখিস, তাতেই থাকি রাজি, 


আমার আর কোন ধন নাই মা সন্বল, চরণ মাত্র পুজি। 

তোমার মোহ মায়ায় পড়ে ধরা, বাহ চিন্তায় আত্মহারা, 

এখন দেখি সবই তারা, এসব তোরই ভোজের বাজী। 

পুত্রের প্রতি বাদানুবাদ, এই বিসম্বাদ, তারা তোর আন্তরে। 

যদি এত ছিল মনে, প্রসবের দিনে, মারলি না কেন সূতিকাগারে।। 

ভেক ভুজঙ্গের মাতা যেমন, প্রসবিয়া করে গ্রহণ, 

সেই স্বভাব করেছিস ধারণ, এত দিন পারে। 

থাকতে মাতা বর্তমানে, পুত্র মরলে প্রাণে, _ মা বলে কে ডাকবে তোরে ।। 


- আমার সংসারের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত। 


এখন কি খেলা মা খেলেছিস, পূর্বের মায়া কুলেছিস, 
(সেজেছিস মা বিমাতার মত।। 

ও তুই পাষালীর কন্যা ঈশানী পাযাশীর জঠরে- 

ও তোর পাষাণ প্রাণে পুত্রের মায়া, বুঝবে কেমন করে। 
করে পঞ্চতৃতে ভূতের কান্ড, দক্ষ নত, 

বাপকে দিলি ছাগের মৃক্ত, তুই আর খাতির করবি কারে।। 


সুলানদধি ও অনটনের মালসী 
অজ্ঞাত 


'জঙ্গ দে অদ্ন দে করে, সবে ডাকে অয্নদা তোরে। 


- তুই বিনে অগ্নদা মাতা, কে আছে আর অন্রদাতা, 


দানে কৃপণতা কোন্‌ মাতা করে।। 

এবার দুর্ভিক্ষের কাল করাল গ্রাসে, দেশে দেশে উঠল হাহাকার 
হল চাউলের মন সাড়ে তিন টাকা. কিনে খাওয়া ভার-হায় গো 
এখন চৌন্দ গণ্ডা পয়সা বিনা, রেলী' ধুতি যায়না কিনা, 
সরবের তেলের সের চার আনা, কে দেখেছে এমন অনাচার | 
আবার নারকেল তেলের দাম উঠেছে - ছয় আনার উপরে : 
কারণ নারকেলের দামও বাড়ে, এক টাকায় আঠারো জোড়া। 
দুন্ধ আর পড়বে না পাতে, দাম বেড়েছে সাথে সাথে, 

তিন আনাতে আড়াই সেরী খাড়া 

ছিল এক আদায় ছয়টা ম্যাচ বাতি, তাতে অন্কিত নবাবের হাতি, - 
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রাতারাতি দাম বেড়ে গিয়েছে 

এখন ছটার স্থলে কালে কালে, চারটা আনায় বেচে $ 
চৌদ্দ পয়সা পেটী চিনি, সাধ্য কি যে চিনি কিনি, 

আখের শুড়ের ছিনিমিনি, দশ আনাতে এক পসরা।। (খণ্ডিত) 


তরীর মালসী 

বৈক্ৰচরণ দাস (জপুরা) 
ভবতরীতে দেহ তরিতে মন হল চ্চল। 
তোরে না দেখে মা শশ্করী, স্বরিতে ধরলেম পাড়ি, 
এখন তরীতে উঠে জল।। 
আমার দেহতরীর বাইন খেয়েছে, ঝলকে ঝলকে উঠে জল, 
দেখে হত বুদ্ধিবল ॥ তাহে মদন মাঝি পাজি, কোন কথায় হয়না রাজি, 
'অকুল পারির মাঝামাঝি, হাইল ছেড়ে তরী করে তল।। 
এ তরীতে তরিতে মা যায় না আশা করা, 
চরণ-তরীতে তারা, ত্বরিতে তরাও সন্তানে। 
মাতৃমায়া দেখে জানুক শ্রবণে শুনুক, 
জগতের লোক দেখে লউক নয়নে।। 
মা বিনে সন্তানের দুঃখ, এ ভবে কে করে লক্ষা, দক্ষসূতা ওগো শিবানী; 
কৃমি জগত্শ্সৃতা মাতা, বিধিবিরিঞ্চি শ্রসবিনী। 
নিজারিণী জেনে তোরে, ডাকি মা দুস্তরে পড়ে, 
তুই বিনে আর কে নিস্তারে, এমন কে আছে ভুবনে। 
তরী নিয়ে তরিতে মা পড়েছি নিদানে।। 
ছিল নামের বাদাম জ্ঞান মাস্তলে, অনুরাগ রূপ পালগুরায় খাড়া, 
জুটে মাঝি কর্তারা £ প্রতিকুল অতি তরঙ্গে, বেউরি খাটায়ে রঙ্গে, 
কুসঙ্গ বাতাসে ভাঙ্গে, তরীর শুরাসহ মান্তলের গোড়া।। 
এ তরীতে তরিতে মা প্রাণে লাগে ভয়। 
(দেখে বরষা গেল ভরসা, নদীর প্রবল তরঙ্গে কম্পিত হাদয়।। 
পড়েছি বড় নিদানে, তরায়ে নেও নিজগুণে, আপন তনয়। 
অভয় এ ভয়ে তরাও স্বশুশে, সন্তানে হইও মা সদয়।। 
'আমার নাই মা তরী, নাই কান্ডারী পাড়ির ভয় বড়। 
আমি দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার, 
যা তোমার মনে লয় কর।। 
মাগো ডুবিল ডুবিল তরী, মরি মরি আকুল পাথ্যারে, 
ডাকি ফাতরে তোরে £ নাম নিয়ে মরিলে প্রাণে, তারানাম সারা ভুবনে, 
কলঙ্ক নিঃশঙ্ক মনে, করবে জনে জনে ঘরে ঘরে।। 


হর 





প্র কপাল সাচ্হ ও পা্মালোক্না 


ভবানী 
চন্ত্কান্ত দাস (বরিশাল) 

_ ভবদারা ভব-ভয়হারা তারা গো মা. বড় বিপদ তোর ভবের খেলায়। 
- সঙ্কটে স্থান দিও শঙ্করী তৰ রাঙ্গা পায়, মাগো অনুপায়ের উপায়, 

তোমারই ও পায়, যে পায় সে পায়, পায় তোমার কৃপায়।। 
_ মাগো তোমাকে যে করব ভক্তি, দেহেতে নাই এমন শক্তি, 

নিঃশক্তি আমি, পতিত র'ল এ জমি। 

দীড়ায়ে মা ভবের কুলে, ডাকব তোমায় মা মা বলে, 

পুত্র বলে সহ হলে, সেদিন পার করে দিও তুমি।। 


মিল _ শিখায়েছ মা বোল বুলি, তাইতে ডাকি গো মা- 
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এটুকু তোমার মহিমা, তা না হলে আমার আর কি। 

- তুমি মা রাজরাজেন্বরী, তোমার কাজ করি, 
তুমি না করালে করি কি।। 

_ চলতে শক্তি বলতে শক্তি, মা দ্ন শক্তি স্পৰ্শন শক্তি, জাগাও জনিবার, 
আমার দেহে দেও লাই ভক্তির শক্তি, 
বল শক্তি মা, সে দোষ কি আমার । 
তুমি চালাও আমি চলি, তুমি বলাও আমি বলি, 
মাগো তোমার খেলা আমি খেলি, পাপ - পুণ্যের আর ধার ধারি কি। 

_ তোমার রাজেয তোমার কার্যো মা আমি সদা রত থাকি।। 

- মাগো পাপ-পুণা আর ধর্মাধর্ম, এ সংসারে যত কর্ম, 

আমার হয় কিসে, তুমি আনলে এই দেশে। 

আমি করতেছি তোমার কাম, তাতে হ'ল আমার বদনাম, 

বরং আমি যে দেশে ছিলাম, আমায় নিয়ে চল সেই দেশে।। 

দেব দানব আর গান্ধর্ব নর, কিংবা বিষ্ঠার কৃমি, 

সবার মধ্যে আছ তুমি, তবে আর ভাল মন্দ কি।। 

_ মাগো কর্মক্ষেত্রের কর্ম তোমার, আমিও ত তোমার কোলেরই ছেলে। 
তোমার কর্তব্য কাজে ঘটায়ে ব্রি, পুত্র ব'লে কেন নেও লাগো কোলে।। 
সাধুদের মা সক্চরিত্র, অসাধুর অসৎ চরিত, 
সকলি তোমার পুত্র, কারে দিতে পার ফেলে। 
আমি সাধু থাকি আর অসাধু থাকি, তবু ত ডাকি তোমায় মা মা বলে।। 

_ ভাটা জোয়ার জোৎসা আঁধার, দিন রাজি আর, 
সৃষ্টিস্থিতি হয় তোমার ইচ্ছায়। 

_ সংসারে তুমি সকল জায়গার কর বিচরণ, মাগো তব শ্ীচরণ, 
করতে দরশন, কি কারণ বঞ্চিত কর আমায়।। 


কুকার _ মাগো এ সংসারে স্বর্গ নরক, সকলি করেছি পরখ, 


কিছু নাই বাকী, সদা তোর কাছে থাকি। 
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পূৰ্বঙ্গের কৰিগাদ সংগ্ৰহ পর্যালোচনা 


স্বর্গে কিংবা নরকে যাই, তাতে আমার আপত্তি নাই, 
কিন্তু মাগো এই ভিক্ষা চাই, যেন সদায় তোমাকে দেখি।। 


পূজার ঘালসী 

মধুসূদন সরকার (যশোহর) 
স্বার্থময় এই সংসারে মা গো আশায় জগৎ বীধা। 
জীবকে সংসার মেয়াদে সুখ সম্পদে, মায়ার ফাঁদে লাগালে যীধা।। 
ভবে রাজার আশা রাজ্যশাসন, ধনী লোকের আশা বেশী ধনে, 
দেখি আশা ত্ৰিভূবনে । যে জন ভবে অর্থশুনা, তার থাকে না মানাগণা, 
কেঁদে ফেরে অর্থের জন্য, দিবানিশি অতি দুঃখিত মনে।। 
সে যে অর্থলাভ বাণিজ্য আশে, ভ্রমে দেশবিদেশে, 
এবার কি করে উন্নতি হবে, দিবানিশি তাহাই ভাবে। 
কি দিয়ে করিবে পৃজা, দশভৃজা গরীব হলে। 
করতে দুর্গাপূজা শ্যামাপুজা, সব দেখি মা টাকার বলে।। 
নাম ধর রাজরাজেশ্বরী, রাজার পৃজা খাও শব্করী, 
দেখি না নাম তোমার কাঙালেশ্বরী - কাঙাল কি তোর নয় গো ছেলে।। 
সাধক তোমার করিবেন পৃজা, মাগো সাত্বিক ব্রহ্মাজ্ঞানে। 
করে রেচক পূরক কুম্সকাদি-মা যটচক্রে যষ্ঠী আরাধনে।। 
পরে সপ্তমীতে সুযুস্থাতে, যোগী ক্ষবি করে যোগসাধন হৃদিপত্ছে সিহোসন। 
উঠায়ে সে হৃদিশাটে, ভক্তিপুষ্প দেয় জ্ঞান-ঘটে, 
মাতৃকান্যাস ধরবেন এটে, মা তোমাকে করিতে অর্চন।। 
অনুৱাগোর চন্ডী করিবে পঠন, হয়ে নিষ্ঠ মন, 
মা তোর গরীব ছেলে মধুসূদন, কি দিয়ে তোমায় পৃজিবে।। 


সাপিনীর মালসী 
অস্বিকা পাটনী (ঢাকা) 

তোরে ভজ্ঞব বলে ভবানী গো, তবে জন্ম লই। 
এসে সংসারে মা সঙ সাজি, করতেছি ভেক্ষিবাজী, 
আমার মন-পাজি হল না রাজী, ভজন হল কই।। 
আমি মাতৃগর্ভ কারাবাসে ছিলাম গো জননী, 
তখন মা বিনে কি জানি। মা গো - 
শেষে তুল হল ভূমিষ্ঠ হয়ে, ধরণীর কোল মিষ্ট পেয়ে, 
যহামায়ায় বিস্ররিয়ে, করি ওয়া না ওয়া না ধ্বনি।। 
বাল্য আর পোগন্ড গত, যখন কৈশোরেতে সমাগত হয়েছি জননী, 
তখন নারীরূপা ভুজসিনী, তঙ্গিতে ভুলাল আধি। 
বিষানলে হজ স্থলে, কামিনী সাপিনীর কোলে, আর কতকাল থাকি।। 
না শিখে সাপ ধরা মন্ত, আমি বৃথা করে যড়যন্ 
(সোহাগ করে মাথায় বুলাই হাত, 
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প্র কবিগান সাগর ও পর্যালোচনা 


আগে জানি না যে এই সাপিনী, কটাক্ষেতে বক্ষে ফোটায় দীত। 
বিষম ফণা বিস্তার করে, সম্মুখেতে পেখম ধরে, 
কটাক্ষে দংশিল মোরে, প্রাণের ভরে তোরে ডাকি। 
(বিষে অঙ্গ অবশ হল, প্রা যাওয়ার নাই বাকী।। 

যারা সাপের মন্ত্র বিষের ঝাড়া জানে গো জননী, 

তাদের মূলের হয় না হানি। মা গো - 

দেখলে ভুজঙ্গিনী ভয়ঙকরা, আগে দিয়ে লয় ধূলা পড়া, 
শেষে মাথার উপর দিয়ে পাড়া, তারা তুলে লয় মাথার মণি।। 
"আমি নই তাদের মতো, এখন হলেম তোর শরণাগত, 
(শোন বেদেনীর মেয়ে- আমি বিশ্বেন্বরের পুত্র হয়ে, 
বিষের জ্বালায় মরব নাকি।। 

ঝেড়ে দে গো মা আমার এই বিষের কাড়া। 

আমার সর্ব অঙ্গ হিম হয়েছে, স্থির হয়েছে নয়নতারা।। 
রসে স্বাসে স্বাসে, এখনো ডাকি আশ্বাসে, 

আসতে হলে চলে আয় মা তারা। 

নইলে তারা তারা তারা বলে. ভবের ব্যাপার হবে সারা।। 
মা তুই অনস্তরূপিণী তারা, ব্হ্যান্ডব্যাপিনী। 

শুনি তন্রসারে শিব বলে, এত দিন ছিলেম ভুলে, 

আবার তুই নাকি মা চতুর্দলে, স্পরূপিণী।। 

যদি তুই সাপিনী এই সাপিনী মূলে না হোস্‌ তফাৎ, 
করি চরণে প্রণিপাত। মাগো - 

তবে আমি বরং কামের চোখে, না চিনে চেয়েছি তোকে, 
ও তুই মা সন্তানের বুকে, করলি কোন পরাণে দ্তাঘাত।। 


কামিনীর মালসী 
'অস্থিকা পাটনী 


- তোরে দেখব বলে দুঃখহরা তারা মা, যাত্রা করলেম কৈলাসে। 
- পথে পড়ে কুমতির তুলে, এসেছি রাস্তা ভুলে, 


কামরূপা কামিনীর দেশে।। 
আমার আশার সুসার হল কি, যাত্রাকালে ছিল কি, 


ভবভয়হারিপী, কালী কালবারিণী, এখন কোথায় রলি।। 


পুরোহিত তার হয়ে মদন, ক'রে কমতে উচ্চারণ, করছে উৎস, 


কামের কাঠগড়ায় তুলেছে আমায়, কালের হাতে খড়গ, 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্রহ ৩ পর্যালোচনা 


জয় কালী কামিনী বলে, দীড়ায়েছে খড়গ তুলে, 

ভয় পেয়ে ডাকি মা বলে, রক্ষা কর রক্ষাকালী। 

মা বিনে সন্তানের দুঃখ মা, আমি কার কাছে কি বলি।। 

আমায় মন্ত দিয়ে কুমতি, জস্মাল কি কু-মতি, কুপথে মজায়, 
তাতে বিফলে দিন যায়, মা - ছিল রাশির কি কুপপ্রহ, শুরুপ্রহ নিপ্রহ, 
বুঝি সেই পালেতে এই পাপদেহ, লাগে রাক্ষসীর পূজায়।। 
নিশাভোগ দেখিতে এলাম কুমতির মন্্রনায়, 

হয় বেটা বোস্ৰেটে আমায় দিতে এল নরবলি।। 

এই নিবেদন করি তোর চরণকমলে। 

যায় না যেন এই পাপদেহ রাক্ষসীর করাল কবলে।। 

দাঁড়াল কামিনী কালী, আকাশে পাতালে খিলি, আমায় খাবে ব'লে। 
মা তুই এ সময়ে কাছে এসে, পুত্র বলে নেওমা কোলে।। 

মা তুই এখনো দীড়ায়ে র'লি, পুত্রবলি বলি হয় না তোর ফ্লেশ। 

ও তুই মা হয়ে মা ঈশানী, হয়ে র'লি পাষাণ, 

তোর প্রাণে নাই কি দয়ার লেশ।। 

যদি আমাকে করতে রক্ষে, অসাধ্য হয় তোর পক্ষে, 

তাতে দুঃখ নাইচ কিন্ত এই এক ভিক্ষা চাই, মা - 

দিতে নরবলি আমাকে, দীড়াইও সন্মুখে, 

যেন কালবারিণী মুর্তি দেখে, কালরাক্ষসীর পেটে যাই। 


মা তুই কারো জনা সুধা রেখে - কারো জন্য রাখল হলাহল 

কারো শুকনা বৃক্ষে ফল - মা মা গো, কারো শুকায় পূর্ণ কুত্ভের জল। 
কারো জন্য বালাখানা, কেহ পায়না শুলায় বিছানা, 

কারো জন্য মিছরির পানা, কারো ভাগ্যে জলন্ত অনল।। 


মা হয়ে মা কারো পক্ষে, তাকাস মা কৃপা কটাক্ষে, 
কারো বক্ষে দুঃখ দাও দক্ষজ্া।। 

কেহ থাকে শ্মশানখোলা, কারো বাসা বৃক্ষতলা, 

কারো বাড়ী চকমেলা দালান, 

কেহ অনশনে প্রাণে মরে, কারো ঘরে গোলা ভরা ধান। 
কেহ করে জমিদারী, কেহ বা কড়ার ভিখারী, 

(কেহ দৌড়ায় জুড়ির গাড়ী, কেহ টানে পাস্ধীর বোকা।। 
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বঙ্গের কৰিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ৯৩ 


রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ যায় না বুঝা।। 

কেহ লেংটি এঁটে মজুর খাটে, কারো জোটে তসরের ধুতি, 

কেহ পায় গজজমোতি - হার হায় গো, কারো ঘরে দিনে ডাকাতি। 
কেহ থাকে বন্দীঘরে, কেহ তারে বন্দী করে, 

(কেহ থাকে অন্ধকারে, কারো ঘরে বিদ্যুতের বাতি।। 

কে বুকে মা তব মায়া, মহামায়া মহিতলে। 

মা তুই কারো করে দিয়ে হীরা, কারো ভরা ডুবাও জলে।। 
কারো ক্ষেতে সোনা ফলে, কারো ধ্বংস হয় সমূলে, 

কারো কেড়ে কোলের ছেলে, দেও কারো কোলে।। 

মা তুই মা হয়ে এই নিঠুরতা, কঠোরতা শিশেছিলি কই। 
ঈশানী। তুই যে এত পাষাপী, আগে না জানি, 

তারিণী তোর চরণ শরণ লই।। 

কারো রাবণ বংশ ধ্বংস করে, সোনার পুরী কর অন্ধকার, 

মা তোর কীর্তি চমৎকার _ মা মা গো, কারো ঘরে আনন্দের বাজার ৷ 
কারো গৃহ দাহ করি, কারোরে দাও পাকাবাড়ী, 

কেহ করে চৌকিদারী, কেহ ডিস্টরিক জর্জ কমিশনার।। 


জীয়ন্তে হয়েছি মৃতবৎ।। 

পূর্বে মাতৃগর্ভে হেট মুণ্ডে উধ্বেপদে ছিলেম, ভজব বলে ভবে এলেমঃ 
ভূমিতে হয়ে মিষ্ট, জননীর কোল পেয়ে মিষ্ট, 

অহাসায়াতে হইয়ে প্রবিষ্ট, সেসব পাসরিলেম।। 

মায়ার রাজ্যে মায়ার খেলার আছে কি অবধি, 

যুবা বৃদ্ধ শৈশবাদি, মায়াতে থাকে মোহিয়া। 
অভয়দায়িনী কে আছে জননী, তুই বিনে অভয়া।। 

লমমাত্র মা অসিতে, মায়াক্ষেত্রে মায়াসৃতে হাতে গলে বান্ধা পড়েছি, 
এসে বন্ধৃহীন বিদেশে একা, শত্রু সার সহায় নিয়েছি 

নিত্য নিরানন্দান্দোলন, বন্ধন জ্বালায় করি কর্দন, 

নন্দনের এই মায়ার বন্ধন, কেটে দে মা মহামায়া । 

মা বিনে সন্তানের দুঃখ মা, কে নিবে বুকিয়া।। 

মহামায়া তোমার মায়ার রাজ্ঞো মায়ার কার্যে ভুলে, 

বিসঙ্গন সুখ শান্তি জলে 3 ভুলে মায়ার প্রলোভনে, গরল খেলোম 
সরল মনে, আবার ফণিহার ণিহার জ্ঞানে . যত্নে পরলেম গলে || 


মিল - সায়ার রাজ্যে মায়ার খেলার আছে কি অবধি, 


যুবা বৃদ্ধ শৈশব আদি, মায়াতে থাকে মোহিয়া।। 
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পূর্বের কবদাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মায়ার চিত্র কি বিচিত্র মায়ার ক্ষেত্র করি দরশন। 

একবার যে দেখেছে সে বুঝেছে, হইয়ে রয়েছে মা আমার মতন।। 
মিছে মায়ার আকিঞ্চনে, কামিনী কাঞ্চনে, বঞ্চনা লাঙ্ছনা ভুগি অনুক্ষণ। 
তুমি মায়া বিমোহিনী, মহেশ মোহিনী, সন্ধটে শঙ্করী কর মা মোচন।। 


_ মাগো মায়ার বন্ধন এতই কঠিন, জানিনা এত। 


। 


দেখি শাক্ত শৈব গাণপত্য, আদি যত জন, রয়েছে মায়াতে মোহিত। 
মাগো মায়াতে মোহিত হইয়ে, এলেম পরবাসে, এসে রৈলেম পর বাসেঃ 
মায়াতে মনঃমোহিনী, বান্ধিল মনমোহিলী, মায়ার বন্ধন কেটে দে জননী, 
চলে যাই স্বদেশে ।। 


তারা সত্য হ্েতা দ্বাপর গিয়েছে, আগত হয়েছে কলি। 

কলির আক্রমণে অধর্মের প্রভাব, মাগো মা স্বধর্ম স্বভাব গেল সকলি।। 
দেখি সভ্য লোকের নব্য ফ্যাসন, সহরে বন্দরে স্বর, 

কালের গতি অতি বিচিত্র $ শত চাকর যার হুকুমে, 

খেটে মন জোগায় সন্ত্মে, সেও মত্ত হইয়ে বেশ্যার প্রেমে, 
পায়খানার জল টানে দিনরাত্র ।। 

দেখে কলির কুচরিত্র, দুঃখিত মা বড়, 

রক্ষাকালী রক্ষা কর, সম্ভানোরে স্েহবশে। 

পতিতপাবনী ওমা, রক্ষা করগো মা, কলির কালপ্রাসে। 

এল. এ. পাশ বি.এ. পাশ করে, সাময়িক ইংরেজী পড়ে, 
হয়েছে ইংরাজ্জের অফিসার £ বলে মা মাসী পিসিরে লেডি, 
বাবারে কয় মাই ডিয়ার £ ইস্টদেব বাড়ীতে এলে, 

তু্টর্থে গুড মণিং বলে, ই্টবাক্যে রুষ্ট হলে রাসকেল বয় কয় রাগের বশে। 
কলিতে অধর্ম প্রবল, সবধর্ম বিনাশে।। 

যারে শতলোকে নতশিরে কর্তা বলে প্রণাম করে পায়, 

(সেও বেশ্যার প্রেমে ঠেকে সমস্যায়, ঃ হন্জুরে মন্দুরের মত, 
করজোড়ে অবিরত, থেকে বেশ্যা গোস্বামীনীর অনুগত, 

কত পায় ধরে, অপরাধ ক্ষমা চায়।। 

দেখে কলির কুভরিত্র দুঃখ্বিত মা বড়, রক্ষাকালী রক্ষা কর, 
সস্তানেরে স্নেহ বশে।। 

কলিতে নারী পুরুষ উভয়ের দোষ; বলিতে প্রায় সমান ওজন। 
ছেড়ে সিন্দুর দেওয়া হিন্দুর মাইয়া, কপালে টিপ করে ধারন।। 
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পরের কবিগান সংগ্রহ ও পরালোনা ১৯৫ 


যাদের মা বাপের অঙ্গ জোটেনা, পরিবারে পরিবার না পায়, 
(সেও বাবু সেজে বেশ্যাবাড়ী যায় $ সর্বদা খায় গরমাগরম, 

কথায় নরম কাজে গরম, সেও গায় মেখে সাবান পমেটম্‌ 

পকেটেও চেইন ঘড়ি কুলায়। 


কলির মালসী 

_অদুনিচন্র দেবনাথ (ত্রিপুরা) 
মা তোর কলির খেলা, আজব লীলা বুঝতে সাধ্য কার। 
এখন আছে কলির কলি, হয় নাই বিকশিত, 
দেখি বিপরীত কান্ড চমৎকার ।। 
মাগো, কলি রাজায় রাজ্য পেল, গেল ধর্মের রাজত্ব, এখন সত্যের নাই স্বত্ব, 
যারা সত্যবাদী জিতেস্রিয় তাদের উপর ভীষণ দৌরাস্থ্য। 
বন্ধ হল ধর্মের গুদাম, পিতায় সাজে পুত্রের গোলাম, 
কুলোকে পায় হাজার সেলাম, গরুড়ের মাথায় ভুজঙ্গের সৃত্য।। 
গাছের মাথায় মাছের বাসা, চিলের বাসা জলে, 
গন্ধ পেয়ে পাকা বেলে, ঠোকরাইয়া খায় পাতিকাকে। 
কলি গো তোর কলির কান্ড, বলতে অবাক ভুক্ত, 
ভেকের নৃত্য হাতির মন্তকে।। 
এফ, এ, পাশ বি, এ, পাশ করি, ছেলে দৌড়ায় জুড়ির গাড়ী, 
দিন রাজি করে বাবুয়ানা, 
কিন্ত মায়ের মার্গে কাপড় জোটে না, রীড়কে খাওয়ায় সাহেবী খানা। 
বৌকে করে পাটেস্বরী, চাকরানী খাটে মা বুড়ী, 
দিনটি কাটায় রেস্ডিবাডী, ব্রাভির বোতল হাতেই থাকে। 


ব্রাহ্মণের র্ধা্ধ হানি, বেদের বালী চন্ডালের মুখে।। 
- কারো পরমিষ্ট বাড়ী এলে, মিষ্টি বাকো বলে ইটের ঠাই, 


বড় কষ্টে কাল কাটাই, 

এবার যে কষ্টে রেখেছে প্রভু, কেমন করে বার্ষিক জোগাই। 

শালা শালী এলে বাড়ী, ভোজনের আয়োজন ভারী, 

জল খাওয়ায় খাস্তা কচুরী, ইষ্ট সেবায় দুধে মিষ্ট নাই।। 

কলিতে পিতা পুতে, মাষ্টার ছারে, মিত্রে নিতে নাই মা বর্গ। 

ডাকলে সমাদরে মায়, চোখ পাকায়ে চায়, ভার্যার ডাকে পায় হাতে রগ 
কেহ পিতার স্কন্ধে চড়ে, বৌকে রাখে শিরে, মায়ের ঘাড়ে ধরে খড়গ। 
কারো বাবার নামে পিল পায় না, শালার শ্রান্ধে করে বৃষোৎসর্গ।। 

খেলে মহোৎসবের মহ্যপ্রসাদ, কুলীনের কুল নষ্ট পায়। 

বাবুদের নাই আর আসল দিকে দৃষ্টি পাত, 
শেয়ে বেশ্যার ভাত, জাতের মান বাড়ায় 

আগে মান্যবরের মানা দিতে নতশিরে করতেম নমস্কার, 
এখন লোপ হয়েছে তার, 





পরচিত্ান _ 
পাড়ন _ 


কুক্ষার _. 





বঙ্গের কৰগ্ন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আমরা এ, বি. সি. ডি, রিডিং করে, ভুলেছি সব সাধুর ব্যবহার। 
ভর্তি হয়ে হাই স্কুলে, মাতৃভাষা গেলেম ভুলে, 
মান্য ব্যক্তি কাছে এলে, হাত তুলে কই গুডম্নিং মিস্টার | 


মালসী 
হরিচরণ সরকার (বরিশাল) 


= ভব তরিবার তরণী, মা তারিণী তোমার এ চরণ। 
- আমার কাল আসিল কালাস্তে, মন ভোলা মায়া জানতে, 


দিন গিয়েছে দীনতারিণী, দয়া কর দীনে, কেন দুঃখ দাও মা দিনে দিনে, 
অধীন বলে কর ক্ষমা। 

ভব দুর্গা ভজব কালী, এমনি করে আজি কালি, 
চিরকালই গত হইল শ্যামা।। 

হিংসারূপ উদরে কৃমি, মায়াতে সংসারে শ্রমি, তব নামে ত্রদমে অরুচি $ 
আমার কালনি্া নিশি দিন, মোহ তঙ্রায় আযুহীন, 

ভক্তি নাই শক্তিহীন হয়েছি £ বিষয়তৃষণা অহরহ, চিন্তা স্বরে অঙ্গ দাহ, 
তুমি বিনে আর নাই কেহ, এই রোগের বধ দিবে মা। 

কু সন্তানে কৃপাদানে ত্রাণ কর গো উমা।। 

পেয়ে জঠরে কঠোর যাতনা, কতনা করেছি, শেষে ভবে এসেছি $ 

মা মা গো, কুমতিতে হয়ে মন্ত, পূর্বসত্য ভুলে গিয়েছি £ তারা রূপ হেরিব 
নেবে, পূজা করিব গরিপারে, জন্মনাত্র কর্মক্ষেত্রে, মায়া সুরে বাধা পাডেছি।। 
পদে পদে এ শ্রীপনে দোষ করেছি বড়, যুক্তি দিয়ে মুক্তি কর, 


অপরাধী হয়ে থাকলেও ডাকলে যেন পাই মা সাড়া।। 
যখন কণ্ঠরোধ করিবে ককে, বন্স্থল ধরিবে চেপে, 
'অজপাতে যেন জপে, জয় তারা তারা। 

ভাই বন্ধু সূত দারা, মানবে না কেউ কীদবে তারা, _ 
তখন শিয়রে দীড়াইও তারা, তারায় মিশবে নয়নতারা ॥ 
বড় অকুলে দাড়িয়ে আছি, আকুল দেখি হও মা অনুকূল। 
আমি সুখে কিংবা দুঃখে রই, ধনী কি দরিত্র হই, 

তারা তারা কই, হয়না ফেন ভুল।॥ 

তুমি দশমহাবিদ্যারূণে, জীবের দেহে আছ তারিপী 
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রে কৰিপাদ সং ও পরথলাচনা ১৭ 


কালী কাল নিবারিণী, মাগো, দবিদলেতে প্রাণজপী 
সহস্ারে হও রাধারালী £ চুদলে সদাসথিতা, 
শঙ্কু বিরাজিতা, অতকাল নিও মাতা, ভবসাগরে চরণতরপী।। 


ভবে এসে, ভুলে রঙ্গরসে, মায়ার বশে, হলনা শক্তি আরাধন।। 

জনম মাত্রে দেখি কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে মায়াজাল $ তুলে বিষয় মদে 

পদে পদে, হয়ে রয়েছি মাতাল £ ছিল এই বাসনা দশতৃজা, পাদপন্থ 
করিব পুজা, মাথায় নিয়ে পরের বোঝা, আমি হারাইলোম পরকাল।। 
পরকে আপন ভেবে এখন খাটি অবিরত, চোখবীধা বলদের মতো, 

আর আমাকে ঘুরাইও লা। 

দিন গেল দিন গেল দুর্গে, আর কি জানি আছে ভাগ্যে, 

কি করি বল না।। 

রাতে খিরিলে দেহ, স্ত্রী পুরে করবেনা শ্লেহ, অহরহ শরীর দুর্বল £ ভাৎবে 
অনিতা সংসারের বাসা, ফুরাইবে বল ভরসা, কেউ দিবেনা পিপাসাতে জল 
এদিন গেল মায়ার ভুলে, নিদানের দিন নিকট এলে, পাপদেহ পঞ্চা্বকালে, 
নাম নিতে যেন তুলোনা। 

হলনা হলনা ভবে তারা আরাধনা ।। 

অন্তকালে নিয়ে তুলসী তলে কর্ণে বলবে রাম রাম রাম, করবে আত্মীয় 
বান্ধবে সবে কাঙ্গাকাটি অবিরাম, তশন উদারার স্বর উঠবে ক্ষেপে, কষ্ঠরোধ 
করিবে কফে, মুদারায় মূল মন্ত্র জপে, যেন তারায় জপে তারা নাম || 
দেবে দ্বিজে ভবের মাঝে ভজলেমনা জীবনে, কালবারিণী নামের গুণে, 
ঘোচে যেন যম যাতনা।। 

আর কতকাল রাখবি এই সংসার গারদে। 

কইতে নারি সইতে নারি কামজারি মা পদে পদে।। 

নাই ভক্তি নাই উপাসনা, নাম বলেনা পাপ রসনা, 

ঠেকা আমি কত অপরাধে। 

এখন সব অপরাধ করে ক্ষমা, আমায় মা খালাস করে দে।। 

জানি শক্তিপদে থাকলে ভক্তি, মুক্তি ঘটে তার। 

দিলে শক্তি, হত সাধনশক্তি, অচল ভক্তি, নইলে মা কি শক্তি আমার || 
এই মিনতি ওমা হৈমবতী, করি অতি কাতরে, 

আমার নাই সাধন বল, ভক্তির সম্বল, পাব তোমায় কি করে ই 

যখন এসে কাল কিন্করে, 

বাঁধতে চাবে করে করে, কালবারিলী মূর্তি ধরে, 

তখন দীড়াইও শিয়রে।। 
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তারা বিধি বিষ্ণু শ্রসবিনী, হররানী গনেশ জননী। 

তোমার ইচ্ছামন্ী নাম সবে কয়, ইচ্ছাতে সৃষ্টি শ্লয়, 

হর কালের ভয়, কালনিবারিশী।। 

মাগো আমার দেহ-তরীতে, ভবলিন্দু তরিতে করেছি আশা, 
তাতে ঘটল দুর্দশা: মা, করঙ্েম জলডরাতে মালের গুদাম, 

হই ছামর নাই নৌকা উদাম, আমার ভাঙ্গা মান্ধল ছেঁড়া বাদাম, 
তুমি মাত্র ভরসা।। 

ড় রিপু মাল্লা আমার হইছে মায়ার দাস, চতুর্দিকে ঘুর্ণা বাতাস, 
ছয় জনে ছয় দিকে টানে। 

ভব সমুস্বের তুফান ভারী, হাইল ছেড়ে পালায় কাণ্ডারী, পড়েছি নিদানে।। 
সুপথ ত্যঙ্জে অনায়াসে, মাগো ভজনবাদী ছয়জন এসে, 

রঙ্গরসে উল্টা টানে দাঁড় £ তারা কারো কথা কেউ শোলেনা, 
যেমন ইচ্ছা যার। দেহ তরীর মাঝি মনা, পাইল করে গাবকালী দেনা, 
তীর বাইন ছুটেছে জল মানেনা, পার হইয়ে যাব কেমনে। 
বেলা গেল সন্ধ্যা হল দেখগো নয়নে।। 

তারা নাম নিয়ে ধরলেম পাড়ি, যদি মা ডুবে মরি, কলঙ্ক তোমার $ 
মনে এই ভেবেছি সার £ মা মাগো, এপার থাকতে মনে লয়না, 
যম যাতনা প্রাণে সয়না, আমার আর যেন আসিতে হয়না, 
চতুরাশি লক্ষ বার।। 

যদি মা তোর দয়াগুশে তরি এ বিপদে, স্থান দিওমা অভয় পদে, 
এই বাসনা আমার মনে।। 

আর কতকাল তরী নিয়ে ভাসব ঘাটে ঘাটে। 

মা বইলে মা ডাকব কত, দয়া কি তোর হয়না মোটে।। 

একে তরী জীর্ণ জরা, জাগী ছিড়া ভাঙ্গা গুরা, 

পক্ষাত্মা মাল বোঝাই করা, কখন কি ঘটে। 

আমার তরী সহ মাল, হয় যেন তল, রক্ষা কর এ স্কটে।। 
ডাকি মা বইলে মা দিসনে সাড়া, বুঝলেম তারা, সময়ের ফল মন্দ। 
যারা মাল্লা ছাড়া হাইল ঘুরায়, পাছে ছিল আগে যায়, 

আমায় পাক ঘুরায় কর্মের নির্বদ্ধ।। 

মাগো, এই জীর্ণ তরীর পাছায়, বস এসে হাইল মাচায়, 

ওগো বন্ধামনী £ আমার মনে বান্ধা এ $ 

মা, তোমায় ডাকতে পারলে অবিরত, 

আশা যাওয়া ঘুচে যেত, আমি ডাক জানিনা মনের মত, 

মিছে তোমায় দোষী কই । 
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= আশী লক্ষ যোপি মণ করে মা মানব জনম এবার । 

_ এমন শুভ জনম কোন জেতে, মাগো মা আর কি ভাগ্যতে, 
হইবে আমার।। 

= যখন আত্ম জননীর উদরে, মহাযোগ 'আরাধন করে, কত সুখী হই, 
চরণ পুজব বলে কইঃ যে কালে ভূমিতে পড়ি জী দুর্গালাম পরিহরি, 
তুমি দিলে মায়াবেড়ী, মাযার তুলে ভূলে রই।। 

_ জানি মাডৃৰিত্তে পুত্রের দাবী, অন্যের নাই আপত্তি, 
মাগো আমার প্রাপ্য যে সম্পত্তি, পার্বতীনাথ নিল লুটে। 


তাতে জ্ঞান-ধনুকে জুড়িয়ে দিলেম গুরুদত্ত বাপ £ দেহরখে সাধন রখী, 
যে রথে মা ফন সারবী, দেখব এবার পশুপতি, ভক্তিবাণ কোন বাপে কাটে। 
= হঙ্দমুন্দ করব যুদ্ধ মা. যার ভাগ্যে যা ঘটে।। 
_ রথে জ্ঞান ইল্সিয় চাকার বলে, কালীনামের ধ্বজা তুলে, নিশান উড়াব $ 
গিয়ে যুদ্ধে দীড়াব £ কপাময়ীর কৃষ্পাদানে, সাধনের সমরাঙ্গনে, 
হত করে পঞ্চাননে, আমি মৃত্যুকে জয়ী হব।। 
- তবে অনায়াসে ফিরব দেশে শমনের কি শঙ্কা, 
এবার কালী নামে মেরে ডঙ্কা, চলে যাব নিষ্ধপটো।। 
- শমনের সন্মুখে এবার দীড়াও শুভক্করী। 
হয়ত মারব নয়ত মরব, তাতে কারে শঙ্কা করি।। 
যখন জীবন যাবে চলে, চরণ দিয়ে বক্ষস্থলে, 
দেহ দিও সুপবিত্ৰ করি। 
তুমি শক্তি হয়ে, যুক্তি দিও, মুক্তি যেন হতে পারি।। 
এই তবারগবে তুমি বিনে মা, জীবের গতি কি আছে। 
যদি ইষ্ট মন করতে চাই রক্ষে, মাগো মা, তাতে বিপক্ষ ছয় জন হয় পাছে।। 
- আমায় ছয় জনে ছয় দিকে টানে, পড়ে আমি মধ্যখানে, ভরমিয়ে বেড়াই, 
দেহে জ্ঞানের অদ্ধুর নাই অজ্ঞানে জ্ঞান দেও শ্রী, 
কিন্করে করুণা করি, নিয়ে যুগল চরণ তরী, ভবের পাড়ি দিয়ে যাই।। 
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- আমি সৰ্বস্ব ধন দিয়ে যারে, বিয়ে করলেম সমাদরে, কৃহকে পড়ে, 
সে ত তুলায় আমারে, মন _ রইলেম সেই বিয়াতে মত্ত হইয়ে, 
পরমার্থ পাসরিয়ে, এবার শমন এল চিঠি নিয়ে, শেষের বিয়ার দিন করে।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ পর্যালোচনা 


_ সেই বিয়াতে হবে কত কোলাহলের মেলা, করে কত আমের চেলা, 


বেশ করে বেশ সাজিয়ে দিবে। 
_ বরযাত্রীকের সাথে, ওসে বিয়ে করতে, যাবিরে মন কবে।। 


ভাইনা - চড়তে হবে বীশের দোলায়, তোরে কাধে করে জাত বেহারায়, 


EE 


শবশুরবাড়ী নিলে, রাখবে জামাই বলে আদর করে, কাঠের খাটে তুলেঃ 


বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে, সারি সারি মশাল ছেলে, 
মুখে হরিবল হরিবল বলে, মুখচস্দরিমা করাবে। 
_ দিন থাকিতে কর আয়োজন, মন তোর বিয়ে করতে হবে।। 
- তোরে কন্যাদান করবে যখন, তিল তুলসী ঘৃত চন্দন, 
আতপ চাউল কলা, বরণ বাকা হয় বলা, মন- 
করতে বরদক্ষিশা গোস্রান্তরী, লাগবে অষ্ট কড়া কড়ি, 
তখন স্থাপন করে মাটির হাড়ি, দিবেরে অপ্রকুলা।। 


মিল - রগুতামাসা দেখবি কত বাজি আর বন্দুক, 
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বোমের আওয়াজ ঠাস ঠুসাঠুস্‌, বাশের গিরায় সেরে দিবে।। 
_ বরশয্যা দিবেরে তোর মাসেক পরে। 
দিবে লেপ তোষক বালিশ বিছানা, শুবি কত সমাদরে ।॥ 
দানের বিয়ার এমনি রীতি, ব্যবহারি কত ইতি, 
সামী দান করে জামাইয়েরে। 
ও তুই মনের মতো যৌতুক পাবি, বিয়ে করলে বড় ঘরে।। 
- হলে বৎসরান্তর, হবে রে তোর, জামাই নিমন্ত্রণ। 
_ মনের ভাব যত, পাবি তত গেলে সেখানে, - 
বৃথা কেন ভাবছ আমার মন।। 
যদি সূহ্যদ থাকে স্বুর বাড়ি, করবি কত বাবুগিরি, 
মাসান্তর যাবি, কত পাবি আর খাবি, মন - 
হবে যষ্তীপৃজা জৈষ্ঠী মাসে, যাবি তোর স্বশুরের দেশে, 
ও তোর ভাগ্যে থাকলে পূজার শেষে, ধান্য আর দুর্বা পাবি।। 


i 
| 
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কৃপা কর মা কমলা, অমলা বিমলা, কমলা কমলালয়া, 

কমল কোমল জিনি কোমল কায়া শতদল কমলেস্থিতা, 

কমল করে কমল ধৃতা, ইহ্্মদ্ধী সিদ্ছুসূতা, গোবিদ্দপরিয়া।। 

_ মা তোর ভবে দেখে আগমন, সবে জুড়ায় তাপিত জীবন, 
সুখের ভারত ভুবন, কৃপাদৃষ্টে এখন, দেখ মা দেখ। 

_ শমা লক্ষ্মীগো স্বগুপে সাপক্ষ হয়ে, ভক্ত গৃহে থেক।। 

_ তুমি রাজার গৃহে রাজলক্ম্মী,. 
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পর্বের কবিগান সাগর ও পর্যালোচনা ১২১ 


পাপীর গৃহেতে অলস্দ্মী, ₹ সাধু ভক্তের গৃহে ভক্তিরূপা, মাগো 
হরি ভক্তি প্রদায়িনী লক্ষ্মী £ জয় লক্ষ্মী জয় বলে মুখে, ভক্তে 
ডাকে মা তোমাকে, অচল হয়ে থেকে নিত্যানন্দ সুখে, 
ধনধান্যে লোকে রেখ। 

চৈড়ে এস মা, মা তোমার পেচক বাহক ।। 

মাগো, পূর্ণিমা নিশিতে, তোমাকে তুখিতে নিশি করে জাগরণ, 
যে জন অভয় চরণ করে স্মরণ $ তার প্রতি হও সুস্সঙ, 

ধন্য তোমার দয় ধন্য. অগপ্য হয় ধনধানা, দৈন্যতা বারণ।। 
মাগো কি দরিপ্র কি ধনী, পূজে চরণ দুখানি, জাগিয়ে যামিনী, 
হরগো জননী, হরগো দুখ। 

হুল আজ বড় আনন্দ, মনে কি আনন্দ, রাজাপ্রজার। 

মাগো, এই আনন্দে নিরানন্দ, তোমার দৃষ্টি নাই অদুষ্টে যার।। 
আন্বিনের পূর্ণিমা, মরি কি উত্তম, রমা তোমার তিথি পূজার £ 
ওগো মাগো লক্ষ্মী আম্বিনের পূর্ণিমা। - 

যেন নন্দন বনেতে, আনন্দ মনেতে, আনন্দে মিলেছে টাদের বাজার।। 
হয়ে তোমায় সর্ট কত কষ্ট, স্বগ্গপুরে ইন পায়। 

লোকের সূলোকে হায় গোলোকের সুখ, মা তোমারি স্বকৃপায়।। 
তুমি যারে প্রতিকূল, কিসের জাতিকুল, ভাতিকুল বৈষ্ণব কুল লয়, 
তুমি অকুলীনের কুলের আশ্রয় ঃ তোমার সনে যার সম্পর্ক, 

তার সঙ্গে নাই কোন তর্ক, তোমার কৃপায় মহামুর্খ মহামহিম হয়।। 


ভাওয়াল রাজকৃমারের মালসী 
হরিচরণ সরকার 

মাগো মহামায়া একি মায়া, তোর মায়ায় মুগ্ধ ত্রিভুবন। 
কারে কর মা ছত্রধারী, কারে কর ভিখারী, তুমি শস্করী, যা সাজাও যখন।। 
ভাওয়াল রাজা রমেন্দ্রনারায়ণ, দার্জিলিং-এ হল মরণ, 
দিল জীবন ধর্মদাস সন্ন্যাসী £ রাজার সোনার সংসার, 
কইরে ছারখার করলি বনবাসী £ মাগো, 
ছিল এতদিন সঙ্্যাসীর বেশে, অষ্টবিংশ বৎসর শেষে, 
আবার ভাওয়ালের আকাশে, উদয় হল পুর্ণশশী।। 
জানি সতী নারীর পতি বটে, উপাস্য দেবতা, 
নইলে পাপপুণ্য কি মিথ্যা কথা, যেমনি কর্ম তেমনি হবে। 


_ শিখে লও ভারতে, সবে নারীর হাতে বধ খেতে, জেনে শুনে খাবে।। 
- একপক্ষে অন্ধকার হলে, মাগো আরেকপক্ষে জোতা মিলে, 


কুতুহলে দেখ সে কৌতুক ঃ কারও সুখের পরে দুঃখ দেওমা, 
কারকে দাও দুঃখের পরে সুখ $ যে দুঃখ মা ভারতবাসীর, 
শেষ হবেনা দুঃখরাশির, সবে আদরের ধন পরাণপ্রেয়সীর, 
কাছে যেতে সাবধান হবে। 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


- কামিনী কালতুজঙিলী দংশিলে প্রাণ যাবে।। 


মাগো, তিনপ্রহ একত্র যোগে, যোল বৎসর গোলযোগে, 
কষ্ট ভোগে মহারাজ রেস £ ছিল এতদিন মা, 

রাত জয়দেবপুরের চন্র, মাগো _ 

শনি আশু ডাক্তার হয় কুমতি, রাহ রানী বিভাবতী, 
সর্বনাশের বৃহস্পতি, রাজার শালা সত্য ।। 

এসব জেনেশুনে ভারতবাসী থাকিবে স্বধর্মে, 

মাগো শালার কর্মে রানীর কর্মে, শেষকালে জানি কি হবে।। 
কে বলে ধর্ম নাই মা কলিকালে। 

লোকের যেমনি কর্ম, তেমনি ফল হয়, আগে না হয় পরে ফলে।। 
কি নিদারুণ বিষ খাওয়াইয়ে, রাজাকে শ্শানে খুইয়ে, 
মনের সুখে ভাইকে নিয়ে, উঠেছিল রঙমহলে। 

আবার মৃতদেহে জীবন পেল রাজা, ধর্মদাসের ধর্ম বলে।। 


- লোকের গুপ্তকথা গুপ্ত পীরিত, কার কতকাল থাকে গো শ্যামা। 


উঠলো দেশবিদেশে গন্ডগোল, লোকমুখে আনন্দরোল, 

জানি ধর্মের ঢোল আপনি বাজে মা।। 

মাগো ভোগ করিতে রাজ্যখণ্ড, শালার কাণ কি প্রকাণ্ড, 

এসব কাণ্ড ভণ্ডের কাণ্ড জানি, 

রাজার জীবনবীমার টাকা পেয়ে, আমোদের আমদানি, মাগো _ 
যখন মোকদ্দমা রায় হইল, সোলার ভারত জেগে উঠল, 

তারের খবর ঘরে গেল, শুনে বিষ খেতে চায় রানী।। 

বি. সি. চ্যাটাঙ্জী ব্যারিস্টার খিনি, প্রমাণে দেখালেন তিনি, 

কেন রায় পাবেনা সন্যাসী £ ধন্য ডিস্টিকট জজ পাদ্রালাল বসু, 
রায় দিলেন প্রকাশি, মাগো -_ ঘুচল মিথ্যা প্রবন্চার দাবী, 

উঠল সতাধর্সের রবি, ধর্মের জয় অবশ্যস্তাবী, এখন দেখুক ভারতবাসী।। 
ঘরের রাজলক্ষী মা বড় রানী, হইয়ে ধর্ম দৈববাণী, বললেন তিনি 
মধ্যমকুমার এ, ভগ্নী কৃপাকল্স তরুলতা দেবী জ্যোতির্ময়ী, মাগো - 
আপন রাজা পেয়ে প্রজাবর্গ, স্বহস্তে পেয়েছে স্বর্গ, 

এ চরণে দিতে অর্থ, আমার ভাগ্যে হল কই।। 


হরিচরণ সরকার 
দেখে দেশের দশা, বল ভরসা, মা ফুরায়ে যায় দিনে দিলে। 
'অনেক মুসলমানের লাই নামাজ রোজা, মাগো মা - 
সন্ধ্যাপৃজা ছেড়েছে ব্রাহ্্পে।। 
মাগো, হিন্দুদের হিন্দুত্ব গেল, কর্মদোষে ধর্ম হল শেষ, 
কলির কাণ্ড কুকাণড বিশেষ £ সত্য ধর্ম করে নষ্ট, তাজ্য করে পরমিষ্ট, 
কত বাহ্পে কয় বিশুৃষ্ট, কেউ মানে না শুরুর উপদেশ।। 
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রে শান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 2২৬ 


মুসলমানের বাইবেল কোরাপ, হিন্দর বেদবেদান্ত, 

যত সভ্যাদের নব্য সিদ্ধান্ত, তারা পড়ে নভেল পুথি। 
শঙ্কটে পড়ে শক্ষরী, এই মিনতি করি, কি হইবে গতি।। 
নুতন খেয়ে নৃতন পরে, অজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান পড়ে, 
দিনের দিনে ঘটল অনাচার ॥ মাগো, শাস্ত্রের কথ্া হয় না বৃথা, 
কলির শেষে হবে একাচার £ 

বাপকে তাড়ান মাকে মারা, শুলির আড্ডায় হেডম্যান যারা, 
কাৰ্য্যে কমি বাক্যে সেরা, লম্বা কোচা তেড়া সিখি। 

কেউ মানেনা পরম ব্রক্ষে, ধর্মেতে নাই মতি।। 

গোল নৃতন শিক্ষায় ভিক্ষার পথে, বাঙালী কান্তালী হয়েছে, 
আরো জানি ভাগ্যে কি আছে £ বিদেশভাবী পণ্ডিত যারা, 
তাদের মন্ত্র তন ছাড়া, ক'রে কুলীন কন্যা স্বয়স্বরা, বিধবার বিবাহ দিতেছে।। 
বেদের সূত্রে পঞ্চগোত্রে হিন্দু বান্ধাবানি, - 

এখন উল্টা শান্ত উল্টা সন্ধি, দেখে কান্দি দিবারাতি।। 
নুতন খেলার দৃশ্য দেখে বিশ্ব কাপে। 

বিস্তিখেলায় শাস্তি হয়না, মেরিজশেলায় তেরিজ চেপে।। 
আঙ্গিনায় সাজায় মহিলা, বাজার হারমনি বেহালা, 

রঙ্গের খেলা খেলছে চুপে চুপে। 

বলে চাষার খেলা পাশার গুটি, দ্লা খেলায় টেলিপ্রাফে।। 


- ইংলিশ আরবি পারসী নাগরী পড়িয়ে, এই দেশের সুশিক্ষা হল। 


শুরু পুরোহিত কি পিতা আর মাতার, কেউ নেয় না আর, চরণের ধূল।। 


- অনেক হিন্দুগপে মুরগীর আগা, পাক করে লয় কারি কাটলেট দম, 


নিরামিষ হয় পেটে বদহজম $ 
্রা্মণের নাতি ভরিদরতী, ছাড়িয়ে সংসারের গণি, 
এখন লোপ করিয়ে বাবার পিণ্ডি, রেস্তীবাড়ি ত্রাণ খায় হয়দম।। 


ঝড়ের মাললী 
হরিচরণ সরকার 


- মাগো ১৩৪৮ সালে, বরিশালে খটিল প্রলয় ।। 
_ বসল অস্তাচলে দিবাকর, শ্রবলবেগে ছুটল ঝাড়, 


লোকের বাড়ির হয়ে গিছে লয়। 

ঢুইকে বরিশাল শহরে আগে, সবল পবন প্রবল বেগে, 
যায় কাউয়ার চরে, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ইস্কুল ঘরে, মাগো _ 
তাল সুপারি নারিকেল বৃক্ষ, ভঙ্গ কইরে লক্ষ লক্ষ, 
পেয়ে প্রহসক্চার উপলক্ষ, পূর্ব মুখী যাত্রা করে।। 
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বড় দুঃখ দিলি দুঃখহরা লক্ষ্য নাই সন্তানে - 

যেন ঢাকার দশা ২৬ সনে, কোন পরানে দেখলি বৈসে।। 

স্থানে স্থানে তোর বিশ্রহ, বিশ্রহে নাই অনুগ্রহ, 

ভেঙ্গেছে বাতাসে।। 

বরিশালের পূর্ব অংশে, এবার দুর্গাপূজা নরমাংসে, করবে কতজনে $ 
মা তোর পুজার মণ্ডপ ভেঙ্গে নিল, তুই ছিলি কোন খানে ঃ 
যারা দেশের গগ্যমাপা, তাদের নাই ধনধানা, 

কারোর দুবেলা মিলেনা অল, মরতে হবে উপবাসে। 

পূর্বের কান্তি পূর্বের শাস্তি আর হবেনা দেশে।। 

মা, ভাৎশালা আর কালীসূরী, ঘরদরজা বাগানবাড়ি, সকল গিয়েছে, 
"আর কি সুখের কপাল আছে, 

মাগো ভোলাতে সমূলে ধ্বসে, নোয়াখালীর অর্ধআশে, 

এবার বরিশালে কৈবর্তের বংশ, প্রায়ই নির্বশে হয়েছে।। 
(ভোলায় জলপ্লাবনের হল শুরু, মহিষ মেড়া মানুষ গরু, 

কতই না মরে, যারা বেঁচে আছে পরে, মা গো 

বাইশ শত মণ চিড়া নিয়ে, ম্যাজিস্ট্রেট আর এস. ডি. ও. গিয়ে, 
চিড়া তিন দিবস সকলকে দিয়ে, লোকের জীবন রক্ষা করে || 
হতো বাউফল কালাইয়া বন্দরে, বস্তাভরা স্ভা দরে, 

ডাইল বেচাকিনা, ব্যাপার হতো দেড়াদুনা, মাগো - 

ঝড়ের পরে ভোরের বেলা, মহাজনের চক্ষু ঘোলা, 

যত মুগ যুশুরি চাউলের গোলা, ভেঙ্গে হল এক নমুনা।। 

আমরা সুখে বাস করতেছি এই ইংরাজের রাজ্যে। 

আছি শান্তিতে ভাই, খাই বা না খাই, ক্রি নাই সুশাসনের কার্যে।। 
ভবিষ্যৎ পুরাণের বাণী, অগ্গাভাবে মরবে প্রাণী, 

কলির শেষ এই লিখেছে সব আর্যে। 

অনেক গরীব লোকের জীবন রক্ষা, হল সরকারী সাহায্যে।। 


_ মাগো চেতাবানীর কথা শুনি, হয় কি জানি, নিদিষ্ট নাই তার। 


॥ 


পাপীর সমূলে ধ্বংসের ভুল কি, অবতার হল কল্কি, 

ধর্মের মূল কি বুকিবে এবার 1 

কত নৌকা ডুবে ম’ল জলে, কত পড়ে ঘরের তলে, জীবন গিয়েছে, 
কত নষ্ট করে গাছে, মা গো - 

প্রাণ বাচাবার আশা করে, কেহ মরে নদীর চরে, 

ঢুকে শিবশূন্য মঠের ভিতরে, মরে পড়ে মঠের নিচে।। 

হস্তক উত্তরে লতা মূলাদি, দক্ষিণে তিতৈল্যা নদী পেয়েছে ঝড়ে, 
হিজলা উত্তর সাবাজপুরে, মাগো, - 

পূর্বদিকে ঝড়ের মড়া, দৌলত ববী আর কালুপুরা, 

কত পক্ষরা্ন মঠের চূড়া, ভেঙ্গে গুঁড়া গুঁড়া করে।। 


কুকার - ছিল ফ্লাট বাধা এক ভোলার হাটে, পূর্বদিের কড়ের চোটে, 


পুর 


EE ER 


31 


iE 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ১২৫ 


শিকল যায় ছিড়ে, নদীর মধ্যখানে ঘোরে, মাগো _ 
পশ্চিমের বাতাস লাগিয়া, ইলিস্যা আর বগিদিয়া, 
ধুইল ভেলুমিয়ার চরে নিয়া, সাড়ে চার মাইল দূরে।। 


প্রাচীন সাধুর বাণী চেতাবাপী শুনি মা অবনীমগুল। 

বিশ্বের ধর্ম লোপ কর্মকষ্ি, তাইতে এই দুঃখের সৃষ্টি, 

সিদ্ধি যোগে হয় বৃষ্টিভ্রার ফল।। 

এলো দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশে, আগ ত মিলেনা দোবেলায়, 

ঠেকে উদরের স্বালায়, মা মা গো, কোলের ছেলে জঙ্গলে ফেলায়। 
চাউল কিংবা মুগ মুশুরী, পাচ টাকাতে এক পসুরি। 

গরীবের নাই সারা সারি, ফুল মশারি ধনীর দোতলায়।। 

মাগো তুই নাকি সর্বনঙ্গলা সাযুগণে বলে, 

থাকলে তোর সন্তানে জমঙ্গলে, সেই নামের কলঙ্ক ভবে। 
দুর্গে দুঃখহারিগী, তোমায় সবে বলে দীনতারিগী, আর কি সুদিন হবে।। 
দশ টাকা কাপড়ের জোড়া, লবণের দাম লব পোড়া, 

তৈল হরিভ্রা এক সাথের সাথী, 

থাকি কেরোসিন বিনে অন্ধকারে, কমদামে মিলেনা মোমবাতি ৪ 
দৈনিক যার রোজগার আট আনা, খরচ লাগে দেড়া দুনা, 

জাত দিলেও ভাত মিলেনা, এমন দুর্দিন ছিল কবে। 

আগে ত পারি নাই জানতে মা. কাদতে জলম যাবে।। 

গেল সা বাৰ্লি আটা চিনি পথ্যাভাবে রুগ্দীর অনিষ্ট, 

বালক বালিকা নষ্ট, মা মাগো, দুখ দেখেনা মানুষ কি দুষ্ট $ 
আমদানি রপ্তানির তরে, সার্চ করতে যায় ধনীর ঘরে, 

ঘুষের টাকায় পকেট তরে, কেউ বুঝেনা গরীবের কষ্ট।। 

কর দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন, শুনি যুগে যুগে, 

এবার জ্রীব ঠেকালি কর্মভোগে, কি দিয়ে তোর ভোগ লাগাবে।। 
আমরা কোথা যাব, এখন দীড়াব কার কাছে। 

দির দুখ বুঝে এমন, ব্যথার ব্যতীত বল কেবা আছে।। 
পুত্রকন্যাসহ থাকি উপবাসী, এ যন্ত্রণা যেন যমের চৌরাশি, 
ডেকে শুধায় না ধনী প্রতিবাসী, হায় হায়, একবার 

দেখে আসি মরে না বাঁচে। 

কৃপণ ধনীর কাছে মৃত্যু সতঘটন, হলেও বলে আমার নিজের অনটন, 
স্বার্থসাধন ছলে দৈবের ঘটন, বাড়ি কিনিতে টাকা যাচে।। 
আছে ধনীর টাকা চাষীর টাকা, দায় ঠেকা মধ্যম শ্রেণী লোক। 
যারা রাজা কিংবা জমিদার, প্রজাকে কয় ভিটি ছাড়, 

কারে খাস খামার _ চাষের আবশ্যক।। 


শুন 


॥ 
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কারো মহাজনের দেনার ডিক্রি, বিক্রি করে বাস্তঘরের চাল, 
একে দুর্ভিক্ষ বিশাল, মা মা গো. চিন্তা যেন শিবের মহাকাল £ 
ক্ষুধায় অন পায়নামুখে, পুত্র মরে মায়ের বুকে, 

পিতায় বলে মনের দুখে, তিনজনের এক চিতায় আগুন দ্বাল।। 
যারা লকমাচার্য লগ্ন দেখে ভগ্র করে জ্যোতিের ব্যাখ্যা, 

এবার তাদেরও শিক্ষা, মা মাগো, দৈবজ্ঞের এই ভাগ্য পরীক্ষা 2 
প্রহাচার্য্য দেশেদেশে, প্রহরিষ্টি দোষ বিনাশে, 

তারাও ভোগে প্রহদোবে, দক্ষিণা থাউক মিলে না তিক্ষা।। 

যারা মধ্যস্থ গৃহস্থ ব্যক্তি, সুস্থ স্বাস্থ্য চাকুরি সম্বল, 

অতিলোতে রসাতল, মা মা গো, ঘুষি দিয়ে বেশী দেখায় বল, £ 
সংসার রক্ষাতে অশক্ত, পিতামাতায় করে ত্যক্ত, 

দায় ঠেকে হয় প্রভুভক্ত, বের হয়েছে রক্তচোধার দল। 

এখন কাগজ দিলে মাণিক মিলে, স্বর্ণ রৌপ্য আর কিসে লাগে, 
এমন শুনি নাই আগে, মা মা গো, দস্তা সীসায় মিলায় এক যোগে, 
প্রাচীন কালের তৈজসপডত্র, স্বর্ণ রৌপ্য তা পাত্র, 

এখন সব কদলীপত্র, দেওয়া হবে দেবদেবীর ভোগে।। 

ছিল স্বর্ণ রৌপ্য তাহ দানে, যাগযজ্ঞে পৃজায় মহাফল, 

শুরু পুরোহিত সম্বল, মা মা গো, যজমানের সুখ আশীবাদের বল £ 
রজত কাঞ্চন মূল্য, দক্ষিণায় মন ফুল, 

কিছু নয় কাগজের তুলা, দক্ষিণায় নাই তার ধোয়া জল।। 

(২৭, ভাৱ, ১৩৫০) 


বিন্ধ বুদ্ধজনিত সন্ধটের মালসী 
হরিচরণ সরকার 

হল সত্য হ্েতাদ্বাপর অন্ত, এলো ঘোর কলি দুরন্ত। 
ছিল সত্যকালে যজ্ঞ দান, ত্রেতা স্বাপর পূজা ধ্যান, 
কলি বর্তমান পাপের চূড়ান্ত।। 
রাবণ রামে যুদ্ধ লঙ্কাধামে, সশঙ্ষিত উভয়ের প্রাণ, 
করে অগ্মিবাণে অগ্রিবৃষ্টি, বরুপবাপে হয় নির্বান, 
এবার ইংরাজ আর জাপানের যুদ্ধ, কম্পিত পৃথ্বী শুদ্ধ, 
বারণ করবার নাইকো সাধ্য, কামান বোমা মেশিনগান।। 
সুখে ছিলেম ভারতবাসী ইংরাজের শাসনে, - 
বড় আশা ছিল মনে, এই সুখে জীবন যাবে। 
মাপিক্য থাকিতে করে, থাকতে হবে জদ্ধকারে, 
কে জেনেছে কবে।। 
জলপথে স্থলপথে যুদ্ধ, আমদানি রপ্তানি বন্ধ, 
দেশে দেশে লাগল হা হতাশ, 
যদি মাল আসতে চায় জলঙ্ঞাহাজে, দেখিলে সমুদ্রের মাকে, 
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তাও করে জাপানে বিনাশ, 
সব জিনিসের মূল চড়া, আট টাকা কাপড়ের জোড়া, 
জীবনে কি বীচবো মোরা, অনশনে মরতে হবে। 

_ এ অশান্তি শাসতিম়ী কেন দিলি ভবে।। 

বলে বিজ্ঞ, ছিল যাগযজ্ঞে, বপণদানে মহাফল, 
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এখন হল ঘন্টামুদা, মুহবাশূন্য নোটের চল।। 

অন্তরা - গরীব লোকের শনি হল সব ধনীর দলে। 
মাল রেখেছে গুদাম ভরা, দাম চড়া লয় তলে তলে।। 
ছাড়ে না লবনের গোলা, দৈনিক দেয় পৌনে এক তোলা, 
কামা বই কি রাদ্না করা চলে। 
হল লক্ষ্মীবিলাস লক্ষ্মী ছাড়া, মান পেয়েছে কেরোসিন তৈলে।। 

পরচিতান - এখন ঠাকুরদাদার ঠাকুরথরে রাতিতে জলেনা বাতি। 

পাড়ন - কেরোসিন সাতদিনে আড়াই ছটাক, ঘরে ঘরে তৈলের ঠেক, 
করে আদ্ধারে সন্ধ্যা আরতি।। 

ফুকার _ দেশে দেশে, লাইসেন্স সব জিনিসে, যুদ্ধের ব্যাপার সুকঠিন, 
তাতে সপ্তাহ কি পক্ষান্তরে, তৈল পাওয়া যায় দুই এক টিন £ 
যদি নিষেধ করত মেস্বারেরা, গোষ্ঠি খুঁজে লিস্টি ধরা, 
তাহলে কি হতেম মোরা, সারা জীবন পরাধীন।। 

মিল - এখন সাধ্য নাই আর লভা খাওয়া, বাক্স খুলে ট্যাক্স দেওয়া, 
ধনীর স্বার্থ অর্থ পাওয়া, মোদের স্বার্থ পরাধীন।। 
(২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৯) 


দক্ষজা লক্ষ্য নাই তোমার ।। 
= পূর্ববঙ্গে তৈল লবগের সঙ্গে বাজারেতে লাগল আউল, 
দেখে বাজার চড়া গরীব যারা, সংসার ছেড়ে সাঙ্ছল বাউল £ 
যখন লবণের সের তের আনা, দিনান্তে মিলে না খানা, 
কত খেলেম লঙ্গরখানা, ঘাসের দানা বাজরার চাউল || 
2. গেল আটা ময়দা বাৰ্লি চিনি কিছুই নাই সজ্ঞা, 
বঙ্গবাসীর যে অবস্থা, কার কাছে আর নালিশ করি। 
মুখ _ এ ঘোর নিদানে ভারত সন্তানে, রক্ষ গো শঙ্করী।। 
ডাইনা - সাধ্য নাই যে গরীব বীচে, মাগো কন্ট্রোল সব জিনিস বেচে, 


চিতান 
পাড়ন _ ঘোর দুর্ভিক্ষ, দেখে জীবের দুঃখ কাটে বক্ষ, _ 
ফুকার 


অতি সত্তা দরে £ তাও বিলি করিবার পাস্‌ পেয়েছে প্রেসিডেন্ট মেস্বরে £ 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


গরীবের পক্ষেতে নাস্তি, তিন মাসে পাই দুই এক কি্তি, 

কোন্‌ পাপেতে এত শা, ইচ্ছা হয় দেই গলায় দড়ি। 

পূজায় পায়না চিনি সন্দেশ কৃষ্ণ কালী হরি।। 

৯। মাল আমদানি হয়না কানে শুনি, আসে আসে আশায় রই, 

হায় হায় কইতে নারি সইতে নারি, কোন কথাতে দোষী হই, 

যদি দরখাস্ত দেই এস.ডি.ও. কোর্টে, সেও বলে মাল পাইনে মোটে, 
যারা বেচে ব্লযাকমার্কেটে, এসব মালের অফিস কই।। 

দেশে দেশে যত ঘুষনবীশে দুষ্টমতি খতিখোর, 

তারা অর্থ পেয়ে তীর্থ করে, ধনীরে দেখায় স্বার্থের জোর, 

কারো মাল থাকিলে গুদাম ভরা, ঘুষ দিলে পড়েনা ধরা, 

সৃষ্টিকর্তার লিষ্টি করা, কয়জন সাধু কয়জন চোর।। 

৩। জোলা জাতি তাদের ভীষণ ক্ষতি, সুতা বিনে কত ফ্রেশ, 

দেখি বাড়ি বাড়ি নরনারী, গাত্রেতে নাই বস্তরের লেশ, 8 

পরে ছেঁড়া তেনা প্রায় উলঙ্গ, ঢাকতে নারে সর্বঅঙ্গ, 

আর কয়দিন পর পূর্ববঙ্গ, হবে লেংটা কুকীর দেশ।। 

'অন্স বিনে কখন মরি প্রাণে, বস্তু বিনে গেল জাইত, 

কিনলে ত্রিশ টাকা কাপড়ের জোড়া, হাতে কড়া করে কাইত, $ 

যদি মাল কিনতে যাই ধনীর ঘরে, দিতে চায়না কন্ট্রোল দরে, 
পাছ গুদামে সন্ধ্যার পরে, অফিস খোলা সারা রাইত।। 
রেশন কার্ডে কিছু কিছু জোটে, ফুড কমিটির বিদ্যমান, 
তাদের মত অনৈকা সব পার্থক্য, স্বার্থ সিদ্ধি মনের টান, $ 
ধরে ইচ্ছাধীন গরীবের লিষ্ি, ধনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি, 

থাকলে কারো জ্ঞাতিগোষ্ঠী, তাদেরে দেয় দুই একখান।। 

৬। ঝালো মালো রসাতলে গেল, আর যত কৈবর্তদাস, 
তারা সুতা পায়না ভাল বুনেনা, অঙ্গ চিন্তায় হাহতাশ, $ 
এখন জালের বাবসা গেল জলে, কি জানি কপালে ফলে, 
শিক্ষা করে লউক সকলে, জালের বদলে হালের চাষ।। 

৭ টাউন শহরে কাপড় কন্ট্রোল দরে, সবাই বলে কিনতে পাই, 
তাও পারমিশন বিনে হবেনা, মে্বরের দত্তখত চাই £ 
শেষে ফুড কমিটির হলে কৃপা, তারপর প্রেসিডেন্টের ছাপা, 
হাটতে হাটতে দফা রফা, মন্দুর শাটার সময় নাই।। 

৮। লাইসেন্স বিনে শুনি স্থানে স্থানে, সুতা কাপড় পাওয়া দায়, 
তাও কারো কারো ভাগ্যে ঘটে, যদি পারমিশন দেখায়, ই 
ব্রিটিশ গর্ভনরের সুশাসনে, শান্তিরক্ষা ইলেকশনে, 
কোন কোম্পানীর পারমিশনে, ব্যাকমার্কেটে জিনিস পায়।। 

৯। ব্রান্মাণ শৃ্র কত ভদ্রাভঙ, বৃহত ক্ষুষ দেখতে পাই, 
ভাবে কন্ট্রোলে কন্টকের স্বালা, প্রাণ বাঁচাই-না মান বাচাই, £ 
দেখি যার পায় লোকে মাথা কোটে, অফিসারের ভেক্ষির চোটে, 
অর্মভেদী ঘর্ম ছোটে, ইচ্ছা হয় যে মইরে যাই।। 
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১০) স্থানে স্থানে প্রত্যেক ইউনিয়নে, ্বায়ন্তপাসানের ভার, 
কারো বাড়ি বাড়ি ইন্কোয়ারি, তবে কেন চোরাবাজার, 
দিয়ে তুচ্ছ লোককে উচ্চ আসন, গরীব লোকের কষ্ট ভীষণ, 
যারা করবে চোরের শাসন, তারাই চোরের থইলতদার।। 

১১। দেশের দুঃ' কেবা করে লক্ষ্য, সকল মানুষ নয় সমান, 
তাতে কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেউ অজ্ঞান কেহ জ্ঞানবান, 
মোদের শান্তিরক্ষা করবার তরে, বিশ্বাসের ভার দিলেম যারে, 
(সে যদি যায় চোরবাজারে, ব্যাস কাশীতে পাবে স্থান।। 

১২। চিনির সিরা চিনির রসের বড়া, চিনির সব মণ্ডা মিঠাই, 
গেল চিনি দূরে, ইক্ষু্ড়ে পিঠা চা মিষ্টা খাই $ 
ছিল ফুলচিনি আর পেটিচিনি, সাচিচিনি দেখলে চিনি, 
এখন বলে চিনি চিনি, চিনির সনে চিনা নাই।। 

১৩। চিনি ভিন্ন পিঠা মিষ্টাম্, পাক করলে কি পাতে জাই, 
যারে সামান্যে করত অমানা, সেও ধন্য জগত্জয়ী, $ 
এখন বাড়িতে আসিলে শুরু,ইক্ষুড় নারকেলের লাড়ু, 
রোগের পথ্য ভোগের চরু. নিদান কালের বন্ধু ই।। 

১৪। চিনির মিষ্ট ছিল সবশ্রেষ্ঠ, মজাইল মনপ্রাপ, 
কোথায় চিনি সন্দেশ ফুলবাতাসা, খুঁ্জলেড পাইনা সন্ধান, 5 
চিনির মিষ্ট কেমন চিনে বা কে, ইক্ষু শুড়ে মান্য রাখে, 
এখনো বুঝে নাই লোকে, দেশী বস্তুর বেশী মান।। 

১৫। ছেলে মেয়ে হাট বাজারে নিয়ে, বোকা বুঝান ঠেকা কাম, 
করে জিলিপির রস ইক্ষু গুড়ে, তাও মিলেনা বেশী দাম, ৪ 
পেলে রসগোল্লা মিঠাইর ঘরে, জিলিপির কি আদর করে, 
কে খেত পাঁচ সিকা দরে, তিন পয়সার চীনা বাদাম।। 

১৬। কন্ট্রোল দরে যারা দোকান করে, হাতে কড়া জেলের ডর, 
আরো বিরুদ্ধ তায় ফুড কমিটি, প্রেসিডেন্ট আইনের মের, $ 
তৰু যে সব মাল গোপনে আনে, ভয়ে রাখেনা দোকানে, 
চুপ কইরে কয় কানে কানে, আসেন যেন সন্ধ্যার পর।। 

গেল সব ধর্মনীতি, বিচিত্র কালের গতি, মতিগতি অতিশয় কঠিন। 

করিতে সন্ধ্যারতি, ঠাকুর ঘরে নাইকো বাতি, 

কন্ট্রোলে মিলেনা কেরোসিন, এ দুর্গতি ঘুচিবে কোনদিন।। 

কস্ট্রোলে কন্টক করেছে, ঘরে ঘরে রেশন কার্ড, 

নাম ধরা সব লিষ্টি করা, ব্যক্তিবিশেষ মালের বাট। 

এখন শুনি দেশে দেশে, পাওয়া যায় খানাতালাশে, 

কারো ঘরে দশ পনের টিন, কারো ঘরে দশ পনের টিন।। 

প্রামে গ্রামে চোরাবাজার, হাটবাজারে দোকান নাই, 

কস্ট্রোলে কিনিতে বস্তু, ঘুষ দিলে দুই একখানা পাই। 

কি দিয়ে আর লক্জা সারি, পাইনা ধুতি পাইনা শাড়ি, 
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পাওয়া যায়না বিধবার মার্কিন, পাওয়া যায়না বৈরাগীর কৌপিন 2 
ডাক্তার পায়না কুইনাইন আর তারপিন।। 
(২০ আযাঢ় ১৩৫২ সাল) 


স্বরাজের মালসী 
হরিচরণ সরকার 
শুন ভারতের দুঃখের কথা, ভারতমাতা ভারতেশ্বরী। 
দেখি দিনে দিনে কর্মশ্ুণে ধর্মের পরাজয়, 
সর্বকার্ধে অধর্মের জয়, এ বিপর্যয় কেন শঙ্করী।। 
আমরা পরের ধর্মে, পরের কর্মে সাধ করে মন্ধুর সাজি, 
কিন্ত স্বধ্মে নিধনং শ্রেয়, তাতে কেউ হয়না রাজি । হায় হায় - 
ধর্মস্থাপন কর্ম নিয়ে, বিবেকের বীধ এঁটে দিয়ে, 
নাথুরামের গুলি খেয়ে, হায়রে ম'ল মহাত্মা গান্ধিজী।। 
মোদের স্বরাজ পাওয়া, স্বাধীন হওয়া বহু পুণ্যের ফলে, 
দেখি যোগাযোগ সব তলে তলে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার সাথে। 
জাগ গো তারতেশ্বরী, দিলি স্বার্থের মাথায় স্বরাজছত্র, পবিত্র ভারতে।। 
সোনার ভারত সোনার বঙ্গ, এখন বঙ্গের করল অঙ্গভঙগ, 
হিন্দু মুসলমানে, - তবু দলে দলে দলাদলি, কার কা কে মানেঃ 
যারা হল দেশের নেতা, তাদের মধ্যে নাই একতা, 
ট্যাঙ্সধরা স্বাধীনতা, ফল পেলেম তার হাতে হাতে।। 
(কেহ মরে স্বার্থ নিয়ে কেহ মরে ভাতে || 
মোদের স্বাধীন রাজ স্বাধীন কার্যে, বুঝি না আইনের মর্জি, 
হায় হায়, এমন বান্ধব আর কে আছে, জানাবে দুঃখের আর্জি। 
যত বাস্তহারার দুঃখ দেখে, মুখ্যকর্মে লক্ষ্য রেখে, 
প্রাণ দিল কাশ্মীরে থেকে, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ।॥ 
হায়রে ভারতবাসী, ছাড়িয়ে দ্বেযাদ্বেখী, মিশামিশি কর হে সবাই। 
হারায়ে জাতিগোর, হয়েছি পোষ্যপুত্র, মূল সূত্র স্বাধীন হওয়া চাই।। 
পৈত্রিক ধন হয়েছে নষ্ট, কাড়জঙ্গলে কষ্ট পাই; 
সাহায্য পেয়েছি মন্ত, খাবার বন্দোবস্ত নাই। 
দশ কাঠা পাঁচ কাঠা নিয়ে, ভাই বন্ধু ছেড়ে দিয়ে, 
বিনা খুনে 'আন্দামানে যাই, তবু মোদের স্বাধীন হওয়া চাই।। 
ধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত ভারতবর্ষ, বিশ্ব মাঝে ছিল দৃশ্য রূপ। 
হয়ে রাষট্রবিপ্রব কারো মন্দ, কারো হয় ভাল, 
বাঙ্গালী কাঙ্গালী হল, দুর্দশা ঘটিল নানারূপ। 
মাগো দৃষ্ট দমন শিষ্ট পালন এ ধরার ভার হরিতে, 
হলে যুগে যুগে যুগাবতার, ধর্মস্থাপন করিতে। 
বুঝি দুষ্টকে দেখিয়ে বলী, নিলিতা রয়েছিস কালী, 
এবার বুঝি এসেছিলি, শুধু সাধু সহহারিতে।। 


হর 





বের কবিগান সংগ্রহ পরলো 


পশ্চিমবঙ্গে জলাপ্াবনের মাললী 
হরিচরণ সরকার 

_ বাংলা তেরশ' তেযাট্রি সনে, বৃষ্টির ধারা জলপ্লাবনে, 
হিন্দুস্থানে ঘটিল দুর্যোগ। 

জগৎ, বিজ্ঞানে হয়ে অজ্ঞান, নশ্বর ভেবে ঈশ্বর জ্ঞান, 
ভুলে আত্মজ্ঞান, ভুগি কর্মভোগ।। 

_ ছিল বাস্তহারা যারা যারা, ঘাটে মাঠে থেকে তারা, 
ঘর করা যেশানে যার, জলে সকল একাকার, £ মাগো _ 
তাতে নষ্ট হল বহু শস্য, নাই কারো পুদ্ধির মৎসা, 
হালের বলদ গাতী বৎস, এবার ঘাস বিনে বাঁচানো ভার।। 


মিল - শ্রীকৃষঃপুর সান্যালের চর ডুবেছে ঘর বাড়ি, 


শু 


EE 


পরচিতান 


পাড়ন 


রানীনগর খয়রামারি, কাঠালপুলি বলাগরে। 

= শান্তিপুর রামনগর চরা, মতিগঞ্জ শুপ্তিপাড়া, 
মানুষ ছাড়া জলগ্লাবনের ডরে।। 

_ বান ডাকা জল বন্যার ফলে, আছে বর্ধমানও জলের তলে, 

মেদিনীপুর ছুগলীর অর্ধাশে, 5 

আরো বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদে, জলে ঠেকাল বিপদে, 

নবদ্থীপে সমূলোতে গ্রাস ত 

সমুগড় চাপাহাটি, ূ্বসথলী শ্যামবাটি, 

কারো নাই আর ভিটার মাটি, স্বরূপগঞ্জ মায়াপুরে। 

শ্রীরামপুর মালগ্চপাড়া, কার তালাস কে করে।। 

_ শুনলেম লালগোলাঘাট গোয়ালন্দ, এসব লাইনের গাড়ি বন্ধ, 
সকল লোক রেলের রাস্তায়, তেমনি কালনা কাটোয়ায়, মাগো _ 
শেষে রবারের নৌকায় উঠায়ে, স্থান দিল তাঁবু খাটায়ে, 
সরকারী চাল চিড়া দিয়ে, সবার রিলিফ ফাণ্ড প্রাণ বাঁচায়।। 

- হল নবন্ধীপের প্রদীপ শূনা, শ্রীচৈতনা কেন নিদয় হালে। 
মাগো তুই ছিলি 'পোড়া মা তলা’ তাও গিয়াছে জলের তলে।। 
ভ্রীচৈতন্য কৃপাসি্ধু, দীননাথ অনাথের বন্ধু, 

* তাই ভাবিয়ে অনেক হিন্দু, আশ্রয় নিল দলে দলে। 
এবার প্রেমের কন্যায় না ভাসায়ে, ভাসায়েছে শুধু বন্যার জলে।। 
নাই মহাপ্রসাদে রুচি, পেঁজরসুন আর আদার কুচি, 
ভালমন্দ শুচি অশুচি, অনেক বৈষ্বসেবায় চলে। 
এসব কপট বৈরাগীর বংশ, ধ্বংস হলনা সমূলে।। 

একবার হয়ে এলেম বাত্তহারা, আবার গেলেম জলে মারা, 
এত লাড়ায় কিসে প্রাণ বীচে। 

= যাদের জলে ডুবল ঘরবাড়ি, তাদের নিয়ে গৌয়াড়ি, 
রিলিফ সরকারী সাহায্যে চলতেছে।। 


০১ 


১৩২ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


ফুকার - ১। ছিল পাকিস্থান জলে পূর্ণ, ছয়মাস পর্যন্ত বিপন্ন, 


El 


ER 


॥ 


অঙ্গ দায় বড় কঠিন, প্রজায় পায়না রাজার সুপ £ মাগো _ 
এখন পাকিস্থানের স্বাধীন রাজ্যে, মুখে মাত তথেগির্জে, 
জহরলালের দান সাহায্যে, তারা বেঁচে আছে এতদিন।। 
২। করে ভক্তিমান অনেক লোকে, পূজা করতে মা তোমাকে, 
স্ৃর্তিতে মূর্তি গঠন, তাতে ঘটল অথটন, মাগো _ 
এবার জল উঠেছে ঘরের চালে, দুর্গামূর্তি জলের তলে, 
চাউল কলা নাই তোর কপালে, এবার পূজার আগেই বিসজজনি।। 
৩। অনেক গোস্বামী বাজারে গেলে, মাছ কিনতে কয় বিড়াল পালে, 
তাদের মধ্যেই গণ্ডগোল, শুধু মুখে হরি বোল, মাগো _ 
তারা নাম দিয়ে মাতাল বিশ্ব, দেশবিদেশে বৎু শিষ্য, 
নিজেরা খায় নিরামিষ, তাদের বিড়ালে খায় মাছের ঝোল || 
৪। অনেক সাধু লোকের অত্যাচারে, পুণ্য করতে পাপে ধরে, 
ব্যভিচারী চতুণণি, লাগল চোখে আগুন $ মাগো - 
মহাপ্রভুর ভেক কি চোরকে শোতে, সাধে কি নবস্ধীপ ডোবে, 
ছাব্বিশ হাজার টাকার লোভে, করে সমাজবাড়ি মানুষ খুন।। 


মায়ার ভবানী 

ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী) 
মহামায়া গো, তোর মায়ার খেলা মায়ার লীলা, বুঝতে সাধ্যকার। 
ও যে মহামায়ার কাদে পড়ে মা, - মা তোরে তুলেছি এবার।। 
সংসারে কুমতি নারী, তার অনা বুঝতে নারি, 
পাতল মায়ার ফাদ, কেমন কঠিন মায়ার বাঁধ, মা মা - 
মায়া চিনা ঘোর সমস্যা, তাপসের ভাঙ্গে তপস্যা, 
মায়ায় দেখায় অমাবস্যা, যেন পৌপ্যমাসীর চাদ।। 
মাগো খাইতে শুইতে সদায় মায়ার খেলা খেলি, 
দিয়ে যড়রিপু করতালি, সংসারে সঙ্চ সাজাইল। 
অস্মজরা দুঃখহরা, তারা নামটি হয়ে হারা, বিফলে দিন গেল।। 
পুত্র কন্যা সাধের নারী, তারা পায় দিয়েছে মায়ার বেড়ী, 
ত্যাগ করি কি করে, মা, মাগো 
হইয়ে মামারই দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্বরূপ গেল দূরে £ 
সে মায়ায় হয়ে মোহিত, কামিনী কাঞ্চনে রত, 
কলুর চোখঢাকা বলদের মতো, আর কত ঘুরাবে বল। 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্বালো্চনা ৯০ 


ছিলেম বা কি, হলেম বা কি, কর্মে এই কি ছিল।। 

মা, নামের সুধা ত্যজ্য করে, মোহমায়ার কাদে পড়ে, 
খেয়েছি গরল, হারা হলেম বুদ্িবল, মা মা - 

কাম রাক্ষসীর কামের ক্ষুধায়, কখন ডুবায় কখন ভাসা, 
কখন হাসায় কথন কাদায়, যেন উদ্ত্ত পাগল।। 

ওগো কে বুঝে মা মহামায়া, তব মায়া, এই মহিতলে। 
মায়ায় হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, শেষে ডুবায় রসাতলে।। 
দেখে মরুত্ূমে মরিচীকা, জল বলে হয় মনে ঘৌকা, 
মায়ায় দেখায় জুনিপোকা, ফেন বিদ্যুৎ স্বলে । 

আমার কেটে ভবের মায়া, ওমা মহামায়া, - 

সন্তান বলে মা, নে মা কোলে।। 

মাগো কর্মক্ষেত্রে জন্মাতে, মায়াসূরে বন্দী হয়েছি। 
আমি কি করতে কি করিলেম, মা মাগো, আমি কি আর 'আমাতে আছি।। 
মা, এই দেহ অন্তিমকালে, যখন এসে ধরবে কালে, 
ওগো ব্ৰহ্দাময়ী, তখন মায়া রবে কই, মা মা - 

কাল কর্ম স্বভাবের কৌকে, মন্ত রইলেম এহিক সুখে, 
তোৱ কালতৈরবী মৃততি দেখে, যেন ভবের বিদায় হই।। 


কলির মাহাত্ম্য সালসী 
ভাগৰতী ভৌমিক (নোয়াখালী) 

ব্্মাময়ীর এই সত্য ক্রেতা ছাপর শ্রেষ্ঠ, কলি এত নিকৃষ্ট কিসে। 
ও সেই চন্দ সূর্য দিবারাত্র নক্ষত্রমন্ডল, 
সেই গঙ্গার জল, সেই বৃক্ষের ফল, কলির পাপ কেন বলি হতাশে। 
ধন্য বুদ্ধ রামকৃষ্ণ চৈতন্য, বিজয় বিবেকানন্দ বটে, _ 
এসব কলিতে সব ঘটে, মাগো _ 
শঙ্কর আচার্যের শিষ্য পক্মপাদ, ভক্তিবলে জলের উপর হাঁটে। 
জয়দেব পত্থাবতীর পুণ্য, প্রভু খায় যার পাতের অন্ন, 
মেহার সর্ব্বানন্দ ধন্য - জোড়া লাগায় পুণার মাথা কেটে।। 
মাগো, বাপরে এক ছেলে কেটে, দাতা হল কর্শ, 
প্রভুর জন্য ইন্দ্য, আঠার ছেলে কাটে নালায়। 


মুখ _ কলির বিজ্ঞান বিদ্যুৎ বলে, আকাশেতে জাহাজ চলে, 


বিদ্যুতন্ি পাত্মা করে গায়।। 


নু 
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পর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পর্ঘলোচনা 


্রেতায় ইস্্রজিতের যুদ্ধ, মেঘের আড়ে একার সাধ্য, 

এখন হাজার ব্যোমযান আকাশে £ 

টেমস্‌ নদীর নিচে রেল চলতেছে, লঙ্কাবন্ধন বেশী আর কিসে ৪ 
ব্যাবিলনে শূন্যে উদ্যান রয়, আফ্রিকায় গাছে দুদ্ধ হয়, 

মরা মানুষে কথা কয়, স্পিরিট গুণে আমেরিকায়। 

বিনা তারে জগদীশ বোস, ছয় দিনের পথ টেলিগ্রাম চালায়।। 
বয়স সাতাশ বৎসর হরিনাথ দে'র, যোল ভাষায় এম, এ, অধিকার, 
ব্যাস বাল্রিকী দুর্বাসার, মা মা গো _ 

(গৌতম বৃহস্পতি শু্রণার্যোর, সস্কৃতের অধিক জানা কার। 
সম্দীপনাদির পান্ডিত্যে, তিন চার ইস্কুল স্বর্গে মর্তোে, 

অন্য থাকুক এই ভারতে, টোল কলেজ স্কুল হাজার হাজার।। 
আগে কৃষ্ণের দেখা পেয়েও ছিল, শত্রুতা বিদ্বেষ, 

কলিতে ভক্তি বিশ্বাস বেশ - সাক্ষী আছে ঘট পট পৃজায়।। 
মাগো, সতাযুগের কীর্তি মন্দির দেখেছি কত। bd 
তার একটিও নয় চীনের প্রাচীর, আগ্রার তাজমহলের মত।। 
সাইশ্রাস দ্বীপের পিতল মূর্তি, পিরামিড মিশরের কীর্তি, 

খনার গণা মীরার সতীত্ব । 

মদন গান বাদ্যের স্কুলের মাষ্টার, সাত বছর বয়স বিখ্যাত।। 
মাগো কুরুক্ষেত্রে মহাসমর, সৈনা চল্লিশ লক্ষের কম ছিল। 
এবার ইংলন্ড রুশিয়া তুকী বেলজিয়াম জার্মান, 

ইটালী আফ্রিকা জাপান, দুই কোটির উর্দ্ধে যুদ্ধে এল।। 

এখন বিজ্ঞানের জয় আরশি যন্ত্র সূর্যদেবে খবর কয় সদাই, 
মাইন যন্তে বরুণ গৌসাই, মাগো - 

কামান কন্দুক বোমায় দিনদিন খেটে, অপ্রিদেবের কপালেতে ছাই। 
শনি আর নারদ এক খাটে, পবনদেবের এরোস্লেন পিঠে, 
পৃথিবী কয় গেলেম চ'টে, বাবার বয়সে এমন যুদ্ধ দেখি নাই।। 
করে ভগবর্তী এই নিবেদন ভারতবাসী সবের _ 

এবার জয় হবে ইংবোজ সম্রাটের, ব্রিটিশের মান থাকুক বজায়।। 
(উক্ত গানে কবি কুলেশবর সরকারের আধুনিক ভাব সংযোজন) 


পরচিতান _ এখন যন্রযুগের মান বেড়েছে, মন্ত্রযুগ গেছে অধচপাতে। 


শাড়ন _ 


এখন অটোমেটিক কলের ঢেঁকি নিত্য ভানে ধান, 
শিরা সব পেয়ে আসান, ব্েডিও গাল শুনে কান পেতে।। 


বীৰ 


নু 


॥ 





বঙ্গের কৰিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সহ 


'আমরা বিজ্ঞান বলে আরশি সূর্য 'আদি গ্রহের খবর পাই, 

মাইন যন্তে বরুণ গৌসাই, হায় হায় গো _ 

কামান বন্দুক বোমায় নিতে খেটে, বরহ্ষাদেবের মুখে ছাই। 
পবনদেব এরোগ্সেন বিঠে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মজুর খাটে, 
রাশিয়ার রকেটে উঠে, শিবশক্তি কয় চন্রলোকে যাই।। 

এখন কলিযুগে যা হতেছে, ছিল না তা সত্য কি ভ্রেতয়, 

সে যুগ গিয়েছে কোথায়, হায় গো - সবাই চলে আধুনিক কেতায়। 
কেউ পড়েনা চন্তী গীতা, নাই এখন সাবিত্রী সীতা, 

উত্তম আর সুচিত্রার কথা, উল্টারণে উল্টাপথে ধায়।। 

আগে মান্য পেত তিলোত্তমা মেনকা উর্বশী, 

এখন সুচিত্রার মান অনেক বেশী, কোটি প্রণাম এই কলির পায়।। 


বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বর্ণনা ভবানী 
ভগবর্তী ভৌমিক 

সর্বমঙ্গলা, শ্যামাসঙ্গীতে অঙ্গে মিশাই বঙ্গদেশ। 
আছে পঞ্চবিভাগ পঞ্চতব্বের সাধন সুধীর, 
উল্টা বিধির পয়োধরে ভোঁকের অধরে রুধির বিশেষ। 
মা তোর কুগুলিনী কলিকাতা পিঙ্গলা গঙ্গার পাড়ে খাসা, 
ভবানীপুরে নাই আসা, 
মাগো, কুসঙ্গের সঙ্গেতে হেরি, চৌরঙ্গির আজব তামাসা। 
যাই না মোটে ধর্মতলা, খেটে মরি কলুটোলা, 
নিমতলায় কিনিছে দোলা, বৌবাজারে করেছি বাসা।। 
মা তোর হাওড়া হুগলী বর্ধমান জিলা, কৃষশের যশোহর, 
ফরিদপুর রোগ পালং দোসর, ভেদরগঞ্জ নড়িয়ার পাড়ি। 
বিশ পরগণা সাধনে, লোভের বাঘ এ সুন্দরবনে, 
_পোড়াদহ ইন্টিশনে গাড়ি।) 
গুরুষাম জিলা নদীয়া, শ্রীচৈতন্যে মন না দিয়া, 
হিয়াতে নাই বিশুপ্তিয়ার ছবি $ 
আমি নিতাই বিনে নিতুই খুঁজি. কামতলার এ পীচসিকার বৈষদবী 2 
যাই না নারায়ণগঞ্জের খাটে, মন চলে যায় রমনার মাঠে, 
রূপের জিলা মায়ার খাটে. ঢাকা জীবনবাবূর বাড়ি। 


খাদ _ ভাগ্যকুলের কাছে হেরি কীর্তিনাশার খাড়ি।। 


চে] 





পের কবিগান সং ও পর্যালোচনা 


আমার পিতা বুড়া হয় বরিশাল, বুড়াকাল কাটল ত্রল্দনে, 
বিবাদ আলতা চন্দনে, মাগো _ কালকাটির চোখ রান্তানি, 
খাটি কেবল দাসখত বন্ধনে। 

রংপুরে রঙ্গিলীর হাসি, বীকুড়ায় বামিনী রাশি, 

মাকে সাজায় বুড়ো দাসী, মালদহে মা যাকনা রদ্ধানে।। 
আমার দ্বিদলা উজলা আগরতলা সহশ্রা স্বাধীন রাজধালী। 
বীরবিক্রম মাণিকা পরম অমরপক্ষে দানী।। 

পাবনায় পাবনা সাধন সন্ধির, খুলনায় খুলনা ভজন মন্দির, 
আসামে আসামী বন্দীর - কোচবিহারে আহারে বেইমালী। 
আমার ললাট হাদয় চন্দননগর, এখনো মদের আমদানী।। 
মা তোর কাম রাজসাহী মদ মাৎসর্য, জলপাইগুড়ি দার্জিলিং। 
মাগো মুক্তাগাছা সূৰ্যকান্ত যুক্তির মুক্তাবন, 

লং বিনে মন সিংহ এখন, মই দিয়ে গেল মইমনসিং।। 
আমার ভ্রিগুগে জিলা ত্রিপুরা, মেহারকালী রাজরাজেম্থরী, 
অভয় প্রাঙ্গনে তরি, মাগো - 

নাচি নে মা মহেশ প্রাঙ্গন, খড়মপট়ির পিটি প্রসাদ করি। 
চট্টগ্রাম চটকের থলি, আন্দরকিল্লা পাহাড়তলি, 

চিন্তার বাড়বকুণ্ডে বলি, চত্রশালায় শালার চক্রে ঘুরি।। 
বলে ভগবতী আমি আছি জিলা নোয়াখালী, 

কাল মেঘনার তরঙ্গের তালি, কথন যাই মা জিলা ছাড়ি।। 


করলে অনন্ত ভাবের আবির্ভাব ভবার্ণবে তবানী। 

মাগো, চন্দ সূর্য প্রহ নরক আকাশ আর পিঠাল, 

ধর্মতীর্ঘ সাধু মাতাল, পাহাড় নদী দেবাদি প্রাণী।। 

মাগো, অঙ্গারে দিয়েছ হীরক, কিনুকে মুক্তা কর্ণমে কমল, 

চন্র কলন্ধে দুর্বল, - মা মাগো 

“তুমি সাপের মাথে দিয়েছ মণি, মুখেতে দিয়েছ গরল ৮ 

ইচ্ষুতে দিয়েছ মিষ্ট, তিক্ত ময় কুচিলা কাষ্ঠ, 

পাহাড়ে জলের কষ্ট, আবার গাছের আগায় নারিকেলেতে জল।। 


মিল _ বৃহৎ বটগাছে গোটা দিলি আব তোলা ওজন, 


চিকন লতার করলি সুজন, লাউ কুমড়া আধ মগের আন্দাজ। 


শু 


EE 





গর কৰিগাদ সংস্তহ ও পর্যালোচনা ১০৭ 


অনুষ্য পাশুপক্ষী আর কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতায় _ 

দেখতে আছ করতেছে কি কাজ ।। 

সার্কাসের বাঘ পায়ে লোটে, হাতিতে মানুষ লয় পিঠে, 

আবার হরেকৃষ্ণ বলে অনেক শক্ষী চ 

'আমরা মানব হয়ে সিঁদ কাটিয়ে, ঘুষ খেয়ে দিচ্ছি মিথ্যা সাক্ষী $ 
শুটিপোকায় রেশম তৈয়ার, সতী ধর্ম কাকের আচার, 

মানবেতে বেশ্যা অপার, দেখে লজ্জাবতী গাছের হয় লাজ। 

মাগো, ফুল লাই যাহার পাতার বাহার, কাটা গাছে দিলি গোলাপ ফুল। 
কারো সিখি আলাফেট কাটা, কারো বাবড়ি টা, 

কারো নেড়া মাথায় দেও নাই চুল।। 

কুপণকে করলে জমিদার, পুটিমাছ কিনলে দেড় পয়সার, 

অতিথি দেখলে খবরদার, তার বেশী হল মূল।। 

কারো রাজন্বপদ অতুল সম্পদ _ রোগ দিয়েছ পিত্তশৃল।। 

কারো স্বপথালে জোগাও অগ্ন, কেউ দুদিনের হয় অনাহার। 
বড়লাটের বেতন তিরিশ হাজার মেমের দর্প তার, 

হাইল্যা চাষার স্ত্রীর বড়াই, আপ্‌ খোরাক মাস তিন টাকা রোজগার।। 
কারো ছগর খাটে রুপোর জাজিম, শীতল পাটি লেপ তোষক পাত্মায়, 
ঝিলমিল মশারী খাটায়, মা মাগো _ 

তবু চাকরকে কয় রামধনারে - পা টিপে দে আজ ঘুম যাওয়া দায়। 
জেলখানাতে কাঠের ওপর, ছালার বিছান মশার কামড়, 
জেল-দারোগায় মারে চাপড়, - তবু কয়েদী সুখে নিশা যার।। 

দীন তগবতী কয় আমার দিন ত দুঃখে গেল কেটে, 

চরম পরম তন্থ রলেম ভুলে, মলেন ভুতের বেগার খেটে।। 


ফ্যাসানের ভবানী 

তারক ঠাকুর (নোয়াখালী) 
বঙ্গে কি রঙ্গ ঘটালি ওগা শুভদ্করী, লীলার অন্ত কে জানে। 
আজকাল রূপার গয়না আদর পায় না নব্য সমাজে, 
মা তোর কান্তাল ছেলে সারা হল, সত্যতার শাসনে।। 
দিনু গোধন বেছে মোহনমালা, তা না হলে মালীর মান কি থাকে, 
গি্পীর কাধের বসন উড়ে গেল, অলঙ্কারের কাকে, মা মাগো - 
গাতী সুদে কর্ম মূলে, অনন্ত দেয় ভার্যায় ভুলে, 
দেখায় হাতের পর্মা তুলে, নইলে পোড়া লোকে কি দেখে।। 


৯০৮ 


বত এ 
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চিতান - 
পাড়ন - 
কুকার - 





বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পরলো 


সাজলেম নতুন রীতি নতুন লী, সাজলেম বহুরূপী, 
আমার বাস্তভিটা যায় যদ্যপি, তবু চলব দেশের চালে। 
অগতির কি হবে গতি হৈমবতী মা - স্থিতি গেল রসাতলে।। 
আবার দশের দশা লক্ষ্য করে, অগ্নিহোত্রীর বাক্য ধরে, 
পৈতা দিলেম গলে £ 

কায়স্থ হয়ে ক্ষত্রিয় হলেম, কুষ্ঠ গেলেম ভুলে £ 

জানিনা তার কালের তব, পাই কিনা পাই বাবার বিস্ত, 
গলা পিশুদানের আধিপত্য, বুঝি লুপ্ত হয় সমূলে।। 
সাজলেম কত সাজাব কত মা, এ ঘোর কলিকালে।। 


- আছি বিধাতার ভুল সংশোধনে, দাড়ি ছাচি কুলাই চামর কুলা, 


করি পরিপাটি চুলের ঝুঁটি, কোচপান সাইজে তোলা মাগো 
গৌফজোড়া দুইদিকে কাটা, মাঝখানে সজারু কাঁটা, 

মার্কা মারা বাপকা বেটা, সাজি বরহ্মদস্যুর চেলা।। 

আমার নাই আব্মম্পাসন, ধরি অকারণ, করি স্বায়শ্বশাসনের দাবী। 
আমার বাক্স নাই, ডেস্ক নাই, সিন্দুক আলমারি নাই, 

নারীর অঞ্চলে এক গোছা চাবি।। 

আবার পায় দিয়ে বুট্‌, ফুঁকিয়ে চুরুট, মানসপটে আঁকি স্বর্গের ছবি।। 
হাতে ফিতা বীধা ঘড়ি, টো টো করে ফিরি, 

সময়ের মুলাটা কোন দিনে ভাবি।। 

গেল চোগা চাপকান লব্বা পিরাণ, অসভ্যের পোষাক _ 

এই শিক্ষিতের যুগে। 

যা হোক অদ্য উরু ঢাকা গেল, হাক প্যান্টের গ্রাসে, 

এখন খাটো ছাটের স্মৃতি, কটির উধ্ব ভাগে।। 

দেখলেম কাছার কসম কতই ফ্যাসন পাকমোড়াটা আগে গেছে দুরে, 
শেষে ছিল পাছার অর্ধেক জোড়া, তাও দিয়েছি ছেড়ে, মাগো - 
ধরেছি এক নূতন ধারা, মাঝখান 'আঁটা দুই খোট ছাড়া, 

পবন দেবে দিলে নাড়া, যেমন জয়পতাকা উড়ে ।। 

আবার কখন কখন কাছা খুলে, হই যেমন ফরাজী, 

আবার কয়দিন বাদে যাব বুকি, হাজি কিবো কাজীর মেলে।। 


যেমন দেবরাজ ছিল অমরায়। 

১। দেবী রানীর গর্তে তিনপুত্র জন্মিল ধরায়, বিবাহাদি হয়ে যায়, 
জোষ্ঠ কনিষ্ঠ দুইজন, অকালে হল মরণ, 
এখন আছে রমেম্রনারায়প, এই বংশের জলপিণ্ডের আশায়।। 


মিল _. 


মুখ - 
ডাইনা 


২ 


৩ 


i 


৬ 


ন্‌ 





পের কবিগান সংরহ পর্যালোচনা 


নিয়ে সপরিবার মধ্যমকুমার যেই সময় দার্জিলিং গেল, 

সঙ্গে আশু ডাক্তার ছিল, তিনজনে যুক্তি করে, উষধ দেয় কুমারেরে, _ 
শুষধ খাওয়াম্য প্রাণে মরে, চিকিৎসার ফল ত এই হল।। 
তখন কোনরুপে চুপে চুপে, শ্মশানে নিয়ে গেল শব, এসব জানেন 
সেই কেশব, শব যখন দেয় শ্বশানে, মেঘ ধরে ঈশান কোনে, 
হঠাৎ শিলাবৃষ্টি ঝড় তুফানে, পালাল শ্মশানবন্ধু সব।। 

ছিল নিকটে নাগা সন্যাসী, সে আসি করে অনুমান 

আছে মৃতদেহে পাপ, সঙাসীর কৃপাবলে, চায় তখন নয়ন মেলে, 
কুমার সুস্থ হয়ে কথা বলে. কি লীলা করলে ভগবান।। 

কুমার হয়ে সুস্থ কয় সমস্ত, তোমার পায় দেহ বিকার, 

আমি সঙ্যাসী হব £ ডাক্তারকে সঙ্গে রাখি, সত্যেক্র করল বা কি, 
এমন পাপের মূর্তি দেখতে না কি, পুনরায় সংসারে যাব।। 

পেয়ে সৎ উপদেশ সংপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রয়, 
একদিন নাগা বাবা কয় ৪ এই আদেশ করলোম আমি, 


করতে আদেশ পালন, কুমর তখন প্রথমে জয়দেবপুর উদয়, 

তখন দেয় না পরিচয় £ তারপর এসে ঢাকা, থাকতে পারল না ঢাকা, 
হয়ে বন্ধুগণের সঙ্গে দেখা, পুনরায় মায়ায় বন্ধ হয়।। 

শুনল সত্যের আর মধ্যমরানী জয়দেবপুর এসেছে কুমার, 

শুনে করে না স্বীকার £ কালের কি কুটিল গতি, স্বামী স্ত্রীতে অশ্রীতি, 
এখন সতী চিনল না পতি, সতী ত অতি চমৎকার।। 

রাজা শত শত প্রমাণ এনে, এজলাসে করেছে দাখিল, 

হয়না মনে মনে মিল ৪ তারপর তেবে নিরুপায়, 

রাজা এক প্রমাণ দেখায়, রানীর বস্তু ঢাকা গুপ্ত জায়গায়, 


- আমরা পড়ে দেখলে রায়ের নকলে, ভাওয়ালের রাজকুমারের অনুকূলে, 


এই মামলার ডিগ্রী খরচ সহ $ 

রাজার বিরুদ্ধোতে ভবিষ্যতে চলবে না আর কেহ 

আশু ডাক্তার এই মামলায়, র্তগত শনির প্রায়, 

রাজার বৃহস্পতি ছিল সহায়, রানী ত রাছ্র ভোগে পড়েছে।। 

১০ । কুমার লোকলক্জাতে পড়ল ঠেকা. নিষ্পত্তি হয়না আপোবে, 


নালিশ করতে হয় শেষে, যেই কোর্টে মামলা ছিল, 
কোর্ট পরিবর্তন হুইল. পরে ন্যায্য বিচার হয়ে গেল, 
পাছালাল অঙ্গের একলালে।। 


ছাড় - 





পরব্গের কৰিগা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


১১। এক দুষ্ট হয় রাজার শালা, এক দুষ্ট হয় ডাক্তার আশু, 
তারা নিতান্ত পশু $ দুষ্টকে করতে দমন, অন্তর্যামী নারায়ণ, 
করল জজরূপেতে জন্মগ্রহণ, মহাত্মা পাদ্ালাল বসু।। 

(কোথায় গো মধ্যম রানী, সতীলক্্মীর শিরোমণি, 

মানিনী মান আর কত বাড়াও। 

অষ্টবিংশ বৎসর অন্ত, নিজপ্রান্তে পেয়ে কান্ডে, 

মনত্রান্তে কেন গো হারাও।। 

'অগ্রিকুণ্ডে পুরে শ্রীরাম সীতার করে পরীক্ষা, 

তৰু সতী প্রাপপতিকে করে না গো উপেক্ষা $ 

সাবিত্রী আর কলাবরতী, তারা বাঁচায় মৃতপতি, 

তুমি কি জীবিত মারতে চাও।। 

পরের কথায় হাতে ধরে, দিতে চাও ঘরে অনল, 

ক্ষুধায় মজে সুধা ত্যজে, খেতে চাও হলাহল ৪ 

না জানি তোমার কপালে, কি দশা ঘটে শেষকালে, 

পদতলে পড়ে ক্ষমা চাও।। 

বিচ্ছেদ বিজয় করে কুমার, ফিরে এল জয়দেবপুর, 

বুঝতে পারবে বিচ্ছেদের পর, মিলনে সুশ কতদূর $ 

বেহলার মূর্তি ধরে, সাবার প্রদক্ষিণ করে, 

দক্ষিণের ধন দক্ষিণে বসাও।। 


বাংলা তেরশ' আটচ্টিশ সন কি ভীষণ কাণ্ড, অর্থদণ্ড জীবন দণ্ড, 
দুয়খের উপর ক্রমেই বাড়ে দুশ।। 

মাগো, শুরু রাজা রবি মী, বৎসরের ফল এই বুঝ গেল, 

বো হয় নিদারুণ বরণের ভয়ে, অরুপদেব লুকাল 3 

লোকের থাকতে ধানা গোলাভরা, চাউল ফিসে হয় রৌন্র ছাড়া, 
বড় বড় কৃষক যারা, রেঙ্গুনের চাউলে রক্ষা পেল।। 

মাগো, যেমনি বৃষ্টি তেমনি তুফান, মাঠের পাট ধান সবই হল শূনা, 
পরে প্রতিমন দশ্‌ টাকা দরে, কিনতে হয় বীজখান্য, মা মা গো, 
দিবারাত্রি খাটনি খেটে, পুনরায় বুনাল মাঠে, 

তাও পড়ে বন্যার চোটে, মাঠে মোটে নাই আর ধানের চিহ্ন।। 
রবিবার এগার জ্যৈষ্ঠ সূর্য অস্তের পরে, 

মাকতি সারণী করে, বরুণ ঠাকুর যুদ্ধে এল। 

নোয়াখালীর কিয়দংশ, মাইজনি টাউন করে ধরংস, 
চৌনুহনীর মন্তকের উপর হজ্জ দিল।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংসরহ পর্যালোচনা 2৪১ 


_ ছন টিনের ঘর পাটের গুদাম, প্রথম চোটে করে উদাম 
তারপরে পোস্টাফিসে গেল ₹ 
শুনি পোষ্টাফিসের নিকাশ লয়ে, চল্গেন কর্তা বিদায় হয়ে, 
যাওয়ার সময় হাই স্কুলের পরিদর্শল হল $ 
গঞ্জ লক্ষ্মীপুরা, দালালবাজার আর রাইপূরা, 
ঘর নাই লোকের ভিটি ছাড়া, সমূলে উচ্ছন হল। 

- অনুমান এই বৃষ্টি তুফান, সতের ঘন্টার উপরে ছিল।। 

_ মাগো, আম জাম নারিকেল সুপারি, সারি সারি উৎপাটন হইল, 
লোকের চলাফেরার দুরবস্থা, রাস্তায় জল উঠিল, মা মাগো - 
আমি লোকমুখে শুনেছি খবর, ভোলা চরফেসন বুড়ির চর, 
আট নয় হাত জল রাস্তার উপর, কত মানুষ গরু জলে ভেসে গেল।। 

মাগো, কেহ আত্মরক্ষা করবার 'আশায, বৃক্ষের ডালায় আরোহন করিল, 
ছিড়ে মাজার তাগা হতভাগা, ডালায় হাত বাঁধিল, মা মা গো, 
যন ডাল ভেঙ্গে পড়ে বাতাসে, বাঁধ খুলতে পারে না শেষে, 
শেষে ডালা শুদ্ধ তেসে তেসে, অবশেষে জলে ডুবে ম'ল।। 

_ এসব দেখে শুনে তাবলেম মনে যদি তখন মরতেম, 
তবে কিছু অল্পে সারতেম, আরো দুর্ভোগ বাকী রইল।। 

- আমি শুনি ভোলার অনেক লোকে, দুধের ছেলে নিয়ে বুকে, 
শিবদুর্গা বলে মুখে, ঘর থেকে বাহিরে এলে। 
হঠাৎ এ অবস্থায় ঘর পড়ে যায়, মারা যায় সে চালের তলে।। 
তারা মা মাগো - কেহ আত্মরক্ষা মনে করে, 
স্ত্রী পুত্ৰ তাই বন্ধ ছেড়ে, উঠে সে চালের উপরে, চাল ভেসে চলে। 
যখন চাল ভেসে সমুগ্রে গেল, প্রবল বেগে ঢেউ ছুটিল, 

ও তার আত্মরক্ষা কিসে হইল, প্রাণ গেল সমুত্ধের জলে।। 

- কত মহিষ গরু মরে মাঠে, বন্যার জালে ভেসে ছুটে, 
ঘাটে ঘাটে প্রমাণ পাওয়া যায়। 

_ কত শত শত মৃতদেহ ভাসতেছে জলে, যারা থাকে নদীর কুলে, 
দুর্গদ্ধেতে থাকা হুল দায়।। 

= কোন সতী ধরে পতির গলে, বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে গেল, 
তাদের কর্মদোষে অবশেষে জলে ডুবে যইল, মা মাগো _ 
তারা নাই কোন নির্দিষ্ট জায়গায়, ক্বোজন্বকর কেবা কার জোগায়, 
কেহ রইল গাছের আগায়, কেহবা অতলে ডুবে রইল।। 


অনযশিক্ষা মালসী 
তারিবীচরণ নষ্ট (নোয়াখালী) 
_ কেন তারা ধন আরাধন করলিনে মন, শেষ দিনের উপায় হবে কি। 
_ এ ভবে এসে মাযার প্রভাবে পশ্চাৎ না ভেবে, মন রে ্বধর্মের অভাবে, 
মজে স্বভাবে, লোতে পড়ে মন তুই করলি বাকি।। 


বু 





পূর্ববঙ্গের বিগ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মন রে, হাসিতে খেলিতে যত - বাল্যকালে বালক সঙ্গ পেয়ে, 
পেতে যৌবনে জীবনের শান্তি _ করলি সাধের বিয়ে, মন মনরে - 
পশ্থাচারী দস্যু বট, স্বাধীনতায় হয়ে খাটো, 

বিনা পয়সার কামলা শ্বাট, আপন গাঁইটের টাকা দিয়ে।। 

কত করে প্রাণপণ পরের চিত্ত তোষ, 

কখন কীদ কখন হাস, কখন ভাস দুঃশার্পবে। 

হাসলি কত খেললি কত, তবু মন হল না রত, 

ভূতের মতো খাটলি এসে ভবে।। 

দিবানিশি রসরঙ্গে, করতে প্রেমালাপ প্রেয়সীর সঙ্গে, 

যতনের ধন দিতে না রে হিয়ায় £ 

মনরে, এ সুখে তোর কয়দিন যাবে, সে কিরে তোর সঙ্গে যাবে, 
যেদিন হবে এ ভবের বিদায় ৪ 

মিছে কর কার ভরসা, দেশতে দেখতে হবে ফরসা, 

মন তোর ভালবাসার যাওয়া আসা, সকল আশা টুটে যাবে। 


- আ্রান্তেও তুই ভাবলি না সন, একদিন যেতে হবে।। 


মনরে, ছিলি বা কই, এলি বা কই, যাবি বা কই, দেখলি না বিচারি, 
মন তোর রূপ যৌবন দেহের গৌরব, মাত্র দিন দুই চারি। 

মন মনরে - পুত্র কন্যা সপরিবার, একমাত্র খাইবার পরিবার, 
ভব পারাবার তারিবার, মাত্র ্রীহরি কাণ্ডারী।। 

মন রে _ কুসঙ্গে কুরঙ্গে কুকর্মে কুকর্মচারী। 
কুঞ্জরগতিতে গতি, অতি কুটিল কুপথচারী।। 

মন রে - কু কথায় মন্ত রসনা, কু বিষয় চিত্তে বাসনা, 

কু কর্মের এই উপাসনা কুলনাশা কুল ধার্মিক অত্যাচারী । 

করিস কুচিস্তায় নিশি জাগরণ - তারণ কারণ হরির চরণ ছাড়ি।। 


ভূমিতে হলে ভূমিষ্ট যখন, চোখ মেলে তখন, 

য়া না বলে কাদলি কতক্ষণ, সব বিস্মরণ, মন তোর কিছু মনে নাই।। 
মন রে, জাগ্রত কি সুসুস্তিতে, রীতি নীতি জিও আর মর, 

ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে, এত বড়াই কর, মন মনরে - 

দিন দিন খরচ বই আর নাইরে জমা, ভান্ততে আছিস খাতিরজমা, 
ছাড়রে ভবের গরিমা, পাছে নিদান ঘোরতর || 

(খণ্ডিত) 


আকাঙ্ক্ষার মালসী 
ৰাজেন্্নাপ সরকার (খুলনা) 
আমি ব্রিতাপেতে জ্বলে মরি তারা করি কি উপায়। 
আমার কোন বস্তর নাই অভাব, তবু প্রাণের স্বভাব, 
শ্রাশে যত পায় আর তত চায়। 


EE EE 


{ৰব 


বৰ 


ELE 


॥ 


॥ 





পর কৰিগা সহ পলা > 


অমর নই নিশ্চয় মরিব, মরে বা কোন দেশে যাব, পাইনে সে তন্তু বিষয় 
বাসনায় উন্নত ধন উপার্জন ন্যায় অন্যায়ে, যাবার বেলায় যাব ধুয়ে, 
তবু মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, করি অর্থ অর্থ অর্থ ।। 

আমি মুখে বলি সত্য কথা প্রাণে মিথ্যা থাকে, 

এসব নিজে বুঝে নিজে দেখে, হ'লো না পূর্ণ জানোদয়। 

যে ভাবে রেখেছিস্‌ তারা, ভেবে ভেবে হলেম সারা, 

শেষ দিনে মোর কি জানি কি হয়।। 

জন্মিলে মরণ সত্য, আমি কত মৃত্যু দেখি নিত্য, তবু কই বা শিখি £ ভবে 
এর চেয়ে আশ্চর্য বৃত্তি জীবস্মার আর কি? অন্ধের সম্বল তারা তুমি, 
(তোমারে ত চাইনি আমি, মাগো আমার আশা জমা-জমি, 

মিষ্ট ভোগ আর ইষ্টকালয়।। 

ভ্রান্তি ঘুচাও্ শাস্তিমযী দিয়ে পদাশ্রয়।। 

চিনলেম না সেই চিন্ময় রত্ন, মাটির দেহের করতে যত, কতই খাটি, 
ক্রমে বাড়ে কুটি-নাটি ঃ ভবের সাজ অনন্ত আকার, সবই দেখি মাটির 
বিকার, মাটির খাটনি খেটে এবার, করলাম মা শেষকালে সব মাটি।। 
আমার পঞ্চেন্সিয় থাকৃতে প্রবল কিছুই বুঝিনে, এসব দেখে শুনে চোখে 
কানে, সার বস্তু কই চিনে লয়। 

কি মহিমা দিয়েছিস্‌ জীবে, ওগো হর-মনমোহিনী। এমন নিত্য সত্য চায়না 
'আব্মায়, মিথ্যাকারে সাজে ধনী মানী।। রূপের আলোকে লোকে, প্রবেশ 
করে ঘোর নরকে, মায়ার কৃহকে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী । আমার প্রাণে এল না 
সতোর আলোক, আস্তে অনন্ত নরক তা জানি।। 

আমি শুরু উপদেশ না শুনে গুরু কৃপাতে বঞ্চিত। 


- আমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকতে ধন, কুক করলেম বিতরণ, 


এখন সে কারণ মরণ নিশ্চিত।। 

সবার কাছে শুনে দেখি, এ সংসারে কেউ নয় সুশ্বী, সকলই রোগে ৪ মিছে 
(ভোগের আশায় ভোগে ঃ শারীরিক মানসিক ব্যাধি, এ ব্যাধির আর লাই 
শুষধি, আমায় দে সা ভাব-সমাধি, আমি বসে থাকি যোগে।। 

আমার বাহিরের জিনিসের পরে কেটে দে আকাম্ছা, যেন তারা নামে মেরে 


ডক্কা, শমন শংকা করি জয়।। 

(সন ১৩২৭ সাল) 
কামকামনার মালসী 
রাজেন্্রনা সরকার 


পড়ে ত্রিদোষ ক্ষেত্রে ঘোর বিকারে, মা তোমারে ডাকি বারেবার 

আমার কাম ক্রোধ লোভ হয়ে বলবান, তাতে ঘটেছে অসংখ্য বিকার ॥ 
আগে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে, অসৎ সঙ্গের প্রসঙ্গে, প্রেমকে করলেম কামে 
লয়, দেহ হল কামময় £ হয়ে কামে অস্ধ ঘোর বিকারে, কখন কীদি বালিশ 
ধরে, কামিনী কুসুম ব্যবহার করে, করলেম পূর্ণিমাতে চর ক্ষয়।। 


নু 


4 ত্র 


চিতান 
পাড়ন 


কুকার 





পণ জনগন সংগ্রহ ও পর্ালোচলা 


হল রোগের বুদ্ধি ক্রোধ উৎপত্তি হল তার পরে, আমি বিবেক জ্ঞানকে নষ্ট 
করে, খুলেছি নরকের ত্বার। 

সর্ব বিঘ্ন বিনাশিনী, বিশ্ুহরের ঘরণী, কর আমার রোগের প্রতিকার | 
ক্রোধে হারাই আন্মস্মৃতি, পিতা মাতা শুরুজনের প্রতি করি কটু উক্তি, 
আমার কিসের সাধন কিসের ভজন কিসেরই বা ভক্তি, 

স্থির থাকেনা স্থির সংকল্প, লোকের কাছে বৃথা গল্প, 

গেল অজে অজ্ঞে কোটি কল্প, হলনা মন পরিস্কার ।॥ 

সা বিনে অকৃত্তি সন্তানে, আর কে করবে নিস্তার 

আমি হয়ে লোভের পরবশ, পরকে ঠকাই চাই মা যশ, সঙ্গে সঙ্গে টাকা চাই, 
আমার মত বোকা নাই £ মা গো, আছে লোভ তৃষা প্রবল সদা, সঙ্গে সঙ্গে 
কামের ক্ষুধা, এনে দে মা শান্তিসুধা, খেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই।। 
আমার সুপথ্য রোচে না মোটে কুপথ্যে রুচি, হল অসৎ সঙ্গে মন অশুচি, 
লয় না সৎ বৈদোর বিচার | 

তুই থাকতে জগতের মা, ওমা শ্যামা, এত রোগে ভুগে মরি কি কারণে। 
শুনি সদ্য হয় জীব রোগ মুক্ত, বাবা বৈদ্যনাথের নামের গুশে।। 

দেখলেম কত চেষ্টা করে, ভোগ বাড়ে মা রোগ লা সারে, 

উপায় নাই তোর পাদোদক বিনে। 

যদি চিন্তামণি সেবন করতেম, রোগ সারিত তাও পারিনে।। 

জামি নিজের দোষে নিজ্জে রোগী, তাইতে ভুগি দোষ দিব মা কার। 

এখন দায় ঠেকে পায় পড়েছি তোমার, ও গো তারিণী কর গো নিস্তার।। 
আমার এই রোগ যদি বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধকালে বড় তয়, প্রবল হবে দুরাশা, 
বল বগরণ মাখা ভাষা বন্ধু বান্ধবেরা রাগের ভরে, 
আমায় দিবে বিদায় করে, 

নরদেহ নরকের দ্বারে, আমার ঘটিবে দশম দশা।। 

অধম রাজেশ কয় হয়েছে ভয় শেষের দশা ভেবে, 

আমায় মুক্ত কর ও মা শিবে, যুক্ত করে নমস্কার ।। (১৩২৮ সাল) 


দুঃশময় আর সুখময় চিত্র ।। 

কেহ লরক কুন্তের মধ্যে বসে স্বর্গের সুধা সদা করে পান, প্রাণে মহা ভাবেব 
বান, মুখে শুধু নামামৃত গান £ স্বর্গে কত ধনী মানী, ভোগ করেছে বিষের 
খনি, যারা আন্ম চিন্তায় তত্বজ্ঞানী, তারা দেখে সকলি সমান।। 


মিল _ এসব দেখে শুনে মনে বলে তুই ইত লব করিস, ও তুই খেলার ছলে 


দেখাতেছিস, সার নাটোর অভিনয় 


মুখ - মা তোর সংসার রঙক্ষেতে, আমি প্রতি অস্কে হেরি নেত্র, 


সর্ব চিত্র দুঃখ সুখময়।। 
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একাধারে স্বর্গ নরক, নরের কল্নাততীত বিস্ময় কারক, জ্ঞানের অগোচর, 
যত দষ্টলোকের কষ্টদায়ক শিষ্ট জনের মন মুদ্ধকর £ এসব যখন দেখি শুনি, 
তখনে হই অভিমানী, আমি কশনে হই আন্মজ্ঞানী, কখন আমি কিছু নয়। 
কখন শান্তি, কখন আরান্তি, কখন করে ভয়।। 

মাগো, কাল ছিল যে পথের ফকির, তার মাথায় আজ দিলি রাজাভার, বড় 
"আশ্চর্য্য ব্যাপাকচ রাজার কক্ষে কোলাস ভিক্ষাধার, কাল ছিল যে ঘোর 
পাষণু,করে কাটছে কত নরের মুগ, আজ যে তার কায বাদে বর্মণ, 
এইকাণ্ড তোর সকল কাণ্ডের সার।। 

কত উপ্রচণ্ডা খাণ্ডা হাতে স্বামীর মুণ্ড কাটে, মা তুই কি লিখেছিস কার 
ললাটে, কে করে তার কি নির্ণয় ।। 

একাসনে বাসে, কেউ কাদে কেউ হাসে, স্বর্গ নরক দেখি এক জায়গায়। 
এই বিশ্বচিত্ৰ দেখে, কেহ হাসে সুখে, কেহ কেঁদে দুঃখে বুক ভাসায়।। 
পান্বীগণের গানে, সুধা ঢালে কানে, বিরহিনীর শ্রাপে, লাগে বিষ প্রায়। 

মদ গাঁজার গন্ধে, কেহ করে নিন্দে, দুধ বেচে কেউ সেই মদ কিনে খায়।। 
দেখি অতি সুখের আশা করলে গতি নরক কুণ্ডে। 

যারা সূখ দুঃখের ধার ধারেনা কর্তব্য নিষ্ঠ, তারাই শ্রেষ্ঠ অসার ব্রহ্মাণ্ডে।। 
(কেহ সুধার লোভে গরল সেবে শেষে স্বলে অনন্ত স্বালায়, আগে বুঝে ওঠা 
দায়, জীব শান্ত এই বিষম সমস্যায় £ সাধুকে চোর মনে ভাবি, চোরকে ভাবি 
প্রেমের ছবি, আমি নিজের দোষে নিজে ডুবি, 

তোরে দুষি দোষ দিবার বেলায়। 

আমায় কত সাজে সাজালি মা বাল্যকাল অবধি, এখন পাগল সাজে 
সাজাস যদি, তবে গাব মায়ের জয়।। (আবাঢ়, ১৩২৯ সাল) 


মানৰ চরিত্রের মালসী 

রাজেন্রনাখ সরকার 
বড় কৌশলে গড়েছিস তারা, ভবে মানব চরিত্র । 
মানুষ কেউ দেবতা কেউ যক্ষ, কেউ গন্ধ কেউ রাক্ষ, 
বিশ্ব পটে কি আশ্চর্য্য চিত্র। 
কেহ আত্ম সুখে সুখী, কেহ পর দুঃখে দুঃখী, কেহ ভুলোকে, খেলে জ্ঞানের 
আলোকে হায়রে, কাছে এলে কোন ব্যক্তি, অনিচ্ছায় জাগে বিরক্তি, 
প্রাণে জাগে নির্ল ভক্তি, কত ভক্ত লোকের মুখ দেশে।। 
আছে সবার মধ্যে সত্য ধা অশ্রতিত ভাবে, কবে সেই আলোকে বিশ্ব 
ব্যাপিবে, সে দিনের আর কয় দিন বাকী। 
তারা মা তুই দয়াকরে, বুকায়ে দে সবাকারে, এক বিনে ভুবনে সবই ফাকি।। 
এক ব্রস্োর বিকারে সৃষ্ট অনন্ত বিদ্ধ ঃ এখন মুল বর্ম ভুলে সকলে স্থির 
করেছে বহু উপাস্য: যার ইষ্ট তার কাছে শেষ, 
অন্যের উপাস্য নিকৃষ্ট, এ সব 
ভেদ বুদ্ধিতে জগৎ নস্ট, এ পাশি্ঠদের গতি কি।। 





১০০ বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ক প্ালোনা 


খাদ __ না তারিলে তারা তোরে এত কেন ডাকি।। 
ক্ষকার _ চোর কি সাধু যায় না চিনা, 
চোরের নায় সাধুর নিশানা, নকলের উপর খাঁটি আসলের নম্বরঃ সাধুরা যায় 
চোর ধরিতে, স্বার্থ পেলে চোরের হাতে, চোরের সাহায্য করিতে, কত 
সাধুরা হয় অগ্রসর ।। 
মিল _ হয়ে হরি ভক্ত কালী নিন্দা করে যত অন্ধে, করে মতুয়ারা বৈষ্ণবের নিন্দে, 
এই সব আবার সাধু নাকি।। 
অন্তরা _ কেহ জোর করে হয় ররহ্মাজ্ঞানী, কলঙ্কের হার গলায় পরতে। খেয়ে সকল 
জাতির অশন, বহ জ্ঞান শূন্য, বিষ খেয়ে পারে কি হজম করতে।। সদজ্ঞানী 
পত্তিতে, সমাজের গণ্ডীতে, বিবেকের আদেশ পারে না ধরতে। 
মি এ দিকে ও দিকে, দুদিকে থেকে, মা পারব কি বিশ্ম প্রেমে মরতে || 
পরচিতান -- এখন মিথ্যা সংস্কারে এ দেশের মানুষ হয়েছে দুর্বল। 
পাড়ন _ যদি খাটি সত্য বলতে হয়, সমাজে তার কত ভয়, 
শেষে মিথ্যা কয় সত্যে দিয়ে জল।। 
ফুকার _ শহর মোকাম হাট বাজারে, সাধু হাজারে হাজারে, করে বসতি, করে আয়ের 
উ্নতিঃ হরে কৃষ্ণ হরি বলে, বুক ভাসায় নয়নের জলে, কায়দা পেলে 
সুকৌশলে, করে চুরি ডাকাতি।। 
মিল - করি মনানন্দে সাধু নিন্দে আমি ঘোর পাষণ্ড, আমায় দিতে হয় মা দিও দণ্ড, 
জীবকে দিও জ্ঞানের আঁখি।। (সন ১৩৩৩ সাল) 


বাজেজনাথ সরকার 
চিতান _ ও গো সিক্ষেস্্রী মহোদরী মা, তুমি আদ্যা প্রকৃতি। 
পাড়ন _ যত কীট পতঙ্গ শৈলাৰ্ণব, তোমাতে নিধন উদ্ভব, 
বিষ্ণু বিধি ভব মা তোর বিভৃতি।। 
ফুকার _ যখন ছিলেম অজ্ঞান বালক, দেখেছি তোর রূপের ঝলক, প্রেমের আলোকে 
শুনি বলে সব লোকে £ মাগো অজ্ঞানে দেখেছি যত, সে দেখা নয় দেখার 
মত, এখন দেখা দিয়ে মাতঃ, সিদ্ধ দুগ্ধ দে মা দগ্ধ যুখে।। 
মিল _ আমি কোলে বসে কেদে হেসে, মা মা বলে ডাকি, আমার নীরস প্রাপকে 
করে রাখি, বাৎসল্য প্রেম রসে মাখা।। 
মুখ _ তুই যে আমার মা, কেবল শুনে শুনে গেলেম শ্যামা, 
(পেলে না তোর দেখা।। 
ভাইনা _ সরতে তুবলব্যাপিনী, তুই যে আবার পত্রে কুণুলিনী, আমার না হয় 
দেখার শক্তি নাই £ তোর যে দেখা দিতে শক্তি আছে, সেই টুক মাত্র চাইঃ 
মাত দোষে পিতৃ দোষে, মুর্খ পুত্র জন্মে এসে, ও তোর 'অকৃপাতে ভববাসে, 
খোকা যে তোর থাকলো বোকা।। 
স্বাদ _ উচিত কি গো পিতা মাতার পুত্র এমনি রাখা।। 
ফুকার _ বাবা আমার ভুতের রাজা, আমি যে বই ভূতের বোকা, সদা সশঙ্কিত, তোর 
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কি দেখা নয় উচিতঃ নিতোর দেশে প্রেম নগরে, তুই থাকিস মা শান্তির 
ঘরে, অনিত্য অশান্তি পুরে, আমি ঘোর কলিতে কলুষিত। 

_ যেমন সম্রাটের দরিদ্র সন্তান তাই আমার বরাতে, এখন লজ্জা হয় পরিচয 
দিতে, উচিৎ নয় আর তোরে ডাকা।। 

_ কোন মুখে পরিচয় দিব জামার মাতা মহাকালী। তুই খাস যাদের শ্রপাম 
পুজা, আমি খাই তাদের গালাগালি || তুই তারা আছিস মুক্ত সবাসনা, আর 
বিবসনা, আমি আছি পাশবন্ধ লজ্জা ঘৃণা গেলনা। 
আমার অঙ্গের সোনা অঙ্গের গহনা, 
তোর অঙ্গের ভূষণ শ্রশানের ছালি।। 

_ শুনি সাধকেরা পঞ্চ ম-কারে তারা, করে তোর সেবা। 

_ আমি বাহ্য পৃজক অসাধক, মদ মাংস খাদক, মা তোর প্রেম সাধক, 
সদাশিব বাবা।। 

= মা হতে সাধ যদি থাকে, তোর সাজে সাজা আমাকে, কেটে অষ্ট পাশ, 
করি সিন্ধির দেশে বাস $ মা গো যেখানে সেখানে থেকে, প্রাণ খুলে মা বলে 
ডেকে, অন্তরে বাহিরে দেখে, আমি সুখে করব উপবাস।। 

_ ভেবে রাজেন্র কয় মনের বান্ধ পূর্ণ কর কালী, দিব ভক্তি বিপ্বদল অঞ্জলি, 
নিরজনে বসে একা।। (১৩৩৪ সাল) 


- ওগো বিশ্ব প্রসবিনী তারা বিশ্বেশ্ববের জায়া। 

মা তোর বিশ্বের দৃশ্য কিমাশ্চর্যয, মা গো, বিস্ময় বিশ্ব রহস্য ভাবিয়া।। 

_ মা গো, কাল যেখানে স্বৰ্গ ছিল, আজ সেখানে নরকের আকার, দেখে শঙ্কা 
না হয় কারঃ মা গো, কাল ছিল যে স্বর্ণ খাটে, আজ দেখি সে শ্মশান ঘাটে, 
কার ঘটে কখন কি ঘটে, বুকে গুঠে ভবে এমন সাধ্য কার।। 

এ সব দেখে শুনে ভাবি মনে সাজিগে সঙ্াসী, দেখে প্রকৃতির বিকৃত হাসি, 
সে সব আশা হল নিস্ফল। 

- মোহ নরকে, রাখবি আর কত কাল তুই আমাকে, বল মা তারা বল।। 

= সংসার স্বর্গ সংসার নরক সংসারই সুখ দুখঃ কেহ ভোগ করতেছে অতুল 


_ কেহরশয্যায় শয়ন করে মহারোগে মহা যায়, সদা করতেছে হায় 
হায়ঃ মা গো, কেউ রয়েছে বৃক্ষতলে, শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষার জলে, তবু 
শান্তি মন্দির করতলে, দুঃখের বাতাস লাগে না তার গায়।। 

স্বচ্ছল অবস্থাতে সুশ মিলেনা ব্যবস্থাতে আসে, মিছে ঘুরে মরি সুখের আশে, 
দুঃখে দুঃখে হলেম দুর্বল।। 


অন্তরা 
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_ দোদ্দণ্ড নরকের কাণ্ড বরহ্ষাণ্ডের সর্বত্র দেখি। পেয়ে সুন্দরী নারী মর্তযপুরী, 
কে কবে হয়েছে সুখী ।। কেহ কাদে পুত্র বলে, কেহ কাটে পেটের ছেলে, 
বিশ্বে কত বিশ্বাস ঘাতকী। 
কেহ কুপুর্রের পীড়নে পড়ে, কেঁদে কেঁদে করায় আঁখি। 

_ আমি সুখের আশায় ভবে এলেম সুখ হল বা কই। 

_ কেবল সুখের চিন্তা করতে গিয়ে মাগো, লাভের মধ্যে দুঃখের বোঝা বই।। 

_ কারুর পঞ্চ ভাৰ্য্যা থাকতে ঘরে, তবু বলে নুতন একটা চাই, এ সব পুরাণে 
সুখ নাইঃ মাগো, ধন অভাবে কত ছেলে, মেয়ে পায়না যৌবনকালে, কত 
সাধা লক্ষ্মী পদে ঠেলে, এল, এ, বি. এ এম, এ, পাশ জামাই।। 

_ অধম রাজেন্র কয় কত সংশয়, এ সব উপসর্গে, 

"আমায় তুলে নে নিবৃত্তি মার্গে, শিরে দিয়ে চরণ কমল।। (১৩২৭ সাল) 


= আমি আহোরাত্র ভাবি মা তোর সৃষ্টির বৈচিত্র 
_ মাগো যেখানে যা না সাজে, তাই সাজালি কোন কাজে, 

জগৎ মাঝে তোর কি কু-চরিত্র।। 
_ মা তুই কৃপপেরে দিয়ে ধন, করলি ধনের মহাজন, তাতে মা তোর স্বার্থ কি, 
এইরূপ কত শত দেখিঃ মা গো, যারা পরহিতে সদায় রত, তাদের নাই মা 
শক্তি তত, দাতার যদি টাকা হত, ভবে সবাই হত সৃখী।। 
ভবে কিছু নাই সা সুন্দর, দেখে শুনে জানি, হলে মহাজ্ঞানী মহাগুণী এক 
গুণ থাকে নিকৃষ্ট। 
_ যা করিস তুই ভালই করিস, করার হাত তোর করতে পারিস, 

তাই বলে কি সৃষ্টি করবি ন্ট ।। 


॥ 


ভাইনা - মিথ্যা মোক করে, কেহ জয়ী হতেছে রাজ হুজুরে, টাকার জোরে মিথ্যা 


EE 


সাক্ষীর বলেঃ দেখী সতীর চেয়ে সুখ সম্পত্তি বেশ্যাদের কপালেঃ দোর্দ্দণ্ড 
পাষণ্ড তু, সুখে ভুঞ্জে এ ব্রহ্্াণড, যত সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড, 
মিথ্যাপ্রহী সন্তষ্ট।। 

_ মাকালেরে নাকাল করে আতায় দিলি মিষ্ট।। 

_ খেটে কত খাটনি দিন রাতে, ফসল হয়না জমিতে, বিনা যত্বে হয় উড়ি, 
পড়ে চাষীর মাথায় বাড়ীঃ মা গো, আরও ঘাস £ গুল্ম ত কতই আছে, 
কাল স্বরূপ ফসলের কাছে, তার চেয়েও মান করেছে, 
অজ্ঞাত জাৰ্মানী কচুরী।। 


মিল _ যে জন প্রাণপণ চেষ্টায় খেটে মরে তার ঘরে নাই ভাত, কত লক্ষ্মীছাড়ার 


লক্ষ্মী সাক্ষাৎ, প্রমাণ আছে যথেষ্ট।। 

_ মা তোর সৃষ্টির অকৌশলে, ভূমণ্ডলে ফলে, আগাছায় বেশী ফল। 
মাগো,ধান্য হয় দক্ষিপে, লক্ষ্মীর বাস সেখানে, এমন সোনার দেশে কেন 
_ দিলি লোনা জল।। করলি পলাস আর মান্দার, দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই, 
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নাই পরিমল। দিলি বানরের বুদ্ধি, অমানুষের বৃদ্ধি, 
অসুরের গায় দিলি বল।। 

মাগো সুর দিলি পাতিশৃবগালে দিলি না তার তাল। 

যত তালিম লোকের রাঙ্গা সুর, এই হল সৃষ্টির কসুর, মা তোর সব কাজের 
পাছে এক জঞ্জাল।। 

কত ধনীর হয় মুর্শ সন্তান. গরীবের ছেলে বিশ্বান, এই আর একটি অল, 
দেখে উৎসাহ হয় ভঃ মাগো, যত ভাল নৌ পায় বোকা লোকে, জ্ঞানী 
(লোকে প্রায়ই ঠকে, দম্পতির দাম্পত্য সুখে, ফেন ঘটায়ে দিস বি 
ভোলা বাবার সনে তোর যে অমিল দুই মতে দুই জনে, ও তোর ভবের 
সৃষ্টি সেই ধরনে, হায়রে মোদের অনৃষ্ট ।। (সন ১৩২৮ সাল)। 


জাতিকুলের যালসী 

রাজেজ্নাথ সরকার 
মাগো, চার যুগে হলনা মোদের সমাজ সংস্কার। 
আছে জাতি বিদ্যা মহত্তঞ্চ, ছিংসা নিন্দা দ্বেষ, 
অশেষ দোষ এই ভারতে শ্রচার।। 
আমরা মিছে করি জাতির গৌরব বাঙালী সব বিচারবুদ্ধি হীন, তাইতে 
কুলীন অকুলীন, অন্ধ হিন্দু কৃপে বন্ধ মীনঃ ধর্মশান্ পড়ে শুনে, 
যুক্তিহীন সব কথা মেনে, অমরা জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক বিনে, 
দিনে দিনে হতেছি মলিন।। 
এখন মা বিনে আর কুসম্যানে কে দিবে সুশিক্ষে, তুমি সদয় হও সবার পক্ষে, 
এই ভিক্ষা চাই পদশাল্লাবে। 
বিশ্ব প্রসবিনী তুমি, ডুবল নরক কুণ্ডে ভারত ভূমি, ত্রাণ কর মা শিবে।। 
জ্ঞান-রূপিনী জগন্ধাত্রী পুত্রের কর হিত, তুমি সবার হাদয়ে 
জ্ঞানের মুকুল কর বিকশিতঃ জাগলে পূর্বাপূর্ব স্মৃতি, যখন দেশবে 
ব্রাস্যাজ্যোতি, তখন কিসের কৃলমান কিসের জাতি, 
সব জীবে সব তুলে যাবে। 
জাতীয়তা ক্ষ স্বার্থ ক্ষুরলোকে সেবে।। 
যখন বাড়ী ছেড়ে গাড়ী চড়ে তখন পড়ে জাতির মুখে ছাই, দেশি স্টীমারেও 
তাই, সবাই সাধু কারে কি বুকাইঃ সতঃ কথা বঙ্পে পরে, 
অনোর অগ্লের জাতি মরে, যারা মিথ্যা কথা বলতে পারে, 
তাদের কোন শ্রায়শ্চিন্ত নাই।। 
আবার প্রবাসে নিয়ম নাস্তি অনেক লোকে বলে, একটু সংস্কৃতের যোগ 
থাকিলে, বেদের বাক্য বলে সবে।। 
মোদের বিদ্যা বুদ্ধি থাক বা না থাক, বাবু হতে চাই। 
মিছে দুর্খের মত তর্ক করে, ভুলে করি কুলের জড়াই। 
কেহ ছোট বলে পরে, মরি অহঙ্কার, বলাগের ভরে, লাঠি নিয়ে দীড়াই। 
মোদের ভ্রান্তি ঢু'কল শান্তিপূরে, কি দিয়ে এই পোস্সী ছাড়াই ।। 
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করলে সতী নারী সাধুসঙ্গ যারা মন্দ কয়। 

তারা কুলটা আর বদমায়েশের করে সাহাবা, 

সে সব কাৰ্য্য, বেশী দোষের নয়।। 

কত মদের নেশায় বদের দশায় ব্ৰাহ্মণে খায় বেশ্যাদিগের ভাত, 

তাতে হয়না জাতি পাত, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ £ 

নটীর হুকায় তামাক খেয়ে, কুলীন কোলায় বাড়ী গিয়ে, 

এসব ব্রাহ্মণকে না প্রণাম দিয়ে, নটীর পদে কোটি প্রণিপাত।। 

ভবে কার কতটুক্‌ জাতি কুলমান সকলে তা জানে, তবু চোখ থাকতে জীব 


অন্ধ কেনে, রাজেন্দ্র তাই বসে ভাবে।। (২০ শে কার্তিক, ১৩২৮) 
আত্মবলিদানের ঘালসী 
রাজেন্্রনাথ সরকার 
শুরু হরিবর শ্রীহরিচরণ, চরণ স্মরণ তারণ কারণ, 
সভক্তিতে ধারণ কর হৃদে। 


মন তোর এ ভবে কিসের অভাব, থাকলে পবিত্র স্বভাব, হবে সবই লাভ, 
রাইপদ প্রসাদে।। 

করে বিষয় চিন্তা কুবাসনা, সৎকর্ম করা হ’লনা, অর্থঅভাবে, 

তবে দিন কি বৃথা যাবেঃ অবোধ মনরে আমার কথা ধর, 

যা করতে হয় আজই কর, আজ বাদে কাল যদি মর, দশাননের দশা হবে।। 
তাইতে শুভকর্ম করতে তোমায় দিচ্ছি উপদেশ। 

হবে আব্মতত্বে করে প্রবেশ, সৎকার্থা সাধন করা। 

চিন্ময় রাজ সেজে রাজা, মহাকালীর কর পূজা, 

বিবেক নামক পুরোহিতের স্থারা।। 

হৃদিমশুপ পীঠস্থানে, মাকে শ্রতিষ্ঠা কর যতনে, মূৰ্ত্তি গড়ে চিত্ত-চিত্রকরের 
সাহায্যেঃ মায়ের পদতলে সদানন্দ, পেয়ে মায়ের প্রেম-সনবদধ, ভাবে 
বিভোর ধূর্যটি মাধুর্যো, পূজার যত উপকরণ,যোগাইবে শক্তি স্মরণ, 
কর কুশ আসনে উপবেশন, ভাবে হয়ে মাতোয়ারা। 

থাক স্বত্ত, পূজার মন্ত, জপ করিবে জিহবা যন্ত্র তারা তারা তারা।। 
দিয়ে আবেগ মাখা শ্রদ্ধা চন্দন, জবা বিস্ব আর্চন বন্দন, 

পুজ পাদপক্স, করে দেহ-মন শুদ্ধঃ 

দিবে দৈবী সম্পদ ষোল কলা, সাজায়ে বাসনার খালা বৈরাগ্যের ভরিয়ে 
ভালা, দাও সে মধুর প্রেস নৈবেদ্য।। 

আছে আনন্দ কাননে তোমার শান্তিপুষ্পগুলি, সেসব ভুলিয়ে দাও 
পুষ্পাঞ্জলি, সঙ্গে দিয়ে নয়নধারা।। 

কালী পুজ্ঞা কর শুদ্ধাচারে সদা সাংলে। 

দাও সে সহস্বারে সোমধারা বিন্দু বিন্দু অংশে অংশে।। 

স্বেলে যজ্ঞ জ্ঞানের আগুন, অর্পণ কর সহশ্রগুণ, 

যজ্ঞ ডুমুর পত্র দাও কংসে। 
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ছয়টা রিপু বলী, দিলে বলি, হবেনা আর প্রাণী হিংসে।। 

মায়ের সেবায় লাগলে রিপ, প্রাপ্ত হবে পুন বু, 

গন্ধৰ্ব কি দেবতার বংশে। 

যাবে অসুর ক'টার পশুর জনম, চরম প্রান্তি পরমহংসে।। 

মন তোর যত আছে শ্রতিবাসী, পূজায় পাবে তত্বমসী, 
মন্তহয়ে নাদ বাদ আনান্দে। 

হবে এই পুজা সবার প্রিয়, বশ হবে দশ ইন্দ্রিয়, পাবে অমিয়, 
দীপ ধৃপাদির গন্ধে।। 

করে স্বার্থ আদি দক্ষিন পান দিযে শু ক্ষন ফুল পাবি সতা, 
ও ফুল শিব প্রদত্ত নিত্য পুজা পীঠস্থানে, করতে হবে এই বিধানে, 
প্রসাদ পেয়ে দিনে দিনে, ফল পাবি অমরাদ্ধ।॥ 

গুরু হরি বলে, ভক্তি বলে উঠলে প্রেম তরঙ্গ, হবে রাজের 

তোর পুজা সাঙ্গ, যখন হবি আপনহারা।। (২৪ শে আযাঢ় ১৩৩৭) 


ধরিস্রীর দান মালসী 

রাজেম্রনাথ সরকার 
সবার শৃজনীয়া পৃথিবী দেবী, ভবে সবই তোমার দান। 
মাগোবিধি বিষ্ণু আদি হর। মাগো, ভূচর শেচর চরাচর, 
উদ্ভিদ জঙ্গম স্থাবর, মা তোমার সান্ভান।। 
মোরা জন্ম নিয়ে তোমার গর্তে, ভ্রমণ করি কত গর্বে, 
(তোমার বুকের পর, আরও পুরিষ মুত্র পদাঘাত দিতেছি নিরন্তর, হায় হায় 
এত অত্যাচারে গো মা, কত দয়া কত ক্ষমা, 
স্মরণে তোমার মহিমা, সাধকে পায় অমৃত লহর।। 
জানি ক্ষমাণ্ডণে কোনদিনে কেউ নাহি তোমার মত, 
কেন ভূমিকম্পে এবার এত, অকালে সন্তান মারিলে। 
ধরণী জগত জননী, তুমি ক্ষমা গুণের খনি, সে গুণ কি হারালে কলিকালে।। 
ঘোর কলির ঘোর পাপের ভারে, তুমি রাগ করে সন্তানের পরে, 
এই কি করলে ভাল £ তোমার স্তন স্বরুপ পর্বতের চাপে , 
ছেলেমেয়ে ম'ল £ দার্জিলিং দ্বারভাঙ্গ পুনা, নজ্ফকরপুর গড়া পাটনা, 
করে শিলের উপর ছেলে বাটনা, কোন ব্যঞ্নে সন্ধার দিলে। 
ভয় করে মা আরও যেন কত কর লীলে।। 
আগে দিয়ে পুষ্প ফলাদি জল, পালন করলে সন্তান সকল, 
তুমি হও পোষ্ঠা, তুমি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু কালী কৃষ্ণ সকলের শরষ্টা $ দিয়ে কত 
ধনধান্য, এদেশ করলে ধন্য ধন্য, কোন পাপে মা কিসের জন্য, বঙ্গদেশে 
প্রসব করলে কোটা।। 


মিল _ আবার সুজলা সুফলা হয়ে লও আমাদের ভক্ত, তুমি না ধরলে উর্বরা শক্তি, 


মরিব মোরা সকলে ।। 


অন্তরা _ আমরা পিতা মাতার পূজা ছেড়ে মাটির পুতুল করি পৃজা। 





১৫২. রবের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আবার মাটিতে পৃজিনা মাটি, পুজি চর্তৃভুজা দশভুজা।। 
পুজা বরাতের বরাতে, তাইতে কি মোদের বরাতে 
মায়ের হাতে পোড়া আর ভাজা । 
আবার মা হয়ে কি দেওয়া উচিত, যেমনি কর্মের তেমনি সাজা || 
পরচিতান _ তোমার মাটির দেহ না ধরে কেহ, ভবে হয় নাই পরিচিত। 
শাড়ন -- তুমি পঞ্চভূতের আদি ভূত, শক্তি তোমার কি অস্তুত, তোমার গুণ বহুত, 
সবার করতে হিত।। 
কুকার _ হলে তোমার বক্ষে পদস্বলন, পুনর্বার সে অবলস্বন, তুমি সবাকার, 
মাগো তুমি ভিন্ন দাড়াতে যে স্থান দেখি না আর £ নিজ কৃপাশুনে হও মা 
ত্বরা, শসাপূর্ণ বসুদ্ধরা, সবল হয়ে সন্তানেরা, মা তোমারে করিবে উদ্ধার।। 
মিল _ আগে ধরার ভার হরিতে হত বিষুদ্র অবতার, এবার সে কার্য করিতে 
উদ্ধার, কাদে তোমার কত ছেলে।। (ভাল ১৩৪১) 


বিজ্ঞানে অনগ্রসরতার খেদ মালসী 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
চিতান -_ ভাবি কোন আদর্শে নববর্ষে, ভারতবর্ষে দিল নতুন ঢেউ। 
পাড়ন _ দেখি হজুগে এ যুগে জাগে সব অনভিজ্ঞ, দেশের ফিরাতে ভাগ, 
যোগ্য ত্রিকালন্ঞ নাইরে কেউ।। 
ফুকার - ভাবে অহংকারে মুসলীমলীগ, সব আসুক আমাদের দিক, দশের একতায়, 
পাবে ভারতবাসী স্বাধীনতা 


তাইতে ভীষণ মারপিট চলছে কলকাতায়।। 
মিল - শুনি সব দেশের লোক বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞানে উন্নত, কেবল ভারতবাসী 
অশিক্ষিত, ধনীর স্বভাব গরীব মারা। 
মুখ _ নগন্য প্রায় ভারতবাসী, বন্যজস্ত কন্যারাশি, কিসে পাবে রাশিয়ার ভাবধারা।। 
ডাইনা _ আছে যে যে দেশে বিজ্ঞবর্গ, তারা স্বদেশকে সাজাল স্বর্গ, 
ভারতবর্ষে কারও লাই সে লক্ষ্য ঃ দেখি ইংলণ্ড ইটালী জার্মান, আমেরিকা 
ফাল সুইডেনের দান, তারা কর্মে প্রধান, তার প্রমাগ প্রতাক্ষঃ 
আমরা নারী নিয়ে প্রেমামোদে, মজা মারি গাঁজা মদে, লাজলেম দাদাঠাকুর 
সাদাসিধে, কি হবে আমাদের স্বারা। 
খাদ _ আমরা দৈত্যের মত, মিথ্যায় রত, সত্যের পথ হারা। 
কুকার _ আগে জস্মিয়ে আমেরিকায়, বহু চেষ্টায় দু'জনায় করে প্রণয়ন  মিষ্টার মর্স 
করিল টেলি্রাম, বেল করে টেলিফোন। 
জন্মায় রাইট ব্রাদার্স একোগ্সেন, ওয়াটারম্যন ফাউন্টেন পেন, 
উকি বায়স্কোপ আর প্রামোফোন করেন, আমেরিকার সাহেব এডিসন।। 
মিল _ টাইপ রাইটার আবিষ্কারক সোলেজ জন্মে আমেরিকায়, ফটো ফিল্ম ইষ্টম্যান 
"আনে ধরায়, রিভলভার ফ্রড সাহে জর করা।। 


সা 


এ পুর 


খাদ 
কুকার 


মিল 
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_ শুনি ইংলপ্ডের বালক নিউটন, আবিষ্কারক মাধ্যাকর্ষণ। 
এবার ৯৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিয়ার্ড করল টেলিভিশন 
ওয়াট কৃত বাস্পীয় যান, ১৮০ বৎসর নির্মাণ, 
জেনার শিখায় টিকা দেওয়ান, বসন্ত করতে নিবারণ। 
'ভারতমাতার পুত্র, শিখেছে মাত্র, বউ শাসন আর ভাইকে মারণ।। 
_ এক্সরে রঞ্জন রশ্মি রগ্রেন কৃত, মোটরগাড়ী ডেলমাট জার্মালীর। 
_ করে গ্যালিলিও দুরবীক্ষণ মাকেনী বেতার, ইটালীদের আবিষ্কার, 
এই অধিকার নাই ভারতবাসীর ৷ 
_ আগে ফ্রান্সের মধ্যে জ্ম ধরি, রেডিয়াম সে ম্যাডাম কুরী করে আবিষ্কার, 
আবার এ দেশের ফারানফাইট করে থার্মোমিটার, জস্মায় দিমুনিয়া 
(সেলাইয়ের কল, ভারতে হয়না এ সকল, 
একটা সুই গড়াতে নাই বুদ্ধিবল, স্বাধীনতায় কিসের অধিকার 


_ পেল নোবেল প্রাইজ সি. ভি. রমন আর রবীন্দ্রনাথ, তারা দেশের কিছু 
রেখেছে জ্ঞাত, আরতো সবাই ঘুমে মরা।। (ঘাড় ১৯ শে, ১৩৫৩ ) 
আত্মবিলাপ মালসী 
রাজেন্্রনাথ সরকার 


_ আমি স্বগপুরে রাজেন্দ্র ছিলেম মাগো, হারালেম স্বদেশ। 

= নিল ইন্্ৰত্ব ইন্সিয়গণ, অসুরের কি উৎপীড়ন, এখন পাতালে প্রবেশ।। 

= মাগো কৌশিকী কালী অস্বিকে, শিবে সৰ্বার্থ সাধিকে, ভবানী বাণী, 

সর্ব মঙ্গল বিধায়িনীঃ মা মাগো, করলেম তোমার পদে সব উৎসর্গ, 

নাশ করে সব উপসর্গ, দেবগণকে দাও দেবের স্বর্গ, চতু্বর্ণ দায়িনী।। 

তোমার শক্তি বিনে শক্তিহীনে শক্তি নাহি পাবে, কবে ত্রিদিবেশ্বরী ত্রিদিবে, 

সাজিবে শিব সীমন্তিনী। 

- ভজ্ঞন পৃজন জানিনা গো, অমরে তারিতে জাগো, 
জগস্থাগো অসুর নাশিনী।। 

_ আমার কাম ক্রোধ শুস্ত নিশুস্ত, সঙ্গে ধৃশ্বলোচন রূপে দত্ত, লোভ 
বক্তবীজ্ঞ মোহ চণ্ডমুগুঃ তাদের মদ মাৎসর্যা সহকারে, আমারে যে দখল 
করে, পলে পলে ফলে আমার দণ্ডঃ এখন দশম দশার দশা বুঝে, ডাকিগো 


যখন স্বৰ্গে নাই দশ্লঃ মা মাগো. আমার আব্মশক্তি সেনাপতি, দুদিনে তার 
হীন জ্যোতি, দারুণ ক্রেশে শেষের গতি, তুমি জননী কেবল।। 
_ আমার ভাগ্যলস্ম্মী দুরাশা সাগরে ডুবে গেছে. মাগো তুমি জাগলে 
পিছে পিছে. জাগিবে নারায়ণী।। 
(রাগিলী -- সুরট মল্লার, তাল -- আড়খেমটা) 


অন্তরা _ মম স্ব্গং দেহি সর্বমঙ্গলে। আমি শরণ নিয়েছি তব চরণ তলে।। 


খাদ 
কুকার 


॥ 


1 
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আমার পুষ্পরাজ পারিজাতে, হেরিনু অসুরের হাতে, 

পারিনা মা পূজায় দিতে নিজের হাতে তুলে। 

মম হৃত রাজা উদ্ধার, হবে যবে পুনর্বার, মা তোমার করুণার বলে। 
দিব প্রেম পারিজাতের মালা মা তোমার গলে।। 

হ’ল অমরায় আজ অমানিশা পরায়, যখন চর কেন্রভ্যুত। 

হলে পরাজিত এ সব ধূর্ত, পেলে শুভ মুহূর্ত, নৃত্য করবে স্বর্গ দুত।। 
মাগো, মঙ্গলচণ্ডী নিস্তারিণী, সর্বেশ্ব্যা বিস্তারিণী, ্থগুণে তুষ্ট, যদি পাই 
আমার দেশটা 5 মা মাগো. তোমার মূর্তি গড়ে স্ফুর্ত্তি করে, পূজা দিব 
প্রতিবারে, হবে এ রাজেনতর পুরে, তোমার চিরতরে পতিষ্ঠা।। 

পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে শরণ নিয়ে বলি, তোমার নিতে হবে অসুর 
বলি, অসুরের নাশিণী। (ভাঙ, ১৩৪৫ ) 


ব্ৰহ্মত মালসী 

রাজেচ্্রসাথ সরকার 
আমি জন্ম নিয়ে এ বিশ্ব করিয়ে অধ্যয়ন। 
বুঝলেম সর্বশক্তি সম্পন্ন, দুজন নাই একজন ভি, 
তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, ব্ৰহ্মা সনাতন।। 
তোমার কৌশিকী চণ্ডীকে, ঠিক রেখে গণ্ডিকে, সতত পূজে তোমায়, 
পুজা দেয় বলেই পুজা পায়: শ্মশান কালী মাতা মনসা ভবানী, 
কমলা শীতলা সুরখুনী বাণী, যীশু মহস্মদ আর কৃষ্ণ শূলপাণি, 
গোৌর-বিষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাপী সবে নমিছে এ পায়।। 
ভবে যত জনের যত পুজা করিছে ট্্রলোক্যে, তুমি সকল পূজা পাণ্ডে 
সুক্ষ. অলক্ষো আশীষ লহরী। 
গাহিছে বেতারে, বাঁধা আছি তোমার তারে তারে, যা করাও তাই করি।। 
তোমার ছোট তোমার বড়, আবার তোমার সুক্ষ তোমার জড়, হাত নাই 
তবু সবই তোমার হাতে। তুমি নিকট হতে নিকটে প্রকট 
তফাৎ হতে অতীব তফাতেঃ 
তোমার রৌদ্র তোমার বৃষ্টি, আমার মধ্যে তোমার দৃষ্টি, 
আবার আমার স্বারা তোমার সৃষ্টি, মিষ্টিময় শ্রীহরি। 
তোমার পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বর ও ঈখ্বরী।। 
পূজে মুসলমান সমাজে, রোজা আর নমাজে, ৃষ্টানগণের প্রার্থনা, 
কোন পুজাই ব্যর্থনা, সতাধর্মের মর্মে পূজা জপ উপাসনা £ 
পূজে বৈষ্ণবে আর হরি ভক্তগণে, হরে কৃষ্ণ রান 'আর হরিসংকীর্্নে, 
তদ্‌গত চিন্ত না হলে কোন দিনে, শুধু বাহ্য পুজা ধ্যানে প্রাণে, 
কেহ তোমারে পায়না।। 


দিল _ যারা পুজা পার্কন নমাজ তপণ এক দেশিতেপাত্ে, তারা এ সংসারের 


পরপারে, কত নরের পারের তরী।। 


অন্তরা _ বুঝে বা না বুঝে, সবে তোমায় পূজে, দেশিরাছি বুঝে নিজের শ্রাণে। 
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পশু পাখির গানে, সুমধুর তানে, প্রেমের তুফানে, অমিয় আনে।। 
মায়ার মহিতে, কায়ার সহিতে, হইল রহিতে, শ্রাশের টানে। 
শুঁজিযে বেড়াই, বিয়ে না পাই, কোন পথে যাই, তোমার পানে।। 
যত ভাল মন্দ, সব সম্বন্ধ, তোমারি সাথে। 

যদি শুধু ধরি ত্যাগীর পথ, সে পথে নাই তোমার মতত, 

তোমার সৎ তোমার অসৎ, যাওয়া আলাতে।। 

আমরা বিশ্ববাসী ভাল, চাহি দিব্য আলো, স্বালো! সবার আধারে, 
(কেহ নাহি থাকিব আঁধারে, ভুঞ্জিব এ বসুধায়সু-ধারেঃ 

ভবে সাজাও মহামানব মানবী, তবে পাবো মহাদেব মহাদেবী, তাহাদের 
সনে সবে তোমায় সেবি. সেবিয়াছে কবি নবীগণে যে যে প্রকারে।। 
বুকাও হিন্দু রান মুসলমানে সবে তোমার সেবক, 

ভবে রেখনা বিভিন্ন স্তাবক, ধরায় সবে তোমার ধরি। 

সেই ভাঙ্গ ১৩৬৮ সাল) 


স্বরাজ ভাবনার মালসী 
রাজেন্্রনাথ সরকার 
দশ মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি ভক্তি মুক্তি দাত্রী। 
বড় বিপদে স্রীপদে তব লইনু শরণ, আমি ভজনবিহীন অতি অভাজন, 


মাগো পুত্র কন্যার চক্ষের ধারা, ভারতমাতার বক্ষভরা, 

তবু রাজ্য স্বাধীন করা, তোমার নয় কি সমীচীন।। 

তোমার পুজার ক্ষেত্র অপবিত্র, অন্যায় অত্যাচারে, তুমি আইল মত বিচার 
ক'রে, আমাদের দাও স্বাধীন সাজ ।। 

মহারাণী তুমি মেরী, চরণে মিনতি করি, কবে মোদের লাভ হবে স্বরাজ ।। 
সন্ত তাই ভগ্নী যত, তারা কারাগৃহে হয়ে ধৃত, মৃতবৎ রয়েছে, 

কু দুই এক জনে পেলে মুক্তি, দেশ উদ্ধারের শক্তি কি আর আছে, $ 
কু-বৃত্তি মোর শ্রতিত্বন্দী, সতত দুরভিসন্ধি, তাইতে মহাত্মাও কারাবন্দী, 
কে করে স্বদেশের কাজ ।। 

ভক্তি বৃত্ত চিত্তরঞ্জন মৃত্যু মুশে আজ।। 

পূর্ণশক্তি দাও ভারতেশ্বরী করি নিবেদন, করতে লন্কোপারেশন, $ 

মা মাগো, দূর হলনা অস্পৃশ্যতা, ভাই ভাইতে নাই একতা, 

দু'চার জনের বৃথা বৃখা, যা অরপ্যে রোদন।। 

(তোমার দয়া বলে আমি হব সত্যে অনুরাগী, যেন দেশে তোমার পায় 
লাগি, পরিয়ে অহিংসা তাজ।। 

বন্দেমাতরম্‌ বন্দেমাতরম্‌। আমার জঙ্ষক্রুমে জন্মভূমে, বিকলে যায় এমন 
দুর্লভ জনম।। থাকলে পর পরাধীনতা, দর্বলের আর শক্তি কোথা, 

সাম্য মৈৰী স্বাধীনতা, উন্নতির নিয়ম। আমার দেশের লোকের দোষে হল 


2... FE 


সা 


॥ 





বঙ্গের কবিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


নাশের উপক্রম ।। এখন উপায় অন্তরং নাহি, আনন্দময়ী ত্রাহি ত্রাহি, রাজ্যং 
দেহি, ধনং দেহি; জ্ঞানং দেহি, প্রেমং দেহি, তব কৃপাহি কেবলম্।। 
আমার বুদ্ধি লজ্জা মতি ধৃতি, মেখা আদি নারী যত কেহ।। 

তারা পুক্যাকার বিবেকাদি পুরুষের জানো, আছে অশিক্ষিতা আনেক কলে, 
এদের মধ্যে নাই বিধবা বিবাহ ।। 

আমার দশেন্তরিয় স্বরাজ প্রিয়, যার যার স্বার্ধের দায়, চায়না দশের একতায়ঃ 
মা মাগো, যেন এ অবস্থায় হয়না স্বরাজ, আমিত আগেই নারাজ, যুক্তসাজে 
সাজুক সমাজ, আগেই মুক্ত অবস্থায়।। 

কৃপা শক্তি দানে সন্তানগণে, কোন মাতা না সাজায়, ভেবে রাজেন্দ্র কয় 
স্বার্থের পূজায়, কার কবে না করে লাজ।। (২২ আবাঢ়, ১৩৩৭ সাল) 


রাজেন্দরনাথ সরকার 
মাগো আগের মত, আমার তত, ভক্তি বিশ্বাস নাই। 
আমি দেখে শুনে এভবে, চিনেছি তোর স্বভাবে, 
এখন সে ভাবে কিছু বলতে চাই।। 
দেখি জ্ঞানী ধনী মহাজন, জক জমকে আয়োজন, করে তোর পুজার, 
শেষে ধন ফুরালে ভেঙ্গে খাস্‌ তার আনন্দের বাজার, মা মাগো, 
পৃজ্া দিয়ে কতলোকে, অপ্তে পড়ে খোর নরকে, তবু যে মা বলে ডাকে, 
আমি তারে করি কোর্টী নমস্কার।। 
এসব দেশে শুনে আমার মনে হয়েছে সুশিক্ষা, আমি চাই না আর তোর 
কৃপাভিক্ষা, বৃথা ফেলে বিল্ব জবা।। 
পূজিব না আর মাতৃজ্ঞানে, সার বুঝেছি এতদিনে, পারি যদি কর্মগুণে, 
আমি হব তোর বাবা।। 
বিপদ দেখলে দূরে সরবি, সম্পদে করুণা করবি, এ স্বভাব তোর আছে, 
"আমি সেই রাগে তোর আগে যাব, আর পড়ব না পিছো, স্বকর্ম ফল 
শশুইিতে, পারবি না তুই কোনমতে, যদি নিন্ধাম রাজ্যে পারি যেতে, 
বাৎসলো তুই করিস সেবা।। 
মা তোর লীলার বলিহারী বাহবা বাহবা।। 
যখন পাপে রত হয় রাবপ. না ফিরায়ে পুত্রের মন, খালি নৈবেদ্যঃ শেষে 
রামের পৃজ্জো খেয়ে করলি রাবণের শ্রাদ্ধ, হ মা মাগো, ভাঙ্গা মণ্ডপ যদি 
দেখিস, তা ছেড়ে দালানে চুকিস, সন্তান খেয়ে সুখে থাকিস, 
তুই ত সংসার চেয়ে অতি অশুদ্ধ।। 
দিয়ে কলেরার দায় পৃজ্জা আদায় করিস্‌ প্রামে গ্রামে, এসব বুঝলে লোকে 
ক্রমে ক্রমে, এই পূজা আর করবে কেবা।। 
পারিস যদি সেজে আর মা নূতন সাজে। আমি সান মূরত্তি পেলে গো, 
স্থান দিব এই হৃদয় মাকে।। ঘুষ দিয়ে সব চোরে তোরে, পরছব্য হরণ করে, 
সদ্য ফল পায় যে সুতি পৃঙ্ছে। যদি সেইরুপে তুই কাছে আসিস্‌ গো, স্থান 
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পাবিনে পদাস্থুজে।। চিচছত প্রেমের সারাশে, যে মুর্তি চায় পরমহংস, 
জীবে যে রূপ পাবে না খুঁজে। এবার সেই স্বরূপে সেজ্জে আয় মাগো, সঙ্গে 
নিয়ে রসরাজে।। 

তোর যত প্রকার সুর্তি আছে সকলই আপন। 

যদি না থাকিত সম্বন্ধ, বলতেম না ভালমন্দ, 

কর না স্বরূপের স্বভাব সংশোধন।। 

যদি আমার কথায় করিস ক্রোধ, দূরে পালাস জস্মের শোধ, গর্ভে দিস না 
স্থান, নৈলে অহোরাত্র পুত্রের করে, তোর এই অপমান £ মাগো, যদি জোর 
ক'রে অসুর সাজাবি, তুই তোরে খোলায় ভাঙ্গাবি, আমার কোপে মুক্তি 
পাবি, যদি দিতে পারিস প্রেম নির্বাপ।। 

পাগল রাজেল্র কয় যা ইচ্ছে হয়, করতে পারিস তাই, ভবে মায়ের কাছে 
ছেলের ভয় নাই, যদিও হয় জন্ম হাবা।। আশ্বিন ১৩৩৯ 


কিছু শক্তি দে মা শিব-শক্তি শক্তিহীন সন্তানে। 

মাগো, পেলে তোর করুণার দান, আমি হয়ে বলবান, 

করি উৎসর্গ প্রা, দেশের কল্যাপে।। 

মা তোর কন্যাপুত্র অপবিত্র, মায়া সূত্রে নরের পশ্থাচার, নাই আর 
ন্যায়ধর্মের বিচার, মুক্ত করে নরকের ব্রার, £ গরল ভেবে সরল বর্ণ, 
সত্য ভাবে আবার, হাতে এনে স্বগির্তা, 

তাতে করতে চায় রাজত্ব বিস্তার।। 

দেখি জোর যাহার এই যুদ্বক তাহার, ভাবে না পরিণাম, 

গেল জোর জুলুমে ভক্তি প্রণাম, শ্রমের প্রদীপ স্বলে না আর। 

সতা ধর্ম ন্যায়পরায়পতা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, করে দেমা জগতে প্রচার ।। 
তুই যে তারা জগস্মাতা, হায় হায় প্রায় লোকেই ভাবে না তা. সংকীর্ণতার 
চরমে পৌঁছিয়ে 3 আছে জাতির গণ্ডি কুলের বেড়া, মানের শোয়াড় 
স্বার্থের পাড়া, তাড়াতাড়ি দে মা উঠাইয়ে, £ কু সামাজিক ম্যাজিক খেলা, 
দেখতে দেখতে ডুবল বেলা, করে আর কতকাল অবহেলা, 
দেখব এমন অবিচার। 

আমার হাতে আলো দেখা, সরাইয়ে দেই ধরার অদ্ধকার।। 

মানুষ বৰ্তমানে স্বার্থে অন্ধ, ভূতের পূজায় রত সবু্জিন, স্ব আদি নিদর্শন, 
মহস্মদ চৈতন্য নিউটন £ এ সবার জীবিতকালে, কত কষ্ট দিয়াছিলে, 
এখন পূজা করে নয়নজলে, কাল গেলে বাংটামী সার যেমন।। 


মিল - যারা গান্ধীকে আজ দেশের শক্ত বলে, আবার একদিন তারা 


নয়নজলে, পুজা করবে মহাস্মার || 


অন্তরা _ মাগো স্বদেশ বিদেশ করে দে সমান।। ভবে সবে চাই ওপারের বৈভব 


সৰ্বশ্েষ্ঠ জননীর দান।। যে দেশে তুই থাকিস তারা, সে দেশ সুগন্ধি 


EE 





পূর্ববঙ্গের কৰিগল সাগরে ও পরথালোছনা 


আলোকে ভরা, অন্ধকারে কেন মোরা, রব তোর সম্ভান। তুই তারা নাশিলে 
লোকে কর ফুলের বাগান।। 

নরের যড়যন্র শরজালে ঘেরা নর-পাখী।। 

এ জাল কেউ পারে না ছিড়িতে, সাধ্য নাই তাই উড়িতে, 

এত সব পীড়িতের গতি না দেখি।। 

হায় হায় সরা শ্রেম কি মাড় ভক্তি, কোন ব্যক্তি করে নাই অভ্যাস, 

ভাই কাদিলে ভাইয়ের দ্বারে, তবু লাটের কিস্তির তহশিল করে, 

ঘোর কলির কি ভীষণ ঝড় বাতাস।। 

কেন তোর পূজা করে না সবে পর উপকারে, কেন আমরা রব অদ্ধকারে, 
মা থাকিতে আলোর আধার ।। তাহ ১৩৪১ 


পুজার নাম শুনে, সাজে সব দেহী।। 

হায়রে, প্রাণের প্রেমে যার নাই নিষ্ঠা, ও মায়ের করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, জানে না 

যে কোন জিনিসটা প্রাণ, তেমনি চক্ুহীন সন্তানে করে মায়ের চক্ষুদান, £ 

যারা মাকে গড়ায় বারে বারে, মরা কই বীচতে পারে, 

কল্পিত এই মায়ের দ্বারে, করে পশুপাখী প্রাণী বলিদান।। 

বাহ্য এই পুজা অধসের অধম, মহাদেবের বাণী, 

তবু তাই নিয়ে এই টানাটানি, আজও কেন করে সবে।। 

বলগো তারা জগস্মাতা, তোমার সূত, তোমার সৃতা, 

সবড়াপাতা ছাড়াবে আর কবে।। 

অনাৰ্য সেবিত মার্গ, সেবে সুদীৰ্ঘকাল জ্ঞানীবর্গ, এতো শুধু মাংস খাওয়ার 

(লোভে, এ সব হিংসা পাপে অদ্ধরুপে, নরের মুণ্ড নরককুণ্ডে ডোবে, $ 

তারা ঘোর নরকের অন্ধকারে, মত্ত আত্ম অহংকারে, 

কেহ পেত পূজে মনে করে, এই মা আমায় স্বর্গে নিবে।। 

গৌরবে এই ভারতবাসী ডুবলো রে রৌরবে।। 

পূজার ফল চাহে সব দুর্বলদেহী, ও জ্ঞানং দেহি ধনং দেহি, যতই চায় 

তত হয় গরীব, এমন হিংসাকর্মে কোন ধর্মে আর নাশিবে অশিব, $ 

করে শক্তিপৃজ্ঞা প্রতিবর্ষ, অতি দূর্বল ভারতবর্ষ, 

এই পুতুল পূজার আদর্শ, কেনো শ্রান্তি বন্ধ অন্ধ কলির জীব।। 

শুনে কলেরার নাম মরণ তয়ে কাপে যে সব প্রাণী, 

করে এই পূজা সে সব অল্প জ্ঞানী, অধম কলের গল্পে ডুবে।। 
অন্তরা (তাল কাওয়ালী) 





পূ কবিগান সংগ্রহ ও প্কাল্চলা ৮৫৮ 


বুঝায় তামসিক পূজায় করে ভূতনাথের ভূত পের বাধ্য। 
যদি নিত্যের পুজায় বিস্ত খোয়ায়, হয় না কেনে চিন্ত শুদ্ধ।। 
তাজা রক্ত কাচা পাঠা, দেবের মধ্যে যাবে কেটা, 
'আকাড়া চাল কচুর ভাটা, নবনী পৃজার নৈবেদা, 

কেন মিছামিছি নীচাশয়রা, মাকে দেয় পিশাচের খাদ্য।। 

_ গেল লাল কৰি আর নবনীর খ্যেড়. অশ্রাব্য সব গান। 

_ করত বাহ্যপৃজ্ঞা অনার্যো, তার আধিক্য এই রাজ, 
কবে এই কার্থোর হবে সমাধান।। 

_ দিয়ে বিসর্জন কম্সিত মাটি, ও দশমীতে কান্দাকাটি, করে যত অন্ধ 
আর দূর্বল, তারা কান্দেও জানে না, পাবে কোন কাঙ্গার কোন কলা 
করে অসুরের ন্যায় পণ্ড ছেদন, পাপ করে নাই মনে বেদন, 
ভ্রুণ হত্যায় শিশু বিসঙ্গনি, দিয়ে এক ফৌটা আসেনা চট্কৈর জল।। 

_ যারা দেশের দাস, এম. এ. বি. এ. পাশ, ন্যায়ধর্মে দীক্ষিত, 
তারা সমাজে আজ অশিক্ষিত, এদেশ আর কবে জাগিবে।। 

(সন ১৩৪২ সাল) 


পূজার মালসী 

রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
- দেখি বৰ্ণে বৰ্ণে বরণে পর্ণে মায়ের কত পৃজ্ঞা হয়। 
আমরা ফলকামী সব পৃজারী, বুঝে পাই না কি করি, 
হেরি অশুদ্ধ পৃজা বিশ্বময় 
শুনি রক্ত ধাতু ভবেৎ মাতা, শুক্র ধাতু তবেৎ পিতা, শূন্য ধাতু শ্রাপ, 
তবে কার কাছের কোন ধাতু নিয়ে মাটির মা নির্মাণ। 
মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন যিনি, মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি, 
আগে তার পৃজা না দিয়ে জ্ঞানী, কেন মাটির পরে সটান টান।। 


। 


মিল - কেন চিশ্মনীকে মৃন্ময় সাজাব ঘুমের ঘোরে, 


ENE 


EE 


এসব পুজা বুঝে করবো পরে, এই ভাবে আয় সবাই জাগি। 
_ আমার ভগ্নী ভাই, তোরা আমার সাথে আয় না সবাই, 
মায়ের পৃজায় লাগি।। 
_ মা আমাদের জগৎ তরে, আছে নারীরূপে ঘরে ঘরে, 
কেউ বাজারে হারিয়ে স্বপথ, 
করবো উদ্ধারিতে আবাহন, বাধ্য করে বাবাগণ, 
এই মরমে করিনু শপ্। 
বাজবে পৃজার স্রখিদের ঢাক, মায়ের চরণ প্রেমফুলে ঢাক, 
পূজার মহামন্্র মা বলা ডাক, মাকে কেউ বলিস লা মাগী। 
ভয় নাই তোদের আমি হব, সকল দোষের ভাগী।। 
_ যে মা অভাব শূন্য রাজ্যে থাকে, যোড়শ উপচারে তাকে পুজে বিশ্বময়, 
মাতা লউক বা না লউক বলি, বলি প্রসাদ সমুদয় । 


স্তৰ 





শের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


যে মা মলিন গাত্রে বসন দীর্ণ, অদ্রাভাবে তনু শীর্ণ, 

হায় হায় তার পূজা থাকতে অপূর্ণ, মা অপর্ণা কি পূজা লয়।। 
যদি ক্ষুধায় কাতর মুচি মেথর অতিথি যায় ফিরে, 

তোদের সেই বাড়ি দেবে খায় কি রে, ভেবে দেখ ভাই পশুখাগী।। 
পুজা করা সোজা নয় ভাই বড়ই শক্ত । 

আগে দেবভুত্বা দেবং যজেৎ, তা না হলে কিসের ভক্ত।। 
ব্যথা দিয়ে ভাতার মনে, তার এক কড়া কেড়ে এনে, 

পূজায় কিছু দিসনে কিনে, মাকে করতে বিরক্ত।। 

কেহ নিজের রক্ত থাকতে যেন, মাকে দিস না পরের রক্ত ।। 
ভক্ত ভক্তা ভগ্নী হাতা, মন কর্মে রাখ পবিত্রতা, 

দয়া ক্ষমা ন্যায়পরতা, নিয়ে আগে হোস যুক্ত । 

দিলে পুজার মতো একটি পূজা, সেই দিন হবি সংসার মুক্ত।। 
কেন পুজার মন্ডপ ক্ষুত করে, শুধু ভগ্রলোক বসাই। 

হবে আমাদের এই পুজার ঘর, রসাল বিশাল চরাচর, 

আলো দিবাকর নিশাকর দুই ভাই।। 

হবে এই পুজ্ঞা মহানিশিতে, ঘোর তমো মোহ নাশিতে, পৃজা হলে শেষ, 
দেখব প্রেমালোকে আলোকিত, আমাদের এই দেশ। 

হবে ব্রহ্ম সঙ্গীত এই পূজার গান, গাইবে রবি কবির প্রধান, 
ও তাই শুনবে হিন্দু যবন পৃষ্টান, সবাই মন্ডপে করে প্রবেশ।। 
হবে নজরুল ইসলাম আনুকৃলা প্রতি্বন্দী তার, 

দীল রাজেন্দ্র কয় এই পূজার হার, সবার কাছে ভিক্ষা মাগি।। 
(আশ্বিন, ১৩৩৯) 


প্রকৃতি পূজার মালসী 
রাজেন্্রনাথ সরকার 


= আমি ক্ষুত্রাকারে মা তোমারে পুজ্জা করে সেজেছি ক্ষুল। 


॥ 


 পেলেম এই পুজার ফল বুঝিতে, ও তাই তোমায় চাই পুজিতে, 
মাগো, সাজায়ে অসীম সমুদ্র।। 

মানস পৃজ্ঞা ভিন্ন অন্য মতে, এই পুজা পারে না হতে, ভক্তিহীনের, 
এই পৃজায় আসক্তি, ওমা আদ্যাশক্তি, আদিতে দাও আমাকে এ শক্তি। 
(তোমায় সকল কূপে সকল কাজে, ও পূজিব অনন্ত সাজে, 

দেখব অনন্ত বাঁধনের মাঝে, আমার অনন্তকাল মুক্তি।। 

আমার এ সঙ্ধজ নয়কো অজ, হয় না যেন নষ্ট, 

মাগো ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ, স্বকৃপায় সন্তষ্টা হয়ে। 

আমার পৃজ্জায় মাগো, আমার কল্পনাতীত হয়ে যা গো, 





মিল 


অন্তরা 


পরপাড়ন 


কুকার 


॥ 





ররর কৰিগা সংগ্রহ ও পর্ালোনা 2৬> 


দেখব সূর্যালোকে তিনটি চোখে, মা তোমার এই বিশ্বব্যাপী রূপ। 
আসন শিবস্বরূপ লও হাদিপান্, ভক্তি অর্থ অশ্ক পাদ্য, 

দৈব সম্পদ বিংশ পদ নৈবেদ্য - প্রসাদ করে দাও তুমি নিয়ে। 
মনটা করুক ঘন্টা বাদ্য, বীন্দাদি মিশায়ে।। 

অসৎ চিত্তবৃত্তি পশুগ্‌লি, তোমার দ্বারে দিব বলি, তপশি করব 
জ্ঞান-যন্ঞ আগুনে মিলবে অনন্তাভিযুশে, সুখে সব তোমর চরণে। 
আমার আত্মার রাজ্যের প্রতিবাসী, ও সপ্ত স্বর্গের দেবী আসি, 
মাগো, দেখবে তোমার কূপরাশি, সবে অনিমেষ নয়নে।। 
তোমার কৃপা বিনে কোনদিনে কেউ তোমারে পায় না, 

পুজা তুমি না করালে হয় না, করাও পুজা শক্তি দিয়ে।। 
অনন্তরূপিনী তারা মহৎ ব্রহ্ম প্রসবিনী। 

বৈকুঠে সৰ্বমঙ্গলা ব্ৰহ্লোকে চ রাণী । 
নম্বরত্থের পরপারে, অনন্ত জীবনাগারে, 

সর্বাকারে একাধারে, দেখা দাও বিশ্বরূপিনী।। 

শুনি দৃশ্যমান এই বিশ্ব হতে, মাগো, অতি তী্ম তোমার ধ্যান। 
ভেবে মৃচ্ছিলা দারু আদি, নরকে নিরবধি, 

আগের সেই পাশে, আমি এই অজ্ঞান।। 

পূজার যাবতীয় শবদবাদা, পরাণ মুখে পরপবাদয, যোগীর মুখে 
সুবাদ্য বম্‌ বম্‌ বাজবে অনাহতে সু সঙ্গীতে, উত্তমের উত্তম। 
পূজার উৎসাহে উৎসাহী ধরা, ও হের হর মনোহরা, 

মাত্র তুমি না জাগিলে তারা, হবে বাহ্য পূজা ধমাধম।। 

তোমায় পৃজ্ার পর বিসর্জন দিব, প্রেম সাগরের জলে, 

আমি জয় কালী জয় কালী বলে, সে জলে রব ডুবিয়ে ।। (১৩৪২ সাল) 


ওগো মা, তুমি রাজরাজেন্রী, যত নারী সকলই তুমি। 

তুমি ভিখারীর ভিখারিশী, রাজার ঘরে রাজ্জরানী, এসব স্মরণে চরণে নমি।। 
তুমি জয়দেবপুরের বিভাবতী, মাগো তোমার বিভব অতি, হয়ে সতী, 
অসতী সাজিলা, তোমার কলস্ককালিমায় ও মা ঢাকা ঢাকার জিলা, £ 
গিয়ে জয়দেবপুরের ঘোর নরকে, ও কত শিখালে নরকে, 

মেরে নিজের পতি রমেন্দ্রকে, অমরেন্র সাজায়ে ত্যজিলা।। 

যেমন শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার প্রকাশ কৈকেয়ীর কারণে, তেমনি রাজার 
প্রকাশ তোমার গুণে, নৈলে তারে চিনিত কয়জন।। 

জয়দেবপুরের রাণী, হলে ভুল বুকে কুল-কল্ধিনী. এ জনমের মতন।। 
যেজ্ন বামাসক্ত কামাসক্ত, তারে করলে ভক্ত অনাসক্ত, 

ধন্য তোমার শক্তি, মাগো তোমার গুনে চিনলেম 

মোরা নাগাবাবা ধর্মদাস কি ব্যক্তি. $ তুমি জান কি মা কার কোন পাপে, 
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{ 
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কানতেছে এই অনুভাপে, যত প্রজার নারীর অভিশাপে, 
বেঁচে থেকে তোমার মরণ। 
পূর্ববঙ্গ তোমার অঙ্গে কি ভীষণ বিভূষণ ।। 
মাগো বিজয়লস্্মী জয়দেবপুরে, এ গাহিছে পঞ্চমসুরে, তুমি দিলে কালীর 
কুলে কালি, তুমি রূপেতে মা দুর্গার মত, শুণে শ্মশানকালী, £ 
রাখলে মদের নেশায় বদের কঝৌকে, ও সত্য ছেড়ে সত্যষ্রকে, 
তোমার এই নাটকে বুঝলো লোকে, শালা শব্দ কেন গালাগালি।। 
তুমি নিজে মা বুঝিতে নার এই লীলা কার লাগি, 
তুমি লোকচক্ষে নিমিত্তের ভাগী, মূল শক্তি এর মূলের কারণ।। 
সতাযুগ্র প্রাদুর্ডাবে ভবে সত্যের হল জয় । তুমি অসত্য সেবিকা বলে, 
দেশের মেয়েছেলে তোমর দলে কেউ নয়।। 
বায় করেছ যত অর্থ, সকলই গিয়াছে বার্থ, 
বাঙালীরা পেলে স্বার্থ, ভুলে গিয়ে পরমার্থ, 
দেখলে কেমন মিথ্যা কথা কয়। 
বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে ধর্দ্মাবতার, বুঝ নাই মা আর্জির সময়।। 
যেদিন জজের রায়, বের হইল ঢাকায়, দেশবাসী কি আনন্দে দোলে। 
তোমার পক্ষের সাক্ষী সমুদয়, দুঃখের কালে ভাগী নয়, 
বলে রাজ্জার জয়, মিশিল এ দলে।। 
তুমি পাপপক্ষে আজ একাকিনী, লোকে ডাকে ও ডাকিনী, ও মুখখানি 
দেখাবে কেমনে, আর কি ক্ষমা চাইতে পারবে, ও মা কুমারের চরণে, 8 
(তোমায় সব মুখের শেষ বিভাবতী, ও মতি রেখে পতির প্রতি, 
এখন দিয়ে যাও মা প্রাণাহৃতি, বলে চিতা অনুতাপ আগুনে।। 
যদি দয়া করে মা তোমারে রাজা নিতেন বামে, 
তিনি প্রাপ্ত হইতেন পরিণামে, দেবগুরুর উপরে আসন।। 

(সেন ১৩৪৩ সাল) 


ও তার লীলার হল কিয়দংশ, বহু নরনারী ধ্বংস, 

ব্যাপার নৃশংস, হেরে কংস কম্প পৃথিবীর।। 

নাচে কৌশিকী রণরঙ্গিনী, সঙ্গে সহশু সঙ্গিনী, তার ইচ্ছায় হিটলার, 
সমর সাকারের আধার, হায়রে কি করবে সে একা একা, 

তাছ তাহার শাখা-প্রশাখা, এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পঞ্চ মহাদেশে অধিকার 


মিল _ জানি অবতারের নব তারে ভবের সবের একগতি, দেখি নিতি নিতি, 


ক্ষিতির ক্ষতি, পাপ ভিলতো পাইনে পুশ্য॥। 
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_ ৰীবৃন্দ নিরানন্দ কুল, অনিচ্ছায় ধ্যান করে যুদ্ধ যুদ্ধ, 
পরায় বদ্ধ ধ্যসেযজ্জের জন্য।। 
যারা সৎ্সাহসী বীর সংসারে, তারা যুদ্ধে মারে যুদ্ধে মরে, অনার্য বীর 
কাপুরুষ প্রভৃতিঃ করতে পরন্থ অপহরণ, বীরের করে অপুকরণ, দিনে ও 
রাতে করে চুরি আর ডাকাতিঃ ইহার সবার চেয়ে ধন্যা ধন্যা, বীরাঙ্গনা 
মৃত্যুকন্যা, ধরায় ছুটাইল মরার বন্যা, বায়ু আয়ুর ঘরে দিয়ে শূনা।। 
যদি এই লীলা দশ বৎসর চলে, তবে হবে ধরাতলে, 
বহুস্থলে জনহীন অরণ্য ।। 
_ গেল জলযান স্থলযান কত, নভঃযান সহিতে হত, ধাতু পদার্থ, 
প্রায়ই হয়েছে বার্ণ 5 
হায়রে অকালে এই যুদ্ধের চোটে, দেশ ছেয়েছে নোটে নোটে, 
স্বার্থের অর্থই মিলেনা মোটে, কেবা কিভাবে কবে পাবে পরমার্থ।। 
_ ভাবি আগে আগে ত্যাগের মানুষ মরে নাকি, সেঙ্জে সত্যযুগের খোকাশুকি, 
করবে নাকি ধরা ধন্য।। 
_ রোগিপী দেশ, তাল কাওয়ালী।) 
হল হিটলার এবার ধ্ংসলীলার মূল । ছিল খাদ্যের অভাব যুদ্ধ আর ব্যাধি, 
বিস্মবিনাশী বিশ, বিশববিনানী বরিশুল, বিশববিনাশী ত্রিশূল।। 
জোর মত এই ঘোর সমরে, অনাহারে মানুষ মরে, রাজ্ঞারাও বাজার দরে, 
করে কত তুল। (আহারে .....এ....) 
তাইতে পেয়ে দুঃখ, সংসার বৃক্ষ, অকালে ত্যাগ করে ফল ফুল।। 
- আমরা জানতে পাই কলিকাতার বাজারে, মরে হাজারে হাজার, 
কেবল খাবারের অভাবে। 
= কত শিশুসন্তান রাস্তায় রাজ্ায়, মরা মায়ের বুকের দুধ খায়, 
এই দুঃখে হায় হায়, বিশ্ব কান্দায় দয়া মায়ার প্রভাবে।। 


ফুকার _ হায়রে, কেহ বলে জলং দেহি, অং দেহি, ত্রাহি ত্রাহি ভরীমধুসূদন, 


তরু মিলেনা ওদন, (হায়রে) এই লীলাতে যে অবতার, 
কে জানে যে কি হবে তার, এ হস্তার প্রতি বিশ্ব নিয়ন্তার, 
পাছে আসিতেছে কি অপূর্ব ভীষণ শাসন।। 


কুকার _ এতো কামের নয়রে প্রেমের লীলে,ধরণীরে পোড়াইলে, সাড়ে পীচ বৎসর ৫ 


সব 


বু 


আরও কি হবেও পর পর £ হায়রে, সংসারের সব আবর্জনা, কুড়াল 

বাড়ালে দুলা, আরও বর্তমানে পাই নমুনা, ভবিষ্যতের গতি অতি ভয়ন্তর।। 
_ আমরা বঙ্গদেশে হেরি তাহার অঙ্গ সঞ্চালন, করতে 

ইচ্ছামর়ীর ইচ্ছা পালন, ধীর হল বীর মধ্যে গণ্য। 


(অগ্রহায়ণ ১৩৫০ সাল) 
স্বদেশী ভাবনার মালসী 
রাজেজ্ঞনাথ সরকার 
_ ছিল এ বিশ্ব প্রকৃতির গতি অভি মধুময়। 
তার গায়ে হাত দিয়ে সব মানুষে, ভরিল নানা দেবে, 
এখন প্রকৃতি ভাবছে বসে, এ বাতসে সে দিন কিসে হয়। 


১৯৪ 


মিল _ 
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ও সেই ঈশ্বর ইচ্ছা সঙ্গমে, প্রকৃতি ক্রমে প্রেমে, করিল প্রসব, মানব মাননী 
যে সব, $ হায় গো, এখন কেউ তারে ভাবে না মাতা, কে কার ভি 
কে কার ভ্রাতা, কলির ভূতের অস্তুত মাঘা. তাইতে ধরা ভরা শব।। 


_ করাতে অনন্ত জীবনে প্রবেশ, কারু নাইরে চেষ্টা, 


করে শ্রেষ্ঠ লোকে নষ্ট দেশটা, নিষ্ঠা বিষয় - বিষ্ঠা লোভে।। 

ওহে পরম পিতঃ, কবে বিশ্থ হবে পরিণত, দেবতার ব্রিদিবে।। 

কংগ্রেস আর কমিউনিষ্ট পার্টি, আরও মুসলিম লীগ যে খাটাখাটি, 

করিছে প্রাণপণে, £ করে স্বাধীনতার অনুশীলন, আজও হয়না তিনের মিলন, 
বিভু কেবল তোমার কৃপা বিনে, £ যদি সব হইত আর্য সম্প্রদায়, দুঃখ দৈন্য 
হইত বিদায়, তবে সুখীরা দুচখ্বীর ধন আদায়, কেউ করত না কোনভাবে।। 
কেউ বুঝে না কেউ খুঁজে না, কোন লোকসান কোন লাভে।। 

যে জন পরকে মেরে নিজে বাঁচে,এই মরণ তার পাছে আছে, করে না দর্শন, 
সে তো পড়েনা দর্শন, £ ভবে যে যা দিবে, সেই তাই পাবে, পেয়েও কেউ 
নাহি ভাবে, মহামোহের প্রাদুর্ভাবে, ভবে সবে অচেতন।। 

গেলে ফাকি দিয়া বাকী ফল তার ফলে পরকালে, 

কালে ছাড়ে নারে নরপালে, কপালে সকল ফলাবে।। 

(তোল - কাওয়ালী) 

কু-শাসনে কি শোষণে, মানুষ মরে অনশনে, এ দুর্দিনে সবার মনে জাগিল 
স্বরাজের চিন্তা বস্তাভাবে সবাই ভাবে কেহ পরে ছেড়া কল্থা।। 

কি কৃ - প্রথা জমিদারী, তক্তুল্য চোরা কারবারী, মাত্র কিলিয়ার সব 
মিলিটারীর বাঁচিবার পদ্থা। মামলা খেয়ে আমলাতসত্রু, 

ঘুষ খাওয়ার কি যড়যন, 

এই যে আইন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ৰ গভর্নমেন্ট তার অনুমন্তা।। 

বিভু কি দেখিছ পাপপূপ্যের আড়ালে দীড়ায়ে। 

তোমার সৃষ্ট শান্ত শিষ্ট দুষ্ট দল, কেউ পায় না প্রেম মিষ্ট ফল, 

দাও এই বিশ্ব ভরে প্রেম পরিমল, অমল কমল হস্ত বাড়ায়ে।। 

যীশু মহস্মদ আর কৃষ্ণধন, তিনজনে হয়ে একজন করলে আগমন, 

হইত ধরার ভার হরণ, $ হায়গো, শুনি রাশিয়ার নব ভাবধারায় 
(সোভিয়েটে সবই তরায়, ভারতে তাই হবে না ত্বরায়, 

অরায় না পেলে জীবন।। 

চোরা কারবারীদের মাথার মণি ধনী মহাজন, দেখে আমলাতস্তরের মন্ত্র 
সাধন, সতোর আলো এলো নিভে ।। (চৈত্র, ১৩৫২ সাল) 


কর্মফলের (প্রাসীহত্যার) মালসী 
রাজেক্রনাথ সরকার 
দেখি কর্মে পাপ আর কর্মে পুণ্য, কর্ম ধর্মের অগ্রগণ্য, 


কর্ম ব্রহ্ের মান্য চার যুগে। 
করে কর্ম বৃক্ষে ফল প্রসব, তা হতে উদ্ভব এসব, 
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পর কি সহ ও পরকালে টা 


করম ব্রন বৃক্ষ দু্জোয়, ফলে গরল অমিয়, দুই ডালে ফলে, যত ক্রীড়ার 
পুনতল,স্বকর্মের কল তৃতলে, পণ পক্ষী কীট পতঙ্গ, 

সবে করে কর্মের সঙ্গ, দেখে ফলভোগের ভঙ্গ প্রতস, 

কি বিমর্ষ দর্শকের দলে।। 

তারা বোঝে না হয়, কে কোন কাজে, কোন ফল করল সৃষ্টি, 

ভাবি ভূত ছেড়ে বর্তমান দৃষ্টি, মিষ্টি পাবে কিসে। 

ভক্ত যদি হয়, দেশে মহামায়ার মহাপ্রলয়, মহা ভাবে মনের হরিবে।। 
আমি ত হলেম না ভক্ত, কেবল আত্মসুখে অনুরক্ত, কাটাকাটির রক্ত দেখে 
কাপি 2 দেখি আমার মত দুইশত কোটি, কোটি কলের পাপী ॥ 
আছো কেগো তুমি এ ব্হ্মাণ্ডে, কর্মকাণ্ডে ধর্মভাণডে, 

বল করে যাবে খণ্ডে খণ্ডে, অশ্বপ্ডেতে মিশে।। 


_ সকল নরে, জ্বলে মরে, কেবল পরের বিষে।। 


তেরশত ছায়া সালে, হাওড়া-হগালী বরিশালে, যে কাটাকাটি, 

ফল দিল মাটির মাটি, বলিদানের ফল পেল খাঁটি, $ 

বিশ্রী কাটায় যে স্রীমানে, মাটির জীব পাঠায় বিমানে, 

তাদের কাটায় কাটায় ধূল পরিমাপে, 

কালকর্তা দেখাল লাল মাটি।। 

যারা গরু হরিণ পাঁঠা ম্যাড়া কেটে খেয়ে সুখী, 

তাদের আরো কাটা আছে বাকী, বুকলেম অধিবাসে।। 

অস্যুৎকট পাপ পুৈঃ ইহৈব ফলসমতে। তাইতে লেগে গেল কাটাকাটি 
ভুতের ফলে ভূতে ভুতে।। হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে, 

পালায় হিন্দু-সুসলমানে, বড় বড় মানুষ টানে কর্ম সুতে। 

কবে শেষ টানে দেশ টেনে নিবে, যমদুতে আর বিষু্দতে 

(তোমরা সবে কর পুণ্য কর্ম, হৃদয়ে ধর সত্য ধর্ম, সদায় কর পর উপকারা। 
দি পরের উপকার করতে, জীবনে পার মরতে, 

তবে পারবে ধরতে, ব্রহ্ম সারাৎসার।। 

সবে মানো ঈশ্বরের বালী, ছাড় বলি কোরবানী, নাশ কর না প্রাণ, 

বরং জীবন কর দান, জীবন জর্দন জলে কর সরান, $ 

তবে জীবনে করিবে প্রবেশ, পাবে মহাভাবের আবেশ, 

তবে স্বর্গ হবে আমাদের দেশ, খ্বেষশুন্য হিন্দুস্থান পাকিস্থান।। 


হিন্দু রক্ষা করতে আল্তাব মিয়ার পাপীর হাতে মরণ, 
করল নরক হতে স্র্গারোহণ পরমান্থায় মিশে ।। (১১ই শ্রাবণ ১৩৫৭) 
রাজার কাছে দাবীর মালসী 
রাজেজ্রনাথ সরকার 


হায় হায় রাজায় রাজায় গণ্ডগোল, লণ্ড ভণ্ড পণ্ড হল দেশ। 
হলে ভারতবাসীর সাম্যভাব, সবার হইল কাম্যলাভ, 
পবিত্ৰ স্বভাব, নাশ করিত ক্রেশ।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


পোহায় অনুতাপ অনল. £ হায়গো, রাজার নর বিনাশক নরক ভাইরে, 
রাজার কোন স্বর্গ নাইরে, ভাবি কোনখানে আজ গেলে পাইরে, 

নামে প্রেমে চক্ষের জল।। 

আগে কাম্যবন প্রণম্য ছিল, আর নৈমিষ অরণ্য, 

সে সব তীর্থ হল সাধকশুন্য, ফাক পেয়ে ঢুকেছে শয়তান।। 

রাজাগণ সেজে আদর্শ, গাডুক সুখের স্বর্গ ভারতবর্ষ, 

দিতে হর্ষ আদ্যাশক্তি শক্তি কর দান।। 

শুনি সান্দাদ্‌ বাদশার স্বর্গ নির্মাণ, তাতে প্রবেশ করতে কবজ হয় জান, 
দরজাতে আজ্সরাইলের হাতেঃ এসব দেশে শুনে রাজাগণে, 

স্বৰ্গ গড়ায় না এখানে, নরককুণ্ড দেখি জেলশানাতে $ 

যদি আমিত্বের অহংকার ছেড়ে, রাজাগণে স্বর্গগড়ে, 

সে ঘর ভাঙ্গবে নাগো কালের ঝড়ে, হইবে চিরবিদামান।। 

সে স্বর্গ উৎসর্গ হবে ভেবে ভগবান।। 

হলে রাজায় রাজ্ায় একতা, হবে ঢাকা কলকাতা, সপ্তব্বর্গের দুইকেত্র, 
বন্ধ হবে শনির রঙ,  হায়গো. রাজায় প্রজাবৃন্দ ভালবাসুক,দারিদ্্য মহাদোষ 
নাগুক, প্রজার ভোটে রাজা সেঞ্জে বসুক, ঠিক হউক স্বর্গের রাজের || 
নৃতন স্বাধীন দেশে বহু ক্রেশে কান্দে ভারতবাসী, 

হলে রাজায় রাজায় মিশামিশি, সব দুঃখের হইত অবসান।। 

এক একজন মানুষের প্রেমে এক এক তীর্থ হইল ধন্য। কেবল স্বাধীন দেশে 
শয়তান এসে দেশ করেছে ছিন্ন ভিন্ন, পুণ্যের ঘরে দিল শৃন্য।। 

গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন, তীর্থ শিব আর কৃষে কারণ, নদীয়ার 
শ্রেমতীৰ্ণক্ষেত্ৰ গড়ল প্রভু জরীচৈতন্য। 

রইল মক্কা শরিফ টেকা মারাও, শেষ নবী মহস্মদের জন্য।। 

এখন কে নাশিবে দেশের দুঃখ, দেশ মারে দুর্ভিক্ষ কুলিশে।। 

সরল গভর্ণমেন্টের অফিসার, করে কত অবিচার, 

চুরি ব্যাভিচার করে পুলিশে।। 

হিন্দুস্থান হতে পাকিস্থানে, গাঙ কেটে যদি আনে, রেলপথের একপাশ 
দিয়ে, দুই ডমিনিয়ন এক হয়েঃ হায়গো, তবে চলতো বাণিজ্য ব্যবসা, 
দূর হত দুঃখ দুর্দশা, প্রজায় পায়না রাজার ভালবাসা, 

দুর্দিন স্বাধীন দিন পেয়ে।। 

মোদের কলকাতা হইতে যদি, খুলনায় পাই গঙ্গানদী, রাজাদিগের সাহায্যে, 
তবে সুখ হইত বাণিজ্যে, : হায়গো, ভগগীরখ এনে মা গঙ্গার অংশ, 
উদ্ধারে করল সগর বংশ, আজ্ঞ কি ভারতের পাপ করতে ধবংস, 
একজনও নাই দুই রাজ্যে।। 

প্রজার কত ধন বনগীয় রাখ্বিল. আর বেনাপোলে, আজ সেই বলে গসায় 
এলে, বঙ্গের হইত মঙ্গল বিধান।। (৯ইআস্ছিন, ১৩৫৭সাল) 





চিতান _ বৃথা শক্তি পুজায় পশ্ বলি, আমাদের দেশে। 

পাড়ন _ যদি সহিষ বলি কালী খায়, গরু খায়না কোন কথায়, ভাব একথায়, 
একতায় বসে।। 

ফুকার _ জানি নেপালে মহিষ খাদা, মহিষ বলি দিতে বাধ্য, মহিবমর্দ্িনীর পূজায়, 
তাতে শ্রসাদ খাওয়া যায়ঃ বাংলায় খাওয়া রাখে না বজায় ৪ 


ফুকার _ যদি মুসলমান দিগের কাছে, হিন্দুরা গরু বেচে, কোরবানিতে করলে শুন, 
মহাপাপ হয় সেই দরুণ, স্মৃতিশাস্রে লেখা হয় তার দোষগুপঃ তাইতে 
হিন্দুগণকে ডেকে বলি, পূজায় দিতে গরু বলি, বেঁচে থাকুক মহিষগুলি, 
তাতে কাজে কর্মে পাইবে দ্বিশুণ।। 
মিল _ কেন গরুবলি দিতে বলি পাকিস্তানে খেকে, 
(তোমরা মুশলমানের খাওয়া দেখে, শিখিবে গো-মাংস খেতে।। 
মুখ _ হিন্দুর গো - মেধ যজ্ঞে, আগে গো-মাংস খাইত বিজ্ঞ, 
শাস্বে পাই দেখিতে।। 
ডাইনা _ দেশের হিন্দুরা মুসলমান হইল, তাদের মধ্য বন্ধ হয়ে রইল, 
কাছিম আরও শুকরের সৃন্্মাংশঃ সেইসব হিন্দুর গুণে দিনের দিনে, বেড়ে 
গেল মুসলমানের বংশঃ এখন গরু খাও সব হিন্দুগণে, শুকর খাও সব 
মুসলমানে, এই খাদ্য সমস্যার সমাধানে, দুই ধর্ম এক পারে হতে।। 
- হিন্দু শেখ্‌ করতে এক, ডাকা হয় ঢাকাতে।। 
হিন্দুর ঘুষ খাওয়া গরু খাওয়া, এই বলে চাকরী লওয়া, ছিল বৃটিশ আমলে, 
বলতো মুসলমানের দলে, শূকর খাওয়া হবে ঘুষ খেলে শেষে গোপনে 
ঘুষ প্রায়ই খাইত, গরু আর শূকর বাদ নাইতো, আমরা ভাইতো 
সবাই তাইতো, খাইতো খাব আদর্শের কণা বলে।। 
কুকার _ যদি হিন্দু গপিকার ঘরে, ইসলামাই প্রবেশ করে মুসলমানি যায় তখন, 
এসব কোরাণের বচন, ইসলামিরা করে না পালন, $ 
শাস্ত্রে মহামাংস কয় রমণী, ধরে পুরুষের ধমনী, 
হিন্দুর সর্বাংশ অমনি, সুখে ঢুকে মুখ্য সৃষ্্র সে চিৎপাবন।। 
হিন্দু মুসলমানের ধর্মের স্থানে করে যে অপরাধ, 
যদি দেখে শুনে দেওয়া যায় বাদ, শূন্য থাকবে গণনাতে | 
অন্তরা _ (তাল £ কাশ্মির) 
কুলারণব তন্্শানি, শিবের বালী, নাহি মানি, তার এক বিন্দু এ অচিন চিন্তন, 
বৃত্তে রন, মীরের মহন, ক্ষিরোদ লিদ্ু।। 
এসব যেই পারে সেই পারে, সেই সে পারে, শিরে ধরে পূর্ণইন্দু। 
এভাব না রাখিলে এই অস্বিলে, নাহি মিলে মুসলিম হিন্দু।। 
পরচিতান _ জানি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাতি বেদে পুরাণে। 


EE 
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বঙ্গের কবিগদ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কেতাৰ কোরাপে আছে সংবাদ, কোল হু আল্লাহু আহাদ 
মহা অপরাধ এ সব না মেনে।। 

মাত্র আল্লা আর শয়তানে দুই, কোন ভাগে তার কারে থুই, 

হলে সাধু মহাভাগ, সে দেখিতে পারে ভাগ $ অবুকায় দেয় 

দাগের উপর দাগঃ ও যার ভিতরে নাই মিথ্যা হিংসা, সেই পাবে সুষম 
মীমাংসা, সবে তার করে প্রশংসা, ভবে তার উপর যার শ্রেমের অনুরাগ।। 
যে জন হিন্দু খ্রীষ্টান, আর মুসলমান, দেখে সমান সমান, 

তবে তার কাছে আসেনা শয়তান, মিশে থাকে খোদার সাথে।। 
(২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ সাল) 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মালসী 
কালীচরণ দাস (যশোহর) 
হল ইউরোপেতে মহাসমর খবরের কাগজ্জেতে পাই। 
মানীর মান রাখে ভগবান জানি চিরকাল, অধর্মের দুদিনের বড়াই।। 
জার্মানী হইল মানী, আবিষ্কার করে নূতন কাল, করে অধর্মের কৌশল, 
ধর্মের কল আপনি চলে, চালায় না কল কৌশলে, 
অধর্মের কল জং ধরিলে, শেষকালে আপনি হয় বিকল।। 
শুনলাম কলের মধ্যে কতই বিদেয যুদ্ধ চার বছর 
শেষে রাজ্য ছেড়ে ভয়ে পড়ে, হল্যাণ্ডে পালাই আছেন কাইজার। 
পরিষ্কার যাচ্ছে দেখা, উঠল জয়পতাকা ইংলণ্ডে এবার || 
আমাদের সেই ভারতেন্বর, খিনি সুরপুরে হল সুরেশ্র, 
ব্ৰজেশ্ধর হয়েছিলেন ব্রজেঃ যেমন ব্রেতাযুগে সীতাপতি, 
নাশিতে দনুক্ঞেঃ এবার ব্রতী হলেন মহাকাজে, 
দৈত্যকুল জাৰ্মানী করতে সংহার। 
দেবাসুরে হল যুদ্ধ, যুদ্ধেতে জয় হল দেবতার।। 
জার্মানীতে রীতিনীতি শুধু সব ঠগাঠগির দল, যত দস্যুগণ প্রবলঃ 
ইংরাজ রাজোর ভিতরে, দস্মু নাই একবারে, 
যারা ছাগে বাঘে একন্তরে, খাওয়াচ্ছে একঘাটেতে জল।। 
ভারতেন্বর সবার ঈশ্বর, পঞ্চম জর্জ আছেন বৈকুণ্ঠে, 
বসে স্বপময় খাটেঃ সঙ্গে মা আছে মেরী, মা তোমায় প্রণাম করি, 
যেন আবার আমরা দেখতে পারি, কলিকাতার সেই গড়ের মাঠে।। 
ধন্য ধন্য পুণ্যভুমি যশোর এই পৃণ্য নিকেতন, 
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সনে, মিলে অফিসারগশে, 
দেখলাম হিংসা দ্বেষ নাই কারো মনে, হইয়াছে সুখ সন্মিলন।। 
হল যে দিনেতে যশোৱেতে শাস্তি নিকেতন, 
এবার মনে রেখ কালীচরণ, শুক্রবার ২৯শে নভেন্বর।। 
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প্র জরি সংগ্রহ ও পালো ২ 


রকেটের মালসী 
কালিচরণ দাস 
_ মাগো স্মৃতি শুতি বেদ পুরাণে, দর্পণে কেউ দেখতে চায় না মুখ। 
_ এখন সবাই কয় সায়েপের যুগ, বুকুক বা কেউ না বুকুক, 
পেয়ে নুতন হুজুগ, তাইতে বাড়ে সুখ।। 
= ছিল আদিম যুগে আৰ্য বি, চিন্ত সযেমেতে বসি, প্রাণে বেধে 
বিজ্ঞানের বাঁধন £ থেকে উপবাসী দিবানিশি সেই তখ্যের সাধন। 
মাগো, মসি দিয়ে লিখলেন তারা, আমাদের ধন আমরা হারা, 
পাশ্চান্তের বিজ্ঞানবিদ যারা, তারাই করছে তারই উদ্বোধন।। 
_ এই সব দেখে শুনে ভাবি মনে কোন পথ লয়ে হাঁটি, 
ইহার কোনটা নকল কোনটা খাটি, কার কাছে গিয়ে শুনিব। 
_ বলে দে মা তারা, আমার চক্ষে ঝরে দুঃখের খারা, কি দিয়ে মুছিব।। 
= রামায়ণ মহাকাব্যে আছে শক্তিশেলঃ রাবশের মন্্পৃতঃ বীধা ছিল স্তেলঃ 
রাম যখন স্তুতি করে, আয়রে শেল মোর বাক্ষোপরে, 
শেল সেদিক না লক্ষ্য করে, বলে লক্ষণের বক্ষে পড়িব। 
= ব্যথার ব্নিত পাই না খুঁজে মা, বযখার কথা কব। 
- জার্মানী হইল মানী, আৰ্যন্থধির ধনে ধনী, করলেন তিনি এটমের প্রচার, 
আবার তাদের দোষে গেল তাদের নিজ অধিকার। 
আমেরিকান টাকার বলে, নিয়েছে তা সুকৌশলে, 
জাপানে পরীক্ষা নিলে, করল লক্ষ লক্ষ জীব সংহার।। 
- এসব মারণাস্ত্র মরণ কারণ, বারণের নাই কেউ, 
উঠল বিশ্ব তরে সাবনের ঢেউ, হবে তায় মহা বিশ্ব 
= বিশ্বব্যাপে উঠল খেপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ। 
এখন কারো চাপে কেউ থাকবে না, খুলেছে অজ্ঞান আবরণ।। 
বিস্ফোরণ সব রেখে দূরে, যুদ্ধ চলছে ব্রেণ কালচারে, 
পত্ডিতজীর পান্ডিত্যের জোরে, হল নিরস্তিকরপ। 
আবার রাশিয়ায় দেখাল প্রমাণ করে, বিজ্ঞানের এক বশীকরণ।। 
_ আরো বাকী আছে বা কি. আরো বা কি দেখাবি আমায়। 
_ শুনি উইদাউট পাশ পোর্টে, উইদাউট টিকেটে, 
্রুব কিসে উঠে, গ্রুবলোকে যায়। 


কুকার - বর্তমানে রাশিয়ানে, আর্য ্ধির মহাদানে, বিজ্ঞানে লভিল শীর্ষস্থান, 


মিল 


তারা বিজ্ঞানেতে শূন্য পথে চালায় অভিযান। 
মাগো, রকেট পাঠায় চশ্রলোকে, বিশ্ব চমক সেই আলোকে, 
বিশ্ববাসী শুষ্ধ মুখে, বুকে সবার প্যালপিটেশান।। 
_ ভেবে কালী বলে ওমা কালী, আমার চিত্তমাশা কালি, 
মা তোর কৃপাসিছুর বিন্দু দেশে মা, তাই দিয়ে ঘৌত করিব।। 


বন 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যদলোচনা 


মহাশক্তিপূজার মালী 

নকুলেম্বর সরকার (বরিশাল) 
ভুলে আদ্যাশক্তির মহিমা যে, ভক্ত সেজে মহিমাঝে, 
মোহে মজে কপট শাক্ত হই। 
রেখে মন্ডপে দশভূজা, করে ভক্ডামি পুজা, পাপের বোকা বৃদ্ধি করে লই।। 
আমরা মাটি দিয়ে “মা'-টি গড়াই, মাটির ভূষণ অঙ্গে পরাই, 
সিংহে চড়াই দশভূজা মাকে, 
আরো সর্প মর বিড়াল ইদুর, গড়াই কাকে কীকে। 
যত লক্ষ্মী বন্ঠী সরস্বতী, কার্তিক গনেশ বলদ হাতি, 
যখন প্রভাত হয় এই পূজার রাতি, তখন এই মা কোথায় থাকে।। 
দেখি পৃজান্তে হয় অস্মৃতে লয় কুম্ভকার দুহিতা - 
ভোরে বরুগের আশ্রিত, ছাগে ভক্ষে কলেবর। 
কুলে যাও এ মাটির পূজা, খাঁটি প্রাণে ভক্ত সাজা, 
যুক্তি তর্কের সিদ্ধান্ত সুন্দর || 
দশ দিক দমিত করা, ও সে দিকসনা দিগন্বরা, 
সেই প্রতীকে সাজাও দশভূজা, 
তোমার দেহ করে কাশীক্ষেত্র, একে মহাশক্তির চিত্র, 
আরোপে সেই রূপের কর পৃজা। 
মন-মণিকর্ণিকার ঘাটে, বসায়ে বাসনার মঠে, 
নিত্য শুদ্ধ হৃদিপীঠে, পূজা কর বিশ্বপ্তর। 
বৈরাগ্য হবে পুরোহিত, বিবেক তত্রধর।। 
সাজ্ঞাও ভূত ভবিষৎ বৰ্তমান, ত্রিকালজ্ঞা ত্রিনয়না, 
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় স্বরূপিনী; 
করতে দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন দশান্ধারিণী। 
আগে সাত্বিক বলের সিংহ গড়, আসুর বলের অসুর মার, 
শেষে সন্ধ গুণে কীর্তন কর, মায়ের মর্ত্য-আগমনী। 
তোমার ললাট চিত্রে চিত্র কর ব্রিগুণে অস্কিত, 
_আদ্যাশক্তির গৰ্ভজাত, ্রহ্া বিষ্ণু হরি-হর।। 
কীর্তি পরাক্র কার্তিকেয় নাম, শাক্তের সিদ্ধিকাম দেব গণপতি। 
সম্পদ আর বিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, কেশবের আরাধ্য, লক্ষ্মী সরদ্বতী।। 
কাম কামনা পশু অতি বলবান, অনুরাগের খড়েগ কর বলিদান, 
(সীতাগ্য-বৃষভে বাজায়ে বিষাণ, আসিবেন জ্ঞান বেশে পশুপতি।। 
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বঙ্গের কবিগান পর্যালোচনা 


দেখি বিশ্ব যার ইঙ্গিতে নাচে, তারে গড়াও মাটির সাঁচে, 
মাটির কাছে কাম মোক্ষ চাও। 


তোমরা নিজেরা দাও, নিজেরা খাও, পুতুলের মুখ বোজা। 
খাটি মহামায়ার পুজ্ঞা করতে, হবে না প্রতিমা গড়তে, 
শুভ মহানিশায় মহাতত্তে, কর মহাশক্তির পুজা ।। 

অধম নকুল বলে দূরে ফেলে, মায়ের মৃ্ময়ী মূর্তি, 
চিৎস্বরূপার চিন্ময় মৃতি, চিত্তে চিন্ত নিরন্তর ।। 


'আত্মবলিদান (পূজার) মালসী 
নকুলেম্বর সরকার 

আমি জন্ম নিয়ে মহীমাঝে, অনিতা সংসারী সেজে, 
বৃথা কাজে এ দিন হল গাত। 
তোরে ডাকিতে শবাসনা, মনে ছিল বাসনা, 
অলস রসনা কুরসে জড়িত।। 
মা, বেদাগমে তত্ব শুনি, তুই মা সৃষ্টি প্রসবিনী, অনন্ত রুপী, 
নাকি তুই মা সর্বব্যাপী, -ই -ই - ই, 
রাজসিক তামসিক আদি, ত্যজে এসব পুজার বিধি, 
সাবিক প্রেমে আঁখি মুদি, যেন অজ্ঞপা নাম জপি।। 
হাদাসনে এস গো মা বাক্সেনী সাজিয়ে, 
মনকে পুরোহিত সাজায়ে, করব পৃজার কল্গারন্ত। 


নম্রতা ভাব আন্রশাখা, করপাল্গব দিব ঢাকা, শ্রেমারিপূর্ণ দেহকুত্ত।। 


(সৌভাগ্য অমানিশিতে, আমি পূজিব তোরে অসিতে, 
বিনাশিতে অজ্ঞান তামসী, 

যেন ত্য করে বাহ্য মন্ত, বাধ্য করে জিহবা 
তারা মন্ত্র জপি সারা নিশি, 

দ্বালায়ে বৈরাগ্য বাতি, যখন হবো যজ্ঞে ব্রতী, 
অৰ্ঘ্য দিব পূর্ণাহৃতি, অজ্ঞানতা হিংসা দন্ত । 


খাদ - কৃপাসিতে বিনাশিতে হবে আমার পাপ শুস্ত নিশুদ্ধ।। 
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মা, কেহ যোড়শ উপচারে, পুজ্ছে তোরে বেদাচারে, করেছে বাধ্য, 
আমি সে পূজায় অসাধ্য, অ -অ- অ - 

ভক্তি দিয়ে যোল কলা, সাজায়ে আসক্তির থালা, 
অনুরাগে ভরে ডালা, পদে দিব প্রেম নৈবেদ্য ।। 

এ 

এ পুজার পঞ্চ ম-কার করব আমি এ পঞ্চ বিধানে। 
দিব মদ্য মাংস তথা মৎস্য, শুদ্ধ মুদ্রা আর মৈথুনে।। 
সহশ্বারে মহাপল্র, সেই বাটিতে শুদ্ধ মদ, 

ক্ষরণ হবে সুমুঙ্গা সোপানে। 

আছে অচৈতন্যা কুণুলিনী, ও সেই সোমধারা পানে।। 
মাংস দিব বাক্যসিদ্ধ, মৎস্য দিব বায়ুরুদ্ধ, 

মুদ্রা দিব শুদ্ধ প্রেম সাধনে। 

শুরুর জি্া লিঙ্গ কর্ণ যোনি, দিব মৈথুন 'আস্থাদনে।। 
দিয়ে আমার দুটি আখিপন্য, সাজায়ে তোর হী পাদপক্ম, 
পুজা করব শুদ্ধ অনুরাগে 

আমি জ্বেলে জ্ঞানের ধূপতি, করিব প্রেম আরতি, 
চিন্ময় মুরতি. চিন্তা সহযোগে। 

আমার কাম ক্রোধ পশু ছয়টা, দিলেম মা তোর পৃজার পাঠা, 
বলির বিধানে, যদি তুষ্ট না হও প্রাণে, এ-এ-এ _ 
করে ক'রে মুক্তি-খাঁড়া, মুক্তকেশী কাছে দীড়া, 
শক্তি পৃজা করি সারা, আমি আ্মদলিলানে।। 


জয়ঘেৰপুরের (ভাওয়াল) মালসী 
কুলেম্বর সরকার 

শুনি বিশ্ব-শিল্জী তুই মা তারা, এ বিশ্ব তোর হাতে গড়া, 
যায় না করা রহস্যের সীমা। 
ও তুই হইয়ে সর্ব্মঙ্গলে, রাখিলে অনঙ্গলে,তোরে কে বলবে মঙ্গলম়ী মা।। 
হ’ল জয়দেবপূরে প্রলয় কান্ড, ঘরে পুষে বিষের ভান্ড, 
মৈল রাজা রমেশ, সবার বক্ষে দুঃখের কেন 2 মা গো, 
এবার নবীন সঙ্্যাসীর বেশে, মরা রাজা এলো দেশে, 
ভাওয়ালের সৌভাগ্যাকাশে, আবার উদয় হল সেই চত্র। 


মিল _ করতে আসলক্ে সকল সাব বত ছিল যারা, - 
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এবার পরাস্ত হয়েছে তারা, ধর্ম্মের ভরা কে ডুবাবে। 

যাবত উদয় থাকবে রবি, ধর্মের জয় অবশ্যান্ভাবী, অক্ষুররই রবে।। 
সাবিত্রী আর মালাবতী, তারা বাঁচায়েছেন নিজের পতি, 

কলির সভীর রীতি উল্টাধারা, যথা ভাওয়ালের মধ্যমা রানী, 
সেজে চানুন্ডা রূপিনী, আপন পতির শিরে ধরে খাঁড়া, 5 


দেখে শিখ বিশ্ববাসী, প্রাণসমযে প্াণপ্রেয়সী, সে যদি হয় প্রাণ বিনাশী, 


বিশ্বাসী কে আছে ভবে। 

অতি সুক্ষ ধর্ম্মের গতি বলে কে খ্ডাবে। 

রাজার শালার পক্ষ ছিল যারা, শালার দলে মিলে তারা, 
দেখালো মিথ্যা আর্জি, দয়াল বিধাতার কি মর্জি, £ হায় গো 
এবার ব্যর্থ করে ধূর্ত চেষ্টার, পুনরুদ্ধার করল দেশটার, 
আহিনজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার, ও সেই মিষ্টার বি, সি. চ্যাটার্জি।। 
জানি ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে জগতের এই রীতি, 
খাঁটি সতোর পথে থাকলে মতি, সত্যের বাতি কে নিবাবে।। 
সংসারে নারী চক্র বিষম চক্র, বুঝতে নারেন চত্রধারী। 
জীবের মাথায় ঘোরে, কালের চক্র, বক্রু হলে ঘরের নারী।। 
কুহকিনীর মায়ায় ভুলে, আছ কালসাপিনীর কোলে, 
দংশিবে সে মলে, কালকৃট উগারি। 

ও যে বিষপানে রাজা রমেল্র, দেখে এলেন যমের বাড়ী।। 
ভবে অর্থে যে অনর্ ঘটে, আর্যদের স্বীকার্যয বটে, 

ভবের হাটে সবই ফক্কিকার। 

ও সেই অর্থ পিশাচের খেলায়, জয়দেবপুর রাজার শালায়, 
তাংলো অবেলায়, আনন্দের বাজার | 

মেরে বিব প্রয়োগে ভাগ্মীপতি, তগ্মী নিয়ে রাতারাতি, 
বসতে চাইলেন রাজ পাটে, সুশের স্বপ্ন গেল ছুটে £ 
মাগো, রাজার শালা সত্য, ডাক্তার আশ, রাজঞাঙসে পালিত পশু, 
অজসাহেব পামালাল বসু, তাদের তেজ কমালো লেজ কেটে।। 
এবার শুভদিন দিয়েছে বিধি, ফিরে এলো হারানিবি, 
বাজে আগমনীর সুর, দেশের বিষাদ হল দূরঃ 

বসল মরা রাজা সিংহাসনে, লক্ষ প্রজার একতানে, 

বিজয়ী রাজার জয়গানে, হল যুখরিত জয়দেবপুর 
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ভুতমার্গের মালসী 

নকুলেম্বর সরকার 
মা তোর সত্য য্রেতা স্বাপরান্তে, ঘোর কলির ঘোর কাল কৃতান্ডে, 
প্রাসিল এই সোনার বঙ্গদেশ। 
আমরা সমাজ শৃঙখলে আঁটা, জাতি কৌলীন্যের ঘটা, 
হিন্দু ধ্মটাছুঁৎমার্গ বিশেষ || 
আমরা হীন দোষের হিন্দু ব'লে, বেদের বলে গৌরব ক'রে থাকি, 
মোদের অন্ধ জ্ঞান আঁখি, মা মাগো - 
আমরা বেদ দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে , চোখ থাকিতে অন্ধের মত থাকি। 
জানি না সে বেদের তত্ব, জানি না হিন্দুর মাহাত্মা, 
খাঁচায় ভরা প্রভুভক্ত, আমরা যেমন ব্যাধের তোতা পাখি।। 
আমরা মন্ুবিহীন তন্্রবিহীন বেদ অনধিকারী - 
ব্বিপ্র শুদ্ধাচারী, তাদের মুখে বেদ উচ্চারণ । 
অন নর সামগালে, নিত্য বেদের অধ্যয়নে _ 
হিন্দুগণের বর্ণশুরু ব্রাহ্মণ ।। 
বর্তমান কালের শ্রতাপে, এখন স্রেচ্ছেও অজপা জপে, 
বেদোচ্চারণ কু শক মুখে, 
যত হিন্দু জাতির জাতিয়তা, বামন জাতির সুতার পৈতা, 
ন্যায়ের দন্ডে ঠেকেছে বিপাকেঃ 
চাতুবর্ণৎ ময়সৃষ্ট, বেদের ভাষ্য গীতায রাষ্ট্র, 
শুপকর্মে দেখাও উৎকৃষ্ট, কেবা বামন কেবা যবন। 
ব্র্মাতন্ না জানাতি, বামন জাতি কে করে বরণ।। 
আমরা বেদের দোহাই দিয়ে সবাই, অন্ধ হিন্দু দেখাই হিন্দুয়ানি, 
আমরা বেদের কি জানি, মা মাগো _ 
"আমরা চিনিনা চিনির আস্বাদন, চিনির বলদ চিনির বস্তা! টানিঃ 
বেশ্যাপুত্র সেই বশিষ্ঠ, দেখালেন বেদের বৈশিষ্ট, 
মৎস্যগন্ধার গর্ভসৃষ্ট, বেদের কর্তা হলেন সেই ব্যাসমুনি।। 
এখন ্রাহ্মাপের বরকত গেল - নব্য শিক্ষার ফলে, 
ভাষা শূন্য মন্ত্র বলে, চলবে না যজমানি যাজন।। 
"অনাৰ্য আজ আর্য হল, উঠল সাড়া রাজা জোড়া _ 
আর্য ধর্ম উঠল জেগে, উন্নত অনার্য যারা। 
কেউ যদি ভাই ছোট পাক. কর্মোদ্নতি কুল নাকো, 
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কর্ম করে ধর্ম রাশ, ভুলে যাও ভাই জাতির ধারা - 

জাতি হয় না কর্ম ছাড়া।। 

শূৃচিস্পর্শ বিষম বিষে, ঘিরেছে এই বঙ্গদেশে, 

বিষের বিনাশ করবি কিসে, শিশ মন্ত্র বিষের ঝাড়া - 

ছুৎসার্গ পরিহার করা।। 

আমরা এলেম যারা মানুষ সাজে, মিশব মানুষের সমাজে, 

তার মাঝে কেম এত অনিয়ম। 

বন্য পশুর সমাজ নয় মন্দ, তাদের নাই জাতির বন্দ, 

মানুষ জ্ঞানান্ধ পশুরও অধম।। 

হিন্দুর জাতিবদ্ধ ঘরের চালে, ঠুঁকার জলে জাত রয়েছে ভরা, 
এই তো সমাজের ধারা, মা মাগো - 

যাত শৃচিসপর্শ নদীর জলে, দধির জলে যায়না জাতি মারাঃ 
কুকুর বিড়াল কোলে তোলে, মান করতে হয় মানুৰ ছুঁলে, 

এ সমাজকে সমাজ বলে, নররূপী বড় পশু যারা।। 

হিন্দুর আর্যশুরু ভটচার্যরা, আর্য ধর্ম দিল রসাতলে, 

তাসার সৃতা দেয় গলে, মা মাগো _ 

তাদের পুজার ফুল চ্ডালে ছলে, দোষ ঘোচে না গঙ্গাজলে খুলে 
বিস্বপত্র গাছে কাটা, চাকর বিনা তুলবে কেটা, 

রামধনা সেই চ্ডাল বেটা, বেলপাতা আর পন্ম তুলবার কালে ।। 


অস্পৃশ্াতার ঘালসী 

নকুলেশ্বর সরকার 
মা তোর সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষে, ঘোর কলি করাল বেশে, 
বঙ্গদেশে এসে ঢুকেছে। 
তাইতে জ্ঞাতিপ্রখা স্ংমার্গ, ভীষণ এক উপসর্গ, হিন্দু বর্গ বন্দী হয়েছে। 
শুনি হিন্দুর বেদ পুরাণ জরিপে, ইসলামের কোরাশ শরিফে, বাইবেলের 
অহামস্তে, মানুষ গঠিত এক যাতে 
মাগো এখন বিভেদ রেখে জাতে জাতে, কেউ মিলে না কারো সাথে, 
দেশ যেতেছে অধঃপাতে, শুধু হিংসা আর পরতস্কে।। 
শুনি আপদাঙ্গে ন দোষায়, বেদ বিধির সিদ্ধান্ত, 
আছে ব্যাস বশিষ্ঠ তার দৃষ্টান্ত, লিখে গেছেন নিচ্ছের হাতে। 
ভিন্ন অন্গ কারে বলো, আদরের শাকা্ ভালো, লেখা ভাগবতে। 


স্ব 
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খেতে গেলে বামলবাড়ী, যেন বিড়ল কুকুর মনে করি, 

ভাত বেড়ে দেয় আঁইটা কলার পাতেঃ যত মাছ মাংস আর পায়স পিঠা, 
সবি দেয় একসাথে, £ খেতে পারো আর না পারো, খাওয়ার পরে আইঠা 
পাড়ো, এমন বাওন বাড়ীর খাওন ছাড়, জাত যাবেনা মুভীর ভাতে। 
বিদুর ধন্য ক্ষুদের অঙ্গ দিয়ে প্রভুর পাতে।। 

শুনি বিয়ে দিয়ে জাব্বুবতী, জান্ুবান সে বাকষজ্াতি, 

জী কৃষ্ণের হলেন ইউ, সে তো জাতিতে নিকৃষ্ট, 2 হায় গো 

যেদিন রাক্ষসে করে ছলনা, হরিল রামের ললনা, 

ক্ষত্রী রামের জাত গেলনা, খেয়ে গুহকের উচ্ছিষ্ট ।। 

ছিল শবরী ধীবরের কন্যে তার অলস হয় শুচি, 

ছিল চ্্কার রুহিদাস সুচী. প্রসাদ দিল ভোলানাথে।। 

শুনি জগমাথ্ের দরজা খোলা, কুবরা জোলার পান্তাভাতে। 

দিল মুচাতে জাতির ক্ষুদ্র, পবিত্রতা জোলার হাতে।। 

রাক্ষস কন্যা সেই. সরমা, যবন বন্যা বাঈ করমা, 

মহাপ্রভুর কি মহিমা, খেলেন একপাতে। 

তবু কেন বাছে ভালো মন্দ, অজ্ঞানান্ধ হিন্দুজাতে।। 

যারা ভ্র নামে পরিচিত, তারাই অভদ্র তত, ক্ষু্ গেল ভদ্ের উপরে। 
যদি ভরত শিশিতে চাও, ক্ষুদ্র জাতের বাড়ী যাও, 

কেন ভঙ্গ হও জামাকাপড়ে। 

যদি অতিথি যায় ভদ্র বাড়ী, ঘৃণা করে দেয়না পিড়ি, 

না জানি কোন অজাতি কুজাতি, শেষে পিড়ির না যায় জাতি, £ 

হায় গো, যত ক্ষুদ্র লোকের মহান আত্মা, অতিথকে দেয় দেবের সত্বা, 
স তস্পৈ দুন্ধৃতং দত্বা, পুন্যমাদায় গচ্ছতি।) 

দেশি কু কৰ্স্মে লীন কুলীন যারা, তারাই গৌড়া হিন্দুর গোড়া, 
লেখাপড়া থাক বা না থাক তত, ছিল কুল নিয়ে উন্নত, £ হায় গো, 
এখন অকুলে সে কুল ভেঙ্গেছে, কুল বেচে খায় জেলের কাছে, 
বিয়ের হাটে বিকাইতেছে, যত ঘোড়া গরুর মত।। 

কবি নকুল বলে জাতিপ্রথা বিচার বুদ্ধি ছাড়ো _ 

সবে ভক্তি তরে পুজা করো, নররূপী জগ্নাথে।। 


বন 


EE 
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জাতি বৈষম্যের মালসী 
নকুলেশ্বর সরকার 

এখন ভারতের এই সন্ধিক্ষণে, অজ্ঞানান্ধ হিন্দুর প্রাণে, 
জেগেছে এক নব জাগরণ। 
মিলে স্বধর্মী মানব সবে, অভিন্ন বস্ধুভাবে, করতে হবে সমাজ সংগঠন।। 
নিয়ে জাতিতেদ শুচিস্পর্শ, হতেছে এই তারতবর্ষ, 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর, তুলে কে আপন কে পর $'হায় গো', 
এখন জাতিবুদ্ধির ভেদ বিকারে, গোলক ধীধায় হিন্দু পড়ে, 
কাস্ট হিন্দু অত্যাচার করে, যত সিডিউলড্‌ কাস্ট হিন্দুর'পর।। 
আমরা আৰ্য্য ধর্স্রের কার্য ত্যাজে, সেজে ধর্মভীরু, 
ভাবতেম ্রা্মাণ জাতি বেরি শুক, স্পর্মের পূজারী তারা। 
এখন দেখি কালে কালে, ব্রাহ্চণের কুচত্র জালে. আমরা ধর্মহারা।। 
[জানতে নারি বেদের তব, ওটা ব্রাহ্মণের একাধিপত্য, 
শর মাতে বেদ অনপিকারীঃ আমরা কেউ পাব না বেদ দেখিতে, 
ব্রাহ্মণের ভয় চোখ থাকিতে, অন্ধ হলেম হিন্দু নরনারী, £ 
সাম্যবাদ যে বেদের মাঝে, ব্ৰাহ্মণে তাই রাখলো গুঁজে, 
বৈষম্য হিন্দু সমাজে, মণ এই অনিষ্টের গোড়া। 
সৰ্ব ্্মামিদং জগৎ কেউ নয় ব্ৰহ্মা ছাড়া। 
মিছে জাতি বৈষমাতার ফলে, ডোম হাড়ি মুচী চ্ডালে 
রেখেছে তফাৎ তফাৎ, দুঃখের নিশি হল প্রভাত হায় গো _ 
যদি হিন্দুধর্ম চাও বাঁচাতে, ভেদ লা রেখে জাতে জাতে, 
হিন্দু মাত্ৰে সবার সাথে, মিলে এক পাতে সবে খাও ভাত।। 
আছ অনুন্নত হিন্দু যত থেক না বিমর্ষ, সবে ধর মহতের আদর্শ, 
এক ছাঁচে হউক সমাজ গড়া।। 
আছে ভিন্ন জাতি নানা, অঙ্ন খেতে মানা, পত্ডিতে মানেনা চ্ডীর আদর্শ । 
খিনি বিশ্ব প্রসবিনী, মাতৃ স্বরূপিনী, পুত্র ইয়ে তিনি, হন কি বিমর্য।। 
ব্রাহ্মণের কালী ব্রাহ্মণ, মৃ্চীর কালী মুচীয়ানী, 
এই নাকি বিশ্ব জননীর কৃপার উৎকর্ষ । 
যত ডোম হাড়ি চন্ডালে, মায়ের কোলে গেলে, 
মায়ের অঙ্গে নাকি লাগে স্ুৎস্পর্শ।। 
হিন্দু মারে মায়ের পুত্র, সব জাতি হয়ে একত্র, 
মা'র পদে দাও বিস্বপত্র, মা হবেন হর্য। 
এবার সার্বজনীন ভাবে, মাকে পূজো সবে. চিরসুখে র'বে এ ভারতবর্ষ 


পরচিতান - যত ব্রাঙ্গাণে করে ব্যভিচার, সাজে বামন কাজে চামার, 
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সমাজোর ভার, তাদের উপরে। 

তারা বাট্‌লারের চপ কাটলেট খায়, মুখ মুছছে সমাজ যায়, 
তাসের সুতায়, দেশের জাত মারে।। 

মোদের আর্য কুলাচার্য যারা, প্রকৃত অনার্থ তারা, 
ঠকেরে ভেবে ঠাকুর, মোদের দুর্গতি এতদূরঃ, হায়গো - 
তারা শ্রোত্রীয় নাপিতকে বলে, মুসলমান কামাও সকলে, 
নমঃশূত্রের গাল কামালে, নাকি অচল হয় নাপিতের ক্ষুর।। 
কবি নকুল বলে, কালে কালে এমন দিন আসিবে, 

দেশের কষতররাই তত্র হবে, উচ্চবর্ণের মাথায় চুড়া।। 


জাতির মালসী 

নকুলেন্বর সরকার 
বিশ্ব প্রসবিনী জননী গো - বিশ্বময় তোমার সন্তান। 
দেখি কর্মক্ষেত্রে জন্মমায়ে, মাগো মা, হিংসা নেত্রে হিন্দু মুসলমান || 
যত আর্য যি করলে ধার্য, কার্যভেদে জাতির আবিষ্কার, 
নিজে নিজে পরিন্ধার, হায় মাগো, একে অন্যে করে তিরস্কারঃ 
যুক্তি দিয়ে মনগড়া, নিজের মতলব সিদ্ধি করা, 
হইল না হইল না তারা, অন্ধ হিন্দুর সমাজ সংস্কার।। 
হিন্দুর জ্ঞাতি মিথ্যা সমাজ মিথ্যা, হিংসাতে গঠিত, 
যায় আছে মা সত্য নিহিত, তথায় কবে নিবে শিবে। 
মানব জীবনের সারমর্ম, অহিংসা পরমধর্ম কবে প্রকাশিবে।। 
জাতি বিদ্যা মোহত্বঞ্চ ছিংলা নিন্দার দেশ, 
শাস্ত্র মর্মহীন ধর্মকার্ষে, মানছে সব হিন্দু সমাজে, 
পাশে পরিপূর্ণ করল দেশঃ 
জাগায়ে দে পূর্ব স্মৃতি, মেকাংশে জগৎস্থিতি, 
যখন চক্ষে দেখবে ব্রহ্যজ্যোতি, জাতির গৌরব ছুটে যাবে। 
জাতি কুল মান ক্ষত স্বার্থ, ক্ষু্ লোকে সেবে।। 
মাগো সতাধর্ম বিনশাতি, সম্প্রতি জাতির উপলক্ষে, 
মিথ্যার বাস জাতির বক্ষে, হায় মা, অন্ধ হিন্দু দেখেনা চক্কে £ 
কেহ কারও অঙ্গ খেলে, সমাজচ্যুত সত্য কইলে, 
শেয়ে ভাত অস্বীকার করলে, মিথ্যার বলে হয় জাতি রক্ষে।। 
মা, কায়েত বৈদ্য লমঃশূ্রবৃহত কু ভদ্রাভ্র, 
এক জায়গায় গো সা। 


EEE 


সুখ 
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কে কারে জ্ঞাতি সুধায় গো মা।। 

দেখি কারো ব্যবহারে, হাতের জল খায় না রে, 

হুকার জলে জাতি যায় গো মা।। 

লাগল এক জাতির এক জাতির দ্বন্দ, তারা এই মিলায়ে সমাজ । 
নিজে কুলীন সেজে চাকরী ছাড়ে, মা গো মা - 

বন্ধ করে নিজের ব্যবসায়ের কাজ।। 

জাতি ধ্বংস হয় কি, থাকে কি মা, একে অন্যের অঙ্গ খায় যখন, 
যেমন মানুষ রয় তেমন, হায় মাগো, হিংসার মূলে হয় নিন্দার ভাজনঃ 
সাধু বৈধ সেবায় যত, জাতির বিচার নাই মা তত্র, 
বেশ্যালয় জগন্াণ ক্ষেত্র, ছত্রিশ জাতি একত্র ভোজন।। 
গেয়ে সমাজনীতি মুবুল্দ দাস দেশবিদেশে করে কান্দাকান্দি, 
কয়বার জেলে হয় বন্দী, হায় মা. বাঙালী হয়ে বান্ধাবান্ধিঃ 
ছেড়ে জাতির তরজন গঞ্জনি, জ্ঞান বৈরাগা বিবেক অর্জন, 
অস্পৃশ্যতা করতে বর্জন, ডেকে বলেন মহাস্মা গান্ধী।। 


কপট বৈরাসীর মালসী 
নকুলে্মৰ সরকার 

রমনী, তোর এই ব্রহ্যাণ্ডের কান্ড দেখে, হয়েছি বিশ্ময়। 
এখন সত্যবাদীর অপৌরুষ, মিথ্যাবাদীর সুপৌরুষ, 
হল পাপের যশ, পুশ্যের পরাজয়।। 
মাগো, কালস্য কৃটিলা গতি, উচ্চলোকের অবনতি, 
তুচ্ছ লোকের উচ্চ বুকের পাটা, মানীর মানে পৈল ভাটা, $ 
মাগো, এখন তুলসীপত্র ঘৃণার পাত্র, চা পত্র অতি পৰি, 
বেশ্যাবাড়ী অগ্পক্ষেতর, থাকতে ক্ষেত্রে যায় কেটা।। 
এখন বিদ্যাবস্তের বিদ্যার গৌরব, গেল ছারেখারে, 
যারা সরস্বতীর ধার না ধারে, তারাও করে বাবুগিরি।। 
শের ছেলে তর্কালন্কার, কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার, এ সঙ কার শঙ্করী।। 
হিন্দুদের নাই হিন্দুধর্ম, এখন মিথ্যা বলা সাধুর কপ, 
বৈফযবধৰ্স্ম গেল অধ্চ পাতে, 
তারা ডুমনী গায় আর ঠুমনী বাজায় চেমনী মজাইতে, $ 
কপ্‌নি পরা হল বন্ধ, লাবড়া শুক্তা পছন্দ, 
একটু মাছ মাংসের না হলে গন্ধ, আনন্দ নাই আখড়া বাড়ী । 


খাদ _ মোহন সাক্ষাৎ কৃতানত ধৰ্ম্ম অন্তকারী।। 
কুকার _ কত সুপবিত্ৰ দবিজের পুত্র, নাই তিলক কুশপবিরর, 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


গুটি সৃতার যজ্ঞসূত্র পরে, দিল তন্তু মন্ত্র ছেড়ে £ মাগো - 
ছিল সাম স্যক যজু আর অথর্ব, বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব, 
সর্বগর্ব করল খর্ব, ও সব অর্বাচীন বর্বারে।। 

করল ব্রাহ্মপের বরহ্মাত্ব নষ্ট, পুরোহিত দর্পণে, 

এখন - যাগ যজ্ঞ শ্রান্ধ তপে, যেতে হয়না বামন বাড়ী।। 
নিন্ধামী বৈষ্ণবের ধর্স্ম নাই মা কলিকালে। 

এমন নির্্ল ধর্ম দাগ লাগালো, কিশোরী ভজ্ঞনের দলে।। 
হক্যাবের নাই কপ্‌নি কাছা, সামনে দোলে লব্বা কৌচা, 
ভোগের নামে অন বেচা, ব্যবসা চলে । 

কত আখড়া ভরা কাকড়ার চাঁড়া, লাবড়া গেল রসাতলে।। 
মহামায়া তোর মহিমা যে, মহিমাঝে বুঝে কয়জনে। 

কেহ রাখিতে সমাজ বজায়, কীর্তন গায় আর খোল বাজায়, 
(কেহ তীৰ্থে যায়, স্বার্থ সাধনে।। 

আগে স্পর্শ করলে মদের পাত্র, ব্রাহ্মণ হত অপবিত্র, 
লাগত তাদের শ্রায়শ্চিন্ত করা, এখন মদের মটকী তারা, £ 
মাগো, হল মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বদ্ধ, 
ধাানধারনা পিতৃশ্রান্ধ, শুদ্ধ হয়না মদ্য ছাড়া।। 

অধম নকুল বলে, কালে কালে কি দেখালি কালী, 

ও তোর সকল কাজে খামখেয়ালী, তাই দেখে মা দুঃখে মরি।। 


স্বার্থের মালসী 

নকুলেম্বর সরকার 
বড় কুদিনেতে যাত্রা করে, এ সংসারে এসে জন্ম লই। 
এসে বিষয়রসে মজিলামা স্বার্থের গোলাম সাজিলাম, 
মা তোর তারা নাম, হারা হয়ে রই।। 
হয়ে মোহমায়ায় অভিভূত, ভাই বন্ধু আর দারা সুজ নিয়ে আছি তবে, 
ভাবলেম কেহ নয় পর, সবাই আমার, দুঃখের দুঃখী হবে, হ 
মা গো, ভাবলেম পুত্রল্েহে পিতায় বাঁধা, মাতায় কীদে লেহের কাদা, 
এখন দেখি গোলকর্ষীধা, শুধু স্বার্থের বান্ধা সবে।। 
কারো ভাই মরিলে ভাই-এ কাদে, তাতেও স্বার্থ আছে, 
যি গুণের ভাই মোর থাকতো বেঁচে, বসে খেতেম বিনা কাজে। 
কিসের দারা কিসের পুত্র, সবই দেখি স্বার্থের চিত্র, 
রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্র মাকে।। 
আম বন্ধু যে সমস্ত, তারা স্বার্থ নিয়ে সবাই বাজত, 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ১৮১ 


যদি কিছু ন্যাস্ত টাকা থাকে, 

নেহাত অন্য পরে এসে তারে, কর্তা কর্তা ডাকে £ 

হলে পরে অর্থশূন্য, ভদ্রের ছেলেও হয় জঘন্য, 

কত বুদ্ধিমন্ত অপ্রগণ্য, নগণ্য হয় লোক সমাজে। 

যোগী সবি ব্রহ্মচারী, স্বার্থের মজুর সাজে।। 

কোন শিয্যের ঘরে শুরু এলে, বার্ষিক কিছু বেশী পেলে, 

ভক্তি শক্তি চায় না, বলে আমার শিষ্যের মত শিষ্য বিশ্বে কারো হয়না, £ 
মাগো, এই যে গুরুর চরণ পরমার্থ, অর্থ বিনে সব অনর্থ, 

অর্থশূন্য অপদার্থ, ভক্তি থাকলেও মুক্তি পায়না।। 

জানি অর্থে ভক্তি অর্থে মুক্তি, অর্থে মিলে স্বর্গ, 

ভবে অর্থে মিলে চতুবর্গ, সংসর্গ দোষ গুণ কে খোৌজে।। 

স্বার্থময় ভুবনে, আব্মীয় স্বজনে, স্বার্থেরই বাঁধনে, বাঁধা সমূদয়। 

কিছু স্বার্থের আসে, অন্য পরে এসে, আত্ম বলে পাশে, হেসে কথা কয়।। 
অর্থ উপার্জ্জনে উপযুক্ত ছেলে, রত্নজ্ঞানে মায় যর্নে করে কোলে ; 
অর্থ উপার্জদানে অশক্ত হইলে, পুত্র বলে তারে দেয়না পরিচয়। 

যত অর্থশূন্য বৈফদ্ৰীরা, মরলে তারা টানে মেথরে। 

কিছু অর্থের গন্ধ পায় যদি, মোহান্তে করে বিধি, 

করো সমাধি, আখড়ার ভিতরে 

কারো জোষ্ঠ ভাই-এর কুষ্ঠ হলে, রাগ করে কনিষ্ঠ বলে, 

কত থাকব সয়ে $ গেল সকল সম্পদ একি বিপদ মড়ার আপদ লয়ে, $ 
মাগো, আবার রাগ করে কয় ঘরের নারী, দিল না ঢাকাইয়া শাড়ি, 
কবে যাব বাপের বাড়ি, আমি কীচা রাড়ী হয়ে।। 


দেশ বিভাগের ভবানী 

নকুলেম্বর সরকার 
ফেন যোগনিদ্রাতে রইলি তারা, জন্মজরা দুঃখহরা, 
ভবদারা ভাগ্য জনলী। 
হল সোনার ভারত খণ্ডিত, সুখের দিন হল গত, 
ভুগি সতত দুঃখ আর গ্লানি।। 
মাগো। পাকিস্থান আর হিন্দুস্থানে, দেশ বিভক্ত হয় ঝুকে, 
ইংরাজ রাজার বুতস্ান্ডের ফলে, 
আরো ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের পর্বত প্রমাণ ভুলেঃ - মা মাগো 
মোরা এই দেশের দুই শ্রেষ্ঠ জাতি, পরস্পরে নাই সম্্ীতি, 
দেশজোড়া হয় খুন ডাকাতি, পোড়ালি অশান্তি অনলে।। 





পর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যল্া 


= মাগো। পাঞ্জাব বঙ্গবাসীর গুণে পেলেন স্বাধীনতা, 
এখন কে বুঝে মা প্রাণের ব্যথা, তারাই বিপন্ন হল। 

- নাই আর মানবতা, এখন দেশ জুড়ে হয় দানবতা, 
দেশের সুখ শান্তি নষ্ট হল।। 

- কত পতিহারা সতী, দেখি লান্ছিতা সব মায়ের জাতি, 
সির সিন্দুর অকালে মুছিল, 
কত পুত্ৰহারা হয় জননী ভাই হারা ভাই হলঃ 
নোয়াখালী আর বিহারে, অসংখ্য লোক প্রাণে মরে, 
কত ধৰ্মস্থান বিনষ্ট করে, সেই দুঃখ কি আর বলব বল। 

- এই নিদানে রক্ষা কর মা, দেশ গেল দেশ গেল।। 

- মাগো, নোয়াখালী আর বিহারে, অসংখ্য লোক প্রাণে মরে, 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে, কত লক্ষ লক্ষ নরনারী বিদেশে যায় চলে £ 
মা মাগো, সুখে যারা থাকত দোতলাতে, তাদের বাসা এখন গাছতলাতে, 
দিবারাত্র খেতে শুইতে, ভাসে দুই নয়নের জলে || 

= মোদের মিষ্টার জিদ্ার চেষ্টার ফলে, পেলেম পাকিস্থান। 
মোরা অনায়াসে লাভ করেছি খোদার শ্রেষ্ঠ দান।। 
হায়গো, খাজা নাজিমুন্দীন যিনি, পাক গভর্নর আছেন তিনি, 
হেড মিনিষ্টার হলেন জানি, লিয়াকৎ আলী খান। 
আমরা পাকিস্তানের নাগরিক তাই, সবাই এক সমান।। 
হায়গো, ত্যাগ করিয়ে হিংসা নীতি, এক দেশেতে করব বসতি, 
আমরা দুই প্রধান জাতি, হিন্দু মুসলমান। 
তবে কেন ভাইয়ের প্রতি, নাই সে ভাইয়ের টান।। 
হায়গো, পবিত্র এই পাকিস্তানে, হিন্দু আর মুসলমানে, 
সুখ দুঃখ মান অপমানে, রব এক সমান। 
সবে পাকিস্তানের গৌরব বাড়াও, উড়াও টাদ-তারা নিশান।। 


পরচিতান - কালী গো তোর কলির কাণ্ড, দেখে শুনে অবাক তুণ্ 


কর্মকাণ্ড ঘটালি এবার। 


পাড়ন _ একে রাষ্টবিয়ব দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্প পলকে, 


চৌদিকে উঠল হাহাকার।। 

_ মাগো, বা নির্ধারিত মূলে, বিক্রয় করতে আদেশ দিলে, 
মৃল্যবাড়ে দ্বিগুণ চতুর, 
ইখে গরীবেরা হয় বিপঙ্ শাসন শৈথ্বিল্যের শুশে $ মা মা গো, 
ইসলান রাষ্ট্র বলি মুশে, নেতারা রয় পরমসুখে, 
 দেশবাসীগণ মরি দুখে, দারুণ বিধাত বিশুশে।। 
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বের কবিগান সাগর ও পৰ্যযলোচনা 


স্বপ্ভঙ্গের (বঙ্গভঙ্গের) মালসী 
নকুলেশ্বর সরকার 

নাকি স্বাধীন হল ভারতবাসী সকলে বলে। 
আমরা স্বাধীন হয়েছি নামে, অধীনতার চরমে, 
ক্রমে ক্রমে পড়লেম সকলে।। 
আগে স্বাধীনতা লাভের তরে, বঙ্গবাসী অকাতরে, 
তুচ্ছ করে নিজের শ্রাপঃ করে আত্ম বলিদান $ হায় গো 
তারা কেউবা অনশনে মলো, কেউবা কারা বন্দী হল, 
ফাসীকান্ঠে গেয়ে গেল, জীবনেরই জয় গান।। 
গেল অরবিন্দ দেশান্তরে, ক্ষুদিরামের কাসি।। 
যেন সেই স্মৃতি এই বঙ্গবাসী, কেউ কু যেওনা ভুলে। 
বাংলা মায়ের এ দুর্দ্দিনে, এস হিন্দু মুসলমানে, সকলে যাই মিলে।। 
বন” করবে বলে বঙ্গভঙ্গ, ব্রিটিশ তোলে কু প্রসঙ্গ - 
বঙ্গবাসী তরুণ সঙ্গ, সাজাল বিপ্লবী দলঃ 
বি্নবের ডরে শ্বেতাঙ্গ, দিয়ে গেল রে ভঙ্গ, 
ভঙ্গ আজ হল সে বঙ্গ-এই কি স্বাধীনতার ফল, £ 
এই বাংলা ভাগ করল যারা, বাঙ্গালীদের শত্রু তারা, 
বাঙ্গালী আজ সর্বৃহারা, হল অবাঙ্গালীর চালে। 
তৰু আমরা মিছামিছি নাচি পরের তালে।। 
আমরা বাংলার মাটি বাংলার জলে, জন্ম নিলেম এই ভূতলে, 
হিন্দু মুসলমান সকল, এখন আমরা বেদশল, 8 
হায়গো, ও সেই স্বরের আদি বর্ণ এসে, বাঙ্গালীর আদিতে বসে, 
ঘাড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, যত পরদেশী গৃথিনীর দল।। 
মোদের সোলার বাংলা জংলা হল, কোন বিধাতার ফোন বিধানে। 
তাইতে হিন্দু মুসলিম হয়েছি ভাগ, শয়তানের ডাক শুনে কানে।। 
স্বাধীন হয়ে শান্তি কত, কাসালী বাঙ্গালী যত, 
(সোনার বাংলা পরিণত, হল স্মশানে। 
পাকিস্থানে নির্য্যাতীত, পূর্ববঙ্গের হিন্দু যত, 
হিনদস্থানে সমাগত, ঠেকিয়ে বিষম নিদানে।। 
স্বাধীনতার কলে বুঝি, পূর্ববঙ্গের রিফিউজি, 
হারায় সর্বস্ব পুজি, রর অনশনে। 
শরণার্থী করতে পোষণ, নাম করিয়ে পুনবর্বাসল, 
চিরতরে দেয় নির্বাসন, আসাম বিহার আন্দামানে।। 
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গে কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


এমন সোনা ফলা বাংলাদেশে বাঙ্গালী আজ দীন। 

মোদের অচ্ছেদ্য বঙ্গের অঙ্গ, হল আজ ছত্র ভঙ্গ, 
বাঙ্গালী আজ্জ অস্তিত্ব বিহীন।। 

মোদের বাংলা দেশে সোনা ফলে, কথার কথা লোকে বলে, 

যার বিয়ে তার দেখতে নাহ, ঘটলো মোদের ভাগ্যে তাই, হ 

হায় গো, ও সেই অকারাদি বাংলায় এসে, বাংলার সুখ সমৃদ্ধি গ্রাসে, 
আমরা থেকে উপবাসে, তাদের ভরা পেটে হাত বুলাই।। 


বিপ্লবের ডাক মালসী 

নকুলেন্বর সরকার 
গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম দৃশ্য, স্বার্থপরের যে উদ্দেশ্য, 
হয়েছে সে রহস্য প্রচার। 
দেশের কাঙ্গালী বাঙালী যত জুটে এসো সব, 
বাঙালীর সেই শৃপ্ত গৌরব, সুপ্ত সিংহ জাগাতে আবার।। 
প্রথম স্বরাজ নিতে নিশান হাতে, যে বাঙালী হয়ে অগ্রণী, 
তেজে কাপায় মেদিনী ঃ হায় হায় গো, বলে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনিঃ 
ধ্বসে করতে ব্রিটিশ শাসন, সত্যাপরহ আর অনশন, 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুষ্ঠন, সে বাঙালীর অমর কাহিনী।। 
এখন বাঙালীর সে শৌরযবীর্য লুপ্ত হল কিসে, 
সবে ক্রুদ্ধ হয়ে রুতত বেশে, নির্বাণ অগ্নি আবার স্কাল। 
বাস্তহারা হলেম বলে, কাজ কি তেসে নয়ন জলে, 
কর্মের বলে জ্বালাও ধর্মের আলো।। 
বাস্তহারা করল যারা, (তাদের) গদী বজায় রাখতে তারা, 
আসম এই ইলেকশনের ভোটে, 
নুতন ভোটার তালিকা করিতে, উদ্বান্তর নাম চায় না দিতে, 
আইন সচিবের পাকা বুদ্ধি বটেঃ 
কাজ কি ওসব ভিক্ষা চেয়ে, দাঁড়াও ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে, 
বানরের মুখ ভেংচির চেয়ে, রাবণ মারে সেও ভাল। 
ফাসীকা্ে ক্ষুদিরাম সে আদর্শ দেখাল।। 
আছি বাস্তহারা হিন্দু যারা হবে আবার বাস্ত গড়াতে, 
মোদের হবে দীড়াতে -হায় হায় গো- পথের কীটা হবে সরাতে। 
কোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাধ বাটী, 
সঙ্গে রেখ বীশের লাঠি, বনের ফেউ আর মহিষ তাড়াতে।। 
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পের কবিগান সংগ্রহ পরলো ১৮ 


যত জমিদারের পতিত জমি, ছিল জঙ্গল আর অনাবাদী, 

মোরা সেজে আবাদী-হায় হায় গো, জঙ্গল কেটে আশায় ঘর বীধি। 
মোদের বুকের রক্তের স্বারা, হয়েছে কলোনী গড়া, 

তুলে দিতে আসবে যারা, তাদেরে দাও জ্যান্ত সমাধি ।। 

যত অভীতকালের পতিত জমি আবাদ করলেম যারা, - 

ন্যায্য পারিশ্রমিক চাইতে তারা, জমিদারের কাছে চলো।। 
এবার কঠিন হস্তে করতে হবে দুর্নীতি দমন। 

যত মন্দুতদার আর চোরাকারবারী, দেশের কাল শমন।। 

হায় গো, দেশে যত মজ্দুতদারে, দেশের মাল সব মজুত ক'রে, 
বেচতেছে তাই চোরা দরে, দরিশ্লের মরণ। 

হায় গো, স্বাধীন দেশের অবিচারে, রুটি চাইলে লাঠি মারে, 
দারিছ্া জানাব কারে, কে আছে এমন। 

সবে ভিক্ষা ছেড়ে শিক্ষা কর সুভাষ আন্দোলন।। 

যখন জণওহর বসল স্বাধীন তক্তে, বাঙালীদের তন্ত রক্তে, 
সিক্ত হল কাংগ্রেসী আসন। 

হল যে বাঙালীর তপ্ত রক্তে অভিষিক্ত দেশ, 

ও সেই বাঙালীর কাঙালীর বেশ, কোন পাপে এই অশেষ নির্যাতন।। 
শুনি বিষস্য বিষমৌষধি নেতাজী সেই সুভাষের শিক্ষা, 

ছেড়ে করুণা ভিক্ষা£ হায় হায় গো £ অগ্নি মন্ত্রে সবে লও দীক্ষা 
হয়েছে ছিল যা হবার, পেয়েছি ছিল যা পাবার, 

বাঙালীর সন্মুখে আবার, এলো ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা।। 


সমাজ সাম্যবাদ মালসী 
নকুলেন্কর সরকার 

মোদের ভারত পুণ্য পীঠস্থানে, মিলে হিন্দু মুললমানে, 
রাষ্ট্র করো শ্রেষ্ঠ স্বর্গধাম। 
জানি আদম জস্মায় আদমী সব, মনু জন্মালেন মানব, 
একই বিভব, এক বস্তুর দুই নাম।। 
যদি আদম করেন আদমী পয়দা, মনুর সৃষ্টি মনুষ্য পুত্র, 
মূল এক বৃক্ষের পত্র - হায় হায় গো _ জল পানি এক, নাম বিভেদ মাত্র, 
অভিন্ন নারী স্বরুপা, যেই হাওয়া সেই শতরূপা, 
নামাজ রোজা ধ্যান অজপা, একই শষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য।। 
একই উপাদানে যদি হিন্দু মোসলেন গড়ে 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


তবে সাম্প্রদায়িক ঘস্য করে, কেউ করো না দেশের ক্ষতি। 
সাম্প্রদায়িকতা ভুলে, সব জাতি একত্রে নিলে, করো দেশোমতি || 
কামার কুমোর মালো ছুতার, যত হাড়ি ডোম তূঁইমালী চামার, 
খোপা নাপিত যবন জোলা ভি 

আমরা সবাই ভারতমাতার ছেলে, বর্ণ বৈষম্যতা ভূলে, 

সবে মিলে গাও মিলনের গীতি, 

কোন জাতি করলে ত্যঙজা, রাষ্ট্রের অভাব অনিবার্য, 

রক্ষা করতে হলে রাজা, কার্যে লাগে ছত্রিশ জাতি । 

বিশ্বপ্রেমে সবাই মজ, খোজ পরপ্রীতি।। 

মোদের রাষ্ট্রধর্ম নিরপেক্ষ, সবার লক্ষ্য হবে এক সমান, 

আমরা এক জাতি এক প্রাণ £ হায় হায় গো, 

হিন্দু মোসলেম বৌদ্ধ জৈন পৃষ্টান। 

বর্ণ-বিদ্েষ দুরে ফেলে, ভাই-এ ধর ভাই-এর গলে, 

জাতীয় পতাকা তলে, সবে মিলে করব আত্মদান।। 

হিংসা বিদ্বেষ না হলে শেষ, দেশ হয় না উন্নত, 

আফ্রিকার জঙ্গলের মতো, কেউ হইওনা শরাকৃঘাতী।। 

‘ভাইরে, কিসের হিনদুস্থান, কিসের পাকিস্তান, মহাপ্রস্থানের আর বাধা নাই। 
মোরা কেউ যাব শ্মশানে, কেউ বা গোরস্থানে, 

শেষের দিনে একই স্থানে ঠাই।। 

আল্লা হরি নিয়ে মস্ত লাঠালাঠি, ভাই-এ হয়ে শত্রু ভাই-এর মাথা কাটি, 
হিন্দুর দেহে যে সব জল বায়ু মাটি, 
মুসলিমের আব আতস শাগ আর বাই। 

হিন্দুর বেদে বলে সোহহং বক্ষবাদ, কোরাণ বলে কোল হু আল্লা হু আহাদ, 
‘অজ্ঞ নিতায্ৰক্মা আল্লা ঘ সামাদ, বেদ কোরাপে অভিন্ন দেখ ভাই।। 
যত হিন্দু মোসলম এক্য হলে, দেশের দুঃখ যাবে চলে, 

সবে মিলে করো সেই চেষ্টা। 

আমরা মিলে আর্যে অনার্যে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিলপকার্যে, 

করব রাজ শাস্তির প্রতিষ্ঠা ।। 

ছাড় ধর্ম নিয়ে দলাদলি, কোরাপে কয় আল্লা হয় আদিম, 

বেদে বা হয় অসীম - হায় হায় গো - পুরাণে সে জড় মাহ কাছিম। 
বেদ পুরাণে নাইকো অমিল, যেই হরি সেই ছোবহানা জিল, 

আল হামনো লিল্লাহে রাব্বিল, হিন্দুর রাম আর মুসলিমের রহিম।। 
কবি নকুল বলে দুলে গিয়ে জাতি বৈষম্যতা, - 

জাগাও মিলন মন্ত্রে ভারতমাতা, প্রভাত হবে দুঃখের রাতি।। 
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হল বাংলা দেশের দুরবস্থা, কে করবে তার সুব্যবস্থা, 

পাপের রাস্তা প্রশস্ত অতি। 

এখন যেদিকে চাই সেদিকে দেখি, আসল নাই ভাই সবই মেকী, 
কুমীর হল ঘরের ঢেঁকি, কি হবে গতি।। 

যন ইংরেজ গেল কংগ্রেস এলো, ভারত বসীর জ্বালা জুড়াতে, 
দেশের অভাব পুরাতেঃ হায়গো, হান্মার মহত বাড়াতে ৫ 
ব্রিটিশ যুগের ধারাপাতে, যা লেখা রয় ধারা মতে, 

ইংেজের সেই খাড়াপাতে, কংপ্রেস এলো কলম ঘুরাতে।। 
আগে ধ্ম্মঘট আর সত্যাপ্রহ, অস্ত্র ছিল গান্ধি মহাস্মার, 

করতে এই দেশের উদ্ধারঃ হায়গো, যার প্রতাপে ব্রিটিশ মানে ছার, £ 
কংগ্রেসের এই রামরাজতে, খম্রিটী জন্দ করতে, 

ভয় করে না গুলি মারতে, রামরাজত্ে রাবাণের ুকার। 

আগে ইংরেজরা যা করে নাই বিদ্রোহিতার ভরে, 

এখন করতেছেন তাই অকাতরে, গৃহশক্র ঢুকে ঘরে। 
ঘরসন্ধানী বিভীবণে, ঘরের খবর সবই জানে 

দিন দিনে এ দেশ শোষন করে।। 

আয়ের ট্যাক্স ব্যয়ের ট্যাক্স, যত হাস মুরগী ছাগলের ট্যাক্স, 
নিত্য নৃতন কত ট্যাক্স বাড়ে, 

আবার দেখতে পাবেন $ দুদিন পরে, বৌ নিয়ে খুমালে ঘরে, 
ট্যাক্স হবে মিটার অনুসারে, 

কে ঘুচাবে দেশের কপাল, মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষীগোপাল, 

নিজেই এবার সামাল সামাল, কামরাজের কল্পনার ডরে।। 
শুনি গুলা দমন আইন করেছে শুষ্ডাধরা যায়না কিছুতে, 
আইনে পারেনা সুঁইতে £ হায়গো, শুপ্শক্তি আছে পিছুতে 
গুভা ধরার পান্ডা যারা, পার্বৃনী পায় মাসোহারা, ভূত ছাড়াতে সরষে পড়া, 
সরষেকেই পেয়েছে ভূতে || 

আগে অপরাধী ধরতে হলে ওয়ারেন্টে নজীর দেখাতো, 

এখন লাগেনা তত 2 কংশ্রেসী যুগ কত উন্নত, 

নিরাপত্তা আইনের জোরে, পুলিশে রাজত্ব করে, 

যারে ইচ্ছা তারে ধরে, গরু ভেড়া ছাগলের মত।। 


অন্তরা _ রমপীর গর্ভ আধার থ্যাকবেনা আর, জন্মনিয়ত্রশের কলে। 


|| 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্থীলো্না 


এই সব নিয়ন্ত্রণ আইন কোথায় ছিল, সগর আর গাচ্ধারীর কালে ।। 
কংশ্রেসীরা কি পাষন্ড, কেটে নারীর গর্ভভান্ড, 

পুত্র কন্যার আসা পন্ড, করবে সমূলে। 

না হয় খসায়ে পুরুষের অণু, মিশাবেন শিখন্ডীর দলে।। 
শতকরা আশি জন আছে, বাবা হওয়ার সাধ রয়েছে, 

তাদের ঘরের গিল্পীর কাছে, এই আইন চালালে। 

তাদের বাপ ডাকার সাধ মিটাবে কি মন্ত্রীরা সকলে মিলে।। 
নাকি জস্ম নিয়প্রশ করিলে, দেশের অভাব যাবে চলে, 

বিজ্ঞ দলে দিয়েছেন আন্মাস। 

যথায় মুখ্যমন্ত্রী লোকের কাছে, পায় হেঁটে ভোট ভিক্ষা যাচে, 
সেই দেশের যে অভাব ঘোচে, কে করে বিশ্বাস।। 

দেখি ফুটপাতের দোকানী ধরা, এন্ফোর্সমেন্টের পুলিশের নিয়ম, 
ওরা মরা মারার যম $ হায়গো, স্থান বিশেষে ঘটে ব্যতিক্রম, £ 
নাখোদা মসজিদের পাশে, ফুটপাতে যে দোকান বসে, 

কেউ না তাদের কাছে থেষে, শেষে যদি ভোটে পড়ে কম।। 
কেহ নাখোদা মসজিদে গিয়ে, সেজদা দিয়ে পড়ে খোদার পায়, 
কতো মোনাজাত জানায়, 

হায়গো _ ফিরে যদি গদী পাওয়া যায়, $ 

আল্লাহো বিস্মিল্লা বলে, মিশে গেলেন মোল্লার দলে, 

যা হতোনা ভোটের বলে, কাছা খুলে তাও করেন আদায়।। 
কবি নকুল বলে কালে কালে আরও কত দেখি, 

‘অন্ধ হোক মোর মন্দ আঁখি, এ দৃশ্য না চোখে পড়ে।। 


এর ভিতরে কত ভীষণ, বড়যন্ত্র পাহি। 

তোমরা তুলে যাও বাঙ্গালীর স্বভাব, বাংলাদেশে স্থানের অভাব, 
এক্ট বাকে দিয়েছেন জবাব, মীরা সবাই ।। 

'আমরা বাংলা দেশে জন্মিযোছি, বাঙ্গালী সব বেঁচে আছি, 


এই বাংলার মাটি জলেচ তাহিতে, লোক সমাজে পরিচিত বঙগতাষী বলেঃ 


হায়গো, হয়ে বাংলা মায়ের অনুরক্ত, আমরা সব বাঙ্গালী ভক্ত, 
চৌদ্দ পুরুষের বুকের রক্ত, মোদের বাংলা মাটির খুলে। 
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পরের কবিগান সংগ্রহ ও পাম্পে ৯৮ 


যখন এই বাংলায় জন্ম জনিত, মোদের অঙ্গে প্রবাহিত, 

বাংলার মাটি বাংলার জল, তখন সেই বাংলায় বাঙ্গালী কেন পাবেনা দশ্বলঃ 
হায়গো-ঘত অকার-আদির ধরে কেশে, পাঠাইয়ে দাও রুটির দেশে, 
সাজায় দাও প্রাচীন বেশে, দিয়ে মূল সম্বল লোটা কম্বল।। 

মোদের বাংলাতে বাঙ্গালী জাতির স্থান হাবেনা কেন, 

করপ্রেসীরা যদি জানো, সে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। 

বাঙ্গালী হও সঙ্গ বন্ধ, এখন ন্যায়ের দন্তে করে যুদ্ধ, বাংলা দখল লবে।। 
বিধান কর্তা সোজাসুজি, বললেন বাংলার যত রিফিউজি, 

মুখ চেয়ে আর থেক নাকো তুমি ঃ 

তোমরা বাংলাদেশে আর পাবেনা, সুচাপ্রেপ কৃমি 

উড়ি ঘাসে দেশ ঘিরেছে, বাংলাতে শিকড় গেড়েছে, 

আগাছা ফেলে দাও বেছে, স্থানের অভাব ঘুচে যাবে। 

ঘাগরা ওড়না দূর না হলে ধুতির মান কি রবে।। 

মোদের বাংলা মাকে একা ফেলে, দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলে, 

হবে মাতৃবধের পাপ, 

তোমরা বাংলার বুকে খেকে দেখাও বান্ধালীর প্রতাপ $ 

হায়গো, তোমরা ব্রিটীশ সিংহের কেশর কাটো, চট্টগ্রাম অস্তাগার লোটো, 
তেমনি আবার জেগে ওঠো, বাংলার জংলা কেটে করো সাক ।। 

দেখে বাঙ্গালীর সংগঠন শক্তি, অবাঙ্গালী কয়েক ব্যাক্তি, 

যুক্তি করলেম অন্তরেঃ গুসব ইংরেজ খেদা বাঙ্গাল জাতি পাঠাও দীপাস্তরেঃ, 
হায়গো, তাইতে কারোরে দেয় আন্দামানে, কারোরে দস্ডকের বনে, 
বাঙ্গালীরা এ জীবনে, যেন একা হতে না পারে।। 

মোদের মুখ্যমন্ত্রী পক্ষাঘাতে অর্ধ অঙ্গ হয়ে, 

কেনের পানে আছেন চেয়ে, যো হুকুমের দাওয়াই খাবে।। 

আসামের বনের ভিতর, বেঁধেছে ঘর, যাযাবর বাঙ্গালী জাতি। 

তারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে, বাঘের ঘরে কাটায় রাতি।। 

পাখর ভেঙ্গে লাঙ্গল চালায়, পাহাড় কেটে সোনা ফলায়, 

বাশের খুঁটি খড়ের চালায়, বান্ধে বসতি। 

তাদের দুঃখ দেখে, হাসি মুখে, কোল দিলেন পাযাপ শ্রকৃতি। 
বাঙ্গালীর একতা দেখে, গান্ধী টুপির আড়ে থেকে, 

কে জানি বলিলেন ডেকে. আসামের শ্রতি। 

(তোমরা বাঙ্গাল শেদা মন্ত্র দিয়ে. লেলিয়ে দাও পাগলা হাতি।। 
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প্র করিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


যাদের চাল চলন সব যুসলমানী, চাচা ফুফা নানা নানী, 
এই সকল ইসলামী বাণী, মুখে অবিরাম। 

তারা বাঙ্গালীর এই ধুতি চাদর, কোন জ্ঞানে করিবে আদর, 
মোতির মালা পেলে বীদর, বোঝে কি তার দাম।। 


দিলেন বাংলার মাটি দোস্তের হস্তে গোস্তের ভালোবাসা £ 

হায় গো, বলেন নুনের গুণ তো রাখলেম এবে, বিহারেও কিছু পাবে, 
বাংলাদেশের মাটি হবে, বক্ি হরির লুটের বাতাসা।। 

ও সেই নুন-নেহেরু চুক্তির জোরে, পাকিস্থান যে জুলুম করে, 

মন্দ বলতে পারোনা ও সব বাংলা ধ্বংসের মহামন কেন্দ্রীয় প্রেরণা, $ 
হায় গো, যদি দাড়ি-আলায় মারে ঘুষি, চাদি ছোলা বড়ই খুসী, 

চড় দিলে কর প্রাপপ্রেয়সী, আমায় অমন করে মেরোনা।। 

- যেদিন লেডি নুনের চটি খোলে, নেহেরুজ্জী ধরে তোলে, 

রাস করতে দোস্তকে, £ তিনি স্বস্থানে যতনে পরায় সেই প্রিয় বস্তুকে, $ 
হায়গো! - রাজ্যের ন্যায়ের দশ্ড যার শ্রীকরে, সে যদি এ চটি ধরে, 
লেডি নুনের চটি পড়ে, যত 'ভারতবাসীর মজ্তকে। 

কবি নকুল বলে, কেউ ভুলনা কপট যড়যস্তে, 

নেতাজীর সেই অগ্নিমন্তে বাঙ্গালীর পরীক্ষা হবে।। 


স্বাধীনতার স্বরূপ মালসী 
নকুলেশ্বর সরকার 

_ ‘আমরা দুইশত বৎসর অধীন ছিলাম, সাজিয়ে বিদেশরী গোলাম, 
এখন নাকি স্বাধীন হলাম, গর্বু করে কই। 
কিন্ত স্বাধীন হয়ে পাপের আগুন, বেড়ে গেছে বাহান্তর গুণ, 
ভুলের বশে খেয়েছি চুন, মনে করে দই ।। 
_ আমরা স্বাধীন সঙ্ছে নিয়ে দীক্ষে, চৌর্যয বৃত্তি করি শিক্ষে, 

কল্সবৃক্ষে বিষফল ফলতেছে, £ 

তাইতে চতুৰ্দ্দিকে মহাপাপের দাবানল ন্ধলতেছে, £ 

হায়গো দেশের যে কয়খালা উচ্চ আসন, তার ভিতরে গলদ ভীষণ, 

চৌর্ষ্বৃত্তি বিলাস ব্যসন, পাপের কম্পিটিশান চলতেছে।। 
_ যারা দেশের নেতা মস্ত মন, গনীর নেশায় সবাই বা, 


উদয় স্বার্থের হানাহানি, সাঙ্জেন কোন মন্ত্রী রাজাধিরাজ কোন মনতরী রানী £ 


শুনি এবার গিয়ে করাচীতে, নুন-নেহেরু টাক দাড়িতে, যুক্তি করেছেন খাসাঃ 
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রসের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ১৯১ 


হায়গো, আছে যে গনীর ভার যার উপরে, সেই কিছু পকেটে তরে, 
সুদ অন্তে নিকাশ করে, পাড়ে ত'বিল টানাটানি।। 

তারা কেউ কিনে মাছ ধরা জাহাজ, কেউ বা কিনে লরি, 

কেউ কিনে বিলাসের তরী, বাবার গুদাম উদাম পেয়ে। 
অর্থদন্ড কোটি কোটি, কে ধরিবে কাহার ক্রি, 

সবাই তারা এক তরণীর নেয়ে। 

মহান দচ্ডকারণ্যে, নাকি বাংলার রিফিউজির জানো, 

সামা মশার গড়েন ইন্্রপুরী 

দেশের ইল চল্তর বায়ু বরুণ, এই পরিকল্পনার দরুণ, 

পরাণ ভরে করুন এবার চুরি $ যারা পরিদর্শনে যায়, পরিপূর্ণ দশনী পায়, 
ভাঙ্গা কাঠাল ভাগ করে খায়, রিফিউজীর মাথায় থুইয়ে। 
কাঠালের আঠা লাগেনা নিলে তেল মাখায়ে।। 

(দেশের গান্ধীভক্ত বেশী যারা, পাশ করা ক্রিমিনাল তারা, 
কংগ্রেসেরে সিদ্ধকে ভরেছে। 

হয়ে কংগ্রেস তাদের ধামাধরা, থাকে পাছে পাছে, ৪ 

হায় গো, তারা চাউল কিনিয়ে সস্তা দরে, মজুত করে গোলা ভরে, 
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, শেষে চোরা দরে বেচতেছে।। 

মোদের সোনাফলা বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী রয় উপবাসে, 

দিনের শেষে জোটেনা একবেলা, £ 

মোদের সুখের অন কেড়ে নিয়ে যারা ভরে গোলা ৪ হায় হায় গো, 
তারা কোটিপতি মাড়োয়ারী, কংগ্রেস তাদের আজ্ঞাকারী, 
মজুতদার চোরা কারবারী, বুঝি ওদের হয় পিসার শালা।। 
দেশের রক্ষক যদি ভক্ষক সাজে, রক্ষা করবে কেবা, 

করে না বুঝিয়ে জহর সেবা, দেশ গিয়েছে বিষে ছেয়ে।। 

বুঝি বাঙ্গালীর স্থান হবেনা আর, বাংলার মাটিতে। 

হবে বাংলাদেশটা পরিণত, হিন্দী ঘাঁটিতে ।। 

হায়গো, মিল ফ্যাকটরী কলকারখানা, অবাঙ্গালী চৌন্দ আলা, 
বাঙ্গালীর আসন মিলেনা, মজুর খাটিতে। 

আমরা ছামর খাটের স্বপ্ন মিটাই, ছেঁড়া পাটিতে।। 

হায়গো, স্বাধীনতার এই প্রচেষ্টা, বাঙ্গালী বিপ্লবের তন্টা, 
হাসিমুখে হল শেষটা কীঁসী আঁটিতে। 

নইলে স্বাধীন কি আর হত দেশটা ছাতু রুটিতে।। 
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শুনি দুর্নীতি দমন বিভাগে, লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে, 

কারে দমন করবে আগে, দৃশ্চিস্তার বিষয়। 

ওরা লেংড়া ধোংড়া ট্যাংরা ধরে, রাঘববোয়াল যদি পড়ে, 
জাল ছাড়িয়ে পালায় ডরে, চাকরি যাবার ভয়।। 

শুনি শিবপুরের বোটানিকেলে, এন্কোর্সমেন্ট পুলিসের দলে, 
আইনের জালে বাগানটা ঘিরেছে, 

নাকি কয়েকজোড়া রাঘববোয়াল সেই জালে ধরেছে ঃ, 
সহায় হয়ে রাঙ্গা মামা, সে কেস্‌ ধামাচাপা দিয়েছে।। 


কংগ্রেস নীতি মালসী 

নকুলেশবর সরকার 
ভাইরে, স্বাধীন হয়ে ভারতবর্ষ, লেগেছে ঘোর ত্রাহস্পর্শ, 
বিমর্ষ সব দেশের বাঙ্গালী। 
যত বাংলা মায়ের বুকের সন্তান, কিবা হিন্দু কি মুসলমান, 
সবার ভাগ্য একই সমান, সবাই কান্ধালী।। 
যখন ব্রিটীশের অধীনে থাকি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্লাদেশি, 
দেশ কবে স্বাধীন হবেঃ মোদের সকল দুঃখ যাবে $ হায়গো- 
কিন্ত স্বাধীন হয়ে এখন দেখি, যা ভেবেছি সবই ফাকি, 
কুমীর হল ঘরের টেকি, এখন বংশসুদ্ধ খাবে।। 
রাজা অশোক ছিল স্বদেশ ভক্ত, দিয়ে নিজের বুকের রক্ত, 
বাচাইত প্রজার শ্রাপ,ঃ স্বাধীন ভারতের কি বিধানঃ হায়গো- 
তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে, অশোকস্তস্তের মার্কামারে, 
চোরের নৌকা সাফাই করে, যেমন উড়ায়ে সাধুর নিশান।। 
যাদের মনে দুষ্ট অভিসন্ধি গান্ধী টুপি পরা, নিঃসন্দেহে করে তারা, 
বিশ্বাসের ঘরে ডাকাতি। 
রামধুন গায় আর খন্দর পরে, রামরাজত্বের ভঙ্গী করে, 
ডঙ্কা মারে যেন লক্কাপতি।। 
আর্ন্তজাতিক সেমিনারে, নাকি গান্ধীবাদ আদর্শ ক'রে, 
কর্তারা সব সাজলেন কল্সতরু$ 
নাচি বিশ্বকে রক্ষা করিতে, গান্ধী প্রদর্শিত পথে, 
চলতে বলেন কামরাজ আর নেহেরু 
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গান্ধীবাদ যে বলে কারে, বুঝেছি তা হাড়ে হাড়ে, 

কুটি চাইলে লাঠি মারে, ধন্য রে অহিংস নীতি।। 

নেহেক রাজত্বে দেখি নিত্য নৃতন রীতি।। 

শুনি কংগ্রেসী স্বাধীন ভারতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে, 

হবে নাকি আইন জারি স্বাধীনতার বলিহারি, হায়গো _ 
এখন কে কয়টি সন্তান জন্মাবে, জহরলাল তার হুকুম দিবে, 
কংশ্রেসী রাজত্বে হবে, এবার খোদার উপর খোদকারি।। 
মোদের জহরলালজীর বৃদ্ধ পিতা, মতিলাল নেহেকুর কথা, 
ভেবে আমি বীচিলেনঃ এই সব নিয়ন্ত্রণ আইন মেনেঃ হায়গো 
যদি লাইসেন্সের ভয়ে হয়ে দুখী, জন্মাতে হতেন বিমুখী, 
আইনের কর্তা নেহেরু কি, তবে জন্ম নিতেন মেশিনে।। 
না হয় পুত্রাদি জস্মাইতে যারা ক্ষমতা সম্পন্ন, 

এসব নিয়ন্ত্রণ আইন তাদের জনা, আটকুঁড়ার কি হবে গতি।। 
ছিল দুইশত বৎসরের উর্দ্ধে, ব্িটীশের শাসন। 

ভাইরে তার ভিতরে শোনেন নাই কেউ জন্মনিয়ত্রণ।। 
হায়গো, বেশী সন্তান হলে পরে, ট্যাক্স হবে তার উপরে, 
মোটে যে জন্মাতে নারে, নন্দিনী নন্দন। 

তার বাপ ডাকার সাধ মিটাবে কি মন্ত্রীরা কয়জন।। 

দেশে গো হত্যা নিবারণ কল্পে, কত মিটিং কত গাজে, 
শুনেছিলাম ন্যায়ের ভনিতা। 

এখন কে দিবে সে ন্যায়ের সাক্ষী, ভারত পরমুখাপেক্ষী, 
কাধে চেপেছে অলস্ম্মী, কলির বনিতা।। 

হবে ভারতে গো হত্যা বন্ধ, অধ হিন্দুর কি আনন্দ, 
প্রবন্ধ করে শ্রবণ ভেঙ্গে গেল সুখের স্বপনঃ হায়গো 
এখন গরু কিনতে কসাই সবে, গোবধ সার্টীফিকেট পাবে, 
কোন গরুটা জবাই হবে, করবেন মন্ত্রীরা তাই নির্বাচন।। 
শুনি হত্যা কর্তা ধরতা যারা, হত্যাপাপের ভাগী তারা, 
তন্ত্রের রীতি চিরকাল, 2 দেশের পুড়ে গেছে কপাল $ হায়গো, 
যদি প্রধান মন্ত্রীর বিধান বলে, ভারতে গো হত্যা চলে, 
এক বাক্যে বলবে সকলে, হল গরু মারা জহরলাল।। 

হল শিশুমেধ নরমেখ যজ্ঞ স্বাধীন দেশের ভাগ্যে, 

কবি নকুল বলে গোমে যজ্জে, সর্ব যজ্ঞের পূর্নাহতি।। 
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আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ । 

এখন লাভ করিয়ে স্বাধীনতা. দেশের শস্য গেল কোথা, 
পাপের চিতায় পুড়ে কি তা, হলো ভল্মশেষ।। 

আমরা স্বাধীন হলাম এই ভারতে, কয়েক জনার পেট ভরাতে, 
চৌদ্দ আনা মানুষ উপবাস, 

তারা অঙ্গ বন্ধ চাইতে গেলে আইনে হবে দোষী $ হায়গো , 
বলবে খাওয়ার মিটার নীচে নামাও, দেশবাসী জাজ খরচ কমাও, 
বন্ড টাকা জমাও, খেয়ে আটা বাজরার ভূবি।। 

দেশে যতরকম কার্য্য আছে, সকল কাজের পাছে পাছে, 

এক এক জা মন্ত্রী থাকা চাই, 

যেমন মোল্লার গাই কেতাবে আছে গোহালে না পাই $ হায়গো 
যেমন অন্ত নাই তার শুধু তন্বী, যন নাই যার শুধু যী, 

খাদা নাই তার খাদ্য মন্ত্রী, কেবল সাজে আছে কাজে নাই।। 
মোদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য থিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে, 

যে সব পুষ্টিকর খাদ্য দিতেছে, গোষ্ঠী যাবে যমের পুরে। 
অনেক ফকির হলে পরে, দরগাবাড়ী নস্ট করে, 

তেমনি হল বিধানসভা 'ঘরে।। 

কয়টা চাউল হয় কয়টা ধানে, এসব কৃষিতত্ব যে না জানে, 
কৃষিমন্ত্রী করে দিলেন তারে 

তিনি নিজের হাতে কাজ করেনা, ক্ষেত খামারের ধার ধারেনা, 
ঘরে বসে লেতীর বন্দ ধরে, £ 

তৈলমন্্রী আজ তেল হারাইয়া, তেল দিয়েও তেল না পাইয়া, 
তেলমাখা বন্ধুতা দিয়া, মোদের মাথা ঠান্ডা করে। 

নিত্য নৃতন আইন প্রণয়ন, যার মনে যা ধরে।। 

মোদের আইনমন্ত্রী আইনের বলে, নুতন আইনের বেড়াজালে, 
তাল বেতালে মানুষ করে বন্ধ 

কেহ উচিত কথা বলতে গেলে, হবে আইন বিরুদ্ধ, £ হায়গো 
তারে দেশক্োহী শক্রু বলে, শিকারী কুকুরের বলে, 

ধরে নিয়ে তরে জেলে, করে গণতচ্ের শ্রাদ্ধ || 
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আবার মৎসম্ত্ী মাছ না পাইয়া, টিকটিকি গিরগিটি খাইয়া, 
মৎস্য খাওয়ার বিকল্প শিশ্াবে£ 

আবার খাদ্যমন্ত্রী চাউল না পেয়ে কচকলা দেখাবে ৪ 

হায়গো, ওরা বিকল্প পথ ধরতে ধরতে, বিকল্প আইন গড়তে গড়তে, 
বাপদাদার বিকল্প করতে, হয়তো শুরু করে দিবে।। 

যেমন নানা মুনির নানা মতে ধর্ম্দের ঘটে হানি, 

তেমনি অসংখ্য মুনির আমদানি, রাষ্ট্রে অনিষ্ট বাড়ে।। 

আমরা কংগ্রেসের এই কন্ট্রোল নীতি দেখলেম অনেকবার। 
তাতে রেশন একটা শেষণযন্ত্, সরকারী রোলার।। 

হায়গো, যে জিনিসে কন্ট্রোল করে, সে জিনিস যায় বাজার ছেড়ে, 
অসাধু ব্যবসায়ী করে 'আটগুপে বেপার। 

আমরা অনশনে, অন্ধশিনে, করি হাহাকার।। 

হায়গো, লক্ষপতির যক্ষের গোলা, সম্মুখে কন্ট্রোলের তালা, 
পেছন দিকে আছে খোলা গুপ্ত রঙ্ধ্বার। 

কত আস্তা আস্তা গোটাবস্তা, হয়ে যায় পাচার।। 

শুনি অগ্নাৎ তবন্তি ভূতানি, অগ্নগত জীবের প্রাণী, 

ু্ ভাষী জ্ঞান বিজ্ঞানী, সবাই অঙ্গের দাস। 

যারা সেই অল্প যোগাতে নারে, গদী চায় কোন অধিকারে, 
বিচ্বোছের আগুনে পুড়ে, রাষ্ট্র হবে নাশ।। 

শুনি ভারতে যে শস্য হবে, সরকারী গুদামে যাবে, 

বন্টন হবে ন্যায্য আইনের বলে, 

কিন্ত খুষশোরী পুফরা যখন লাগবে তলে তলেঃ 

হায়গো. যাবে টাকার জোরে অনায়াসে, মাল গুদামের তালা খসে, 
গুপ্তপথে নিবে চুষে, যত রক্তচোষার দলে।। 

মন্ত্রী লাল বাহাদুর বিধান করে, সপ্তাহে প্রতি সোমবারে, 
অনাহারে একবেলা থাকিলে 

দেশের খাদোর অভাব লাঘব হবে, আমার মত হলে 

হায়গো, তিনি এক বেলায় যা ফলার করে, লিষ্টি দেখলেম যুগান্তরে, 
আমাদের গরীবের ঘরে, তাতে এক সপ্তাহ চলে।। 

যদি স্বর্ণবণ্ডে কাজ না করে, মিলিটারী ঢুকে ঘরে, 

লুটে নেওয়ার অনুমতি হল 


১৯৪ 


নু 





পূর্ববঙ্গের কৰিগাদ সংগ্রহ পর্যালোচনা 


আগে শুনেছি বর্গীর হাঙ্গামা, এবার দেখা গেল £ হায়গো 
আমরা অধীন থেকে যা করিলাম, স্বাধীন হয়ে সব হারালাম, 
এ স্বাধীনের পায়ে সেলাম, বরং গোলাম ছিলাম ভাল।। 


রেশন বরান্দ মালসী 
নকুলেম্বর সরকার 


দেখি স্বাধীন হয়ে ভারতবর্ষ, লেগেছে ঘোর ত্রাহস্পর্শ, 
বিমর্ষ সব দেশের জনগণ। 

এখন দেশজুড়ে উঠল হাহাকার, দিনান্তে জোটেনা আহার, 
কে প্রতিকার করবে তাহার, অরণ্যে রোদন।। 

পেল ফইচকারা সব মিনিস্টারী, দেশটা বাপের জমিদারী, 
যা তা বলে লজ্জার মাথা খাইয়া ই 

যত নচ্ছার লোকের সোচ্চার গলা গলীর দখল পাইয়া। 
তারা কেহ বলে কম করে খেতে, কেহ বলে গম বেশী খেতে, 
আবার কেহ বলে দম দিয়ে যেতে, কেবল কাচকলা খাইয়া।। 
কেহ বিধানসভায় স্যাস্পল দেখায় খেয়ে সহজ খাদা, 
বলে আলুসেদ্ধ কলাসেন্ধ, খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে। 
একটা রেশনের ব্যাসন করেছে, তাই খেয়ে কি মানুষ বাঁচে, 
তিন চার দিনে রেশন যায় ফুরাইয়াঃ 


শেষে ব্র্যাকমার্কেটে কোথ্যা পাবে, সেদিক থাকে চাইয়া £ _ হায়গো 


যারা রেশনের বরাদ্দ করে, গিয়ে দেখুন তাদের ঘরে, 
চৌন্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে, নিত্য পোলাও কোর্্া খাইয়া।। 
শুনি রিফিউজ্জীর ভারে না কি এ দেশ হল ভার। 

কেহ খাল কেটে কুমীর আনিলে বশে গিলে তার।। 

হায় গো - বাংলা ভাগের লিষ্টি করে, রিফিউজী সৃষ্টি করে, 
তোমরাই ত তাদের করে, দিলে ভিক্ষাধার। 

এখন বাধ্য হয়ে খাদ্য জোগাও, নইলে ভাঙবে ঘাড়।। 


। 





পর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


হায়গো - না হয় তোমরা আইনের জোবে, পূর্ববঙ্গ আন কেড়ে, 
রিফিউজী যাবে সরে, কেউ রবে না আর । 

(তোমরা তশ্তে যদি পাকতে চাও, জোগাও আহার।। 

হুল চাউলের কিলো তিন রূপাইয়া, দেশবাসী ব্যস্ত না হইয়া, 
“আলু কু খেঁচু খাইয়া, ঘুচাও ক্ষুধার ফ্রেশ। 

যদি ফলমূল খেয়ে বাঁচাতে পারে, বন্যপশুর ব্যবহারে, 

খাজানা ট্যাক্স দিব কারে, বনমানুষের দেশ।। 


শুনি পশুমন্্রীর পশু রত, দুদ্ধজাত ঘব্য যত, আইনের বলে বন্ধ করে দিবে, 


তাতে লক্ষ লক্ষ মিষ্টিওলা বেকার হয়ে যাবে, হায়গো 
তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার তরে, যে টাকার প্রয়োজন করে, 
ুষ্গীর পুতের লুঙ্গি কেড়ে, কি সে ক্ষতিপূরণ হবে।। 

না কি ছানার মিষ্টির পরিবর্তে খাজাগজা জিল্‌পি করতে 
পশমী অনুমতি করে, 

কু ছানার সঙ্গে চেনাশোনা ছিলনা তার ঘরে, $ হায়গো - 
যারা বাতাসাকে মিঠাই বলে, পশমী তাদের ছেলে, 
খাজাগজার গন্ধ পেলে, তাদের জিভ দিয়ে জল সরে।। 
দিয়ে জহরলালের চিতানস্ম, দেশের যত খাদাশস্য, উষ্ণ হয়ে 
গিয়েছে পলাইয়া, £ আমরা খোদ হইতে চাই 

খোদের উপর খোদদারী চালাইয়াঃ হায়গো 

এখন দেশবাসী হইওনা ক্কুগ, জহরলালের শ্রান্ধের জন্য, 
অন্্াড়া হবিযাদ্গ কর ককুপোড়া খাইয়া।। 

শুনি বড় লোকে অঙ্গ কম খাবে, বিকল্প ব্যবস্থা হবে, 

এর চেয়ে আর গাল্স বলে কাকে, 

তারা কম খাবে না বেশী খাবে, সে হিসাব কে রাখে, £ হায়গো 
তারা কে কেমন বিকল্প করে, হাতে নাতে ধরা পড়ে, 

যদি প্রত্যেকের উদরে, একটি টিফিন মিটার থাকে।। 

নাকি বড় লোকে চাউল বাঁচাবে, গরীবে পেট ভরে খাবে, 
মুখ্যমন্ত্রীর মোক্ষবাক্য নিয়া, 

বুঝি গরীবে পেট ভরে খাবে, সংবাদপত্র ধুইয়া. হায়গো 
তারা সপ্তাহে বা রেশন পাবে, চার দিনে ফুরিয়ে যাবে, 
বাকী কর দিন পেট ভরাবে, বুঝি হাওয়া গাদন দিয়া।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কন্ট্রোল মালসী 

সকুলেম্বর সরকার 
পড়ে ঘোর কলিকালের কবলে, বাঙ্গালীর ভাঙ্গা কপালে, 
অঙ্পূর্ণা হলি বুকি বাম। 
দেশের অনপহীন সন্তানের উপর, অঙ্নদানে হলি কাতর, 
বৃথা কেন লব মা তোর, অন্নপূর্ণা নাম।। 
মোদের যে বাংলা শস্যশ্যামলা, ছিল সুজলা সুফলা, 
সেই বাংলায় আজ হল অনাসৃষ্টিঃ তাইতে দিনে দিনে 
নষ্ট হল বাঙ্গালীদের কৃষ্টি £ হায়গো, এখন অঙ্গ নাই বাঙ্গালীর ঘরে, 
স্ত্রী পুত্র না খেয়ে মরে, শল্য ভান্ডারের উপরে, পড়লো কন্ট্রোল রাৎ্র দৃষ্টি।। 
যত বঙ্গবাসী মজ্্র চাষী থাকে উপবাসে, 
কপট তক্ত বেশে রক্ত চোষে, মন্দুতদার চোরা কারবারী।। 
চেয়ে দেখ তুই জগস্মাতা, যারা অপর জন্মদাতা, তারাই আজ ভিখারী ।। 
কন্ট্রোল সিষ্টেম এলো দেশে, জন্মে যত শসা চাষীর চাষে, 
সস্তায় কিনে বস্তা ভরে তারা, £ শেষে আসল মালে ভেজাল ভরে, 
দ্বিগুণ মুল্যে কন্ট্রোল করে, অনাহারে দরিল্ল যায় মারা, $ 
তার উপরে রেশন শপে, পরিপূর্ণ মহাপাপে, 
উনিশ কাটা ওজন মাপে, পরের ধনে কি পোদ্দারী। 
দিনে দিনে দেশ হতেছে ভীষণ অনাচারী।। 
হুল জন প্রতি সপ্তাহের খাদ্য, তিনপোয়া চাউলের বরাদ্দ, 
বাধা হয়ে ব্ল্যাকে কিনে যারা,ঃ তাদের পাছে পাছে 
লেগে আছে ঘুবখোরী পুদ্ধরা, $ 
হায়গো, তারা সার্চ করে বৈরাগীর ঝুলি, কেড়ে নেয় চাউলের পুটুলী, 
উচিত আগে মেরে গুলি, এইসব দেশের শত্রু মারা।। 
দেখি রেল স্টীমার ট্রামে বাসে, এক জাতি শিকারী আছে, 
মিছে মিছে যাত্রীর ঘাড়ে চড়েঃ তারা মেয়ের কৌচা, পুরুষের কাছা 
সকলি সার্চ করে, £ হায়গো, কারো কোষ বিবৃদ্ধি থাকলে পরে, 
চলবেন একটু হঁসিয়ারে, চাউলের থলি মনে করে, 
শেষে কি ধরতে কি ধরে।। 
দেশের বন শিক্ষা স্া্থ্য যারা দিতে নারে, 
তারা গদী চার কোন অধিকারে, এটা নয় তার মামার বাড়ি ।। 


অন্তরা _ দেখি তেজবান ন দোষায় _ এই হয়েছে কালের গতি। 
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প্র কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্বালোচনা ৯৯» 


কিন্ত ক্ষীপেকস্যন্ডি গৌরবস্‌ _ অত্যাচার দুর্বলের প্রতি।। 
ভালহোসী বিডন স্কোয়ারে, পুলিসের চোখের উপরে, 

বুক ফুলিয়ে যারা করে, দিনে ডাকাতি। 

সেই সব প্রকৃত দুর্জ্জানের সনে, 
সারছেন্টের নিরঞ্জন পিরীতি।। 

ফুটপাতের দোকানী যারা, পী আইনের আসামী তারা, 
চোরামাল যার শুদাম ভরা, তাদের উন্নতি। 

তারা পুবখোরীদের বড় সাধের, ভাই এর মামার ভদ্গীপতি।। 
দেখি বর্তমানের নুতন শোষণ, হার মেনেছে ব্রিটিশ শাসন, 
দেশে ঢুকল ভীষণ অনাচার। 

এখন রক্ষক পায় ভক্ষকের নীতি, অত্যাচার দুর্বলের প্রতি, 
এই পাপের তার বসুমতী, সইতে নারে আর।। 

আগে ইংরাজ্েরা টেক্স ধরে, দেশের বাক্স শালি করে, 
সেই ভরে আজ স্বাধীন হালেম সবে 

এখন মশার চেয়ে বেশী রক্ত দেশী জৌকে খাবে, $ 
হায়গো - এখন হাল গরুরও টেক্স ধরে, দেখতে পাবেন দুদিন পরে, 
বৌ নিয়ে খুমালে ঘরে, বুঝি টেক্স দিতে হবে।। 

অধম নকুল বলে দেখে শুনে শিক্ষা করা ভালো, 

সময় থাকতে সমঝে চলো, বেলা আছে দন্ড চারি। 


ভেজালের মালসী 
নকুলেশ্বর সরকার 
নিয়ে মহান্মা গান্ধীর আদর্শ, স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ 
পরামর্শ ছিল বহুকাল। 
দেশি স্বাধীনতা লাভের পরে, মহাস্মার মহত্ব ছেড়ে, 
ঢুকলো কংগ্রেসের ভিতরে, দুরন্ত তেজাল।। 
মোদের বর্তমান ভেজাল রাজত্বে - ভেজাল ছাড়া কোন কিছু নয়, 
শুনি সফল লোকে কয়, হায় গো. জহরলাল আর ভেজালের হোক্‌ জয়, £ 
চাউলে ভেজাল পাথ্রকুঁচি আটার ভেজাল তেঁতুল বিডি, 
যা খেতে ঘমের অরুচি, তাই খেতেছি কংগ্রেসের দয়ায়।। 
এখন যেদিকে চাই সেদিকে দেখি ভেজ্জালের দৌরাত্ম্য, 
চিনতে নারি হর নত. ফোনটা মিথ্যা কোনটা খাঁটি । 
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খুলতে ভেজ্জালের মুখোসটা, সবাই যদি করতো চেষ্টা, 

তরে কি আর দেশটা হত মাটি।। 

মহাজনের মুখোস পরা, যত ছন্সবেশী দেশপ্রেমীরা, 

ছলে বলে স্বার্থ সিদ্ধি করে, 

যখন যারে পাঠায় ভেজাল ধরতে, আত্মস্বার্থের ঘোর আবর্তে, 
পাপের গর্তে তারাও ডুবে মরে 

সরষে গেল ভূত ছাড়াতে সরষেকেই ধরে ভূতে, 

মনে কয় সরকারের হাতে, জাল ভেজালের চাবিকাঠি।। 

শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ কে ধরবে কার ক্রটি।। 

যত কেমিকেলের কেমিষ্টরা, করে তারা উষধের নকল, 

এ সব মানুষ মারা কল.$ "হায়গো” নিত্য নৃতন গবেষণার ফল, 
কেমিষ্টের প্রচেষ্টার ফলে, সব গুযধে ভেজাল চলে, 
রেস্টুরেন্ট আর চায়ের স্টলে, ভেজাল চলে চামড়া সিদ্ধ জল।। 
দারুণ ভেজ্ঞালের 'আবর্ত হতে, দেবদেবীত পেলনা রেহাই, 
কত মুর্তি দেখতে পাই $ হায় গো মৃত শিলা আর ধাতু কাষ্ঠ নাই, ৪ 
আখ চিবানো ছোবড়া দ্বারা, দুর্গা মুর্তি করে খাড়া, 

ঝিনুক শামুক ঝাকড়ার চারা, 

ভেজাল দিয়ে ভেজাল মা গড়াই।। 

যত হাট বাজারের মেছুনীরা তারাও ভেজাল জ্ঞানে, 

আলতা মেশে মাছের কানে, পচা করে জ্যান্ত খাঁটি। 

দেখি চৌদিকে ভেজালে ভরা, ভেজাল ছাড়া নাই সংসারে। 
এখন আসল নকল চিনতে নারি, এই ভেজালের জালে পড়ে।। 
বিলাতি ডিবাতে ভরা, সেন্ট মাখানো ময়দার গুঁড়া, 

নাম ধরিয়ে কিউটিকুরা চলে বাজারে। 

আবার হেজ্লীনে, ভেজলীনে ভরা, নরম চামড়া শক্ত করে। 
গন্ধ তেলের গন্ধে ভুলে, অদ্ধ হয়ে নারীকুলে, 

হোয়াইট অয়েল মেখে কালো চুলে. প্রসাধন করে। 

শেষে অকালে বার্দ্ধক্য এসে, কাচা চুলে পাকন ধরে।। 

মিশে সরষের তৈলে কুসুমবিচি, 

টাটকা ভেজ্জাল পিয়াজ্জ কুচি, রুচিভেদে শুচি হয় সকল। 
বেচে ত্রিশ টাকা আফিমের তোলা, তাতে ভেজাল শয়ের গোলা, 
মদের পিপা হলে খোলা, ভেন্জাল মিশে জল।। 
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যত জী লক্ষ্মী, আর ভগবর্তী, বনস্পতি ঘৃত এদেশে, 

বারো ভেজালের বেশে, হায় গো, ভারতবাসীর গৃহে প্রবেশে, £ 
ভেজাল ঘৃতে ভাজা, লুচি, হিন্দু রাষ্ট্রে মুখে কুচি, 

পশু চর্বি ঘোর অশুচি, শুচি হল লুচির পরশে।। 

শুনি সরকারী পরীক্ষাগারে, সব জিনিসের পরীক্ষা চলে, 

তারা সনদ না দিলে, “হায় হায় গো” ভেজাল বলে বলে সকলে, 
বে তেল খেয়ে মানুষ মরে, স্বচছন্দে চলে বাজারে, 

যারা তার পরীক্ষা করে, তারাও কি এ ভেজ্ঞালের দলে ।। 

কবি নকুল বলে এই ভেজালের মূলে আছে যারা, 

প্রচুর অর্থ দিয়ে করল তারা, স্বার্থসিদ্ধির কায়েনী ঘাটি ।। 


ভোটের মালসী 

বকুলেশ্বর সরকার 
আবার ইলেকসন এসেছে কাছে, বাঙ্গালী কি ভুলে গেছে, 
গত ভোটের যত নির্য্যাতন। 
দেখি জনগনের ভোটের চোটে, গর্তের ইন্দুর মাচায় উঠে, 
নিজের ঘরের বাঁধন কাটে, শত্রু বিভীষণ । 
আবার ভোট নিয়ে সকলে ব্য, বাঙ্গালী সন্রন্ত অতিশয়, 
বড়ো সমস্যার বিষয়, হায়গো, আসল নকল বোকা সোজা নয়, 
যে যখন গদীতে বসে, ঘাড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, 
কুমীরে যার বংশ নাশে, ঢেকী দেখলে কুমীর মনে হয়।। 
এখন কেমন করে চিনবে লোকে, কে ভালো কে মন্দ, 
দেৰি স্বাৰ্থলোতে সবাই অন্ধ, কেউ তাকায় না দেশের প্রতি। 
অন্তরে বিষ মুখে মধু, লেকচারে বক্তৃতায় শুধু, সাধু সাজ্গেন অতি।। 
অর্থের প্রলোভন দেখায়ে, কেই. ভোট কিনতেছেন টাকা দিয়ে, 
নিজে গিয়ে করেন উমেদারী, £ ভাবে এখন ধরে পায়ে হাতে, 
পারি যদি মন্ত্রী হতে, কিনে নিতে পারব জমিদারী £ 
মন্ত হয়ে অর্থের ঘোরে, দশ বিশ টাকার লোভে পড়ে, 
ভোট দিয়ে সেই স্বার্ণপরে, কেউ করে না দেশের ক্ষতি। 
মিষ্টি কথায় কেউ মজে না, খোজ পরস্রীতি। 
কেহ লগ্মীকর্স্মে অগিশর্মা চক্রুবৃদ্ধি সুদ করে আদায়, 
এখন ইলেকসনের দায়, হায় গো দেশদরদী নাম নিয়ে দীড়ায় 
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কেউ চুরি ডাকাতি করে, জেল খেটে এসে বাহিরে, 

রাজবন্দী নাম প্রচার করে, ইলেকসনে বর্বরকে ঠকায়।। 
_ আমরা রাজবন্দী আর বিপ্রববাদী নাম শুনলেই হুই খুশী, 

ওসব মার্কামালে ভেজাল বেশী, এমনি দেশের অধোগতি।। 
= যারা ভোট দিতে সেই কংশ্রেসেরে ভাব্তেছ বেতাল। 

তারা হে ধরোনা কেহ মরা বৃক্ষের ভাল।। 

এতো দিন ছিল কান্ডারী, পণ্ডিত জহরলাল। 

করো তার চেয়ে পাকা কান্ডারী, কাণ্ডারে বহাল। 

হায়গো, দেশের এই সঙ্কট মুহুর্খে স্বাধীনতার ঘোর আবর্তে, 

কারে দিবে বৈঠা ধরতে, আগে হও সামাল। 

ফেন মাঝ দরিয়ায় নিয়ে তরী, না করেন বান্‌ চাল।। 
_ দেখি ট্রামে বাসে রাস্তাঘাটে, ভোটের ক্যানভাচারের চোটে, 

পথিকের বিরক্তি ঘটে, পথে চলা ভার। 
= দেখি অসংখ্য নমুনার খেলা, ছাতি, লাঠি, দড়ি পাল্লা, 

লাঙ্গল বলদ বাক্সতালা, কতো নমুনার।। 
__ তোমরা ছাতি ধর মাথায় করো, থাকবেনা আর রোদ বৃষ্টির বালা, 
লাঠি নিদানের বেলা “হায় গো” রেশন মাপতে লও দাড়ি পাল্লা, ই 
বলদ জুড়ে লাঙ্গল ধরো, পতিত জমি আবাদ করো, 
মজুতদারের গুদাম ভরো, খালি বাক্সে তোমরা দাও তালা।। 
অধম নকুল বলে বঙ্গবাসী, ভোটের আগে সবে করে জোট, 
লও তার সদগুশের রিপোর্ট ঃ “হায়গো” স্বদেশ প্রেসের কি কি আছে নোট, 
কয়জন তার বংশের ভিতরে, দেশের জনা প্রাণে মরে, 
নিঃস্বার্থ প্রেম যার অন্তরে, সমাদরে তারে দিও ভোট।। 


॥ 


‘লৌহ যৰনিকার জন্তরালে (হজ্ছরতবাল শ্রসঙ্গ) মালসী 
লকুলেখ্বর সরকার 
_ হল পাকিস্থানে ধ্যংসলীলা, আযুবশাহী রাষ্ট্রের খেলা, 
দেখেশুনে দিল্লীওয়ালা, আছেন নীরবে। 
ও সেই ধবংসকে করিতে বারপ, না হলে গণ জাগরণ, 
দি দরবারে অকারণ, কাদলে কি হবে।। 
যন বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেল, নেহেরু বলেছিল, পূর্ববঙ্গ হিন্দু আছে যত, 
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তাদের বিপদে আপনে, রক্ষা কংগ্রেসের এই ব্রত, “হায়গো” 
এখন গদীতে ছোঁয়ায়ে পাছা, কে দেখে কার মরা বীচা, 
চোখ বুজে নেহেরু চাচা, আছেন বকবার্স্মিকের মত।। 

যখন কাশ্মীরে পেলেম শুনিতে, হত্তরতবাল মসজিদ হতে, 
হজরতের ভুল গিয়েছে চুরি, 

ও সেই চুল নিয়ে কাশ্মীরে লাগল ভীষণ ছুড়োছড়ি, 
“হায়গো” ও সেই চুলের আগুন ছিট্‌কে পড়ে, খুলনা যশোর ফরিদ পুরে, 
ক্রমে সব পাকিস্থান জুড়ে. হলো হিন্দুর শরশানপুরী।। 

ও তো চুল চুরি নয় চুলের ছুতোয় হিন্দু মারে যারা 

আগে তাদেরে চাই রক্ষা করা, নইলে পাড়বে ভোটে খাস্ত। 
পাকিস্থানের জংগী মতে, কংগ্রেস নারে বাধা দিতে, 
নেহরু যে লিয়াকতের দোস্ত।। 

গঠন করতে মোসলেম রাষ্ট্র, আছে পাকিস্থানের শে অভীষ্ট, 
স্পষ্ট ভাষায় করেছে ঘোষণা, 

যত পূর্ববঙ্গের হিন্দু বংশ. স্বমূলে না হলে ধ্বংস, 

পূর্ণ হয়না তাদের সে বাসনা, 

বঙ্গ বিভাগ করল যারা, ধ্বংস যজ্ঞের হোতা তারা, 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু মারা, কংশ্রেসেরই বন্দোবস্ত || 

এক টেবিলে দুজন মিলে, খেলেন গাওয়া গোস্ত। 

যন পাঞ্জাব পড়ল পাকিস্থানে, পাঞ্জাবী সব হিন্দু এনে, 
পাকিস্থানে লোক বিনিময় করেঃ দিল পাঞ্জাবীদের পুনর্বাসন 
ভারতের ভিতরে “হায়গো” কিন্ত পূর্ববঙ্গের হিন্দুর বেলা, 
কংত্রেসের এই অবহেলা, 

সেখের সঙ্গে ছলাকলা, কেবল কাশ্রীর রক্ষার তরে।। 
যখন পাঞ্জাব হতে দলে দলে, মুসলমান সব গেল চলে, 
তার বদলে হিন্দু যারা আসে, 

তারা মুসলমানের স্বত্ব পেয়ে কায়েনী হয়ে বলে, 
শহায়গো” যদি পশ্চিমবাংলায় তেমনি হতো, মুসলমান সব চলে যেত, 
পূর্ব বাংলার বাজ্তচ্যুত, হিন্দুর অভাব হতো কিসে।। 

এবার পূর্ববঙ্গের প্রতিবাদে, কলিকাতায় দাঙ্গা বাখে, 

হিশছু একটু গরম হয়ে ওঠেন 

অমনি তাড়াতাড়ি মিলিটারীর গোলাগুলি ছোটে, £ 
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বঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচলা 


“হায়গো” যখন অসাময়া পশুর করে, অসংখ্য বাঙ্গালী মরে, 
তাদের জীবন রক্ষার তরে, কয়টা কামান বন্দুক ফাটে।। 

শুনি পাঞ্জাবী সেই শুলজারীলাল, মোসলেম-তরীর ধরেছে হাল, 
ভুলে গেছে নিজের বুকের ব্যথা, 

যদি এখনও পাঞ্জাবে থেকে খেতেন শেখের গুঁতা,ঃ 

সহায়গো” যদি মা ভাগ্মীরে লেংটা করতো, সেখ্‌ তুরুকে ইজ্জত মারতো, 
তাহলে কি বলতে পারতো, এমন শেখ্‌ দরদী কথা।। 

জানি পরের বেলা বড় কথা সবাই বলতে পারে, 

যদি বোঝা পড়ে নিজের ঘাড়ে, ভারটা বড় লাগে মন্ত ।। 

শুনি উচ্চপর্যায় মন্ত্রী বৈঠক বললো কলকাতায়। 

হল বহৃরস্তে লঘুক্রিয়া অজা যুদ্ধের প্রায়।। 

“হায়গো”, ভেবেছিলাম হিন্দু যারা, এবার বুঝি সবে তারা, 
মুক্ত হবে যবন কারা, মন্দের কৃপায় 

কিন্তু অভাগা দরিঘ দেখে সমু শুকায়।। 

“হায়গো” যবন দস্যু কবলিত, হিন্দু প্রায় এক কোটির মত, 
কোটির মাকে শুটি কত, মাইপ্রেসন বিলায়। 

যেমন সাদ্িপাতের পিপাসাতে শিশির বিন্দু ্রায়।। 

“হায়গো”, মন্ত্রী মিশন টুরে এলো, সঙ্ভ সেজে ঢঙ করে গেল, 
পাকিস্থানে মড়া মরল, এরা শ্রান্ধ খায়। 

হল লাভের মধ্যে গাঙ্গুরামের রাবড়ি দৈ ফুরায়।। 

যখন ব্রিটিশ রাজার অত্যাচারে, অসংখ্য দেশভক্ত মরে, 

কয়টা আছে তার ভিতরে, অবাঙ্গালীর নাম। 

বাংলার বিশ্লবীরা দেশের কারণ, তুচ্ছ করে জীবন মরণ, 
হাসিমুখে ফাসি বরণ, করেন ক্ষুদিরাম ।| 

(মোদের রাষ্ট্র যদি গণতন্ত, গণজাগরপের মনত 

জনগণ আজ শিক্ষা করে নিয়ে, 

করো ব্রসেযজ্ঞের আর্জি দাখিল রাষট্রসাঘঘে গিয়ে 

“হায়গো"” হয়তো পাকিস্থানকে চেপে ধরুক, ক্ষয়ক্ষতি সব পুরন করুক, 
লা হয় কংগ্রেস সরে পড়ুক, সখের গদী ছেড়ে দিয়ে।। 


কবি নকুল বলে দুন্ধ দিয়ে ভুজঙ্গ পুথিলে। 
শেষে ছোবল শেয়ে বিষের স্বালে, স্বলতে হবে উদয়াস্ত।। 
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শুনি দীর্ঘ কয়েক মাসের পরে, বাংলার বিধান সভাঘরে, 
আবার হবে শুভ চচ্োদয়। 

কিন্তু সিদুরে মেঘ দেখলে পরে, ঘরপোড়া গাই ডরে মরে, 
তেমনি বাঙ্গালীর অন্তরে, বিবিধ সংশয়।। 

যখন গত ইলেকসানের কালে, যুক্ত ফ্রন্টে গদি পেলে, 
সবাই বলে আনন্দিত চিতে, আমরা মরব না আর ভাতে £ 
“হায়গো" কিন্তু দেশলেম কয়েক মাসের পরে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গন ধরে, 
রাষ্ট্র শাসন গিয়ে পড়ে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাতে।। 

কিন্তু তাতেও ঘুচলনা দেশের দুঃশদরিঘতা, 

“এখন” আবার কেবা হবে নেতা, এই চিন্তা সবার অন্তরে। 
ইলেকসন এসেছে কাছে, জয়মালা কার তাগো আছে, 

কে বলিতে পারে।। 

কাংশ্রেসে আত কমুনিষ্টে, আবার লেগে যাবে ওতেপৃঞ্ে, 
কে কত লোক দলে নিতে পারে,ঃ 

কেউ হুজ্ুগে না হয়ে মনত, রক্ষা করতে দেশের স্বার্থ, 

ভোট দিবেন সেই ব্যক্তি বিচার করে, £ 

ভোটের আগে যে যা বলে, ঠিক থাকেনা গদি পেলে, 
অর্থে কিংবা স্বার্থ ভুলে, ভোট দিবেন না স্বার্থপরে। 

মিষ্ট কথায় লোক ভুলাযে গোষ্ঠী ভাতে মারে।। 

যখন হাতে পাবেন ভোটার লিষ্টি, রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি, 
পার্টি গোষ্ঠী দলাদলি ছেড়ে,ঃ যাবেন ব্যালট বাক্সের ধারে, £ 
হায়গো, মোদের একটি ভোটের মূল্য কত, সবাই আছেন অবগত, 
গত ইলেকসনের মত, যেন পাত্রে না পড়ে।। 

মোদের গণতন্দ্রের মহামন ব্যক্তি স্বাধীনতা, 

যেন ভুলে গিয়ে সে সব কথা, কেউ যাবেন না দলে ভিড়ে।। 
নেতা নির্বাচনে ইলেকসনে দীড়াবেন যারা। 

যেন গত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন না তারা।। 
“্হায়গো", হয়ে খাটি দেশ দরদী, ইলেকসনে দীড়ায যদি, 
অটুট রবে তাহার গদি, দেশ-প্রীতি ছ্বারা।। 
যুক্তফ্রন্টের ভাগ্য মন্দ, গদির মোহে হয়ে অন্ধ, 
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বরের জবান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


তারা চৌন্দ মতে করে হস্,ডুবালেন সাধের ভরা। 
তাইতে অ্তর্তী নির্বাচনে, আবার এই ভাঙ্গা গড়া।। 

বাংলার নেতা নির্বাচনের তরে, ১৭ই নভেম্বরে, 
'সেনবৰ্স্মা তো তারিখ করে যান। 

এখন সাজ সাজ রব উঠেছে, কত ক্যান্ভাচার জুটেছে, 

মাছির মত পিছে পিছে. করতেছে ভ্যান ভ্যান।। 

(সেই সব ভোটের ক্যানভাচারের চোটে, ট্রেনে বাসে রাস্তা ঘাটে, 
ফেটে যাবে লোকের কানের তালা, চলবে উদ্যোগ পর্বের পালা £ 
“হায়গো”" কিন্তু তোষামোদে প্রলোভনে, কেউ মিশবেন না কারো সনে, 
খাঁটি যারে হবে মনে, দিবেন তার গলে জয়মালা।। 

কবি নকুল বলে আছাড় খেলে পিছল পথে গিয়ে, 

শেষে চলতে হয় তার পা টিপিয়ে, আবার যেন না যাই পড়ে।। 


পতিতা উদ্ধারের মালসী 
নকুলেশ্বর সরকার 

শুনি কংশ্রেসী শাসনের কীর্তি, ঘুচাতে পতিতাবৃত্তি, 
করেছেন এক আইন আবিষ্ধার। 
তারা তরাতে সব পতিতারে, পতিতপাবন অবতারে, 
করতেছেন বেশ্যার উপরে, ভীষণ অত্যাচার।। 
কিন্তু পতিতা বলিতে গেলে, শুধু কি সব বেশ্যারে বুঝায়, 
যদি চশমা খুলে চায়ঃ হায়গো, দেখতে পাবে পতিতা কোথায়, হ 
পার্কে লেকে আর হোটেলে, নির্জন পল্লীর ঝোড়জংগলে, 
বাবুদের সব রন্তমহলে, অসংখ্য পতিতা দেখা যায়।। 
কেহ বিয়ের নামে শিউরে ওঠে, থাকতে চায় কুমারী, 
কিছুদিন কলেজে পড়ি, যখনে৷ পাস করে আই, এ. । 
স্টুডেন্ট বন্ধু দেখলে পরে, চোখে চোখে টেলী করে, 
হাত ইশারায় বলে “আইয়ে, আইয়ে'।। 
এক স্কুলে যাওয়া আসা, করে এক বেঞ্চিতে উঠাবসা, 
মেলামেশা চলে দিবারাত্রঃ শেষে যৌবলা কুমারী ছাত্রী, 
নিজে সাজেন বিয়ের পাত্রী, চিরকুমার ছাত্র লাঙ্জেন পাত ৪ 
জাতি কুলের দফা সেরে, ভর্তি হর মিলন বাসরে, 
মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে, গোপনে পাস করেন বিয়ে। 
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রবের কপ সংগ্রহ ও প্যাক 


_ পরীক্ষার ফল বের করে, দেয় নার্সিং হোমে গিয়ে 

_ কেহ অনাথারে বিয়ে করে, অগ্রবস্ধের শন্ধটের স্বালায়, 
সুখে সাধুতা ফলায়ঃ হায়গো, গণিকার কাজ প্রাইভেটে চালায় এ 
নার্স সেজে কেউ রোগীর সাথে, নার্সিং করে ঘাটে পথে, 
পড়িলে পাবলিকের হাতে, কিল তা আর লাবি জুতা খায়।। 

= এই সব ছন্মবেশী পতিতারা নেতাদের মা মালী, 
কেবল বেশ্যাশুলো সর্বনাশী, জন্দ করেন পীচ আইন দিয়ে।। 

_ অস্পৃশ্য বেশ্যার বংশ, পাপের অংশ, ধংশ করা চাই একান্ত। 
কিন্তু বেশ্যার দেওয়া খাজনা টেক্সে, বাঙ্গের হয়না জাতি অন্ত ।। 
ক্ংশ্রেসের সাহায্যের তরে, মহাস্মাজী বেশ্যার ঘরে, 
কুলি কান্ধে ভিক্ষা করে, ক'রে প্রাণান্ত। 
যত গিদ্পীরা দেয় কাচের চুড়ি, বেশ্যায় দেয় বালা অনন্ত ।। 
এই সব বেশ্যা মরা মাত্র, গভর্নমেন্ট হয় পোষ্যপুত্র, 
দাড়ায় নিয়ে লিষ্টিপত্র, যেমন কৃতান্ত। 
নেয় সব খালা বাটি লোটাপাটি, মাসিকের ভাঙ্গা পর্যন্ত।। 

- শুনি সবগাবেশ্যা ছিল যারা, স্বগ্পুরে থেকে তারা, 
নাচে গানে সভা করত জরী। 

- ছিল দেবতার পরশের জন্য, স্বর্গবেশ্যার এত মান্য, 
কলির পুরুষ দানব ভিন্ন, মানব আছে কৈ।। 

_ শুনি বেশ্যার সারের মাটি দিয়ে, চন্তী মৃধার প্রতিষ্ঠা করে, $ 
এখন পাঁচ আইনের ভরে হায়গো, বেশ্যা যদি পালায় দেশ ছেড়ে, £ 
পৃজার অঙ্গ থাকবে বাকী, চন্তীপূজার উপায়টা কি, 
মাটি আনতে যাবে নাকি, নেতাদের মাসীর দুয়ারে।। 

- অধম নকুল বলে কালে কালে আরও কত হবে, 
পতিতার সংখ্যা বাড়িবে গর্ভপাতের হুকুম পেযে।। 


ভাষা আন্দোলন মালসী 
নকুলেস্বর সরকার 
_ আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা, যুক্ত হল ভারতমাতা, 
কণার কথা বলতেছে সবে। 
কিন্ত অধীনতার বেড়াজাল, ্াকবে মোদের চিরকাল, 
ভাঙ্গা কপাল সোয়া লয় কৰে।। 
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পূর্বের কিপাা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মোদের ভারত যে স্বাধীন হয়েছে, ইং এর স্থলে কং বসেছে, 
আর সকল আছে সমান কেবল একটু ব্যবধান $ “হায় গো” 
ছিল ইংরেজদের আইন সবার পরে, সমান ভাবে প্রয়োগ করে, 
কংপ্রেসী আইন দুর্বল মারে, কিন্তু সবলের পায় সটান টান।। 
হবে হিন্দস্থানীর জয় জয়কার, তাই ভেবে কংপ্রেসী সরকার, 
করেছেন এক মহাভুল,ঃ লাগল ভীবণ হুলুস্থূল, £ “হায়গো” 
তারা যুক্তি করল সর্বনাশা, হিন্দি হবে রাষ্ট্রভাষা, 

অন্য জাতির বল ভরসা, এবার সমূলে হবে নির্্ল। 

এখন সবার পরে টেকা মারে হিন্দুস্থানী যারা, 

এবার কার্থাসিদ্ধি করবে তারা, গোলাগুলির ভয় দেখায়ে। 
ভারতবাসী সবে মিলে, হিন্দিকে দাও দুরে ঠেলে, 

ওদের গালে চুনকালি মাখায়ে।। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিশনে, নাকি দুচার জানে হিন্দি জানে, 

অনা সবাই বকলমের দলে, 

যদি হিন্দি চাপে তাদের ঘাড়ে, দেখতে পাবেন দুদিন পরে, 
তারা যাবেন খানসামার মহলে 2 

'অহিন্দিরা গোলায় যাবে, হিন্দুস্থানী মোল্লা হবে, 

পাল্লা দিয়ে গোল্লা খাবে, আমরা দেখব চোখ পাকায়ে।। 
গণতন্ত্রের কি আদর্শ দাও একটু শিখায়ে।। 

শুনি চৌন্দটি ভাষার ভিতরে, হিন্দি হল নিঙ্স্তারে, 

যার ব্যাকরণ পাওয়া দায়,ঃ তারে তুলতে চায় মাচায় £ “হায়গো” 
হাতে কামান বন্দুক আছে বলে, অচল চালায় গায়ের বলে, 
গাছে কাঠাল না পাকিলে, ওরা কিলাইয়ে পাকাতে চায়।। 
যত জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরেজি ভাষায়, উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়, 
সবে করেন অধ্যায়ন, হিন্দি জানে বা কয়জান £ 

“হায়গো” ওটা এখনো রয় মায়ের পেটে, ফাল দিয়ে গজায়ে ওঠে, 
হনুমানের লাখির চোটে, যেমন মহির পো অহিরাবণ।। 
শুনি হিন্দি ভাষার প্রতিবাদে, মাল্রাজে ঘোর দাঙ্গা বীধে, 
কত লোকে প্রা হারায়, তবু হিন্দ রাখতে চায়, $ “হায়গো” 
যাদের সাজপোষাকে হালে চালে, সবটাতে ইংরেজি চলে, 
সেই ইংরাজি বহাল হলে, ওদের বাবার তালুক লাটে যায় ।। 
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পর্বের কবিগাদ সহ ও পৰ্যালোচনা ২০৯ 


মোদের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর স্বরাষ্ট্র রী নন্দ, 

তারা হিন্দির প্রেমে হয়ে অন্ধ, কাকচোখে ছে তাকায়ে।। 
ওরা হিন্দি করবে রাষ্ট্রভাষা আছেন সেই আশায়। 

কেহ বললে বুলি, মারবে গুলি, এই বলে শাসায়।। 
“হায়গো" দুইশত বৎসরের উপরে, ইংরেজ রাজত্ব করে, 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, আইন, নিল গড়ে, ইংরেজী ভাষায়। 

ওরা তার বিরুদ্ধে যুক্ধ করে, কোন গীজার নেশায় ।। 
“হায়গো” পাশচান্া শিক্ষিত বারা, ক্ষেতের মজুর হবেন তারা, 
চলবেনা আর হিন্দি পড়া, বারা দশায়। 

এখন মী হবে হিন্দুস্থানী হালচযা চাষায়।। 

শুনি গন্ডা দুই এক বলা জুটে, নিজেদের ভন্ডামী ভোটে, 
ফন্দি এঁটে হিন্দির মান বাড়ায়। 

ও সব দুষ্ট দমনের তরে, চলবেনা শিষ্টাচার, 

কুকুর ফেরে মুগুরের তাড়ায়।। 

আমরা জ্ঞান বিজ্ঞান পাশ্চাত্য শিক্ষা, পরের কাছে করি ভিক্ষা, 
ইংরেজি সবার গোড়ায়,£ তারে কোন জ্ঞানে ভাড়ায়, ৮ “হায়গো” 
ওদের হিন্দিভাষা এই ভারতে, এখনো মা'র জরায়ুতে ।। 
ভুমিষ্ট হতে না হতে, মায়ের গর্তে থেকে হাত বাড়ায়।। 
কবি নকুল বলে গায়ের বলে শাসন করা যায়না, 

যারা দেশবাসীর সমর্থন চায়না, গদি হতে দাও হাকায়ে।। 


আসামে বাঙ্গালী নির্ধাতন মালসী 
কুলেন্বর সরকার 

গত ১৯৪৭ পৃষ্টি, ইংরেজি ফিপ্টীন আগষ্ট, 
বাঙ্গালী ভাঙ্গা অনৃষ্ট, করেছি বরণ। 
ও সেই শুভদিনে সব বাঙ্গালী, একযোগে হলেম কাঙ্গালী, 
স্বাধীনতা দিবস পালি, সেই স্মৃতির কার | 
যন হিন্দুস্থান পাকিস্থান হল, অসংখ্য বাঙ্গালী মৈ'ল 
যারা এলো হয়ে সর্বহারা; কত বনজঙগলে তাবুর তলে, 
এখনো রয় তারা,  হায়গো 
শুধু নাম করিয়ে পুনর্বাসন, বাসালীরে দেয় নির্বাসন, 
ক্প্রেসের পলিটীক্স শাসন, কেবল বাংলা ধ্বসে করা।। 
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পর্বের কৰিগ্ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


এবার আসামে আর গৌহাটিতে, কংগ্রেসের শুপ্তথীটিতে, 
ষড়যন্ত্র চাল বিধিমতে .$ আবার ইলেক্সন এসেছে কাছে, কি আছে বরাতে, £ 
হায়গো, তাইতে বুদ্ধিটা করেছেন খাসা, ছুতা করে ভাষা ভাষা, 
সঙ্চল বাঙ্গালী নাশা, মিথ্যা শুনার অন্তহাতে।। 

যত কংগ্রেসের চেলাচামুণ্ডা, আসল গুল্ড তারা, 

যেমন শিখন্ডীরে করে খাড়া, অর্জুন মারে ভীঘ্ম বীরে।। 
থেকে গান্ধী টুপির আড়ে, ঠাদি ছোলা ফন্দি করে, 

বাঙ্গালীরে ছয়ছাড়া করে।। 

গদীর মেয়াদ ফুরায়েছে, মাত্র অল্প কয়দিন বাকী আছে, 
আসিতেছে ভাগ্যের জুয়াখেলা, 

দেশের অবাঙ্গালী যারা যারা, রাঙ্গা মামার দলে তারা, 

ভয় কেবল এ বাঙ্গালীদের বেলা, 

'আসামের বাঙ্গালীর বংশ, স্বমূলে হইবে ধ্বংস, 

ভোটাতুটির মোটা অংশ, কংশ্রেস পাবে নির্বিচারে। 

শুস্ডার নামে উধার পিন্ড, চাপায় বুধার ঘাড়ে।। 

পড়ে অসমিয়া গুল্ডার করে, অমানুষিক অত্যাচারে, 
বঙ্গনারীর অঙ্গ কলড্ধিত,ঃ তখন তাই দেখে কংগ্রেসী আসন হল না শক্ষিত, £ 
যাতে সেই স্মৃতি অন্তরে জাগে, তার ব্যবস্থা করো আগে, 
অবাঙ্গালীর রক্তরাগে, করো সেই দৃশ্য অদ্তিত।। 

দেশের ছিরমূল বাঙ্গালী যত, শোতে ভাসা তৃণের মত , 
অবিরত ভাসে দেশে দেশে 

মোদের বাংলাদেশটা রাখলো ঘিরে যত উড়ি ঘাসে, ৪ হায়গো 
যদি শ্যামাপ্রসাদ থাকতো বেঁচে, সুন্তাষ বসু থাকতো কাছে, 
অবাঙ্গালীর নামটা মুছে, যেত বাংলার ইতিহাসে।। 

যদি আসামের ঘটনা ধরে, প্রকৃত তদন্ত করে, ধরা পড়ে 
কংগ্রেসের ছলনা,ঃ রইলো তদন্ত রহস্যাবৃত প্রকাশ্য হলনা, £ 
নইলে কেরালায় যে আইনের বলে, রাষ্ট্রপতির শাসন চলে, 
কোন যুক্তিতে কার কৌশলে, সে আইন আসামে চলে না।। 


মিল _ মোদের জহরপুত্রী সভানেত্রী সুপাত্রী ইন্দিরা, 


গিয়ে কেরালায় বাজায় মন্দিরা, আসামে কেন বে-সোম পড়ে।। 


অন্তরা _ জয় জয় মোদের জহরলালের জয়। 


তিনি অভিনেতা সাজিয়া, আসর বুকিয়া, করেন কত অভিনয়।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পাচা 


সিকিম ভুটান চীন জাপানে, আসর মজায় নাচে গানে, 
বহুরূপী বিদ্যার শুশে, করেন দিব্বিজয়। 

আবার কাল সেজে কেরালায়, রুত্রনাচে নিরালায়, 
নাস্ুিপাদ করেন ক্ষয়।। 

হায়গো, সেজ্ছে পাকিস্থানের মিতা, নুনের সনে, কুটুস্বিতা, 
লেডী নুনের চটিজুতা, সযতনে বয়। 

তিনি নষ্ট করে সংবিধান, বেরুবাড়ী ক'রে দান, 
পাকিস্থানের মন যোগায়।। 

যখন মরণ মোদের অনিবার্য, বীরের মত কর কার্য, 
স্মরণ করে যত আর্য মনীষীদের নাম। 

মোদের স্বর্গাদপি গরিয়সী, জন্মভূমির মান্য বেশী, 
হাসিমুখে নিল ফাসি, শিশু ক্ষুদিরাম।। 

বাংলার অভিসম্পাত ছিল বুঝি, শেতাব নিয়ে রিফিউজি, 
বাঙ্গালী আজ বেড়ায় দেশান্তরে,ঃ 

করে অবাঙ্গালী তান্ডব নৃত্য বাংলার বুকে চড়ে, $ হায়গো 
হয়ে অগ্নিমন্তরে অভিষিক্ত, বাংলা মাকে করো মুক্ত, 
ক্ষুদিরাম সুভাষের রক্ত, আছে বাঙ্গালীর শরীরে।। 
মোদের বাংলাদেশে বাংলা ছাড়া, অন্য ভাষা বলবে যারা, 
বেছে বেছে তাদেরে ধরিয়া, $ 

ওদের ভাষার খোসা খসায়ে দাও কসাইখানায় নিয়া £ 


হায়গো, শেষে টিকি কাটো মাথা মুড়াও, উল্টা গাধার পিঠে চড়াও, 


নিজের দেশে চালান করাও, কিছু ছাতু রুটি দিয়া।। 
কবি নকুল বলে বঙ্গবাসী এত কু কিসে, 
একবার সেজে দাঁড়াও রুত্বেশে, জহরের ভয় যাবে দূরে।। 


যুক্তফন্ট্রের পতন মালসী 
_নকুলেস্থর সরকার 


পু 





ূবব্ের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


“হায়গো” যত কুমন্্রী মস্বরার দোষে, রাম গিয়েছে বনবাসে, 
দেশবাসী আজ মরে ত্রাসে, ছন্দ রাবপের কোরে ।॥ 

যখন ইংরেজ গেল এদেশ ছেড়ে, কংশ্রেস বসে গনীর পরে, 
নিল শাসন ভার. মোদের আনন্দ অপার, $ “হায়গো” 
ভাবলেম দুইশ’ বৎসর অধীন ছিলাম, 

এবার মোরা স্বাধীন হলাম, 

যোগ্যজনকে করে নিলাম, মোদের স্বাধীন তরীর কর্শধার।। 
তারা বিশ বছরে বৈঠা ধরে তরী নেয় বিপথে, 

তাইতে কংপ্রেসেরে গদী দিতে, দেশবাসী আর হয় না রাজী। 
যা আছে দেশের অদুষ্টে, এবার না হয় কষ্টেসৃ্টে, 
কম্যুনিষ্টে করে দেশি মাকি।। 

গত ইলেকসনের কালে, যত কমুনিষ্টে ডেকে বলে, 
আমরা যদি পেতে পারি গদীঃ, 

তোমরা তিন বেলা পেট ভরে খাবে, বেকারীরা চাকরী পাবে, 
হয়ে যাবে দুর্নীতির সমাধি, $ 

গনী পাওয়ার কয়দিন পরে, দুর্নীতির হার দ্বিগুণ বাড়ে, 
মানুষ মরে অনাহারে, চার পাঁচ টাকা চাউলের কেজি।। 
হাইলে যখন বাগ মানেনা ডাকে বদরগাজী।। 

শুনি তারকেন্বরের মন্দিরে, হত্যা দিয়ে থাকলে পরে, 
উৎকট ব্যাধি সারে, এবার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারে, $ "হায়গো,” 
গিয়ে ইন্দিরার মন্দিরের কাছে, হত্যা দিয়ে তিক্ষা যাচে, 
দেবীর প্রত্যাদেশ হয়েছে, যাতে স্বিশুণ ব্যাধি বাড়ে।। 
যারা গদী নেওয়ার কয়দিন পরে, নিজেদের দলের ভিতরে, 
বাধলো নটখটি, £ তারা দেখায় পরের ক্রি, 3 হায়গো 
আগে না চায়ে আত্মস্থ, করতে চায় দুর্নীতি বন্ধ, 
'ডাইলের সঙ্গে নাই সস্বন্ধ, শুধু সম্ভারের ফট্ফটি।। 

লাগল চৌদিকে অরাজকতা, সবার মুখে একই কথা, 
কেমন করে বাঁচি আমরা কার শাসনে আছি 
“হায়গো” যত কংগ্রেসীরা ভাঙ্গা বসে, 

কান্ড দেখে সুছকি হাসে, 

সুযোগ পেলে ছুটে এসে, ধরবেন ডুবা নৌকার কাছি।। 
আগে যুক্ত ্টকে শক্তি দানের ভক্ত ছিল যারা, 


115 





বর কৰিগাল সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৯১০ 


এখন বিরক্ত হয়েছে তারা, কয়দিন চলে ভেস্কীবাজি।। 

আমরা ভূতের দেশে বসত করে, কিসে প্রাণ বাঁচাই। 

ওরা ঘাড় মট্‌কাবে, রক্ত খাবে, মানবেনা দোহাই ।। 

“হায়গো” কংস্রেশী ভূত ছাড়তে ছাড়তে, 

রোগের ভোগ সারতে না সারতে, চৌন্দভূতের ঘোর আবর্তে পড়েছি স্যাই। 
করে ভূতে ভূতে কিলাকিলি, কোনদিকে পালাই ।। 

“হায়গো” খাদ্য ভূত হয়েছেল যিনি, ফর্্দদেশে বলেন তিনি, 
চাউল, ময়দা, তেল, আটা চিনি, দেশে কিছু নাই।। 

কিন্তু তিন এর স্থলে, তের দিলে ঘরে বসে পাই।। 

“হায়গো” ভূতের দৃষ্টি যদি থামে, কন্টোলের ভূত যদি নামে, 
দেখতে পাবেন শহর গ্রামে, খাদ্যের অভাব নাই 

আসুন ভূতান্ত ছাড়াবার মন, সকলে চালাই।। 

মোদের রাষ্ট্র যখন গণতন্ত্র না হয়ে রাজনীতির যা 
জাগরণের মহামন্ত্র করি উদ্চারণ। 

মোদের পেট ভরেনা বন্কৃতাতে, দেশের দুঃখ ঘুচে যাতে, 

শাসন দন্ড তাদের হাতে, করব সমপণি।। 

দেশের অসাধু ব্যবসায়ী যারা, রেশনের ফেশনের দ্বারা, তাদের উদর তরে, 
তারা থাকে আশা করেঃ “হায়গো” লোকে সপ্তাহে যা রেশন পাবে, 
দুইদিনে ফুরাইয়ে যাবে, ব্ল্যাকমার্কেটে কিনতে হবে, 

মোদের গলাকাটা দরে।। 

বিহারে টলমল করে যুক্তফন্টের গনী 

কবি নকুল বলে পারো যদি, এখনও হও কাজের কাজি।। 


নকশালী মাললী 
নকুলেম্বর সরকার 
আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা, এসব শুধু গল্প কথা, 
এখন দেখি আসলে তা, অধীনের একশেষ। 
এখন ছল চাতুরী আস্মস্বার্থ, অসতের ভীষণ দৌরাস্ময, 
চলতেছে চা রাজন, পাপে ডুবল দেশ।। 
যখন ইংরেজ গেল গরী ছেড়ে, কংগ্রেস ছিল শ্রেষ্ঠ শরতিষ্ঠান, 
এখন নাই সে আগের মান.ঃ “হায়গো” কংশ্রেস ভেঙ্গে হয়েছে খান খান, 
যুক্ত ফ্রন্টে গদী পেল, আত্মত্বন্তে ভেঙ্গে গেল, 
(কোথা হতে উদয় হল, নকশাল পন্থী হয়ে বলবান।। 


মিল _ তারা লুটতরাজ আর রাহাজানি, করে পথে খাটে, 


২১৪ 


EE 
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পাড়ন 
পাড়ন 





প্র কৰিশাল সে ও পর্যালোচনা 


কথায় কথায় বোমা ফাটে, স্কুল কলেজ আর পুলিশভ্যানে।। 
যার যা ইচ্ছা সে তাই করে, আইন শৃষ্খলা বলে কারে, 
কিছু নাই আজ করপ্রেসী শাসনে।। 

দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন, আগে এই ছিল আইনের প্রচলন, 
শাসনদন্ ছিল পাকাপোক্ত, এখন করপ্রেসী এই আইনের দ্বারা, 
চুনাপুটির দফা সারা, রাঘব বোয়াল ধরা বড় শক্ত, $ 
আইনের মুখে দিয়ে কলা, তীর ধনুক আর টাঙ্গীয়ালা, 

দিনে করে হত্যালীলা, শালবনী আর বন্ধর্মানে। 

দেশের মানুষ দিশেহারা, কে বাঁচাবে প্রাপে।। 

যত দেশবরেণ্য নেতার ছবি, পুড়ে গেল বহ্নি উৎসবে, 

লাল নিশানের প্রভাবে, “হায়গো” ভবিষ্যতে আরও কি হবেঃ 
দেখতে পাবেন দুদিন পরে. চীন দরদী গুপ্ত চরে, 

বিণ পতাকা ছবিড়ে, কামান বোমায় পল্তে পরাবে।। 
খুঁটির জোরে মেড়া কৌদে, প্রবাদ বাক্য আছে, 

মত ব্যাং ফড়িং এ ফাল ধরেছে, শক্ত খুঁটি রয় পেছনে।। 
দেখি মহাস্মার এই রাম রাজত্বে, নুতন ইতিহাস। 

ফেন মনে হায় মধ্বের যুদুকে আমরা করি বাস।। 

“হায়গো” স্কুল কলেজের ছাত্র যারা, ছেড়ে গিয়ে লেখাপড়া, 
নক্শালপাস্থী বলে তারা, নাম করেন প্রকাশ । 

তাদের বন্ধন করা, আইনের ধারা, আজও হয় নাই পাশ।। 
হায়গো, ব্িটিশের রাজত্বকালে. বিস্োহী দমনের ছলে, 
বোমার মামলায় দিয়েছিলে, ক্ষুদিরামের কাস। 

এখন দিন দুপুরে বোমা মেরে, বেকসুর খালাস।। 

এখন গদীর নেশায় সবাই মাতা, কেউ ভাবেনা দেশের কথা, 
পেয়েছি এই স্বাধীনতা, কোন ত্রহস্পর্শে । 

আগে দূর না হলে স্বার্থের শা, চরমপন্থী নরমপন্থী 

কেউ দিতে পারবেনা শান্ত, এই ভারতবর্ষে ।। 

শুনি বনের বানর সহায় করে, হ্ীরাম চা করিয়ে কৌশল, 


দিলেন লংকা রসাতল, "হায় হায় গো” ভারতে তার চলতেছে নকল £ 


'জংলীদের ঢুকায়ে দলে, তীরধনুক আর টাঙ্গীর বলে, 
ভারত দিবে রসাতলে. নবী মাও সেতুং এর বল 


কুকার _ আমরা না বুঝে হুগে মাতি দেশের ক্ষতি করতেছি সবাই, 


El 


চিতান - 


পাড়ন _ 


কুকার - 





প্র কৰি সহ পর্যালোচনা 


কিন্তু ভেবে দেখি নাই “হায় হায় গো” শিব গড়িতে হনুমান গড়াই ৪ 
মন্ত হয়ে আত্ম স্বার্থে ব্যাং যেতেছি সাপের গর্তে, 

পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে, নাক কাটিয়ে বচা সাজতে চাই।। 

কবি নকুল বলে গায়ের বলে, কাজ হবেনা সিদ্ধ, 

বন্ধ করো গৃহযুদ্ধ, খাল কেটে কুমীর না এনে।। 


দুর্ভিক্ষের মালসী 

দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা) 
বলি কালী গো তোর কলির কান্ড, দেখে শুনে অবাক তুষ্ড, 
শত প্রলয় ঘটালি এবার। 
ঘটল রাষ্ট্র বিদ্রব তুমুল সংগ্রাম, ভূমিকম্প ঝাড়, 
বিশ প্রাম শহর বন্দর, চতুর্দিকে উঠল হাহাকার।। 
চেতাবনীর লেখা সত মানি, দেখি শুনি হল বর্তমান, 
হল চাউলের মণ পঞ্চাশ টাকা, ত্রিশ টাকা মণ বিকায় ধান। 
বাংলা সন ১৩৫০ বর্ষে, বর্তমান যুদ্ধের সংঘর্ষে, 
খাদ্যাভাবে ভারতবর্ষে, বধ লোকের গেল প্রাণ ।। 
এবার ভারতবাসীর দুঃশ হর ঘা, হরদারা। 
মোদের অর ভিন্ন তান জীর্, থাকতে খানা গোলা ভরা।। 
মা মাগো - ঘরের ইদুর বেড়া কেটে, ধান চাউল নিল লুটে, 
সদায় যারা মজুর খাটে, এক মুত্তি ভাত শেতে পায় না তারা। 
হল অঙ্গের অভাব, বস্তের অভাব, বিশ টাকা কাপড়ের জোড়া।। 
অগ্নাভাবে কেহ করে শয়ন একাদশী, 
কেহ মরে গলে দিয়ে ফীসী, কেহ করে ডাকাতি চুরি।। 
এমন দুর্ভিক্ষে নাই আর রক্ষে, দেশ গেল দেশ গেল, 
দুর্গাচরণ বলে মরণ তাল, দুর্গার চরণ স্মরণ করি।। (শক্তিত) 


আধুনিকতার তৰালী 
মাগো বিংশ শতাব্দীর প্রথমে, শিক্ষার গুণে ক্রমে ক্রমে, 
ধর্ম ত চরমে উঠেছে। 
এখন ঘরে ঘরে শিক্ষিত, নব্য শিক্ষার দীক্ষিত, 
ও তার সাক্ষীত ট্রাম পার্কে বাসে।। 
মাগো নব্য শিক্ষার আলো পেরে, পাস করিয়ে আই, এ. বি. এ. 
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পর্বের কবিগাল সহ ও প্মালোক্ষলা 


বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হইতেছে 

তারা খাদ্যাখাদ্য মাংস সদ্য কিছছুই না বাছেও 

মা মাগো, তুলে জাতিয়তা মাতাপিতা, এ ত উচ্চশিক্ষার প্রথা, 
হিন্দুধর্মের খেয়ে মাথা, লাল বিবি লয় পাছে।। 

মাগো, কুলমান করে উপেক্ষা, না করিয়ে আত্মরক্ষা, সুশিক্ষিতা 
কুমারী সকল,ঃ তারা সাজসজ্জাতে রাখলেন পেতে মানুষ মারা কল ৪ 
মাগো, ওয়াইন গোলাপ ওয়াটারে. ব্রাকমার্কেটের রেডলেটারে, 
সিনেমা আর থিয়েটারে, করল দেশটারে পাগল।। 

এখন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, তাদের পাছে পাছে, মাগো _ 

তারা ও এ শখ ধরেছে, হাতে ঘড়ি চশামা-লওয়া। 

এক কলেজে যাওয়া আসা, এক বেঞ্চিতে উঠাবসা, 
ভালবাসার লাগল প্রেমের হাওয়া।। 

বিয়ের আগে হয় মা বিয়া, তাইতে হয় মা বিষক্রিয়া, সদভাবের বীজ 
হয়না গো বপন, পেতে কারো কারো হয় লাভ ম্যারেজ, কারো 
প্রণয় গোপনঃ শুপ্ত প্রেমের এই যে নিশা, সুধার সাথে জহর মিশা, 
শেষে গাঢ় হালে ভালবাসা, কেওয়া গাছে কলে মেওয়া। 

পথে ঘাটে হাটে মাঠে শপ শ্রেমের চাওয়া। 

মাগো, হিন্দুষ্ানের নতুন আইনে , লোবগপনায় বর্তমানে, 
অতাধিক হয় কুমারীদের প্রভা. পন্ডিত জহরলালজী 

বসালেন এক জন্ম কন্ট্রোল সভা, 2 মা মা মাগো-_ 

হল একজন পুরুষ চারজন মাইয়া, একজন করবে কটি বিয়া, 
কলির শেষে হবে গিয়া, বুঝি মাইয়ায় মাইয়ার বাবা।। 

মাগো, সুচিত্রা বিচিত্রার চিত্রে, ছাত্রছাত্রীর কোমল নেত্র, 

অনেক ক্ষেত্রে আজকের মন ভুলে. তাদের নিশিতেও ঘুম 

আসে না এ বই না দেখিলে £ মা মাগো - যখন মুখের হাসি ফুটে উঠে, 
কত লোকে মধু লোটে, অন্ধ লোকের আশা মিটে, 

একটু স্বপ্লে দেখা দিলে।। 

গৌসই দুৰ্গাচরণ কর রাইহরপ, তুই দেখবি শুনবি কত, 

এখন শিক্ষা কর অবিরত, আন্রক্ষ ধর্মের দাওয়া।। 

কলিতে পুরুষ মেয়ে, ওজন দিয়ে দেখেছি মা দোষ এক সমান। 
গায়না জয়দেব-পস্মার গীতি, ভালবাসে রুপবানের গান।। 

শাখা পরা পরিহারি, কুলনারীর হাতে ঘড়ি, মরি নারীর কি লন্য ফাালান। 
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নারী রাঙ্ার কথায় কাছা করেন, চোখের জলে বক্ষ ভাসান।। 
মুড়ি খেতে মছ্মচ্‌ করে, কাজ কি আছে টাইম লস্‌ করে, 
তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসান। 

যার এক চুমুকে ক্ষুধা হরে, চা পাতার জলে বেশ আসান।। 
মাগো কালের গতি কি বিচিত্র, নারী পুরুষের চরিত্র, 

যেমনি পাত্র পাত্রীও তেমন। 

কত দেখলাম মা কালে কালে, যেহ্‌কায় তেস্কা মিলে, 

এমন না হলে ঘটে কি এমন।। 

নাই মা মাতৃতক্তি-পিডৃভক্তি, লোপ হল মা গুরুভকতি,শিক্ষার্ডরু 
প্রতি ঘরে ঘরে.ঃ এখন শিষ্যরা সব দস্যুর মতন শক্তি সাধন করেঃ 
মা মা গো - সাধে স্বকিয়া আর পরকিয়া, মূলধর্ম না পরথিয়া, 
ক্রিন্যার কলে বিষক্রিয়া, শেষে চৌরাশিতে পড়ে।। 


বাংলাদেশ বুদ্ধের মালসী 
নকুলেন্বর সরকার 

ছিল পাকিস্তানের প্রবল চেষ্টা, উপনিবেশ বাংলাদেশটা, 
কায়েম করাবেন ইয়াহিয়া খান। 
তারা দীর্ঘ চবিশ বছর ধরে, বাংলাদেশটা শোষণ করে, 
এবার মুজিবরের করে, কাটা গেল কান।। 
বাংলায় ইলেকসনের হুকুম দিয়া, ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া, 
দেশবাসী মোর পক্ষে জোট ভরে উঠবে সোনার কোটঃ হায় গো _ 
কিন্তু ভোট গপনায় দেখল যখন, ভেঙ্গেছে তার নেশার স্বপন, 
শতকরা নিরানবৃই জন, দিল মুজ্িবরের পক্ষে ভোট।। 
হবে বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকসনের ফলে, 
থাকবে বাঙ্গালী করতলে, এই কি কু হতে পারে। 
ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়াহিয়া, ভুটো বোনাইর যুক্তি নিয়া, 
হুকুম দিয়া নির্বাচন বাতিল করে।। 
ইলেকসন বাতিল করিতে, হঠাৎ পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে, 
টিকা খানের হাতে ভার সঁপিল 
কুমি পাঁচ ডিভিসন সৈন্য নিয়া, কামান বোমা বন্দুক দিয়া, 
বাঙ্গালী সব ধ্বংস করে ফেল $ 
বসে যজ্ঞের মনু দিয়া, আঁধার রাতে ইয়াহিয়া 
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ভুত্টো বোনাই সঙ্গে নিয়া, ইসলামাবাদ পাড়ি খরে। 

(কৌশল করে মুজিবকে নিয়ে গেল ধরে।। 

তখন টিকা খানের অত্যাচারে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে, 

পোড়ে কত বাড়িঘর, শেষে কয়েক দিনের পর। হায় গো 
বাংলার মুক্তি ফৌজের কান্ড দেইখ্যা, ভয় পেয়ে পালাল টিকা, 
ডেকে কয় ঠেডা মালিক্যা, এসে ডুবা নৌকার বৈঠা ধর।। 
ঠেভা মালিকের সে মালিকানা ফুরায়ে এসেছে, - 

যত আজ্জরাইল ঘোরে পাছে পাছে, কখন জানি ঘাড়ে পড়ে। 
রাখলো গারদ ঘরে মুজিবরে বিনা ক্রটিতে। 

এমন দেশদরদী মিলে কি এক গুটি কোটিতে।। 
বাংলাদেশটা উঠবে গড়ে, সৈন্য ঘাটিতে। 

তেমন লক্ষ মুজিব জন্মেছে আজ বাংলার মাটিতে।। 

হায় গো, চোর গুন্ডা ডাকাত যারা ছিল, রাজাকারে নাম লেখাল, 
তাদের উপর হুকুম হল বাংলা লুটিতে। 

তাদের চড়তে হবে স্বাধীন বাংলায় শূলের খুঁটিতে।। 

শুনি হয়ে ভারতের বিরুদ্ধ, পাকিস্থান করবে যুদ্ধ, 
যথাসাধ্য করে মরণ পণ। 

দেশের জনমত বিশ্রান্ত করতে, ব্যাঙ যেতে চায় সাপের গর্তে, 
নিজের বাপে নিজে মরতে, করে আয়োজন।। 

যারা বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতরে, বাংলাদেশটা নিতে কেড়ে, 
কত অভিযান চালায়,ঃ তাতে নয় মাস কেটে যায়ঃ হায় গো _ 
যাদের যুক্তিকৌজ আর গেরিলারা, মারের চোটে করল সারা, 
ভারতের বিরুদ্ধে তারা, ক্ষৌরী কামান ধরতে চায়।। 

যাদের বাংলার কিলে ভাঙল দাঁড়া, ভারতের বিরুদ্ধে তারা, 
যুক্ত করার সাধ করে/ লোকে বেহায়া কয় কারেঃ হায় গো - 
যদি পাকিস্তান আজ ভাঙ্গা সাজায়, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজায়, 
উদ্থপোকার যে পাখা গজায়, কেবল পুড়ে মরবার তরে।। 
এই যে পাকিস্তানের অপকীর্তি, নবুই লক্ষ শরণার্থী, 

এই ভারতের আশ্রিত, তাদের সুদিন সমাগতঃ হায় গো _ 
'আবার স্বাধীন বাংলার স্াধীন প্রাণে, চলে যাবেন স্বসস্মানে, 
স্বাধীন বাংলার জয়গানে, হবে কিনব মুখরিত। 
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কবি নকুল বলে কালে কালে দেখতে পাবেন সবে, 
বাংলার এই পাকিস্তান ঢুকে যাবে, জিনা সাহেবের কবরে।। 


অস্পৃশ্যতা বর্জনের মালসী 
তারিবীচরণ সরকার (ঢাকা) 
তারা সত্য ঘ্রেতা স্বাপর গত, আগতপ্রায় ঘোর কলি। 
কলির আক্রমণে সুখ শান্তি বর্জিত, দেখি বিপরীত কার্য সকলি।। 
দেখি সভা লোকের নব্য ফ্যাসান, নাই আর এখন প্রণাম নমস্কার, 
বলে গুভমৰ্ণিং মিস্টার মাগো, ইংলিশ বিদ্যার মরি কি বাহার £ 
পড়ে কয়দিন এ.বি.সি.ডি., জননীকে বলে লেডী, 
খ্যাঙ্ক ইউ একসেলেন্ট রেডি, কেউ পিতাকে বলে মাই ডিয়ার।। 
মাগো গোলামী শিখেছি মোরা, করে শিক্ষা শিক্ষা, 
মাগো নিত্য ভিক্ষা তবু রক্ষা, এই ত হল শিক্ষার শুপে। 
ইংলিশের গুণ বলব কত, ধরা দেখে সরার মতো, যত ইংলিশ ম্যানে।। 
লেক্চার দিয়ে করে মিটিং, কয় সামধিং বেটার দ্যান নাবিং, 
মিস্টার সমুদয়,$ আবার মিষ্ট বাকো রুষ্ট হয়ে শুরুকেও বলে 
রাসকেল বয়, 2 ডেম শুয়ার নিগার বলি, ইংলিশ ভাষায় 
দিচ্ছে গালি, আবার পিতাকে কয় মনজুর কুলি দেশের সব শিক্ষিতগণে। 
কলির বধুর চালচলন মা, ইংলন্ডের ফ্যাসানে।। 
মাগো, রাঙ্ার কথায় করে কাছা কলির শিক্ষিতা বগুগণে, 
তারা মন্ত রয় গানে,ঃ বধূর জন্য হারমনিয়াম কিনে 
বধু জল আনিতে গেলে, আলতা ধুয়ে যাবে জলে, 
শাশুড়ী বুড়ি বুড়াকালে, রামা করে বধূর আানের জল টানে।। 
মাগো, খাদ্য খাওয়া যতইতি সকলি স্বেচ্ছাডার, 
দেৰি কাটাছিড়ার নাই গো বিচার, যায় যদি মাংসের দোকানে।। 
উচ্চশিক্ষায় হলে ব্রতী যতইতি, হিন্দুগণের জাতি রয়না গো মা। 
মাগো, হলে বিলাতফেরতা, দেশের বড় কর্তা, ভয়ে কেহ 
কিছু কয় না গো মা।। 
ছব্বিশ জাত একর্রেতে, বসে একপায়েতে, 
খেলেও পরে জাত যায়না গো মা।। 
মাগো, খেলে সোভার পানি, জাতি যায় দশ আনি, 
তার বিচার কেউ করেনা গো মা। 





হর 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আবার রেস্টুরেন্ট কেবিনে, গেলে হিন্দুগণে, 

বাকী ছয় আনিও বাকী রয়না গো মা।। 

বুঝি এসব পাপে নষ্ট হল যত ব্ণশ্রিম ধর্ম । 

কেবল জাতি নিয়ে জাতাজাতি, কেন দেখতে পাই, 

মূলে ভুলে যাই, স্বজ্জাতির ধর্ম।। 

মাগো অস্পৃশ্যতা করতে বর্জন কত বাবু হাবুডুবু খায়, কেহ ঠেকে 
সমস্যায়, তলে তলে মাথাও মুড়ায় £ বি. এ. এম. এ. পাশ করিতে, 
এক জাহাজে বিলেত যেতে, খানা খায় খানসামার হাতে, 

তখন হিন্দুর জাতি রয় কোথায়।। 

মাগো. নম পাটনী মালীর ছেলে, শৃদ্রের শীলে কু লা কামায়, 
তাতে শীলের জাতি যায় ৪, মাগো কার্য দেখে মুখে হাসি পায়ঃ 
নমঃ পাটলী মালীর ছেলে, জাত দিয়ে মুসলমান হলে, 

হুল কাটে তার শৃদ্রের শীলে, তখন শীলের জাতি রয় কোখায়।। 
মাগো, নীচলোকে উত্চলোকের বাড়ীতে, যদি পিড়িতে বসে খায়, 
কাঠের পিড়ির জাতি যায়,ঃ মাগো গঙ্গাজলে সেই পিড়ি ধোয়ায়ঃ 
এই তো হিন্দুর তি গর্জন, এই হিন্দুর ধর্ম উপার্জন, 

এই হিন্দুর উন্নতি অর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন হয় কোথায়।। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মালসী 
তারিমীচরণ সরকার 

তারা জগন্ধা্রী জগৎকর্রী জগস্মাড পুরাণে শুনি। 
দেখি ভারতবর্ষে বর্তমান বর্ষে, কেন উঠল প্রলয়ের ধ্বনি।। 
মা, নাইনটিন্‌ থার্টি নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে, 
করে যুদ্ধের প্রাঃ হিটলার মহাযুদ্ধের নেতা & মা মা মা 
হের হিটলার অসীম সাহসে, নয়টি দেশ নিল ছয় মাসে, 
(লোকে উপাধি দিল তার শেষে, হিটলার রণদেবতা।। 
প্রলয় কান্ড ল্ডভন্ড মহাযুদ্ধের ফলে _ 
কেউ দেখে নাই কোন কালে, অলৌকিক কান্ড দুনিয়ায় । 
কোথায় গো তারিপী, এবার বল শুনি লোকের কি উপায়।। 
ইংলক্ডবাসী নাগরিকলপ, শরাপ রক্ষার দায় বিদেশ গমন, করে জাহাজেতেঃ 
এমন কত জাহাজ মারা গেল, মাইন কিবা টর্পেডোর আঘাতেঃ 
শিশু আর মহিলা ভরা, কত জাহাজ গেল মারা, 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সং্রহ ও পরকালে নে 


ষ্টার সৃষ্টি নষ্ট করা, হের হিটলার জস্মেছে ধরায়। 
না কি ভেল্‌কি দিয়ে কন্ষী এল হিটলার রূপে ধরায়) 
_ মা, বৰ্তমানে বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানই উন্নতির সোপান, 
বলতেছে লোক সকল. কত বিজ্ঞানের কৌশল £ মা মা মা - 
পাশ্চান্তাদের বিজ্ঞানেতে, নৃতন সৃষ্টি পৃথিবীতে, 
তাতে মানুষ মারে শতে শতে, বিজ্ঞান হল মানুষ যারা কল।। 
মাগো, বিজ্ঞানের বীজ্জ কে দিল মানুষের হাতে। 
শুনি ট্যাঙ্ক বন্দুক বোমা মেশিনগান, তৈয়ার হয় বৈজ্ঞানিক মতে।। 
মা, সূর্যের জ্যোতি আয়না ধরে, দেশ পুড়ে দেয় ছারখার করে, - 
মারণাস্তু বলে তারে, বর্তমান যুদ্ধেতে। 
করতে ইংল্যান্ড নষ্ট বিমান যুদ্ধে, বোমা মারে শতে শতে।। 
- করে ধনে জনে অকালে ক্ষয়, এই যুদ্ধে জয় নেওয়া কি উচিত। 
- করতে বিশ্বশান্তি হিটলার না কি করল প্রতিজ্ঞ, _ 

লোকের ভাগ্যে ঘটল বিপরীত ।। 
- মা, বিশ্বশান্তি হবে কোথায়, কত লোক যুদ্ধে মারা যায়, 
হিটলারের প্রভাবে,ঃ মূলে অশান্তি বাড়িবে £ মা মা মা - 
বিশ্বশান্তি সদর্পে কন, হিটলার তো আর ভগবান নন, 
হের হিটলারের দশা যেমন, দশাননের দশা হবে।। 
মা, অতি সহজ মানুষ মারা, কঠিন ব্যাপার তৈয়ার করা, 
বিনে আটার কৃপা. তাই তুলেছে হিটলার ক্ষেপা £ মা মা মা - 
আটার সৃষ্টি নস্ট করতে, হের হিটলার জন্মেছে মর্তো, 
শেষে বন্দী হবে ফন্দীর গর্তে, যেমন মহস্মদ হানিফা ।। 


॥ 
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বাংলাদেশ সংগ্রামের কৰিগান 
তারিনীচরণ সরকার 

_- প্রভু লীলাময়ের লীলাক্ষেত্রে, কতলীলা হল নেয়ে, অপূর্ব লীলবৈচিত্রা। 

গত ১৩৭৭ সালে এই সোনার বাংলা, হল কি লীলা ১১ই চৈত্র।। 

- হয়ে অবনত প্রথমত শুরুদের প্রণাম করি আজ, সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্ধরাজ $ 
দেশবাসী হিন্দু যারা, নমস্কার নিবেন তারা, নিবেন সালাম আদাব 
জীবনভরা, জয় বাংলার মুসলমান সমাজ ।। 

মোদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর এক মুখে গুণ বলব কত, 
তিনি হন গুণাতীত সানু লোক দেখলে চক্ষে, প্রাপপাপে করেন রক্ষে, 


। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আবার চোর ডাকাত বদমাইসের পক্ষে, ঠিক যেন যমরাজ্ঞার মত।। 
কুকার _ অশেষ গুণের আকর শেখ মুজিবর, মহান মহাত্মা শুপধাম, 
আছে দেশবিদেশ সুনাম, কূপেতে রতিপতি, বিদ্যাতে বৃহস্পতি, 
তিনি কুবের যেন ধনপতি, সাহসে ভারকক্রদ্মা রাম।। 
কুকার _ বাংলার শুণীজ্ঞানী নয়নমণি সম্মানী সদশুনবিশিষ্ট, প্রমাণ পেয়ে যথেষ্ট, 
বাঙ্গালী হয়ে একজোট, নৌকাতে দিয়েছি ভোট, 
ভোটের গণনাতে হয়েছে মোট, নিরদ্ধূশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ।। 
কুকার _ তখন হিয়াখানে যায মার্কিনে, বিপদে পাইতে যুক্তি, 
করে গোপন এক চুক্তি, ফেল করে আইনের পাটা, তু চায় করতে ঠাট্টা, 
শেষে ইয়াহিয়া নিন্মন ভুট্টা, তিন চোট্ায় করে কুযুক্তি।। 
ফুকার - তখন হিয়াখানে কয় নিকসানে আমার এই সুযুক্তিলহ, তুমি স্বদেশে যাহ্‌, 
সুযুক্তি দিলেম খাটি, কাজে কইর না ক্রটি, রাখতে বাংলায় পোড়ামাটি, 
লোক যেন থাকে না কেহ।। 
কুকার - তখন নিকসন বলে কুতুহলে নিয় যাও বিমান আর কামান, 
বন্দুক মর্টার মেশিনগান, নিকসন পুনঃপুনঃ, আমার এই কথা শুন, 
তোমরা সোনার বাংলা করবে যেন, গোরস্থান অথবা শ্মশান।। 
ফুকার _ তখন হেসে হেসে দেশে এসে মুজিবকে করতে ছলনা, হল ঢাকায় রওনা, 
শেখ সাহেব বটেন যিনি, অতিশয় সরল তিনি, 
(বেইমান ইয়াহিয়ার এই শয়তানি, শেখ সাহেব বুঝতে পারে না।। 
কুকার _ করে চৌদ্দ দিন প্রহসন মিটিং অন্তরে শয়তানী কারবার, 
দিল টিক্কাকে অর্ডার, ট্যান্ধ কামান বন্দুক চালাও, বাঙ্গালী শেষ করে দাও, 
যদি সুন্দরী আর যুবতী পাও, করাবে পাশবিক অত্যাচার || 
কুকার _ বলল ইয়াহিয়া টিকা মিঞা যা বললেম হয়না যেন ভুল, 
বাংলায় লাগাও গল্ডগোল, বাঙ্গালীর প্রাণের মন, মুজিবের গণতদর, 
এ সব বাঙ্গালীদের যড়যন্ত, সমূলে করে দেও নির্মূল।। 
দিয়ে ২৫ শে মার্চ মধারাত্রে এই আদেশ ইয়াহিয়া খান, করে স্বস্থানেশ্রস্থান, 
শঙ্াহীন কলেবরে, নিঃশঙ্ধায় ভঙ্কা মেরে, 
যেমন সোনার লঙ্কা দক্ধ করে, কিছি্ধায় চললেন হনুমান।। 
কুকার __ শুনি লাগে আগে মনের রাগে রাজধানী বিশ্ববিদ্যালয়, করে কত ছাত্র ক্ষয়ঃ 
'জগস্নাথ ইকবাল হলে, মারে কলোঙ্ছের ছেলে, 
মারে দুধের ছেলে মায়ের কোলে, দেখলে কি শ্রাগে সহ্য হয়।। 
কুকার - রাক্রি খাওয়ার পারে যার যার ঘরে মানুষ হয় ঘুমে চেতন, 
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রঙ্গের বগা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২ 


টিকা সুযোগ পার তখন” মর্টার কামান বন্দুকে, গুলি দেয় লাখে লাখে, 
মরে ঘুমের মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে, এই ঘুম আর তাঙল না কখন।। 
মারে ফিলোসোফার গোবিন্দ দেব, যোগেশ ঘোষ মালিক সাধনার, 
কতো বুদ্ধিজীবী আর, এই বিশ্ব স্বনামধন্য, দানকার্যে অগ্রগণ্য, 
মারে কলিকালের দাতাকর্শ, দানবীর রণদা পোন্দার।। 

ছিল শিক্ষার পাত্রী কলেজ ছাত্রী রাজধানী রোকেয়া হলে, 

পড়ে দস্যুর কবলে, পাঁচশত তেষট্রি জন, দস্যুরা করে হরণ, 
শেষে নষ্ট করে সতীত্ব ধন, হানাদার বেইমানের দলে ।। 

যত যুবতীর অঙ্গ প্রতাঙগ স্বামী বই অন্য দেখার নয়, 

তারে গুনাহ বলে কয়, যুবতী লেংটা করে, দুই কুচে দুইজনে ধরে, 
ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় আমোদ করে, তারা বা কেমন ইসলানী হয়।। 
গেল টিক্তা মিএগা বিদায় নিয়া, না পেয়ে গাবুর মাইরের ভাও, 
টিকা কথা শুনে যাও রাজনীতির প্রীতিরসে, কুশলে যাও স্বদেশে, 
আবার যেন ফিরে এসে, এই দেশে চৌকিদারী পাও।। 

শেষে কোন মতে না পেয়ে যুইত, ইয়া খান হায় হতভম্ব, 

তবু অন্তরে দন্ত, মনেতে হয়ে কনক, সাজিয়ে দাও যথাসাধ্য, 
হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধ, করিল যুদ্ধ আরম্ভ ।। 

তখন যুদ্ধ করে যথাসাধ্য অন্তরে বিজয়ের আশা, 

মুখে আল্লা ভরসা.ঃ পাপে কি বাপকে ছাড়ে, দেখেছি বিচার করে, 
মাত্র এগার দিন যুদ্ধের পরে, একবারে হল কোনঠাসা।। 

গেল কামান বিমান সব জলযান, একমাত্র বাকী রয় জীবন, 

ভীত পাক সৈন্যগণঠ দূর হল জয়ের মোহ, কেহ করে না স্েহ, 
শেষে ৯০ হাজর সৈন্য সহ, করেছে আত্মসমর্পণ ।। 

যদি ভারতের মিত্র বাহিনী আসিত সাতদিন পরেতে, 

তবে সোনার বাংলাতে, পাঞ্জানীর যমযাতনা, কিছুতেই কম হত না, 
একটি বাঙালী পাওয়া যেতনা, উষধের অনুপান দিতে | 

শুনি ভারতর্ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা মহাত্মা মহান, 

কত দয়ামাখাপ্রাপ$ ইন্দিরা মাতৃসুি, কান্ডে রয় সুকীতি, 

শুনি এক কোটি লোক শরণার্থী, মায়ের মত কোলে দিল স্থান।। 
দীর্ঘ নয় মাসের পর শেখ মুজিব ঢাকাতে হল অধিষ্ঠান, 
দেখতে আকুল লোকের প্রাণ, পক্চাশ লাখ মানুষ মিলে 

হারাধন পেয়ে কোলে, করে অভিষিক্ত অশ্রু জলে, 

করেছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দান।। 
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গর কবিগান সংগ্রহ পর্যালোচনা 


শুনি ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়, এই কথা সব ধর্মে কয়, 

এবারে পেলেম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

শুধু অনাচারে অবিচারে, রণে হারে প্রাণে মরে, 

তার সাক্ষী ইয়াহিয়া খান।। 

মহাপাপে রাবণ রাজা দুর্যোধন হল সংহার, 

ইয়াহিয়া টিকা ভূটার দশা হল সে প্রকার 

শক্ত গেল রসাতলে, আনন্দে বাঙালী মিলে, 

গাও সবে জয় বাংলার গান। 

শেখ মুজিবর বাংলার সুসন্তান, এবার ধর্মের জোরে পেল পরিত্রাণ।। 


মিলন -নীতি মালসী 

নারায়ণচন্্র বালা (ফরিদপুর) 
যত শান্ত পড়ি তর্ক কবি, তবু যায় না মনের ভুল। 
এসব ভেদ বিচারে পথ ভুলে, পরমার্থ পদ ভুলে, 
আছি অকুলে, পাইনে কোন কূল ।। 
শুনি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, ভেদজ্ঞানে অনন্ত শান্তি, পুরাণ কি কোরাপ। 
আবার মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, একই সুরে গান। 
তবু কেহ বলে ইষ্ট কৃষ্ট, কেউ বলে সার যীশু খৃষ্ট, 
কিন্ত বিচারে নয় কেউ নিকৃষ্ট, এসব মুলে গেলে এক সমান।। 
যত সৃন্ম্মদশী ব্ৰহ্মজ্ঞানী তারাই মর্ম জ্ঞানে, 
এসব ভেদ বিচার আর অভিমানে, সব সমাজের অবনতি 
ছেড়ে বিভিন্নতা, আর কি ভাই ভাইয়ে হবে একতা, জাগবে সকল জাতি || 
সকলই এক পিতার সন্তান, এই যে হিন্দু মুসলমান শৃষ্ঠীয়ান, 
এ জ্ঞান কবে হবেন ছেড়ে দলাদলি গলাগলি করব সমভাবে। 
সব জাতি একত্রে মিলে, একই সুরে একই তালে, 
কবে আল্লা হরি যিশু বলে, গাইব মধুর মিলন গীতি। 
ভেদ বিচারে হয় না কু সামাজিক উন্নতি । 
শুনি বাইবেল কিংবা কোরাপ বেদে, একই কথা ভাষা ভেদে, 
করে লয় স্বীকার,ঃ তবে বেদ কোরাণ কি বাইবেল বড় কে করে বিচার। 
এই যে উপাসনা পূজা নামাজ, রুচি ভেদে করে সমাজ, 
যদি মূলের বেলায় একজনার কাজ, তবে কেন এত ভেদ বিচার।। 
সকলই এক পিতার পুত্র, শুক্র তত্র ক্ষুল মুচি মেথর। 





পূর্ববাস্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


বৃথা জাতীয়তা হান্ত প্রথা, পরমপিতা পরমেশ্বর || 
সব জাতি এক জ্যোতির সৃষ্টি, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি, 
সুধারে করুণা বৃষ্টি, সকলের উপর। 
এসব অন্ধ জীবে কিসে পাবে, প্রেমময়ের প্রেমের আকর।। 
আবার কেউ মরে সমাজের ডরে, কথা বলতে করে ভয়। 
_ যত অজ্ঞানী অন্ধ ভন্ড, সমাজের মেরুদন্ড, যেন প্রকান্ড বন্ড সমুদয় 
_ এসব নরাকারে পশু যত, সমাজে দৌরাত্ম্য কত, করে নিশিদিন,ঃ 
তবু বেদজ্ঞানে তার বাক্য মানে, যত অর্বাচীন। 
যেদিন জাগাবে পূরবস্মৃতি, উঠবে কুটেব্রক্মের জ্যোতি, 
সেদিন দেখতে পাবে সকল জাতি, কে কুলীন কে অকুলীন।। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মালসী 
নারায়ণচঙ্ঞ বালা 
রপরঙ্গিনী। কি রণ-রঙ্গ দেখালি সংসারে। 

_ মাগো ১৯৩৯ এর পয়লা সেপ্টেম্বর, 
লাগল কাল সমর, ইউরোপ জুড়ে ।। 

- দিলি হিটলারকে প্রেরণা আগে, পোল্যান্ডের সীমান্ত ভাগে, 
ঘিরিল জার্মানী দল, দেখে পোল্যান্ডকে দূর্বল, মাগো - 
শেষে ইংরেজ আর ফরাসী মিলে, যোগ দিল পোল্যান্ডের দলে, 
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে, স্বালালি সমরানল।। 


মিল - গেল সেই আগুনে কতজাতির স্বাধীনতা পুড়ে, 


EL 


রর 


একা ইংলন্ড উন্নত শিরে, দাড়াল দুর্বলের পক্ষে। 
= তুই মা সর্বশক্তি, দিয়ে ইংরেজেরে পূর্ণশক্তি, জগৎ কর মা রক্ষে।। 
_ দিয়ে মানবতায় জলাঞ্জলি, যুদ্ধে জার্মানী জাপান ইটালী, 
বুলগোরিয়া তুরন্ধ রাশিয়া £ 
হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্তে ধরা অভিষিক্ত, 
প্রকম্পিত ইউরোপ এশিয়া। 
লুন্ধ পররাজ্ঞপ্রাসে, উদ্যত সৃষ্টি বিনাশে 
আমরা ভারতবাসী মরি আসে, বল দে মা দুর্বলের বক্ষে। 
= শান্তিময় তোর চরণে করি শান্তি ভিক্ষে।। 
-_ গেল সেই আগুনে কতজ্ঞাতির স্বাধীনতা পুড়ে, 
একা ইংলণ্ড উন্নত শিরে, দাঁড়াল দুর্বলের পক্ষে । 
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পূর্ববঙ্গের কবিগাচন সহ ও পৰ্কালোচনা 


তুই মা সর্বশক্তি, দিয়ে ইংরেজেরে পূর্ণশক্তি, জগৎ কর মা রক্ষে।। 
= আগে যুদ্ধ হতো বাণে বাণে, এখনে এরোলেনে, 
বিমানে কামানে রণ,ঃ এসব যুদ্ধ কি ভীষণ £ 
মাগো, হয়ে উন্নত পাশ্চান্্য বিজ্ঞান, নাই মানুষের ন্যায়নীতিজ্ঞান, 
অত্যাচারীর বিজ্ঞয় নিশান, দেখায় সভ্যদেশের নিদর্শন।। 
বিজ্ঞানে হয়ে উন্নত মানুষ যত ক্রমাগত স্বেচ্ছাচারী। 
যারা পশুর মতো শিশু মারে, তারাই নাকি সভ্য ভারী।। 
নাই সামরিক লক্ষ্যালক্ষা, সামরিক জাক্ষলক্ষ, 
ভোজনালয় ভজন কক্ষ, যেন আগ্রেয়গিরি। 
করে অগ্রিবৃষ্টি নাশে সৃষ্টি, দৃষ্টি নাই মা পুরুষনারী।। 
টর্পেডো মাইন প্যারাসুটে, ট্যান্ক ইউ-বোট ব্রেড-বান্ধেটে, 
যততত্র বোমা ফাটে, পোড়ায় ঘর বাড়ি। 
এবার অনল অনিল সলিল বুঝি, হিটলারেরই আজ্ঞাকারী।। 
_ যেদিন ইটালী আবিসিনিয়ার নিল স্বাধীনতা। 
- সেদিন বিযাক্ত গ্যাসে আচ্ছন্ন করল সমুদয়, 

এতো যুদ্ধ নয়, বর্বরের প্রথা।। 
- করতে পররাজ্য পদানত, যত বুদ্ধি নিয়োজিত, 

করিল বৈজ্ঞানিকগণ,ঃ নিত্য নৃতন উদ্ভাবন, মাগো, 

হল মারণাস্ত্র অ্রমোগ্তি, বিলুপ্ত পুরাতন স্মৃতি, 

দৃষ্টি নাই আর সৃষ্টির প্রতি, কেবল ধ্বসে যজ্ঞের আয়োজন।। 


শৃদ্ধজনিত দুরবস্থা ও সথাদীনতা সংগ্রাম মালসী 
নারায়ণচন্র বালা 
বড দুর্যোগে দুর্ভোগে পড়ে মা তোমারে ডাকি বারে বার।। 
= দেশের চৌদিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা, লেগে গিয়েছে, 
মাগো, উঠেছে ভীষণ হাহাকার ।। 
_ মা তোর মুক্তিকামী পুত্র যত 'অবিচারে অবরুদ্ধ সব,$ 
হল নিরুদ্দষ্ট সুভাবচল্র ভারতের গৌরব। 
হয়ে স্বাধীনতা লাভের অরি, শাসকেরা স্বেজ্ছাচারী, 
কি দিয়ে মা শুভত্করী, করি এ দুর্দিনে দুর্গোৎসব।। 
_ মা তোর পৃজ্জার যত উপকরণ, সব গেল কস্টোলে, 
এখন তোর পুজ্ঞা মা করতে গেলে, বিল্প বিপদ কত শত। 
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পূর্ববঙ্গের কৰিগান সংগ্রহ ও পালো ২ 


হয দুঃখ হরদারা, তুই থাকিতে সন্তানেরা, 

আর কত কাল থাকবে পদানত।। 

পুরাণে প্রমাণে শুনি, হয়ে মহাশক্তি ্বরুপিনী, নির্যাতিত দেবতার উজ্ধারে $ 
দিতে স্ব্গরাজ্যে স্বাধীনতা হয়েছিলি আর্বিভূতা, 

সেই সাজে আয় মোদের ঘরে। 

অধীনতা ব্যাধির বোঝা, দূর করে দে দশভূজা, 

হবে ভারতবাসীর দুর্গাপূজা, শক্তি পেয়ে তাদের মত। 
জয়হিন্দ মন্ত্রে কর দেখি মা, সবারে জাগ্রত।। 

একে অশ্কষ্ট বস্তু কষ্ট, ঘোর অভাবে ক্রিস বঙ্গদেশ,ঃ 

তাতে লবণ কেরোসিন অভাবে, দুর্দশার একশেষ।। 

মাগো, মোদের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ, আমদানি রপ্তানি বন্ধ, 
যদিও শেষ হল যুদ্ধ, মোদের জীবন যুদ্ধের হয়নি শেষ।। 
সাজিছ মাকে মাঝে কত সাজে উলঙ্গিনী হয়ে, 

এবার বস্তরাভাবে ছেলে মেয়ে, সব সাজালি নিজের মত।। 
ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী মুক্তি দে মা মুক্তকেশী। 

এবার ধোয়াব তোর রাতুল চরণ, দিয়ে শুধু অশ্ররাশি।। 

কি প্রচন্ড দন্ড নীতি, নীতি নীতি মোদের প্রতি, 

দলিত পতিত জাতি, এই ভারতবাসী। 

কেন তুই থাকিতে জগ্মাতা, আমরা নয়নজলে ভাসি।। 
আমরা অযোগ্য রাজ্জার আইনে, কতদিনে হব সুযোগ্য । 
মাগো, পশুর মত হয়ে আছি বহুদিন, তাইিতে পরাধীন ভারতের ভাগ্য।। 
নিয়ে স্বাধীনতার যে সংকল্প, মা তোর প্রিয় পুত্র কয়েকজন, 
করল নেতাজ্জীর নেতৃত্বে প্রাচ্যে সৈন্য সংগঠন। 

মাগো - মহান নেতাজীর আদর্শ ধরে, যাই যাব মা কারাগারে, 
স্বাধীনতা লাভের তরে, করতে পারি জীবনপণ।। 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মালসী 
নারায়ণচন্জর বালা 
দেশের মুক্তির এই সন্ধিক্ষণে, হিন্দু আর মুসলমানে, 
আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। 
এমন সুসময় অসহযোগ, দেশের পক্ষে কি দুর্যোগ, 
বুঝি এই ব্যাধির উষধি আর নাই।। 
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গত সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে, রাজধানী কলকাতার বক্ষে, 
হয়েছে যে অভিনয়. রবে বাঙ্গালীদের এই কুকীর্তি, চিরকাল অক্ষয়। 
আগ, নরনারীর রক্তল্রোতে, ধ্বসে যজ্ঞ পথে পথে, 

এদের সাথে তুলনাতে, পশু বুঝি পশু নয়।। 

মারে নির্বিচারে যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী শিশু, 

এখন মানুষ হল হিং পশু, আরো কি হয় কালে কালে। 
রাজার রাজ্যে এই অত্যাচার, দেখে মনে করেছি সার, 

শান্তি নাই আর, এই দেশের কপালে।। 

যত মুসলীম লীগের উগ্র পান্ডা, জোটায়ে সব যক্তাণডন্ডা, 
কলিকাতার বুকে দিল ছেড়ে ৪ 

লাগল ১৬ই আগষ্ট প্রথম দাঙ্গা, তবিপ্রহরের পরে। 

ছিলনা পুলিশ পাহারা, শাস্তি রক্ষা করবে কারা, 

হয়ে কত লোক সর্বনবহারা, ভাসিতেছে নয়ন জলে। 

ব্যারোজ সাহেব ছিলেন ঘুমে, দাঙ্গা হয় যে কালে।। 

আমরা হিন্দু মুসলীম এই দেশবাসী, বাস করি এক পাশাপাশি, 
এক পুকুরে করি স্রান,ঃআবার ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ করি খাই, 
একই জমির ধান। 

যত যন্ভাদিগের শুল্ভা চেলায়, বাদশা হল লুটের মেলায়, 
আমাদের হিসাবের বেলায়, গেল বিশ হাজার বাঙ্গালীর প্রাণ।। 
আবার যে আগুন লেগেছে ঢাকা, সেই আগুনের ভীষণ শিখা, 
লেগেছে ত্রিপুরা চট্টপ্রাস। 

হল নোয়াখালী খালিশ্রায়, লাগল বিহার উড়িষ্যায়, 

লাগে লাগে প্রায়, শ্রীহট আসাম।। 

আমরা সাহ্রাজ্যবাদীর কৌশলে, পড়েছি শিকারীর জালে, 


"অন্ধ হিন্দু মুসলমান, এবার ঠিক যেন তাই দেশের ঘাড়ে, চেপেছে শয়তান। 


মাগো, হবে লাভবান বিদেশী ধূর্তে, শেষ হবে দেশ মরতে মরতে, 
স্বাধীন স্থানের পরিবর্তে, হবে শ্মশান স্থান আর কবর স্থান।। 


দুঃখ দুর্দশার মালসী 
অঙ্নদা সরকার (নোয়াখালী) 
দেশের কি দুর্গতি হৈমবতী হটায়ে দিলি। 
ভেঙ্গে যোগেস্বরীর যোগ, মহ্যশ্রলয় যোগ লাগল এসে শেষে 
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বৃদ্ধ যুবা ছাওয়াল, সাধু ফকির আওয়াল, 

ধনী মানী জ্ঞানী কাঙাল কি বাঙাল, ঠেকেছে এই দেশে। 
জীবের জীবনের প্রাধান্য, অঙ্গ হল শূন্য, 

চাষার ক্ষেতের ধান্য, ছিন্ন জলে ভাসে।। 

মাগো, আমিন এসে দেশে দেশে, পাটের জমি মাপ দিয়ে গেলঃ 
জমি তিনভাগের এক ভাগের বেশী, চাষ করতে পারবে না, 
করলে পদণাশ টাকা জরিমানা, আইনের মতে মত দিয়ে গেল।। 
মাগো, জ্যৈষ্ঠ আযাঢ় আসলে পরে, নিরামিশ পাকের ঘরে, 
পাটপাতার হতো আমদানি,ঃ যত বিধবা রমণী - মা গো। 

দিয়ে নারকেল বাটা মরিচ পোড়া, পাতা ভাজা পাতার বড়া, 
জলে ডুবে হল সারা _ এবার পাটপাতার হল না শুকতানি।। 

মা তোর আশ্রিত লোক নিরা্রিত - জীবস্মৃত উপায় কি করি। 
যেমন বৃক্ষ ভেঙ্গে লতার কষ্ট - মাটিতে যায় গড়াগড়ি।। 

গরীব লোকের কি দুর্দশা, নাই ধান চাউল টাকা পয়সা, 

বস্তার চালের দাম চড়া তারি। 

দেখে অঙ্গের অভাব দুর্ভিক্ষের ভাব -- নাইউর বন্ধ বাপের বাড়ি।। 
দীন অঙগদা কয় আমার দিন দুয়খে গেল কেটে, 

চরম পরম তত্ব রইলেন তুলে _ মলেম ভূতের বেগার খেটে।। (শক্তিত) 


দুর্গাপূজার মালসী 
নরহরি সরকার (নোয়াখালী) 

দুৰ্গাপূজা করবো বলে বাচ্ছা মনে। 
পুজার যা প্রয়োজন, কিছু আয়োজন, হল না এ দুর্দিনে ।। 
গেল সপ্তমী অষ্টমী নবমী - বন্ধ হয়ে বিষম কবিগানে$ 
শক্তি পুজার নৈবেদ্য, হল কাক কুকুরের খাদ্য, 
পুজা অশুদ্ধ মন্ত বিনে। 
দিয়ে ভক্তি বিদ্বদল, শুদ্ধ গঙ্গার অল, 
শক্তি নাই দিতে শক্তির চরণে।। 
আমার এই দেহ-সুর্গাম্ডপ দুর্গা যাবে তাজে। 
নিদয় হয়ে মা দীড়ালেন - বিদায় হওয়ার সাজে।। 
নবীর অবসান, ঘাটে বাধা নৌকাখান, ঘটা গরজে। 
সোলার প্রতিমা বিসর্জন হবে - অকল সিদ্ধ মাকে।। 
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মা থাকিতে প্রাণে মরে, মা তোমার সন্তান। 
রক্ষা কর দয়াময়ী ত্রিজগতের শ্রাণ।। 

মাগো তুমি বিনে এ সন্তানে কে করে কল্যাপ। 

অঙ্গ বস্তু নাই মা ঘরে, কি দিয়ে মা এ সংসারে, 
সংসারীগণ পাবে পরিত্রা। 

দিও নরহরির শেষের দিনে জরীচরণে স্থান।। (খণ্ডিত) 


রূপসী বাংলা মালসী 

বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর) 
তোমায় নমো নমো বঙ্গমাতা, সেহের আসন বুকে পাতা, 
পালিছ মা সাত কোটি সন্তান। 
তোমার করুণা অসামান্য, মানুষ থাক দেবের মান্য, 
ধন ধান্য সবই তোমার দান।। 
কত ভাঙ্গা গড়া তোমার বুকে, ওঠা পড়ার আঘাত ঠুকে, 
জর্জরিত তব কলেবর, তবু অযাচিত প্রেহ প্রীতি সন্তানের উপর ৪ 
মা মাগো কত লাঙ্গল কোদাল জোরে চালাই, বক্ষ চিরে ফসল ফলাই, 
রাই শর্ষে মুগ মটর কলাই, তোমার দানে পূর্ণ করি ঘর | 
থাকি জাতৃভাবে মাতৃবক্ষে হিন্দু মুসলমান, 
আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান, গৌরবে সৌভাগ্য মানি। 
পৃজিব নয়ননীরে, আমার এ মনমন্দিরে, মা তোমার এ সেহের মৃর্তিখানি।। 
তোমার অমল বিমল শোভা, বিশ্বে ধনী মানীর মনলোভা, 
(তোমার সভায় সবাই চাহে মান £ তোমার অনবদ্যসু খাদ্যাদি অফুরপ্ত দান, 
আম কাঠাল সুপারী নারকেল, আতা নোনা বেদানা বেল, 
ফুল ফল ঢেলেছে অঢেল, কে করে তাহার বাখানি। 
ধনৈন্মর্ধে নিঃস্ব নহ তুমি বিশ্বরাণী।। 
মোদের দীঘির জলে আছে মৎস্য, গাভীর কোলে নাচে বৎস, 
বৎসরে ফলে ধান, আর নোনা জলে সোনাফলে, বিধাতার বিধান,$ 
তাইতে লোকে কয় সোনার বাংলাদেশ, প্রকৃতির পূর্ণ পরিবেশ, 
রূপ বৈচিত্রোর আর নাহি শেষ, চিন্ত মাঝে ভাসে চিত্রশান। 
কত কাঙ্গাল বেশে কত দেশে ঘুরলাম কত স্থানে, 
মাগো তোমার মত অমন টানে, কেউতো বুকে লয়না টানি।। 
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পড়ে যখন পলিমাটি, ক্ষেত খামার হয় পরিপাটি, 

(সোনার বাংলা সোনা খাটি, মহীমাকে মহিয়সী।। 

দেশ ছাড়া বিদেশে পড়ে যখন হই বিদেশবাসী, 

পোড়া বুকতো জুড়ায় না মা তাই আবার ফিরে আসি, 

সারা দেশের সেরা তুমি, শরণ নিলাম চরণ চুষি, 

জননী ও জন্মভূমি, স্বৰ্গাদপি গরিয়সী।। 

তোমার অপরূপ রূপ শাহ শ্যামলা, সুজলা সুফলা বাংলা, 
সন্তানবৎসলা জননী। 

প্রথম নামিয়া ধরাবক্ষে, স্থান পেলাম তোমার বক্ষে, 

করলে রক্ষে, দিবা রজনী ।। 

এই যে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস, আমার জন্মের পূর্ব আভাস, 
এই মাটিতে এই দেহের নিন্মণি, 

বাংলার অগ্ন জলে, ফুলে ফলে ক্ৃপ্ত মন প্রাঃ মাগো ওমা_ 
তোমার ওই পদল্রান্তে, শর্থনা জানাই একা, 

হয় যেন মোর জীবনাস্ডে, দেশের মাটি আমার শেষের স্থান।। 
পাগল বিজয় বলে এই নিবেদন প্রহণ করিস মাতা, 

যেন তোর বুকে ঠেকায়ে মাথা, বলতে পারি বিদায় বাণী।। 


অঙ্গকষ্টের মালসী 
নিশিকান্ত সরকার (ফরিদপুর) 
বড় দুর্দিনে পড়িয়ে মা দুর্গে, তোরে ডাকি বারে বার। 
দুটো অল্প দিতে জননীর, দুঃখে ঝরে চক্ষের নীর, 
এই বুঝি সেই ঘোর কলির, কলুব অন্ধকার || 
দেখি বেদ পুরাণ ইতিহাস পড়ে, ভারতবাসীর ঘরে ঘরে, 
জস্মিত যে সব গম ধান, 
বাঁচত খেয়ে পরে ছ'টি বৎসর, মায়ের এমনি দান। 
দেশের চালকগোষ্ঠী সাপ আর বেজী, যার যার পক্ষ রাখেন তেজী, 
দুই তিন টাকা চাউলের কেজি, এখন কে কাহার বাঁচাবে প্রাণ ।। 
আমরা যুক্ত ফের কণ্ঠে শুনলাম খাদানীতির বাণী, 
আছে বাংলাদেশে যত প্রাণী - না খেয়ে কেউ মরবে না আর । 
কি শুনলাম আর কিবা দেখি, 
ধর্ণা দিয়ে অঙ্গে ফাকি, এই কি বিধাতার বিচার ।। 
দেখি শিল্পজাত ভৰব্যোর মূল্য, থলে উঠল অগ্মিুল্য, 
যায় না তো আর স্পর্শ করা হাতেঃ 
কেবল কৃষিজাত হৰ ব্যের সূল্য সবাই চায় কমাতে। 
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ধান চাউলের সরকারী দর, হাটে লয় না পাটের খবর, 
বাড়ে ঠান্ডা ঘরে আলুর কদর, মুনাফা লোটে মজুতদার। 
খাদ _ চেঁচালেও 'সরকারী' মা দেবে না খাবার ।। 
কুকার - যত স্বল্প মাইনার কর্মচারী, বিপদে পড়েছে ভারী, 
বুঝতে নারী কি দিয়ে জীবন রাখি। 
সবার এক সপ্তাহ খেতে হবে - দুই দিনের শোরাকী। মা মাগো _ 
খেয়ে সরকারী নিদ্দিষ্ট খাবার, সাধ্য নাই অফিস যাবার, 
পথে ঘাটে অকা পাবার, বুঝি বেশী দিন আর নেই বাকী।। 
= মাগো, ন্যায্য মূল্যে খাবার দিতে সরকারের নাই শক্তি - 
আনলে বাহির হতে কোন ব্যক্তি, পুলিশে করে অত্যাচার | 
মাগো, খাদ্য নিয়ে লুকোচুরি, কেন তুই দেখিস না চোখে। 
মিলে চড়া দামে বস্তা বস্তা, ন্যায্য মূল্যে পায় না লোকে।। 
শহর বন্দর গ্রাম নগরে, খাদ্য থাকতে গোলা ঘরে, 
নরবলি এমন করে, যারা দেয় তোকে। 
এই সব মহিষাসুর নিধন করতে - আবার আয় মা মর্ত্যলোকে।। 


4 তর 


পরচিতান - করিস যুগে যুগে যাওয়া আসা মা, করতে দুষ্টের নিধন। 


এর চেয়ে আর অক্ষমতার কি আছে প্রমাণ ।। 
- এবার আয় মা মহিষমদিলী, চমতমুন্ড বিনাশিলী, 
শূলপাণি দীড়াক এসে তোর পক্ষে 
যত দুষ্টমতি দুদ্কৃতির দল - পাবেনা আর রক্ষে। মা মাগো - 
সমাজ বিরোধী শুস্ত নিশুস্ত, গড়তে চাহে জয়ন্ত, 
রণ করতে দুষ্টের দন্ত, মা তুউ মরণাঘাত দে বক্ষে 


মালসী 
শ্রীঅনুল্যরতন সরকার (ঢাকা) 
চিতান - কেন কথা কইয়ে ওগো হরি আড়ালে লুকাও। 
পাড়ন _ কিবা অজানা গীতিকাছন্দ মন্দপবনে, হযদিনন্দনে গুঞ্জরিয়া যাও।। 
কুকার _ বাজে রিমিঝিমি সুর ছন্দ সমীরণ তরঙ্গে তালি, এক গোপন বাঁশি, 
হরি হে. আমার রুদ্ধ হ্যদয় মুক্ত করি, দাড়াও বন্ধু অন্তরে আসি। 
ীলদ ঘন বরণ, মন মদনমোহন, 
প্রেমদায় মনোরঞ্জন, ঝলকি ও আলোক রাশি।। 
মিল _ অন্তর অঙ্গন তলে, দরদীয়া মোর নাচ গো _ 
শ্যামল সুন্দর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গে।। 
মুখ - পড়ুক করি বৃস্ত খুলি, ভক্তি কুসুমশুলি, 
গুলি দুলি নৃত্য তরঙ্গে।। 


পাড়ন - দেশের খাদ্য লুকান কোথা, সরকার জানে না সে কথা, 
কুকার 
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অজানা অকুল শ্রোতে, সুদুর দুর্গম পথে, ছুটেছে মোর জীবন তরলীয 
দেখি নিভু নিভু হল এ যে, দিবলনীপ আলোকখানি। 
রঙ্গময় তরঙ্গ নৃত্যে, ভুলেছি বেভোলা চিত্তে, 

স্রেহময় সরল বন্ধুত্বে, তুলে নাও তরঙ্গ ভেঙ্গে। 

দিগন্তে অনন্ত প্রান্ত উঠিবে রেঙ্গে।। 

আমায় ভালোবেসেছিলে কত, মনে নাই কি প্রথম দেখাতে, 
ও সেই অন্ধকার রাতে, হরি হে - 

আমায় সাথী হয়ে এলে নিয়ে, অজানা এই বিজন পথে। 
কুসঙ্গীদের সঙ্গে দিয়ে, আড়ালে দীড়ালে গিয়ে, 

মাঝে মাঝে উকি দিয়ে, ব্যাকুল ব্যথা দিচ্ছ হিয়াতে।। 
আমায় কি বীধনে বেঁধেছ হরি, জঞ্জাল জালে জড়িয়া। 
আমার যত চাওয়া পাওয়া, সবই যাবে খোয়া, 

দিলে তব ছোয়া কর তুড়িয়া।। 

হ্ীকর পরশ করি, খুলে দাও বীধন দড়ি, 

অনন্ত আকাশে উড়ি, বেড়াই ঘুরিয়া। 

ককাদিছে অমূল্য, হরি তব তুল্য, কে আছে মোর দরদীয়া।। 
আমার জীবনবীণা তুমি বিনা কে বাজায় মধুর। 

যত হাসা কাদা সুখে দুখে উঠে কারি, 

এ যে তোমারই - মনোনীত সুর।। 

তোমার সংসার নাট্যমঞ্চ মাঝে, নানা সাজে সাজালে মোরে, 
কত ছলনার ফেরে, হরি হে - 

তাই ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদি, ক্ষণে থাকি বিস্ময়ে পড়ে। 
বিষয় ভীষণ অন্ধে, ডুবেছি বাসনাপক্ষে, 

যবনিকা পতনাস্ে, হস্ত ধরে তুলিও মোরে।। 


ালসী 
জ্রীজনাদিজ্ঞান সরকার (খুলনা) 
ওমা ভবানী এই ভবের ঘাটে. বসে ভাবি চিন্তপটে, 


তভবসাগরের তীরে খুরি, আন্মস্মৃতি হয়ে বিস্মরণ।। 

আগো, দুগতিনাশিনী দুর্গে, স্থান দেমা তোর চরণ দূর্গে ঘটনপটিয়সী$ 
আমি সব হারাযে পথে পথে কীদি দিবানিশি, 

মা মাগো, বিমাতা কুমাতা হয়ে 

পিতার ধনে হস্ত দিয়ে, সর্বহারা করে দিয়ে, সাজায় বনবাসী ।। 
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মিল _ এলেম বঞ্চিত হয়ে পিতৃধনে বিষয় পঞ্চবটী, 


মুখ 
প্যাচ 


শেষ পাড়ন 


তয় ফুকার 


মাগো মায়ামৃগের পিছে ছুটি, দুর্ভাগ্যে হারালেম সীতে।। 

হর উরবিলাসিনী, উর অসুরনাশিনী, নৃসুন্ডমালিনী মা অসিতে।। 
আমার কাম কবন্ধ ক্রেণধ ইন্ররজিত, হিতে ঘটাল বিপরীত, মায়া মারীচ 
(লোভ হল কালনেমী.ঃ দত্ত কুম্ভকর্শ মল, তবু ভাবি আমি, আমার জ্ঞান 
সুগ্ৰীব বিবেক জান্মুবান, হয়ে আছে পশুর সমান, 

একা বিভীষণ হইয়ে ধীমান, কত আর পারে কুলাতে।। 

কবে সর্বৃজয়ী প্রেম হনুমান, মিলিবে মোর সাথে।। 

মাগো, বৈরাগ্যধর্ম বিভীষণ, আঘাতে সেজে কি ভীষণ, যোগ দিল 
মোর সাথে তারে রাক্ষস জ্ঞানে মনে প্রাণে পারিনা মিশাতে,ঃ মা মাগো 
তৰু মৈত্রতা করিয়ে স্থাপন, রাজ্য দিব করেছি পণ, 

তার দেশ তারে করে অর্পণ, কবে চলব দেশের পথে।। 

এমন সুমধুর শরৎকাল, কপালদোষে হয় অকাল, 

মাগো মস্তকে ধরে মহাকাল, দীড়া অভাগার সাক্ষাতে।। 

অকাল সুকাল জ্ঞান নাহি মোর, আমি চাই তোর অভয় পদ। 

শুনি দুর্গা নামে দুর্গতি নাশ, তবে কেন মোর এই বিপদ।। 

কালী নামে কালি শোধন, দুর্গা নামে অকাল বোধন, 

অভিলাষ পুরোহিত এখন, পায়না পূজার সুসম্পদ। 

নিয়ে তারানাম বিপদতারিণী, দান করবি পদ নাশি আপদ || 

আমার অন্ধভক্তি নীলপত্ম মা, হ্দমণ্দিরে ছিল জমা, 

ভালই করলি করিয়ে হরণ। 

'আমার জ্ঞান আঁখি বড় কোমল, তাই দিব করে কমল, 

গ্রহণ কর অশ্রু পরিমল, পুজা আমি করি সমাপন।। 

দেখব জটাজ্‌ট মলোলোভা, অতসী পুষ্প বর্ণাভা, 

রুপে ত্রিনয়ণী.ঃ দশ প্রহরণ ধারিণী.ঃ মা মাগো, 

পাব বনবাস হইতে মুক্তি, তোর পদে যা করে ভক্তি, 

লভি পুনঃ আত্মশক্তি, যাব স্বদেশে জননী।। 

দীন অনাদি কয় করি না ভয় বিপদে আপনে, যেন তোর 

এ চরণ ধরে হনে, (লি) দুঃখের বোকা নিয়ে মাথে।। 


ঝড় ও জলোচ্ছাসের মালসী 
(জরচন্র মন্ধুমদার (ঝিপুরা) 
বারশত তিরাশি সনে, নিশাকর রাজশাসনে, 
মন্ী তার হয় বৃহস্পতি । 
সুমন্্রীর মন্রণাযোগে, কিজন্য শুভ যোগে, 





প্র বিগ সহ পোলা মন 


হৈল দৈব দুর্যোগে, এ রাজ্যতে ডাকাতি।। 
ছিল তুলারাশি রিক্তা তিথি, তাহে বহ্ছযোগ, 


কত ঘর পড়ে, কত বৃক্ষ উপাড়ে, পড়ে ঘরেরি চাপা $ 

কেউ বলে মল্লেম বাপা, কার্তিকের ঝড়ে। 

মরল দক্ষিণ দেশে তিন লক্ষ লোক -- লবণ-সিন্ধুর জল উঠে। 
যত নছার চাচী, পচার নানী, 

খেয়ে সব লোনা পানি, তোবা তোবা কয়। 

দীন অয়টাদ বলে কালী বল, কাল এসেছ নিকটে।। 
(খন্ডিতাকারে এটি অন্যতম প্রাচীন মালসী গান) 


(কয়েকটি ভবানী/মালসী গানের রচয়িতা কবিয়ালের নাম নির্ধারণ করা যায়নি বলে সেগুলির 
রচয়িতা “অজ্ঞাত' বলেই মুদ্রিত হল।) 


মালসী 

অজ্ঞাত 
কত কর্মফলে মানবকুলে জনম প্রহণ। 
ভবে এসে, ভুলে মায়ার বশে, হলনা শক্তি আরাধন।। 
জন্ম মাতে দেখি কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে মায়াজাল, 
তুলে বিষয়-মদে, পদে পদে হয়েছি মাতাল। - মাগো _ 
ছিল এই বাসনা দশকুজা, পাদপন্ম কবির পুজা, 
মাথায় নিয়ে পরের বোঝা, আমি হারাইলেম পরকাল।। 
পরকে আপন ভেবে এখন খাটি অবিরত, 
চোখ বাঁধা বলদের মতো, আর আমায় ঘুরাইওনা। 
দিন গেল দিন গেল দুর্গে, আরো কিবা আছে ভাগ্যে, 
কিছু নাইকো জানা।। 
রাতে ঘিরিলে দেহ, স্ত্রী পুরে করবে না সেহ, 
দশ ইন্দ্রিয় হইবে দর্বল। 
ভাঙবে অনিত্য সংসারের আশা, ফুরাইবে বল ভরসা, 
কেউ দিবেনা পিপাসাতে জল।। 
এদিন গেল মায়ার তুলে, নিদানের দিন কাছে এলে, 
পাপদেহের পক্চত্বকালে, নাম নিতে যেন ভুলি না।। (খণ্ডিত) 


EEL 





ভবানী বিষয় 


অজ্ঞাত 
তুমি বিশ্বপ্রসবিনী তারা বিশ্বেম্বরের জায়া। 

মা তোর বিশ্বের দৃশ্য কিমাশ্চর্য, মাগো বিস্ময় বিশ্বরহস্য ভাবিয়া।। 
মাগো কাল যেখানে স্বৰ্গ ছিল, আজ তার দৃশ্য নরকের আকার, 
দেখে শঙ্কা হয়না কার, 

মাগো কাল ছিল যে স্বর্ণবাটে, আজ দেখি সে শ্মশানঘাটে, 

কার ঘটে কখন কি ঘটে, বুঝে উঠে এমন সাধ্য কার।। 

এসব দেশে শুনে ভাবি মনে সাজি গো মা সঙ্গ্যাসী, 

দেখে প্রকৃতির বিকৃত হাসি, সকল আশা হল বিফল। 

মহানরকে, রাখবি আর কতকাল তুই আমাকে, বল মা তারা বল।। 
সংসার স্বর্গ সংসার নরক সংসারে সুখদুখ,$ 

কেহ অতুল সম্পদ ভোগ করতেছে, কেউ দেখতেছে পুত্রকন্যার মুখ,ঃ 
কেউ রয়েছে রাজ্যপাটে, কেহ মন্জুর কেহ মুটে, 

কারো পেটের ভাত জোটেনা মোটে, ভোগ করতেছে স্বকর্মের ফল। 
বিচিত্র এ সংসারের গতি, অতীব চক্চল।। 

কেহ রত্শয্যায় শয়ন করে, মহারোগের মহাযন্্রণায়, 

সদায় কর্তেছে হায় হায়ঃ মাগো, কেউ রয়েছে বৃক্ষতলে, 

রী বর্ষা শরৎকালে, কারো শান্তি-মন্দির করতলে, 

দুঃখের বাতাস লাগেনা তার গায়।। 

দুর্দন্ড নরকের কান্ড ব্ান্ডেতে সর্বত্র দেখি। 

পেয়ে সুন্দরী নারী স্বগপুরী, কে কবে হয়েছে সূখী ।। 

কেউ কান্দে পুত্র বলে, কেহ কাটে পেটের ছেলে, 

বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকী। 

কেহ কুপুয্ের পীড়নে পড়ে, কেঁদে কেঁদে খোয়ায় আঁখি।। 

সুখের আশে ভবে এসে, সুখ হল বা কৈ। 

আমি সুশের চিন্তা করতে করতে, মাগো লাভের মধ্যে দুঃখের বোঝা বই।। 
কারো পক্ষভার্যা খাকলে ঘরে, তবু বলে নূতন একটি চাই, 

ওসব পুরানে কাজ নাই £ মাগো - ধনাভাবে কত ছেলে, 

মেয়ে পায়না যৌবনকালে, কেহ সাধা লক্ষী পায় দে ঠেলে, 

মা বাপ ফেলে থাকে খরজামাই।। 


ভৰানী 
অন্ত 


_ মাগো জননী জঠরে থেকে দিলে উপাসনা 
_ আচরণ করিব সাধন তারণ কারণ, সেদিন আর ভাগ্যেতে হলনা।। 


সা 


8] 





কবিগান সংগ্রহ ও পৰকাল ক 


ভবে জন্মগ্রহণ করলেম যখন ভেবেছিলাম মনে, সুখী হইলাম এতদিনে 
মা তোমারি মায়া রবে, পরকাল ভুলেছি ভবে, 

এখন শুনি যেতে হবে, শমন ভবনে ।। 

আসা যাওয়া সার হল মা এভব সংসারে, 

দিয়ে মায়া মা আমারে, আর কত ভুলাবি ভবে। 

তারা গো মা, কেমন দীনদয়ামরী নামটি তোমার এবার জানা যাবে।। 
বিষয়ের বাসনা ত্যাগি, পিতা হইলেন পরমযোগী, 

তাই ডাকি তোমারে,ঃ মহাসায়াতে নিমগ্ন করিয়ে রেখেছ আমারে, 
এত যে মা দুঃখরাশি, তব চরণ অভিলাষী, মুক্ত কর মুক্তকেশী, 
আর যেন আসিনে ভবে ।॥ 

নইলে কি হয় দীনের উপায়, এইভাবে দিন যাবে।। 

আমি চাইনা স্বৰ্গ চতু্র্ণ ফলে হইতে সুন্বী,ঃ 

ওগো শ্যামা সরোজ্মুখী,ঃ পঞ্চ হবে যনে, বিদায় দিবে বন্ধুজনে, 
হৃদিপত্ম মাঝে যেন স্রীপাদপন্ দেখি।। 

আর কিছু ধন চাইনা তারা ওগো বরা, 

তুমি সদয় হও ত্রিলোকত্রয়ী, দীনের ভাগ্য সুফল হবে।। 
চাইনা মা তোর কাশী। 

দুগতিনাশিলী দুর্গ খুচাও ভব দুঃশরাশি।। 

জস্মিলে অবশ্য মরণ, পুনর্বার হয় দেহধারণ, সংসার অভিলাৰী। 
আমার এই বাসনা ওগো শ্যামা, তোমার চরণ অভিলাবী।। 

মাগো দিনে দিনে তশুক্ষীণ হয়েছে ভবেতে। 

বিষয়ের বাসনা তাজে, ভবমাকে আস্গকাল হল ভাগোতে।। 

হল অন্তকাৰ্য্য অগ্িশয্যা হবে মা যে দিনে, আমার এই বাসনা মনে, 
চিতায় দিয়ে সপ্তকাষ্ঠ, বলবে মুখে হরেকৃষ্ট, 

সেই দিন হয়ে কৃপানৃষ্ট, চেও আমার পানে।। 


গান্ধীর ঘাললী 
অজ্ঞাত 

গান্ধী মহাত্মার সব মহাবাকে৷. ছুটিছে ধরসীবক্ষ, লক্ষ শিক্ষাপ্রবাহ। 
এমন আকাশ পাতাল পরিবর্তন মুহূর্তে, আর কি এই মর্তযে, দেখেছে কেহ।। 
১॥ আগে বন্দী পলটন হাতে বুড়ীর আর ছিল চক্ষু কাটার ভয়, 

বয়স কুড়ি পচিশের সময়, হায়) দেখিলে লাল পাগড়ী, 

পালাত বুড়াবুড়ি, আজকাল জেলে খেয়ে লাঠির বাড়ি, মেয়েরা কয় 

মহাত্মা কি জয়।। 


২ 


৩ 


el 
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৮ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


লোকের স্বরাজলাভের আশালতা দেখতেছি কি বলব্তী, 

হবে শীঘ্রই কলবতী, (হায়) এই দেশ উদ্ধারের কারণ 

কেউ করে মরণ বরণ, করে মহাত্মার পথ অপুসরণ, 

সব বিষয় অতি উ্নতি।। 

ও যে মরে পেল অমরত্ব যার বিশ্বপ্রেমে ভরা বুক, ভাবি এই মরণ 
সবাই মরুক, (হায়) যে জন এই দেশের তরে, নিস্বার্থ প্রেমে মরে, 
উঠে জয়ধ্বনি জগৎ্তরে, মরি সে মরশে কি সুখ।। 

মিলে মেয়েছেলে দলে দলে বলে আজ বন্দে মাতরম, 

সঙ্গে মহাত্মার জয় সর্বোত্তম্‌ (হায়) এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, 

কত বল জাগে অঙ্গে, এবার গুজ্ঞরাউ আসাম বন্ধে বঙ্গে, 
ভাঙ্গিবে অচৈতানোর ঘুম।। 

দেখি জ্ঞাতি হিংসার অধিকাংশ ধ্বংস আজ মহাত্মার কথায়, 
কত সব জাতি একসাথে খায় (হায়) পেয়ে জ্ঞান আলোকের চিন্‌, 
আগের ন্যায় নাই অর্বাচীন, হলো কালী পূজা সর্বজনীন, 
গোপালগঞ্জ মহকুমায়। 

আর তৃণাদপি সুনীচেন জগতের নগদ দেখতে পাও, 

যদি আবগারী দোকানে যাও, (হায়) দেশের দুৰ্দ্দশা হেরে, 
উদ্ধারের আশা করে, কত ব্রাহ্মপে জড়ায়ে ধরে, 

মদশ্োর আর গাঁজাশোরের পাও ।। 

তবু নেশাশোরে রাগ করে কয় দেখ শালা পুলিশকে ডাকি, 
করে কত না বকাবকি, (হায়) ফেরে মদগাজা খেয়ে, 

রাজার জয় গেয়ে গেয়ে, 

এরা জগা মাধা দু'ভায়ের চেয়ে, শুণে কি কম আছে নাকি। 
যেমন মার খেয়ে প্রেম বিলাইত প্রেমের অবতার দুভাই, 

আজ সেই আদর্শের নিদর্শন পাই, (হায়) মহাস্মার উপদেশে, 
ত্যাগ করে হিংসা ছেযে, দেখি আমাদিগের বাংলাদেশে 
অসংখ্য গৌরাঙ্গ নিতাই ।। 

যারা আপনি বলতে করত ঘৃণা, আজ তারা পায়ের খুলা লয়, 
এই তো দেশ উদ্ধারের সুসময়, (হায়) এসব যার প্রেমের বলে, 
কে তারে মানুষ বলে, আমি প্রপমি তার চরণতলে, 

মোহনদাস মহাত্মা কি জয়। 

দেখি জমিদার আর আমলার মধ্যে বেতালে লাচতেছে বহুত, 
তারা ক্রমে ক্রমে যমের দুত, (হায়) প্রকৃতি অতি কু, 
মহিমায় অহারুত, 

যেমন নন্দীভৃঙ্গী বীরভহ, অভদ্র গয়াধামের ভূত।। 





পরবে কৰিপাল সহ ও পৰ্যালোচনা ৰ 


১১। কত কপালপোড়া গৌড় হিন্দু বোকেনা গান্ধীর মহিমা, 


দেয় বৈরাগীদের উপমা, (হায়) জনশূন্য ভক্তির জন্য, যে মানীর 
বাড়ায় মানা, তার যে উপরে বৈষ্ণবের চিহ্ন, 
ভিতরে বেশ্যা মাগীর মা।। 


১২। যারা স্বদেশকর্মী আর্যধর্মী তাজ্ছেছে ভারা ভগ্মী ভাই, 


'আরত ভোগবাসনার আশা নাই, (হায়) পরকে আজ আপন বলে, 
প্রেমের দায় আছে জেলে, "আমার মনে বলে এদের দলে, 
শেষকালে মিশিবে সবাই 

অন্ধজীবে কি বুঝিবে গান্ধী মহান্মার কি মহিমা। 

অন্যদেশের স্বর্ণ গান্ধী অন্ধ ভারতের তামা।। 

গাঁজাখোর মদশ্োর বদমায়েশ, তারা করে হিংসা বিদ্বেষ, 

ধন্য মোদের জঘন্য দেশ, অন্যদেশের ছেলের মামা। 

মোদের জন্য জেলে বন্দী, মোহনদাস করম্ঠাদ গান্ধী, 

এস মোরা সবাই কাঁদি, স্ররিয়ে তার গুণ গরিমা।। 


দুর্ভিক্ষের মালসী 
অজ্ঞাত 

মা তোর রঙ্গময় বিশ্বনাটকে প্রতি অংকে দৃশ্য চমৎকার। 

মাগো, বীর করুণ ভয় বীভৎস, এই নববিধ রহস্য, 

দৃশ্য হয় অভিনয় বাযরবার।। 

মাগো, দেখে প্রাণ কাপে আতঙ্কে, এই নাটকের এই অঙ্কে, 

যে রঙ্গে মা বসতূমি মাঝে: সাজলের প্রকৃতি বিকৃতি মূর্তি ভয়ঙ্করী সাজে 

মাগো একি বরুণের কোপক্রিষ্ট ধরা, চতুর্মেখে বর্ষে ধরা, 

ভূবল ক্ষেত্র শয্যে ভরা, সঙ্গে নদনদী গরজে।। 

যেন বিস্তারিয়ে করাল বদন, কাল এল প্রাসিতে, 

তাই মা ্রাসিতের শঙ্কা নাশিতে, অসিতে তোর নিলাম স্মরণ 

শিবে শুভন্করী, মা তোর কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি, 

আমরা যত বঙ্গবাসীগণ।। 

সুজলা শস্যশ্যামলা, মাগো লোকে বলে সোনার বাংলা, 

কিবা শোভা ছিল ফলে কুলে 

মাগো যদি বর্ষে ছিটেকৌটা, পর্বতে হয় শীনের ঘটা, 

তাই ঘটিল বঙ্গবাসীর কপালে ঢাকা ময়মনসিহে রঙপুরে, 

হাহাকার রব ঘরে ঘরে, মাগো রাজা প্রজা অনাহারে, 

সমস্বরে করছে রোদন।। 

অঙ্গ দে মা অন্ন দে মা, নইলে যায় জীবন।। 


সব 
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মাগো মায়ের কোলে কাদে ছেলে, একমুঠা ভাত দে মা বলে, 
মা কেঁদেছে চেয়ে প্রাণের বাছার সুখ. মা তোর বঙ্গবাসী 

কিসে দোষী তাই হলি বিনুখ,£ মাগো যেন একার্ণবে ভাসে ভুবন, 
দৃশ্য হল এতই ভীষণ, দিগন্ত জলধি গঞ্জন, তাহে ভয়ে কাপে বুক।। 
ভীষণ বন্যা এসে জলে ভেসে বাড়ীঘর সব গেল, 

কত মানুষ গরু প্রাণে মল, যে বাঁচল তার সংশয় জীবন।। 
দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা মেলা ভার হয়েছে। 

গেল গৃহীর অঙ্গ ক্ষেত্রের ধান্য, বোকা বন্যার জলে সব ভাসিয়েছে।। 
ইনক্রয়েজজা ম্যালেরিয়া, উদরাময় ডায়রিয়া, 

গোমড়ক সংহতি নিয়া, এসে দেখা দিয়েছে।। 

যায়না বৈদ্য ডাকা নাই টাকা, বোকা বাংলার সরষে পাট গিয়াছে।। 
প্রকৃতি হলে প্রতিকূল, উলে সমু অকল, 

কুম্ডলিনী তুমি তার মূল, বেদাগমে বলেছে। 

আমরা দুঃখার্পবে মরি ডুবে, তুমি বিনে কেবা আছে।। 

মা তোমার ইচ্ছায়, বিশ্বে যা হয়, সব মঙ্গলময় বলে পুরাণে।। 
রাখ জীবে সর্বমঙ্গল্যে ও মা শিবে, বুঝি এবার মলেম মা পরাণে।। 
তাই মা শ্রীপদে করি দরখাস্ত, তয় ভীত অতি অস্ত, 

সুশশশী গিছে অস্তাচলে,ঃ মাগো মালগুজারী চৌকিদারী 

তাতে আইন বলেঃ মাগো _ থেকে অগ্নাভাবে অনশনে, 
আলিঙ্গন দুর্ভিক্ষের সনে, 

অর্থাভাবে নির্জনে করি লজ্জা বারণ জলে।। 

বঙ্গে দুর্গোৎসবের ঢাকের বাদ্য আর বুঝি বাজল না, 

মাগো, আমোদ প্রমোদ গান বাজনা, গেল দুর্ভিক্ষের কারণ।। 





তৃতীয় অধ্যায় 
আগমনী ও বিজয়া 


{ আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসলা রসের ছড়াছড়ি বাঙালী হিন্দু সমাজে মেয়েদের জন্য বাপ- 
মায়ের যে আমরণ দুর্ভাবনা ও দি, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ জাতী গানে। বৎসরান্তে একবার 
মেয়েকে বর্ষাকালে নৌকাযোগে বাপের বাড়িতে “নাইওর” আনার এবং দিন কয়েক পর পতিগৃহে 
ফিরে যাবার যে রেওয়াজ পূর্ববঙ্গ প্রচলিত ছিল, তার ছায়াপাত দেখা যায় এ গানগুলিতে। দুর্গাপূজা 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিগানেই এ সকল গান গাওয়া হতো। এ সকল গানের জবাব দেবার কীতি 


নেই।। 


আগমনী যী হারিচরণ আচার (ঢাকা) 
হল বর্ষা গত, শরদাগত, শারদীয় মহোল্লাস। 
গিরি উমা আনতে যায় কৈলাসপুরে, রানী করে অধিবাস।। 
শুভ যী কল্পারস্ত, বারিপূর্ণ কুন, আত্মশাখায় সুশোভিত, 
করে সিন্দুরে চন্দনে চর্চিত £ তুষ্ট করতে সে চণ্ডিকা, 
করিতে হয় কুশ্ডিকা, বীধিল নব-পত্রিকা, কুল পুরোহিত।। 
হেখায় গিরি গিয়ে কৈলাসে, শুধায় প্রিয় নম্র ভাষে, 
জামাই কীর্তিবাসে-_-ভব তব পাশে এই ভিক্ষা চাই। 
জামাই হে, দয়া করে দেও আমাকে, উমাকে নিয়ে যাই।। 
আমার বুকে দারুণ পুত্রশোক, কেবল উমাটাদের দেখে চাদ মুখ, 
সে শোক নিবারিয়ে থাকি £ 
প্রাণের উমার কথা মনে পড়ে, জামাই হে__আমার সদা ঝরে দু'টি আঁখি। 
বড় আশা মানে করে, এসেছি এক বৎসর পরে, 
তিন দিনের নাইয়রে নিব প্রাণ উমারে,__বেশী দিন রাখিতে মনে বাঞ্ছা নাই। 
বিনে উমাচাদ চাদ, আমি কিসে প্রাণ জুড়াই।। 
লোকের পুত্র হলে পরে, থাকে নিজ্ঞ ঘরে, সবার আছে তাই জানা; 
কু জন্মভূমি ত্যাগ কৰে না: কুক্ষণে জন্মে দুহিতা, সদা থাকে পরাশ্রিতা, 
পিতামাতার দুঃখের কথা, অন্যে জানে লা।। 
থাকলে স্বামীর ঘরে শত সুখ, তবু না দেখিলে দুহিতার মুখ, 
পিতামাতার মনে দুঃখের সীমা নাই।। 
জামাই, তিন দিনের নাইয়রের তরে উমাটাদকে নিয়ে যাব। 
আমার চাদ জিনি চাদ, অকলঙ্ক ঠাদ,_ 
নিয়ে এই চাদের নিছুনি টাদকে দিব।। 
জয়া চাদ আর বিজয়া চাদ, উমাটাদের সঙ্গে পাব। 
(ওহে ওহে জামাই) নিয়ে কার্তিক গণেশ দুই সোনার টাদ,_ 
চাদের বাজার আমি মিলাইব।। 
গত নিশিতে মেনকা রানী উমাকে দেখে স্বপন। 
উমা উমা বলে কাদতে কাদতে, বরাতে হল পতন।। 
জগৎ্বাসী হিন্দু যত. সবে আনন্দিত, দেখবে বলে উমার মুখ; 
দেশে এসেছে সব শ্রবাসী লোক মা আসবে আসবে বলে, সবে নাচে কুতৃহলে, 


EJ 
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বু 
|| 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ পর্যালোচনা 


এ সময় উমা না দিলে, সবে পাবে দৃখ।। 


মহাসওমী মালসী হরিচরণ আচার্য (ঢোকা) 

শুভ সপ্তমীতে গিরিপুরেতে, গিরিবালার আগমন। 

করল আনন্দমনত্ীর আগমনে, নিরানন্দ পলারন।। 

রানী ধানাদুর্বা নিয়ে. মন্ডপেতে গিয়ে, নিরখিয়ে উমার মুখ; 

ভেসে নয়ন জলে কেঁদে বলে, অস্তরেতে সুখ £ 

এত দিন মা কৈলাসপুরে, ছিলি পাগল জামাইর ঘরে, 

বহু দিনে পেয়ে তোরে, জুড়াইলেম বুক।। 

আমার কার্তিক গণেশ দুটি ভাই; মাগো একটি মেয়ে বিধি, 

তোরে দিত যদি, বিয়ে দিলে জানতি মায়ের বেদনা। 

উমা গো, দুঃখিনী মা বলে কি তোর, মনেতে পড়ে না। 

আমার একটি পুত্র মৈনাক ছিল, সে ত সমুদ্রেতে ডুবে ম'ল, 

কে আছে আর কারে ডাকি ঃ 

কেবল তোর চাদবদন দেখব বলে, উমা গো, আমি বর্ধাবধি বসে থাকি।। 
কার্তিক গণেশ পেয়ে কোলে, থাকিস কি মা আমায় ভুলে, 

উপযুক্ত কালে ছেলে মেয়ে হলে, মা'র মমতা ভবে কেউ ভুলে লা। 
মায়ের মাথা খাইস খাইস, তুই আর কৈলাসে যাইস না।। 

নারদ কুমগ্রণা দিয়ে গিরিকে ভুলায়ে, এনেছিল পাগল বর; 

সে যে অতি বৃদ্ধ দিগন্ধর £ তৈল অভাবে জটা চুলে, কালভুজঙ্গ ধরে গলে, 
তুই করিস কপালের ফলে, এ পাগলের ঘর।। 

তাইতে একে আমার দুরদৃষ্টের ফল, হল গিরিরাজ অচল; 

নাইক চলাচল, নাইয়র আনতে কারে পাঠাই বল না।। 

হল আজ বড় আনন্দ, আমার নিরানন্দ গেল দুরে। 

হল আমার আনন্দে জগতের আনন্দ, জয়ধানি শুনি জগৎ ভরে।। 
যত নগরবাসী খিরিল আসি, আনন্দেতে গিরিপুরে। 

হল আনন্দ সবার, রাজা কি প্রজার__টাদের বাজার আমার মন্ডপ ঘরে।। 
সদা লোকের মুখে শুনি গো উমা, তোমার দুঃখের বিবরণ। 

তোরে একা রেখে সে কৈলাসবাসে, স্শানবাসী পঞ্চানন ।॥ 

মা তুই মায়ের কথা রাখ, হিমালয়ে থাক, কাজ কি সে কৈলাসে গিয়ে, 
পাগল জামাইকে মা সঙ্গে নিয়ে £ 

রাজা ধন সকলি তোমার, আর কে আছে গিরিরাজার, 

নিলাইয়া চাদের বাজার, যাস নে ভাঙ্গিয়ে ।॥ 

যত ধনরত্র দেই মা তোর সঙ্গেতে মা গো 

ওসব দিয়ে বুঝি পাগল বাবাজী, সিদ্ধি কিনে খায়, সঞ্চিত করে না।। 
নৰমী লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) 


নবমী প্রভাতকালে, গৌরীকে নিবার ছলে, এইলেন পঞ্চানন। 


(তখন) জয় দুর্গে দুর্গে বলে, গিরিরানী কেঁদে বলে, 
কইগো উমাধন ? আমি দুঃখিনীর জীবনের ধন = 


শী যর 


রুহ 


সবর 
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আয় মা একবার করি কোলে, মায়ের কথা যাইস লা ভুলে, 

তোর দুঃখে মোর জীবন জুল, জানাই পাগলা পঞ্চানন।। 

শিঙ্গা ধ্বনি শুনতে পাই, এসেছে পাগলা জামাই, তোমাকে নিতে, 

আমি ঘরে রব হায় কি মতে, তুই গেলে প্রাণ রবে না। 

মাগো উমা এবার তোরে কৈলাসে যেতে দিব লা।।। 

কেমন করে যাবে উমা, আমি যে তোর দুখিনী যা, আমাকে ছেড়ে_ 

আমি তোর দুঃখেতে পুড়ে সরব, কীদবি তুই পরে £ 

গর্ভে ধরে আমি তোরে পেলেম কত যস্রণা। 

কিয়ের বেদন মায়ে বিনে অন্য বুঝে না।। 

তুই গেলে মা জামাই বাড়ি, তোর বিচ্ছেদে মরব পুড়ি, 

গিরিপুরী ঘিরবে আঁধারে; 

দেখতে দেখতে গেল নবমী, উদয় হল কাল দশমী, 

বিদায় দিয়ে তোরে আমি, ঘরে রই কেমন ক'রে।। (খণ্ডিত) 
বিজয়া রামগতি শীল (ময়মনসিংহ) 

পায়ে ধরি রে নবমী তিথি, আর প্রভাত হইও না। 

তুমি প্রভাত হলে নয়ন খুলে, নয়নতারা আর হেরব না।। 

আঁধার ঘরের চাদের আলে, বড় সেহের ধন উমা, 

হলে নয়নতারা উমা হারা, দেহেতে প্রাণ আর রবে না।। 

দুদিনের জন্য পেয়েছি তারে, ভাল করে আজও হেরি না। 

(মায়ের চাদমুখখানি ভাল করে) 


গিরি আমার গৌরী এসে বসেছে__বৃপে ভূবন আলো হয়েছে। 

মায়ের বৃপের ছটা সৌদামিনী-__দিন যামিনী সমান করেছে।। 

তারা কি তার কাছে? 

জিনি কোটি শশী বদনশশী-_কত শশী পদে পড়েছে।। 

ভোলানাথ আসবে নিতে দশমীতে, এখনি ভাবতেছি তাই মনে। 

(আমার) আধার ঘরের উল মাণিক, ছেড়ে দিব কোন্‌ পরাণে।। 

দুখপাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা রতন,_ 

কে তারে করিবে যতন, শিব থাকে শ্হশানে। 

তার বাড়ির ভিতর ভূতের আড্ডা, ভূতে কি তার বন্ধ জানে।। 
অজ্ঞাত 

অধীর প্রাণে, গিরির পানে, চেয়ে রানী কয়। 

তুমি পাষাণ হয়ে, আছ সয়ে, আমার ত না সয় 

উমার অদর্শনে ভুলে যায় হ্াদয়।। 

বল বল গিরি কই সে গৌরী. 

কই গেল কই গেল, মরি না পাই হেরিতে £ 

আমি হাতে পেয়ে উমাশশী, যেপেছিলাম এ তিন নিশি, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কপালদোষে পড়লো খসি, না চাই জীবন ধরিতে।। 

আঁধার ভবন করে সে ধন, লুকাল কোথায়, 

এই ছিল সে কোথা গেল, মরি মরি মনোব্যথায়। 

যায় জুলে যায় আমার তনু, বল গিরি কি করি উপায়।। 

না শুনে না দেখে নেয়ে, সঁপেছিলে যোগ্য পাত্রে, সোনার প্রতিমা, 

জনে জনে কয়ে ফিরি, জামাইর মহিমা £ 

জন্মে যে দুখ পায় নাই গৌরী, সে দুঃখে দেয় গড়াগড়ি, 

বল কিসে ধৈর্য ধরি, পেটে ধরেছিলাম উমায়। 

এসেছিল কাল বিজয়া বধিতে আমায়।। 

আমি বুকে পেয়ে বুকের ধনে, আর দু'চার দিন রাখব মনে, 

করিলাম চেষ্টা বিফল : না যাইতে নবমী নিশি, 

নিতে এল উমাশশী, করে না বিলম্ব বেশী, এমনি সে বন্ধ পাগল।। 

কই গেল সে উমা__আমার শ্রেহের ধন, অঞ্চলের সোনা। 

নিবায়ে মন্ডপের বাতি, কেমনে বঞ্চিব রাতি গো_ 

উমা কি বুঝল না? 

নাই কি সম্ভব, নিত) দুর্গোৎসব, এ দুঃখ উদ্ভব তবে হৈত না।। 
সংগ্রাহক ২ মহেন্দ্র কবিভূষণ (সৌরভ) 


আগমনী লেহর মালসী) ।বিজয়নারায়গ আচায (ময়মনসিংহ) 
চিতান __ পিতামাতার প্রেহের কথা, জগস্মাতা করিয়ে মনে। 


পাড়ন 


লহর 


{ৰ 


লয়ে সঙ্গে লক্ষ্মী ভারতী, যড়ানন গজপতি, 

করলেন শুভযাত্রা সপ্তমী দিনে।। 

এখা উমা আসার আশা পেয়ে, পঞপানে ছিলেন চেয়ে, 

ব্যাকুল হয়ে গিরিরাজ জায়া, হায়রে-_মায়ের কত মায়া £ 

অদূরে উমাকে হেরি, বলে মেনকাসুন্দরী, 

এই খে এলো আমায় মনে করি, প্রাণকুমারী বিজয়া।। 

আনন্দে অধীরা হয়ে গিরিরাজ জায়া, 

অমনি ক্রুতগতি ধেয়ে যেয়ে, হিমালয়কে বলতেছে। 

গিরিরাজ হে, শীঘ্র দেখ এসে-_এই থে আমার উমাধন এসেছে।। 

গিরি ব্রিজগতে কোথায় মিলে উমার উপমা £ 

(কোলে বসে ডাকিবে মা, মা ডাকে কি মাধুরিমা, 

আমার নিরুপমা উমা সমা, মেয়ে কে আর পেয়েছে। 

উমা রূপে পুরী আমার আলো করেছে।। 

আমার কতই না সুখ মনে £ বৎসরে বৎসরে আসি, উদয় হয় মোর উমাশশী, 
(আমি) আনন্দ সলিলে ভাসি, ‘মা’ ডাক শুনলে চাদবদনে।। 

কৈলাস হইতে আসতে পথে কষ্ট হৈল ভারি, 

তারে খেতে দেই গে তাড়াতাড়ি, বড়ই ক্ষ্ধা পেয়েছে।। 

গিরি, আর আমি উমারে, দিব না হে ছেড়ে, যেতে কৈলাসপুরে, দু' চার মাস। 
আমি রাখিয়া উমারে আপনার ঘরে, পুরাব মনের আশ।। 


নুহ 
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কি নিশি দিনে, ঘুমে জাগরণে, সর্বদা করি হা হুতাশ। 
যদি নিতে আসে শিবে. না দিলে কি নিবে, এবার ফিরে যাবে কৃত্তিবাস।। 
মার কথা বলতে গেলে, অশ্রজলে ভরে দু'নয়ন। 
ভবে এমন মেয়ে আছে কার, বৃপে গুণে চমৎকার, 
আমার বহু ভাগ্যে মিলেছে এই ধন।। 
আমার উদ্ানকে করলে কোলে, সর্বজন হয় ধরাতলে, কর্মফলে ফলে এমন ফল; 
উমা নিদানের সম্থল £ চাইলে উমার বদন পানে, কার প্রাণে আর ধৈর্য মানে, 
আপনে ঝরে নয়নকোনে, ফোটা ফোটা মেহজল।। 
বিজয়া হারাইল বিশ্বাস (ময়মনসিংহ) 
সুখের নবনী গত, বিজয়ার শ্রবেশ। 
নিয়ে গৌরী, সর্ব শূন্য করি. কৈলাসেতে চলিলেন মহেশ।। 
তাই দেখে সব পুরবাসী, বলে নয়নজলে ভাসি, কই গো পাবাগগৃহিনী 3 
কি সুখে রয়েছ বসে, উমা তোমার কৈলাসে, 
যাবার কালে একবার এসে, হের ঈশানী।। 
যেমন বনদদ্ধা হরিণীর প্রায় গিরিরানী, 
বলে, ও উমা খানিক দাঁড়া, করি কোলে। 
আমার প্রাণকুমারী, মম পুরী আঁধার করি, কেন মা যাইতেছ চলে।। 
আমি সংবৎসরে আত্নাদ করে আনলাম তোরে, 
মনের এই সাধ, প্রাণ জুড়াব বক্ষে ধরে: 
হায় হায়, হায় হায় অকস্মাৎ, শিরে দিয়ে বজ্ছাঘাত, 
মা, কি আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে।। 
কাল কিছু খাইলে না মা, ঘুমে ছিলে। 
আমার এই সাধ রৈল অন্তরে, ক্ষীর ননী রৈল পড়ে, 
খেলে না মা তায়, কালনিযায় 2 হায় হায় রে_ 
কার লাগি করিয়া যতন, করলেম তোরে প্রতিপালন, 
কারে সঁপে দিলাম এখন, কে বা লয়ে যায়।। 
আমার মনোসাধ না মিটিল মায়ায় ভুলে, 


নিরিরাজ আর ত সহে না ব্যাজ, আসবে না কি আমার উমাধন। 
শুনি লোকে বলে থাকে, মিথ্যা হয় না ভোরের স্বপন।। 
এ আসে এ আসে করে, আশাতে প্রাণ আছি বরে, 





এলে কি উমা চমু, আর তোমারে যাইতে দিব না। 
ওমা কন্যাদানের ফল কি কেবল, নয়নজল আর কুভাবনা। 
জন্মে যে দুখ পার নাই গৌরী, সে দুঃখে দেয় গড়াগড়ি, 

মা হয়ে কি সইতে পারি, লোকের গঞ্জানা। 
সে ত পাষাণ হয়ে সয়ে থাকে, আমার হৃদয় পাষাণ ত না।। 

__ সপ্তমী নয় অষ্টমী, নয় নবমী, উমা তুই সদাই থাক আমার ঘরে। 
শিব সন্যাসী শ্মশানবাসী, মাগো তোরে কি আর যন করে।। 
তোরে কি বলব শিবে, কত আর কষ্ট দিবে, 
গেলেও ত সেই আসিবে, আর এক বছর পরে। 
দেখে শূনা মন্ডপ, হয় উপদ্রপ, মাগো সর্বদা মন জু লু করে।। 

(সৌরভ) 

আগমনী ডাক মালসী বিজয়নারায়ণ আচার্য 

মা শিব সীমন্তিনী শক্তি সনাতনী জননী 

দিতে ভক্তজনে মা চরণ দু'খানি, এসেছ ভক্তের বাড়ি। 

সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, স্কন্ধ গণপতি, পদে পশুর রাজা, অসুর অরি।। 

সারাটা বৎসর গতে একবার, আন্বিনে অস্থিকা আসিবে আবার, 

বারংবার থাকি এই আশা মনে করি। 

হৈল বাসনা পূরণ, এই নিবেদন, মরণকালে যেন চরণ হেরি।। 
= আহা মরি কিবা, অপরূপ শোভা, চন্ডীমন্ডপ হইয়াছে আলো। 

ভক্তের ভবনে দেবীর আগমনে, সঘনে দুন্দুভি বাজিল।। 

আনন্দসাগরে আনন্দজ্রোয়ারে, অতুল আনন্দ উথলিয়া উঠিল। 

আনন্দম়ীর আগমন আনন্দে ভূবন ভরিল।। 


দুগার্পুজার আগমনী যী রাজেন্ত্রনাথ সরকার (খুলনা) 


চিতান 
পাড়ন 
কুকার 


মিল 
মুখ 
ডাইনা 


বু 


২ হল বর্ষা অস্ত নবঘন নতে মিশিল। 
__ বিমল আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, নব রসে জগৎ ভাসিল। 
__ কিবা শরৎ সুহাসিনী, মধুর ভাবিলী, মায়ের মঙ্গল গায়, 
নব ভাবোংসাহে জগৎ জাগায় $ 
কি দরিদ্র কি ধনী, সবার মুখে মঙ্গলধ্বনি, 
দ্ধ সমীরণে শিহরি ধরণী, বিনুদ্ধ নয়নে চায় | 
_ ভেবে শুভ যষ্ঠীর আগমন, হল ভুলোকবাসী সবার পুলকিত মন; 
মায়ের আগমন মনে জেনে। 
_ এসেছে এসেছে কি সুখের সময়, শরতে ভারত ভুবনে ।। 
- বাজে টং টং টিকারা, বাজে সেতারা দোতারা চৌতারা, 
তারার আগমন আশে, 
বিমল আকাশ মাকে তারাগুলি, তারাও সকলে হাসে ₹ 





যেন আকাশ গিছে পাতালে, অস্থির সলিলে স্নান করে সকলে, 
সবগর্বাসী বুকি মত্ত নর্তনে।। 
শুনি প্রহরে প্রহরে, তরুগণ পরে, পাখ্িগণে করে সুমধুর রব। 
মিলি যত বিহঙ্গিনী, দিতেছে হুলুধ্বনি, এ শুনি মারের অধিবাস উৎসব।। 
ছুটিছে তরঙ্গিলী কুরঙ্গিলী বেগে, তর তর বেগে তটবাসী জাগে, 
শরতের সহীরণ মাঝে মাঝে লেগে, বাঁকে বাঁকে তরঙ্গ ফাকে ফাকে নীরব।। 
মায়ের ভ্ীপাদপন্ পাব বলে, হাসিতেছে কত ফুল।। 
হাসে সরোবরে সরোজিনী, বলে হাসে শেফালী বকুল।। 
যত পতিপ্রাণা সতী, ভুলে পতির প্রীতি, 
পিতার ঘরে আসিল £ এসে ভাই ভট্নীতে মিপিল 3 
সবে মিলি সোহাগ ভরে, নৃতন কাপড় যরে পরে, 
আজ বটপত্রের ন্যায় সুখের সাগরে, জগৎ যেন ভাসিল।। 
এ সুখ বরণিতে না পারি, ওমা বিশ্বেশবা়ী গৌরী, 
এ সুখের লহরী জাগায়ে দিতেছ সবার মনে।। 

দুগারসগ্মী  রাজেন্রনাথ সরকার 
শুভ সপ্তমীতে, অবনীতে, রসে ভাসে সবার মন। 
দু'টি পুত্র লয়ে পিত্রালয়ে, শৈলসূতা কৈল আগমন ।। 
শিবার শুভ আগমনে, সবাকার মনে, নব সুখের প্রশরবণ, 
সবার জুড়াইল নয়ন শ্রবণ £ চারিদিকে বাদ! ধ্বনি, কুলবালার ছুলুধবনি, 
প্রতি ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেন শুনি, সুধা করে বরিবণ।। 
শুনে জগস্মাতার আগমন, যত কুলকন্যাগণে, পুত্রকন্যা সনে, 
আসিয়াছে মাকে দেখবে বলে। 
মা আমার কি আনন্দসিদ্ধুমাঝে জগতকে ভাসালে।। 
মোদের জশাঙ্াতা জপ, প্রেমের বাৎসল্য সূয়ে ভক্তপুসী, কন্যারূপে পূজা খায়, 
এমন দয়ামাখা মৃত্তিখানি কেবা দেখেছে কোথায় £ 
ধনী কি দরিশ্রের ঘরে, সবার পুজা গ্রহণ করে, 
কেহ পৃজিতেছে যোড়শ উপচারে. কেহ পূজিতেছে নয়নের জলে। 
কার বা অশাস্তি থাকে, মাকে দেখিলে।। 
মায়ের বামে বাগ্বাদিনী. বিদ্যা প্রদায়িনী. লক্ষ্মী শোভে দক্ষিণে, 
পালায় দারিছা যার আগমনে £ জ্ঞানদাতা গণপতি, কমলার দক্ষিণে স্থিতি, 
সরস্বতীর বামে কার্তিক মহারখী, কলাপী-আরোহশে।। 
মায়ের অপরিসীম করুণা যেজন দুর্গা বলে ডাকে, 
অন্তরীক্ষে থেকে রক্ষা করে তাকে, বিপদকালে।। 
জয় জগন্ধাত্রী, হিমারী পুত্ৰী, জগৎকন্্ী মারের জয়। 
জয় শারদ সপ্তমী, জয় জয় ভারততূমি, চারিদিকে হেরি আজ সূখময়।। 
ঘরে ঘরে করে দুর্গা নামকীর্তন, শাস্তিদেষী করে দ্বারে বারে নর্তন, 
শরতে ভারতের রূপ পরিবর্তন. রূপের আধার ধরিয়ে হাদয়।। 


সর 
। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


_ সুখের ঢেউ জমিল, বৌ কমিল, ঘোমটা হল উন্মোচন। 


নব বিশ্বের দৃশ্যে সবাই সুখী, দুঃবী কেবল দেব পঞ্চানন।। 


_ মা যে যশদে ধনদে, জ্ঞানদে মানদে, সর্বশক্তি মা'র কাছে, 


5 


Ef 
| 


Ell 


মায়ের জ্ীপদ চিন্তায় বিপদ ঘুচে £ 

আশার চিন্তা সবই অসার, সর্বাবস্থায় দুর্গানাম সার, 

নিরীহ ভারতের বালক বালিকার, মা বিনে আর কে আছে।। 

অধম রাজেন্দ্র এই প্রার্থনা, যেন সম্পদে বিপদে, 

এ নাম জপি হাদে, দুগা নামটি যেন যাই না ভুলে।। 
সওমী নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর) 

যী হয় সমাপত, সপ্তমী আবির্ভূত, বৰহ্মাণ্ডে মহা মহোৎসব। 

ভক্তিতে দন্ডিতে করে চত্ডী পাঠ, আরস্ত হল দু্গোৎসব।। 


= বলে কই মা কই মা কই, উদয় ব্ৰহ্ম, গিরীষ্্র ভবনে, 


উমার মায় অমনি তাই শুনে ৪ 

মেয়ে দেখতে ধেয়ে এল, মায়ে ঝিয়ে দেখা হল, 

বলে মা তুই আছিস ত ভাল, মা ব'লে আছে কি মনে।। 
যদি কন্যা সুখে রয়, মায়ের মনে সুখোদয়, 

বলব কি মা দুঃখের বিষয়, মনপোড়াতে মরি পুড়ে। 
বল মা কি সুখে ঘর করিস, ভাঙড় ভিখারী জামাইর ঘরে।। 
শুনতে পাই সব লোকের মুখে, শূন্য ঘরে তোকে রেখে, 
জামাই দিগস্ধর £ সিদ্ধি খেয়ে পড়ে থাকে কুচনীনগার $ 
সদাশিবের ঘরে সদা, অগ্রশূন্য শুনি অগ্রদা, 
ছেলেমেয়ের লাগলে ক্ষুধা, কেশুধায় মা ডেকে তোরে। 
অমন কেবা আছে আমার, পাঠাব আর কারে। 

আমি অচলা রমণী, অচলা রূপিনী, চলিতে সাধ্য লাই; 
বল মা কিসে কৈলাসে যাই 2 

কোলের ছেলে দিয়ে জলে, মনাগুনে মরি জ্বলে, 
পাষালীর প্রাণ পাষাণ বলে, বেঁচে রয়েছি গো তাই।। 
আগে জানলে জামাই পাগলের সন্ভান। 

তবে দিতাম কি আর কলন্যাদান।। 

সর্বনেশে নারদ এসে, বলে কয়ে ভুলাল সে, 

বুড়ো রাজা হারায়ে দিশে, আমার বিশেষ মেয়েপ্রাণ।। 


জামাই তোর কাশীম্খর : প্রজা ইন্র চরে দিবাকর £ 
ছেলের নামটি সিদ্ধিদাতা, কল্যানী কমলার মাতা, 
'অন্দা তুই অগ্নদাতা, অনরশূল্য কেন তোর ।। 





চতুর্থ অধ্যায় 
ভোরগান 


{ ভোর গান কৰিগানের পালার মাঝে একটি স্বত্ব শ্রেনী ভোর বেলায় বীত হওয়ার জন্য 
রচিত বলেই এই শ্রেণীর গানগুলিকে ভোর গান বলে। মালসী, সখী সংবাদ ইত্যাদি জাতীয় গানের 
রচনা পদ্ধতি অনুসারেই ভোর গান রচিত হয়। ভোর গানের জবাব দেওয়ার কোনও রীতি নেই। 
শুধুমাত্র রসজ্ঞ শ্রোতাদের শ্রবণানন্দের জনাই এই গান গাওয়া হতো। | 


ভোর-_একাতি বণন (ক) হরিচরণ আচার্য ঢোকা) 


Et 


জলে ফুটল সরোজিনী রজনী প্রভাত। 

পশ্চিম অস্তাচলে, মসী মুখে শশী চলে, পূর্বাচলে উদয় দিননাথ।। 
ভক্তির ভূষা পরে উষা জগতকে জাগায়, 

ভক্তে মঙ্গল আরতি গায় ঃ সাধু শিষ্ট সচৈতন্য, ইন্টচিন্তায় সবে ধন্য, 
যত অলস পাপী অকর্মণ্য, কুত্তকর্ণের মত নিশা যায়।। 


__ যোগী স্বষি আর ব্রহ্মচারী সদাচারে, ব্রাহ্মূহূর্তের সম্মান করে, করে নিলা ভঙ্গ। 


যত কুঞ্জে কুঞ্জে, পূঞ্জে পঞ্জে, গুজে গুঞ্জে গুঞ্জরিছে ভু || 


= পীৰ্খবাসী সব পুণ্যবান, করিছে প্রাত্ঃস্নান, শাক্ত শৈব £ 


ভক্তিতে কয় দুর্গা শিব শিব £ দেবালয়ে রাশি রাশি, 
বাজিছে পিনাক বাঁশী, শব ঘন্টা করতাল কাসী, সুমধুর নৃদঙ্গ। 
অতি কষ্টেতে সতী ছাড়ে পতির সঙ্গ ।। 


মধুর বৃন্দাবনে বনে বনে ডাকে হীরামন। 

ডাকে দধিকুল আদি পাখিগণ।। 

কেহ করে স্মরণ মনন ব্রজের দ্বাদশ বন। 

বুজে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন।। 

ক্্মীসব কর্মলোভে করে গাক্োখান। 

মৃগচর্ম পরে, যোগী বসে সহশ্ারে, ভোরে করে পরমাঝ্যার ধ্যান।। 
শুকশারী সারি সারি সুখে করে গান, শীতল সমীরশে জুড়ায় প্রাণ হ 
মানিনী যত কামিনী, মানেতে কাটায় যামিনী, 

ভোরে ঘুমের চক্ষে বক্ষখানি, স্বামীর বক্ষে দিয়ে হারায় মান।। 
ভোর-_একাতি বণন খে) হরিচরণ আচার্য 
বিভাবরী ভোর দিবা প্রকাশ পুরর্বাকাশে অপুর্ব শোভা । 

শ্রভাকরে প্রভা করে, নির্জীব সজীব করে, সুধাকরে হল নিংশ্রভা।। 
গেল যামিনী, কুলকামিনী সথানীসুখ হারায়, বাসী সুখে বাসী কর্স্মে যায়ঃ 
পরম ভক্ত শাক্ত শৈব, ভক্তিতে কর দুর্গা শিব, 

বলে জয় রাধা-_ মাধব, ভক্ত বৈষ্ণবে প্রভাতী গায়।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ পর্যালোচনা 


সাজল খৃতের বাতি।। 

ব'লে জাগ রাই-ব্রিভঙগ, কেহ গায় কুঞ্জভঙ্গ, বাজে করতাল মৃদঙ্গঃ 
সুমধুর ভোরের সুরে. আরতি কীর্তন করে, 

অনের আনন্দে সবে করে মঙ্গল আরতি। 

শিশু সকলে দিল আপন পাঠে মতি।। 

যত পাখী সব সুখে করে রব, দিবার আলোকে, চলে কৃষিকর্টে কৃষকে 2 
অমর হমে মধু লোভে. সরোবরে পুদ্ধর শোভে, 

ভাস্কর দেখে দুঞ্ধর ভেবে, পলায় তক্ষর লম্পট পেচকে।। 

নিশা চরে সব নিশাচরে ভোরে পলায়, 

যেমন অসাধু দেখতে না পায় সাধুলোকের স্বীতি।। 

জাগ লোক সব, সুখ উষা সুসময়। 

এ সময় শুধু অলস পাপীলোকের ঘুমের সময়।। 

শ্রত্যুযেতে দেবলোকে পিতৃলোকে, পৃথিবীতে আসে উবার আলোকে, 
সাধু ভক্ত লোকে কঃ 

বাসী শয্যাপরে, যারে সূর্যাদেবে হেরে, আয়ু বিদ্যা যশ ধর কর্ম্ম ক্ষয়।। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যায় প্রাতঃঙ্গানে, স্থির মনে করে সুচিত্তা। 

যার যার প্রাণকাস্ত দেশাস্তর. অনিপ্রায় নিশাস্তর, 

বিধাদ অন্তর, বাসী শয্যায় কাদে কান্তা।। 

ব্ৰহ্মা মুরারি, ্রিপুরের রি গ্রহ সমুদয়, তারা সু প্রভাত সুপ্রভাত কয়ঃ 
ব্ৰাহ্মণে কয় শান্তি শাস্তি, গৃহী কয় নল-দময়ন্তী, 

অহল্যা স্লৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরীর নামটি লয়।। 


ভোর-_প্রকাতি বণন গে) হরিচরণ আচার্য 


পৃ্বদিকে অপুবর্ধ শোভা, বিভাবরী ভোর। 

উষা সুন্দরী বেশভূষ! ক'রে, ভালে পরে বালার্ক সিন্দুর।। 

উঠিল ভাস্কর ফুটিল পুফ্র, তক্কর সব লুকায়, শশীরশ্মি মসীতে মিশায়ঃ 
হায়। প্রভাতী সুর অতি মধু, কৃষ্ণনামের সনে সাধে সাধু, 

বাসী ফুলের মত কুলবধূ, বাসী শয্যা ছেড়ে বাসী কাজে চলে যায়।। 
নিদ্বাভঙ্গেতে রাধাশ্যাম, কুঞ্জে করে বিশ্রাম, অতি কুতূহলে 

তখন শুক শারী ডেকে বলে, সবীর প্রতি। 

সবে গাত্র তোল, জয় রাধে গোবিন্দ বল, উদয় হল দিনপতি।। 

বাজাও সুমধুর মৃদঙ্গ, ভেউর ভূর, শব ঘন্টা মাদল, 

মধুর ভোরের সুর ললিতরাগে, গাও মনের অনুরাগে, রাধাকৃষ্ণ মঙ্গলঃ 
সাজাও পক্চাঙ্গ ধূপে, মৃতের পক্ষ পরদীপে, মনের আনন্দে কর সবে মঙ্গল আরতি। 
কুঞ্জ ছেড়ে স্বস্থানে সবে কর গতি।। 

নিশি অন্তৰ্ধান, ধ্যানী করে ধ্যান, সময় সূদুর্পত £ প্রাতঃস্রানে যায় সাধু বৈষ্ণব 
পিতৃলোক আর দেবতারা. হরি ভক্তি দিতে ভ্রমে তারা, 

এমন সময় ঘুমায় যারা, পালী অলস তারা, ধর্ম্ম কর্স্ম হারায় সব।। 
'অকুণ কিরণে যার বদন শহ্যায় করে দর্শন, 

সে নিতান্ত অলস, আমু বিদ্যা যশ, ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম বিনশ্যতি।। 

হরি হরি বল সুখের নিশি হল ভোর। 


গুহ Hr হরর 
|| [| || [| 
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|| 
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কুছ কুঙগে কুজে, পুজে পুজে পূজে, ভাজে গুলে গুজে মর প্রচুর 
গোকুলের যত কুলবতীগণে কৃষ্ণ গেয়ে যায় দধিমস্থনে, 

দিম শব্দ মিশে গানের সনে, গুন্‌ শুন স্থনে যেন বাজিছে তানপুর।। 
বৃন্দাবনে বনে বনে কুটিল কুসুম। 

যত নিশাচরে নিশা ভরে নিশাভোরে পড়ে দিল ঘুম।। 

নিশি পোহাল গোবিন্দ বল আনন্দের সময়, জাগ্ল রসময়ী রসময়ঃ 
শুকতারা হাসিতেছে. মৃদু মৃদু স্বাদু বাতাস আসিতেছে, 

ঈশ্বর আর পরকাল আছে, নরলোকের কাছে, এ সব পরলোকের বার্তা কয়।। 
রাধাশ্যামের মিলন ভোর হারিচরণ আচার্য 

মনের আনন্দে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে রাইশ্যামের মিলন। 

নিল্লার অলসে আবেশে, সুমধুর প্রেমরসে, ভুজপাশে দু'জনার বন্ধন।। 
নিকুজে রাধাকৃষ নিদ্রা যায়, ফুলের মনোহর শয্যায়, 
রতিপতি পতিত লজ্জায় £ 

নিশি সুপ্রভাতের সময় হেরি, তমাল ভালে সারি সারি, 

সুখে বসে শুক-শারী, জয় জয় রাধা-কৃষ্ণপুণ গায়।। 

তখন রঙ্গিমী সঙ্গিনীগণ মনোরসে রাধা ভরিভের িপ্রাতঙগের আয়োজন করিল। 
গাত্র তোল ধনি, নেত্র মেল গুণমণি, গেল যামিনী, এ দিনমণি প্রকাশিল।। 


_ শশী নিশির মন লুটিয়ে, প্রভাতে উঠিয়ে গেল, সময় বুঝে নিশি গেল £ 


তারা সব মনের বেগে, যায় সংসার অনুরাগে, 
উযা সুন্দরী আপনি জেগে, জগৎ জাগাইল। 

হল অসময় আর কি সুখের সময় রইল।। 

ফুটিল সরোবরে কমল ফুল, হয়ে সৌরভে আকুল, 
গৌরবেতে ভ্রম অলিকুল হ 

এ যে বনে বনে বহু বহু, কোকিল এসে মুর, 

কেহ করে কুহু কতু, আবার কেহ করে সুখে কুল কুল কুল।। 

যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে ব্যবসা করে-- 

তারা শ্রেয়সীর করে ধরে, উষাযাত্রা করিল।। 

পাতার আগ্রে নিশির শিশিরে, সুধীর সমীরে,_ 

যেন সোহাগ নাসিকায মুক্তা লড়ে 

(কোন কোন পাতা হতে বাতাসে, শিশির পড়িয়ে ধরণী ভাসে, 
বিরাহিনী যেন যামিনীর শেষে, পতি নাই দেশে, নয়নজল ঝরে।। 
দেখ পূর্বাকাশ তৰুণ অনুপ কিরণ আভায়, শোভে কি শোভায়। 
ব্রাহ্মণ বৈক্যব সাধুগণে, ইউ নাম স্মরণে, স্থির মনে প্রাতঃ্লানে যায়।। 
নিশির শেষ শীতল বাতাস আসিল, সবার চিন্ত তোষিল 3 


সে সময়ে তারা এসে, আপন পতির বুকে নিশিল।। 
মঙ্গল আরতি দিবার তরে, যোগী ক্রযি দেবালয়েতে শঙ্খ ঘন্টা বাজাইল।। 


গৌর-বিষুণপ্রিয়ার ভোর হরিচরণ আচার্য 
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সুখ শব্বয়ী হল অস্ত, বিষু্প্রিয়াকাস্ত নিদ্রায় অচেতন। 

আমার বাসনা সতত. রসনা ভূষিত, 

কিছিৎ নবস্ধীপ লীলামূত, করিতে আন্বাদন। 

স্ব্ণপালন্কে বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গৌরাদ, নিদ্রায় আবেশ অবশ অঙ্গ 
কুসুম চন্দন পুঞ্জে পুঞ্জে, সুখের বিলাস কুঞ্জে কুক্জে, 

দেখে নিশি প্রভাত শুঞ্জে শুঞ্জে, গৌরশুণ জেনে গুঞ্জে ভৃ্দ।। 
কুসুমশয্যাতে যুগল মুরতির শোভা দেখে, 
কাক্ষনমালা কয় অমিতাকে, গৌর বল বল। 

নিশি প্রভাতকালে, তোরা দেখ্‌ সকলে, 

গৌরকোলে আছ বিষুনপ্রিয়ার কিবা শোভা হল।। 

রূপে গৌর তো গৌর মোদের গুণমণি, গৌর বক্ষেতে গৌর-বক্ষ বিলাসিনী, 
এই গৌর রূপের ছটায়, গৌর ফুলশয্যায় লুটায়, 

কাল ভৃঙ্গ সব অঙ্গের ছটায়, গৌর হয়ে গেল। 

রূপে মনোহর দেখে সবার মন হরিল।। 

যুগল মিলন সুখ, দেখে অসুষীর হয় সুখ লাভ, নাই আর বিলাসকাস্তি ভাব অভাব: 
অযোধ্যা কি ব্রজবাসে, বিপরীত রূপ স্ত্রী পুরুষে, 

এবার একই রূপে একই রসে, আছে রসরাজ আর মহাভাব।। 
এ দেখ উভয়ের অঙ্গের আভা, অঙ্গে মিশি কিবা, 

উভয়ের ভুজপাশে উভয় বন্ধ র'ল।। 

হেম জিনি শ্ৰেমকান্তি, শাস্তি উচ্দীপিকারে। 

গাও তো প্রভাতী গীতি ভাবুক ভাবিকারে।। 

গৌর আমার কীচা কাঞ্চন স্থির বিজলী মাখারে, 

কোলে বিষ্ণুপ্রিয়া সতী কাঞ্চন পাঞ্চালিকারে।। 

কিবা সুপ্রভাত শুভযোগে, মিলন যোগে উদয় দিবাকর । 
ভোরের সুরেতে ধরে টান, ভক্তে গায় গৌরগান, 

শুনে জাহনবী ধরে উজান, উঠে প্রেমের লহর।। 

রতি অতনু উভয় তনুতে হয় অনুভব, দেখে নীরসের হয় রসোস্তব £ 
সুখে ভুঞ্জে নিশ্লাবেশে, নিত্ৃত নিকুঞ্জ বাসে, 

শুধু নদীয়া মাধুরী রসে, ডুবলো নদীয়া নাগবী সব।। 

শিশির বসস্তের কৃপা ছিল অকৃপণ, মনের দোবে হরিচরণ, 

এই যুগল সেবা রসে বন্ষিত র'ল।। 


বিষুগঞ্রিয়া দেবীর ভোর (নিমাই সঙ্যাস)  হরিচরণ আচার্য 


চিতান __ 
পাড়ন _ 


আর = 


সুখশব্যাতে ভার্যা সঙ্গে, সুপালক্ষে ছিলেন গৌরাঙ্গ 

হায় হায় না হতে নিশি ভোর, না হতে শশী ঘোর, 

সোনার গৌর, করলেন ন'দে লীলা সাঙ্গ।। 

উঠিল ভাস্কর ফুটিল পুদ্ধর শর্বয়ী প্রভাত £ হল এ প্রভাত কি কুপ্রভাত = 
হায়, শুন্য শয্যা নিরখিয়ে, পালন্কেতে হস্ত দিয়ে, 

কাদে দেবী বিষ্ণুপ্িয়ে, মন্দিরে নাই আমার শ্রাণনাথ।। 


মিল. __ মনের দুঃখেতে বিকুশ্রিয়ার হিয়া জ্বলে, 


ভষা সুন্দরীর শ্রতি বলে, ভেসে চক্ষের নীরে। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৫৩ 


= উষা বল বল, তুমি কি দেখেছ বল, 
আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল, এত নিশি ভোরে।। 

__ হলে অন্য দিন নিশি ভোর, সুমধুর ভোরের সুর আলাপনে, 
প্রভু যেত প্রাত্রানে £ আজ কেন এমন দেখি, নাচিছে দক্ষিণ আঁখি, 
আমার হৃদয় পিল্রের পাখি, বুঝি গেছে উড়ে। 

__ শিরে বঙ্ছাঘাত দুঃখের কথা বলব কারে।। 

- কত সোহাগে কি অনুরাগে গত নিশিতে, প্রভু এ দাসীর মন তুষিতে £ 
হায়, করে কত রসিকতা, খেয়ে এই অবলার মাথা, 
দিয়ে গেল তৈল সলিতা, প্রদীপ নির্বাণ কালেতে।। 

_ আমার বুকে শেল দিয়ে গেল প্রাগপতি, 
ভাগ্যবতী লক্ষ্মী সতী, সর্পাঘাতে মরে।। 

_ আঁধার নবন্ধীপ প্রদীপ শুনা হল হায়। 
মরি হায় হায়, আমি বাতাহতা লতা, স্থান পাব কার পায়।। 
প্রতিদিন কোকিলে করে কুহু কুহু, আজ কেন প্রভাতে করে উহু উদ 
মুহ শুনা যায়। 
এ সেই জমরের পুন গুন, কৃষ্ণ গুণাগুণ, 
আগুন আগুন বলে, আগুন দিচ্ছে গায়।। 

৷-- আমি জ্বালিয়ে মোমের বাতি, ইতি উতি করলেম অদ্বেষণ। 


বাজের অঘাত বাজে, আমার শিরে যেমন।। 


পরচিতান, 
পাড়ন __ খুঁজে পেলেম না প্রাণনাথ. উঠিল দিননাথ, 
ফুকার 


ছি ও 131378 


নুহ 


_ কত জন্মেতে কত কৰ্মেতে করেছিলে পাপ, দিল কোন সতী কি অভিশাপ ঃ 
হায়, এ নব যৌবনের কালে, পতি গেল সতী ফেলে, 
পতিতপাবন পতি বলে, আমি গঙ্সাজলে দিব কীপ।। 


ভোর-_শচীমাতার ক্রন্দন (ক) হরিচরণ আচার্য 


= কাটোয়া কাঞ্চননগরে, গঙ্গাতীরে, নিমাই লয় সঙ্্যাস। 

__ কান্দে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, ফেটে যায় হিয়া, 
সোনার নদীয়ায় আজ হল সৰ্ব্বনাশ ।। 

_ শচী করে হাহাকার, কোথায় রে চাদ নদীয়ারচাদ, নিমাইচাদ আমার £ 
আর কিরে চাদ এ জীবনে, মা ডাকবিনে ঠাদবদনে, 
চাদের বাজার এতদিনে, ও হল অন্ধকার ।। 

-_ ছেড়ে জননী আর জন্মভূমি আর জাহনবী, কৈ গেলে তুই সাধু হবি, 
মনে ভেবে দেখুলি না তাই। 

_ আয়রে নিমাই আয়রে কোলে, মা বলে ও তাপিত প্রাণ জুড়াই।। 

= বিশ্বরূপ সঙ্্যাসে গেল তুই ও করলি তাই, 
এ পোড়া বুক জুড়াইতে এ জগতে, মা ডাকিতে কে আছে নিমাই, 
প্রাণে বধে মা অভাগী, পুত্র হয় যার সংসার ত্যাগী, 
বিষ্ণুপ্রিয়া বধের ভাগী, তুই বিনে বাপ আর কেহ নাই।। 

_ সুহৃদ পাব কোথা গেলে, এ সময়ে বিষ দিলে বিষ খাই।। 

__ নিমাই তোরে না দেখে, নিমাই নিমাই বলে কান্দে নদীয়ার লোকে £ 
নিরানন্দ বিধি বিশুণ, ভক্তে গায় না গোবিন্দগুণ, 
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বিনা কানে জ্বল্‌ছে আগুন, ও আমার এই বুকে।। 
__ ও তোর ক্ষুধার অল্প পিপাসায় জল কৈ গেলে পাবি, 
পরের মাকে মা ডাকিবি, আমি কি তোর মা বেঁচে নাই।। 


পুত্ৰশোক কি জানবি নিমাই. পুত্ৰ যে তোর জন্মে নাই, 
বজ্র দিয়ে বেচ্কেছিস্‌ তাই, তোর কঠিন হৃদি। 
যার অস্তরে পুত্রের ব্যথা, জীয়ন মরণ সমান কথা, 
পাশে ভাঙ্গিব মাথা, তুই হবিরে মাতৃব্ী।। 

-_ কাল হয়ে ভারতী এসে, অতিথি বেশে, ঘটাল কি দায়। 


পরচিতান- 
পাড়ন __ আমার বক্ষঃস্থল ছুরি দিয়ে সন্যাসী হয়ে, হায় হায় মা বধিয়ে, পুত্র নিয়ে যায়।। 
ক্ষকার 


ELE 


এ £ 


ধু 


- হায়, কি হল অকস্মাৎ কেন হল কালরজনী হ'ল কুপ্রভাত ২ 
এমন পুত্র গেলে ছেড়ে, মায়ের প্রাণে কেমন করে, 
কেন দিলে মায়ের শিরে, ও হেন বস্লাঘাত।। 


ভোর-_শচীমাতার ক্রন্দন (খ) হরিচরণ আচার 


- শোনার নবন্ধীপ পরিহরি, গৌরহরি গেল সঙ্গ্যাসে। 

- শী হারায়ে পুধন, শোকাকুল মন, কাদে হা ছতাশে।। 

_ ওরে নিমাইটাদ আমার সোনারটাদ, টাদরে অকলঙ্ক চাদ আমার ৪ 
ভবে এমন চাদ আর আছে কার £ হায়রে, চাদ গেলি তুই নদে ছেড়ে, 
চাদের বাজার আমার আঁধার করে, মা বল্তে এই দুঃখিনীরে, 
এমন লক্ষ্য নাইরে আর ।। 

__ আমি কেমনে ভুলে থাকি নিমাই তোরে, 

ও তোর সকল গুণ মনে পড়ে, আমার থেকে থেকে।। 

_ দুঃখিনীর ধন দুঃখপাসরা, নিমাই তুইরে আমার নয়নতারা, 
তোরে হারাইয়ে ঘরে রব কার মুখ দেখে।। 

__ কাদে অধ্বৈত নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দ, বৈষ্যব সবে, 
নাই সে সঙ্ধীর্্ন রে. সকল পরিবর্তন হল তোর অভাবে £ 
বধু মা বিষ্ণুপ্ৰিয়া, বুক ফাটে মুখ দেখিয়া, 
কেন এই আগুন গেলি দিয়া, ও তোর মায়ের বুকে।। 

__ প্রাণে মানে নারে নিমাইরে, প্রাণ জুড়াই কার চাদমুখ দেখে।। 

_ ৩ তোর পুত্র কর্মে নাই, পুত্র জন্মে নাই, হায়রে পাধাণে বেঁধেছিস্‌ বুক £ 
দিলি মায়ের প্রাণে এত দুখ £ হায়রে, তোর যদি রে পুত্র হত, 
পাষাণ ছয়ে তোরে ছেড়ে যেত, সে দিন জান্তি আমার মত, 
পুত্ৰশোক কি নিমাই দারুণ শোক।। 

আমি তুলেছি বিশ্বর/পকে তোরে পেয়ে, রব তোরে পাসরিয়ে, 
আর কারে নিয়ে বুকে।। 

__ যেমন রাম বিনে কৌশল্যার দশা, আমার দশা তাই। 
নি হজ = কন লি 
যখন রাম গেল বনে, সীতা ছিল সনে, রামায়ণে শুনতে পাই। 
সরল লে মেয়ে, লাই ঠাই।। 


রী 


সঃ দহ | 
I । 


ENE 
I 
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ল'দে এনে কেশব ভারতী কি ভারতী, তোরে শুনাইল। 

ও তোর সে হতে সবার প্রতি, ফিরল মতি, ভাগ্যে এই কি ছিল।। 
পু থাকে যার, অন্তকালে তার, হায়রে শতকষ্টের হয় বিরান £ 

পায় সে পরিণামে মোক্ষধাম £ হায়রে, তোর জননীর অন্তঃকালে, 
কেবা নিবে সে জাহবীর কুলে, কে সুধাবে কর্ণসূলে হরেকৃষ্ণ হরিনান॥। 


ভোর-_শচীমাতার ক্রন্দন (গ) হরিচরণ আচার্য 


ক'রে নিমাইটাদ সঙ্গ গ্রহণ, শ্রান্তিভাব উদ্দীপন, এ'ল শাস্তিপুর। 
ন'দেবাসী সব সংবাদ পেয়ে, বেগে চল্ল ধেয়ে, দেখ্তে সোনার গৌর।। 
শচীমায়ের মনে কত ভয়, যার পুত্র স্্যাসী হয়, লোকে কয় 

সন্যাস ধর্ম্মের মহিমা ঃ ক'রে পূব, অতিক্রম সব সম্বন্ধে দের ক্ষমা 2 
হায় হায়, পেয়ে হরিনামের মধু, সন্ন্যাস নিয়ে বাছা হলি সাধু, 

আর বুঝিরে সোনার যাদু, আমায় চাদমুখে ডাকবিনা মা।। 

দেখে শাস্তিপুরে সন্্যাসীর বেশে শচীর যাদুমলি, 

বলে মস্তকে হানি পাণি, ভাগ্যে এই কি ছিল। 

ওরে নিমাইটাদ, এতদিনের চাদ, আমার নদীয়ার চাদের বাজার আঁধার হল।। 
বিশ্বরূপ দিল যে আগুন, না নিভিতে সেই আগুন, 

পতি শোকের আগুনে জ্বলে পুড়ে রে হলেম ছাই £ আগুনের অস্ত নাই = 
দেখি সবই আগুন তোর আগুন, হিয়ার আগুন বিষ্ণুপ্রিয়ার আগুন, 

আমি দূঃখিনীর চিতার আগুন, কবে জবল্বে বল। 

আমার এত দুঃখ লেখা এই কপালে ছিল। 

তোরে কে দিল এই উপদেশ, মুড়াইয়া টাচর কেশ, কাঙ্গাল বেশ 

অঙ্গে পর্লি ডোর কৌপীন £ কাচা বয়সে বাছারে বস্পুহতে হলি তুই কঠিন £ 
হায়, হায় মার মমতা মনে করে, ক্ষুধার বেলায় কীদবি ঘরে ঘরে, 
আমার মতন যতন ক'রে, কে খাওয়াবে শ্রতিদিন।। 

(সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া হ'ল নিরাশ্রিতা, 

বাছা এই দুঃখ শেলের মত আমার বুকে র'ল।। 

আমার বড় দুঃখের ধন, পোড়া বক্ষের ধন যক্ষের ধন, 
বাছাধন রে কোলে আয়। 

একবার মা ব'লে ডাক জনমের মত, শুনি পূর্ব্বের মত, কি না শুনা যায়।। 
বাৎসল্যের ধন ঘরে থাকে, মা বলে ডাকে, বাছা মায়ের প্রাণে আর কি চায়। 
তুই ত এ জন্মে আর দেখবিনা রে, যদি দুঃখিনী মা তোর মরে যায়।। 
আমি কি দেখে ঘরে যাব, কিসে প্রাণ জুড়াব, আমায় বলরে নিমাই। 
বাছা তুই বিনে এ সংসার, সকল হল অসার, আমার আর আশা নাই।। 
আর তো নবস্ীপে যাবি না, মায়ের অন খাবি লা, রবি না রবি না পূর্বের মতন £ 
পূৰ্ব্বের যে স্বভাব সে স্বভাব সব, হবে পরিবর্তন £ হায়রে, 

আর কি নিতাইঠাদের সাথে, নাচ্বি নারে ধরে হাতে হাতে, 

আর কি ভ্রীবাস অঙ্গনেতে, নিত্য কর্ৰি নারে হরি সংকীর্ত্ন।। 

আমি আর নিয়ে দেস্ব নারে সোনার ন'দেপুরী__ 

এখন গঙ্গাতে ডুবে মরি, হরি হরি বল।। 


২৫৬ 
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মধু নাপিত সালিখানে জ্রীগৌরাঙ্গের আকুতি হরিচরণ আচার 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


গ্রন্থ 


সহ 


EE 


_ শ্রীনবন্ধীপ ক'রে শূন্য শ্রীচৈতন্য, সন্ন্যাস মস্তরের জন্য উচাটন। 
= গিয়ে কাটোয়ায়গাঙ্গারতীরে, বটবৃক্ষ মূলে, শুরুর চরণতলে, লইল স্মরণ।। 
_ শৌর ক্ষৌরকর্দ্ম করতে সমাধান, নরসুন্দর মধুর বিদ্যমান £ 
মধু কয় হে মধুসুদন, হায় ইকি নিদান £ 
কেমন করে ধরে এ ক্ষুর, মুড়ার এ চাচর চিকুর, 
এই কৰ্ম্ম হবে না ঠাকুর, এই দেহে থাকতে প্রাণ।। 
_ মধু নাপিতের ভাব দেখিয়ে তাপিত মনে , গৌর কেঁদে কর, সকরুণে, এই বাসনা।। 
= ওরে মধু নাই রে, তুই বিনে আর বন্ধু নাই রে, 
আমি ব্ৰজে যাই রে, ঘরে আর যাব না।। 
- ব্ৰজের জান্যেতে দিবানিশি আমার প্রাণ কাদে, 
হল মন আমার সমুদ্রের প্রায়, আর কি রাখা যায়, তুচ্ছ বালির বাঁধে £ 
মুড়ায়ে দেরে মাথা, ছাড়রে ভাই ছার মমতা, 
যেন আমার সঙ্্যাসের কথা, মায় শুনে না।। 
_ অসার সংসারে আমার আর ত মন চলে না।। 
_ মধু যাব আমি মধুর বৃন্দাবন, কবে হেরব গিরি গোবর্্ধন, 
বৃন্দাবনে বনে বনে করব পর্যটন $ 
পরের মাকে মা বলিব, ঘরে ঘরে মেগে খাব, 
বংশীবটের ছায়ায় বসে জুড়াব জীবন।। 
_ আমি জুড়াব ব্রজের ধূলায় তাপিত কায়া, কৃষনদাস বলে করবে দয়া, ব্রজাঙ্গনা।। 
__ আমি কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকুরী মেখে খাব, নিরখিব নিত্যলীল স্থান। 
কবে শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে, দণ্ডে দণ্ডে করব স্নান। 
ব্রজের কালিন্দী যমুনার জল, পরশে শীতল হবে প্রাপ। 
কবে হরেকৃষ হরে বলে, বেড়াব দুবাছ তুলে, 
কবে নামের সনে বৃন্দাবনে জন্ম হবে সমাধান।। 


পরচিতান__ মধু আমি অহরহ হালেম দাহ, তুই বিনে আর সুহৃদ কেহ নাই। 


গর হুর 


_ আমার মাথা মুগুন না করিলে নরাধম বলে, দয়া করবে না রে ভারগী গৌসাই।। 
- আমার মাথার কেশে করেছে বন্ধন, কেশের বন্ধন কররে ছেদন, 

বন্ধন জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে, করিস্নে ক্রন্দন £ 

এ আশীৰ্ব্বাদ কর্‌ আমারে, যাত্রা করি ব্রজপুরে, 

আমায় যেন দয়া করে, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন।। 

স্বদেশী ভোর (ক) হরিচরণ আচার্য 

- গেল ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায়। 
_ ঘোর বিনাশি শশী, শশীমুখে মেখে মসী, নিশি অস্তে অস্তাচলে যায়।। 
- উষা ভক্তি নবশক্তি ভারতে উদিল, অসার আমোদ কুমুদ মুদিল £ 

ছুটল জ্ঞান-সরোজের কি সুগন্ধ, উঠল সূর্য সদানন্দ, 

যত ভারতের পাপ-পেচক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা লুকাল।। 
__ তোমরা জজশ্মেছ স্বগর্তুল্য ভারততুনে, কুল্তকর্ণের ন্যায় এত ঘুমে, বল কত রবে। 
_ জাগ ভারতবাসী, স্মরণ কর আর্য স্ষি, কার্যক্ষেত্রে চল সবে।। 
- ব্ৰাহ্মমূহূৰ্তে ভাতৃবৰ্গ শিখ ধ্যানের নিয়ম, 
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জপ অন্তরে মুল মর বন্দে মাতরম্‌ £ 
ফুল তুলে নানা জাতি, জাল ধূপ ঘৃতের বাতি, 
ভারতমাতার মঙ্গল আরতি, কর ভক্তিভাবে। 

যত কর্মী সব কর্ম কর, ধর্ম লোভে।। 

পড় ছাত্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড় স্মৃতি বেদ, ছাড় অন্য বিদ্যা অসার ক্লেদ £ 
ছাড় এন্টাল্ এফ. এ. বি. এ. এম. এ. প্রণাম দাও গোলামীর নামে, 

আছে গীতা ভাগবত ভারতভুষে, জ্যোতির্বেদের অঙ্গ আয়ূর্বেদে।। 

কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ কর, সংস্কৃত টোল অলঙ্কৃত কর অকৈতবে।। 
জাগ পৃথিবীর যত বীর. স্থির কর নন্‌-কোপারেশন। 

শ্রাতঃ্লান করে, দেশী বস্তু পরে, পবিত্র কর অস্তঃকরণ।। 

ভোরে পড় নিতাই গৌরাঙ্গচরিত ই কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করল দেশের হিত, 
যৌবনে যোগিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি, স্মর সেসব কুললক্ষ্মীগণ।। 

ছাড় অলসতা বিলাসিতা উঠ হ্রাতৃগণ। 

মাতৃন্পেহ পাবে, কর্ম কর ধর্ম ভেবে, আর কতকাল রবে অচেতন।। 

ছাড় হিংসা এষ, জাগাও নিজের দেশ, দেশের দেশীগণ £ 

হবে দুদিনের পরিবর্তন 5 

ছেড়ে প্রতিষ্ঠা শৃকরের বিষ্ঠা, সত্য ধর্মে রাখ নিষ্ঠা, 

কিন্তু সকল ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম নাম সংকীর্তন।। 

পাবে সদা মহান্মাদের সৎ সাহায্য, 

অসার ভোগ করে ত্যাজ্য, ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চল সবে।। 


স্বদেশী ভোর খে). হরিচরগ আচার্য 
কোন দরিঘর পজবাসী, দুঃখের নিশি দুঃখে কাটাইল। 


সমদুঃবীকে কহিছে দুঃখে ভারতবর্ষের ভারতী £ দেখ কি প্রভাত হল রাতি 3 
ধ্যান ধারণা গেছে সরে, ইষ্টনাম কার মুখে স্বরে, 


এমন সুখের দেশ দুঃখের নীরে, এখন পড়ল ডুবে। 

গেল সব ভরসা, সোনার ভারতবর্ষের দশা, একবার দেখ সবে।। 
হল সেবাহীন দেবালয়, কেবা সে নামটি লয়, সবার মুদিত নয়ন; 
কেহ করে না বিশ্বপত্র তুলসী পুষ্প চয়ন £ 

শুনলে পর কাসীর বাদ, জুস্মাঘর হয় অশুদ্ধ, 

কন্ধ মোমিন ভাই লাগায় যুদ্ধ, বাধা হয় না স্ববে। 

ভারতের শুকতারা ভূবল দুঃখার্ণবে।। 

কর্মজালে ধর্ম ভুলে, কোন ফুলের নাই সৌরভ নাই আর দেশী শ্রমরে গৌরব: 
নিত্য অঞ্জনে আবৃত, চিত্তরঞ্জন হল গত, 

মামলাহীন উকিলের মত, নীরব স্বদেশ-বক্তা কোকিল সব।। 
নিশি প্রভাতের সুখ শান্তি সব গেছে চলে 

অমর মে না ফুলে ফুলে, ফুলের মধু লোভে । 
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_ নিশি ভোরে কেউ স্মরে না শ্রীশচীনন্দন। 
দেশে কেউ করে না সংকীর্তানে একতা বন্ধন ।॥ 
কেউ দেয় না গৌরাঙ্গ পদে তুলসী চন্দন। 
হায় হায় কেউ শুনে না বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ ক্রন্দন ।। 


পরচিতান__ সুখশয্যাতে সাজসজ্জ্বাতে, কোন লজ্জাতে সুখে কাটায় লোক। 


ব্য 


__ ভোরে নাই কারো গাত্রোখান, নাই কারো প্রাতঃন্্ান পরমাত্মা ধ্যান, 
নাইকো স্মরণ কারো সেই পুণ্যক্লোক।। 


_ মেঘে আচ্ছন্ন কর্ম প্রচ্ছন্ন, দেশ উচ্ছয় ভয়ঙ্কর £ জলে ফুটল না ভক্তি পুদ্ধরঃ 


বিপদ-বৃষ্টি ঘন খন, সৃষ্টি নষ্ট করবে যেন, 
মেঘ কেটে উঠে না কেন, গান্ধী মহাস্মাজী-দিবাকর।। 
ভোর-_রাধার খেদোক্তি রামকুমার সরকার (ঢাকা) 
= শ্যাম আশায় রাই শশধর, সাজায় বাসর নিকুঞ্জে গিয়ে। 
- নিশি অবসানে চেয়ে গগন পানে, বলে রাই সখীগণে, 
অতি কাতর হৈয়ে ।। 
-_ আর ত নিশি নাই, নিশি নাই, চেয়ে দেখগো সই, 
হেল গগনের চাদ অন্ত এ £ চেয়ে দেখগো সই ই 
সী, মধুর লোভে হয়ে কাতর, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে ডাকে ভ্রমর, 
চক্ষে দেখে সুখের রজনী ভোর, শুক শারী সুখে ডাকে এর।। 
= লম্পট শ্যামের আশা হলেম নৈরাশা, 
যার আশাতে জাগলেম নিশি। 
_ আমি কার আশায় এসে কুঞ্জে, 
কল্পেম বাসর তুইলে কুসুম পূঞ্জে পুঞ্জে,. 
আমি যার জন্যে গীথলেন হার £ 
এ হার গলে দিব কার, মনে ভাবলাম গো সার £ 
বুঝি আজ হতে কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী । 
- গেল বিফলে যামিনী, জাগলেম ধনি, নিধুবনে আসি।। 
_ আমি অভাগী যার লাগি হালেম প্রেমাকুল, 
ভে বনাচারী হারাই কুল, হলেম প্রেমাকুল £ 
আমার সে সাধে বিষাদ ঘটিল, বিচ্ছেদ বিষে জীবন গেল, 
(সইরে) এ দুঃখিনীর ভাগ্যে হলো, লম্পট শ্যামবন্ধ ড্থুরের ফুল || 
_ গেল বিফলে যামিনী, এলো না চিন্তামণি, ওগো প্রাণ সজনী: 
হলো অগস্ত্য মুনির মত কালশলী। 
- প্রাণ সখি গো। কেন বা লম্পটের কথায় সুইলে। 
নিলেম কলছ্ছেরি বোকা মাথায় তুইলে।। 
যার আশাতে কল্রেম শয্যা, শ্যান এলা না পেলেম লজ্জা, 
তারে পেলেম কই 2 
যেমন জল বিনে চাতকী, তাই হল সমী, এই ছিল আমার কপালে।। 
শ্ীরাধার ভোর অঙ্কিকা পাটলী (ঢাকা) 
_ প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে, জাগিয়ে শর্বরী। 
_ নিশি প্রভাতকালে, ধরে সমীর গলে, বলে রাই রাজার কুমারী।। 


জর 


ED 


LEE i 


El 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৫৯ 


সম্দীরে, আমি কাইল নিশিতে শুনলাম বাঁশীর স্বর, 
কুঞ্জে আসবেন কুঞ্জেন্বর হ 
বাশীতে হয়ে উদাসী, নিশিতে নিকুজে আসি, 
কুসুম তুলে রাশি রাশি, আসার আশে সাজালেম বাসর।। 
আর কি প্রাণবন্ধু আসার আশা আছে; 

এ শোন উবাচর গাছে গাছে, গাহিছে বিহঙ্গ। 
নিশিগেল গেল, কুক্জে নাহি এল, বীকাব্রিভঙ্গ।। 
যুগল আদি কয় দেখি, শ্যামের রূপের শোভা, 
যুগলহপ্তে চায় করতে যুগলচরণ সেবা £ 
পান করতে অধর সুধা, অধরের ধরে ক্ষুধা, 


কিশোর বিনে আশার শয্যা, হল যেন শরশয্যার প্রায়। 
সী কই এলো, কই এলো কালা। 
পোহাল নিশি, হায় হায়, বাসী হল দাসীর কুসুমের মালা ।। 
আমার মতো সইরে এ কুমুদিনী, প্রাণকাস্ত বিহনে বিরসে মুদিলী, 
পূবাচিলে উদয় দিনমণি, দেখে আমোদিনী সরোজবালা।। 
সখী, বিধি কি লিখেছিল এতে দুঃখের অন্ধ। 
মঙ্গে কালার প্রেমে, এই ব্রজধামে, ফল পেলেম কৃষ্ণকলঙ্ক।। 
সখীরে, আমরা কৃষ্ণ সেবায় হয়ে অনুকুল, তুললেম নানা জাতি ফুল £ 
চন্দনে চর্চিত করি,রেখেছিলেম যায় করি, 
বিহনে সে ফুলবিহারী, ফুল হল সই জীবন বধের মূল। 

পদাবলী ভোর  অঙ্কিকা পাটী 
হইল উদিত অকুণ বরণ তরুণ তপন, পূর্ব আকাশে। 
বনে বনফুল ফুটিল, অলিকুল জুটিল, মধু লুটিল মনের হরিষে।। 
যত পাখি সব, সুখে করে রব, পেচকের ব্যথা $ 
ওসে মুখ তুলে কয়না কথাঃ আ-_আ, দিনমণি পূর্বাকাশে, অপূর্ব জ্যোতি প্রকাশে, 
সরোজিনী সুখে হাসে, হল কুমুদিনী মুদিতা।। 
আছে কৃষ্ণচন্দ্ৰ তখনে চজ্জার ঘরে, রাযে না হেরে প্রাণকাত্তেরে, 
অমনি কেন্দে বলে। 
চেয়ে দেখ সজনী, ভোর হল কই গুনমণি, যামিনী ত যাচ্ছে চলে।। 
বড় সাধ কইরে করেছিলাম বাসরসজ্জা, বন্ধু এল না সই তাতে পেলেম 
লোকসজ্জা £ সজ্জা ফুল শয্যায় রইল, লজ্জার মূল সজ্জায় হইল: 
আশা দিয়ে এল না কালা, সইগো -_ আমি দান করিয়ে মনপ্রাণ, 
কত যে হলেম অপমান; সহেনা ২ এত স্থালা_ ন্থালা সহেনা ২ 
_ কু বিচ্ছেদের জালা, সহেনা ২- শাশুড়ী ননদীর জ্বালা, 
সহেনা ২ £ ত্যাজব শ্যামবিচ্ছেদে পোড়া দেহ শ্যামকুণ্ডের জলে। 
আমার আশার গাছে, নিরাশার ফল কেন ফলে।। 
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শ্যাম আসার আশে নিকুঞ্জে বসে এত বিড়ম্বন, কুঞ্জে এলো না 
মদনমোহন £ অন্‌__আশার নিশা যাচ্ছে চ’লে, আর কি আশা 

করা চলে, এখন নিরাশা সাগরের জলে, কইরব আশার নিশা বিসন্জনি।। 
আছে তখনে কৃষক চার ঘরে, রাধে না হেরে প্রাকাস্তেরে, 

অমনি কেন্দে বলে।। 

পোহাইল রজনী বল সজনী, কি করি উপায়। 

আমার পোড়া দেহ জুড়াব কোথায় ।। আয়_ ২ 
কইরেছিলেম বাসর সজ্জা, শ্যাম আসার আশায়। 

শ্যাম বিনে সেই শয্যা হল শরশয্যার প্রায়।। 

চাতকিনীর ন্যায় পাতকিনী, অনাধিনী__ই-_ হইয়াছি এখন। 

চাতক থাকে মেঘের আশে, যদি অন্য দেশে সে মেঘ বরিষে, 
কিসে রয় জীবন।। 

প্রেম আর করব না. ফাদে পড়ব না, রব না ঘরে ৪ 

আমার এ বাসনা অন্তরে; এ-এ-বিহনে পীতবাসে, কাজ্জ কি আমার গৃহবাসে, 
সই গো পোড়া পিরীত নাই যে দেশে, যাব সেই দেশে এই দেশ ছেড়ে।। 


শ্রীরাধার ভোর হরিচরণ সরকার (বরিশাল) 


নিতা নিকুঞ্জে কুঞ্জেন্দরী, সুখ শর্বরীতে। 

প্রেমের পিপাসাতে,শ্যাম আসার আশাতে, 
ফুলশব্যা করলেন কুঞ্জেতে।। 

সেঁউতি যুখি গোলাপ মালতী বনফুলের অভাব নাই, 

ফুলের সৌরভে মনের গৌরবে, শ্রমে অলিগণ সবাইঃ হায়-_ 
চন্দনে চর্চিত করে, কৃষ্ণ সেবার তরে, 

চন্দন মেখে চন্ত্রাধরে, অমনি বসলেন চন্দ্ৰমুখী রাই।। 

প্যারী শর্বয়ী দেখে অস্ত নিরানান্দে, 

বলে ললিতায় কেন্দে কেন্দে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ। 

নিশি পোহাল এ, কুঞ্জে এল না সই, আজ হল মোর আশা ভঙ্গ। 
কৃষ্ণ সেবার ফুল হল বাসী সুপ্রভাতে, 

এ ফুল কারে দিব, যাব আমি যমুনাতে £ 
যমুনার কুলে গিয়ে, যুগল আঁখি মুদিয়ে, 
কৃষ্তরাপ হৃদে করে খ্যান__সই গো কৃষ্ণরূপ. 
আমি বাসী ফুল করে নিয়ে, বি 
আমি তাজিব তাজিব, আমার কানু উপেক্ষিত তনু 

আনার এ জীবনে ফল কি বল, 

জীবন বিসন্জনি দিয়ে করব প্রেমের ব্রত সাঙ্গ। 

সৰ্ব অনঙ্গ দহে অঙ্গ বিনে শ্যাম ত্রিভঙ্গ।। 

মনেরই সাধে কুসুম শ্যামপদে, দিতে ছিল বাসনা, 

নিশি সুপ্রভাত উদয় দিননাথ, প্রাণের বন্ধু এল না হায়_ 
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প্রাণসী গো, আছে হাদয়ে তাহার এ ছবিটি আঁকা। 
শিশির ভারেতে শাণী নতশির, মুকুল প্রস্ফুটিত হল অতসীর, 
বন্ধুর বিরহে শিহরে শরীর, তারে জীবন থাকিতে আনিয়ে দেখা।। 
পরচিতান__ ছিলেম যে আশায় পাতকিনী চাতকিনীর অতো। 
পাড়ন __ দুরাশা ফুরায় না, থালা ত জুড়ায না, প্রাণ হল কষ্ঠাগত।॥। 
কুকার __ বিনে সে বাঁকায় করি সেবা কায়. কিসে পোড়প্রাণ জুড়ার 5 
ঘরে ননী, প্রেমের বিবাদী, আমি স্থান পাব কার পায়। হায় 
করেছিলেম আশা ব্রত, শ্যাম বিনে সব হল হত, 
ফুলের গন্ধ শূলের মতো, সখী বিধে আমার নাসিকায়।। 
গৌর-বিধুগতরিয়ার ভোর রাজেন্দরনাথ সরকার (খুলনা) 
চিতান __ কুসুম শহ্যাতে নিদ্রাবেশে গৌর-বিষশ্রিয়ে। 
পাড়ন __ নিশি প্রভাতকালে, পাখি ডাকে গাছের ডালে, 
জাগিল বিষ্ণুপ্রিয়ে, সে ধ্বনি শুনিয়ে ।। 
কুকার __ অমনি লাখের সাঙ্গ ভঙ্গ জেনে চঞ্চলে অচল, 
করে আঁখি দুটি ছল ছল; হায় 
বসে কুসুম্যা পরে, চন্দরবদন নেহার করে, 
যুগলচরণ বক্ষে ধরে, করে ঝর্কর্‌ নয়নজল 
মিল. __ তখন এই দৃশ্য কাঞ্চনমালা নিরবিয়ে. প্রেমে উন্মত হয়ে বলে উদ্ছোম্থরে। 
মুখ _ তোরা দেখসে আয়, গৌর পায় কি শোভা পায়, প্রিয়ার হিয়ার পরে।। 
ভাইনা __ যেন সুন্দর সব কুসুমের সুষমা হেরি, 
বড় ভালবেসে পদে স্থান দিয়েছে হরি £ 
সৌন্দর্য ফুলে থেকে, মাধুর্য সব মনোদুখে, 
বুঝি স্থান নিল প্রিয়ার বুকে, ও পদ পাবার তরে। 
খাদ __ দেখিলে রূপের আভা, প্রভা লুকায় প্রভাকরে।। 
কুকার __ দেবীর যেমনি বক্ষ, শ্রীণৌরাঙ্গের তেমনি পদকমলা, 
শুধু পরিপূর্ণ পরিমল £ হায়_ 
যেন প্রেম সরোসির রসে, অমল কমল বিমল হাসে, 
নয়ন-শ্রমর বসলে এসে, সে এ রসে মিশে হয় অচল।। 
-_ আমরা শুনেছি কুঞ্জকানন মিলনমাধুরী,_ 
বুঝি সেই কিশোরা কিশোরী, এল ন'দেপুরে।। 


চাদ ভেঙ্গে বিধি গড়িয়া দর্পণ, প্রভুর পাদপন্সে করিছে অর্পণ, 

তাহাতে নয়ন সলিলে তপ্পণ, প্রিয়া করে কি সুন্দর।। 
পরচিতান-_ ধনির অস্তরে বাহিরে বিহরে ও রূপরাশি। 
পাড়ন -_ ধনির নয়নমণি, তার মধ্যে এই সৌরমশি, মণিময় হারে __ আহারে কি গৌরশলী।। 
ফুকার __ ও রাপ রাসসিদ্ধু মাঝে যে জন ডুবায়েছে প্রাণ, 

কারে দিবানিশি রূপের ধ্যান £ হায়_ 

দূর হতে রূপ যায় না দেখা, মহাজ্যোতি অঙ্গে মাখা, 

জ্যোতির আড়ে স্বরূপ ঢাকা, তাইতে দুর হতে হয় জ্যোতি জ্ঞান।। 


নুহ 
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অধম রাজেন্দ্র এই প্রার্থনা হরি শুরুর পদে, 

যেন সৌর রূপ জাগে হাদে, জন্ম জন্মাপ্তরে।। (১৩২৫সাল) 
কুঞ্জে মিলন সুখে হাস্যমুখে আছে হ্রীরাধাশ্যাম। 

সী মুজ্জরীগণ টৌদিকে, যুগল ছবির আলোকে, পুলকে গায় রাধা কৃষ্ণনাম।। 
বসে কুসুম শয্যায় মিশায় প্যারী রাধার বুকে বুক, 

বাড়ে রসালাপে অতুল সুখ 2 হায় হায় 

হাসিতে খসিছে শশী, চাদে চাদে নিশামিশি, 

পূর্বাকাশে সূর্য আসি, অমনি শনীর করল মসিসুখ।। 

মিলন সুখ ভঙ্গ জেনে রাধে কয় না কথা- 

তখন রাই কে বুঝায় ললিতা, অতি কাতর ভাষে। 

'অবোধিনী রাধে, বন্ধুকে বিদায় দে.প্রত্যুষে চল পৃহবাসে।। 

আমরা গোকুলের কুলবালা সবে পরাধীনা, 

মিশি নিশিতে বন্ধুর সাথে বনে, কেউ জানে না ই 

বিলম্বে গেলে সবে, গুপ্প্রেম ব্যক্ত হবে, 

শেষে বন্ধুকে মন্দ কবে, সবে মোদের দোষে। 
অধোবদনে কেন প্যারী রইলি বসে।। 

একবার হেসে হেসে কথা বল রাই প্রাণবন্ধুর সনে, 

তুই কি ভালবাসা জানিস নে £ হায়-_ 

দেখে রাই তোর মলিন বদন, বন্ধুর মনে কত বেদন, 

শ্যাম আমাদের সাধনার ধন, ওকে কাদিয়ে আর কাদাস নে।। 

যত কুলজা কুলে যা এখন মিলনের সুখ 

আবার মিলনের সময় আসুক, মিশিস কুঞ্জ এসে।। 

অবোধিনী রাই, হেন ভাব তোর কেন দেখতে পাই। 

ওগো কেন গো তোর সজ্জল লেত্র, শশী মুখে হাসি নাই।। 

শ্যাম বন্ধু তোর কে না জানে, নিত্য মিলন প্রাণে প্রাণে, 

অবোধিনী তবে কেনে, সুখের মুখে মাখলি ছাই।। 

গত নিশি কত সুখে, ছিলি প্যারী বন্ধুর বুকে, 

সেই সুখের ঢেউ মনে রেখে, চল গো মোরা ঘরে যাই।। 

দেখে নিশি অস্ত নিশাকাস্ত কাস্তার প্রেম ভোলে। 

এ যে অস্তাচলে চলে যায়, কুমুদীরে বলে যায়, আসিব সই নিশি আসিলে।। 
নাথের বিদায়কালে কুমুদিনী হেসে কথা কয়, 

এই তো মধুর ভাবের পরিচয় £ হায়-_. 

বন্ধুর দুঃখ হবে বলে, চক্ষের জল নাই দুঃখের কালে, 

এমনি কঠিন না হইলে, আর কি মিলনভঙ্গ প্রাণে সয়।। 

অধম রাজেন্দ্র গোপীবৃন্দের পদারবিন্দ চাহে, 

যেন তোমাদের এই বিরহে, আমি যাইগো নিশে।। (১৩২৬ সাল) 


রাধার ভোর রাজেন্নাথ সরকার 


রর পালছছে, নিপ্রার অঙ্কে, কুঞ্জে রাধা-মাধব। 
দেখে নিশি প্রায় অবসান, নলিনীর ফুলসপ্রাণ, 


{rd HT 


| 
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শুকশারী গায় ভোরের গান, ললিত তৈরব। 
- ও রাধা কৃষ্কের নিলা ভঙ্গ উর পরশে, জেগে প্রেমামৃত বরষে: 
দুয়ে দুইয়ের পানে চেয়ে, চক্ষের ধারা পাড়ে বক্ষ বেয়ে, 
হাদয়ের ধন বিদায় দিয়ে, হায়রে যেতে হয় পৃহবাসে। 
_ অনেক কন্টেতে ধৈর্য ধরে বৃষভানুসুতা, বলে দুংখিনীর মনের কথা, শুন প্রাণবল্লভ। 
__ নিশি প্রভাতকালে, আমি তোমায় ফেলে, কেমন করে ঘরে যাব।। 
_ আমার কিসের ভয় কিসের লজ্জা, কিসের জাতিকুলমান £ প্রেমের বিরোধীগণের 
কেন এত সম্মান £ গোকুলের গোপবান্দে, শত মুখে আমায় নিন্দে, 
নিয়ে তোমাকে প্রেমানন্দে, আমি কাল কাটাব। 
_ এত রাপসুধা আমি কোথায় পাব ।। 
= গৃহকৰ্শ্ে মৰ্মে মর্মে কত থালা সই £ কিছু মনে লয়না তোমা বইঃ 
হয়ে পরাধীনা নারী, দুঃখের কালে একটু কীদিতে নারি, 
নিবারিয়া নয়নবারি, তোমার প্রেমানলে আনি দ্ধ হই।। 
-_' আমার দুঃখের দিন অস্ত হয়না প্রভু কোটি কজে, 
সুখের দিন গেল অল, একি অসম্ভব।। 
__ পিরীতি রতন, করিব যতন, কুলমান ভেসে যাক। 
আমরা সব গোয়ালিনী, কৃষ্ণ কলন্কিনী, সতী নারীগণে গাক।। 
চাইনা ক পুণ্য চাইনা ক পাপ, চাই মাত্র প্রেমের আলাপ ও প্রলাপ, 
অকৃল প্রেম অৰ্ণবে দিয়ে কপ, আকুল প্রাণ ডুবে থাক।। 
হল সুপ্রভাত কুপ্রভাত আমার কপাল দোষে। 
দেখে উবার ছবিখানি পতি -প্রণয়িনী, যত স্থাহীনা কুলকামিনী, কত রসে ভাসে।। 
ভোরের বেলায় চোরের মত যাই গো পালায়ে ঃ বুকে দুঃখের আগুন জ্বালায়েঃ 
কুজে আসি নিশিযোগে, ঘরে ফিরে যাই প্রভাতের আগে, 
শুভযোগে দিবাভাগে, একদিন দেখলাম না আশা মিটায়ে।। 
_ কৰ্ম্মে মধুর শ্রেমে সুখ পায়না এ প্র, সু-সাগরে দুখের তুমদন, কিলে প্রাণঞুড়াব।। 


_ আনন্দমন়ী আনন্দময় আনন্দে বিভোর। 
_ সঙ্গিনীগণ সঙ্গে, যুগলমিলন শ্ৰেমশ্ৰসঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে নিশি ভোর।। 
_ হায়রে, সুখের নিশি অন্তহিত হল ত্বরিত, শোভে সুপ্রভাত মৃদুপ্রিতঃ 


ভয় পেয়ে লুকাল রাতি, এসে উৰা রূপ বসে বন্চিত।। 
_ নীলমণির কোলে দোলে হেম পাঞ্চালিকা, 

দেখে সেই রূপ ইন্দুলেখা, ডেকে কয় সবার প্রতি। 
__ দেখলো বিশ্বের ভক্ত তোরা, পাগল করা যুগল মুরতি।। 


সাধে কি আমরা এইরূপ ভালবাসিরে £ এইরূপ দেখবে বলে, নিশি 
যবনিকা তুলে, দিনমণি আলো জ্বেলে, প্ৰেমচক্ষে চায় প্রকৃতি। 

- জপ দেখিলে কৃষতির হয় সুমতি গতি।। 

_ পড়ে শিশির যত প্রকৃতির এই দুনয়নের জল, তাতে আঁখি হল নিরমল £ 
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শ্যাম অঙ্গেতে নীলমণির আভা, রাই অঙ্গেতে ক্ষণপ্রভা প্রভা, 

দুই জ্যোতির মিলনে কিবা, দেখে ভবে কেবা না হবে পাগল।। 

ললিত অঙ্গের খুলি পদ্ম গাছশুলি, রাই শ্যামকে দেয় পুষ্পাঞ্জলি, 

ভ্রমর গায় মঙ্গলগীতি। 

শুধু কি ফুল সমীরে উড়ায় লো। 

ফুলের গতি বায়ুর গতি, যুগল মূর্তির পায় লো। 

দূর হতে রূপ দরশনে, সমীরণ ভাবিছে মনে, কি নিয়া প্রণাম করিতে যাইরে; 
আসিতে আসিতে পথে, ফুল পেয়ে আনন্দেতে, উড়ায়ে উড়ায়ে আনে তাইরে; 
(ফুল যে নাচেরে-_বাযুর সাহাবা পেয়ে-_ফুল পদ পাবে বলে_-) 

রাশি রাশি ফুল আসিছে পবন হিল্লোলে, পড়িছে যুগলের যুগলচরণ যুগলে, 
কত ফুল অধোমুখে পথে কঁদিতেছে__আসিতে পাবে না বলে যুগল রূপের কাছে, 
(তোদের কপালে নাই __অপরাধী বলে বুঝি হায়রে দয়া না করিল বলে __ 
ভ্রীহরি হরি বলে ) কত ফুল ভাবে হৃদে, আগে যাব কোন পদে, শ্রেষ্ঠকৃষ্ট কিবা 
রাধে বুঝে ওঠা ভার £ অজ্ঞানী ফুল যারা, ক্রুত চরণে পড়িছে না করে বিচার , 
(অজ্ঞানী ভাল রে--বিচাবের ধার ধারে না রে--আগে আগে পেল তারা) 
হায় হায় মালতীর মালে, যুগল গলে মরি কি শোভা পায় রে--মালা কেন বা 
দোলে, চরণ যুগলে লুটিয়া পড়িতে চায় গো (মালা তাইতে দোলে, যুগল পদে যাব 
বলে-মালা যে দোলেরে) স্থলপপ্ আর রাখাপন্স শরীপাদপক্সে যায় লো।। 
দিবা কিবা রাত্রি এবে বুঝিতে নারি। 

এই দুই ছবির জন্য, এত ধন্য বৃন্দারণ্য, আমরা ধন্য ব্রজনাগরী।| 

আজ যে মধুর হতে মধুর অতি, অলির ললিত নীতি 

রূপে সবাকার মন পুলকিত £ দেখে জ্যোতির্ময় এই যুগল ছবি, 

বিদ্যুৎ খদ্যোৎ তারা রবি, কিরণ পরশে পৃথিবী, ফুলের মত হল বিকশিত।। 
দীনহীন রাজেন্ত্র বলে সবার নিকটে, হৃদে যেন জেগে ওঠে 

এ যুগল রূপের জ্যোতি।। 


স্বদেশী জাগরণের ভোর রাজেন্দরনাথ সরকার 


উঠিছে জ্ঞান-প্রভাকর আবার ভারতে। 

হেরিয়া প্রভাতী ভাতি, ফুটিছে ফুল নানা জাতি, 

দলে দলে চলে অলিতে, গুন্‌ গুন, বীতে পরিমল নিতে।। 

ব্রাহ্ম মুহূর্তে বরক্ষোপাসনায়, প্রেম প্রীত সঙ্গীত যোগী ক্রযি গায় £ 
সর্বাঞরে জাগিল যারা, নামগানে তারা ছেড়েছে নয়নের ধারা, 
অসম দার ও বা) 

বহিতেছে কহিতেছে সিক্ধ সমীরণ-_. 

স্মরণ করে তারণকারণ, ঠিক রেখ ধরম করম। 

জাগরে ভাই ভ্গীবন্দ, কর এই রবে সব প্রেমানন্দ, বন্দে মাতরম্‌।। 
জাগল কত দেশ, দেখ তাদের বেশ, 

হতে জাত পূত অতিক্রুত কর কারে প্রবেশ 
(তোমাদিগের অশেষ ক্লেশ, তবু ভাঙ্গিল না ঘুম। 

ঘুমের ঘরে হবে না ইন্দ্রিয় সংযম।। 

কর দৃঢ় পণ ছাড়রে স্বপন, মস্োহয়ং বা সাযোহয়ং বা অথবা পতন £ 


স্ব 
I 


$+ হর 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৬৫ 


সুপ্রভাত ছেরিয় রি, ছুটিযাছে কত যাহ, মম মাতৃ সুখদা্ীধরিত্ীর 
এখন কতজন চাহে সিতহাসন। 

পাখিগণ ডাকিতেছে তোমাদের দুঃখে, হরিহর সবর দুখে, পরিহর পশুশ্রন।। 
নিশির শেষে পূর্বাকাশে এ যে আলে দিবাকর 

জাগো প্রিয় ভারতীয় সহোদরা সহোদর 

ভাঙ্গিবে পনের রীতি, জাগিবে অতীতের স্মৃতি, 

লাগিবে প্রভাতী গীতি চিত্তরঞ্জন মৃত্যুর 

আসিবে না দিনমণি, হাসিবে না সরোজিনী, 

সবে দিয়ে হরিধরনি, পূজিবে পরমেশ্বর || 

অস্বর স্বর অসের বঙ্গের ভয়ী ভাই। 

বসিয়া জননীর কোলে. ভাই ভয় মিলে সকলে, একই সুরে একই তালে, 
বিভূপ্ুণ গাই : সবারে জাগাই, আর তো ঘুমের সময় নাই।। 

করিব এই কাজ ধরিব স্বরাজ, এই অধিকার দিবেন মোদের পিতা মহারাজ 3 
যা পেয়েছে ্রাতাগণে, পাইবে তা জনে জনে, সমদশী পিতার মনে, 
আদরের সব সাজ, করুক না সমাজ, পুজা কি নমাজ।। 

তোমাদিগের সকল অভাব যাবে স্বভাবে, রাজেন্দ্র কয় স্বরাজ লাতে, 
আগে লাগে শমদন।। (১৩৩২ সাল) 


কত দিবা যায় নিশি আলে, নিশির শেষে আবার আসে ভোর। 
আমার মন তুমি কি রসে, রয়েছ নীরসে, 

কোন দিবসে ভাঙ্গিবে এই কাম ঘুম মোর।। 

ও জপ ইউনাম, কৃষ্ট খৃষ্ট নাম, মোহম্মদ বুদ্ধ ৪ হবে যে নামে চিত, 
পড় নীতা পড় চণ্ডী, পড় গীতা বাইবেল ছাড় গণ্ঠী, 

পর যজ্ঞাসূত্র মালাদণ্ডী, দেখবে পরম প্রকাশ তদুধর্ব।। 

অহং মমেতি ধর্ম জাতির বুদ্ধির কুসংস্কার, কর সদ্‌ জ্ঞানে সুসংস্কার, এমন শুভক্ষণে। 
ভোরে সুখের সময়, মিলায়ে নাও তুমি তোমায়, প্রশাস্ত প্রকৃতির সনে।। 
দেখ প্রভাতের ধীর সমীরে কি শীতলতা, এই প্রকার স্িন্ মধুর কর মুখের কথা £ 
তোলা ফুল সদ্বাবহার, পেয়ে ভাই ভগী তোমার, 

গাখুক পরমন্রীতি উপহার, দিতে প্রিয়জনে। 

নাম প্রেমের বিহার কর এ সত স্মরণে।। 

ও ওই যে পাখি গায় অজ্ঞানা ভাষায়, বিভু গুণগান £ দিয়ে প্রাণারাম 
রাগিনীর তান হ অনপাখি তোমার পিঞ্জরে, সকল পাখির সকল সুরে, 
মিলে এ ব্রাহ্ষ মুহূর্তে তোরে, করুক প্রাণকাণ্ডেবে প্রেম আহ্ান।। 
তোমার নির্নিমেষ জড় সুন দিব্য আঁখির দৃষ্টি, 

করুক বসুধায় সুধাবৃষ্টি, নির্জীব জীবের শ্রাণে।। 

তুমি যে কি তা কি ভুলে গিয়েছ। 

এ বিশ্ব প্রকৃতির তুমি অস্তরে বাহিরে আছ।। 

তুমি সপ্ত স্বৰ্গ তুমি সপ্ত পাতাল, মরার মতো ঘুমে রয়েছ বহুকাল, 
জেগে দেখ তুমি কত রসাল বিশাল, প্রেমালোক অমৃত পরশে বাঁচ।। 
তোমার জ্ঞান-সূর্যের আলোরাশি, ভালে আসি পড়ক এ ধরায়। 
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ছেয়েছিল স্বপ্নের অস্থর, স্লিদ্ধ নিশাকর কর, 

যথা ত্কর থাকুক পশ্চিম আকাশের গায়।। 

ও মুগ্ধা রমণীর যথা নয়নের নীর বিরহব্যথায়, তেমনি শিশির 

জল পাতায় পাতায় 2 এই তো তোমার বিশাল নেত্র, সকল জল 
করে একত্র, মন চিত্ত রেখে পবিত্র, দাও সে গুরু মাতাপিতার পায়।। 
আগে এ সাস্ত প্রশান্ত হও সে অনস্ত লোভে, 

সগুণ নিগুণ প্রাপ্ত হবে, এই তো ভোরের গানে ।। (১৩৩৯ সাল), 


শীগৌরাঙ্গের ভোর রাজেজ্রনাথ সরকার 


ভোরে উঠে করপুটে গৌরাঙ যায়, করতে গঙ্গা স্রান। 
নাই আর বাহ্য চিন্তা অন্তরে, স্মরে প্রাণকান্ডেরে, মুখে হরেকৃষ্ণ গুণগান) 
হায় রে, সুপ্রভাত হইল নিশি, প্রাতঃন্নানে যোগী কবি, 

আকুল প্রাণে ছুটিছে, কেমন ভক্তির তুফান ছুটিছে £ 

হায়, গৌর দাঁড়াইয়ে গঙ্গাতীরে, নয়নকমল ভাসে নীরে, 

সুপ্রভাতের ধীর সমীরে, হরি শিহরিয়া উঠিছে।। 

স্নানের পূর্ব পাঠামস্্র করিয়ে স্মরণ, 

সকাতরে শচীনন্দন বলে গঙ্গামায়ের ঠাই। 

বিষুলপাদোস্তবা গঙ্গে, অঙ্গ দিয়ে তোমার অঙ্গে, যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তি পাই।। 
তুমি মা ভ্রিলোকপৃজ্ঞা বিষ্ণুপদের জল, স্রিতাপে তাপিত অঙ্গ কর মা শীতল ২ 
প্রেমপ্রাপ্তি যার নাম স্মরণে, তোমার জন্ম তার চরণে, 

বালক আমি তাই অজ্ঞানে, তোমার অঙ্গে পাও লাগাই। 

সর্বাপরাধ কর ক্ষমা, ওমা তোমার চরণে জানাই।। 

(তোমার চরণে এই নিবেদন, পাই যেন সেই পরমধন, 

যার বিরহে নিরস্তর, আমার চক্ষে নীর দুঃখী আস্তর, 

মা, এ যে পূর্বাকাশে সূর্য এসে, ললিত বিভাসে হাসে, 

এ প্রকার এই হাদাকাশে, হাসুক প্রেম দিয়ে শ্যাম-দিবাকর।। 
ভাগিরহী গঙ্গা আছে এই দেহে-- 

(তোমার অযাচিত স্েহে, শ্রাণ ধারণ করে সবাই।। 

মরি কি সুন্দর সাজে সেজেছ মা তরঙ্গিলী। 

তুমি যাও ধরণীর বক্ষে, তোমার বক্ষে যায় তরণী।। 

তোমার দেহের আকর্ষণে, ফুল তুলসী চন্দন সনে, 

দুই কুলে শ্রাতঃস্নানে, কত বা পুরুষ রমলী। 

হেরে তোমার পবিত্র জল, মধু পেল নেত্রকমল, 

চারিদিকে শুনি কেবল, ছলুধবনি হরিধ্বনি।। 

তোমার যত কল্যাপুত, মলমূত্র ফেলে তোমার গায়। 
টিপ nals pee) 
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মায়ের নামে শ্রীতে নামে বলে, ভেসে যাই।। (১৩৪১ সাল) 

উষার ভোর নকুলেম্খর সরকার (বরিশাল) 

হল নিশির শেষ শুভ আকাশ, উষার বিকাশ, মনে অনুমানি। 

অমনি শ্যাম বিয়োগ বিরহ শোক, জাগে রাধার প্রাণে, 
ধরে উষার চরণে, বলে রাধারানী।। 

ধরেছ উষা নবীন ভূযা. দিবাকর অভিসারে, 

ধরে দু'টি হাত কোটি প্রণিপাত করে বলি তোমারে £ হায় 

শ্রাণব্ধুকে বুকে ধরি, আছি সারা বিভাবরী, 

ও তুই প্রভাত হলে শ্বয়ী, আমায় জীহরি যাবে ছেড়ে।। 

নারীর মনের ভাব প্রাণের ব্যথা, নারী বুঝতে পারে, 

সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতী। 


সমনদুঃখী বলে, মিশে যাও রজনীর কোলে, রাখো দাসীর এই মিনতি।। 


সেই দুশে প্রন যদি যায় গো 
(কেমনে রাখিব (বিরহ দাহনে দেহ-_বঁধু হারা হয়ে দেহ) 
আদেশ দাও নিশাকরে, মিশে যাক নিশার ঘোরে, 
বারণ করে দাও উবাচরে, আর না গায় প্রভাতী। 
বিচ্ছেদের কি জ্বালা তুমিও তো জান সতী।। 
ঘরে নদী শ্যাম-প্রেমের বাদী, নিশিদিন আমায় শাসায়, 
তবু গোপনে নির্জনে বসে, আমি কাঁদি তার আশায় £ হায় 
আজ পেয়ে শুভ রজ্জনী, বক্ষে এলো গুণমণি, 
ওগো হাসিস না তুই উবারানী. আমার বধু যদি লজ্জা পায়।। 
নারীর মনের ভাব প্রাণের কথা নারী বুঝতে পারে, 

সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতী।। 
উযা গো জানো না কি সতীর পতিপ্রেম সোহাগ। 
প্রেমের মিলনে মধুর অতি, বিচ্ছেদে হয় অনুরাগ।। 
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে, ওকায় বিষ নামাতে পারে, 
বিচ্ছেদ বিষে যারে জারে, হাড়ে হাড়ে লাগে দাগ। 
কান্ত যখন ফেলে যাবে, আমার প্রাণ তো চলে যাবে, 

উযা তোমার নিতে হবে, নারী বধের পাপের ভাগ।। 
তোর সুযু প্তির কোলে, আপন ভুলে, আছেন বিশ্ববাসী । 
যেন জেগে রয় শুধু আমার এ তৃষিত আঁখি, 

অনিমেষ নেয়ে দেখি, বধুর মধুর হাসি।। 
উবার ইসারায়, যদি নিশা যায়, উদয় হয় সে দীননাথ, 
(লোকলক্ছা ভয়ে ত্যজিয়ে আমায়, যদি যায় সে প্রাণনাথ $ হায়_ 
'আশাভঙ্গ মহাপাপে, বন্ধুবিচ্ছেদ অনুতাপে, 
পতিহারা সতীর অভিশাপে, সুখনিশি হবে না প্রভাত।। 
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বাসর শহ্যার ভোর  নকুলেস্বর সরকার 
প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে জেগে বিভাবরী। 
নিশি অবসানে, পড়ে ধরাসনে, ললিতার সন্লিধানে বলে রাজকুমারী।। 
সৰীরে, ও দেখ নিশাকাণড অস্তহল এ. আমার প্রাণকাণ্ড কৈ ই 
বাসনা ছিল একান্ত, আসবে আমার নীলকাণ্ড, 
কোন ধনী মোর লীলকাণ, প্রাণত আমার শাস্ত হয়না সই।। 
সখী চেয়ে দেখ অস্তাচলে চলে নিশাপতি, 
এ শোন উষাচর ভোর আরতি, করে ভোরের সুরে। 
ওগো প্রাণ সখী, কিসে জীবন রাখি, কান্ড বিনে প্রাণ ত পোড়ে।। 
& দেখ দিবাকর করে, আলো করে পুবর্ধ আকাশ, 
মী গৰ্ব্ব খৰ্ব কি অপূর্ণ জ্যোতির বিকাশ £ পেয়ে কুসুমের সঙ্গ, 
মরে করে রঙ্গ, আমার হদপত্রের কালোডৃঙদ, কোথায় গেল উড়ে। 
সখী, শ্যাম বুঝি আসবে না আর কৃঞ্জে ফিরে।। 
সখীরে। আমার কুল লজ্জা অভিমান যে সব, আমি ত্যাজিয়ে সে সব হ 
যার জন্যে এলেম কাননে, বিহনে সে বাঁকাননে, 
কি সুখে রইবা কাননে, দেখা এনে আমার প্রাণকেশব।। 
সম চেয়ে দেখ অস্তাচলে চলে নিশাপতি, 
এ শোন উব্যাচর ভোর আরতি, করে ভোরের সুরে।। 
সখী বিফলে রজনী গেল, কোথা রইল আমার প্রাণনাথ। 
ফুটলো কলি, জুটলো অলি, উঠলো দীননাথ।। 
কুসুম চন্দনে করিয়ে সুসজ্জা, যার জন্যে সখী করিলেম সুশয্যা, 
ভেঙ্গে প্রেম পারধ্যা, শ্যাম কৈল কুচয্া লজ্জায় বজ্জাঘাত।। 


গেল সই একুল সেকুল, গোকুলচন্র বিনে।। 
সমীরে। শ্যামের বাশীতে নিশিতে কাননে, ভালোবাসিতে এনে £ 
কোথা রইলো শ্যামস্রিভঙ্গ, ক'রে দাসীর আশাভঙ্গ, 
ভঙ্গ হল সুখ সঙ্গ, দহে অঙ্গ অনঙ্গ বাণে।। 
পদাবলী ভোর নকুলেম্বর সরকার 
শ্যামের সঙ্গ-সুখ আশায়, প্যারী সঙ্গিনীগন সঙ্গে। 
নিকুজে অগ্রসর, নিশিতে তুষিতে কিশোর, সাজাল ফুলের বাসর, অতিমনোরঙ্গে।। 
(সহসা উষাদেবীর নিশা অস্তে আগমন, আশা হলনা পূরণ, 
চন্তরার কুঞ্জে কালশশী, সুখে ভুঞ্জে সারা নিশি, 
কেঁদে কাটায় রাইরূপসী, বাসী করে কুসুম চন্দন।। 
সারা নিশির দুখ রাইরুপসী নিয়ে বুকে, প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি ডেকে, 


হলেম বন্ষিতা রাই সুখিনী, বন্ধুর সম্মেলনে।। 
পরের প্রেনেতে ম'জে আপন করেছি পর £ পরের তরে সই- এ__ 
তবু শ্রাণ কনে নিরন্তর £ গমনে উপবেশনে, শয়নে স্বপনে, 
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যা বিনে ভাবিনে কখন সই গো £ আমার পঞ্চেন্রিয় পঞ্চপ্রাণে, 

সদা এ রাপ ধ্যানে, সেবিনে সেবিনে স্বজন, সেবিনে সেবিনে, 

আত্মীয় স্বজন বন্ধু, সেবিনে সে বিনে 5 বাসী হয়ে গেল গো, 

দাসীর এই কুসুম চন্দন ভাসায়ে দেওগো. দাসীর যমুনার জলে কুসুম; 

এ প্রাণ রেখে আর কি প্রয়োজন প্রাণের বন্ধু বিনে।। 

কি ভাবলেম সই কি হল আজ কপালশুণে।। 

সখিগো, বন্ধু দাসীর প্রতি হবে সানুকুল, তেবে তুলেছিলাম ফুল ই 

কোন প্রেমিকা প্রেমের পক্ষে, ফুল দিল শ্যাম কমলাক্ষে, 

বাসী ফুল হেরিয়ে চক্ষে. বক্ষে বিদ্ধে যেন দুঃখের শৃল।। 

যখন প্রেমশয্যায় বাসী হইল ফুলের সজ্জা. 

দাসী কি দোষে শ্যানের ত্যাজ্যা, বিষম কষ্ট প্রাণে।। 

প্রাণে যারে চায় সজ্জনী, সে আমায় চায়না ফিরে, হায় কি জ্বালা। 

না বুঝে ভ'জে কাল, দুঃখে সই যে গেল কাল, 

কাল ভেবে শরীর হল কালা।। 

মল্লিকা মালতি, জাতি যুখি সেঁউতি, নানা ফুলে গেঁথে মালা। 

মালা পরাব কার গলে, সাধ করে হাতে তুলে, মাথে নিয়েছি 

শ্যাম কলঙ্কের ভালা।। 

আগে কে জানে বন্ধুর মনে, সখী এত ছিল। 

সতীর কুল পতির কুল, উভয় কুল হল প্রতিকূল, 

বাজিল কলঙ্কের ঢোল, জাতি কুল মান গেল।। 

সৰ্িগো সৰি, পেলেম না শ্যাম জীবনের জীবন, দিয়ে যৌবন জীবন £ 

প্রেমশৃন্য নিরাশ জীবনে, বেঁচে ফলকি এ জীবনে, 

নিয়ে শ্যামকুণড জীবনে, আমায় সবে দেখো দেগো বিসজ্জন।। 
বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোর  নকুলেন্বর সরকার 

বাস অঙ্গনে ভক্ত সঙ্গে, কীর্তনাঙে, ছিলেন সোনার গউর। 

বিনে গোরা বিনোদিয়া, কীদিয়া কাদিয়া. বিষ্ণুপ্রিয়া করলেন রজনী ভোর।। 

মনের দুঃখেতে করুণ বাকোতে বলে সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ £ ওগো সজনী গেল 

রজনী উদয় হল দিননাথ £ হায়, কুসুম চন্দন পুঞ্জে পুঞ্জে, বাসী হল 

নিশি ভুঞ্জে, আশা দিয়ে দাসীর কুঞ্জে, হায় হায় এলোনা সে শ্রাণনাথ।। 

মনের দুঃখেতে সুখের নিশি হল গত, দাসীর কি দোষে প্রাণনাথ, এত নিদয় হল। 

ওগো কাঞ্চনমালা, আমার সুগন্ধি ফুলের মালা, ডালায় রেখ।। 

করে আশাতে বাসর সজ্জা সুসজ্ছিত ছিলেন জাগৃতা তৃথিতা 

চাতকীর মত £ কার কুঞ্জে করে বাসা. মিটাল প্রেম লিপাসা, 

নাথ এ দাসীর ভালবাসা, বুঝি ভুলে গেল।। 

বুঝি অবিধি দারুণ বিধি বাদ সাধিল।। 

প্রেমানুরাগে রজনী জেগে বল্পভের আসার আশায় 5 

রাখলেম মনোহর সুগন্ধি আতর, সম্ডিত কুসুম শয্যায় হায় 

যে দুখে সই নিশি অস্ত, দেখেছে সব নিশিকাস্ত, আমার দুশ দেখে একান্ত, 

এ দেখ অসী সুখে অস্ত বায়।। 

মনের দুঃখেতে সুখের নিশি হল গত, দাসীর কি দোবে প্রাণনাথ এত নিদয় হল।। 
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কোথায় গেলে পাব প্রাণ-জীবন গৌরহরি, বলে দে ওগো সহচরী। 
আসবে বলে বলেছিল, কার বাসরে ভুলে রল, 
অবলার বুকে দিয়ে ছুরি।। 

সী অবলার প্রাণ হরি, গৌরহরি কোথায় লুকাল। 

িদয় হল প্রাণবন্ধু, দিতে কৃপাবিন্দু, শ্রেমসিদ্ধ বুঝি শুকাল।। 
শ্রাণপিয়ারা, রসরাজ গোরা. কারপ্রেমে হয়ে বিভার 2 

বন্ধু এলোনা দুঃখ গেলনা, কোথায় রল চিন্তচোরঃ হায়_ 
রূপের তরে ঝরে আশি, প্রেমে বাঁধা প্রাণপাখী, 

প্রতি অঙ্গের জন্যে সঙ, প্রতি অঙ্গ কাদে মোর।। 


ভোর নারায়ণচন্তর বালা (ফরিদপুর) 


রাধে শ্যামের সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে কুসুম শয্যায় বঞ্চিলেন রাতি। 

রাধার সঙ্গিনীগণ, চক্ষে হেরে ভোরের লক্ষ্মণ, 

করতে লাগল ভোরের আরতি।। 

কাননে পাখী সব, করছে কলরব, ফুটল ফুল মালতী সব £ 

কুসুমেতে ছুটিল সৌর ঃ£ রাখাল গোপাল চলছে মাঠে, শিশু মন দেয় নিজ পাঠে, 
শয্যা তাজে রাধে উঠে, রাধে শ্যামবধুয়ার যাত্রায় কর উৎসব।। 

এইতো এলো ব্রা্ামহূর্ত, রাই শ্যামের তুলিতে গাত্র, ডেকে বলে নব নাগরী। 
নিশি পোহাল ভানু উদয় হল, গা তোল গা তোল কিশোরী ।। 

জাগলো যত গোকুলবাসী, জাগিয়ে দে কালশশী, আর তো নিশি নাই £ 
কেন এত বেলা ঘুম ভাঙ্গেনা তোর কমলিনী রাই £ জেগে রাধে চল সকালে, 
বাসী ফুল ভাসাইগে জলে, জয় দুর্গা দরগা জলে, চল রাই কক্ষে তুলে গাগরি।। 
ত্বরায় করে চলগো প্যারী আনিতে বারি।। 

রাধেগো, কালার জ্বালায় কালা কলেবর, মোদের কানতেছে অস্তর, 

তোর জনো রাই. ভাবি নিরস্তর £ কালকুটিলে তোর ননদী, কৃষ্ণ প্রেমের 
প্রতিবাদী, কুজে এলে দেখে যদি, রাধে ডেকে বলবে আয়ানকে খবর || 
গৃহ কর্মের সময় হয়েছে, আর কি ঘুমের সময় আছে, 

রাধে ভোর হয়েছে শর্বযী।। 

রাধে গো, গা তোল কথা বল, রাধে গা তোল রাধে গা তোল। আলোক পেয়ে 
(লোক সকল পুলক হল।। শীতল বাতাস বহে জুড়ায় শরীর, পাতায় পাতায় পড়ে 
নিশির শিশির, কাক ডাকিল কাক ডাকিল £ কেন এত বেলা কুঞ্জে চিকনকাল।। 
এ শোন হাস্বারবে ভাকিতেছে কানুর ধেনুর পাল। 

ধড়া চূড়া বেন্ধে গোষ্ঠে যাবে শ্রাণগোবিন্দে, বৃন্দাবনের শ্রীনন্দের দুলাল।। 
রাধেগো, গোপাল বলে ডাকছে গো পাল সব, আর ডাকছে রাখাল সব, 
গোষ্ঠে যাবে লয়ে প্রাণ কেশবঃ এখন রাই করিসনে দেরী, ই শোন বাজে নন্দের 
ভেয়ী, কি সুশে লো রাহকিশোরী, র'লি নিপ্রাবেশে লয়ে প্রাণমাধব।। 





পঞ্চম অধ্যায় 
গোষ্ঠগান 


{ ভোরগানের মতো গোষ্ঠগানও কবিগানোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোষঠ বৃন্দাবনে ত্রীকৃক্ের 
গোচারণ লীলা। গোষ্ঠগানে বাল্য সা রাখালগণ সমেত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রায় তোড়জোড, সাজসজ্জা 
এবং চোখের আড়ালে গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা যশোদার উদ্বেগ ও আকুলতা দুখা বিষয় 
হলেও, তদনুরূপ বাৎসল্য রসাশরিত ঘটনাবলীভিত্তিক গানও গোষ্ঠ গান বলে কবিসমাকে প্রচলিত 
ও পরিচিত। গোষ্ট প্রভাতকালের গান। রচনাপদ্ধতি মালসী, সবীসংবাদজাতীয় গানের অনুসারী। 
এই গানেরও জবাব দেওয়ার তেমন কীতি নেই। এগুলিও রসিক শ্রোতাদের শ্রবণানন্দের জন্য রচিত 


ও শীত হয়।] 
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ সজ্জা হরিচরণ আচায (ঢোকা) 


চিতান __ নিশি প্রভাতকালে, ব্রজের সব রাখালে নন্দালয়ে যায়। 
পাড়ন __ তখন নিয়ে নন্দরানী, কোলে রতনমণি, অঞ্চলে মুছাইয়া চাদবদনখানি, 
যতনে গোপালকে সাজায়।। 
ফুকার __ শোতে শিল্পে চড়া করে বেণু কর্ণ কুল, 
কিবে অলকা তিলকাবৃত 
নাচে চতুর্দিকে সব রাখালে, কানাই বলাই মালে, 
নৃত্য করে হেলে দুলে, যেমন শ্েতকমল আর নীলকমল।। 
মিল -_ দেখে নন্দালয়ে এ উৎসব, শচীকে কয় বাসব,_ 
শচী দেখ এ নন্দের বৈভব, হল কি ভাবেতে। 
মুখ  -_ ধনা ব্রজের সম্পদ, তুচ্ছ আমার এই ইক্ত্ব পদ, এই নন্দের সাক্ষাতে।। 
ডাইনা __ দেখ গোলোকের রহ গোপাল, এ গোকুলে, 
করে গোপনে গোপের ঘরে মধুর বালালীলে। 
ধন্য সব গোপের রমলী, রমণীর শিরোমণি, 
নন্দরানী দেয় ক্ষীরননী, কৃষ্ণের টাদসুখেতে। 
খাদ. __ এ নন্দের কি মহাভাগ্য, দেখ ত্রিজগতে।। 
ফুকার __ হল ধনা ধনা বৃন্দার্য কিবে পুণ্যবল._ 
ধনা জীদাম সুদাম দাম বসুদাম হ্রীমধুমঙ্গল হ 
রাখাল কথা বলে হা রে রে. সখাভাবে খেলা করে, 
কাধে করে কাধে চড়ে, তারে খেতে দেয় উচ্ছিষ্ট ফল।। 
-_ যারে ব্রহ্মা মহেশ্বর পেল না ধ্যান করে, 
সে ত আনন্দে নৃত্য করে, নন্দের আঙ্গিনাতে।। 
ধন্য নন্দ উপানন্দ কি আনন্দ নন্দালয়। 
ধনা ধবলী কবলী, সেউলী শ্যামলী, কালী কমলী ধেনুচয়।। 
ব্রহ্মা যারে ব্রহ্ম ভাবে, ভক্তবৎসল ভক্তিভাবে, 
রস পেয়ে বাৎসল্াভাবে,নন্দের বাধা মাথায় লয়।। 
পরচিতান-- ধন্য সব গোপকুল, ধন্য ধন্য গোকুল, ধন্য নন্দপ্রাম। 
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ধন্য তপনতনয়ার ভীরে গিরি গোবর্ধন, 
ধন্য তাল তমাল শাল রসাল বকুল, মধু নিধুবন £ 
কৃষ্ণ কটিতে কইরে কাছনী, করেতে ধইরে পাচনী, 
যশোদার নীলকাস্তমণি, করে বনে বনে গোচারণ।। 
কালীদহের গোষ্ঠ  হরিচরণ আচার 

একদিন বিযজল পান করে সব রাখাল ম'ল। 
কৃষ্ণ সযতনে বাঁচায় বাখালগণে, সর্প দমনে কালীদহে ডুবিল।। 
কৃষ্ণ ডুবল সে কালিয়হুদে, অদর্শনে মনের খেদে, কান্তেছে বলাই, 
শুগের ভাই কানাই রেঃ হায় ২ রে, তুই ত সব রাখালের সখা, 
ভাই ফেলে ভাই কোথায় গেলি একা, কানাই একবার এসে দেরে দেখা, 
ও চাদমুখ দেখে তোর, প্রাণ জুড়াই।। 
কানাই ভাঙল রে গোষ্ঠখেলা ব্রজপুরে_ 

আমরা আজ হতে রাখালরাজা কারে সাজাইব। 
ও ভাই কানাইয়া রে, ভাইরে তুই বিনে কিনিয়ে ঘরে যাব। 
তোরে হারায়ে বৎসহারা গাভীর মত, 
ও তোর মায় আছে রে চেয়ে রে তোর আসাপথ £ 
তোরে ভাই হারা হ'যে, আমরা সব ঘরে গিয়ে, 
এখন কার গোপাল কোলে দিয়ে, মায়ের প্রাণ জুড়াব। 
ক্ষণেক দাঁড়া ভাই, আমরা যে তোর সঙ্গী হব।। 
কানাই তাজে মাতা ত্যজে পিতা, বিনাদোষে ত্যজ্জে বন্ধুত্বাতা, 
কই গেলি এবার £ দয়া নাই তোমার রেঃ, হায় রে-- 
সব রাখাল তোর শোকে মরি, গাভীগণে খায় না তৃণ বারি, 
কানাই তুই বিনে এই নন্দের পুরী, হল এত দিনে অদ্ধকার।। 
কানাই তুই বিনে রাখালগণের দুঃখ অপার, 

ভাই রে তোর মত এমন ভাই আর, মোরা কোথায় পাব।। 
একবার আয় রে কানাই, মায়ের কোলে যাই। 
মায়ের তুই বিনে ভাই আর কেহ নাই।। 
স্তরীপুত্র সব ম'রে গেলে, প্রাণ থাকলে আবার মিলে, 
কানাই, প্রাণের দোসর ভাই মরিলে, আর কি কারো মিলেরে ভাই।। 
রাখাল তুই মোদের রাখালগণের অমূল্য ধন। 
বাজাইয়ে বেণু সাজাইয়ে বৎস ধেনু, কানু আর কি করবি না গোচারণ।। 
কানাই, বুকে দিয়ে ভাইয়ের ব্যথা, ভাই ফেলে ভাই আগে গেলি কোথা, 
হইয়ে অদর্শনঃ কি করি এখন £ হায় রে, 
কেমন পাবাণ বেন্ধে বুকে, বলব গিয়ে দুঃখিনী মাকে, 
মাগো, জন্মের মত কানাইয়াকে, দিয়ে এলেম বিসঙ্জনি।। 
বাৎসল্য (যশোদার ক্রন্দন)  হরিচরণ আচার্য 


রানী, ব্রজের বালক যারে দেখে, বদন পানে চেয়ে থাকে, দুঃখে ফাটে বুকঃ 
বিনে শ্রাণগোপালের সে চাদ মুখ ত 
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হায়রে, মথুরার পথ দৃষ্টি করে, গোপাল বলে ডাকে উচ্চহ্েরে, 

একবার এসে দেখে যারে, ও তোর মা দঃখ্বনীর কত দুখ।। 

বাছা আর আমি সইতে নারি পুত্র-শোকের ব্যথা, 

থেকে থেকে তোর গুণের কথা. আমার পড়ে মনে। 

সোনার যাদুমণি, যতনের ধন রতনমণি, নীলমণি তুই কোথায় বৈলে অদর্শনে। 
গোপাল তুই আমার দুঃখপাসরা, দুটি নয়নতারা, 

তোরে হারাইয়ে হয়েছি রে জীয়ন্তে মরা £ 

আর কি ধন তোরে পাব, কোলের ধন কোলে নিব, 

ক্ষীর সর ছানা মাখন দিব, ও তোর টাদবদনে। 

দুঃখ কারে কব, আমি কোথা যাব, ও তোর অদ্বেষণে।। 

গোষ্ঠে যাবার কালে আসবার কালে, কি উৎসবে সব রাখালে, এসে মমালয়, 
বল্ত জয় জয় রাখালরাজার জয় : 

হায়রে, রাখালরাজ তুই গেলি ছেড়ে, কোন রাখাল এসে আর আমারে, 
মা বলিয়ে ডাকে নারে, হ'ল এক ভিন্ন সব শৃন্যময়।। 

একবার দেখে যা মায়ের দশা এজনমের মত, 

জ্বলে পুড়ে আর মরব কত, পুত্র শোকাগুনে।। 

আমার গোকুলপুরী অন্ধকার ২, টাদরে তোর মনে কি এই ছিল। 

হায় হায়, সাধুর বেশে অকুর এসে, আমার কোলের মাণিক চুরি করে নিল।। 
আমার এমন পোড়া কপাল, হাতে ধরে প্রাণের গোপাল, বিসর্জন দেওয়া হল। 
লাগল দেবকিনীর দৈহী কপাল, সে যে পরের গোপাল পেয়ে, ছেলের মা হল।। 
আমার মা শব্দ মধুমাখা যাদু কে শুনাবে। 

যেমন শিক্লি কাটা পাৰী, স্বভাব তোর সব দেখি, বলে আর কি হবে।। 
বাছা, এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধ'রে সাথে সাথে, চঞ্চল টাদ আমারঃ 
ডাকৃতি দণ্ডে মা না শতবার $ হায়রে, কাল বলে মণুরা গেলি, 

কেমন করে এমন পাষাণ হলি, মা বলে কার কোলে র'লি, 

ও তুই কার সোনারটাদ হলি কার।। 

বাৎসল্য (যশোদার স্বপ্রদশ্ন) হরিচরণ আচার্য 

গেল নন্দালয়, ক'রে প্রলয়, কৃষ্ণ শুণালয় মধুর মশুলে। 

শোকের অকুলে গোকুলবাসী, ভাসে দিবানিশি, কাদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।। 
একদিন বিষাদে যশোদারানী, স্বপ্নে দেখে রতনমণি, ক্ষুধাতে কাতর, 

বলে করে ধ'রে মায়ের কর £ এলেম অনেক দিনের পর £ 

পরের ঘরে ছিলেম দুখে, মা ডেকেছি মাগো পরের মাকে, 

ক্ষুধার সময় মা আমাকে, খেতে দেয় নাই ক্ষীর সর।। 

চেয়ে স্বপ্রেতে ক্ষীর সর. নুকাল ক্ষীর সর, অতি চঞ্চল মতি, 

নন্দরানী কয় নন্দের প্রতি, ভাগ্যে এই কি ছিল। 

পেয়ে রতন হলেম হারা, হায় হায় আমার মাখনচোরা, সে দেখা দিয়েছিল।। 
পেয়ে প্রবাসে অশেষ দুখ, শুকায়ে গিছে মুখ. সদা করে রোদন, 

পরের মায় কি জানে পরের ছেলের বেদন হ 

চীাদমুখে মা বলিয়ে, ক্ষীর সর মাখন চেয়ে, 

পু্রশোকের শেল বুকে দিয়ে, গোপাল কৈ নুকাল। 
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নন্দ মহারাজ হে, হায় কি করি বল।। 

আমার কোলের মাণিক ছেড়ে গেছে, লীলার চিহ্ন বাছার সব রয়েছে, 
দুঃখের নিশানাঃ মনে কতই করি ভাবনা £ 

শুণের কথা বাছার ফুরায় না £ আছে নবলক্ষ খেনু, 

শিরের চূড়া আছে করের বেনু, বিনে মাখন চোরা কানু, 

আমার পোড়া তনু জুড়ায় না।। 

আর কি আস্বে চাদ গোকুলে, বসবে মায়ের কোলে, 

ক্ষীর সর খেতে চাবে, আমার এমন দিন কবে হবে, ত্বরায় বল বল।। 
কারে শিবের সাধন, গৌরী আরাধন, বাছাধন তোরে কোলে পেয়েছিলেম। 
আমি কোন প্রাগেতে অক্কুর রথে, তারে মা হয়ে সাজায়ে বিদায় দিলেম।। 
আর স্বপ্নে দেখা দিল, মা বলে ডাকিল, 

চাদমুখেতে চাদ ছানা মাখন চেল, কালঘুমে ঘুমায়ে ছিলেম। 

আমি স্বপ্নে পেয়ে প্রাণের গোপাল জেগে হারাইলেম।। 

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, শূন্যময় দেখি, গোপাল বিহনে। 

আর কি কোলের ধন কোলে নিব, মাখন ছানা দিব, প্রাণগোপালের চাদবদনে। 
আমি কম্্মপোড়া অভাগিনী, ব্ৰজে থাকৃতে আমার রতনমনি, 

করতেম্‌ না আদর, বাছা চুরি করে খেত সর £ 

মার্তেম ধর্তেম আমি বীধতেম তার কর £ 

এখন সর আর দিব কারে, সর খাবে যে সে তো নাই আর ঘরে, 
সরের কথা মনে পড়ে, যেমন লঙ্কেন্বরের মৃত্যুশর।। 


নন্দরাজার আক্ষেপ হরিচরণ আচার্য 


কংস নিসুদন, কংস নিধন, কৈল অবহেলে। 

নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, বলেরে কৃষ্ণধন, চলরে যাই গোকুলে।। 
নন্দের করে দিয়ে চূড়া বাঁশী, নিঠুর বাক্য কালশশী দীড়ায়ে নন্দের সদন, 
বলে কা কসা পরিবেদনঃ হায়রে, 

ব্রজধাম এসেছি ত্যজে, আর যাবনা আমি ব্রজমাঝে, 

তুমি এখন যাও হে ব্রজে, সঙ্গে নিয়ে ব্রজবাসিগণ।। 

গুনে একথা নন্দরাজ, মস্তকে পড়ল বাজ, হয়ে ছন্»মতি, 

সকাতরে গোপালের প্রতি, কেঁদে কেঁদে বলে। 

জীবনধনরে গোপাল, হায় আমার কি পোড়া কপাল, 

ছিলেম ভূপাল, আজ কাঙ্গাল হলেম কপাল ফলে। 

ও তুই বিনে তোর জননী, হয়ে দীন দুঃখিনী, ও তোর আশাপথ 2 
চেয়ে আছেরে বৎসহারা গাভীর মতঃ 

কি নিয়ে দেশে যাব. কি দেখে প্রাণ জুড়াব, 

আমি কার গোপাল নিয়ে দিব, সে দুঃশিনীর কোলে।। 

ও তোর মত এমন কারো নাইরে নিঠুর ছেলে।। 

আমার চাদের বাজার আঁধার করে, চাদ রইলি তুই দেশাস্তরে, 

বুকে দুঃখের হুতাশন £ আরতো যাবো না শূন্য ভবন ২ 

হায়রে, তুই ছাড়া যমুনার কুলে, টাদদুখ দেখে গোপাল গোপাল বলে, 
কাপ দিয়ে যমুনার জলে, করব এ পাপ দেহ বিসর্্জন।। 


পরচিতান__ 


বু ও বুৰ 
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আমার তুই বিনে বাছাধন জুড়াইতে এ জীবন, দেশে আর কে আছে, 
বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, পুত্রশোকের শেলে।। 

আমার সেঁচা ধন, তুইরে বাছাধন, বছ আরাধনের ধন। 

দারুণ বিধি নিরদয়, আমার অসদয়, কৈল বালকহাদয় বজ্ছেতে সৃজন।। 
আর কি হবে না রাখালের খেলা, দুবেলা চাদের মেলা, 

বসাবিনা যাবিনা আর গোঠেঃ আমি আসিলে বাথান হতে, 

পায়ের বাধা নিয়ে মাথে, নেচে নেচে যাবিনা নিকটেঃ এখন জনমের তরে, 
গোকুলের চাদ তোরে, অকুল সাগরে দিলাম বিস্জন।। 

অজ্ঞান ভাবিয়ে কি রহ্মন্জানে, আমায় শিক্ষা দিলি। 

তোরে লোকে কয় নন্দলাল, তুই যে আমার গোপাল, ইহা কিসে ভুলি।। 


'আভীরী গোপজাতিঃ মোরা অতি সরল সুমতিঃ হায়রে, 
পুরশোকের আগুন জ্বলে, বিনা কাটে আমার বক্ষ হলে, 
তাইতে ব্রহ্মাজ্জানের কথা ব'লে, দিলি ঘৃতের আঙতি।। 
নলীচোরের দোষ প্রকৃতি দেখলে যশোমতী, আর বাধাবনা তোকে, 
আমি দিব লা তোর মস্তকে, পায়ের বাধা তুলে।। 


নন্দরানীর স্বপ্রবিলাস হরিচরণ আচার্য 


স্বপ্ন যোগেতে নন্দরানী, রতনমণি দেখে, আর নিদ্রা নাই। 

ও সেই স্বপনের সম্বন্ধে, নেয়ে নীর নিরানন্দে, কেন্দে কয় রাজা নন্দের ঠাই।। 
নন্দ মহারাজ, স্বপ্নে দেখলেম আজ, গোপাল যেন গোষ্টে যায়, 

বলে রাখালের সাজত দে আমায় £ হায় গো 

কেন্দে কয় করে আখুটি, পরায়ে দে আমায় বড় ধটি, 

যেন কর্টীতটের ধটি. আমার মাটিতে লোটায়ে যায়।। 

আমায় স্বপ্লেতে যাদুধন, মা বলে সম্বোধন করে কৈ লুকাল, 

স্বপ্নে পোড়া বুক জুড়াইল, জেগে মলেম জবলে।। 

আমার কপাল মন্দ, না হেরে নয়নানন্দ, নিরানন্দ নীর বহে দুঃখিনীর নয়ন যুগলে।। 
এই লা গোপালের সেই ধড়া, এই না শিরের চূড়া, এই না করের বেণু : 
এই না স্বারেতে পড়ে আছে নব লক্ষ ধেনু ॥ 

আর কি সেই দুঃখপাসরা, পরবেরে এই ধড়া চূড়া, 

আর কি মা বলে মাখনচোরা, বস্বে আমার কোলে।। 

আর কি চাদের মেলা বস্বে সকালে বিকালে।। 

আমার পাপ কপাল, হারাইলেম গোপাল, কেন্দে কেন্দে তনু ক্ষীণ, 

হায় হায় সেই একদিন আর এই এক দিন £ 

হায়রে, মধুপুরে রতনমণি, রাজা হইল লোকের মুখে শুনি, 

রাজার মা হয় কাঙ্গালিনী, এমন শুনি নাই আর কোন দিন।। 

নাই আর রাখালের হৈ হৈ রব, শবাকার আছে সব. প্রাণের কেশব বিনে, 
এখন ঝীপ দিয়ে মরব প্রাণে জ্বলন্ত অনলে।। 

হায় হায় সাগর সেঁচা ধন, আমার বাছাধন, বক্ষের ধন, যক্ষের ধন, 
আমায় নিধন করে কে হরিল। 

কেরে পালটিতে আঁখি, আমায় দিয়ে ফাকি, আমার মা বলা পাষীটি ধরে নিল।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কান্তে কীন্তে নয়ন গেছে, গোপাল গোপাল বলে, 
আর যে গোপাল পাব কোলে, আছে কি কপালে ৪ 
আহা, মা ফেলে মায়ের ছেলে আছে পরের কোলে, পর কি বুঝে কুশলাকুশল।। 
যাদু যন হয় ধান, কেবা দের ক্ষুধায় অল্প, কেবা দেয় তৃষণাকালে জল £ 
এখন ইচ্ছা হয় চিতে বিষ খেয়ে মরিতে, আমার এ জীবন হইতে মরণই ভাল।। 
আমার চক্ষল চাদ অঞ্চল ধইরে, খাবার তরে, যেইত এঘর ওঘর। 
আমি বলতেম সর রে সর, সর হইল মৃত্যুশর, কে আর খাবে কার সর।। 
আমার কোলের মাণিক কোলে নাই, আগের স্বভাব ভুলে নাই, 
অনুমানে বুঝি তাই : নইলে স্বপ্নে কেন দেখতে পাই হ হায়রে, 
এ বুকে দূঃখ সবে কত, পাষাণ হলে ফেটে যেত, 
বৎসহারা গাতীর মত, সদাই মথুরার পথপানে চাই।। 
গোষ্ঠ রসিকচন্দর মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 
প্রাণের ভাই কানাই, গোচারণের সময় তো নাই, 
চল চল গৃহে যাই, নিশি হয়েছে। 
বনে নানা ভয়, ভাবিয়ে তাই কত যে ভয়, 
আমার মনে হয়; কি জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয়; 
নিদাৰুণ কংসের চরে, সদা বৃন্দাবনে ফিরে, 
কখন কি সর্বনাশ করে, তাই ভেবে প্রাণ কাদিছে। 
তুই বিনে আর ব্রজবাসীর কি ধন আছে। 
তোরে না হেরে মা যশোদায়, বৎসহারা গাতীর প্রায়, 
পথপানে চেয়ে আছে ভাই, ভাই কালাই। 
ভাই রে তুই বিনে মার কেহ নাই। 
নয়নের পলকে ভাই রে, মা যশোদা হারায় তোরে, 
এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণে বেঁচে নাই। 
যত আমার মনেতে লয়, বলিতে বিদরে হাদয়, 
ওরে ভাই কানাই। নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ ঘটেছে। 


শ্ীরামচন্দ্রের জন্ম কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 


ষষ্ঠ মাসে করলেন বাজা অন্নারস্ভের আয়োজন।। 
পুরবাসী দিবানিশি আনন্দে ভাসে 

(আফা) 
যেয়ে প্রতিবাসীর বাসে বলে রাজমহিষীর দাসী 
কেন বিলঙ্গ দেখতে রামের অস্নারস্ত চল নগরবাসী।। 
গিলা মেথি হরিষ্রাদি স্রানের ঘব্য যথযাবিধি জলে মাবিয়ে, 
(তোলা জলে সবে মিলে স্রান করাও যেয়ে; 
নয়ন জুড়াব হেরিয়ে সুধাযাখা বদন-শশী; 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ পর্যালোচনা 
কেন বিলদ্ব দেখতে রামের অস্রারস্ত, চল নগরবাসী । 


করিয়ে শ্রবণ জুড়াইল কান, নামে করে সুধা বরিযণ। 

দিব শুভদিনে অন্ন, তোরা করবি এই আশীবর্বাদ, 

যেন রামের সকল বিপদ্‌ দূর করে, বিপদ্ভঞ্জন। 

মোদের পথ পানে চেয়ে, বসে আছে রাজ-মহিবী, 

কেন বিলম্ব দেখ্তে রামের অক্লারস্ত চল নগরবাসী।। 
(কুমইর) 

অতি যতন ক'রে ভ্রীরামের সাজাইগে সকলে। 

চল সবে ত্বরা করে শুভদিন তো যায় গো চলে, চল সকলে। 

অতি যতন ক'রে শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে। 

সুবর্ণবলয় করে, বাজু দিলে বাহু পরে--কি শোভা করে। 

কি বাহার হবে গজমতি হার গলে দিলে গো! 

অতি যতন করে, শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে।। 


শ্রীকৃষ্ণলীলা (ননীচুরি) কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


গোপের ঘরে শ্যাম ননী খেল মনের সূখে। 

যত গোপীচয়, যেয়ে যায নন্দালয়, ক্রোধে কয় রাণীর সন্মুশে।। 

দেখ এসে নন্দরাণী, তোর নীলমণি ক্ষীরননী খেল সমুদয়। 

এত আহ্লাদ ভাল নয়, পরের প্রাণে বল কতই শয়? 

সাবধানে রেখ ছেলে, আবার ননী খেতে গোলে, 

মানব না রাজপুত্র বলে, তোমাকে বলিলাম নিশ্চয়।। 

ক্রোধে রাণী কৃষ্ণের কবে করিলেন বন্ধন। 

নিদারুণ বন্ধনের জ্বালায় কেঁদে বলে কেলেসোনা, 

যশোদে গো মাঃ 

সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা, তোর কি দয়া নাই মা? 

আর আমাকে বীধিস নে মা কই শপথ করি। 

মা তোর চরণে ধরি, আর নবলী করিব না চুরি, 

ননী খেয়ে হলেম দোষী, আমা হ'তে ননী বেশী, 

বেচে আভরণ মোহনবাঁশী, দিব সব ননীর কড়ি।। 

মা হ'য়ে বিমাতার মত দেখি আচরণ, 

ছেড়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন, আর তোকে মা বলিব না। 

যশোদে গো মা, সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যস্ণা।। 

প্রতিবেশীর ননীর তরে, উদুখলে বাধিলি মোরে 
ভাবিলি না মনে। 

যদি আমার জীবন যায় গো এখন দারুণ বন্ধনে, 

ধুলায় লুটে, মাথা কুটে কেঁদে আমায় পাবি না, 

যশোদে গো মা। 
দয়া নাই হাদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে। 
কে কোথায় এমন বন্ধন করে আপন সন্ধানে। 
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সন্তানের মুখ দেখলে পরে আর কি তখন সইতে পারে? 
ব্যথা পায় প্রাণে। 

আমাকে পরের ননীর তরে বাঁধিলি কোন্‌ প্রাণে (গো) 
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে।। 
পুত্রের প্রতি তোর নাই মমতা নন্দরাণী, 
মা বলিয়ে ছেলে কাদিলে, মায়ের কোলে নিয়ে, 

খেতে দেয় ক্ষীর নবনী। 
কত বিনয় ক'রে কাতরে তোর চরণ ধ'রে করিলাম ্রন্দন। 
ছেড়ে দে করের বন্ধন, শুনি না মা তুই বা কেমন? 
মুনিগণের মুখে শুনি *লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি' 
সে বাকা হয়ে জননী কি জন্য করিলি লঙ্ঘন? 
মাহায়ে পুত্র ব'লে নাই গো তোর ব্যথা। 
বুঝলি না মা তুই সে মমতা, আর তোকে মা বলিব না। 
(যেশোদে গো মা) আর তোকে মা বলিব না। 


যজ্ঞকারে নন্দ-যশোদার কাতরোক্তি _ কৈলাসচন্ মুখোপাধ্যায় 


শ্ীকষণ যজ্ঞ করে, মাথুর নারদ সে ব্রজপুরে 
দিলেন নিমন্ত্রণ। 

ও যন্ঞের পত্র পেয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে 

উপনীত যজ্ঞের ধারে যত গোপ গোপিগণ। 
তখন জ্ীনন্দ আর যশোদাকে, দ্বারিগণ সব দ্বারে দেখে 
ফ্রোধান্বিত হল, করতে বেত্রাঘাত দ্বারী দীড়াইল। 
ও নন্দ কাদে বসে বসে, পুত্রনিধি দেখবার আশে, 
শেষ দশায় বিদেশে এসে, দ্বারীর হাতে বুঝি। প্রাণ হারাই। 
তখন শ্রীনন্দেন ঘরলী যশোমতি রাণী, ধরে দ্বারীর কর, 
কেঁদে বলে বিনয় বাক্যে (মরি) মনের খেদে।। 


(ঘোষা) দ্ারী বার ছেড়ে দে দ্বারে রেখ না আমারে। 


কৃষ্ণ শোকের শেল বিধেছে রে বক্ষে; 
আমি হর পুজিয়ে পুত্র পেলাম, 
আদর করে নাম রাখিলাম কানাই আর বলাই। 
তারা দুটি ভাই রূপের তুল্য নাই। 

যজ্ঞে আসতে কমল-আঁখি, কাল ব'লে দিয়েছে ফাকি: 

সে কালের আর কদিন বাকী? আমি মৃত্যুসময় দেখে যাই।। 


(ঝুমইর) দ্বার ছাড় বাছা দ্বারীরে, আমি একবার তারে দেখে যাই। 


পুত্রশোকানল হয়েছে প্রবল 

আমি অনেক দিন হয় তারে দেখি নাই। 
ছিল ভাগ্যেতে এসে যজ্ঞেতে ছারীর হাতে বুঝি প্রাণ হারাই ।। 
পুত্রশোকানল যেন তুষানল অতি দুঃখে কাল কাটাই । 
দ্বার ছাড় দ্থারীরে আমি একবার তারে দেখে যাই।। 


গোষ্ঠ  অঙ্িকা সরকার (ফরিদপুর) 


চিতান __ গোকুল পরিহরি, নন্দের দুলাল হরি, যাবেন মধুরাতে। 


বত ও. হু 


সঃ 
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_ পিতামাতার কাছে বিদায় হয়ে শ্যাম দয়াময়, শেষে যায় রাধার কুঞ্জেতে।। 
_ কৃষ্ণ ধরে রাধার কোমল করে, কেঁদে বলে ধীরে ধীরে, যাব কংসের যজ্ঞেতে, 
খুড়া অক্রুর আমায় এসেছে নিতে: হায় হায় রে 
আছে ্রীদামের শাপ গোলোকধামে, থাকতে নারি আমি কোনক্রমে, 
মজে আমার কৃষ্ণপ্রেমে, পরিয়ে সুখ হল না তোমার ভাগ্যেতে।। 
= লীলা সাঙ্গ হল, মধুর প্রেম ভাঙ্গিল__ 
বদন তোল রাই-_কথা বল মধুর স্বরে। 
= প্ৰিয়ে বিদায় দেও, বিদায় হতে এসেছি সেই মধুপুরে।। 
__ তুমি শোন গো ভ্রাধিকা, এই হল জন্মের দেখা, ফিরে হয় কি না হয়, 
আমার ভ্রীকৃষ্ণ নাম লিখে গেলাম, তোমার এ রাজা পায় : 
রৈয়াছি খতের দেনা, এ জন্মে তা শোধ হল না, 
তুমি তাই বলে পায় ঠেল না, এ দাসেরে। 
_ তোমার খতের দেনা শোধ করব রাই জন রবে) 
_ তোমার শতের দেনা শোধ করিতে, যাব আমি নদীয়াতে, 
হব গৌর অবতারঃ তখন তুমি আমার করো উপকার: 
আমার দাদা বলাই নিতাই হবে, তুমি মধুর প্রেম বিলাবে, 
হরিনাম প্রেমের প্রভাবে, যেন কলির জীব সব হয় উদ্ধার 
= হব দক্ডধারী, গৌর মূর্তি ধরি, হব ভিখারী, ভিক্ষা করব ঘরে ঘরে।। 
- এই ভিক্ষা চাই, প্রেমী রাই, মুক্তি যেন পাই, প্রেমদেনা হতে। 
আমি চাচর কেশ সুড়াব, বেহাল বেশ ধরিব, 
সদা কাঙালের মতো কাদব, পথে পথে।। 
রা রা শব্দ কেবল বলব রসনায়, ধা বলতে পারব না পড়িব ুলায়, 
আমায় দয়া করে তুমি সে সময়, দিও পদাশ্রয় নিও কোলেতে।। 
বাশী তাজ করে নিব করঙ্গ, মেতে করব প্রেমতরঙ্গ, 
থাকি যেন সদা সাধু সঙ্গেতে।। 
৷ তুমি দীক্ষা, তুমি শিক্ষাশুু, তুমি প্রেম মহাজন। 


ভুলতে আর পারব না কখন।। 


পরচিতান- 
পাড়ন __ আমার প্রতি রাই অনিবার, যে দয়া হয় তোমার, 
কুকার 


ধর 


_ প্ৰিয়ে আমি যাব মণুরাতে, আমার মাকে মা বলিতে 
ব্রজেতে আর লক্ষ্য নাইঃ আগে তোমার কাছে বলে রাখি রাইঃ 
আমার মা যখনে গোপাল বলে, কীদবে ননী করে তুলে, 
তখন আমার মায়ের কোলে, তুমি মা বোল বলে গিয়ে বইস রাই।। 
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ সজ্জা হরিচরণ সরকার (বরিশাল) 
_ শুক্র অষ্টমীতে প্রথম ফাস্মুনেতে, কৃষ্ণের গোদোহন। 
_ সেদিন নিশির শেষ প্রভাতকালে গোপাল বলে, 
আজ কইরব গোষ্ঠেতে গমন।। 
_ শুনে নন্দরানী এ বাণী, বলেরে নীলমণি, অঞ্চলের ধন, 
ওরে প্রাণ গোপাল নন্দলাল, তোর কি সাজে গোচারণচ। 
অমনি গোপাল বলে মা যশোদে, কাতরে তোর ধরি পদে, 
খেনু বস সাজায়ে দে, ডেকে দে সব রাখালগণ।। 
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ডেকে এনে সব রাখালগণে রানী স্বসাক্ষাতে, 

কৃষ্ণে সপিয়ে বলাইর হাতে কান্দিতে লাগিল 

গোপাল যাবে গোষ্ঠে, কি জানি আছে অদুষ্টে, হায়রে একি দায় ঘটিল।। 
অমনি ত্রিভঙ্গের অঙ্গে পরায় পীতধড়াঃ স্মরণ কইরে দেবতা যত, 
করিয়ে মনত, বান্ধে মাথায় চূড়া $ দক্ষিণ করে পাচনী, 

বাম করে ক্ষীর নবনী, গজমোতি নীলকাল্তমণি, নীলমণিকে দিল। 
নন্দের আঙ্গিনাতে কালো রূপে করে আলো।। 

দিল নয়নে কন্দল রেখা, চূড়াতে ময়ূর পাখা, কপালে তিলক, 

দেখে কৃষ্ণরূপ অপক্দপ, নাচিছে ব্রজবালক = 

সাজায় বাৎসালা প্রেমের সোহাগে, কিবা শোভা হল অঙ্গরাগে, 

যেন নব কালো মেঘে, দামিনী দিচ্ছে ঝলক।। 

দিল কর্ণেতেকর্কগুল মুক্তার দানা, 
কালোসোনার সঙ্গেতে সোনা যেন মিশে গেল।। 

আজি মরি কি আনন্দ নন্দ আঙ্গিনায় 

দিল মরি কি সুন্দর সুনিমনোহর, সোনারনূপুর রাঙ্গা পায়।। 

দিল কটিতে কিছ্ধিনী, বাজে কিনি কিনি, মধুর ধ্বনি শুনা যায়। 

সাজে গোষ্ঠসাজে কানু, করে দিল বেশ, ধেনু চরাইতে যায়।। 

হইয়ে বাৎসল্য ভাবেতে, বন্ধ গোকুলেতে, মায়ের পায়ের খুলা দিল মাথায়।। 
অমনি রাখাল সবে, চলে হৈ হৈ রবে, সাজায় গোধন। 

চলে রাম-কানাই গোচারণে শুভক্ষণে বন্দিয়ে যত পুরুজন।। 

বনে বনচর ভয়ঙ্কর, সঙ্গেতে সদায় থাকিসঃ বাপরে, হেঁটে যেতে পথশ্রমে, 
দুধের গোপাল যদি কোনক্রমে, ভানুতাপে তনু খামে, ধড়ার অঞ্চলে মুছায়ে দিস।। 


নন্দরানীর স্বপ্ন গোঠ্ঠ হরিচরণ সরকার 


দেখে স্বপনে গোপালেরে নন্দরানী। 

অমনি জেগে নিশি ভোরে, ধরে নন্দের করে, বলে কাতর বাণী।। 
আমার প্রাণগোপাল এসেছিল, মা বোল বলে ডাকিল, 

কাছে বসিল. ক্ষীর সর চাইল £ হায় হায় হায়_ 

যার দুঃখেতে চক্ষে ধারা, ধরতে গেলে না দেয় ধরা, 

অমনি দেখতে দেখতে মাখনচোরা, আমার কোথায়-লুকাল।। 

আমার কোন পাপে এত কষ্ট প্রাণকান্ত, 

ভ্রান্ত প্রাণ ত মানে না শান্ত, প্রাণের গোপাল বিনে। 

বল হে নন্দ মহারাজ, সেই রাখালরাজ, আসবে কি আর বৃন্দাবনে। 
আমার যে হতে ছেড়ে গেছে বংশীধারী = হায় হায় বৃন্দাবন শাস্তির ধাম, 
বিনে সে কৃষ্ণ রাম, সকল শূন্য হেরিঃ বিনে মোর কেলেসোনা, 

কে খাবে মাখন ছানা, দারুণ পুত্রশোকের যাতনা, আর ত সয় না প্রাণে। 
আর কি গো প্রাণ পাবো, শ্রাণ জুড়াব কত দিনে।। 

আমার বিনে ব্রজ্জে রাম কানাই, বক্ষ জুড়াই লক্ষ্য নাই, বাঁচি কেমনে $ 
সহে না প্রাণে ঃ হায় হায় হায়-_কাল্লা করি অহরহ, মা বলে শুধায় না কেহ, 
হায় হায় মা বিনে আর পুত্রস্নেহ, ভবে অন্যে কি জানে।। 
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যখন গোপালেরে মনে পড়ে জুলে মর্ম, 

আমার কিসের বা গৃহকর্ম, ধারা বয় নয়নে।। 

আর কি হবে সে আনন্দ জীনন্দ ভবন। 

হায়, জ্রীদাম সুদাম সুবল বসুদাম, সবার নিরানন্দ মন।। 

আর কি_বেণুর নিনাদে, মনের আহ্ুদে ধেনু করে বিচরণ। 

আমার বিনে প্রাণগোপাল, নিয়ে সব গো পাল, কে করিবে গোচারণ। 
আর ত তাখে তাখে রবে, রাখালবৃন্দ সবে, করে না নর্তন কীর্তন।। 
আমি পেয়ে ধন হারাইলেম কর্মদোষে। 

আমার মিছার এ ছার জীবন, বিনে সে জীবনধন, জীবন বাঁচে কিসে।। 
যখন চাইত গোপাল দে মা সর, বলতেম বাছা সর সর সর, 

নাই রে সর: বক্ষে দুঃখের শরঃ হায় হায় হায় 

এক কড়ার নবনীর তরে, বেস্ধেছিলেম বাছার করে করে, 

আমার সে সক কথা মনে পড়ে, হায় হায় যেন মৃত্যুর শর।। 


কুকের গোষ্ঠখেলা (যশোদার উদ্বেগ)  রাজেন্্রনাথ সরকার 


হর 


সহ 


4 তত 


গোপাল বলে সব রাখালে নিশি ভোরে করে গাচৱাখান। 
শীঘ্র সেবা করে বাল্যন্োগ, করবে বলে শুভযোগ, নন্দালায়ে আনন্দে আগুয়ান।। 


বলাই বলি রে শোন, নিয়ে গোপাল আদরের ধন, যাস্নে গহানে বনাস্তরে।। 
আমার একমাত্র গোপাল, তাতে আরো দুধের ছেলে, 
ক্ষীর সর নবনী সুখে দিবি, বাছার ক্ষুধা হলে, 
আর যেন গোপাল মোটে উচ্চবৃক্ষে না উঠে, 
যেতে দিস্লা যমুনার তটে, আমার মাথার কিরে। 
(তোরা কেউ বুঝিসনে, মায়ের প্রাণ যে কেমন করে।। 
আমি গোপালেরে দিয়ে বনে, শূন্য গৃহে ষু্ মনে, 
ভাবি যে কি কত ছাই, পাগলিনীর মত পথে চাইঃ 
গোপাল৷ হলে চক্ষের অন্তর, দণ্ডে জ্ঞান হয় যেন যুগযুগাস্তর, 
কত মায়ায় মায়ের অন্তর, বিধি গাড়েছিল ভাবি তাই।। 
আমার গোপাল করিগে বনে মোহনবংশী ধ্বনি 
আমি তাই যেন কানে শুনি, একা থেকে ঘরে।। 
তোরা বনফুলের মালা গেঁথে দিস গোপালের গলে। 
ওকে খেলায়ে ভুলায়ে রাখিস, যায় না যেন জলে ।। 
বনে স্থলপন্থ আর রাধাপত্র ফুটেছে কত হুলে। 
ওকে তুলে তুলে দিস সকলে, যশ্বনে যা বলে।। 
গোপাল ফুল বে বড় ভালবাসে. ফুল দিলে ভুলে। 
উহার অদম্য উৎসাহ বাড়ে, কদম্ব হেরিলে।। 





২৮২ 


পরচিতান_ 
পাড়ন __ 


ফুকার _ 


ন হর 
| 
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গোপালেরে সঙ্গে করে, বনাস্তরে যাসনে বহু দূর। 
যদি হাঁটিতে পথে কান্দে, রাখিস্রে কাছে কান্ধে, 
পায় যেন ফুটে না কুশান্কুর।। 
যদি গোপালেরে করি বারণ, কেন রে করবি গোচারণ, 
মুখ খালি মলিন দেখি, আমার সাধ্য কি ঘরে রাখিঃ 
ভুলে তোদের সখ্য রসে, গোঠের খেলা বড় ভালবাসে, 
তাইতে পাঠাই বনবাসে, নইলে ঘরে আমার অভাব কি।। 
ভানুর তাপেতে তাপিত হলে বাছার কোমল গাত্র,_ 
ধরিস শিরেতে পত্রের ছত্র, অতি সমাদরে।। (১৩৪১সাল) 


রাখাল গোষ্ঠ নকুলেম্থর সরকার 


মধুর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা মধুর বৃন্দাবনে। 

ধেনু বৎস সঙ্গে, সব রাখালে মনোরঙ্গে যায় চস্পকের বনে।। 

তখন চম্পকের ফুল দৃষ্টিমাত্র, গোকুলশশীর আকুল চিত্ত, 

হল অকস্মাৎ : কোমল চক্ষেতে হয় অশ্রুপাতঃ হায় রে 

ঢলে প'ল ধরাতলে. সে ভাব দেখে দুঃখে সব রাখালে, 

প্রাণের গোপাল গোপাল বলে, শিরে করে করাঘাত।। 

মনেরদুঃখেতে বে গিয়ে কৃষ্ণের করে ধরে. বলে বনতরে হলধরে, ভেসে চক্ষের জলে। 

কানাই আয়রে কোলে, টাদবদনে দাদা বলে, নিয়ে যাই গোকুলে।। 

যেন জিনি লীলোৎপল, জীমুখমন্ডল মলিন হয়ে গেছে $ 

তোমা বিহানে এ জীবনে, বল ফল কি আছে 3 

ভাই ফেলে ভাই মরিলে, আমরা সব রাখাল মিলে, 

গিয়ে ঝাপ দিব যমুনা জলে, গোপাল গোপাল বলে। 

আগে কে জানে ভাই এই ছিল কপালে।। 

কানাই, তোরে ফেলে গোষ্ঠে গেলে, উচ্ছিষ্ট ফল মিষ্ট পেলে, 

আমরা কারে খাওয়াব £ এমন সখ্য শ্রেম কোথায় পাব £ হায় রে 

বসায়ে কদস্বতলে, বনফুলের মালা দিয়ে গলে, 

ফুলের ছত্র শিরে তুলে, রাখালরাজা কারে সাজাব।। 

কানাই তোর মরণ শুনে কানে, তোর সে পিতামাতা, 

দারুণ পাযাণে ভাঙবে মাথা, শোকানলে জবলে।। 

একবার ওঠ রে ভাই বনমালীরে, একবার ওঠ রে ভাই বনমালী । 

সেজ্জে আয়রে গোষ্ঠের ভাবে, নাচি আগের ভাবে, 

কি ভেবে এভাবে নীরবেতে রইলি।। 

হারা হয়ে তোরে ওরে প্রাণ কেশবে, ভাই শোকের অসহ্য যাতনা কে সবেঃ 

রাষালবৃন্দ সবে, কেহ নাই উৎসবে, হের নিরুৎসবে, রয়েছে সকলি।। 

ধবল কবলী শেওলী শ্যামলী, হাসা রবে কাঁদে সুরতী সকলিঃ 
ব্যাকুলি_ 


(দেখা যায় কিরে ভাই) ও তোর কোমল অঙ্গ খুলিনাখা) 


সুর 


17:58 


ধু 
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আগে যদি জানতেম কানু যাবি রে ছাড়িয়া, 
হ্ৃদয়-পিজ্তরে তোরে রাখিতেম ভরিয়া, 

(বঞ্চি সাঙ্গ হল) মধুর ব্রজলীলা সাঙ্গ হল, তুই বিনে ভাই শ্যাম ব্রিভঙগ) 
আজি কি কৃক্ষণে, এসে গোচারণে. কাচের আক্্চনে, কাঞ্চন দিলেম ডালি।। 
আমরা ভাই বিনে ভাইয়ের দুঃখ, আর কারে জানাব। 

তোরে হারা হয়ে, কোন পরাণে কি ধন নিয়ে, ফিরে ঘরে যাব।। 
মোদের এত সাধের বৃন্দারণ্য, তুই বিনে হল অরণ্য, 

বিপন্ন রাখাল সবাই ঃ এখন কারে নিয়ে ঘরে যাইঃ হায় রে__ 

যখন বলবে নন্দরানী, কোথায় আমার প্রাণের রতনমণি, 

কোন প্রাণে বলব জননী, তোমার প্রাণের গোপাল বেঁচে নাই।। 


নন্দরানীর বিলাপ নকুলেস্বার সরকার 


গোকুল অন্ধকার করে গোপাল গেল মধুপুরে। 

রানী যশোদার যত দুখ, বিনে সহশ্রমুখ, কে বর্ণিতে পারে।। 

রানী ব্রজের বালক যারে দেখে, বদন পানে চেয়ে থাকে, 

দুঃখে ফাটে বুক £ বিনে শ্রাণগোপালের সে চাঁদমুখ ; 

হায় রে, মণুরার পথ দৃষ্টি করে, গোপাল বলে কাদে উচ্চৈঃ বরে, 
একবার এসে দেখে যারে, ও তোর মা দুখিনীর কত দুখ।। 

বাছা আর আমি সইতে নারি পুত্র শোকের ব্যথা, 

থেকে থেকে তোর গুণের কথা, আমার পড়ে মনে। 

সোনার যাদুমণি, যতনের ধন রতনমণি, 

নীলমনি তুই কোথায় রইলি অদর্শনে।। 

গোপাল তুই আমার দুষ্খপাসরা, দুটি নয়নতারা, 

তোরে হারায়ে হয়ে আছিরে জীয়স্তে মরা ২ 

আর কি ধন তোরে পাব. কোলের ধন কোলে নিব, 

ক্ষীর সর মাখন দিব. তোর এই াদবদনে। 

দুঃখ কারে কব, আমি কোথায় যাব, ও তোর অদ্বেষণে।। 

গোষ্ঠে যাবার কালে আসবার কালে, কি উৎসবে সব রাখালে, 

এসে অমালয় £ বলতো জয় জয় রাখালরাজার জয় £ 

হায়রে, রাখালরাজা তুই গেলি ছেড়ে, কোন রাখাল এসে আর আমারে, 
মা বলিয়ে ডাকে নারে, হল এক বিনে সব শূন্যময়।। 

একবার দেখে যা মায়ের দশা এজনমের মত, 

জ্বলে পুড়ে আর মরব কত, পুত্র শোকাগুনে।। 

গোকুল অন্ধকার করিয়ে এবার, প্রাণের গোপাল আমার, কোথায় বা লুকালো। 
ফর হয়ে অকুর এসেছিল, আমার প্রাণগোপালে চুরি করে নিল।। 
সন্নযাসীর বেশে এসে মম কাছে. ধনুর নিতে রাম-কৃষ্ণে যাচে, 
১৮০9৪ 
অক্রুরের কুরতা এতো পারি নাই বুঝিতে, 

আমি জানলে কি আর দিতেম যেতে, (পারি নাই বুঝিতে) 

যখন অঙ্কুরে রথে. গেলি মধুরাতে, আমি সাজাইলেম নিজের হাতে, 
(ড়া চড়া দিয়ে) অকুরের কুরুতা এতো পারি নাই বুঝিতে £ 
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আজ যাবে কাইল আসবে বলে নিয়েছে বলিয়ে, 

কতকাল হয়েছে গত, পখপানে চেয়ে (ফিরে এলি নারে) (আর তো ফিরে) 
ও তুই মা বলে আর ডাকলি নারে (করতো) ্ 

পেয়ে পরের ছেলে, ছেলের মা সাজিলে, দেবকিনীর বুক্ি দৈবী কপাল ছিল।। 
আমায় মা শব্দ মধুমাখা যাদু কে শুনাবে। 

যেমন শিকলকাটা পাৰী, তোর দশাও তাই দেখি, বলে আর কি হবে।। 
আমি এঘর হতে ওর যেতে, অঞ্চল ধরে সাধে সাথে, 

চঞ্চল চাদ আমার £ ডাকতি দণ্ডে মা মা শতবারঃ হায় রে 

কাইল বলে মণুরায় গেলি. কেমন করে এমন পাষাণ হলি 

মা বলে কার কোলে রইলি, ও তুই কার সোনার চাদ হলি কার।। 


স্বপ্ন গোর্ড নেন্দ্রাজার আতি) নকুলেম্বর সরকার 
_ কৃষ্ণ নন্দের আলয়, করে অন্ধকারময়, আছে মধুপুরে । 


দিবানিশি নিরালন্দে, অ্রজবাসী কান্দে, বিনে কালাচান্দে 
কপালে করাঘাত কইরে।। 
পুত্র শোকাতুরা যশোমতী সদা কেন্দে কাল কাটায়, 
একদিন নিল্লাদেবীর দয়া পেয়ে শুইয়ে নিলা যায়ঃ 
অমনি স্বপ্পদেৰী দয়া ক'রে, স্বপ্নে দেখায় গোপালেরে, 
অঞ্চল ধরে কাতর স্বরে, যেন ননী মাখন খেতে চায় || 
রানী জাগিয়ে স্বপ্নত কয় নন্দকে, নন্দ কেন্দে কয় মনের দুখে, 
প্রাণ ত গেল গেল। 
শোন শোন রানী, আমার রতননণি, তোমায় বেশী বাসে ভাল।। 
নইলে তোমায় কেন দেখা দিল প্রাণ গোপালে £ 
ও তার দেখা পাওয়া ছিল না আমার কপালেঃ গোপাল ছিল যখনে, 
পাঠাইতেম গোচারণে, বুঝি সেই দুঃখ ভেবে মনে, আমায় নিদয় হল। 
গোপাল দেখা দিয়ে বল গো বল, কোন পথে গেল।। 
আমার প্রাগগোপাল যে পথে গেল, আমি সেই পথে যাব, 
কিছু ননী মাখন দেওগো আমায়, আমার সঙ্গেতে নিবঃ 
আমার হারাধনকে পেলে পরে, ননী দিব ও তার চগ্রাধরে, 
না পেলে প্রাণগোপালেরে, বিষজলে প্রাণ বিসর্জিব।। 
আমার বক্ষের নিধি নিয়েছে বিধি, দুঃখে দুঃশে জনম গেল। 
দারুণ পুত্রশোকানল হইয়াছে প্রবল যাবার সময় হইল।। 
শিকলী কাট পাখির পরায়, গিয়েছে মপুরায়, প্রাণের গোপাল পাযাণ হইল। 
একবার দিয়ে ধড়াচূড়া, আমার মাখনাচোরা, আনায় বিদায় দিয়েছিল।। 
'আবার যেতে হইল, আমার প্রাণগোপালের উদ্দেশ্যেতে, আবার যেতে হইল। 
তুষি যাবে যদি আমার সঙ্গে চল, আবার-_. আমার 
শভযাত্ার কালে, দুটি বাছ তুলে. হরে কৃষ্ণ হরিবল।। 


পোড়া প্রাণ গেল না আনার।। 
আমার পোড়া কপাল. প্রাণের গোপাল আর ত ফিরে এল না, 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


সহ 


Ef 
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হার হায়, আনার প্রতি বিধি বাদী, আর ত সুদিন হল নাঃ 
আমার প্রাণের শ্রাণগোপাল বিয়োগে, এত দুধ আমার বক্ষে জাগে, 
প্রাণের গোপাল যাওয়ার আগে, আমার এপ্রাণ কেন গেল না।। 


নিমাই সন্যাস শেচীমা 'র ক্রন্দন) নকুলেন্বর সরকার 


সোনার নবস্থীপ পরিহরি গউর হরি। 

করতে জীবের উদ্ধার, বাসনা ক'রে সারোদ্ধার, হব আমি দীনতিথারী।। 
অমনি শচী মায়ের অঞ্চলের ধন, বিক্রিয়ার ছিয়ার রতন, 

সে গউর শশী : হয়ে সংসার বিদ্বেষী £ 

হায়, ত্যজে নারী বিষ্ণুপ্রিয়া, মায়ের বুকে রি দিয়া, 

কাটোয়া নগরে গিয়া, নিমাই হলেন সন্যাসী ।। 

তখন লোকমুখে শুনে নিমাইর সে সম্যাসের কথা, 

অমনি কেঁদে কয় শী মাতা, ভেসে চক্ষের জলে 

দুখিনীর ধন দুখপাসরা, নিমাই তুই আমার নয়নতারা, 

একবার আয়রে কোলে। 

ক'রে নদীয়া অন্ধকার, নদীয়ার চাদ আমার, কোথায় ছেড়ে গেলি এ 
তোর মা দুগিনীরে দুঃখনীরে ভাসাইলিঃ 

মা বলে কে ভাকিবে, এ আগুন কে নিভাবে, 

এখন কীর্তনে কে নাচিবে, হরি হরি বলে। 
নৈদেবাসী সবে, ভাসে শোকাকুলে।। 

নিমাই তুই বিনে নদীয়ার লোকে, দিবানিশি মনের দুঃখে, 
করতেছে রোদনঃ একবার দেরে দরশনঃ 

হায়, তুই বিনে বাপ আর আমাকে, মা বলতে কেউ নাই ত্রিলোকে. 
কেন জ্বেলে দিলি মায়ের বুকে, পুত্র শোকের হৃতাশন।। 

নিমাই তুই বিনে ব্রিক্ুবনে আমার আর কে আছে. 

আমি কেমনে থাকব বেঁচে, তোরে হারা হলে।। 

মা মা বলে আয়রে কোলে অঞ্চলের নিধি। 

তোরে বক্ষে নিয়ে জুড়াই হাদি।। (অঞ্চলের নিধি) 

জননী আর জন্মভূমি, কি দোষে তাজিলি, 

কি অভাবে বলরে নিমাই সহ্যাসী সাজিলি, (তোরে কে সাজাল) 
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জাহ্নবী জীবনে (আমি জুড়াইব) তাপিত হিয়ে জুড়াইব) 
জীবনে জীবন দিয়ে. তাপিত হিয়ে জুড়াইব। 
আমি পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা, তুই হবিরে মাতৃবী।। 


পরচিতান__ নিমাই তুই বিনে চাদের বাজার আঁধার হল। 


_ ও কার কঠিন হিয়ে, নিমাই তোরে যুক্তি দিয়ে, ক্ষরের বাহির করে নিল। 
_ আমি কত জন্মের কর ফলে, নিমাই তোরে পেয়ে কোলে 

জীবন জুড়ালাম £ এখন তুই হলিরে বাম $ 

হায়_তোর জননীর অস্তকালে, কে নিবে জাহুবীর কুলে, 

কে শুনাবে ক্মূলে, মধুর তারক নাম।। 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ (যশোদার আতি) অজ্ঞাত 


= শগোষ্ঠের সজ্জা করে যত রাখালগণ। 
_ করে হারে রে রে, নিয়ে নন্দের দ্বারে, 
বলাই বলে ভাই আয়রে নীলরতন।। 
_ শুনে যশোদে কয় দিবনা, আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবেনা, 
বলাই তুমি ডেকনা £ বাপরে, বনে কত ভয় আছেরে, দুরস্ত কংসেরি চরে, 
কখন গোপাল নিবে ধরে, আমার ধৈর্য্য ওরে মানেনা।। 
= শুনে বলাই বলে, মা কি ভ্ৰান্ত হলে ২. গোপালের বিপদ নাই এই ত্রিভুবনে। 
= ওমা যশোদে গো, স্বরায় সাজিয়ে দে, গোষ্ঠেতে যাই রাখালগণে।। 
- মা তোর গোপালের নাই বিপদ, তৃণাবর্ত করেছে বধ, 
এই লীলাচ্ছলেঃ তোমায় ডাকে মা বোল বলে ঃ 
মা তুই ব্ৰহ্মাণ্ড দেখেছিস্‌ যার টাদবদনে।। 
_ কে করবে বিপদ উদ্ধার মা তোর গোপাল বিনে।। 
= যত ব্রক্মা আদি দেবগণ, তারা ধ্যান করে ও শ্রীচরণ, 
জানি আমরা রাখালগণ $ একদিন ইন্দ্র এলো শক্র হয়ে, 
দমন করলে ভাই কালিয়ে, বাম করেতে ধল্যে গিয়ে, 
সেই যে অচল গিরিগোবর্্ধন।। 
- মা তোর নীলমণি, মণির শিরোমণি, মুনি ব্রহ্মাদেব সাধন করে যে চরণে।। 
= ত্বরায় সাজিয়ে দে মা নন্দরানী গোপাল লয়ে গোষ্ঠে যাই। 
স্কদ্ধে করে নিয়ে যাব, রাখালরাজা সাজাইব, ধেণু চরাবঃ 
করতে বিপদভগ্জন মধুসূদন, এমন আর কেহ নাই।। 


ওমা যশোদে, তোমায় বলব কিগো, তোর ছেলের আরেক মা আছে।। 
একটি দশভূজা রাজকন্যে, তিনি এসে সিংহবাহনে, 

গোপালের অন্বেষণে হ তারে গোপাল ডাকে মা বোল বলে, 

ত্রিনয়নী নিয়ে কোলে, দশহন্তে লবনী তুলে, দেয় তোর গোপালের চাদবদনে।। 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ (রাখালদের আকুলি) অজ্ঞাত 

_ গিয়ে নন্দালয় শ্রভাতকালে সব রাখালগণ। 

_ ডাকে দাম সুদাম, মধুমঙ্গল দাম বসুদাম, ডাকে বলরাম, আয়রে নীলরতন। 
সস পা বারে মায় 


মিল 

অন্তরা 

পরচিতান-_ মা তোর গোপাল যে দেবের ব্যায় হয়েছে। 
পাড়ন 

কুকার 


Ef 
I 
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বলে হ্রীদামরে বাপরে, এই ভিক্ষা আজ দে আমায় £ 

স্বপ্ন দেখলেন নিশিকালে, রেখে যা মোর প্রাণগোপালে, 

গোপাল নিয়ে সব গোপালে, তোরা গোষ্ঠ কইরে ঘরে আয়।। 

জীদাম বলে মা যশোদে, গোপালকে বিদায় দে, 

পলে বিপদে সম্পদ মোদের প্রাণের কানাই। 

ওযা রজনী, বিনে বংশীধায়ী, আমরা কেমনে শুধুশ্রাণে, কাননে যাই।। 
মাগো সকালে সাজাইয়ে দেও কালশলীঃ দেও মা পীত খড়, 

দেও গো চূড়া মোহনবীশীঃ ধড়ার অঞ্চলে ননী, বেছ্ধে দেগো জননী, 
কাননে ভোজন করিবে, মাগো কাননে ভোজন করিবেঃ 

মাগো চরাইয়ে ধেনুর পাল, আসিবে তোর প্রাণগোপাল, 

কু্বপন সুস্বপন হইবেঃ রবে না, রবে নাঃ মা তোমার আশীর্বাদ 
বিপদ আর রবে লা ঃ না হেরে বিদরে প্রাণ, ও রাখালের প্রাণের প্রাঃ 
না হেরে-_করিস কানাইকে সামান্য জ্ঞান, মা তোর চৈতন্য নাই। 

এ মা শিক্গান্বরে উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে বলাই ।। 

ও মা যশোদে, ইন্দ্র কইরে কোপনৃষ্টি, সপ্তদিবস শিলাবৃষ্টি, 

বন্ধ বরিষণঃ মনে নাই কি মা সেদিন বিপদ হল কি ভীষণঃ 
কানাইয়ের মুরলীর স্বরে, যমুনার জল উজান ধরে, 

ইন্দ্র গর্ব খর্ব করে, কানাই করে ধরে গিরি গোবর্ধন।। 

বধে স্তনপানে পুতনা, কংসর কত না. মাগো তার কি ঘটে যাতনা, 
কোন আপদ বালাই।। 

মাগো কোন বিপদ নাই গো তোমার কানাইয়ার 

দেখলি বাল্যলীলার কালে, মাটি খাওয়ার ছলে, ওমা বদনে ব্ৰহ্মাণ্ড যার।। 
একটি দশভুজা মেয়ে, কানানেতে যেয়ে, গোপাল কে নিয়ে তোমারঃ 
দিল দশহন্তে নবনী, খেয়ে নীলমণি. মা ডাকিছে বারংবার! 

আবার পঞ্চটি বদন, বিপ্র একজন, করে তোর গোপালকে নমস্কার || 
হয় না উপমা, বলব কি মা, গোপালের গুণ। 

কানাইর লক্ষণ ভাল, দাবানল ভক্ষণ করিল, আর ভাঙ্গিল জমাল অর্জুন।। 
মা তোর কানাইকে নয়নে নয়নে রাখি, ঘামলে বদন ঝরে আঁখি, 
বনে করি বাস £ কানাইর গুগে মা মোদের বনে যেন স্বর্গবাস £ 
কুশাস্কুর ফুটিলে পদে, হয়ে পদলয়ে হাসে, 

সব রাখালে নিরাপদে, করি দস্ত দিয়ে ও তার কন্টকনাশ।। 


কান্দে ভাই কানাই কানাই ব'লে, বলাই উক্চেয্বরে। 
কোথা গেলি ভাই গোপাল, কান্দে যত গোপাল, চেয়ে দেখ এ ধরায় পড়ে। 


শাড়ন 
কুকার 
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তোরে হারায়ে শবের শ্রায় হয়েছি সবেঃ খায় না খেনুগণ ভৃণ জল, 
হয়েছে হীনবল, কানাই তোর অভাবে 2 জীবনে ত্যজব জীবন, 

তুই ত রাখালের জীবন, হারা হইয়ে জীবনের জীবন, জীবন বাঁচে কিরে। 
প্রাণে মানে না রে, দেখা দে ভাই ত্বরা কইরে।। 

যখন বলবে মাতা যশোদে, গোপাল আমার কোলে দে, 

দেখি চন্দ্ৰমুখঃ মনে এই ত বড় দুখঃ হায় হায়---আর কি কানাই তোরে পাব, 
কারে নিয়ে ঘরে যাব, কি ধন দিয়ে জুড়াইব, ভাইরে মায়ের পোড়া বুক।। 
যদি গোষ কিছু কইরে থাকি গোচারণে, তবে এসে ভাই বিদ্যমানে, 

বুঝে শাস্তি দে রে।। 

গোপাল ফাঁকি দিয়ে যাবি, এহ ছিল তোর মনে। 

তোরে হারাইব ভাই. জানতেম যদি কানাই, আসতেম কি রে গোচারণে।। 
আর কি চরণে নূপুর, বাজিবে মধুর, শুনিব শ্রবণ ভরি। 

আর কে বলবে রে হৈ হে, তাথৈ তাখে, সখার গলেতে ধরি।। 

ভাই রে আঁধার হল, নন্দের পুরী-_মরবে তোর শোকে মা ব্রেশ্বরী, 
চরণে নৃপুর-_-আমরা এনে বনফল, ভাইরে নীলকমল, 

এখন সত্য করে বল, আর দিব কার বদনে।। 

কানাই তোর শোকে মনের দুখে মরি জু*লে। 

করতে পরীক্ষা সবার মন, বুঝ্চি ভাই নীলরতন, র'লি অস্তরালে।। 

বনে দুরস্ত যে কংসচর, এই বড় অস্ত্রে ডর, সদা সর্বক্ষণ £ 

তোরে করল কি ভক্ষণ £ হায় ২ 

বলতি না হয় দাদা বলাই, এসো দু'জন বনে খেলাই, 

তোর মত ভাই আর কোথা পাই যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ।। 








{ ভোর ও গোষ্টগানের মতো কারুণা ও বিলাপ জাতীয় গানগুলিও কবিগানের পালার আর 
এক অপরিহার্য অঙ্গ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গোষ্ঠ গান গাওয়ার সময়োল্লেশ করা হয়েছে। মোটামুটি সেই 
সময়েই গাওয়ার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাশোক্ত বিভিন্ন করুণ রসাত্মক ঘটনা ও কাহিনী 
অবলম্বনে এবং চিরাচরিত পদ্ধতিতে রচিত কারুণা ও বিলাপভিত্তিক অন্তত একটি গান 
কবিগানের পালায় গাওয়ার রতি ছিল। সামান ব্যতিক্রম ছাড়া এ সকল গানেরও জবাব দেওয়ার 
কোন রীতি ছিল না।] 

রাম বনবাস (দশরখের রোদন)  হরিচরণ আচার (ঢাকা) 
চিতান __ পিতৃসত্যের দায় রাম বনবাস, কি হা হুতাশ, হলরে অযোধ্যা ভবন। 


পাড়া 


মিল 
ধুয়া 
ডাইনা 


El 


বু 


পড়ে কদলী বৃক্ষবৎ, ধরাতে দশরথ, 
বলে রাখ রাখ রাখ রথ, সুমন্ত শুন আমার বচন। 

শুনরে সারখী, দুঃখের ভারতী, হায় কি সৰ্ব্বনাশ £ 

কাল না করলেম রামের অধিবাসঃ হায়রে, চাঁদের বাজার আঁধার করে, 
হায় হায় জটা বাকল অঙ্গে পরে. সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে করে, 

আমার রাম চলেছে বনবাস।। 

হায় হায়, আজ বুক্ি সুখ-সূ্য্য হ'ল অস্তগত। 

ক্ষণেক দাঁড়া, হলেম রে জীয়স্তে মরা, যাস্নে তোরা এত ফ্ুত।। 
আমার একে ত বৃদ্ধকাল, তার মধ্যে হল কাল, কৈকেয়ী কালনাগিনী £ 
হায় হায় কুঁজির কুবাক্যেতে, দংশিল বক্ষেতে, প্রাণ যাবে এখনি £ 
কোন বিধি এই বিমুখ, কি সুখে ঘটল দুখ, 

আমার রাম লক্ষ্মণ সীতার চাঁদমুখ, দেখি জন্মের মত। 

হায় হায় কি আনন্দে নিরানন্দ হইল এত।। 

রাজ্যের যত লোক, পেয়ে দুঃখ সব উশ্মত্তের প্রায়, 

আমার বাছাদের পশ্চাতে ধার: হায়রে, রাম কাঁদিছে উচ্চস্বরে, 
লক্ষ্মণ কাঁদে রামকে ধরে, আমার দুঃখ চক্ষে হেরে, 

আমার লক্ষ্মী সীতা মোহ যায়।। 

বাছা চৌদ্দ বৎসর পরে, বনবাস শেষ করে, আস্বে অযোধ্যাতে, 
দেখা হবে না আমার সাথে, এ কথা নিশ্চিত।। 

গেল মণি মুকুট রাজবেশ ভূষণ, সিংহাসন, কোন বিধির লিখন, 
সাজল রাম লক্ষ্মণ জটাধারী। 

হবে রাম সোহাণিনী অযোধ্যা-ত্যাগিনী, সাজল যৌবনে যোগিনী, জনককুমারী। 
তিন জনেতে যাত্রা নিষেধ জ্যোতিযে লিখা যায় £ 

সঙ্গে দিয়ে আমার জীবন ভারিজন দেরে বিদায় ₹ 

আর কি প্রাণ রাখা যায়, আমার প্রাণের ধন সব কাননে যায়ঃ 
আমার এ দেহপিঞ্জর হতে, রাম লক্ষ্মণ জানকীর সাথে, 

প্রাপপাৰি উড়ে যেতে চায় (হায়রে) প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায়। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


যেন রামধনের চাঁদবদন নয়নে হেরি।। 

হায় হায় হ'ল আজ কি কুপ্রভাত, কি বন্ধাঘাত প’ল আমার শিরে। 
শুধু চৌদিকে হাহাকার, অসময় কেবা কার, 

হায় হায় প্রাণ রাখি আর, বল দেখি কার চাঁদমুখ হেরে।। 

রমণীর বশে এই দেশে কি দুঃখের অঙ্ক, আমার বনে যায় রামশশান্ক 
হায়রে, সুযশ নাই আর কোন অংশে, এমন কুকাযোতে দেশে কে প্রশংসে, 
কলঙ্ক সৃয্বিংশে, র'ল আমা হতে কলঙ্ক।। 


শক্তিশেল রোমের বিলাপ) হরিচরণ আচার্য 


যখন ইন্জিত মৈল প্রাণে, লক্ষ্মণ বাণে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ 
বুকে পুত্ৰশোক নিঃশশ্কায়, লঙ্ষেম্মর যুদ্ধে যায়, 

হায় হায় কার জানি কি আছে ভাগো।। 

লক্ষ্মণের রণে শক্তিশেল হানে, ক্রোধেতে রাবণ উন্মাদ 

শক্তিশেল ভাবে আজ কি প্রমাদঃ হায়রে, 

প্রণমে রাম পদতলে, লক্ষ্মণের বাণ ভেবে যুদ্ধছলে, 

কাযাসিদ্ধি হোক বলে, তখন রাম করেছে আশীব্বদি।। 

তখন শেল বলে রঘুবর, দিলে আজ একি বর, আমি রাবণ প্রেরিত, 
শুনে রাম বলে কি বিপরীত, ভাগ্যে ছিল এত। 

আরে ও শক্তিশেল, বুকে রইল কি দুঃখের শেল, 

আমি কি ভাবলেন, কি হইল আগে জানি না ত।। 

একে রাজ্য নাশ বনবাস, তার উপরে সৰ্ব্বনাশ, দেশে মৈল পিতা £ 


হায় হায় এ বিপদে বিদেশে হই কার আশ্রিত।। 

কি নিয়ে থাকি কিসে প্রাণ রাখি, বিদেশে সমুক্রের পার, 

গেলে প্রাণের দোসর ভাই 'আমারঃ 

হায়রে, দুঃখ আর গেল না, দুষ্ট রাবণ আর ত বধ হুল না, 
দুঃখিনীর কপাল ভাল না, আর ত হইল না সীতা উদ্ধার।। 
যবে ভাই শোকে এ জীবন, সীতা নিবে রাবণ, যাবে বানর জাতি, 
বিভীষণের নাই অব্যাহতি, দশানন জীবিত।। 

বিনে প্রাণের ভাই, আর লক্ষ্য নাই, কোথা যাই, 

শক্তিশেল রে আমি সব দেখি অন্ধকার হায় হায় শ্রাতৃশোকের দায়, 
আমি হব বিদায়. হায় হায় কে দিকে অযোধ্যায় এই সমাচার ।। 
পরোপকার পরম ধর্ম্ম জান নাকি তুমি, লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর, 
ভিক্ষা মাগি আমিঃ শরীরের ছায়ার মত, যে ভাই ছিল অবিরত, 
হত বিধি করিল ছলনাঃ (জীবের) সী পুত্র মরে গেলে, 


শোনরে দাদা বলে কোলে কে বসবে আর।। 


পরচিতান-_ এলেম দুটি ভাই বনবাসে, রৈল দেশে ভরত ক্রস ভাই। 


শুরু 


বত ও খুব 


নুহ 


EL El 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা ২৯১ 


নিয়ে পিতার মরশের কথা, এল সে দুই ভাতা, 

দেখে পেলেম ব্যথা, জটা বাকল চাঁদনুখে ছাই।। 

বাদী বিধাতা তাইতে বিমাতা রাজা হতে দিলে না, মনের আশা পূর্ণ হল না ঃ 
হায়রে রামধন বলে উচ্চেচদ্বরে, মা ভাসিছে আমার চক্ষের নীরে, 
আমার মা সেই দুঃখিনীরে, (আমি) মা বলে আর ভাকলেম না।। 


রামের নিধন (সীতার বিলাপ)  হরিচরণ আচার 


তপোবনে লবকুশের রে, ধরাসনে রঘুপতি পতন হল। 

শুনে সে ভারতী, কেন্দে সীতা সতী, ধরায় পড়ে মুচ্া গেল।। 

সতী পতিশোকের শাসনে, মাথা কোটে পাষাপে, বক্ষে করাঘাত £ 
অমনি কেঁদে কয় লাবের সাক্ষাৎ হায়রে, শোনরে লবা তোরে বলি, 
শিশু হয়ে হলি এত বলী, কেমন করে বধে এলি, দুঃখিনীর প্রাণ রঘুনাথ।। 
কভু শুনি নাই পিডৃনিধন পুত্রের হাতে, 

হায় হায় আজ হতে ধরণীতে তাও হইল। 

ভাসাইয়ে আঁখি নীরে, প্রভু দুঃশিনীরে, জন্মের তরে ছেড়ে গেল। 

প্রভু যদিও করেছিলেন নিবাসিতা, তবু এই আশা ছিল মনে, 

কোনদিন ভ্রীচরণে হব নিদোর্ষিতা? প্রাণ দিয়ে ভালবেসে, 

কালরাপী পুত্র পুবে. হার হায় সেই কালে পতি দংশে, ভাগ্যে এই কি ছিল। 
বন্ধ দিয়ে বিধি তোদের হাদি গড়েছিল।। 

হায় হায় কত কষ্টে রদুবর, বধিয়ে সে লঙ্কেন্বর, হয়ে কৃপাবান £ 

করে এ দাসীরে পরিভ্রাণঃ হায়রে, তোরা কি সে রাক্ষস ছিলি, 
শত্রুতা শোধ দিয়ে গেলি, নইলে কেন বিনাশিলি, পুত্র হয়ে পিতার প্রাণ।। 
হায়রে এই ছিল কি আমার কপালে। 

তোরা কি বাদ সাধিলি, প্রভুকে বিলি, পুত্র শত্রু হলি, এ কপালের ফলে।। 
ভালবেসে বুঝি কালভুজসেরি ছানা, বুকে রেখে পুষি দিয়ে মাখন ছানা, 
'আরাধনের ধন করবি যে নিধন, তা ত জানিনেঃ 

তোরা পুত্র হবি পিতৃঘাত্ী তা ত জানিনে।। 

আমার আপনা কপাল খেতে, আপনারি হাতে বিষবৃক্ষ রূপেছিলেম। 
আমি আগে তাই জানিলে আপনি হাতে তুলে 

বিসর্জন করিতেম সাগর সলিলে।। 

প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, কেমন করে দোহে আছে পাষাণ পরাণ। 
লবা তোরে বলি, এখন দাঁড়ায়ে রলি, নিদানের এক কররে বিধান।। 
তোরা যে বাণে করে আঘাত, বধিলি সে রঘুনাথ, অযোধ্যার শশী 2 
এখন সেই বাণে আমায় নাশিঃ হায়রে, 

শবদেহ তোরা দু'জনে, রেখে আয়রে আমার প্রভুর স্থানে, 

সতীর মরণ পতির সনে, এবার দেখুক রে জগৎ্বাসী।। 


লক্ষ্মণ বজ্জর্ন বিলাপ (ক) হারিভরণ আচার্য 


_ সুখের রামলীলা ভঙ্গ করতে, অযোধ্যাতে কালপুরুষ আগমন। 


li 


শ্রীরাম দায় ঠেকে সত্যের তরে, করলেন লক্ষ্মণ বর্জন।। 
লক্ষ্মণ রামের পায়, প্রণাম করে যায়, হায় রে-_করে সপ্ত প্রদক্ষিণ £ 
বলে আমি অতি দীনহীন £ হায়রে, বামে নিয়ে জানকী, 


EJ 


§ 


|| 
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জানকীনাথ একবার দাঁড়াও দেখি, 

জন্মের দেখা চক্ষে দেখি, আজ আমার সেই শেষের দিন।। 

ভ্ীরাম লক্ষ্মণের ভাব দেখে কত ব্যাকুল মনে, 

লক্ষ্মণ তুই বিনে এত দিনে, হলেম প্রাণে হত। 

লক্ষ্মণ তোরে হয়ে হারা, প্রাণে যায় না ধৈর্য ধরা, 

হলেম জীয়ঙ্কে মরা, দুঃখ বলত কত।। 

ও তুই আমার প্রাণের দোসর, ছিলিরে নিরপ্তর, কাছে কাছে, 

লক্ষ্মণ তুই গেলে রে আমার যেতে হবে, ও তোর পাছে পাছে। 

আয় তোরে ধরি বুকে, দাদা বল ও চাঁদমুখে, 

একবার রাম-লক্ষ্মণ দেখুক লোকে, এ জনমের মত। 

আমার যত দুঃখরে, ফাটে বুক হলেম জীবস্মৃত।। 

ও তোর মত ভাই, আমি কোথা পাই, ভাইরে যখন গেলেম বনবাস £ 
ছিল তোর গুণে বন স্বগবাস £ ভাইরে, ছায়ার মত সঙ্গে থাকে, 

এমন ভাই আর নাই ৱিলোকে, কার জন্য ভাই বার ভাই খ্যকে/টন্দ বৎসর উপবাস।। 
ভাইরে সংসারে যার অন্তরে ভাইয়ের ব্যথা, 

জীয়ন মরণ তার সমান কথা, এই কথা সবসপ্মত।। 

আমার জন্মাবধি দুঃখের কপাল, সুখ আর হইল না। 

সোনার অযোধ্যার আকার হল ছারখার, ভাইরে চাঁদের বাজার আর রইল না।। 
তিলেক দাঁড়াও ভাই, তাপিত প্রাণ জুড়াই, যাই যাই আর বইলো না। 
লোকের স্ীপুর মরিলে, প্রাণ থাকিলে মিলে, প্রাণের ভাই মইলে আর মিলে না।। 
সীতা গিয়েছে পাতালপুরে, আমায় ছেড়ে করে এই সর্বনাশ। 

এখন তুই গেলি উপেক্ষিয়ে, কার মুখ চেয়ে, করব এ গৃহবাস।। 

হয়ে জোষ্ঠ ভাই এত কণ্ঠ পাই, ভাইরে বুকে রইল ভাইয়ের শোক £ 
আমি দুঃখের উপর পেলেম দূখ £ ভাইরে যদি তোর কনিষ্ঠ হতেম, 
তোরে রেখে আমি মরে যোতেম, তবে তোরে দেখাইতেম, দাদা হওয়া কত সুখ।। 


লক্ষ্মণ বজ্জ্ন বিলাপ (খ)  হরিচরণ আচার্য 

ভাঙ্গাতে রামলীল ব্রহ্মার আজ্ঞায়. কালপুরুষের গমন। 

রাম ঠেকে সেই সতোর দায়, দুঃখে বুক ফেটে যায়, করবে লক্ষ্মণ বর্জন।। 
লক্ষণ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে, দাঁড়ায়ে সরযুর তীরে, করজোড়ে রামকে কয় £ 
দয়া কর দাদা দয়াময় £ হায়রে, জন্মাবধি ছায়ার মত, 

আমি ছিলেম তোমার অনুগত, এখন চলেছি জন্মের মত, 

বুঝলেম জন্ম নিলে মরতে হয়।। 

গিয়েছে মা সীতে পাতালে. সরঘুর এই জলে, আমি মরব ডুবে, 

চরণ সেবা আর কে করিবে ভেবে দুঃখ ভারি। 

ও রাম দীনবন্ধু, পার হতে এই ভবসিদ্ধ, 

নিজ গুণে আজ দাও হে দীনে চরণতরী।। 

অভয় চরণের নফর হই, জানিনে দাদা বৈ, ভুবনে অরণ্যে, 

আমায় সত্যের দায় করলে বর্ন জীব শিক্ষার জন্যে, 

বিদায় হই করে শ্রপান, দেখ দাসের পরিণাম, 

তারকহ্ম নামে রামনাম নিয়ে যেন মরতে পারি। 
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পড়েছি অকুলে কুলাও অকুলের কা্ডারী।। 

দারুণ ভাইয়ের ব্যথা নিয়ে বুকে, আর কেঁদ না মনে দুখে, হাস্য সুখে কথা কও ২ 
আমার বিদায় কালে সদর রওঃ হায় রে! জন্মের মত চল্লেম আনি, 

হই না যেন আমি বিপথগামী, আমার অন্তকালে অর্ত্তয্যামী অস্তরেতে উদয় হও।। 
পেলে রামলীলায় বড় দুখ, দুখ বিনে সুখের সুখ, দেখলে না হে কথন, 
যা হউক ত্যাগস্থীকার ধর্স্মস্থাপন, গুণের বলিহারি।। 

ভবে জন্ম নিলে মরণ, কে করে বারণ, মরণের চিন্তা কি? 

যেন জীবনাস্ত কালে, সরযূর জলে, হৃদয় কমলে তোমার মূর্তি দেখি।। 
তব নামত্রস্য চিন্তামণি, চিন্তার সার শিরোমণি, চিন্তে মুনি সুর নরগশেঃ 
যে জন চিন্তে ও চরণ, দুশ্চিন্তা বারণ, কা চিন্তা মরণে রগে। 

বলে হরে রাম হরে, তব রাপ হেরে, দেহ পিঞ্জর ছেড়ে, যেন উড়ে যায় প্রাপপাৰী।। 
দিয়ে সতিল তুলসী, দেহ সঁপিলাম শ্রীপদে। 

দেখ দেখ রান গুণধাম, দাসে হইও না বাম, শমন বিপদে।। 

আমার এই নিবেদন মরণ কালে, শরণ নিলাম চরণতলে, জানিনে এ চরণ বৈ, 
হয় হার ছিলেন লৈ, আর যাব কৈ৷ হায়রে মা কথা শুন শুন, জন্ম হইচল ভবে পু পুন, 
জন্মে জন্মে যেন তোমার ছায়ার মত সঙ্গে রই।। 


অভিমন্যুর খেদোক্তি হরিচরণ আচার্য 


ধর্মের আদেশে ব্যুহযুদ্ধে অভিমন্যু গেল। 

ঘিরে চৌদিকে সপ্তরধী, না হেরে অব্যাহতি, 

ভয়ে কাতর অতি, জীবন যাওয়ার সময় হল।। 

শিশু প্রাশপণেতে করে যুদ্ধ, অমনি ব্যুহচয়রে' হয়ে বন্ধ, ভয়ে আতঙ্ক 3 
সাক্ষাৎ দেখে মরণের অন্ধ £ হায়রে__ফেলে ব্যৃহচক্রের মধ্য, 
দাঁড়ায় সপ্তরখী এক শিশুর বিরুদ্ধে, আজ র'ল রে ভারতযুদ্ধে, 
আৰ্য বীরকুলেতে কলঙ্ক ।। 

স্বীরের দুদধার্য অনিবার্য মরণ সাক্ষাৎ হেরে, 

ধনুবণি ছেড়ে উচ্চস্বরে অভিসন্যু বলে। 

হায় হায় কুরুক্ষের়ে, এসে অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে, 

কালি পড়ল রে এ পবিত্র ক্ষত্রকুলে।। 

কোথায় জ্যেষ্ঠ-তাত যুধিষ্টির বৃকোদর মহাবীর, খুলতাত দুইজন, 
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যা হোক, জন্মিলে মরণ কে করে বারণ, যা হবার তা তো হুল। 
আমার জীবন যাওয়ার কালে, শক্রমিত্র দলে দলে, হরি হরি হরি বল।। 
আমার অস্তরে অনস্ত দুখ, নাই কেউ অস্তরঙ্গ। 

যোল বৎসর বয়ক্রমে, হল আমার ভাগ্যব্রমে, 

আশার উদ্যমে, জীবনলীলা হল সাঙ্গ।। 

যখন শেষ দেখা উত্তরার সনে, তখন বসে আমার একাসনে, 
আমায় বলেছে ॥ কেন দক্ষিণ আঁখি নাচিছেঃ হায়রে 

মলিন দেখলেম মূহ্ধ ইন্দু, চক্ষে বহে দুঃখের বারিবিন্দু, 

কপালে সিদ্ধুরের বিন্দু, হায় হায় মলিন হয়ে গিয়েছে।। 
আমার সন্মুখে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ হরি, 

আমার এ জীবন পরিহরি হরি বলে।। 


রোহিতাঙ্থ (শৈব্যার রোদন) হরিচরণ আচার্য 


ধৰ্ম্ম পরীক্ষায় হরিশচন্্র হরিচক্রে সাধিলেন অসাধ্য। 

লোকের দুঃখের পর ঘটে সুখ, সুখের পর দুঃখ, সব সময়ের বাধ্য।। 
রাজা হরিশচন্্র ্ষণের দায়, রাজ্য ছেড়ে কাশী যায়, হায়রে হায়, 
ভাষা পুত্ৰ বিকাইলঃ হয়ে নিরুদ্দেশ ডোমের বেশ, শ্মশান ঘাটে রহিলঃ 
হায় হায় পুত্র মরে সপঘাতে, সেই স্মশানের ভীষণ পথে, 

মরাপুত্ৰ পোড়াইতে শৈব্যা রানী তখন আসিল।। 

রাজা ডোমবেশে রাণীর গায়, স্মশানের কড়ির দায় করে প্রহার, 

করে হাহাকার রাণী বলে, আমি কোথায় যাব। 

ডোম আমারে মরিস্লা রে, দয়া নাই তোর অন্তরে, দুঃখ কারে কব।। 
আমায় করেছেন দীন দুঃখিনী ভ্রীহরি ২. 

পুত্র মরেছে সরাতে শব দেহ পোড়াইতে, নাইরে কড়ি। 

পোড়াব না চিতায় তুলে, সোনার চাঁদকে নিয়ে কোলে, 

আমি ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গার জলে, বাছার সঙ্গে যাব।। 

এত দুঃখের আগুন কিসে নিবাইব।। 

ছিলাম কোশল রাজ্যে রাজরাণী, বিধি করল কাঙ্গালিলী, 

কোন পাপে কষ্ট পাইঃ এমন কে আছে কার কাছে গিয়ে তাপিতপ্রাণ জুড়াইঃ 
হায় হায়, পুত্র হারা অভাগীরে, প্রহার করিস তুই কেমন করে, 
পুত্রের বেদন জানিস না রে, তোর বুঝি রে পুত্র নাই।। 

'আমি কি ছিলেম, কি হলেন, রাজ্য ধন হারালেম, পতিপুত্র গেলঃ 
এখন কার আশা করে বল, প্রাণে বেঁচে রব।। 

ভোমরে। এত কি ছিল আমার কপালের লিশন। 

ও তুই কোন প্রাণেতে করিস এত কঠিন আচরণ।। 

ছিলেন পূৰ্ব্ব জন্মে নাগিনী, না জানি খেয়েছি কার পুত্র ধন। 

এবার কি সেই অভাগিনী হয়ে এল 
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পুত্র নাই কার জন্যে রাখব জীবনঃ তুমি কর আজ বন্ধুর কাজ, 
অস্তিমের এই নিবেদনঃ হায় হায়, রোহিতান্বকে বক্ষে করি, 

এই স্মশানে আমি শয়ন করি, তুমি বলে হরি হরি, জেলে দিও হুতাশন।। 
আমি কি ছিলেন কি হলেন, রাজ্য ধন হারালেন, 

পতিপুত্র গেল, এখন কার আশা করে বল, প্রাণে বেঁচে রব।। 

শুরাদ চরিত (অগিকুও দশর্নে আর্ত) হরিচরণ আচাথ 
প্ৰহ্লাদ হরিনাম নিয়ে তু, পিতৃদণ্ডে দণ্ডিত হয় অতিশয়। 

তবু ত্যজে না হরিনাম, সে জন্য পিতা বাম, নামের পরিণাম, অতি সুধাময়। 
শর্াদের প্রতি অতি অগ্রীতি হিরণ্যকশিপুর মন, বধে পিতা হয়ে পুত্র ধনঃ 
হায়রে, শুদ্ধ কাষ্ঠে ঢে'লে ঘৃত, তখন অগ্নি জ্বালে শ্রলয় অগ্নির মত, 
রাজার আদেশ জন্মের মত, দিতে প্রাযােরে বিসঙ্জঞন।। 

অগ্নির টোদিকে দৈত্যগণে ক্রোধে মত্ত অতি, 

প্রসাদ কেঁদে কয় হরির প্রতি, কোথায় অবিনাশী।। 

দীনবন্ধু হরি, এ দীনেরে পরিহরি, কোথায় রল স্রেহরাশি।। 

আমার ভাগ্যে দুঃখ নিতান্ত, পিতা তো কৃতাপ্ত, জীবনাস্ত কারণ, 
অগ্নিকুণ্ডেতে জীবনদণ্ডে কে আর করবে বারণ ই 

চাও প্রো নয়নকোপে, তোমারই নিজগুণে, 

হরিনামের গুণ এই আগুনে, দেখুক জগতবাসী।। 

আমি অশেষ দোষী, তুমি অদোধদরশী। 

বলছে কি ভীষণ দে'খে হুতাশন, বুকেতে দুঃশের অন্ধ, হল ভয়েতে প্রাণ আতক্ষ 2 
হায়রে, মুখে বি হরি হরি, যদি পিড়ৃদণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে মরি, 

আমা হতে র'ল হরি, তোমার হরি নামের কলম্ক।। 

তোমার নাম শুনে তারণকারণ, পদে নিলেন শরণ, 

এখন অসময়ে অভয় চরণ, একবার দেখাও আসি।। 

নিলেম মরণ-বিপদে, শরণ হ্রীপদে, রে'খ পদে বিপদহারী। 

যখন জ্বলন্ত অনলে, দেহ যাবে জ্বলে, ঢেলে দিও কৃপাবারি।। 

মতে হাল অপিকৃতে অতি অভকালে, 

যেমনি এলেম তেমনি গেলেম এই ছিল কপালেঃ 

আমায় এনেছে কেড়ে দিতে অনলেতে, মায়ের কোল হতে। 

গেলেম সে মা দুঃশিনীরে, ফেলে দুঃখ নীরে, তুমি দিও পদতরী।। 
তোমার বিদ্বেষী শিড়কোপে, কোন রূপে, স্রাণ আর নাই হে আমার। 
পিতা অসুর প্রভাবেতে, পারে নাই ভাবিতে, শত্রু ভাবেতে কর হে উদ্ধার। 
একবার বিষায্ে নিধনের জন্যে, পিতা আমায় করে দান; 

সে বার তোমার কৃপায় পেলেম ত্রাণ; হায়রে, ফেলে হন্তীর পদতলে, 
আবার পাষাণ বেঁধে দিয়ে আমার গলে, ডুবাইল সমুদ্রের জলে, 


তুমি কোলে তুলে আমার রাখলে প্রাণ।। 
শ্র়দ চরিত জআমিকুত্ডে বিসজর্ন) হরিচরণ আচার্য 
করে হিরপ্যকশিপু রাজ, অবর্্ব কাজ, শিশু পুত্র নিধন। 





২৯৯ 





পক পিন সার ও পাথালো্না 


এখন কার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইঃ হার পিতা হয়ে বধে প্রাণে, 

এ কু কি আমার শাপে মানে, দীনবন্ধু হরি বিনে, প্রাপানানের আমার বন্ধু নাই। 
আমনি লশ দিক শাম টি করে, অমনি কাতৰে করাকে, যদ কেঁদে বলে। 
মল হরিছে। সআমার কেউ নাই ভবে, তোমার নামে কলন রবে, আমি মালে।। 
হা হায় পিতা করতেছে আমার জীবনান্ত ং আর ত জননীর নাই উপায়, 
সঁপে যাই৷ তোমাৰ পায়, মাকে কইর শান্ত ৫ আনলে দিলে হরি, 

সব আশা পরিহারি, বল্‌তে পারি যেন হি হরি, আমার অস্তকালে। 
হে পতিতের সা, অভয় চরণ কি পাব দেখা অনলে।। 

অন আঅগিকুণ্ডে দিবে ফেলে, তখন আমায় সন্ধান কলে, স্থান দিও এ রাঙ্গা পায়, 
আমি রা ধর মাখা: হাম পরশে চকা দন, লীতল কলৰ আমাৰ অপি পরী, 
আমি কৰব হৰিধ্বনি, পিতা যেন কর্ণে শুনতে পায়।। 

হর্তিনামের গুণ নেখুক সবে জগাং ভরে, হরি য়ায় নয়া করে, আমায় নেও ছে ক্রেলে।। 
আমার আর কেহ নাই দীনবন্ধু এ ভবে তোমা বিহনে। 

করে পিতা হয়ে জীবানু আশুনে।। 

হরি নামে বিপদ হরে শুনেছি শ্রবশে £ 

হরি সে নাম নিয়ে পদে পদে, আমার বিপদ কি কারণে।। 

মে হরিনাম সার করেছি, মন সাঁপেছি তোমার এ চরণে। 

আমাত পূর্ণ হয় না কষ, দুর আর ত সহে না দারুণ কষ্ট জীবনে।। 
একবার মত্ত হন্দীর পদতলে. পিতা আমায় দিলে ফেলে; 

আবার করায় বিষ পানঃ হরি সব সঙ্কটে রাখলে প্রাণ ; 

হায়, পাষাপ বেঁধে আমার গালে, ফেলে দিলে আমায় অগাধ জলে, 

সব স্কটে উদ্ধারিলে, এ অনলে কর পরিয্রাপ।। 


রাম বনবাস (কৌশল্যার রোদন) কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 


ঘোড়া) 


(আফা) 


ত্যাজিয়ে রাজ-আতরণ রাজবসন, বাকল পরি কটিদেশে। 

বাম লক্ষ্মণ সীতে, বাজার আজ্ঞাতে, গেলেন অযোধ্যা হইতে বনবাসে।। 
রালী পুরশোকাতুরা, মশিহারা ফণাধরা ুজজঙ্গিলীর প্রায়। 

জেরি হায় হায়) ধরার পড়ি মুচ্ছা যায়। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পাড়ে কেঁদে বলে উ্চৈঃত্বরে। 

একবার এসে দেখা দেরে তোর অভাগিনী মায়।। 

শুনি জননী রোদন ফানি, এলেন ভরত সেহের খনি, 
কৌশল্যা রানী ব'লে তখনি, 


ভরত তোর জননী শতিগ্াতিলী করলে এই কাজ 
আমার নাখায় বাজ ছেনেছে।। 
করতরে কেড়ে নিল রাজবেশ, নল 


(পরচিতান) 





পুষে বপন সর ও পর্বালেক্চল ২৯৭ 


সঙ্যালী বেশে সাক্জাইয়ে রানকে দিল বনবাসে 

এমন সাশিলী পামাপবুক বনী, 

কোন্‌ প্রাণে রাষকে আবার বনে পাঠাযাছে। 

বাছা ভরাতরে দূয়পোর কন্দা কাই তোর কাছে। 

জীবন আলে দারুণ শোকানলে কি দিয়ে শীতল হই? 

রাম গিয্াছে বনব্যাসে পতি গেছে স্র্নাসে; (আমি) রব কি আশে। 

একবার আনে তোরে কোলে নিয়ে জন্মের নাত শীতল হহই। 
কারে কানদানা বলে কাই সকলে ভাকিবিরে অযোন্যা সুনানে 

এ দুঃিলীরে ফেলে দুঃখ নীরে, 

রাম আমার চলে গেছে জন্মের তারে 

বাছার চাঁদবদন আর দেশৰ না রে 

লা কা আর শুনব না কে অযোধ্যা সুবনে। 

(তেরত রে) শুনেছি জন্মের মাতন। 

একবার আমায় নিয়ে যারে রামল্কু যধ্যায় বিহারে 

নয়নে বদন হেরে জুড়াইরে তাপিত জীকন।। 

এমন পাপিনী বন্দী কোন, রাগে কামকে বনে পাঠাযাছে। 

রত রে আমার কোলে আছ দুঃখের কন্যা কই. তোর কাছে।? 
মায়া সীতা বধে রামের ক্রল্দদ কৈলাসচজা মুখোপাধ্যায় 
কাটিল ইচ্জজিতে ছায়াসীতে। 


তাই দেখে বানরকুল, হয়ে অতি শোকাকুল, 
কেন্দে জানায় রামের সাক্ষাতে ৷। (মরি হায় গো হায়) 


বৰি জীপদে, তেৰ না বিপদে, বিপাদতজান হৰুসুদন।। 
বেরি হার শো) স্বয়লেন্রী, মা জানকী, তাম তুমি তাই না জান কিঃ 
হ্রজিতের সাধ্য বাকি, করিতে তার লিন 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


সরমা রূপসী, থাকি দিবানিশি, সেবে তার ভ্রীচরণে || 
কেন মিতে ভাব বসি? 


লক্ষণের শক্তিশেল (রামের বিলাপ)  কৈলাসচন্দ মুখোপাধ্যায় 


(মোড়া) 


তাজিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ কেন ধরাতে শয়ন? 
দেখ হে মেলিয়া নয়ন। আর যুদ্ধের কাযা নাই, 
চল্‌ রে তোরে নিয়ে গৃহে যাই। 
যেয়ে জুড়াই সুমিত্রা মায়ের জীবন। 
বল্‌ দেখি ভাই কেমনে তথন বলব মরেছে তোমার লক্ষ্মণ, 
চাঁদ বদনে মা বোল ব'লে আয় রে বাছা ধন। 
এ কি ছিল আমার ভাগ্যেতে, রাবণে হরিল সীতে, 
তোরে হারা হলেম যুদ্ধেতে, দেহেতে কেন রহিল জীবন? 
ভাই-হারা প্রাণ রাখিয়ে কি প্রয়োজন? 
অনুগামী ছিলি অনুদিন, আজ বুঝি পেয়েছ সুদিন? 
একদিনে কি শুধিলি সব রিণ (ক্ষণ) 
(ও ভাই) দয়াহীন হয়ে তাজিলি জীবন? 
ভাই তাই ছায়ার মতন অবিরত ভ্রমিতি বনে, 
কখন রামদাদা বিনে মনোশ্রমে কোন ক্রমে আগ্রে চলিস নে। 
বল্‌ দেখি তবে কি কারণে অগ্রগামী হইলি অরণে 
মনোশ্রমে কোনক্রমে অগ্রে চলিস নে।। 
ভাই বিনে এ ছার জীবন, আছে কিসের কারণ? 
চল জীবনে দিয়ে শীতল হই।। 

সীতার বনবাস কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
নিরুপায় নিঃসহায় অবলায় ফেলে দেবর কোথায় যাও? 
ও দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও, দাঁড়াও দাঁড়াও লক্ষ্মণ ধানুকি, 
ও কাননের ভাব লা জানা কি? আমি সে হ্রীরামের জানকী। 
ও কার কাছে রেশে যাও, তাই বলে যাও।। 
ও নাই কি দয়ামায়াঃ শ্রাতৃজ্ায়া কর পরিহার? 
ও এই কি দেখি ব্যবহার? বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার? 
মুনি প্ঠী করব দরশন, এই ছিল মনের আকিঙ্কন, 
ভাল আজ দেখাইল তপোবন, 
(হায়) জনমের মত বনে ফেলে যাও।। 
হইলেন বনবাসী, ভাবি বসি কি হবে উপায়? 





(৩ দেবর হে) ভেবনা মনে যাব না আর তোমার সনে। 
ও আরামের দোহাই, একবার ফিরে চাও, 


(ক্কেমইর) 


(মোড়া) 


(ঘোষা) 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৯৯ 


ও যদি যাও হে দেবর আমার মাথা খাও, 
বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার? 


মায়ায় মোহিত করে যত ভঙ্গুক বানরে; হরি নিল হ্রীরামলক্্মণ।। 
(মরি হায় গো হায়) না হেরিয়ে রামলগ্ষ্রণে, 

ডেকে বলে বিভীষণে পবন-কুমার। 

এ কি রাম ভক্তের ব্যবহার? ওরে দুষ্ট দুরাচার; 

শত্রু থেকে মিব্রভাবে, বিনাশিলে রাম রাঘবে, 

এখনি তোর জীবন যাবে: রক্ষা করে সাধ্য কার? 

তখন বিভীষণ শুনি হনুমানের কটুবচন, 

রামের উদ্দেশে তখন কয় বিভীবণ। 

এ বিপদ সময় দাসে হয়ে নিদয়, রাম দয়াময় কোথায় র'লে? 

দেখ হে বিনা অপরাধে, হনুমান প্রাণে ববে, 

মধুসূদন এ বিপদে, স্থান দাও রাঙাপদে বিপদতঞ্জন।। 

তুমি হও দুর্বলের বল. নাই আমার অন্য সম্বল; 

দেখা দেও হে নীলকমল বিপদকালে।। 

ধরি ভ্রীপদে এ বিপদ সময়, দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় কোথায় র'লে।। 
(মেরি হায় গো হায়) থাকতেন যদি শত্রুভাবে? মনে প্রাণে কেন তবে, 
ভাৰি আনিবার, কবে হবে রাবণ সংহার? জানকী উদ্ধার? 


তোমায় হরিল মহিরাবণ মায়াবশে, সে দোষে প্রাণে বিনাশে পবনকুমার। 
এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় কোথায় র'লে? 

আমি জানি না জ্রীচরণ বিনে। 

সে চরণ সেবি তবে পদে বিপদ কেনে? 

যে চরণ পরশ পেয়ে পাষাণ গেল মানব হ'য়ে ব্যক্ত ভুবনে। 

সে চরণ সেবি বসে ভাবি অকৃলে কুল পাইব কেমনে? জানি না শ্রীচরণ বিনে।। 
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নতুবা আজ বিনাশে প্রাণ, এক্য হয়ে শক্রদলে। 

গোলকবিহারী, দেখা দেও হে, কৃপা করি নিদানকালে।। 

বিপদভজ্ন মধুসূদন পুরাণে বলে। 

পাণুব পুত্ৰগণে জতুপৃহেতে দাহনে 

কৃপা বারি বরিষণে করলে বিপদে মোচন।। 

মৎস্য দেশে লক্ষ্য ভেদি. লক্ষ রাজা হলো বাদী, 

তব গুণে গুণনিধি জয়ী হইল সে মহারণ। 

তেমনি সদয় হও দয়াময়, মরণের ভয় হোক জয়, 

দিও না ফেলে অধীনেরে শমন-জালে। 

গোলকবিহারী দেখা দাও হে কৃপা করি নিদান কালে। 
(কুমইর)  রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান, সেজন্য ভাবি নে। 

ও নামে কলঙ্ক রবে তাই ভাবি হে মনে মনে। 

রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সপ্তান সেজন্য ভাবি নে।। 

বলবে সব ভূমগ্ডলে, অভিমন্য অর্জুন ছেলে, কৃষ্ণের ভাগিনে; 

সমরে সপ্তরঞী নাশে তারে সহায় বিহীনে। 

রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে।। 
(পরচিতান) ও হে পঙ্গুতে লঞ্ে গিরি তব কৃপায়। 

বাস্মিকীর বাক্য, রলোতাযুগে করে সখ্য গুহক চণ্ডালে, চরণ পায়। 

ইন্দ্রের কোপদৃষ্টিতে বিনাশ হতে ঝড়বৃষ্টিতে ব্জ্জবাসিগণ। 

তুমি করিলে রক্ষণ করে ধরি পিরি-গোবর্্ধন। 

শুনেছি হে মার গোচরে, দ্রপদসূতা প্রৌপদীরে, 

বসনরাপে কৃপা করে করলে লজ্জা নিবারণ। 

গোলোকবিহারী দেশা দাও হে কৃপা করে নিদানকালে।। 

নিমাই সঙ্যাস (শচী দেবীর রোদন) কৈলাসচন্দর মুখোপাধ্যায় 

(মোড়া) ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সঙ্্যাস করিতে গ্রহণ 

ভারতীর সনে মিলিতে বাসনা মনে কাটোয়া করিলেন গমন। 

শুনে শচীরাণী, পুত্রধনের জন্য কাঙ্গালিনী হ'য়ে নদীয়ায়, 

যেন পাগলিনীর প্রায় কেঁদে কেঁদে রাজপথে বেড়ায়। 

বক্ষঃ ভাসে চক্ষের জলে, কেঁদে বলে উচ্চরোলে 

নিমাই আমার কোথায় র'লে? একবার দেশ্বা দে আমায়। 

হাদে জ্বলে পুত্ৰশোকে দারুণ হুতাশন। 

ধীরে হীরে রালী তখন বলে নগরবাসীর কাছে, 

বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্পথে গেছে? 
(ঘোষা) নিমাই আমার পূৰ্ণশশী দুঃখ অন্ধকার বিনাশি হইল উদয়। 

আক্য-সুধা বৰি জুড়াইত তাপিত হাদয়। 

ভারতী কালরাচ্ছ এসে সে চাঁদ আমার প্রাস করেছে 

বল নগরবাসী অভাগিনীর নিমাই শশী কোন্‌ পথে গেছে? 


জানবে কি জনাস্তরে? কলতে দুঃ়শ হানয় বিনরে। 


এয 


||| 
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পুত্রশোকের কেমন বেদন, যাঁর হয়েছে সে জানে কেমন? 
দিবানিশি জ্বলে জীবন না হেকে বাপ নিমাইরে। 

নিমাই বিনে শূন্য ঘরে রব কেমনে? 

জীবন তাজিব জীবনে, এ ছার জীবনে কাজ কি আছে? 
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশনী কোন্‌ পথে গেছে? 


তরণী বধ (বিভীষণের বিলাপ)  আদ্ধিকা পাটনী (ঢাকা) 
রণে ভ্রীরামের শরাসনে, ধরাসনে তরণী হইল পতন। 
কাটা মুণ্ডেতে অবিরাম, জপিয়ে জয় রাম বাম, 
আত্মারাম নিতাধামে করে গমন।। 
পুত্রশোকের শাসন কি ভীষণ £ হায় রে, বক্ষে ধরে ধরলীকে, কেঁদে বলে তরলীকে, 
কোন্‌ পরাপে হান্লি বুকে, দারুপ পুয্রশোকের শরাসন।। 
কোথায় শুনেছিস পূত্র মরে পিতার আগে_ 
আমার সেই দুঃখ প্রাণে জাগে,__নাইরে বিরাম। 

রামপদ করে তরণী, গেলি রে জীবনতরণী, তাজ্য করে ধরণীধাম।। 
আমায় বলরে কে তুই বিনে, চন্্রবদনে ডাকবে পিতা, 
তোর মতো ধন পাব কোথা: তুই বিনে অস্তকালে, কে নিবে অস্তর্জলে, 
বলরে কে দিবে কর্ণমূলে, তারকরক্ষ রামনাম। 

বুঝি জন্মের তরে, জীবন তরণীরে, তোরে হারালাম।। 

আমি কিক্ষণে আজ রামের সনে, রশে এসেছিলাম। 

বুঝি এ জীবনের তরে, জীবন তরণীরে, হাতে ধরে বিসর্জিলাম।। 
আমি কি বাদ সাধিলাম, পরিচয় না দিলাম, শুধাইলেন যখন রাম। 
আমায় বলেছিল মিত্র, আজি কার এ পূত্র করিতে এলো সংগ্রাম।। 
আমার আপনা কপাল আপনি খেলাম, কি বাদ সাধিলাম। 

আগে না জানিয়ে হায়, অপি শিখায়, পতসেরই প্রায়, স্ব ইচ্ছায় ঝাঁপ দিলাম।। 
সোনারচাঁদ তোরে বিদায় দিয়ে, কি ধন নিয়ে কি সুখে রব ভবনে। 
কেন মোর প্রতি ভগবান, হল না কৃপাবান, গেল লা পোড় প্রাণ, পুয্রের সনে।। 
যখন রামের বাগে কাটে মাথা, আনি হয়ে যুক্তিদাতা, করলেম যুক্তি দান-__ 
বধো বৈজ্ঞববাগে ভগবান £ হায় রে. লিত হয়ে পুত্র মারতে, রামকে কললেম অর ধরতে, 
আমার মতো স্বর্গে মতো. কে আছে এমন পাযাণ।। 


কৈকেয়ীর পরতিকৌশল্যার অনুযোগ-১নং  অফ্কিকাপাটনী 
মধুর রামলীলা রস. সরস হতে সরস, সুরসে ভাসে রসিকগণ। 
ব্রহ্মার বাকোতে যত করে রত্বাকরে, স্বকরে লিখলেন রামায়ণ।। 
সাধের অশ্যেধ্যাধাম রাজ্জা হবেন জীরাম শশী. 
এই কি বিধির বিধি, বাদী তায় কৈকেয়ী রূপসী £ না বসে সিংহাসনে, 
স্বতত্র বেশকৃষণে, সীতা লক্ষ্মণকে নিয়ে সনে, হলেন বনবাসী।। 
রামের বনবাস কি সর্বনাশ করে শ্রবণ, 
রাজা দশরখ ত্যজে জীবন, হায় রাম লক্ষ্মণ বলে।। 
বলে কৌশল্যা কৈকেরীর প্রতি, কেন সতী অকালে কাল ঘটালে।। 
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_ তোরে চিরদিন সবে বলতো পতিব্রতা, 
সদা থাকৃতি কাছে হয়ে পতির অনুগতাঃ কেন কুকর্মে হলি ব্রতী, 
মতিগতি কি ভীষণ: পতিকে বধিয়ে সতী পুত্রে দিবি সিংহাসনঃ 
প্রাণে নাই দয়ার রেখা, সরল নয় গরল মাখা, 

'সি্ির সিন্দুর সাবিয্রী শীখা, নাই আর এ কপালে। 

_ মল সতীর পতি এ অখ্যাতি কয় সকলে।। 

_ কত দীনদৈ্য পায়না অগ্ন দিনে দিনে, 
সতী জীবন জুড়ায় তবু সে পতির মিলনেঃ পতিত পতি পুজ্য, 
পতি নয় সতীর তাজা, পতি বই রাজ্য এশা, বেলী হয় কি গুণে।। 

_ পতিঘাতীর গতি নাই ভবে বলে সবে, 
এমনি চিরকাল জ্বলতে হবে, পতি শোকানলে।। 

_ সতী কত জন্মের সাধনে পেলি গো ধনী পেলি সৃযাকিল মণি। 
নইলে হ'তি কি রাজরালী, অযোধ্যা রমণী গো।। 'পেলি গো" 
ভালবেসে তোরই বাসে গো, ও থাকত দিবস রজনী। 
কেন অকালে কাল ঘটাইলি, হয়ে কাল ফণী গো (পেলি গো)।। 
ও ধনি গো, ও তোর কুঁজী দাসী কুজগ্রহ, তাই বুঝি এই কুপগ্রহ, 
তুই ছিলি তার রস্তগত শনি। 
নইলে হানবি কেন সবার বক্ষে, দুঃখের অশনি গো (পেলি গো) 


পরচিতান__ তুই যে এত কঠিন, ভাবি নাই কোন দিন, দিন পেয়ে দেখালি তার ফল। 


= কাস্তের প্রাণান্ত, ছেড়ে গেছে জন্মের অত, তবু ত তোর চক্ষে নাই জল।। 
_ জানি সঙীগণে পতির সনে করে রমণঃ বলতি যখন যেমন, 
মন দিয়ে তার জোগাতি মনঃ অষ্টমী একাদশী, অমা আর পৌরণাযমাসী, 
তোর দোষে সর্বনাশী, পতির অকাল মরণ।। 


কৈকেয়ীর প্রতিকৌশল্যার অনুযোগ-২ নং অভিকা পাটনী 


- বলো বিধির বিধান, পাপী কি পুণ্যবান, জন্মিলে মরিবে নিশ্চয়। 
_ জানি কপালের লেখা সব গুভাগুত, কর্মেতে ধর্মের পরিচয় ।। 


নাই তাতে প্রাণ দুঃখ, তুই কেন উপলক্ষ হলি সর্বনাশী।। 
= শ্রীরাম বনেতে যাবে বলে চাইলি এ বর, 
প্রাণে বেঁচে থাকতে নরবর, দিলি কালের হাতে।। 
ভেঙ্গে গিয়েছে সুখের কপাল, দেখগে দেখি, পারবি কি জোড়া লাগাতে। 
আমি কেমনে প্রাণ বাঁচাব বলগো ধনি, 
ও তুই করলি আমায় পুত্রহারা কাঙ্গালিনীঃ দেশেতে মরিল পতি, 
পুত্র যায় বনবাসে, কায়া শূন্য ছায়ার প্রায় প্রাণ বাঁচে কি বাসেঃ 
কি ভালবাসে তোরে ও সাতুড্ঞানে, পূজিত ফুলচন্দনে, 
তোর কি দয়া হল লা প্রাণে, রামকে বনে দিতে। 
_ বিমাতার মমতা দেখে লও তা এ জগতে ।। 
_ যখন করে প্রণাম, বিদায় চায় রাম হইল না দুখ £ দারুণ পাষাণে কি বেস্ধেছিলি 
তোর পাযাণ বুকঃ ভরত পেলে রাজ, রাম করতো তার দাসত্ব, 
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আমি তবু ত দেখতেম নিত্য, ভ্রীরানের চন্্মুখ।। 
মিল  __ থাকত দেশেতে করত না হয় রাজকার্য, 
রাম কি তোর পুত্রের রাজন জোর করিয়ে নিত। 
অন্তরা __ অ তোর সুখ্যাতি হয়েছে বেশ, হারালি প্রাণেশ, মস্বরার মস্্রণা শুনে। 
এখন নাই প্ৰাণনাথ, দুইবেলা ভাত খাবি আর কেমনে গো, হারালি__ 
কান্ত বিনে কিবা শাস্তিগো ও নিরামিষ ভোজনে।। 
যখন গেল তারা, তারাহারা ধারা বয় নয়নে গো-_হোরালি) 
ও ধনিগো, করবি তো অস্তো্টিফ্রিয়া, সরমূর কুলেতে গিয়া, 
রবে কি প্রাণ শ্রাণকাস্ত বিনে। 
জীবন গেলে তোরা দিসগো পোড়া, আমায় সেই চিতার আগুনে গো।। 
পরচিতান__ পুরে রাজ্যে দিবি, সদা সুখে রবি, বাঞ্ছা হবি রাজমাতা। 
পাড়ন __ দেখবি পুত্র সুখ, চাই না রাজ্য সুখ, পতি মরুক দাম্পত্য সুখ পাবি কোথা।। 
কুকার __ সীতা লক্ষ্মণ সনে গেল বনে, শ্রীরাম আমারঃ ও তাই করে শ্রবণ, 
অকাল মরণ হল রাজারঃ অযোধ্যায় হেন প্রলয়, ভরত সে মাতুল আলয়, 
শুনে দেশে এলে মনে লয়, তুই পাবি পুরস্কার।। 
সীতা বিরহে রামের শোকোচ্ছাস  রাজে্্নাথ সরকার (খুলনা) 


হতাশ প্রাণে কড় বাতাসে, প্রাণে দাবানল জ্বালায় 
_ প্রিয়ার শোকেতে নিরস্তর দহিছে রামের অন্তর, 
অমনি কেন্দে কয় শ্রীরামসূন্দর, এই সূন্দরকাণ্ডে। 
-_ বল ভাইরে লক্ষণ আছে কি জানকীর জীবন, রাবণ পাযণ্ডের দণ্ডে ।। 
= দুষ্টের পাপ বাক্যে যখন হয়েছে সে অসম্মত, ও তার কোমল গায়ে 
বেত্রাঘাত করেছে যত, £ একে শোকে অনাহার, তার উপর দারুণ প্রহার, 
পোড়া প্রাণটি কি আছে তাহার, এমন নরককুণ্ডে। 
খাদ. _ আমার মতো দুঃখী নাই কেউ এ ব্রহ্মাণ্ডে।। 
ফুকার -_ লক্ষণরে, এই বর্ষাকাল অগ্নিময় দেখি, জ্বালায় বৃষ্টিতে বসে থাকি ২ 
পুরুষের মন কঠিন এত, যে অগ্নিতে দক্ধীতূত, 
এই অগ্নি পোড়ায় জীবিত, আর কি আছে জানকী।। 
মিস. -_ ওই শোন অশনি নির্ঘোবে এসে কাপে মেদিনী, 
অন্তরা 
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কেন পড়েনা এ অশনি, এই পাষাণের মুশ্ডে।। 
_ রূপে জনকনন্দিনী, কনক নিন্দনী বিনে অন্ধকার ভুবন। 
যে রাবণের রথে, গেছে শুনাপথে, তার আশাতে আমার আকাশে নয়ন।। 
হাদয়ে রাখিত নিলীখ শয়নে. জাগিয়া রাখিত নয়নে নয়নে, 
সে নয়ন ভ্রমর কুসুম কাননে, জমে কার নাই ভ্রমণ । 
এখন এরাপ না দেখি, যাতনায় জানকী, মুদিল কি আঁনি জনমের মতন।। 
পরচিতান-_ মোহের আবেশে মেঘের মত, অবিরত ঝরে নয়নজল। 


© 
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পাড়ন __ না গেলে শ্রাবণ ভাত্র দুই মাস, দিক হবে সুপ্রকাশ, 
আমার হ্দয় আকাশ, ফিরে কিরে হবে নির্মল।। 
ফুকার __ লক্ষ্মণ রে, স্্রহীন ভ্রীহীন পুরুষ যে আছে, ও সে কি সুখে কেন বাঁচে, £ 
আবার তারে পাবার কারণ, আশায় করি জীবনধারণ, 
যখন শুনবো সীতার মরণ, এ প্রাণ যাবে তার পাছে।। 
মিল __ বনে এসেছি পিতৃসতা করতে পালন, 
কেন শোকের জুলিত জুলন, বাড়ে দণ্ডে দণ্ডে।। (১৩৪০ সাল) 


মৃত্যাবাণ দশর্ননে রাবশের অনুতাপ  রাজেন্্রনাথ সরকার 
চিতান -_ হায় হায় সপ্তদিন রান-রাবগে, যুদ্ধ ল্ধাভবনে, চলিল একাদিক্রমে। 
পাড়ন __ যখন রাবগের মৃক্মবাণ, জুড়িল ভগবান, দেখে রাবগের প্রাণ মরজগতে ভ্রমে।। 
কুকার __ রাজার শেষের দিনে ক্রেশের দৃশ্য যুগপৎ উদাস্য নৈরাশ্য, 
দুঃখ শোক তাপ মৃত্যু ভয় £ অতি নিকটে বিকট ভাবে এসে প্রকট হয় £ 
এরূপ মহাকালের করালগ্রাসে, স্বকর্মে সবাই পড়িবে শেষে, 
যাতে মুক্ত হতে পারলো না সে, ও সে প্রভুর ভক্ত দুভাই জয় বিজয়।। 
মিল __ গতকালের এক স্মৃতি বিপদে হাদয়ে৷ উদয়, 
রাবণ রামকে কয়, কাতর নয়নে চাহি। 
মুখ ও রাম কমল অঁখি, একি একি ও কি দেখি, রামরাঘব ত্রাহি আহি।। 
ডাইনা __ কি ভীষণ বিভীষিকা, নরকারির শত শিখা, কোথা যাই আমি নিরাত্রিত, 
আমার পৃজ্যধন ধুর্জাটি আজ কুন্তাটিকাবৃত £ 
সে তো কাল হয়ে সব গ্রাস করিল, আমার পুত্র পৌত্র যত ছিল £ 
পূত্রশোকের অগ্নিপিণড, দহিল রে হাদিপিণ, লক্কাকাণ্ডে সবই হল শেষ ॥ 
আত্মকৃত মহাপাপে, পড়েছি এই অনুতাপে, ঘোর নরকে করেছি প্রবেশ £ 
হরি হরি তরীতে, হবে আজ পার করিতে, বিপদসাগর তরিতে, কেবলং তব কৃপাহি। 
খান. __ নিদানে কৃপাসিন্ধু বিনে বন্ধু নাহি। 
ফুকার __ আমি অহঙ্কারে মেরে ডঙ্কা, স্বর্গ হতে স্বর্ণলঙ্কা গড়েছিলাম অত্যুন্ছল, 
সে সব স্মরণে মরণে আসে চক্ষে জল £ এরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় সংসার গড়ে, 
যেতে হবে এখন সকল ছেড়ে, এমন সোনার পুরী রইল পড়ে, 
বেবল সঙ্গে যাবে আমার কর্মফল।। 


মিল. _ লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা আমার বক্ষে রইল _ 
এ যে কার ইচ্ছায় কি ঘটিল, দুঃখ কারে কহি।। 
অন্তরা __ ও রাম করুনার সাগর। 


তুমি শমন শক্কাহারী, ুকন্দমুরারি বিপদবারি পরাণের ঈশ্বর।। 

আমি পড়ে মায়ার হাতে, ঘোর নরকের পথে, এতদূর হয়েছি অগ্রসর ; 

আমায় ফিরাইয়া নিতে দেবতার হিতে, তুমি ধরিয়াছ ধনুঃশর। 

আমি যখন তোমার শরে, যাবো লোকাস্তরে, ত্যজিয়া পাপ কলেবর। 

আমার হাদি পীঠাসনে, মা জানকীর সনে, তুনি দাঁডাইও বাম রঘুবর।। 
পরচিতান-_ ইন্দ্র চন্দ্র আর শনি অরুণ, কুবের যম বায়ু বরুণ, সবে মোর ছিল আজ্ঞাধীন। 
পাড়ন __ কেবা কালচক্র ঘুরাল, সকলি কুরাল, 

যারা মিত্র ছিল শত্রু হল পেয়ে দুর্দিন।। ডি 
কুকার __ আমি করিয়ে ইন্দ্রিয় সেবা, মহাপাপ না করলেন কিবা, ভুলিয়ে পরতত্ত ; 
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করতে চাই লা আর অসতোর এই দাস £ 

দশম দশায় পড়ে দশগিরি, দশদিকে রাম আনি তোমায় হেরি, 
ব্ৰহ্মবাণ মরে মারি, আমায় করে নাও নিত্য ভৃত্য।॥ 
ধনূর্বা ফেলে ধরাতলে তোমায় করি প্রণাম ॥ _ 
যাত্রাকালে তারকব্রদ্ষা নাম অবিরত গাহি।। (১৩৫০ সাল) 


কৃষ্ণ বিচ্ছেদে যশোমতীর ক্রন্দদ রাজেন্্রনাথ সরকার 


চিতান _ 


কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্য দিনে অন্ধকার 

ব্ৰজবাসী যারা, শোকে দুঃখে আত্মহারা, নিশিদিন করে হাহাকার। 
যশোমতী কেন্দে ঘোরে পথে পথে, পাগলিনীর মত কি বলতেছে কি বলিতে $ 
যখনি দেখে যারে, শতবার সুধায় তারে, 

তোমরা কি গোপালেরে কেউ দেখেছ যেতে।। 

রাণীর ক্রন্দনে নন্দ গিয়ে দেয় সাস্বনা,_ 

সে মানায় মন মানে না, রাণী কেন্দে বলে।। 

বল মহারাজ, ভবে বেঁচে কি কাজ, তাই হবে কি এই কপালে।। 
ব্রজের কথা কি বাছার আমার মনে আছে, 

এত দিন তো সে আমারে তুলে গেছে, 

নিশিদিন কেন্দে মরি, আর দুঃখ সইতে নারি, 

চল যমুনায় ডুবে মরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। 

দুঃখিনীর পোড়া মনে এখন কত বলে।। 

ও যার শুণমু্ধ পশুপাখি তরুলতা, আমি সেই কৃষ্ণের মা, আমার কত ব্যথা £ 
সর্বত্র দেখলাম খুঁজে, জুড়াতে স্থান নাই এ ব্ৰজে, 

নিশিদিন হাদয় মাঝে, জলে শোকের চিতা।। 

আছি কি সুখে ব্রজবাসে আমি শূন্য গৃহে, 

অহরহ এই দেহ দহে, বাছার শোকানলে।। 

কহ রাজা আর কি পাব গোপালে। 

সে কি পূর্বের মতো মা মা বলে, আসবে আমার কোলে।। 
আশালতা প্রতি পলে হতেছে প্রবল, আশা বৃক্ষে ফলিবে কি বিষময় ফল, 
( না কি বিষময় ফল ধরিবে / ও সেই বিষে এ দেহ জারিবে / ও তাই 
যদি হয় বল দেখি / আমি তবে কেন বেঁচে থাকি / আমার 

প্রাণ গোপালে না পাই যদি ) 

কু পিঞ্জরের পোষা পাখি, আসে কি উড়ে গেলে।। 

আমি শুনেছি আমার গোপাল হয়েছে যুবরাজ। 





গোপাল রাজা হয়ে না জানি আছে কি সুখে, 
তারে ক্ষুধার বেলায় ক্ষীর ননী কে দেয় মুখে 5 
নিশিতে নিদ্রা ভুলে, কে তারে করে কোলে, 
কান্দিয়া মা মা বলে, গোপাল কারে ডাকে ।। 
বুকের আগুন যে শত সহতগুণ প্রবল হলো _ 

এ প্রাণ কেন বা যায় না বল, কোন শাপের ফলে।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


হিরণ্যকশিপুর কৃষ্ণনিন্দায় এ্র়াদের খেদোক্তি রাজেন্্রনাথ সরকার 


চিতান _ 


8] 


কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে 'ক" অক্ষর দৃষ্টি করে, পরহাদের ঝরে নয়নজল। 
ও তার পিতার কুমস্রণায়, পড়ে ঘোর যত্ণায়, 

রহ্াদ তবু গায়, হরে কৃষ্ণ হরি বল।। 

কৃষ্ণনামের গুণে গরল হল অমৃত সমান £ ওই নাম জপে তুণ্ডে পেইল 
অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ, £ হিরপ্যকশিপু হেরে, দুঃখে কৃষ্ণ নিন্দা করে, 

প্র্থাদ অমনি শ্রবণ করে, শিশুর কেঁদে কেঁদে ওঠে প্রাণ।। 

পুত্র নাশিতে দৈত্য করে ভীক্ষ অসি করে, অমনি জনকের চরণ ধরে, 
প্রসাদ বলে কেন্দে। 

পিতা ধরি পদে, বধ এ শ্রহ্নাদে, করোনা আর কৃষ্ণ নিন্দে।। 

তুমি যখনে অগ্নিকুণ্ডে আমায় দিয়েছিলে, আমায় রাখিতে ব্রিলোকপালক 
এসে কৈল কোলে : যে ব্রহ্ম ব্হ্মাণ্ডময়, তার দয়ার এই পরিচয়, 

ও তার করুশায় দুঃখের সময় আছি প্রেমানন্দে। 

দেহ প্রাণ সঁপে দিয়েছি সেই পদারবিন্দে।। 

আমি শত দণ্ড সইতে পারি অঙ্গানবদনে, তবু প্রভুর নিন্দে আমার সহেনা প্রাণে $ 
আমার কেন যেন জাগে চিত্তে, সে বিনে সকলি মিথ্যে, 

প্রাণ কান্দে যার নাম মাহাস্মো, তার মাহাত্্য ভবে কে জানে।। 

কৃষ্ণ নাম বলতে বাম হয়েছ পিতঃ আমার প্রতি, 

কৃষ্ণে নিষ্ঠা এই শিশুমতি, কিসে রাখি বেন্ধে।। 

কেমনে তুলিব পিতঃ কৃষ্ণনাম। 

ও যার নাম স্মরণে প্রেমের উদয়, নয়ন ঝরে অবিরাম।। 

বধ পিতঃ বধ মোরে, বলি আমি উচ্চস্বরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম। 
ও নাম বলতে বলতে যদি মরি, প্রাপ্ত হব গোলোকধাম।। 

যার জন্য বধ আমারে, মরে যেন পাই তাহারে, তাহলে পুরিবে মনস্কাম। 
আমি দেহ ছেড়ে দেখি যেন, যুগলকিশোর রাধাপ্যাম।। 

বিষয় মদে হয়ে উন্মত্ত, ভুলেছ পরম তত্ব, অনিত্য সত্য ভেবেছ। 

গেল হইকাল পরকাল, ভাঙল মুখের কপাল, 

মায়া মহীপাল হয়ে ভবে কয়দিন আছ।। 

পিতঃ এদিন তোমার কদিন রবে ভেবে দেখ তাই, 

একদিন ভবের খেলা ছাড়িবে সবাই £ 

যেদিন মহানিদ্রায় শব হবে সব, কোথায় রবে সেদিন অতুল বৈভব, 
কোথায় রবে বন্ধুবান্ধব, দীনবন্ধু বিনে সেদিন বন্ধু নাই।। 

আমার শেষ দিনে সবে বল একবার হরি হরি,_ 

হরিনাম শুনে যদি মরি পাব হরিচান্দে।। (১৩২৮ সাল) 


হিরণ্যকশিপুর অনুতাপ  রাজেন্নাথ সরকার 


জাগস্বদ্ধুর রিপু হিরপ্যকশিপু দৈত্যকুলেতে দোর্দণ্ুড। 


__ ভক্ত পুত্র পেয়ে কোলে, কত কষ্ট দিলে বৰহ্মশাপের ফলে, 


ভক্তরাজ আজ ঘোর পাষণ্ড ।। 


__ ভক্তের মাল রাখিতে ভক্তবৎসল স্তন্তে কৈল বাস £ পরে নরহরিরূপে পরকাশ £ 


স্ব 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্বালোচনা ৩০৭ 


যুদ্ধে দৈত্যকে পরাস্ত করে, উরুপরে তারে চেপে ধরে, 
কমলহন্তে বক্ষচিরে. হায় হায় সম্মুখে তার আজ তাজে শেষ নিম্থাস।। 
মৃত্যুকালে তর জাগরিত হল পুতি, কেন্দে কর দৈতপতি, ছেড়ে নয়নের জল। 


পাপের তনুতে জ্বলছে অনুতাপের অনল।। 
জানি ভক্তের মুখে ভোজন করে আপনি ভগবান, আমি জগদীশকে বিষ 
করেছি দান £ কতপ্রহার করে তোর শরীরে, কত মেরেছিরে শ্্রীহরিরে, 
এই অনুতাপ-অনল মিরে, পুড়ে ছাই হল রে আমার পাষাণ প্রাণ।। 
কর্মফলেতে কোলে পেয়ে এমন পুত্ররতন, 

তোরে একদিন করলেম না যতন, হয়ে ক্রোধে পাগল।। 

আমার অন্তকালে কর্ণমূলে বলরে হরি হরি। 

আমি হরি বলে হরির কোলে, হরিনামের সঙ্গে মরি।। 

আমায় ঘিরে "ঘুরে ঘুরে, সুমধুর স্বরে বলরে উচ্চোত্বরে-_ 

হরে কৃষ্ণ হরে হরে, পান করি সে মাধুরী। 

আমি নামের বসে ভেসে ভেসে, আজ দেশে যাত্রা করি।। 

আমি রক্তের জোরে, হরিভক্তের পরে, করেছি কত অত্যাচার। 

ও তুই ক্ষমা না করিলে, পাপ নিয়ে মরিলে, 

আমার কোনকালে এ পাপের আর নাইরে উদ্ধার।। 

আমি অন্ধকারে বন্দী ছিলাম অসার 'আমোদে, আনন্দে, 

এখন সেই পাপে এই প্রাণ বড় কীদে ৪ 

ছিল যে কৃষ্ণনাম আমার কষ্টের মালা, সেইনাম বলতে তোরে দিলাম জ্বালা, 
বিদায় হয়ে যাবার বেলা, আশা পূর্ণ করে এ নাম কর্ণে দে।। 

অচল রতি হয় যেন হরিনাম, 

পরিণামে আমি পাই যেন নিত্যধামে, হরির চরণযুগল।। (১৩২৯ সাল ) 


বন্্রহরণ (জৌপনীর বিলাপ) রাজেন্্রনাথ সরকার 


পাশাতে সর্বস্ব হারে ধর্ম নরবর। 

তখন দুষ্টগণে কষ্ট দিতে ধর্মের মনে, পাপের পথে হল অগ্রসর ।। 
করে দ্রৌপনীর কেশ আকর্ষণ, করে দুঃশাসন দুঃশাসন ভীষণ অত্যাচার £ 
ভয়ে করে সতী হাহাকার : কুরুসভায় ধরে এনে, দুর্বলা অবলার বসন টানে, 
চেয়ে পঞ্চ পতির পানে, সতীর দু'নয়নে শতধার।। 

আর ত এ সময় কেহ নাই যে এসে রক্ষা করে, 

সতী দু'বাছ উচ্চ করে উচ্চেঃস্বরে বলে। 

দীনবন্ধু হরি, আর ত সইতে নারি, বিপদকালে কোথায় রলে।। 

বেঁধে ধর্মসূতে ধর্ম সুতে, রেখেছ হে বড় যাতনাতে, 

চৌদিকেতে হাসে কৌরব, পাশুবের মহা রৌরব, ই 

আজ সেই ন্যায় ধর্মের সৌরভ গৌরব, বুঝি গেল জলে। 

দয়াময় নাম কি যাবে দুষ্টের কূট কৌশলে ।। 

থাকতে পঞ্চ স্বামী বর্তমান, কুরুসভায় অপমান সইতে নারি আর, 





৩০৮ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


দারুন বিধির কি অবিচার £ পরের দুঃখ দেখলে চক্ষে, প্রাণ দিয়ে যে করে 
রক্ষে, কেউ নাই সে ধর্মের পক্ষে, বুঝলাম দুঃখের সময় কেবা কার।। 


মিল __ ওই যে বৃকোদর বসে আছে বৃদ্ধ বৃকের মতো, 
মরমের দুঃখ কত, উঠছে জ্বলে জুলে। 
অন্তরা __ এখনও যে প্রাণ দেহে রয়েছে, আর কত আছে বাকী। 


আমি স্বামীগণ সম্মুখে, বনে নাই মন্তকে, হস্ত দিয়ে কখন বক্ষ ঢাকি। 
এই অভাগিনীর দুঃখ দেখে, শিষ্টগণে কষ্টে কাদে অধোমুখে, 
এই যে কলস্ককালিনা অঙ্গে মেখে, কোন সুখে আমি বেঁচে থাকি।। 
পর চিতান-_ পড়েছি এই ঘোর নরকে রক্ষক কেহ নাই। 
পাড়ন __ ভীষণ বিভীষিকা, নরকারির শত শিখা, হাদিপিও পুড়ে হল ছাই।। 
কুকার -_ তুমি নরকাত্তকারী শ্যাম, তোমার নরকবারক হরিনাম, নয়ন সুদে লই : 
আর ত উপায় নাই তোমা বই হরি তোমার কৃপা হলে, 
হ্িলোক তরে অবহেলে, এদাসীরে উপপেক্ষিলে, তোমার দয়াময় নাম থাকে বই ।। 
মিল __ ধর্ম রাখিতে এত কষ্ট জীবের ঘটিলে পর. 
বল কয়জন সেই ধর্মের আদর, করবে ভূমগুলে।। (১৩৩১ সাল) 
অভিমন্যুর মৃত্যুতে উত্তরার বিলাপ  রাজেন্্নাথ সরকার 
চিতান -_ এমন ধন্য বীর অভিমন্য অন্যায় যুদ্ধে মরে। 
পাড়ন __ অমনি এই সংবাদ বন্ধের মত, পুরে পশিল ফ্রুত, 
ধর্মের পক্ষে যত, কেঁদে উঠল ঘরে ঘরে। 
পুকার __ শুনে পতির মৃত্যু উত্তরা, দু'নয়নে শত ধারা, ধারায় গড়াগড়ি যায় £ যেন প্রাণ 
গেলে তার শ্রাণ জুড়ায় : হায় গো, কৈ গেল সে সুখ পালন্ক, এ জীবনে হল 
সুখ ভঙ্গ, সোনার খাটের সোনার অঙ্গ, আজ যে ঢলে পল মৃত্তিকায়।। 
মিল. __ দেবীর ক্দনে নন্দের নন্দন দাড়ল সপ্ুখে আনন বৃ চক্ষে দেখে, কাদে লক্ষণ্ণে। 
মুখ - ভাগ্যে এই কি ছিল, সাধের হাট মোর ভেঙ্গে গেল, দয়াময় শ্যাম বর্তমানে। 
ডাইনা __ সপ্ত রহীতে থিরে যখন মারে প্রাপকান্তে. না জানি প্রাণ অজেছে কত বঁন্তে কান্ত 
তাহার বলতে কেউ ছিলনা, কাহারো দেখা পেলনা, রইল শেল সম এ যাতনা, 
'অভাগিনীর শ্রাণে।। 
খাদ __ কত দুঃখ উঠে অভাগিনীর মনে।। 
ফুকার -_ পেয়ে গত নিশি কত সুখ, নাথের বুকে দিয়ে বুক, ঘুমিয়ে দেখলেম কুম্বপন £ 
আবার নিশি ভোরে বিস্মরণ £ যখন বিদায় নিতে এল নাথ, প্রাণ কেঁদে কয় 
অবিরত, এই দেখা তোর জন্মের মত, তবু বিদায় দিলাম আমার হৃদয়ধন।। 
মিল. _ ক্রগে কত কল বত আশ ছিল কত বিশ্বাস, হল বিশ্বাসে এই সৰ্বনাশ, আমার এত দিনে। 
অন্তরা _ এমন ঘোর নরকে কি সুখে প্রাণ দেহে আছিস বল। 
চেয়ে দেখ ধর্মরাজের কর্ণ বৃক্ষে ফলেছে বিষের ফল।। 
ও তুই ছিলি যার সোহাগে, সে গিয়েছে আগে, বুকে দিয়ে দুঃখানল। 
এখন কৃষ্ণের সম্মুখে, কৃষ্ণ বলে মুখে, নাখের পিছে পিছে চল।। 
পরচিতান-_ হায় হায় মরণ নাই আমার, অপার দুঃখ আছে কপালে। 
পাড়ন _ যদি লা হইতাম গর্ভবতী, আজ হইতাম আত্মঘাতী, 
দিতাম প্রাণাহুতি, চিতাকুণ্ডের দীপ্তানলে।। 
কুকার __ হায় ২ কপালে দুঃখ বণ্ডাতে, কেহ নাই ব্রহ্ম্ণ্ডেতে, কীনতেহবে চিরদিন, রইল 


মিল __ 
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মরমে এই দুঃখের চিন্‌ £ হায়রে, সপ্তরহথী একন্তরে, অন্যায় যুদ্ধে শ্রাণকান্তে 
মারে, ধর্ম দেখল কেমন করে, হায় ধর্ম কিরে এত শক্তিহীন।। 

ধর্মের পিতা শ্যাম বর্তনানে হল ধর্মের হানি, 

দেখব এই দুঃখের ছবিখানি, বীচি যতদিনে।। (১৩২৮ সাল) 


ভক্তের আকুতি (গ্রুব'র শ্ীহারি দশনি) রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


সরল বিশ্বাসে শিশুকালে, সুনীতি মায়ের কোলে, ধ্রুব যায় হরিসাধনে। 
নিয়ে ভক্তির আশ্রয়, একাকী নিরাশ্রয়, কঠোর তপস্যায়, 

বাধ্য কৈল অসাধ্য সাধনের ধনে।। 

একে সরল বিশ্বাস নির্মল ভক্তির আকর্ষণ, তাতে পীতবসন দিল দরশনঃ 
দেখে বনমালা দোলে গলে, রাধানামের চূড়া বামে হেলে, 

কালোমানিক পেয়ে কোলে, নবরসে ভ্রব ধ্রুব শিশুর মন।। 

শিশুর অস্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলে, উৎকঠে বালক বলে সে বৈকৃষ্টনাথে। 
ওহে দয়াল হরি, তুমি দয়া করি, চল এই বালকের সাথে ।। 

আমার মা আমায় পাঠায়েছে তোমার সাধনাতে, বহু কষ্টে চেয়ে আছে মাতা, 
আমার আসা পথে, £ তুমি না গেলে পরে, একা যাবনা ঘরে, 

আমার বাসনা জননীরে এরূপ দেশ্াইিতে। 

শক্তি নাই ভক্তি ডোরে তোমায় বেঁধে নিতে।। 

তোমার রূপের আভায় প্রতিপলে দ্বিগুণ বাড়ে সুখ, 

অসার আশালতার হল শতমুষখ $ 

তোমায় নিয়ে নগরে নগরে, দোখাইব জীবের ঘরে ঘরে ; 

এই অপরূপ দেখলে পরে, জীবে যুক্ত হবে সংসার নরক দুখ।। 
তোমার এই রূপ যে না দেখিছে. তার তো জনম মিছে, 

সে তো আঁধারে কান্দিতেছে মায়ার যাতনাতে।। 

শ্যাম পীতাস্বর এই বর দাও এই বালকে। 

যেন ভুলোকবাসী হাসে তোমার কৃপাশলীর আলোকে।। 

তোমার করুণার্ণবে, ডুবাও সকল মানবে, 

যেন কর্ম ভক্তি প্রেমে তোমাকে সেবে। 

যেন আকুল প্রাণে কান্দে সবে, তোমার প্রেমের ঝলকে।। 

আমার অন্য আশা নাই, তোমার চরণে জানাই. 

যেন জগত্ভরে তোমার গুণগান শুনিতে পাই। 

শেবে সবে মিলে হরি বলে, যাব মোরা গোলোকে।। 

যদি হাঁটতে পাও হে কষ্ট, ওঠ হে জগন্দিষ্ট, বালকের স্কন্ধের পরে। 


@ 
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চিতান 
পাড়ন 


ফুকার 


__ কালের করাল করে, জরা ব্যাধের শরে, হায় হায় কৃষ্ণ ম'ল। 

_ শুনে এই সংবাদ অর্জুন বীর, হয়ে ঘরের বাহির,_ 
মণিহারা ফলীর মত সে স্বারকায় প'ল। 

__ স্বীরের কঠিন হৃদয় ভেদিল, কি ভীষণ শোক শেলবাট, দুঃখে আপনি ভাঙ্গে 
আপনা ললাট : হায় হায় জন্মের শেষ এই দেখাদেখি, করে কত ডাকাডাকি, 
বেচাকেনা থাকতে বাকী, ঘোর অন্ধকার ও তার ভবের হাট।। 

__ অতি কাতরে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ মৃতদেহ, 
বীরের হতেছে অন্তর্দাহ, কেঁদে কেঁদে বলে। 

__ ও ভাই বনমালী, একাকী তুই কোথা গেলি, ভাসাইয়া অকুল সলিলে।। 

= ও ভাই তুই ছিলি সব অস্তরঙ্গের দেহরথের রাখী, 

দয়া করে হলে আমার কাষ্ঠরথের সারছি £ 

অচল করে সবাকারে, তুই র'লি ভাই শবাকারে, 

প্রভা নাই আজ প্রভাকরে, দিবসে হয়েছে রাতি 2 

অন্ধকার এ রৌরবে, কে রবে কার গৌরবে, 

মোদের তোর সাথে যেতে হবে, ও তুই না ফিরিলে। 

তোর মত ভাই ত্রিভূবনে আর কি মিলে।। 

ও তোর শোক সমুদ্রের কদর আগুন, ভীষণ তার প্রতাপ £ আমার সেই তাপে আজ 

মিলেছে ব্রিতাপ £ হায়, যে আঙ্গ সাজাতে ফুলে, তাই আজ দিতে হবে চিতায় তুলে, 

এই হাতে তোর আগুন জ্বেলে, আমি সেই আগুন দিব ঝীপ।। 

_ ও ভাই ফিরে আয়, নিয়ে যারে সঙ্গে করে, 
কেন না বলে গেলি মোরে, এ তোর কেমন লীলে।। 

-_ ফিরে আয় রে গোকুলবিহারী। 
তুই যে অকুল কাণারী, তুই যে অকুল কাণ্ডারী।। 
কালীদহের বিষজলে. মরে বাঁচলি শিশুকালে, 
কর দেখি সে মধুর লীলে, জনম সফল করি। 
কেষ্জ রে) নইলে তুই বিহনে মরবে প্রাণে, যত পুরুষ নারী, 

(ও তোর যত পুরুষ নারী)।। 

যদি হয়ে থাকে লীলা সাঙ্গ, বারেক ফিরে আয় ব্রিভ্, 
অনুগত অন্তরঙ্গ, নে রে সঙ্গে করি ( কৃষ্ণ রে)। 
শেবে তোরে নিয়ে, ব্রজে গিয়ে, এক সাথে সব মরি, 
(আমরা এক সাথে সব সরি)।। 


পরচিতান__ ও তোর যদু বংশ, আগে করলি ধ্বংস, এই কি করবি বলে। 


__ কুলের অবলা নারীগণ, নিলি না কি কারণ, 
এ তাপ রৌদ্রকিরণ, পেয়ে ছিন্ন কমলদলে | 

_ ২ তুই মরিলে বাঁচাতে পারিস, যদি করিস মন $ ভাইরে তোর সাজে কি 
এই সাজে মরণ £ হায়, দীড়াইয়ে অস্তরীক্ষে, অস্তরঙ্গের দুঃখ দেখ রে চক্ষে, 
কি শেল দিয়ে সবার বক্ষে, করলি মানবলীলা সংবরণ।। 

_ ও তোর অভাবে ঘোর অন্ধকার, দেখি যুগাবসান,_ 
করবো সকলে মহাপ্রস্থান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।। (১৩৩৯ সাল) 
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বিস্ধমঙ্গলের অনুতাপ  রাজেন্্রনাথ সরকার 


= চিন্তার ভসনে অন্ধ হয়ে বৃন্দাবনে উপনীত সে বিশষমঙ্গল। 


খুঁজে না পেয়ে তাহারে, বসে অনাহারে, অবিরত ধারে ঝরে দু'নয়নের জল।। 


"_ ভক্তের কাল্া দেখে ভক্তবৎসল, নিয়ে ছন্বেশে খাদ্য সকল, 


গভীর রাত্রে কৃষ্ণ আসিল 2 ভক্তের দুঃখরাশি নাশিল £ হায়রে _ 
মিষ্ট বাক্যে কৃষ্ণগন্ধে, অন্ধ বিস্বমঙ্গল চিনল ভ্রাগোবিন্দে, 

হস্ত দিয়া হস্ত বান্ধে, কৃষ্ণ ছাড়াইয়ে দূরে দীড়াল।। 

অধরষাদ ধরে হারা হয়ে মন যে পাগল পাগল, 

অমনি ছেড়ে দুই নয়নের জল, ঠাকুর কেন্দে বলে। 

কৃষ্ণ গুণনিধি, দয়া করে এলে যদি, আবার কেন লুকালে।। 

আমায় কেন দিলে মন কিগো, আমায় কেন দিলে মন কি। আগে তুমি 
ডেকেন না, আমি তোমায় ডাকি £ না হয় বেশ্যাসক্ত অভক্ত আমি ঘোর পাতবী ২ 
হরি তুমি যারে স্পর্শ করো, তার দেহে পাপ থাকতে পারে না কিঃ 
ছেড়ে দাও যুগল আঁখি , প্রাণ ভরে ওই রূপ দেখি। 

হরি বলে আজ মরে থাকি, তোমার চরণ তলে। 

আমার পাপে তাপে এত কাল গিয়াছে চলে।। 

আমার গায় লেগেছে ব্রজের ধূলি, কত বৃক্ষের সঙ্গে কোলাকুলি, 
করেছি পথ না দেখে, দেহ ক্ষত হল কন্টকে £ হায়রে 

ভক্তিপথের পঞ্চকীটা, আমার সর্ব অঙ্গে প্রভু ছিল আঁটা, 

বন্ধু হয়ে ব্রজের কাটা, সে সব খুলে দিল আমাকে। 
অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতাম তোমার অদর্শনে, 
আমার প্রাণ থাকতে আসবে কেনে, দয়াময় না হলে। 
আমার লোভে ক্ষোভে বুক ফেটে যায়, নয়কযুগল অন্ধ। 

আঁখি খুলতে নারি ভুলতে নারি, কমল অঙ্গের গন্ধ ।। 

ওগো বড় পেয়ে মিঠে, নাহি মিটে মন নয়নের দ্বন্ধ। 

রবে আর কতকাল নিদয় হয়ে, হাদয়ের বন্ধো।। 

বড় বাঞ্ছা মনে, হেরব দুনয়নে, আশাপূর্ণ হবে কতক্ষণে, হেরব গরাপ দুনয়নে, 
আমি তাই এসেছি বৃন্দাবনে। হেরব ওরা দু'নয়নে। মধুর কদম্ব কোরক কান্তি, 
হেরিয়া লভিব শাস্তি, আমার দূরে যাবে মায়া ক্লান্তি, ( হেরিয়া লভিব শাস্তি) 
(এস এস হে); প্রভূ ওখানে দাঁড়িয়ে কেনে, তুমি অরমের বেদনা জান, এসো 
এসো হে। আগে আমি ছিলেম পতিত, সেকাল হয়েছে অতীত, তোমার পরশে 
তোমার দাস হেরিহে) হৃদয় মন্দিরে রেখে, ভজিব মজিব সুখে, পূর্ণ কর এই 





(চিন্তামণি) অনাথের নাথ চিন্তামণি, এই অন্ধ বিশ্বের নয়নমণি। অনাথের 
নাথ চিত্তামণি। অশুচি নয়নদুটি সূচিতে বিদ্ধিয়া, কাতর তোমার তরে কান্দিয়া 
কান্দিয়া (আর কান্দাইওনা) কান্দিতে পারি না হরি, আর কান্দাইওনা (ঝুমুর) 
কাছে দাঁড়াও এসে, আমায় প্রেমনয়ন দান কর করপরশে ; তুমি রসিকনাগর, 
কৃষ্ণ দয়ার সাগর, দয়া করহে, সন্তানের সন্তাপ হরে, রাইকে রাখিয়া বামে, 
দাঁড়াও হে বাকা ঠামে, আমি ডুবে যাই কৃষ্ণপ্রেম মধুর রসে, কাছে দীড়াও 
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এসে, তোমার তৃষগতুরের প্রাণ ভরে দাও কৃষ্ণ প্রেমানন্দ।। 


পর চিতান-__ আমি বহুদূর ঘুরে ঘুরে তোমার তরে, বড়ই হয়েছি ক্লাস্ত। 


পাড়ন 
ফুকার 


মিল 


- আমার অরগে দিয়ে বাধা, নাশিতে ভবক্ষুধা, নিয়ে প্রেমসুধা এসেছ রাধাকান্ত।। 
_ তুমি দুর্বলের বল, দুর্বলেরে কেন থাকা দাও উপেক্ষা করে £ আমায় ভেবেউস্মন্ত, 
এই কি দয়ালের বিশেষহ : হায়রে ,যদি নিদয় হয়ে হৃদয় হতে, পার ছাড়াইয়া 
দূরে দীড়াইতে লক্ষ মুখে ব্রেলোক্যেতে, তোমার প্রশংসিবে বীরত্ব ।। 

_ চিন্তামণি আর চিন্তা নাই হে, তোমায় পাই বা না পাই, 
যেন ব্রজের রজ্ছে মিশে যাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।। (১৩৩৮ সাল) 


শঙীমায়ের অঙ্গে যশোদার ভাবাবেশ  রাজেন্্রনাথ সরকার 


_ ব্রজলীলা পরিহরি হল হরি গৌর অবতার। 
_ আছে নদেবাসী, প্রেমানন্দে দিবানিশি, অনেকের হয় ব্রজভাব বিকার।। 
_ একদিন খেলতেছে নিমাই, ধরতে গিয়ে শচীমায়ের হল কি বালাই £ 
কচি নিমাই কাচা স্বর্ণ, তারে দেখে কৃষ্ণ বর্ণ, 
শচীর নয়ন জলে পূর্ণ, আত্ম স্মৃতি নাই।। 
_ শচীমায়ের অঙ্গে হল, যশোদার আবেশ, 
ব্লজভাবে হয়ে নিবেশ, প্রলাপী এই বলতেছে। 
_ অনেক দিনের পরে গোপাল, মা বলে কি মনে পড়েছে।। 
_ কাল বলে তুই ফাকি দিয়ে গেলি মণুরায়, 
সেদিন হতে ধরায় পড়ে, শোকাগুনে পুড়ে পুড়ে, জীর্ণ শীর্ণ গায়, 
শিকলিকাটা নিঠুর পাখি, আয় তোর চাদমুখ দেখি, 
অমন করে লুকায়ে কি, মাকে কান্দাতে আছে। 
_ কেবল তোরে দেখবার আশায়, এ দুর্দশায় আছি বেঁচে।। 
-_ গোপাল এই যে বৃন্দাবন, তোরে হারা হয়ে সবে আছে অচেতন £ 
সবাকার প্রাণ কেড়ে নিয়ে, পোড়ালি তুই আগুন দিয়ে, 
তোর কিরে পাবাণের হিয়ে, ও প্রাণ জুড়ানো ধন।। 
= কত লতা বৃক্ষের পাতা ঝরছে কতবার, 
সবাকার শবাকার আকার, তুই বিনে এই হয়েছে।। 
- মাখনচোরা দেরে ধরা, আয়রে তোরে বুকে ধরি। 
নাইরে সে বল, নাইরে সেদিন, তাইতে তোরে ধরতে নারি।। 
কত আগুন আমার বুকে, সাধ্য কি যে বলব মুখে, 
কোলে বসে যা রে দেখে, যে দুঃখেতে জ্বলে মরি। 
অনেক পোড়া পুড়েছি রে, আর পুড়িতে পারি না রে, 
আয়রে তোরে বুকে ধরে, ভবের খেলা সাঙ্গ করি।। 


পরচিতান-_ এতকাল বাপ তোর জন্যেতে, পথে পথে ও কেন্দেছি কত। 


__ ছিল ঘোলের সমান কোমল দেহ কোমল পরাণ, 
কিসে হলি পাবাপের মত।। 

__ ছুই তো বড় নিদারুণ, দূরে থেকে মাকে বুঝি করতে এলি খুন 3 
হারাপুত্র হেরে চক্ষে, মা যদি না পায়রে কক্ষে, 
জলে উঠে তাহার বক্ষে, ও লক্ষ শুণ আগুন।। 


EJ 
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__ বহুদিনের পরে তোরে দরশন, জুড়াইব পোড়া জীবন, 


(কোলে আয় নেচে নেচে ।। (১৩২৯ সাল, ১২ শ্রাবণ) 
শীগোরাঙ্গের ্রীকৃষ্ণকীর্তন  রাজেন্্রনাথ সরকার 
২ হীবাস অঙ্গনে সংকীর্তনে স্বয়ং হীগৌরাঙ্গ। 


__ হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, জপে নামত্রহ্ম, উঠিল মধুর প্রেমতরঙ্গ।। 

_ যত বালক বৃদ্ধ, বনিতে হরিনামের ধ্বনিতে, মত্ত হল কীর্তনে, 
সবাই শায়িত ধরাসনে £ প্রেমানন্দে হয়ে আকুল, সঙগছাড়া হল অঙ্গের দুকুল, 
কারও গেল একুল ওকুল, মধুর হরিনামের রব শুনে।। 

= মহাশক্তিধর মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে, অমনি গাঁড়ায়ে সবার পাশে, 
মধুর ভাবে সুধায়। 

_ ধন্য নাম সংকীর্তন, গোলোক শ্ৰীবৃন্দাবন, এ ভিন্স আর অন্য কোথায়।। 

_ মধুর মৃদঙ্গ বাজে কত রঙ্গ ব্রিভঙ্গ সঙ্গীতে মিলিয়ে £ 
ভকতনিকর করে বাজে করতাল, হরে রাম হরে রাম বলিয়ে £ 
পাষাণ প্রকৃতির পুরুষ প্রকৃতি, যার নামে পড়েছে ঢলিয়ে (ওই যে সে 
আসিয়াছে চলিয়ে) প্রেমচক্ষে দেখরে চেয়ে ওই যে সে দীড়াইয়ে, 
রাধার হ্রীঅঙ্গে অঙ্গ দিয়ে মোহনবাঁশী বাজায়। 

-_ কান পেতে শোন কি মধুর ধ্বনি শোনা যায়।। 

_ ওই যে বন্যপাখি শারিশুক, হরিনামে পেয়ে সুখ, নাচিছে পাখা তুলে £ 
করে হরিধংনি কোকিলে : ক্ষত যাহার বস্তি, উঠিছে তার শ্রমের 
জ্যোতি, আপনি বিশ্বপ্ৰকৃতি সতী, নাচিছে তালে তালে।। 

_ কাকের কঠোর রব এত মিঠে লাগে যাহার প্রেমে _ 
সবে ডুবে থাক তাহার নামে, সুসময় বয়ে যায়| 

_ রাধাকৃষ্ণ গুণগানে এসেছিরে বৃন্দাবনে। 
কামক্রোধ লোভ মোহ আদি ব্যাধি নাই আর করো মনে।। 
অহিংসক এই ক্ষেত্র, সমভাবে শক্রমিত, পবিত্র চিন্ত অর হেরি নে্রকোনে। 
ও দেখ প্রভু ভৃত্য করে নিত্য, প্রেমে মত্ত একাসনে।। 

(গোলোকবিহারী হরি, গোলোক না পরিহরি, প্রকট এই মর্তাপুরী 
হরিসংকীর্তনে। এল ভূলোকেতে গোলোকের আলো, প্রভুর আগমনে।। 
হরি বল, কৃষ্ণ বল প্রভুর আগমনে (হরি বল ভাইরে নামামৃত খাইরে (প্রেমে 
ভেসে খাইরে (গোলোকের প্রেম পাইরে) জয় রাধে গোবিন্দ ্রীতে হরি বল 
ভাইরে। এহেন সুখের নাম তাজিব না জীবনে।। 


পরচিতান-_ এখন কি দিয়ে পূজা করি হরির হ্রীপাদপল্প। 


__ ওই যে এসেছে কাঙ্গালের ধন এসেছে তোদের দ্বারে, 
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ভক্তের আকুতি (গৌরত্রেম প্রচার) রাজেন্দনাথ সরকার 


চিতান 
পাড়ন 
কুকার _ 
মিল 
মুখ 
ভাইনা 


£ 


নবস্ধীপে মানুষ রূপে গৌর অবতার। 

কলির কলুবহসতা, তাজে বিকুপ্িয়া কান্তা, অযোরগঞ্থা ছেঁড়া কা সার।। 
হায়রে, মহাভাবে মহাপ্রভু, আহোরাত্র ডুবুভূবু, কভু উদ্মন্ত পাগল, 
জীবের দুঃখে ঝরে চক্ষের জল £ পাপী তাপী করে কোলে, 

যারে দেখে তারে বলে, বাহুতুলে হৃদয়ে খুলে, তোরা হরে কৃষ্ণ হরি বল।। 
জীবের দুঃখে দুঃখী বাসুদেব দত্ত, ৌর প্রেমে ভাবোন্সত, কেন্দে কয় জগন্মাকে। 
প্রেমময় গৌরাঙ্গ ভজ, নামে মজ কুসঙ্গ ত্যজে।। 

ভজ রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ, ভজ গৌর গৌরভক্তবৃন্দ, দূরে যাবে নিরানন্দ $ 
পাবিরে সে প্রেমানন্দ ২ শ্রেমময়ের নিতা শ্রীতি, অখণ্ড জীবনের সাখী, 
মজায়ে দাও চিন্তবৃত্তি জ্রীহরি পদাস্থুজে। 

চিনলি নারে তোদের দ্বারে, কাঙ্গাল সাজে কেরে বিরাজে।। 

উহার কোন ধনের নাইরে অভাব, তোদের অভাব দেখে এভাব, 

তোরা যে অতি মলিন £ কান্দে তোদের কালায় নিশিদিন £ 

ও চান্দ তোদের জন্য কান্দলো যত, তোরা কবে কান্দবি তত, 

কতদিনে হবি মুক্ত ভকত, মহাপ্রভুর কান্নার ক্ণ।। 

ও যে সাকার রূপে সাকার নিরাকার, নিরাকারে শ্রেমের বিকার, 
সম্পদ ও পদপন্ধজে।। 

উঠুক এই জগৎভরে ঘরে ঘরে কান্নার ধ্বনি হরি ধ্বনি। 

শুনব সকাল বিকাল, খোল করতাল, কুলবালার ছলুধবনি।। 

এসেছে গৌর-নিতাই, এমন তো দয়াল আর নাই, 

দীনহীন কাঙ্গালকে করেছে ধনী। 

এবার যেচে যেচে প্রেম দিতেছে গৌর-নিতাই প্রেমের খনি।। 

হায়রে, ভবনদী পার হইতে এবার মাঝি গৌর নিতাই দীড়ী £ 

মুখে হরি হরি বল, দু'নয়নের জল, এইমাত্র পারের কড়ি। (দিতে পারি) 
(ভেবনদী) (আমার গৌর মাঝি নিতাই গাড়ী) (এবার লাগবে লা রে পয়সা 
কড়ি) (কেবল বল হরি বল, পাড়ের কড়ি ভবনদী দিতে পাড়ি) ডেকে দেখরে 
একবার, করে কিনা পার শৌর-নিতাই দয়াল হরি (হায় কে যাবি) (ভবপারে) 
(আমার নিতাই চাদের প্রেমতরীতে) (এসনা কেন হে) এবার কলিযুগের 
মহাসুযোগ) (আমার গৌর-নিতাই দুই ভাই ডাকে) (বড় আনন্দ হবে গো) 
(নিরাননদ দূরে যাবে) (গৌর প্রেমনয়ের দয়া হবে) (হরি বল হরি বল) (গৌর 
নিতই প্রেমানন্দে) কু) একর সবে মিলে বাহে নাম নিয়ে দাও প্রেমের ফানি।। 
ঘোর কলি ঘোর আঁধার নিশি হল সুপ্রভাত॥ 

দেখ আঁখি মেলে নদীয়ার উদয়াচলে, সোনার বরণ সৌর দীননাথ।। 
হায় রে অপ্রকটে গৌর আমার, নামরূপেতে করে বিহার,নাম কর সার সকলে, 
হরে জপ হাদকমলে ২ ও নাম সুধা নয় ক্ষুধা করে ক্ষয়, 

বারি নয় নাশে তাপত্রয়, বিদুৎ নয় অতি জ্যোতির্ময়, 

ভক্তের হৃদয় আকাশে খেলে।। 

অধন রাজের কয় ভক্তবৃ্দের ঠাই, যেন আমার দেহ লুটাই ভক্ত পদরজে। 
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তরণীর বিলাপ নকুলেন্বর সরকার (বরিশাল) 
_ রামের শঙ্কাতে লঙ্কাপতি ভেবে চিতে। 
_ বলে বাপ তরলী, তুই আমার বংশের তরমী, 
যুদ্ধে যাও যাদুমণি রক্ষকুল রক্ষিতে।। 
__ তখন রামপদ ভেবে তরণী, যুদ্ধে চলে বীর তরলী, 
পূর্ণ করতে মনোসাধ $ জাগে অস্ত্রে আতমপ্রসাদ; হায়রে_ 
কেঁদে বলে সরমারে, বিদায় কর মা আমারে, 
চলেছি রামের সমরে, করো মোরে আনীর্বাদ।। 


__ ইন্দ্র চন্দ্ৰ আর মরুতাদি করে যার সাধনা, 
হেন অসাধ্য সাধনে পাব অসাধনে, করোনা গো মানা ॥ 
রাম বাণে মুণ্ড কেটে, রাম পদে পড়বে লুটে, 
দেখব শ্রত্যক্ষ চিত্তপটে রাম ধনুকধারী।। 

_ আমার মন ছুটেছে আর তো ঘরে রইতে নারি।। 

-_ মাগো, মুক্তি প্রার্থী ভক্তগণে, মুক্তি পায় যার নামসাধনে, 
মুক্তি দিতে রাক্ষস: বুঝি শ্ররাপে এলো সে £ হায়রে 
করে তার বিরুদ্ধাচরণ, এই যুদ্ধে হয় যদি আমার মরণ, 
অস্তে কালকৃতান্ত বারণ, হবে যুগল চরণ পরশে ।। 

_ তোমার আশীর্বাদ লয়ে শিরে গিয়ে রগস্থলে, 
যেন শ্ত্রীরামের চরণতলে, শরণ নিতে পারি ।। 


অপ্তকরা __ ধরি তব পায় করো মা বিদায়, সাজায়ে দে আমায় বিদায় আভরণে। 


যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, বাসনা মিটাব, নয়নে হেরিব নীরদবরণে।। 

গত জন্মে আমার কত পুণ্য ছিল, তাইতে রাক্ষকুলে আমার জন্ম হল, 
রাম কৃপানিধি বিধি মিলাইল, ভয় কি বলো, আমার মরণ বরণে ।। 
যদি মরি সেও ভালো মরনে না ভরি, 

আমি পাবো রামের চরণতরী, মরণে না ডরি, 

যদি রাম শরে, মুড কেটে পড়ে, বলব উচ্চেবরে, হরি হরি আমার মরণ কালে £ 


এজীবন অস্তে রাম বনমালী. রাখে যেন আমায় অভয় চরণে! 


পরচিতান__ মাগো বারংবার এ সংসারে যাওয়া আসা যত। 


_ মিছে আশার বাসা, মিছে ভবের বাসা, ঘুচাব যাওয়া আসা, 
এবার জন্মের মত।। 


৩১৬ 
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ফুকার _ জানি সন্তানের মঙ্গল তরে, জননী কামনা করে, স্রেহময়ী 


মা যে জন $ মা তুই হয়ে শ্রেহপরায়ণ £ হায়রে _ 
এই আশীর্বাদ কর আমারে, মরি যেন রাম সমরে, 
মৃত্যুকালে মোর শিয়রে, যেন দাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ।। 


লক্ষ্মণের শক্তিশেল (রামের রোদন ) নকুলেন্বর সরকার 


চিতান 


= লক্ষণের রনে, ধরাসনে, মেঘনাদ হইল পতন। 
_ বারিধারা চক্ষে, ক্রোধে যায় যুদ্ধের সন্মুখে, 
সে লক্ষ্মণের বক্ষে, শক্তিশেল হানে দশানন।। 
__ লক্ষ্মণ মুর্ছাগত পলকে, কল কল শব্দে ঝলকে, মুখ দিয়ে ছোটে রক্ত £ 
শক্তিশেলের আঘাত কি শক্ত, : হায় রে, কান্দে শ্রীরাম বিলাপ কইরে, 
ঘিরে, 


- তখন দুঃসহ আাডুশোকে কথন ধরায় পড়ে, 
অমনি শবদেহ বুকে ধরে, বলে রাম রাঘব। 

_ লক্ষ্মণ তোরে হইয়ে হারা হলেম রে জীয়ন্তে মরা, এ দুঃখ আর কারে কব।। 

= পিতৃসত্যের দায় বনবাস, এসে এই সর্বনাশ, দেশে মইল পিতা £ 
লক্ষ্মণ তোর মরণ শক্তিশেলে, লক্ষায় রইল সীতা 3 এহেন দুঃখের কালে 
তুই গেলি আমায় ফেলে, আমি ঝাপ দিব সাগরজলে, ভাই তোর সঙ্গে যাব। 

_ মর্ম বুঝে কর্ম করে এমন ভাই কই পাব।। 

_ আর কে ক্ষুধায় দিবে বনফল, তৃষ্ণার কালে শীতল জল, কর্ম ফল বিধি বিমুখ £ 
দিলি দুঃখের উপর এত দুখ £ ভাইরে, দাদা বইলে হেসে হেসে, আমায় কে 
ভাসাবে সুধারসে, আর কে অনুগত হয়ে পাশে, দিবে বনবাসে স্বগসুখ।। 

_ আর কে পীড়িতে শুশ্রযাতে হবে সদা রত, 
আমার সব আশা হল হত, কিসে বেঁচে রব।। 

- লক্ষ্মণ, তুইরে আমার প্রাণের দোসর প্রিয়তম শ্রাতা। 

ও তোর দেখে মলিন মুখ, দুঃখে ফাটে বুক, কি কব আর যাব কোথা।। 
উঠরে প্রাণের ভাই লক্ষণ, আর কত ঘুমাও £ কাতরে আজ ডাকি তোরে, 
দুই আখি মেলে চাও = জুড়াই তাপিত হৃদয়, একবার গাত্র তোল, নেত্র 
মেল, জুড়াই __ ও ফেলে শর ধনু, কেন ধূলাতে ধুসর তনু, ফেলে শর ধনু 
এভাবে শত্রসমরে, কার জন্যে কে প্রাণে মরে __ এমন ভাই কার, কে 
(কোথায় আর. বল ভাইরে __, ভাইরে আমার সনে বনে এলি, সীতার তরে 
প্রাণ হারালি, আশা ভরসা সকলি ফুরাল, ভাইরে। প্রাণ ত আর রাখব না 
ভাই, ওরে প্রাণের দোসর ভাই বিনে, প্রাণ ত আর -_ আমি মরিব মরিব, 
নিশ্চয়ই মরিব, নিদান কালের এই বিধান £ ভাইরে আমি মইরে দিবরে তোর 
মরণের প্রতিদান। কোথায় গেলি রে ভাই, ও তোর প্রাণের দোসর ভাই ফেলে, 
(কোথায় - তিনটি মাতা চারটি ভ্রাতা জন্ম ভাগে ভাগে £ অত দুঃখের কপাল 
যার, ভাই মরে যায় আগে। কোথায় গেলিরে ভাই, ও তোর প্রাণের দোসর 
ভাই ফেলে, কোথায় -_। 

মরবে তোর শোকে, মোর শোকে, 

দেখবে সকল লোকে, জনকসুতা কনকলতা।। 
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পরচিতান-_ আগে কি ভাবলেম, কি হল হায় এ কপালের ফলে। 

শাড়ন __ তোরে দিয়ে বিদায় যাই যদি সে আযোধ্যায়, 
কিসে বুকাব হায়, ভরত শত্রু সকলে।। 

কুকার -_ যখন বাৎসল্য সুমিত্রা মায়, কুশল সুধাবে আমায়, 
লক্ষণ কোথা বল বাপ $ দিয়ে মায়ের মনে মনস্তাপ হ 
ভাইরে বললে তোর মরণের কথা, তখন পাষাণে কুটিবে মাথা, 
শ্রাণে মরবে রে সুমিত্রা মাতা, আমায় দিয়ে মাতৃহত্যার পাপ।। 

রাবণের মৃত্যুকালীন অনুতাপ  নরুলেম্বর সরকার 

চিতান __ গেল রামচন্দ্র রাবণের ঠাই, ও তার মরণকালে। 

পাড়ন __ অমনি ভক্তিভরে, হায় বিনয় বইরে, রাবণ করজোড়ে, কাতরস্বরে রামকে বলে।। 

ফুকার __ দারুণ মৃত্যুবাণের আঘাতে পড়েছি আজ ধরাতে, ধরিতে ধরাতে কেউ 
নাই হে আর $ ওহে ওহে দয়াল রাম, পরিণাম এই কি হে ছিল আমার ২ 
হায় হায়, মনে আশা ছিল যত, অসময়ে সকল হল হত, 
বিদায় হলেম জন্মের মত, আমি পরম শত্রু দেবতার || 

মিল __ বুঝি ঘুচাইতে চাকুরীর বন্ধন, স্বর্গের সব দেবতার, __ 
নররাপে নারায়ণ তোমার, আসা কৃমগুলে। 

মুখ __ ওহে দয়াল রাম, পরিণামে কি এই ছিল আমার কপালে।। 

ডাইনা _- আমার রইল রাজসিংহাসন, রইল ভাই বিভীষণ, রইল পাটেশ্বরী £ 
আর রইল এত সাধের লঙ্কাপুরী ১ পইড়েছি মৃত্যুশয্যায়, কাজ লাই 
ভাই বন্ধু ভাৰ্যায়, যেন প্রাণবায়ু বের হয়ে যায় £ জয় রাম রাম বলে। 

খাদ. __ দয়া করছে রাম আমায় অধম ব'লে।। 

ফুকার __ জানি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয়, তোমার ইচ্ছায় সকল হয়, দয়াময় বলে 
(তোমায় সব লোকে £ ওহে রাম গোর্সাই চিনি নাই আমার কর্মগতিকে £ 
হায় হায়, জানকীরে কইরে হরণ, সবংশেতে আমার হল মরণ, 
এখন কর বাঞ্ছা পূরণ, দিয়ে রাতুল চরণ আমার মন্তকে।। 

মিল __ আমি হরগৌরীর প্রিয়পুত্র ছিলেম ধরামাঝে, __ 
এখন তারাও সময় বুঝে, আমায় গিছে ফেলে।। 

অন্তরা -_ অকুল পাখার কিসে হব পার, দেও হে ভ্ীরাম তোমার চরণতরী। 
অসার সংসারে আসা বারে বারে, না চিনে তোমারে সমরে মরি।। 
জনম লভিলে নিশ্চয়ই মরণ, তব কৃপায় করে কেহ কেহ বারণ, 
আমি নয় হে তোমার সে কৃপার ভাজন, এতদিন অকারণ এ জীবন ধরি। 
অজ্ঞান অধম অতি অভাজন, না করিয়ে তোমার শ্রীচরণ ভজন, 
বৃথা যায় জীবন £ ভজনবিহীনে, তোমার করুণা বিনে, বল হে কি গুণে, 
স্থান পায় এ পায় 5 তোমায় বর্ষা পায় না ব্রহ্মাজ্ঞানে, যোগী 
পায় না যোগসাধনে, কৃপা করে নিজে, স্থান দেও হে আমায় £ 
আমি ঘোর পাতকী, হরিলেম তোমার জানকী, আমি ঘোর পাতকী ও 
পাতকী উদ্ধার করিতে তোমারই অবতার £ 
সেই পাতকী জেনে আমায় অকূলে কর পার £ আমায় পার করহে, _- 
যেন তোমার নামে গিয়ে নিত্যধামে, চিন্ত সপে নিত্য তোমার সেবা করি।। 

পরচিতান-_ লক্কার ঘারে উগ্রচণ্ডা, স্বারপ্রহরী ছিল। 


৩১৮ 
পাড়ন 
ফুকার 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


= নিতে সীতার খবর যেদিন এলো বানর, 
আরো আসিবে নর, তাই শুনিয়ে পালাইল।। 

_ আমার পুত্র পৌত্র সব গেল, আমারও যেতে হল, যা ছিল কপালে, 
ফলিল তাই £ যত করলেম পাপ, কর মাফ, চরণে এই ভিক্ষা চাই ঃ 
যেন না পড়ি সে যমের হাতে, ফিরে আর না আসি এ ধরাতে, 
এমন পাষণুকে উদ্ধারিতে, ও রাম তুমি ভিন্ন অন্য বন্ধু নাই।। 


সীতার পাতাল প্রবেশ (লব কুশের রোদন) নকুলেম্থর সরকার 


চিতান 
পাড়ন 


মিল 
মুখ 
ডাইনা 


সঃ 


০ ও চায় পরীক্ষায়, আপন ভার্য্যায়, সপ্ত সন্ধ বিধির নির্বদ্ধ কে করে খণ্ডন। 

_ পতির বাকোর দায় মনোদুঃখে ধরাবক্ষে জনম দুঃখিনী সীতা, 
অমনি করলেন গমন।। 

_ সীতা প্রবেশিল পাতালপুরে, ধরলীর এ কোমল ক্রোড়ে, 
হায় কি হল অকল্মাৎঃ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত £ হায়, কাদেন প্রভু রঘুনন্দন, 
কথন সুষ্ছা কখন চেতন, ঝাদেন প্রভুর সহোদরগণ, শিৱে করেন করাঘাত।। 

__ তখন হাহাকার ছলুমুল শুন চতুদিকে, কাদে কুশিলব মাড় শোকে, 
বলে কোথায় যাব।। 

_ মাগো কি করিলে, কেন ছেড়ে গেলে, তোর বিহনে হায় কেমন করে প্রাণ বীচাব। 

= মাগো, জানিনে তোমা বই, কি সুখে রই অযোগ্যভুবনে £ 
দারুণ শোকে দহিছে জীবন, মা বিহনে সন্তানের রোদন, 
অন্য কেবা জানে : চতুর্দিকে হেরি শূন্য, তুই ভিন্ন সকল শুনা, 
ক্ষুধার কালে কে দিবে অন্স, কার মুখপানে চাব।। 

_ মা তোর অদর্শনে, আর সহেনা প্রাণে কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব।। 

- মাগো, আমরা স্নেহের দুটি নন্দন, খুলায় পড়ে করি ক্রন্দন, 
বুক ভাসে নয়নজলে £ একবার আদর করে নে কোলে £ হায়, 
(তিলেকমান্র না দেখিলে, অদ্ধকারময় হেরি ভূমণ্ডলে, কেমনে অকৃলে ফেলে, 
গেলি প্রাণের পুত্র যুগলে।। 

-_ কেনে দারুণ বিধি অকুলে ভাসালি। মোদের মা বোলা বোল 
ফুরাইলি।। নিদাঘে তাপিত দেহ তোষে হ্রোতহথিনী, লেহের করুণা 
ধারায় তোষেশ জননী। আর কে তুষিবে হায় ২. ওরে মা বিনে সন্তানের পরাণ 
কি হইল মোদের শৈশব জীবনে, ওগো মাতৃহারা অনাথ বুঝি হলেম এতদিনে। 
জীবন বাঁচে কিসে, ওরে মা বিনে সন্তানের জীবন, আর বাঁচে কিসে। 
ওরে ছি ছি বিধি একি বিধ বঙ্ছুসম কঠিন হৃদি, শিশুসনে হলি 
প্রতিবাদী, হায়রে শিশুসনেঃ ওরে আমরা মায়ের অবোধ সপ্তান, 
মা বিনে বাঁচেনা পরাণ, হরে নিলি, মোদের প্রাণে বধি, হায়রে, 
হইরে__ মনের বাসনা মিটালি বিধি, হইরে -_ ভালে এই কি ছিল, 
মাকে হরে নিলি প্রাণে বধি, ভালে আমরা হলেম নিরুপায়, ধরি 
তব পায়, হায় ২ বিধি কি করিলি, দারুণ শোকের শেল পরাণে 
হানিলি, বুক ভেঙ্গে গেল, দারুণ মাতৃশোক শেলাঘাতে বুক ভেঙ্গে 
গেল-__ দারুণ শোকের শেল বুকে হানিলি।। 


পরিচিতান-__ পূ্বজন্ের বকর্ষ ফলে, শিশুকালে, হইল মোদের মাতৃ বিয়োগ। 


পাড়ন 


_ সালাম মাতৃহীন পুত্ৰ সবে, সুর ভরে সুখের অভাবে, করতেছে চির দুঃখ ভোগ।। 





পূর্বের কবিগান সা্রহ ও পৰ্যালোচনা 


মাগো, ভবের বন্ধন ছেদন করি, পুত্রমায়া পরিহরি, মাতৃ অঙ্কে 
নিলি স্থান £ করে সর্ব দুঃখের অবসান হায়, 

আমরা তোমার অবোধ ছেলে, তোর শোকেতে মরি জ্বলে, 
পাবালীর ন্যায় গেলি ফেলে, ও কার কোলে গিয়ে জুড়াই শ্রাণ।। 


দাতা কণ (বৃষক্তে আড়ি) নকুলেন্বর সরকার 


একদিন ছল করে কর্ণের বাসে, বৃদ্ধ বাহ্মণবেশে, এসে শ্যাম নীলপন্থ। 
খেতে চায় বৃষকেতুকে, অপূর্ব যৌতুকে, 

মনের কৌতুকে দাতা কর্ণ হলেন বাধ্য।। 

হায় হায়, ধন্য ধন্য দাতা কণ, স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য, দানকর্মে ব্রতী হলঃ 
কি পাষাণ বুকে, কৌতুকে পুত্রকে, আন করাল হায় গো _ 
দানপ্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে, সত্ী-পূরুষে যুক্তি করে, 

পুত্র বৃযকেতুর শিরে করাত ধরে, দু'জন দীড়াল।। 

দেখে স্বচক্ষে প্রতাক্ষরূপ মুক্তির সেতু 

অমনি ডেকে কয় বৃষকেতু, আমার ভাগ্য ভাল। 

দেখ সঙ্গীগণে, আজ আমার এই শেষের দিনে, 

বুঝি জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হল।। 

বুঝি ছল করে কংসারি, ঘুচাতে সংসারী, করে কৃপে £ 

অদ্য দান নিতে এলেন ব্রাহ্মণ রূপে, £ এমন দিন কবে হবে, 

ব্ৰাহ্মণে মাংস খাবে, আমার চৌদিকে ঘিরে সবে, হরি হরি বল। 

বুঝি নন্দের নন্দন মায়ার বন্ধন কেটে দিল।। 

আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হল, আয় সূর্য অন্ত গেল, গগনে আর বেলা নাইঃ 
সবার চরণে মরণে অস্তিমে এই ভিক্ষা চাই $ 

হায়গো, আজ আমার এই শেষের দিনে, হরে কৃষ্ণ নাম শুনাও শ্রবণে, 
তারকব্রক্ষা নামের সনে, আমি ভবের বিদায় হয়ে যাহি।। 

যদি নাম নিয়ে মরতে পারি, হরি নামের সনে,_ 

ফলবে অস্তিমে নামের গুণে, চতুর্বগের ফল।। 

এ ভব সংসার সকলি অসার, কেবা ভবে পর, কেবা কার আপন। 
আছে কি হবে কি, যাবে কি রবে কি, সবই দেখবি কি, ভাঙ্গিলে স্বপন।। 
জস্মিলে মরণ অবশ্য সপ্তবে, নিয়তির লিপি বল কে খণ্ডাবে, 
পঞ্চভূতে একদিন পঞ্চ মিশে যাবে, বৃথা ভবে তবে কেন কাল যাপন।। 
ঈশান বিরিক্ি বান্ছিত যে পদ, সে সম্পদে ঘুচাব বিপদ, সেবি জ্রীপদ_ 
মম মাংসে করতে পারণ, যাওয়া আসা করতে বারণ, 

কৃপা করে তবতারণ এসেছেন এবার। 

সংসার বিষফল, ঘুচেছে কর্মফল, জনম সফল হয়েছে আমার ।। 
(তোমরা ভাই করিও-_বন্ধুদলে সবে নিলে) 

করাতে কাটিবে মাথা, না সরিবে বুলি. অঙ্গে মেখে দিও আমার কৃষ্ণ নামাবলি। 
বেঝি ভেঙ্গে গেল) আমার অসার আশার বাসা__ 

(আমার আর হবে না ভবে আসা) 

যেন বিষয় ত্যাজে, মিশি ব্রজরজে, কৃষ্ণ পদাস্থুজে মজে আমার মন।। 


শরচিতান__ ভবে লীলাময়ের লীলার বাজার, কত হাজার হাজার, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংপ্রহ ও পর্যালোচনা 


মায়ার দোকান বসে। 

= কেহ লাভ করে দুনা ছয়, কারো হয় মূলে ক্ষয়, 
কেহ পড়ে রয়, স্বীয় কর্মদোযে।। 

__ আমি জড় জগৎ পরিহরি, নিত্যধামে যাত্রা করি, পূর্ণ করি মনস্কামঃ 
কর্মদোষেতে আসিতে হয় না, যেন আর এই ধরাধাম £ হায় গো_ 
যেন ভক্তি পেয়ে অহৈতুকী, কৃষ্ণপদে আমি মজে থাকি, 
নয়ন সুদে যেন দেখি, ও সেই যুগল কিশোর রাধেশ্যাম।। 


হরিশচজ্র ডোম (শৈব্যার ক্রন্দন ) নকুলেম্বর সরকার 


__ ছেড়ে সুখের রাজ্য, সুখের সংসার কইরে ত্যাজ্য, গুরুকে সর্বস্ব দিল।। 
__ দানের দক্ষিণা দিবে সোনা, মনে ছিল বাসনা, ভেবে নিরুপায় £ 
অমনি রাজ্য ছেড়ে কাশী যায় £ হায় হায় রে, সাত কোটি সোনার তরে, 
ভার্য পুত্র বিক্রয় বইরে, অননি গিয়ে ভোমের ঘরে, ডোমের বেশে ঝাল কাদয়।। 


না জানি কোন পাপে এই কষ্ট পাই £ হায় হায়রে, পুত্রহারা দুঃখিনীরে, 
প্রহার বরিস ও তুই কি প্রব্সরে, পুত্রের কেনন জানিস নারে, তর বুঝিরে পুর নাই।। 


- রাজার শ্রীচরণ, জন্মের মতন দেখলেম না রে, 


করিস কঠিন আচরণ।। __ এই ছিল কি -_ পূর্ব জন্মে বুঝি 
ছিলেম রে নাগিনী, খেয়ে এলেম কার কোলের যদুমণি, 
আবার 





পু 
[| 


সহ 
|| 


পাড়ন _ 
স্কুকার =: 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩২৯ 
মহাত্মার মহাপ্রয়ান  নকুলেম্বর সরকার 


গত ১৯৪৮ অন্দে, মহাপ্রলর মহাশব্দে, মহামানব মহাস্মার বিদায়। 

ও সেই ৩০ শে জানুয়ারীতে দিপ্ী শহরে, সোনার ভারত আঁধার করে, 
ভারতের চাদ অস্তাচলে যায়।। 

যখন বিড়লা ভবন হইতে, প্রার্থনা সভাতে যেতে, 

মহাত্মা হন অগ্রসরঃ অতি নিত্য শুদ্ধ কলেবরঃ হায়রে, 

অমনি নাখুরাম বিনায়ক ধূর্তে, গুলী করে তারে সেই মুহূর্তে 
ভ্রীকৃষ্ণকে ধ্বংস করতে, যেমন জারা মারে চোরা শর।। 

তখন জোর করে ধরে গিয়ে নাপুরামের করে, 

বলে দেশভক্ত সকাতরে, মনাগুনে স্বলি। 

নাখু বল আমারে, হায় হায় কেমন করে ও তুই কোন প্রাণে মহাত্মারে, 
অদ্য করলি গুলী।। 

যত হিন্দু আর মুসলমান, বৌদ্ধ শিখ জৈন খৃষ্টান, কাদে যাহার লাগি: 
ভবে কে আছে মহামানব এমন মহাত্যানী £ 

ভারতের ভাগ্যাকাশে, পূর্ণ চাদ নিত্য হাসে, 

ও তুই কোন প্রাণে রাছর বেশে, এসে গ্রাস করিলি। 

ও তুই না জানি ভারতবাসীর কত শত্রু ছিলি।। 

ও সেই মহামানব মহান আত্মা, মহাপ্রাণ গান্ধি মহাত্মা, 

নিজে সেজে দীনহীনঃ মোদের ভারতকে করলেন স্বাধীনঃ 

হায়রেও, যার অহিংসা মূলমস্তের দ্বারা, বৃটিশ হল ভারত ছাড়া, 

কি দিয়ে শোধ করব মোরা, এমন ত্যাগ দেবতার দেব স্বণ।। 

ভারত ঈশ্বর, গান্ধি নরবর, কোন পরাণে করো তাহারে সংহার। 
কলি অচৈতন্য, করতে সৈন্য, যেন জ্রীচৈতন্য, দয়াল অবতার।। 
অহিংসাব্ৰত যার সাধনের ধৰ্ম্ম, পরোহিত যাহার জীবনের কর্ম, 

না বুক্চিয়ে তাহার বিশ্বপ্রেমের মার, করলি কি কুকার, ওরে দুরাচার।। 
(পরের তরে প্রাণ ঢেলে দেয়, কে আছে দরদী) 

ওয়ার পর দুঃখে কাদে হাদি (কে আছে দরদী) 

বিহার নোয়ায়ালী, যখন নরবলি, তখন কে বলেছে কাঁদি কাঁদি £ 
(আমি অপরাধী বলে) পরের তরে প্রাণ ঢেলে দেয় কে আছে দরদী £ 


কে তোরে দিল এ মন্ত্রা।। 
শুনি নিতাই খেয়ে মাধার কধা, ডেকে বলে ওরে মাধা, 
আয়রে আমার বুকে আয়? তেমনি মহামানব মহাস্মায় £ হায়রে 
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খেয়ে রিভলবারের গুলী, বিদীর্ণ হয় পাকস্থলী, যুগল হস্ত উর্দ্ধে তুলি, 
তোর এই সহাপাপের ক্ষমা চায়।। 
_ যে জন জাতি ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে, সকলেরে ভালোবাসে, 
বাছে না উত্তমাধম £ সে যে নরের মাকে নরোম 5 
হায়রে, দিয়ে জলাঞ্জলি আত্মস্বাথে: প্রাণ বিলায়ে দেয় পরার্থে, 
ও সেই মহাস্মার আত্মার শ্রীতার্থে, সবে বলো বন্দে মাতরম্‌।। 
__ অধম নকুল কয় কেউ ভুলোনা ও সেই স্মৃতির দৃশ্য, 
ও সেই মহাস্মার চিতার ভন্ম, কর তীরের ধূলি।। 


প্রভাস যজ্ঞের পত্র ( ব্রজবাসীর শোক ) অজ্ঞাত 


_ নারদ প্রভাসের পত্র নিয়ে প্রভাতকালে। 

__ অমনি দেখে ব্ৰজে আসি, ভাসে ব্ৰজবাসী, কৃষ্ণ শোকাকুলে।। 

= ব্ৰজে পণ্ড পাখীসব, সবই যেন হল শব, শুকের নাই সে গান £ 
কোকিলের নাই তান হ হায়, ৩, কুসুম নাই মধুপূর্ণ, ভ্রমর যায়না মধুর জন্য, 
কৃষ্ণশূনা বৃন্দারণ্য, যেন অরণ্য সমান।। 

__ নারদ প্রত্যক্ষে নিরক্ষিয়ে ব্রজ্ের দুঃখ, কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে স্ুতিবাক্য আরস্ভিল। 

বিপদবারণ নীরদবরণ, কৃষ্ণ তারণ কারণ, তোমার মনে এই কি ছিল।। 

__ আমায় কেন বা পাঠাইলে এ গোকুলেঃ আমি কারে দেই নিমন্ত্রণ, 
ব্রজের সব অচেতন, পতন ধরাতলে £ তুমি বিনে গোবিন্দ, সানন্দ উপানন্দ, 
মাতা যশোদা পিতা নন্দ, কেন্দে অন্ধ হল। 

- বিনে গোকুলশলী তামসী গোকুল প্রাসিল।। 

__ ব্ৰজে শিখি আদি শারী শুক, সবার পক্ষে আগের সুখ, হয়েছে দুর্লভ ই 
বৃক্ষের নাই পাল্গব = হায় ২ বিনে ব্রজে কৃষ্ণপক্ষ, 
ব্বাসীর কৃষ্ণপক্ষ, দেখা দিয়ে রক্ষ রক্ষ, ওহে ব্রিলোকাবলপভ।। 

- তোমার দয়ার নামটি ছিল ধরাধামে, বুঝি আজ হতে নির্মল নামে কালি প'ল।। 


আর কি বংশীবটের মূলে, শীতল হতে গেলে, ওসে শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়ায়।। 


পরচিতান__ নিলে শ্রীধামের সব শ্রী হরি হে শ্রীমাধব। 


চিতান 
পাড়ন 


_ নাই সে শ্রমরের গুন্‌ গুন, করে আগুন আগুন, বিনে গোপীবল্লভ।। 
- তোমার প্রাণাধিকা ছিল রাই, এখন আর সে বেঁচে লাই, ওহে শ্যামরায় £ 
এস হে স্বরায় হ হায় ২-_ 
দেখ তোমার প্রেনাশ্রিতা, শুধালে আর কয়না কথা, 
কনকলতা বাতাহতা, যেন দলিতা ধরায়।। 


নিমাই সঙ্যাস ' হরিচরণ আচার্য 
__ কাঞ্চননগরে সন্যাস নিল নিমাইশশী। 


__ গুরুর আদেশ পেয়ে, পরের মাকে মা বলিয়ে, 
কাদে দীড়াইয়ে নবীন সঙ্্যাসী।। 
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__ ধরে দণ্ড কমণুলু করে, অরুণ বসন অঙ্গে পরে, 
কক্ষে ভিক্ষাধার, ভমে প্রতিদ্ধারঃ হায় হায়রে_ 
শ্রীআঙ্গেতে ঘর্ম বিন্দু, চক্ষের জলে ভাসে নুখইন্দু, 
হলেম দীনহীন বেশ দীনবন্ধু, করতে কলির মলিন জীব উদ্ধার।। 
__ কাদে শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখ অপার, 
এমন ত্যাগ স্বীকার, এজন্মে আর কে দেখেছে বল। 
_ নৈদাবাসীরে, আজ হতে সোনার নবন্ধীপ আঁধার হল।। 
-_ রইল গৃহেতে বৃদ্ধ মাতা শচীরালী, হল অনাধিনী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি, 
তাজে সব বেশ বিন্যাস, কার জন্য এ সর্বনাশ, 
তোমরা দেখে এই নিমাই সন্যাস, হরি হরি বল। 
_ নিমাইর মুখ দেখে বুক ফেটে যায়, হায় কি করি বল।। 
_ নিমাই শচীমায়ের বাৎসল্যের ধন, বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়ার রতন, 
যে চরণযুগল ভকতের সম্বল, হায়রে 
সে বস্তু আজ জীবের জন্য, ঘরে ঘরে ফিরে ক্ুধাচ্ছন্প, 
এখন কে দিবে ক্ষুধায় অন্ন, কে দিবে পিপাসার জল।। 
- নিমাই শচী মায়ের গতি কি হবে। 
মাকে মা বলে আর কে ডাকিবে।। 
ভক্তের বক্ষে ছুরি দিয়ে, নিমাই যায় সন্যাসী হয়ে, 
শুনলে দেবী বিষ্ণুশ্রিয়ে, গঙ্গায় গিয়ে প্রাণ ত্যজিবে।। 


পরচিতান__ হায় হায় ফুরাল নবন্ধীপের যে আনন্দ। 


= হি সংকীর্তনে, কে নাচিবে ভক্তসনে, 
বুঝি এতদিনে খুচে গেল সব সন্বদ্ধ | 
- ও যার কটিতে কিন্কি৷ বাজে, তারে কি কৌলীনে সাজে, 
দেখে দুঃখ পায়, ভেবে নিরুপায়ঃ হায় হায়রে_ 
এ দুরন্ত শীতের কালে, ভূমিশয্যা নিমাইর বৃক্ষতলে, 
ও তার দুঃখের কথা মনে হলে, দুঃখে বক্ষ ফেটে।। 
বিষ্ণুত্রিয়ার আক্ষেপ অুনিচত্্র দেবনাথ (ত্রিপুরা) 
__ করে ননীয়ায় প্রেম তরঙ্গ, সমাস নিয়ে ভঙ্গ, গৌর বিনোদিয়া। 
- করে বিলাসের অভিপ্রায়, শয়ন মন্দিরে যায়, 
গোর নিজে সাজে ফুল সাজে, সাঙ্গ বিষ্ণুশ্রিয়া।। 
__ শেষে প্রিরাজীর সাজ গৌরাঙ্গে, খেলতেছে মনোরলে, 
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যেতে সে পথে বাধা দিতেম না আমি কোনদিনেঃ 
ফেলিয়ে এ দাসীরে, বন্রাথাত হান শিরে, 
বল কি দোষে অভাগীরে, করলে অনাথিনী। 

__ তোমার বিহনে দিবসে হেরি রজনী ।। 

_ হায় হায়, সশুণে সকরুণ বিধি, তোমা হেন শুণনিধি, 
মিলাইল প্রাণপতিঃ ছিল কত ভাগ্যের সুকৃতিঃ হায় হায়রে 
তুমি তরু আমি লতা, নাথ আমায় ফেলে তুমি গেলে কোথা, 
হলেম নিরাশ্রিতা বাতাহতা, বল পতিতার কি হবে গতি।। 

_ আসিয়ে সাক্ষাৎ, দেখ হে প্ৰাণনাথ, ফেলিয়ে গিয়েছ দাসীকে যে দুখে। 
দেখলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, হবে অনুমান, যেন শ্রিয়মান আছি যে সুখে।। 
শচীমায় ডাকে কোথায় রে নিমাইঃ ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে আই আই আই, 
মার দিকে চাই, মায় বলে নাই নাই, সঘনে করাঘাত হানে মায়ের বুকে।। 
কার মনোবাক্যে যেজন স্মরণ নয়, এমন করে তারে বধিতে কি হয়, 
ধর্মের কথা নয়ঃ নাথ তোমারি চরণে, আমারি পরাণে বীধিয়ে প্রেমের ডুরিঃ 
ছিলেম কালঘুমে ঘুমাইয়ে, সুযোগের চিহ্ন পেয়ে, 
দিয়ে গেলে দাসীর বুকে যে দুঃখের ছুরিঃ 
ছিন্ন প্রণয় বন্ধন, এখন সার হল দুঃখের ক্রন্দনঃ 
বরিষার ছত্র তুমি, গ্রীষ্মের তৃষ্ঞাজল $ বসন্তের মলয় অনিল শিশিরের অনলঃ 
জীবন জ্বলে গেল তোমার বিয়োগে। ভ্রান্ত কৃতাস্ত কি ভুলে-_ 
আগে যদি জানতেম প্রভু যাবে হে ছাড়িয়াঃ পরাণে পরাণ দিয়া 
রাখিতেম বাঁধিয়াঃ এমন কোমল পায় কেমনে হঁটিবেঃ 
ক্ষুধায় অন্তর পিপাসার জল কেবা তোমায় দিবেঃ তোমার এমন 
বান্ধব কেবা হবে, ক্ষুধায় অগ্নজল দিবে। 
আর ত সহেনা ক্লেশ, দেখা দাও হে প্রাণেশ, 
করি লীলা শেষ, তোমারি সম্মুখে ।। 

কংস কারাগারে কৃষ্ণ-দেবকী সংলাপ-__১নং অজ্ঞাত 

_ কংসোরি কংস ধ্বংস করে মধুপুরে । 

- দৃষ্টি ভাই, অমনি কানাই বলাই, যাত্রা কল্সেন কারাগারে )। 

_ দেখে কৃষ্ণের বদন দৈবকী, বলে তুই রে আমার সাধনের ধন কৃষ্ণ কি, 
গর্ভেমাত্র ধরেছিলাম, জন্মমাত্র তোরে বিদায় দিলাম, 
হারা ধন কি আবার পাইলাম, টাদমুখে মা বল দেখি ।। 

_ গোপাল তুই আমার দুঃখ পাসরা, নয়নতারা, 
এতদিন কোথায় ছিলে আমায় দুলে । 


পুত্ৰশোক শোকানলে জীবন যায় রে জুলে।। 
শুনি কৃষ্ণ নামে কষ্ট নাই, 
তোরে গর্ভে ধরে আমার কষ্টের সীমা নাই 
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যার নামে যায় জীবের কষ্ট, তার মায়ের কি এতই কষ্ট, 
আমার মত দুরদৃষ্ট, বহ্ষাণ্ডে আর কেহ নাই।। 

= একবার আয়রে কৃষ্ণ কোলে আয়। 
ওরে জীবন ধন, দুঃখে যায় জীবন, 
রেখেছি রে তোর আশায়।। 
আন্ধের নয়ন দরিপ্রের ধন, তুই রে আমার তক্রপপ্রায়। 
ঠেকে পরের মায়াতে, এ ব্রজেতে এ কষ্টেতে রেখেছ আমায়।। 


পরচিতান__ শুনেছি তোর নামেতে বন্ধন ভয় খাকে না। 


রী 


টুন 34 


-_ কৃষ্ণরে তোরে গর্ভে ধরে, আমার কষ্ট আর ঘুচল না।। 
_ আমার জন্ম গেল দুযখেতে, দারুণ পাষাণ চাপা রয়েছে রে বক্ষেতে, 
যোগ্য পুত্র রয় যদি মা'র, এ কষ্ট কি ঘটে রে তার, 
সুখের বাঞ্ছা করি না আর, প্রাণ তাজব তোর সাক্ষাতে ।। 
_ শুনি তোর নামে ববন্ধন ভয় থাকে না, 
চরণে পাষাগ মানব করেছিলে ।।  (সংগ্রহ-_মহেশচন্র কবিভূষণ) 
কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ -দেবকী সংলাপ-_২নং অজ্ঞাত 
_ কংসের কারাগার হেরে কৃষ্ণের হাদয় গলে। 
= বলে মা, দিয়ে স্নেহের চুমা, কোলে নে তোর আপন ছেলে।। 
_ জানি যে কষ্টে যেপেছ দিন, দুষ্ট কংস দৈত্য কত যে হাদয়হীন। 
দিয়ে নিগড় চরণ করে, পাষাণ চেপে বক্ষ পরে, 
রক্ষী শত অনুচরে, রেখেছে দুঃখের অধীন।। 
- গুমা আজ হতে কুদিন তোমার ঘুচে গেল, 
তোমার কষ্টের ধন, সে কৃষঃধন কাছে এল। 
_ ও গো দুখিনী মা স্তনখুলে মোর সুশে দে মা, 


দুধ খেলে সে জ্বালা যায় যদি।। (সংগ্রহ মহেশচন্্র কবিভূষণ) 
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সখীসংবাদ--পূর্বরাগ/অনুরাগ 
শীরাধার পৃক্বরাগ (ক) ১নং হরিচরণ আচায (ঢাকা) 
চিতান __ বড় রসের পর, পৃক্ধরাগের অপূর্ব রস। 

পাড়ন __ বাল্য পোগণ্ড অতিক্রম, পূর্্বভাব ব্যতিক্রম, যৌবনের উপক্রম, 

বড়ই উত্তম প্রথম বয়স।। 
কুকার __ কক্ষে কৃস্ত রাই, তপনতনয়ার তীরে যায়ঃ চরণ উপরে নৃপুরে পঞ্চম গায়ঃ 
রাখাল চরায় বনে ধেনু, কি আনন্দে নন্দের কানু, 
কেলিকদঘ্বে হেলায়ে তনু, রাই ব'লে বেণু বাজ্ঞায়।। 
মিল. _ প্রথম দর্শনে দেহের সনে নাই আর মনের গতি, 
তখন শ্রীমতী সমীর প্রতি, প্রীতি বাক্যে বলে।। 
ধুয়া জানলে বলগো সখি, উহার ধাম কোথায়, নাম ধরে কি, করে কি গোকুলে।। 
ডাইনা _ রূপে মন করে মুগ্ধ, প্রাণ করে সিদ্ধ, বিদস্ষ নাগররায়ঃ 
দেখ্লে তেরছ চাহনি, ত্রৈলোক্যমোহিনী, মোহিনীর মন মোহ যায়ঃ 
দান্ডিকার মন দমিছে, পীতাম্বর চমকিচে, যেন চপলা চমকিছে, নবীন মেঘের বোলে। 
খাদ  __ অচিন রাজ্োতে চিত্ত আমার গেছে চলে।। 

কুকার _- আমার দেহ মন গৃহ কর্ে হৈল উদাসীনঃ ইহ পরকাল পরের জন্য পরাধীনঃ 

প্রাণ কাঁদে তার ফাদে পড়ে, চঞ্চল চরণ চলতে নারে, 
সখি ঢুপ করে এ রাপসাগরে, ডুবল আমার আঁখি-মীন।। 
মিল __ উহার রূপ দেখে সচল দেহ অচল হৈল, 
কক্ষের জলাধার খসে পৈল, তোরা ধর সকলে ।। 
অন্তরা __ সখি, কদস্বমূলে এ কে গো। 
যে রূপ চিত্রপটে একে, দেখালি আমাকে, একি সখি আমার সে গো।। 
ত্ৰিভঙ্গ সুরতি মধুর আকৃতি, শিরে দেখি শিখি চন্দ্রিমালঙ্কৃতি, 
কোন সতীর এই গোকুলে বসতি, যুবতী সমাজে সে গো। 
আমি রাখিব এ রূপ হৃদয়ে ভরিয়ে, যতনে ধরিয়ে দেগো।। 
পরচিতান-_ এ যমুনার কুলে এ কুল ও কুল দুকুল খেলেম। 
পাড়ন _ আমার দু'নয়নের বারি, কি দিয়ে নিবারি, 
আর যাবনা বাড়ী, কেন বারি নিতে এলেম।। 
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_ সখি, গোকুলে কুলে রবে কেমন কুলজায়, 
যমুনার কুলে বুঝি আমার কুল যায় £ 
নব নীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে, 
কেন অধরে সুরলী ধ'রে, রাই ব'লে বাঁশী বাজায়।। 

__ শ্রীঅঙগে চন্দন চুয়া, দীড়াইয়া ও কার বুয়া, গলে বৈজয়ন্তীর মালা, 
যেমনি গলা তেমনি আলা দোলে।। 

এ জবাব নকুলেম্খর সরকার (বরিশাল) 

__ শুনে কিশোরীর সে রসের কথা বলে সঙ্গিনী সকল। 

_ দেখে জলের ঘাটে শ্রীহরি, উঠলি কেন শিহরি, 
চল কিশোরী বারি নিয়ে চল।। 

_ আমরা সব সঙ্গিনী তোরই সঙ্গে, জল ভরিতে মনোরঙ্গে, 
নিত্য আসি শ্রীমতী: হঠাৎ হল আজ তোর কি মতিঃ 
জলের ঘাটে রূপ দরশন, তাইতে উত্মাদিলীর লক্ষণ, 
রাখে, সাক্ষাৎ যদি হতো মিলন, জল নিতি না প্রাণ দিতি।। 

= কূপ দেখিয়া অন্ধকূপে দিস না'ক ঝাপ, 
শেষে পাৰি মনস্তাপ, তাইতে বারণ করিলাম। 

= পরপুরুষে মন সাপিলে, এ গোকুলে রটিবে দুর্নাম ।। 


ডাইনা __ চিন্ময় রসে নাই আকিঞ্চন জানালি আমায়, 


সহ 


পরপুরুষের রুপের পানে, সতী কি তাকায়ঃ 
আজ তোরে ভুলাবে বলে, কালিন্দী যমুনার কুলে, 
গাড়াল কদদ্বসূলে, নন্দনন্দন বাকাশ্যাম। 

__ আরো একটি কথা শুনে বাধিত হলাম।। 

_ বললি, এ কালরাপ চক্ষে হেরে, ঢুপ করে এ রুপ সাগরে, 
আঁখি-মীন ভুবিল তোরঃ আছে মীন হলে ্বীবরের ডরঃ 
মতি রেখে পতির ধ্যানে, থেকে পতির রূপ সাধনে, 
রাধে, পতি রাপামূত পানে, আঁখি-চকোর অমর কর ।। 

_ বললি, অধরে মুরলী ধরি, রাই বলে বাজায় বীশরী, 
তাই শুনে হলি ব্যাকুল; কেন হাসালি কুলনাকুলঃ 
হারা হয়ে ধবলী গাই, বাশীতে কয় হারাই হারাই, 
রাধে তুই শুনিস যে বলে রাই রাই, এ সকল তোর শ্রুতির ভুল।। 

_ বললি, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে, 
দেখে উহার সুদুহাসঃ কেন হল রাই তোর বুদ্ধি হাস: 
কাজ কি উহার মৃদু হাসে, যা শুনে কুলজা হাসে, 
সদা শুনবি বসে পতির পাশে, সতীধর্মের ইতিহাস।। 

_ বললি, নবনীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে, 
শুনে দুঃখ ধরে না £ সতী এ সন্ধল্প করে নাঃ 
ধরে নিতে সাধবী সতী, শশধারের কি শকতি, 
শুনি সতীর অঙ্গ মৃত্যুপতি, স্পর্শ করতে পারে না।। 
শীরাখার পূক্বর্রাগ (ক) ২নং  হরিচরণ আচার্য 

_ বঙ্গে শ্যামসূন্দর নাম, কি সুন্দর নাম, ধান গোকুলে। 
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এ রূপ লেগেছে ঈক্ষণে, দেখিস না লক্ষণে, বড় শুভক্ষণে, 

এলেম আজ যমুনার কূলে।। 

প্ৰাণসখি গো, আজ আমার কি ছিল সুপ্রভাত: বড় অপরূপ সৌভাগ্যে 

দেখলেম সাক্ষাৎঃ দেখ দেখি এই কেমন মানুষ, আর দেখি নাই এমন মানুষ, 

আমার মন পেয়েছে মনের সানুব, প্রাণ পেয়েছে প্রাণনাথ।। 

তোরা আলীবর্ধাদ করে সী সবে যাগো ঘরে, 

যেন মিশে যায় শ্যামসাগরে রাধা সুরধুনী। 

আমার আর কেহ যাই, এখন আমি যার তার হয়ে নাই, তোরা দেখ সজনী।। 

দেগো তিল তুলসীদল, দেগো গঙ্গাজল, পূজি মন্মথমোহনঃ 

আমি সব্বেন্দরিয় সহ, তাজে মায়া মোহ, দেহ করি সমর্পণং 

স্থান নিয়ে পদতলে, কিনা হই বিনা মূলে, 

আমার চৌদিকে কর সকলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি।। 

মনের সাধ পূরাবে কি আমার কাত্যায়নী।। 

প্রাণসমি গো, বিধি যদি হয় গো অনুকূল, হ'ক সে প্রতিকৃলঃ 

তির কুল আর সতীর কুল £ মনে বলে এইত সুজন, নির্জ্ধনেতে রব দুজন, 

এখন কুলে থেকে কুলের কৃজন, করুক গিয়ে কুজনে কুলকুল।। 

সখি, আজ হ'তে কুললজাকুল পুনঃ পুনঃ, 

আমায় সকলে বলে যেন কৃষ্ণ-কলন্ধিনী।। 

আর কি কুলে রবে কুলবধৃ। 

করে মোহনবাঁশীটি, মোহন হাসিটি হাসিতেছে মৃদু মৃদু।। 

এ দেখ ধীর সমীরে যমুনার তীরে, রাখালিয়া সাজে কেমন বিহরে, 

ভালে গণ্ডাধরে নশ্বরনিকরে, সার্ধচতুবি্বশ বিধু। 

নিবে কুলবতীর কুল ধরিয়া ধরিয়া, বাঁশীতে ভরিয়া মধু।। 

কুলের কুচরিত্র অপবিত্র ঘুচায়েছি। 

ভ্রিধারাতে স্রান করেছি।। 

বিদায় দে সবে, তোদের কাছে বিদায় হ'য়ে যাইঃ কথা বলিতে চলিতে 

আর শক্তি নাই, ঃ সখী, সবে যাগো ঘরে, বল গিয়া নগরে নগরে, 

ব্ৰজে কৃষ্ণ কল্কসাগরে, জন্মের মত ডুব্ল রাই।। 

ফুলের কুশুল শ্রুতিসূলে, না দোলাতে আপনি দোলে, 

চরণে চরণ থুয়ে, সলিল ব্রিভঙ্গ হয়ে, দাড়াল গুণমলি।। 
এ-জবাব  নকুলেম্বর সরকার 

বললে, চেয়ে দেখ সেই কেমন মানুষ, আর দেখি নাই এমন মানুষ, 

গড়েছে কোন জগদীশ: শুধু রূপ দেখেই ভুলেছিস 

আগে দেখ না করে পরখ, আয়ান আর এই ধেনুচারক, 

দুয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সুধা কোনটা বিষ।। 

বললে, মন পেয়েছে রসিক সুজন, নিরজনে থাকবি দুজন, 
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দেখে হাসে শশী হাসে অর্কে, ত্রেলোক্যে হয় কলঙ্ধ।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ০২৯ 


বললে, মিলেছে সুনে সুজন, কুলে থেকে কুলের কজন, 
কুল কুল করুক সকলিঃ এই কি সতীর রীতি দেখালি£ 


মন যেন পবনের বেগে, মনের মতো মনের মানুষ চায়।। 
হঠাৎ কদমতলে হেরে কালাটাদ, প্রাণে লাগল পিরীতির বাধ, 
সঙ্গিনীর প্রতি বলে। 

ইন্দিবর নিন্দিরূপ, কেগো সমী কালিন্দীর কৃলে।। 

বাকা আঁখি জোড়া ভুরু কর্ণেতে কুণ্ডল, অলক তিলকাবৃত ভ্রীমুখ মণ্ডলঃ 
কামকাস্তি জিনি কান্তি, গলে দোলে বৈজয়ন্ধী, 

বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা বলে। 

তরুণ অরুণ কিরণ চরণতলে।। 

এ দেখ গুচ্ছ শিিপুচ্ছ সই. লো, শিরে উচ্চ চূড়া মনোহরঃ 

মুর মুখেতে হাসিটি, করেতে বাঁশীটি, কটিতটে পীতাম্বর। 

তারুণ্য কারণ্যামৃত, মরি কি লাবগ্যানৃত, 

পান করে এ রাপামূত, মৃত আঁখি হলো গো অমর।। 

আমি সাধন করে মীন হয়ে সখী, ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি, 

সে ক্ূপজলধির জলে।। 

সী, মরি কি সুন্দর, নব নটবর, তপনতনয়ার ঘাটে। 

খেলে সজল সজীব কোলেতে চলা, পীত ধটি কটিতটে।। 

চন্দনেতে অর্ধ ইন্দু, উবে মৃগমদ বিন্দু, 

ঠিক যেন সেই পূর্ণ ইন্দু, শোভা করে এ ললাটে। 

উহার কর পদ নখে, গণ্ডস্থলে মুখে, কত চন্দ্র এল জুটে।। 


পরচিতান-_ কি যে ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গমোহন। 


পাড়ন 


এ দেখ কি রঙ্গেতে, ভ্রিতঙ্গের বাঁকা ভঙ্গীতে, 
নয়নের ইঙ্গিতে ভুলায় মন।। 


ফুকার - যেন মদন করিয়ে শোধন, বিধি বদন গড়িয়াছেঃ 


El 





পুববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


কত সুধাকর সুধা ছানিয়া, আনিয়া সর্বাঙ্গে মিশায়েছে। 
একবার মাত্র দরশনে, পশিয়ে রূপ হৃদাসনে, 
যেন আমার মনের সনে, মনে মনে কথা বলতেছে।। 


জীরাধার পৃ্বরাগ (খ) ২ নং হরিচরণ আচার 


- বললে, বিহরে কালিন্দীর কুলে নন্দনন্দন শ্যাম। 


ধন্য ধনা লন্দনন্দন নয়নানন্দ ধন্য ধন্য নন্দগ্রাম।। 
ও কি নন্দকুল পূৰ্ণচন্দ্ৰ গো, কি যে মধুর মূরতিখানঃ 
আহা শ্যাম শ্যাম শ্যাম, কি মধুর নাম, মাতাইল মনপ্রাপ। 
নামে মধু রূপে মধু, হাসিতে ঝরিছে, মধু, 

ঝাশীতে ভরিয়ে মধু, কুলবধূর ছাড়ায় কুলমান।। 
আবার কুলের ভয় কি দেখাস গো সখী, 

আমি হব কূলকলন্কী, আর বলিস নে কুলের নাম। 
দুকুলে কেউ নাই গোকুলে, তাই ত কুলে দিয়েছি প্রণাম।। 


দেহতরীর হউক অনুকূল, অকুলের কাণ্ডারী শ্যাম। 

কবে আমার পূর্ণ হবে মনের মনস্কাম।। 

কবে ভজিব মজিব প্রেমেতে ত্যজিব এ সমুদয়ঃ 

আমার ধরম করম যশ অপযশ, কুললীল লাজ ভয়। 

কবে আমি ব্রজধামে, বসব কালাাদের বামে, 

কৃষ্ণ কলছ্ছিনী নামে, কবে আমার হবে পরিচয়।। 

আহা কি সৌন্দর্য কি নাধূর্যময়, এ সংসর্গ যার ভাগো হয়, 
চতুর্বর্শে তার কি কাম।। 

কি যে অপরাপ রূপ, রসের স্বরূপ, হেরিলেম দুটি চক্ষে। 
আমায় ধর ধর ধর, হেরে জলধর, জলাধার রহিল কক্ষে।। 
পাহ যদি অসুলারতন, যতন করিব মনের মতন, 

ঠিক যেমন সেই যক্ষের ধন, করিব রক্ষে।। 

কোটি শশী যে শীতল, তা হতে সুশীতল, পদতল রাখিব বক্ষে।। 
সদা রঙ্গে রব এ মানুষের সঙ্গ যদি পাই। 

মিছে করে কুল কুল, এ কুল সে কুল যাবে দু'কুল, 

আর হবে না কোন কুলে ঠাই।। 

শ্বাশুড়ী কুলের নাগিনী, কুলে ননদী বাখিনীর প্রায়: 
আবার বোলতা ভীবরুল, পতি পিতার কুল, সর্বদা দংশিছে তায়। 
কুলের কুকুর শত শত, ঘুরে বেড়ায় অবিরত, 

কেওয়াফুলের কাটার মত, কুলীনের কুবাক্য বাজে গার।। 


শীরাধার পুরররাগ গে) ১ নং রনির 





চিতান __ স্ধী সঙ্গে মনোরঙ্গে রঙ্গমন্ী অসম 


পাড়ন 


কুকার __ কলসে হেলায়ে অঙ্গ, দীড়াইল ব্রিভল শ্যামসূন্দর, আঙ্ভা্ী মনোহর 





= ক্লিন্দীর তটে, ৮১৮২ ঠেকল প্রেমের 
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পূর্ববঙ্গের কৰিপান সর পর্যালোচনা < 


হিলোকে কুলনাহীন, নম্মথের মনোমোহন, 

আকাশ ছেড়ে বিকাশ যেন,ধরাতলে নবজলধর | 

তখন অপরূপ নয়নে হেরে, রাই ধরে ললিতার করে, সুললিত বাক্যে বলে। 
দেখ্গো তোরা দেখগো সৰী, মূর্ত্িনস্ত হয়ে নাকি, মেখ পাড়াহিল কদস্বমুলে।। 
কেদেখেছে এমন ছাদে, মেঘের মাখায় চুড়া বান্ধে মেঘের কিগো আছে কলেবর, 
কি ত্রিকচ্ছ পীতধড়া, মেঘের গলায় শুঞ্রছড়া, মেখের পরা হেন পীতাস্বরঃ 
মেঘ দেখে হয় মন উদাসী, মেঘের মুখে মধুর হালি, 

মেখে কিগো বাজায় বাঁশী, জয় রাধা রাধা বলে। 

ধরগো সখী নলেম মলেক পৈলেম ঢলে।। 

নবঘন ন্লিদ্ধরাপে মন মুগ্ধ হল দরশেঃ ভাবাবেশে প্রবাসে; 

মন চায়না অন্য প্রসঙ্গ, বেগে চায় এই মেঘের সঙ্গ, 
শীতল হৈল তাপিত অঙ্গ, কালমেখের শীতল বাতাসে।। 

কাল মেঘ সাজিল প্রাণ সঞ্জনী; মদন শোধন বদনখ্ানি।। 

মেখের শোভা দেখ নয়নে, কদস্থের ফুল দুটি কানে, 

বিদ্ধিল কটাক্ষবাণে, র্রজের যত তরুণী হরিলী।। 

সুকোমল কত সুভ ভীপদ গ্রীকর, নখরনিকরে সাজে পূর্ণ সুধাকর, 
পড়িলে এই মেঘের ভূলে, কোন কুলজা যাবে কুলে, 

কিনা হতেম বিনা মূলে, মেঘের কোলে দেখলে সৌলামিনী।। 

মে দেখেছি শত শত, এই মেখে ত, সুলাইল হাদয় ৷ 

এই মেঘ কি সুচাক, বাকা আঁখি জোড়া ভূক, 
ব্রামরস্তা জিনি উরু শুরু অতিশয় ।। 

এই কাল মেঘ ভালবেসে, ভুলে গেল আমার শিখায় শ্রাণে কত কা কয়ঃ 
কপালে অলকা ঘেরা. আলোকিত বসুন্ধরা, 

মেঘ ফুঠে উঠিল তারা, দেশ্খ গো তোরা শোভা অতিশয় ।। 


শীরাধার পুর্বরাগ (গ) ২ নং  হরিচরণ আচার্য 


কাল মেম নয় মেখের বরণ, নন্দনন্দন নিলে পরিচয়। 

বলি অকপটে, যে কাপ দেখলেম চিত্রপটে, 

সেই কূপ এই কালিন্দীর তটে, হয়েছে উদয়।। 

সাধে কি মেছ বলি সখি, প্রাণে মরি বারি পিপাশায়ঃ আমার যদি প্রাণ যায়ঃ 
বু জন্মের পাতকিনী, সৈরে হব চাতকিলী, 

দিন রজনী একাকিনী, থাকি যেন এই মেখের আশায় 

যারে বংশীন্বনি বলিস সজনী, আমি কই সারাসের কষানি, 


দেখ মেখের কি বরণ স্বচ্ছ, এ কল্পনা ভাবলে তুচ্ছ. 
কেন করে উচ্চ পুচ্ছ, মুর নাচে চৌদিকে। 
কাল মেঘ সেজেছে ভাল, সবার সন্ুখে।। 


৩৩২ 


1 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মেখের কিন্ত স্বভাব বটে, মেঘে ছোটে বেগে প্রা: কত দেখেছি সাক্ষাৎ: 
যদি দুন্দৈব পবনে, মেঘ নিয়ে যায় অন্য স্থানে, 

অভাগিনী মরবে প্রাণে, শিরে পড়ে দারুণ বস্লাঘাত।। 

যখন চিট এ মেঘ দেখেছি, জীবন যৌবন সব সঁপেছি, জীবন মরণ আলোকে।। 
কাল মেঘ সাজিল কদমতলে: তনু মন প্রাণ গেছে ভুলে।। 

অ্রিভঙ্গ মধুর আকৃতি. শিষী চ্রিমাকৃতি, 

কোথা ছিল মেঘের স্থিতি, এখা এল কার তপস্যা ফলে। 

কুলের বৌ সব যাগো কুলে, যা গোকুলে সইঃ 

মেঘ দেখে কালিন্দীর কুলে আমি আমার নইঃ 

একুল সেকুল গেল দুকুল, প্রাণ আমার হয়েছে ব্যাকুল, 

কুলে থেকে করিস কুল কুল, অকুলে কূল দিবে কি এই কুলে।। 

আমি জন্মাবধি নিরবধি, কাল বড় ভালবাসি সই। 

কাল তমালবনে, নয়ন সফল দরশানে, 

মেঘ সাজিল মেঘের পানে, আমি চেয়ে রই।। 

মেঘের বরণ ভালবাসি, চক্ষে দেশে এই কালচ্ছটাঃ আমার কালরাপ মিঠাঃ 
পৈরে থাকি সই কাল শাড়ী, করে দেই নীলমণি চুড়ী, 

সিন্দুর চন্দন পরিহরি, যতে পরি সেই কালির ফোটা ।॥ 

বু কাল ভালবাসি গো চক্ষে, কাল মেঘ ধরিব বক্ষে, যা বলুক এই ভ্রিলোকে।। 


জীরাধার পৃবরাগ (ঘ) ১ নং হারিচরণ আচার্য 


পূর্ব্বাগের পূর্ব্বে নব যৌবন গবেখ, রাই আছে নবানুরাগে। 

অতি নিকটে ললিতা চিত্রা চম্পকলতা, 

সবে শ্রফুল্পিতা, নবভাব অন্তরে জাগে ।। 

হায়রে, সবার মনে খোঁজে মনের মানুষ, নব যৌবনের সঞ্চার 

এসে বিশাখা ভুলাইতে বিদ্ধ সংসার ২ 

চিত্রপটে চিত্র ক'রে. রাইকে দেখায় চিত্ত হেরে, 

রাধার চিন্ত উঠে নৃত্য করে, নেয়ে ছুটে অশ্রধার।। 

দেখে মনোহর মুরতি, হয়ে ব্যাকুল অতি, জ্রীমতি চঞ্চল মতি বলে বিশাখাকে। 

বিশাখে বল গো বল, উপায় কি করি বল, আমার প্রাণ বিহল, 
চিত্রপটে চিত্রমূর্ত্তি দেখে। 

রূপে মুরছে অনঙ্গ. মরি কি শ্রীঅঙ্গ, ভ্রিভঙ্গ মধুরাকৃতিঃ 

আহা কি সুন্দর নাসা, কুলজার কুলনাশা, নাসায় দোলে গজমোতিঃ 

কিবে খঞ্জন গঞ্জন নয়নে, অঞ্জন মনোরঞ্জনে, 

কোন্‌ জনের রূপকুঞ্জে আন্লি এঁকে? 

তিলকে ত্রিলোক আলো, নরি কি কলকে।। 

হারগো সখি, যেজন যার কূপ চিত্র করে, চিত্তে চিন্তা করে লয় £ 

এ বাপ চিন্বিলে সচল দেহ অচল হয়, £ হায় 

এমন মৃ্তি চিন্তা করে, কোন পাষাদী চিত্র করে, 








ভেঙ্গে এই হাদিপিজঞরে, উড়ে যেতে চায় গো প্রাপাহী।। 
তি বলগো অকপটে, কার রাপ চিত্রপটে, কোন চিতরকারিদীর চিত্র। 
_ মদন ছানিয়ে বদনগান, কোন বিধির নিরমাণ, কুলজার কুলমান, 
ভুলে যায় কাপ দৃষ্টি মাত্র।। [ৎ 
ফুকার __ সই গো, এ দেখ শিরে চূড়া, করে বালী, পদে পদ রেখেছেঃ 
এমন অপরাপ রূপ কোন রূপসী দেখেছে ই 
(হায়) কোন রসিকা শ্রেমবাতুলী, সুধাকারের সুধা তুলি, 
ও সেই করে তুলে রসের তুলি, রসিকের রূপ একেছে।। 
এ জবাব রমেশচজ্্র আচার্য (নোয়াখালী) 
চিতান __ তখন রাই রঙ্গিনীর বাণী শুনি, অমনি বিশাখীকে কয়। 
পাড়ন __ করে চিত্রপটে অন্কিত, হয়ে নিঃশন্ধিত, 
দেখালেম ত আনন্দের তনয়।। 
ফুকার __ বললে, বল বল বিশাবীকে, চিত্রপটে চিত্র একে, 


একে সেই কৃষ্ণের মুরতিখানি, দেশাতে আনলেম তোমায়।। 
= ভানুদয়ে কানু করে গোকুলে বিহার, 
চিতরপটে চিত্র উহার, নিজের ইচ্ছায় একেছি। 
= দেখাতে তার চিত্রপটে, তোর নিকটে আমি এসেছি।। 
মনোরপ্রন কোন্জনের রূপ কুঞ্জেতে এনেঃ 
পাত্রযোগ্য পাত্রী বিনে পাত্র কি চিনে ২ 
নৃতন একটা সন্ধি করে, নবদ্ারের কপাট মেরে, 
চুপে রূপ দেখাইতে তোরে, তোর নিকটে এনেছি। 
খাদ __ যেমন পাত্রী তেমন পাত্র সাক্ষাৎ পেয়েছি।। 
ফুকার __ বললে, এমন মূর্তি চিন্তা করে, কোন পাহালী চিত্র করে, 
অষ্ট সান্তিক ভাব তার গায়ঃ জন্মে হাসে কীদে নাচে গায় £ 
রসের মর্ম পায় রসিকে, অরসিকে বিরস থাকে, 
করে মধু সঞ্চয় মধুপোকে, খাদকে সে মধু খায়।। 
ফুকার __ বললে, কোন্‌ রসিকা প্রেমবাতুলী, করে তুলে রসের তুলি, 
একেছে এই চিত্রপটঃ তোরে খুলে বলি অকপট £ 
ঠিক না হলে পাত্রীপাত্র, প্রেমের অস্কুর হয় না মাত্র, 
রাই তুই যেমন পাত্রী তেমনি পাত্র, পট অনলেম তাই তোর নিকট।। 
শ্ীরাধার পৃব্বররাগ (ঘ) ২নং হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ বঙ্গে বিশাখীকে, ও যার মূরতি একে, আমাকে করালে দরশন। 
পাড়ন __ আহা, শ্যামসুন্দর উহার নাম, বসতি ব্জধাম, কিবে সুন্দর সুঠাম, 
রাপসাগরে ডুব্ল নয়ন।। 
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সই গো, আমি মায়ের মুখে শুন্লেম মা, জন্ম আমার যে সময়, 
বিধির নিবন্ধ অন্ধ ছিল নয়নন্ধয়ঃ নন্দনন্দন বড়াইর সনে, যেদিন যাই ভানুর ভবনে, 
সেদিন এই মানুষের পরশ গুণে, অন্ধলোচন আমার মোচন হয়।। 
পুকেরর সম্বন্ধ কি ছিল, আমার মনে প'ল, 

চিত্ত বিত্ত সব হরে নিল. উহার রূপ লাবন্যো।। 

চিত্ৰপট দেখে সই, আমি তো আমার নই, 

মনের মানুষ বই, মনের কথা কি আর বুঝে অন্যে।। 

এই যে মনের মতন, পুরুষ রতন, দেখালি যতন করেঃ 

দেখে মকরকেতন হল সচেতন, নির্যাতন করলে মোরেঃ 

নয়নযুগল ঈষৎ বাঁকা, চূড়ায় মযুরপাশা, 

তাইতে রাধা নাম লিখা, দেখি সখি কিসের জন্যে। 

অপূৰ্ব্ব এই অপরূপ দেখ্লেম পুর্ব পুণো।। 

সই গো, আমার অঙ্গে নব নব চিহ্ন, নব যৌবনের অঙ্কুর £ 

নব কন্দৰ্প করল সব দর্প চুরঃ কপট ছেড়ে বলগো সতা, 

পট দেখালি কি নিনিত্ত, আমি অবলা সরলার চিত্ত, চুরি করল চিত্তচোর।। 
নাই আর স্ববশে মন দেহ ইন্দ্রিয় সমূহ, 

আমার মনে কয় ছেড়ে গৃহ, চলে যাই অরণ্যে।। 

পরাণ সঁপিনু এ চরণে। নির্জ্জনে দুজনে রব বনে।। 

শিরে চূড়া করে বালী, বিধুমুখে মৃদু হাসি, 

অস্তরে লাগায়ে ফার্সী, যেন আমার প্রাণ সহিতে টানে। 

কিবে নিরমল কান্তি শান্তিময় উহার, গ্রীবাদেশে কিবা শোভা বৈজয়ন্তী হারঃ 
ভরা দুঁটি দেখি যেন, কামের ধনুক হেন, 

মন-মৃণীরে ঘন ঘন, দুনয়নের কটাক্ষবাণ হানে।। 

আহা মরি মরি, কি রূপের মাধুরী, এমন রূপ হেরি নাই কখন। 

কত সুরসিক সে জানি, এনে দে সজনি, 

কি দিবা রজনী, সেবা করব যুগল চরণ।। 

সই গো, যদি হয় গো সে মানুষের সনে, মনে মনে মন মিলনঃ 

কবে হবে সই হেন সুখ সন্মিলনঃ 

কাজ নাই, গো মোর কুলে থেকে, যাক্‌ কুল যাক্‌, এ কুল রেখে, 
আরতো শুন্বনা গোকুলে থেকে, কুলোকের কু আন্দোলন।। 


এ -_ জবাব রমেশচজ্্র আচার্য 
হায় হায় আবার বললে হ্রীরাধিকে, রূপে তোকে করে আকর্ষণ। 


এরূপ সাক্ষাতে দেখিলে পরে, জল নিতি না প্রাণ দিতে।। 
নাম জানা নাই প্রাম জানা নাই, কূপে মন হরে, 
পরের আশা পরে করে, শুনে লজ্জায় মরে যাই। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা ৩৩৫ 


নারী ধরা ফাদ পেতেছে, নন্দের নন্দন স্রিভ কানাই।। 
নয়ন যুগল ঈষৎ বাকা দেখিস কি জন্যঃ 

তবু তুলিস শ্রীরাধিকা বাঁকা লাবনোঃ 

পতির চরণ কর সম্বল, নইলে সবই হবে বিফল, 
রাখালের রূপ মাকালের ফল, দেখতে ভাল ভাঙলে ছাই। 
তমাল তুরুর সন্লিকটে চিত্রপট দেখাই।। 

বললে, কপট ছেড়ে বল গো সত্য, পট দেখালি কি নিমিত্ত, 
চিত্তের নৃত্য দেখে তায়, পৃকেরি সম্বন্ধ বই কেবা পায় £ 
গোলোকে যে ছিল চিনা, সে চিনয দুঃখ ঘোচে না, 
দিতে পরকিয়া বরের চিনা, রূপ দেখালেন পুনরায়।। 
আবার, যাক কুল যাক একুল রেখে, শুনবে না গোকুলে থেকে, 
কুলোকের কু তিরস্কারঃ করলি তিরস্কার কি পুরস্কার £ 
চিত্র দেখে তুই সে চিনলি, উভয় মনে সমান জানলি, 
তোর কিনা বন্ধ তুই সে কিনলি, আমরা করি নমন্ধার।। 


রাধার পুকাররাগ (ঙ) ১নং  হরিচরণ আচার্য 


রাধার নব যৌবনাছুরে, প্রেমাচুরে চিত্ত সচঞ্চল। 

গৃহ কর্স্মেতে, মন মজেনা কোনমতে, 

কেবল জলে যেতে, নানা মতে পাতে ছল।। 

সবরগমন়ী রাধে স্বর্ণ কুম্ভ নিয়ে কক্ষেঃ 

সব সঙ্গিনী সনে, গঞ্জি গজেন্র গমনে, চলে জলের উপলক্ষেঃ 
মিশায়ে সুধারাশি, রসরাজ বাজায় বাশী, 

সেরূপ আজ লাগল আসি, রূসব্তীর চক্ষে।। 

বলে সঙ্গিনীর গলে ধরে, রাধা রাজকুমারী, 

আমায় ধর্‌ গো ধর সহচরী, আমি পলেম ঢলে। 

তোরা দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ কি অপরূপ রাপমাধুরী, কি হেরি কদস্বতলে।। 
সবি, সবে কয় রূপ রূপ রাপ, এইরূপের অনুরূপ, নাই আর এ সংসারেঃ 


এ রূপ ধরে দে রাখি সহী, আমার হাদ্‌ কমলে। 
এইলপে নয়ন দিয়ে আমি গেলেম ভুলে 
লীলকান্তমণি কোন বিধি ছানিয়ে করেঃ নবনী সংযোগে, অনুরাগের অঙ্গরাগে, 
মুগমদ একত্র করে; রসেতে টলমল করে, রূপ গাড়েছিল, 
কোন কারিকরে, বিদ্যুৎ মাখিয়ে দিল উহার পীতান্বরে।। 
পদে অয রদ নুপুর, দিল কেমন নিঠুর, 
পদে পরাতেম ফুলের নূপুর-_এরাপ আমি পেলে।) 
হেসে হেসে আমার পানে আড় নয়নে চায় গো। 





৩৩৬ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


পাড়ন __ চিকন তিলক মরি মরি মরি কি ঝলকে, 
অলকার আলোকে, নক্ষত্রালোকে লজ্জা পার।। 

ফুকার __ বিনা সূতের মালা কিবা শোভে বিনোদগলেঃ ্ধ 
মোহনবীশী নিয়ে, ললিত ত্ৰিভঙ্গ হয়ে, দাঁড়াইয়ে কদদ্বতলে, ₹ দা 
মন্থুরের পুচ্ছ ধরা, মালভীর মালে ঘেরা, মস্তকে মোহনডুড়, আছে বামে হেলে।। ০ 
শীরাধার পৃক্ররাগ ডে) ২নং হারিচরণ আচার্য 

চিতান __ বঙ্গ ভ্ীননদের নন্দন কানু, বাজায় বেণু বদদবসূলে। 


পাড়ন __ দেখতে কাল বরণ, তোরা আমায় করিস বারণ, 
চিত মত্ত বারণ, বারণ হয়না বারণ দিলে ।। 
সকার __ তোরা যাগো সখি আমি আর যাবনা ঘরেঃ 


এ নব নাগরে প্রাণ সঁপেছি জন্মের তরে, বলগে ব্রজের ঘরে ঘরে, ২ 
এ অকুলে দিয়ে পারি, কুলে কি যেতে পারি, 
ভুবেছে দেহ-তরী কৃষ্ণরূপ সাগরে।। 
মিল _ আমরা কুল কুল কুল করে, ব্যাকুল আছি অবিরত, 
আমার কুলেতে শত শত, আছে প্রাণের বৈরী। 
ধা আমার যাক্‌ যাক্‌ যাক্‌, জাতি কুল মান সকলি যাক্‌, 
থাক কুলের কাণডারী হরি।। 
ডাইনা __ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে, ভজিব গোবিন্দে, মজিব প্রেম সুখেঃ 
আমার নয়ন মন জীবন যৌবন সালেছি উহাকে 
বেদ বিধি তাজ করে, মাধুর্য্যের রাজ্যে পড়ে, 
চৌদ্দ ভুবনে তিন অক্ষরে, যেন প্রাণে মরি। 
খাদ __ কুল কুল করে, কুল ত্যজে এ অকুলে পড়ি। 
ফুকার __ তোরা যা গো কুলে গোকুলের কুলকামিনীঃ যদি কুল তাজি, 
এ চরণেতে আশ্রিতা হই, এ জীবন সাফল্য মানিঃ এমন দিন কবে হবে, 
গোকুলের সতী সবে, সব্্দা আমায় কবে, কৃষ্ণ কলছ্ছিনী।। 
মিল. __ চক্ষে দেখব রূপ, কর্ণে শুনব মধুর কৃষ্ণকথা, 
যেন থেকে এ পদাশ্রিতা, জীবন সফল করি।। 
অন্তরা _ প্রাণ দিয়ে এ প্রাণের মাধব, যদি আমি পাই গো। 
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে রসে ভেসে ভেসে যাই গো।। 
বিধির বন্ধন কুলের বেড়া, তাই আবার ত্রিতাপের পোড়া, 
হায় হায় এমন কুলে যারা, থাকবি কুলজারা, জ্বলে পুড়ে হবি ছাই গো।। 
পরচিতান__ সনি এমন রূপ নিরবিয়ে, কুলে শীলে আর কি থাকে ভয়। 
পাড়ন -_ হেরিয়ে নয়নে, মন গিয়ে তার মনের সনে, যেমন মনে মনে মনের কথা কর।। 
ফুকার __ মনে কয়গো সম, এ রূপ দেখি, আঁখি ভরেঃ বিধি নিদয় এত, 
আঁখি নয় মনের মত, পলে পলে পলক পড়েঃপক্ষহীন লক্ষ আঁখি, 
দিলে এরূপ নিরষি, বিধাতার দোব দিব কি, সব কপালে করে।। 
শীরাধার পুববররাগ (চ) __ ১নং  হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ ধরে নরতনু, করে রাধা কানু, গোকুল যাবটে অবস্থান। 
পাড়ন __ অতি উৎসাহিত, প্রিয় সৰ্বিদের করে তারুণ্যাসৃত ধারায় স্নান।। 
কুকার __ পুর রাগের ভাব, কি অপুর্ব স্বভাব সুমধুর দেহ ছেড়ে মন ভ্রমণ 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩৩৭ 


করে বহু দুর £ মন মাতঙ্গ মেতে উঠল, আরোহী অনঙ্গ জুটল, 

তখন ভ্রীমতির ভ্রীঙ্গে ফুটল, নব যৌবনের অস্কুর।। 

তখন জয় রাধে জয় রাধে বলে, বাজলো শ্যামের বাঁশী, 

সৰীগণকে কয় রাইরূপসী, হয়ে চমকিত। 

বর্ণ পেতে শুন, ওকি শব্দ পুনঃ পুনঃ, কর্ণে পশিল এসে যেন, কত কি অমৃত।। 
কে জানি আরাখে, জয় রাধে হীরাধেঃ কি যস্ত্রেতে সাধে সইগো, 

নামে কিবা প্রয়োজন, সুজ্জন কৃজন কিসে কই গোঃ কি পাশে কে বান্ধিল, 
প্রাণ ধরে কে টান দিল, আমায় ধর ধর ধর, নিল নিল নিল, জন্মের মত। 
অবোধ প্রাণ কেমন করে কিছু বুঝি না তো।। 

সী, শুন গো শুন এমন ধ্বনি, কন্ধ শুনি নাইচ 

বুঝলেন গোকুলে কোন কুলে নাই গো ঠাই ঃ 

যতন করে দেখলেন আমি, আমাতে আর নাই গো আমি; 

এখন ছেড়ে দিয়ে আমার আমি, যার আমি তার কাছে যাই।। 

আমার কেউ কি নাই ব্রিভুবনে, ত্রি ভুবনে কি বনে; 

খুঁজে দেখব সেই বনে বনে, একবার মনের মত।। 

শুন সজনী মধুর ফানি, বেলা অবসান কালে গো। 

ওকি কদস্বকাননে, নাকি কোনও স্থানে, কালিন্দী যমুনার কূলে গো।। 
সপ্তন্বর আর তিন গ্রাম সাধা, কিসে রাধা নাম বলে গো। 

যেন সুধাকর সুধা ছানিয়া আনিয়া, মধু দিয়া কানে ঢালে গো।। 

তোরা বল গো ধনি, শুনি ওকি ধ্বনি, হলো কি প্রাণে উদ্দীপন। 

আজ কি অনুরাগে, মন চলে পবনের বেগে, মেঘ আশায় চাতকী যেমন।। 
প্রাণসশ্থি গো, জ্ঞানেন্িয় কর্মেন্ররিয়গণ হল সব অচল, সচন্চল আজ আমার মন: 
সংসারে পারিনা রৈতে, বঞ্চিত গৃহে কার্য্য হইতে, 

কেমন অচিনা রাগে উড়ে যেতে, প্রাপপাখীর প্রাণ উচাটন।। 

ধনি। শুনি আজ প্রাণের ভিতর কত ছ্বালা, 

এমন অবলা কুলবালা হব কার আশ্রিতা।। 

শ্ীরাধার পৃকররাগ (5) ২নং  হরিচরণ আচার্য 

বঙ্গে গোকুলবাসী, বাজায় মোহনবীশী, শ্যাম নামে সে শ্রীনন্দের নন্দন। 
দেখলে রাখাল সাজে, কুলবততীর দুকুল মজে, যে ভজে সে করে ভ্রন্দন।। 
সখি বলি কি শ্যাম বুঝি নাম, ধাম বুক ব্ৰজে, ধীর সমীরে বিহরে পদররজে 3 
বাঁশীতে রস লামেতে রস, ভাগ্য থাকলে পেয়ে দরশ, 

উহার পরশ জানি কত সরস, রসিকা বৈ কে বুকে।। 

উহার বাশীর স্বর, শরের অত বাজলো হ্যদ-কমলে, 

এতো বালী নয় লাগল গলে, দারুণ প্রেমের ক্কাসী। 

এক পবর্ষ বাশে, এতই কি সে গৰ্ব্ব বাসে, 


এমন দিন বিধি দিলে, যদি সেই নিধি মিলে, 
বিনা স্থলে তার চরণতলে, হব কিনা দাসী। 





পূর্ববঙ্গের কবিগ্যান সংপ্রহ ও পর্যালোচনা 


_ সেবাসুখ সাগরেতে ভাসব দিবা নিশি।। 
__ সদা সৰ্ব্বক্ষণ সঙ্গে রাখব অন্তরঙ্গ লোকঃ কু দেখবনা বহিরঙ্গ লোকের মুখ £ 
দিবা নিশি অবিরত, চরণ সেবায় রব রত, 
পাৰ স্ববান্ধবে অবিরতঃ সে বান্ধবের সেবাসুখ্ ।। 
_ অতি গোপনে কপণের ন্যায় তারে রাখতে হবে, 
দেখতে সাধ করলে দেখতে পাবে, যারা দেশের দেশী।। 
_ মনের মতন মানুষ রতন পাই যদি প্রাণস্দি গো। 
যেন সমস্ত হৃদয় সিদ্ধুকে করিয়া, বন্ধুকে ভরিয়া রাখি গো।। 
কষ্ট পরিহরি অষ্ট প্রহরী, প্রহরী রাখিব আঁখি গো। 
হবে শ্রীতি অঙ্জরনেতে, অতি নির্জ্জনেতে, দুজনাতে দেখা দেখি গো।। 


পরচিতান__. সে দিন দিলে বিধি, স্বাশুড়ী ননদী, নাই কোন শ্রতিবাদীর ভয়। 


__ কথা আছে ব্যাপ্ত, অনুতাপে অনুতপ্ত, গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত যদি হয়।। 

__ হাদি সিদ্ধুকে বন্ধুকে রাখিলে নিক্জ্জনেঃ ভয় কি নিন্দুকে প্রেমসিদ্ধুকে ভজনেঃ 
আমার বুকে দিয়ে দুঃখের ছুরি, কেউ কর্তে পারবেনা চুরি, 
ইহ পরকালে ছাড়া-ছাড়ি, হবে না আর দুজনে।। 

= রাখব মনের ধন মনের মত মনে মনে, 
যেন প্রাণের ধন প্রাণে প্রাণে, সদায় ভালবাসি ।। 


রাধার পিরীতি পৃক্বরাগ ছে) ১নং হরিচরণ আচার্য 


মোতির মালা গলে দোলে, পীত ধটী কটীমূলে, 
নব জলধরের কোলে, যেমন খেলে বিদ্যুতের জ্যোতি।। 
_ তখন একবার ধরে সমীর গলে ঢলে পড়েছে, 
চেতন হয়ে সখীর কাছে, বলতেছে বিধুমুখী। 
= ক্লে, কালিন্দী যমুনার কুলে, পুরুষরতন কেগো দেখ দেখি।। 
__ খগপতির গবর্ধ খবর্ব নাসিকার কাছে, তাতে চিকন তিলক ঝলক দিতেছেঃ 
শিরে চূড়া করে বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি, 
নারী ধরা প্রেমের ফাসি, ঈবৎ বাঁকা দুই আঁখি । 
- এমন রূপ আর দেখি নাই সখী। 
সখি গো. এ দেখ শিরে শোভে টাচর চিকুর, পদে রতন নূপুর £ 
আমার পাশে চেয়ে চেয়ে, নয়নে নয়ন মিশায়ে, 
দয় মাঝে প্রবেশিয়ে, মন চুরি করেছে মনচোর।। 
_ আমি কি ক্ষণে জল ভরতে এলেম যমুনার তীরে, 





এমন মোহন ছাদে, কে দিয়েছে চূড়া বেঁধে, কোটী চাদ এ রাপের নিছনি। 
উহার নয়নের ভঙ্গিতে, হেরিয়ে ই্িতে, দুরে পলায় কুরঙ্গিণী।। 


পরচিতান-_ ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ হেরে অনঙ্গ অজ্ঞান। 


পাড়ন 
ফুকার 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩৩৯ 


কিবে রামরস্তা জিনি উরু, ভুরু কন্দর্প কামান।। 

সম্থি গো, আমার কেন চিত্ত হলো উচ্াটন জানি প্রাণ করে কেমন 2 
কক্ষের কুল্ভ খসে পড়ে, ধর গো আমায় ত্বরা করে, 

যেতে ইচ্ছা হয় না ঘরে, পরের তরে কেন পোড়ে মন।। 


জীরাধার পিরীতি পৃক্বরাগ (ছ) ২নং  হরিচরণ আচার্য 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার __ 
মিল 
ধুয়া 
ডাইনা 


বঙ্গে, এ কদম্ব তলে জীনন্দের কানাই। 
বঙ্গে কুল যাবে কলঙ্ক হবে, কুল কলঙ্কের ভয় ত আমার লাই। 

সখি গো সঙ, আমায় যদি সে ভালবাসে, তবে কাজ কি গৃহ বাসে £ 
দুজনে পিরীতি করে, যাব পিরীতি নগরে, 

বাস করব পিরীতির ঘরে, ডুবে রব পিরীতি রসে।। 

সখি, পিরীতি তরুতে পিরীতি ধ্বজা, করিতে পিরীতি পূজা, 

তুলিব পিরীতি ফুল। 

পিরীতি নিধি, বক্ষে রাখব নিরবধি, কৃষ্ণ যদি থাকে অনুকূল।। 
পিরীতি পরশমণি পরশে যার গানঃ কত লোহার দেহ সোনা হইয়ে যায়ঃ 


7 
| 





পূর্ববঙ্গের কৰিশ্যান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


তখন জল আনতে রাই কিশোরী যায় যমুনার কুলে, 
তখন ধরে সুবলের গলে, বলে চিকনকাল। 

সুবল, রমলীর শিরোমণি, সার রমণী কার রমণী, কে রে বল।। 
কিবে গজোন্্র গমন গঞ্জি রঞ্জিনী রক্জিয়ে যায়ঃ 
অতুল রাতুল পায়, নূপুর পঞ্চম গায়: নিতম্ব দোলাইয়ে, কদক্মতলা দিয়ে, 
অস্থু আনিতে কৃদ্ত নিয়ে, যসুনাতে গেল। 
দেখে মন চঞ্চল, আঁখি হল ছল ছল।। 
ধনির প্রতি অঙ্গ অতি মনোহর, যেন ঝরে পড়ে পরিমলঃ 
নীল শাড়িতে জড়িত, যেমন তড়িত, করিতেছে ঝলমলঃ 
রস্তা কিংবা তিলোত্তমা, না তা হতে উত্তমা, 
রমা হতে মনোরমা. এ রামাকে চিনিস্‌ কি সুবল।। 
আমার প্রাণ ধরে টানতেছে এ রূপ দরশনে, 
কোন্‌ জন্মে কি ধনির সনে আমার চিনা ছিল।। 
আমার নয়নযুগল ভুলিল সুবল, রে--আয় না যমুনার কুলে ঘাই। 
ধনি এই পথে গেল হেঁটে, কদস্বতলার ঘাটে, আয় ঘাটের মাটিতে লুটাই।। 
ভাইরে, শুধু কুত্তের ভরে মাজা হেলিয়ে পড়ে, দেখে আমার প্রাণ পোড়ে ভাই। 
কেমন কঠিন পুরুষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধনি, তার কি শরীরে দয়া নাই।। 
দেখলেম যে সৌন্দর্য, রূপের যে মাধুর্য, ধৈর্য রই কেমনে। 
বলতেছি প্রকৃত, এ প্রকৃতি অপ্রকৃত, বিক্রিত হলেম চরণে।। 
কি মোহিনী জানে মোহিনী, কিবে তেরছ চাহনি চায়ঃ 
কিবে অপরূপ রূপ রসের স্বরূপ, কিরূপে ভুলিব হায়ঃ 
সরে না বাক্য অধরে, সুবল 'আমায় রাখ রে ধরে, 
(লৌহকে চুম্বকে ধরে, কোথায় জানি টেনে নিয়ে যায়। 

এ জবাব নকুলেম্খর সরকার 
মধুর পূর্বরাগের পূর্বভাগে, জাগে নবাপ্রেম হাদয়। 
হয়ে চোখে চোখে লঙ্গিলন, মনের সনে মন মিলন, 
প্রেমিকের মন, প্রেমরসে তঙ্ময়।। 
রাধে কক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কম্ত, দোলায়ে সুভার নিতম্ব, 
যমুনায় যায় আনতে জলঃ করে রূপের আলো ঝলমলঃ 
দেখে রাধার রূপের জ্যোতি, কৃষ্ণ হয়ে ছয্নমতি, 
অমনি বলে সুবলসখার প্রতি, কার রমনী বল সুবল।। 
তাই শুনিয়ে সুবল বলে, শোন বলি কানাই, 
চিনা মানুষ চিনলি না ভাই, এত শাস্তি ভাল নয়। 
তাকাস নে এ রূপের পানে, মানে মানে চল রে রসময়।। 
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দর়াশূন্য তাহার প্রাণ, কথা বললি কি রে কালাটান। 
ভাৰ্যা রেখে গৃহবাসে, জল তুলে দিলে পুরুষে, 
ভাই রে দেশবিদেশে লোকে হাসে, থাকে কি পুরুষের মান।। 
_ বললি, রস্তা কিংবা তিলোভমা, তা হলে অতি উত্তমা, 
রূপে ছুলাল আমায়ঃ ছিঃ ছিঃ বলিস কি তুই শ্যামরায় 3 
দেখে তোর এ রাপরাশি, ভোলে কত যোগী ক্ষবি, 
ওসব উর্বশী রূপসী আসি, দাসী হয়ে থাকবে পায়।। 
_ বললি, সব রমপীর শিরোমণি, জলের ছলে কার রমণী, 
এলো যমুনার ঘাটেঃ 
পরনারীর রূপের পানে, তাকাস কেন আড় নয়নে, 
ভাইরে পরের সোনা দিলে কানে, সে সোনায় যে কান কাটে।। 
_ বললি, যে পথে রাই গেল হেঁটে, পথের ধুলোয় পড়বি লুটে, 
বললি কি রে পীতবাস £ শুনলে লোকে করবে উপহাসঃ 
তুই যে মোদের কালশলী, পদ নখে কোটি শশী, 
পেতে তোর চরণের ধুলারাশি, যোগী ক্ষষির অভিলাষ | 
_ বললি, সুবল আমায় রাখ রে ধরে, লৌহকে চুম্বকে ধরে, 
টেনে নিতে চায় নাকি: ছিঃ ছিঃ বললি কি কমর্লানি? 
চুম্বকের গুণ আছে জানা, স্বভাব তাহার লোহা টানা, 
তুই যে মোদের কেলেসোনা, চুম্বকে তোর টানবে কি।। 


সুবল (শীকৃষ্ণের পৃব্বর্রাগ) ২নং হারিচরণ আচার্য 
- ও কি শুনালি ভাই, ভানুনন্দিনী রাই, যমূনাতে গেল। 
_ আয়ানের গৃহিলী, রূপেতে ভুবনমোহিনী, আমার মন মোহ করিল।। 
সুবল, রাধা নামে কত সুধারে, যেন সুধারে বহে সুধাঃ (আহা) 
নবীন কিশোরীর, দেখ কি শরীর, হেমকাস্তি প্রেমদা, $ 
সামঞ্জসা সাধারলী, তা'হতে অসাধারণী, 
সামর্থা এই রাধারাণী, নাম নিলে ঘুচে যাবে ক্ষুষা।। 
- যখন বাড়ীতে যাবে ধনি বারি নিয়ে, 
নয়ন ভরে এ রূপ দেখিয়ে, নয়ন জুড়াইব। 

_ আমার মনে কয়, হয়ে রাধার পদাশ্রিত, অনুগত হয়ে রব।। 
__ অপ্রাকৃত কামের এই অপ্রাৃত কামিনী: খেলিবে কি মেঘের কোলে 
এ স্থির সৌদামিনীঃ চাতকের বারিবিন্দু, চকোরের পূর্ণ ইন্দু, 

চিক্ত মকরের সুখ-সিদ্ধু আমি কবে পাব। 

- রাধা আমার হবে, আমি রাধার হব।। 

ধনি ফুলের ভরে পড়ে হেলিয়ে, বলরে জল আনিবে কেমনেঃ 
বের কঠিন মাটিতে, হঁটিতে না জানি কত কষ্ট হয় চরণে 
কোথা হতে হয়ে পতন, আয়ান গৃহে এমন রতন, 
কু কি জহরের যতন, জানেরে ভাই জন্ছরী বিনে ।। 

_ আয়ান কি সাধনা করে এ ধন পোল ঘরে, 
সুবল আমি যে সাধন করে, এ ধন প্রাপ্ত হব।। 

__ আমার হাদয় পিল্পর ছাড়িয়ে সুবলরে, উড়ে গিয়েছে রাখাপাদী।। 


রন 
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সুবল যতন করিয়া, এনে দে ধরিয়া, হৃদয়ে ভরিয়া রাখি।। 
ভাইরে, বারেক নয়নকোণে, নিরখ্ি আমার পানে, জল আনিতে গেল চাদমু্ী। 
ধনি আর ফিরে এল লা ত, ধ্যান-ধরা যোগীর মত, আর কতক্ষণ বসে থাকি।। 
বিনে কিশোরীরে, কার্ধা কি শরীরে, শরীর ত্যাজ্য ভাল। 
কঠোর তাপের ফলে, হ্রীরাধা নাম জপের ফলে, রাধাকে পাব কি বল।। 
আমি কামনা সাগরে মরিব ভাইরে,কামনা করে সহজ: 
আমার সম্ধার্থসাধিকা, কোটি প্রাণাধিকা, রাধিকা পদপদ্ধজ £ 
শুস্মলতা হয়ে ব্রজে, জন্ম নিব পথমাকে, 
হটে যেতে পদত্রজে, মাথায় পড়বে রাধা পদরজ। 

এ জবাব  নকুলেন্বর সরকার 
আমি বারে বারে শ্যাম তোমারে এত করি অনুনয়। 
আমরা ধেনু নিয়ে ঘরে চল, পরনারী ভরে জল, 
তাই দেখে বল, কেবা পাগল হয়।। 
বললি, রাধা নামে কত সুধা, নাম নিলে যায় ভবের ক্ষুধা, 
একথা বললি বিফলঃ কানাই আগে থাকতে সামলে চল $ 
রমণীর রূপ এ বসুধায়, সুধাজ্ঞানে কেবা সুধায়, 
কেবল কামুকে খায় কামের ক্ষুধায়, সুধাজ্ঞানে হলাহল।। 
নারী রূপের অন্ধ কূপে ডুবিলে পরে, 
কলঙ্ক হয় ঘরে পরে, থাকে না কুলীনের জাত। 
ভাল মন্দ বিচার করা, আমাদের নাই হাত।। 
বললে, ব্রজের কঠিন মাটিতে, কত কষ্ট হয় হাঁটিতে, 
কিসে করলি অনুমানঃ যদি এতই তোর কাঁদে প্রাণচ 
জল নিয়ে যমুনার ঘাটে, সখী সঙ্গে চলল হেঁটে, 
যদি তাই দেখে তোর বক্ষ ফাটে, তুই গিয়ে তার কলসী টান।। 
বললি, কড় কি জ্বী বিনে, জহরের আর যতন জানে, 
বললি কিরে লীতবাসঃ ও তুই দেখ গিয়ে করে তালাসঃ 
আয়ন গৃহে জহর থাকে, রতুজ্ঞানে য়ে রাখে, 
কেন পরের পাতে দুধভাত দেখে, নিজের গালে চাপড় খাস।। 
বললি, মরে গুল্মলতা হরি, রাই পদরজ মাথায় ল'বি, 
এত কেন হোস্‌ আকুলঃ ভাই তোর কামনা হয়েছে ভুলঃ 
মরে লা হয় কলসী হবি, মেয়েলোকের কোলে র'বি, 
না হয় ফুলবাগানে জন্মলবি, হবি খোপার চাপা ফুল।। 
মেঘের কোলে সৌদামিনী মিশিবে কবে, 
এ মিলনে বৃন্দাবনে হাসিবে সবে হ 
সৌদামিনী মেঘের আড়ে, বলাই দাদা দেখলে পরে, 
বিনা মেঘে হবে শিরে, লক্জারূপী বন্ধাঘাত।। 





Wt 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্বালোচনা ৩৩ 


নব সঙ্গ সন্গিলনে, নব রঙ্গে মন মিলনে, 

নব নাগর কালার পানে, আড় নয়নে কিরে ফিরে চায়।। 

রঙগমন়ীর রঙ্গ দেখে ত্রিভঙ্গ, সুবলকে কয় বল্‌ প্রসঙ্গ, কুলাঙ্গনা কে রে বল। 
কোন বিনোদের বিনোদিনী, সুবিনোদ সাজে জল নিয়ে গেল।। 

বিনোদ অঙ্গে বিনোদ ছটা, বিনোদ কটি বিনোদ আঁট, বিনোদ সীল শাড়ী 
যেন বিনোদ মেছে ঢাকা, বিনোদ বিজলীঃ 


আয়ান গোপের নারী, বৃষভানু রাজকুমারী, এ ব্রজসন্দরী ব্রজধাম।। 
নৰ রঙ্গিনী বাই; জুল নিয়ে ভাই গেল কি রঙ্গে: কত নিদয়া সঙ্গিনী 


শব্দ স্পর্শ রূপ রাস গন্ধ, এ পঞ্চ ইন্্ি়ভায়ঃ 

রাধা নামে সুধা ঝরে, বল্‌তে বল্তে ক্ষুধা বাড়ে, 

করে দেরে তুই আমারে, রাধারালীর অনুগত। 
অকিঞ্চিৎ ধনে যেন হই না বক্ষিত।। 

শ্রাণে কর্তেছে এ প্রেসমীর প্রেমের অভিলাব 3 ধরে প্রেসাধার হব 
রাধার প্রেমের দাসঃ শ্রেনিকাদের প্রেম সাহাযো, সনা রব শ্রেমের কার্যে, 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


প্রেমমরীর প্রেমের রাজ্য, প্রেম মাধুর্য সদায় করব বাস।। 

রাধার সেই মধুর প্রেম রাখব সম্পদে, সম্পদে কিন্বা বিপদে সদা রব পদানত।। 
কিবে পিরীতি রসের মুরতি, আমার রসময়ী রাধা নাম। 

আমি করে ধরে বাঁশীযন্ত্, রাধা মূলমন্ত্র গাব অবিরাম।। 

কবে বসাইব প্রেমের সোহাগে, রাধা নাম আমার নামের অগ্রভাগে, 
ব্রজের লোক সব অনুরাগে, বল্বে আগে রাধা পাছে শ্যাম।। 

ধনির ওপদপদ্জ রজঃ, সহজে কে পায়। 

যমুনাতে এল, জল নিয়ে যে পথে গেল, সে ধূলি মেখে দে আমার গায়।। 
আমার নাই অন্য বল, এই অনন্য বল, ভ্রীরাধা কেবল; বিনে রাধাবল, 
অঙ্গে নাই মোর আধা বলঃ সব গেল মোর অসাধনে, দিন গেল ভাই অকারণে, 
অসাধ্য সাধনের ধনে, কি সাধনে পাবরে সুবল।। 


জলছায়া (পৃবররাগ) চঞ্ী ঠাকুর (ঢাকা) 


হেরে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের স্বভাব, মধুর পূর্বরাগে। 

যৌবন নদীতে উঠিল প্রেমের তরঙ্গ, অঙ্গেতে অনঙ্গ জাগে।। 
একদিন বেলা অবসানকালে, কেলিকদদ্ব ডালে, রসিক শেখরঃ 
মুরলীধরে মুরলী ধরে করে মধুস্বরঃ হায় গো__ 

রাই রঙ্গিনী রঙ্গ ভরে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে, 

গিয়ে দাড়াল যমুনার তীরে, হেরে জলের ছায়ায় জলধর।। 

রাধার জলাধার খসে পড়ল. সজল কক্ষে, 

প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি মধুর বাকো, বলে ওগো বন্দে সখী। 
কালিন্দীর কাল জলে, জলদবরণ কে দীড়াল, তোরা দেখ গো সখী।। 
হেরে রূপের লহরী, প্রাণ উঠল শিহরি, হরিকটি জিনিঃ 

পীত ধটাতে শোভা করে ক্ষীণ কটিখানিঃ 

নির্মল সরোবরে, পরিমল শোভা করে, 

একবার পাইলে তারে, দিতেম হাদে রাখি। 

এমন কূপ কাল জলে তোরা দেখেছিস্‌ কি।। 

উহার তনু কিবা মনোহর, শশধর জিনি অধর, 

সুধা বরষেঃ এমন পিরীতি মাকা রসেঃ 

অতল বিতল সুতল নিতল, রসের মানুষ এই রসাতল, 

হুল যমুনার জল এত শীতল, শীতল চরণ পরশে ।! 

জলে ঢেউ দিস্‌ না লো, দিস্‌ না লো সই, দেখে লই এ রূপখানি। 
সখী এই যমুনা নদী, তাহে শ্যাম গুণনিধি, কোন্‌ বিধি মিলাল আনি।। 
কাল জলের ভিতর নব জলধর, আমি হলেম চাতকিনী। 

যদি জলের হিল্লোলে, রূপ মিশে যায় জলে, তোরা হবি পাতকিনী।। 


পরচিতান-_ নিত্য স্বর্ণঘটে কালিন্দীর ঘাটে যেতেম জলের জন্যে 
পাড়ন __ একি অপরূপ এক রূপের মানুষ, আমি দেখি আর কি দেখে না অন্যে।। 
কুকার __ উহার মাথে শোতে চাচর চুল, মন্তকেতে চাপা ফুল, চূড়ায় সুশোভনঃ 


বলি কি তুচ্ছ ময়ূরের পুচ্ছ, এত উচ্চতরে আরোহণচ 
শোভা করে বিন্দু বিন্দু, হৃদ আকাশের তারাগণ।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পর্যালোচনা বকর 


পূববরাগ (বংশীধ্বনি) লাল মামুদ (ময়মনসিংহ) 
__ সৰি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই। 
এমন কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বংশীধ্বনি করিলেন কানহি।। 
_ শুনে সেই বাশরী, বৈর্যহারা রাই কিশোরী, 
পড়িলেন ঢলে, অস্নি ধেয়ে সখি সকলে; 
কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে, 
এমন হ'লে কি কারণে, বল গো মন খুলে।। 
_ ললিতার করে ধরি কমলিনী কয়,_ 
নারীর প্রাণে কত সয়, নিদারুণ বীনীর আকর্ষণ। 
_ আর যেন বাজায় না বালী, শ্যামকে যেয়ে কর গো বারণ।। 
-_ শুনলে শ্যামের মোহনবাশী, আমি যে কি সুখে ভাসি, 
তোরা জানিস নেঃ দারুণ শ্যামের বীশী পশিয়া প্রাণে 
কুলমান কলঙ্কের ভয়, লক্্া ধৈর্য আর যত হয়, 
সকলি মোর কাড়িয়া লয়, আমি হই পাগলিনীর মতন। 
-- পরাধিনী নারী আমি, ঘরে গুরুজন।। 
_ যদি ননদিনী কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী, শুনে এ সকল, 
তবে হবে বড় অমঙ্গলঃ আমায় দেখলে ধৈর্যহারা, অঙ্জি হাতে লবে খাঁড়া, 
দায় হইবে রক্ষা করা, জীবন কেবল।। 
= দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ, 
কুলনারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন। 
__ সখি আর সহিতে নারি। শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বৈয়ী।। 
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষে বাধা নাই মানে, বল না কি করি? 
শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি, বুঝি না বাঁচি কি মরি।। 


পরচিতান-_ সুধা বিষে আছে দিশে, বাঁশরী রবে। 


EE 


-_ আমার যে যন্ত্রণা প্রাণ জানে, আর কেউ জানে না, বল সি কি উপায় হবে? 
_ বাশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান, 
বিষে পুড়ে যায়ঃ এখন বল কি হবে উপায়ঃ 
মনে কয় যে দিবানিশি, শুনি শ্যামের মধুর বীশী, 
মধুর সঙ্গে বিষে আসি, পরাণ পোড়ায়।। 
পরাগ (চক্রশ্রাহণ) ১নং  অস্বিকা পাটনী (ঢাকা) 
_ ভানুসুতার কুলে, কানু দীড়াইলে, কেলিকদন্ব মুলেতে। 
_ হেলায়ে নিতস্ব, কক্ষে নিয়ে সব্ণকুত্, চঙ্গেন রাই অস্থু আনিতে।। 
__ তখন তরুণী তনয়া রাই, তপনতনয়ায় যায়ঃ তপ্ত কাঞ্চনকায়ঃ হায়_ 
নীলাস্বরী কটিদেশে, জ্ঞান হয় যেন রাছ এসে, 
পূর্ণ শশী অর্ধ গ্রাসে. যেন ভাবাকাশের গায়।। 
_ তখন অপরুপ রূপের ছবি হেরে চক্ষে. 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


এমন চাদ রাৎ এসে, রেখেছে অর্ধগ্রাসে, 
দেখ রে দিবসে চন্দগ্রহণ লেগেছে। 
= দিবায় চন্ত্প্হণ, কোন দেশে কখন দেখেছে।। 
_ ভাইরে যদিও সে অধটাদ রাহতে করেছে গ্রাসঃ নাই তার জ্যোতির হ্থাসঃ 
হায়, নয়নপথে আলোকরাশি, হৃদয়ে পশিল আসি, 
অন্তরের জ্ঞান-তামসী, ভাইরে করেছে বিনাশ।। 
- খেকে অস্তরে বিনাশে অস্ত্রের অনা, 
বল রে কোন বিধি এ চন্দ্রনা গড়িয়েছে।। 
_ বল রে চাদ কোন দেশে ছিল। 
কোন দেশের টাদ কি উদ্দেশে, দিবসে এই দেশে এলো।। 
হেরে তারে অন-চকোরের ধরেছে ক্ুধা, 
ক্তদিনে পাব চাদের সন্মিলন সুধা। 
আর কবে দেখেছিস রে চান, চাদ নয় নয়ন-ধরা ফান, 
রাছর প্রাণ কি এতই পাষাণ, এমন টাদকে গ্রাস করিল।। 


পরচিতান-_ এ চাদের আলোকে ঝলকে ঝলকে, পলকে পুলকে পরাণ। 


-_ চাদের অনু রেণু, তা হতে পরমাণু, তার তুলা নয় রে গগনটান।। 
_ ভাই রে এমন চাদ রাহ গ্রাসে পাষাণপ্রাণে মানে কিঃ রাহ্ুর সাধ্য কিঃ 
হায়-ইচ্ছা হয় ভাই এ টাদেরে, রাছ হতে এনে ধরে, 
বক্ষ চিরে হাদমাঝারে, আমি ভরিয়ে রাখি।। 
পুবরাগ চেজ্রগহণ) ২নং অসঙ্কিকা পাটলী (ঢোকা) 
= বল্য চ্জাননী, ভাইরে চাঁদ নয় ধনি, আয়ানের আদরিনী রাই। 
- লব নীলান্বরে, হেমাঙ্গ অর্ধ সম্বরে, রাহজ্ঞান ভ্রম হয়েছে তাই।। 
__ চন্দ্র নয় চন্্রাননী আযানের গৃহিনী রাই, কি শুনালি ভাইঃ হায় 
এ নাম পশি শ্রতিমূলে, যেন কত সুধা ঢালে, 
কত জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে, আমি এরূপ দেখতে পাই।। 
_ শুধু নামে নয় রাপেও যে সুধা আছে, 
ফুল আঁখি কয় নেচে নেচে, মোদের ভাগ্য ভাল।। 
_ সুবল সত্যবাদী, এ কোন রসিক বিধি রূপের নিধি গড়েছিল। 
__ নিয়ে অসংখ্য অতনু, গড়িয়ে ও তনু, পুরে নাই আকিঞ্চন, 
বিধি তাহাতে নিশায়েছে তন্তু কাঞ্চনঃ 
অসংখ্য শরদশশী, বিদ্যুৎ মিশ্রণে পিষি, 
আবার সুধিয়ে সুধারাশি, ঢেলে দিল। 
_ সুবল সাধে কিরে রূপ দেখে প্রাণ পাগল হইল।। 
 ষদি জল নিতে ভানুজায় যায়, পাতল কেনে রূপের ফাঁন, 
কেড়ে নিল প্রাণ, হায়-_হেমকাস্তি কলেবরে, অস্বরে কি তাই সন্বরে, 
আড়ে থেকে ঝলক মারে, যেন লক্ষ লক্ষ চাঁন।। 


পরচিতান__ 
পাড়ন _- 
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ননীর পুতুল ফুলের ভরে, চলে যেতে ঢলে পড়ে, 

তারে দিল জলের তরে, দয়া নাই আযানের শ্রাণে।। 

যদি রূপের নিধি, মিলাইল বিধি, মিলনে বঞ্চিত কি কারণ। 
আমার মনে বলে, অপরূপ সিদ্ধ সলিলে, ডুবে রই মকরের মতন।। 
খনির দরশে বরবে সুখ, পরশে জানি কতঃ 

ভাবি নিয়তঃ হায়-_রাসডানাম যুগল অক্ষরে, যেন কত সুধা করে, 
কইরে দে রে তুই আমারে, উহার প্রেমের আশ্রিত | 


এ_জবাব মনোহর সরকার (ফরিদপুর) 
বাকা সার বাক্য শুনে সুবল সখা কয়। 

তোরে বলব কি রে প্রাণ কানাই, কি দেখে কি ভাবলি ভাই, 
দিবসে কি চাদের উদয় হয়।। 

ভাইরে, শুধালি তুই আমার কাছে, দিবসে কি টাদ উঠেছে, 
বললি কি বাঁকা সখাঃ নারীর রূপে তোর লাগল যৌকাঃ 
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, জলের ঘাটে যায় রঙ্গিনী, 

ও তো চাদ নয় রে ভাই ঠাদবদনী, বিনোদিনী রাধিকা।। 


আধ বদন যায় রে দেখা, রাৎ নয় ও নীলবসন।। 
বললি, এ চাদে জ্যোতি বিকাশে, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশে, 
ও চাদ বড় মন্দ করঃ ভাই তোর চোখ দুটোরে বন্ধ করঃ 
কলসী ভরা হয়ে গেলে, জল নিয়ে চাদ যাবে চলে, 
তখন দেখতে পাবি নয়ন মেলে, ভিতর বাহির অদ্ধকার | 
বললি, ইচ্ছা হয় যে এ টাদেরে, বক্ষ চিরে রাখি ভারে, 
সে কি রে ভাই পীতবাস, শুনলে লোকে করবে উপহাসঃ 
এ চাদেরে ভালবেসে, বুকে নিবি কোন্‌ সাহসে, 

শেষে কলঙ্ক রাহতে এসে, তোরে শুদ্ধ করবে প্রাস।। 

এ চাদ ছিল কোন আকাশে শুলবি রসময়ঃ 

আয়ান ঘোষের ভাগ্যাকাশে এ চাঁদের উদয়ঃ 

এ চাদের সুধার লালসে, যে চাকোর রয় আশার আশে, 
কাল-কুটিলা মেঘে এসে, শিরে করবে বন্জাঘাত। 

সুধার আশা মিটবে না রে, জ্বলে পুড়ে হবি ভা্মসাৎ।। 
জীরাধার পুকররাগ -_ ৯নং অজ্ঞাত 
নিয়ে সব সঙ্গিনী, চলে রাইরঙ্গিনী, তরঙ্গিনীর তীরে। 
্্ণমর়ী রাইর ক্ষীণ কক্ষে স্ব্ণকৃত্ত, নিতন্ব হেলিয়ে পড়ে।। 
নব অনুরাগে প্রাণে জাগে পিরীতির টানঃ চলে জলের ঘাটে 
গতি মাতঙ্গিনীর সমান £ সে সময় কদমতলা, রসিক রসময় কালা, 
মজাইতে কুলবালা, হানে কটাক্ষ বাণ।। 

হল অকস্মাৎ দৃষ্টিপাত নয়নে নয়নে, 

বলে সঙ্গিনীর বিদ্যমানে, রাধে রাজবালা। 
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কিবে অপরূপ রূপের কিরণ, নবীন মেঘের বরণ কে গো এ কদম্বতলা।। 


চেয়ে রূপের পানে, কেন আমার মন উথালা।। 
শিরে উচ্চ চূড়া শিখিপুচ্ছ তার উপরেঃ সুধাংশু যেন কত সুধা ঝরে: 
করেতে মোহনবীশী, মুখে মুচকি হাসি, 
হাসিতে সুধারাশি, খসে খসে পড়ে।। 
তারে হেরিয়ে আর নয়ন ফিরাতে নারি, 
আমায় বলগো প্রাণ সহচরী, হল একি জ্বালা।। 
কিবে রামরস্তা তরু, গুরু জিনি উতর-ভূরা কামের কামান গো। 
কিবে খঞ্জন গঞ্জন অজ্নে, রঞ্জন নয়ন ন্মথবাণ গো।। 
কিবে কোকনদ দল. জিনি করতল, কর্ণেতে কুণ্ডল, লোল গণডস্থল।। 
ভ্রীমখমগ্ডল. করে ঝলমল, মুরতি পিরীতি মাখান গো।। 
গজ্শুণ্ড জিনি, বাছুর বলনি, গলে গজমোতি। 
কিবে সু অধর নিন্দিত সুপক বিশ্ব, দাড়ি্ব দশনজ্যোতি।। 
খগচক্ষু জিনি নাসাতে কুলনাশা তিলকঃ চপলা নিন্দিত কপালে 
অলকার ঝলক £ প্রাণে কয় নিরবধি, হেরি এ রূপের নিধি, 
তাতে সই প্রতিবাদী, হল আঁখির পলক।। 

শীরাধার পৃব্বররাগ  ২নং অজ্ঞাত 
বললে শ্যামসুন্দর নাম, উহার গোকুলে ধাম, নন্দরাজার নন্দন। 
উহার নাম শুনে আপনা হতে খসিল আজ, লোকলাজ সমাজের বন্ধন।। 
ও কি শুনালি ভাই নাম শুনে এ হই উদাসীঃ যেন মস্্রের মত 
শ্রবণে পশিল আসিঃ জাতি কুল গেলেম তুলে, শ্যামটাদের চরণতলে, 
আমার মনে কয় বিনামূলে, হব কিনা দাসী । 
আর আমি যাব না কুলে, তোরা যা সকলে, গোকুলে কুলকামিনী।। 
আমার কিসের মান কিসের জাতি, কিসের বৈভব কিসের ধরম, 
করম শরম তরম কুলের গৌরবঃ অকৃলে কুল ভাসাব, কুলোকের 
কুল হাসাব. কালার কুলেতে কুল মিশাব, হব কলন্ধিনী। 
আমাৰ অকুলের কুলে গোকুলে শ্যাম চিন্তামণি।। 
ও কোন রসিক বিবি ক্রপের নিধি নিরমিলঃ যেন চুস্বক ভেঙ্গে শ্রীঅঙ্গে 
মাখিয়ে দিল £ নইলে কেন রূপে সবি, অকর্ষণ করে আঁখি, 
একবার এ রূপ নিরথি, হায় কি দায় খটিল।। 
রঙ্গে অঙ্গেতে পরব সবি, কৃষ্ণ কলঙ্কের হার, 
করবো ত্রিভঙ্গের সঙ্গে বিহার, দিবসরজনী।। 
আমি যোগিনী সাজিব, শ্যাম প্রেমে মজিব, 'ভজিব শ্যাম পদন্ধয়াগো। 
আনি যাবনা গোকুলে, রবনা গো কুলে, যে কুলে কলছেরি ভয়গো। 
আমার হয় হবে কুলের খৌটা, যে কুলের মূলে কুটা, 
পাড়ার লোক না হয় বলবে কুলটা: 
কুলে গেলে বিদ্ধ, হাদে কুলের কাটা, কুলোকের বাক্য অভিশরপো।। 


পরচিতান_ 
পাড়ন __ 
ফুকার _ 
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বললি সেখে সেযে, দিসনা ওগো রাখে, পরকে জীবন যৌবন। 
উহার নাম শুনে মৃত অঁথি আপনি নাচে, তার কাছে কে আছে আপন।। 
তোরা বললি সবি কাজ কি কালার পানে চেয়েঃ আমার চঞ্চল 
আশি কেমনে রাশি বুকায়েঃ রূপ যেন কি সন্ধানে, পশিয়ে রমন, 
পরাণ ধরিয়ে টানে, বঁড়শি বিলিয়ে।। 


পুব্রাগ (বৃক্ষ বিলাস) ১নং  রাজেজ্দরনাথ সরকার ( খুলনা) 


বেলা দিশ্রহরে, প্রশান্ত প্রান্তরে, নটবর বিটপীতলায়। 

ভানু তাপেতে ধেনু সব, শুনিয়া বেশুরব, কানু সন্মুশে শীতল ছায়ার যায়।। 
যত পাখী রত ধৰ্ম্ম মর্্বভেদী গানে, নাচে ঘুরে ঘুরে ময়ূর ময়্রীগণে £ 
মধ্যে শ্যাম কমলাঁখি, তৃষিত পশু পাৰী, নয়নে দেখাদেখি মাখামাখি প্রাে।। 
প্রাণে ত্রিভঙ্গের তরঙ্গ খেলে, রাখালের প্রতি ডেকে বলে, জুড়ি কর দুটি। 
তোরা সব রাখাল, ক্ষণেক থাক এই বৃক্ষতলে, আমি একটু গাছে উঠি।। 
এই যে মলয়ার শীতল বায়ু বহে মৃদু, আমার নাসার এনে দিবে ফুলগন্ধ মধুঃ 
বৃক্ষ সব দূরে থেকে, চক্ষে দেখবে আমাকে, পবন হিল্লোলে বশীর ডাকে, 
করবে ছুটোছুটি। 

দূরে হেরিব মরীচিকার মিটিমিটি ।। 

আমার মনে বলে এই বনের যত বিহঙ্গঃ মাতঙ্গ কুরঙ্গ সবাই আমার অস্তরঙ্গঃ 
বহুকাল এদের সনে, পরিচয় প্রাণে মনে, জন্মেছে বৃন্দাবনে, করতে আমার সঙ্গ।। 
এদের সঙ্গে যে কত প্রেম পাই আমি মধ্যে মধ্যে, 

আমি ইহাদের হাদিপদ্সে কত মধু লুটি।। 

এমন প্রাণ মাতান দৃশ্য কি আর বিশ্ব মাকে আছে। 

এমন সুধারস প্রেম দিতে পারে বা, কোন দেশের কোন গাছে।। 

এ দেখ পুলকে ডাকিয়া, পালক ঝাকিয়া শত পাখী কত নাচে। 

এমন দেশে যে না আসে, এ সংসার বাসে, জনম তাহার মিছে।। 
আমার মা আমারে, যতন করে, বলেছে উঠিসনা গাছে। 

পেয়ে বৃক্ষের ভালবাসা, দেখি পানী বাসা, 

এমনি ভালবাসা ভালবাসায় জন্মিয়াছে।। 

তরু ঘন ঘন যেন ঘন ঘটাবৃত, যেন মহোৎসবে মহৎ সবে ভাবাশ্রিতঃ 
এ দেখ বৃক্ষপল্লবে, আমার পদ পল্পবে, 

প্রণমে প্রেমের ভাবে, তাইতে মাথা নত।। 

এদের প্রেমে যে আমার চিত্ত হরে নিল. ব্রজের সৌন্দর্য আকর্ষিল, 


আমার কুটিল দিঠি।। 


শ্রীকৃষ্ণের পুক্বরাগ (বৃক্ষবিলাস) ২নং  রাজেক্রনাথ সরকার 


চিতান __ 
পাড়ন __ 


ক্কুকার _- 


যদি গাছে চড়ি, পাছে নিচেয় পড়ি, ভাই তোদের তাইতে এত ভয়। 
সর্তক, 


আমি এটুক উচ্চ তুচ্ছ হতে তুচ্ছ ভাবি, 
তোরা ভয় করিসনে যদি আমার সঙ্গে যাবি: 
এক বৃক্ষের কাণ্ড বেয়ে, আর বৃক্ষে চড়বি গিয়ে, 


॥ হর 
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পাকা ফল শাখায় পেয়ে, আমার সুখে দিবি।। 
েনু বৎস সব উচ্চ পুচ্ছে রবে উধবসুখে, 
আমি চেয়ে উহাদের দিকে, বাজাব বীশরী। 


মনোহর বৃক্ষপত্র, আমাদের মাথার ছত্র, 
মানুষ হতে বৃক্ষ পবিত্র, পর উপকারী । 

ভুলতে নারি আহা সে রূপের মাধুরী।। 

দেখব যমুনার কুল, আকুলা সব কুলনারী, 

চলবে গাঘরিতে বারি নিয়া সারি সারি £ 

আমার এই বংশীর ডাকে, তাকাবে উধ্ব দিকে, 

অদূরে আমায় দেখে, ফেলবে চোখের বারি।। 
বহিরঙ্গে সবরঙ্গে দিবে করতালি, 

আমরা হাসিব সবে মিলি, আর দিব টিটকারি।। 

যাব তরুর মাথায় সরু লতায়, নিয়ে চল সাথে। 

আমার ব্যাকুল গলায় বকুল ফুলের মালা দিবি গেঁথে।। 

মালায় ফুলের সৌরতে, মন ডুবে রবে, তরু আর তোদের এই প্রীতে। 
আমি যেচে বলি নিজে, ভুলিব না ব্রজে, যদি হয় জনম নিতে।। 
তোরা গাছে উঠে, দেখিস নাই কি মোটে, কি সাজে সাজে চারিদিক। 
আনন্দ বর্ধন গোবর্ধন, তার গায়ে সূর্যের কিরণ, 

হরে মুনির মন, করে রে ঝিকমিক।। 

যমুনাতে কালজলে নাচে বিচিমালা, 

তাতে প্রতিফলিত ভানুরূপে সোনার থালাঃ 

সারিতে নারী দলে, নাচে উরজ জলে, 

বিচির হার বায়ু ঠেলে, ধরতে তাদের গলা।। 

তোরা একদিন ভাই দেখিস যদি নদীর এই সুদৃশ্য, 

হবে সবাকার মন আকৃষ্য, বিশ্ব পরিহার।। 


আীকঞ্চের পুব্বরাগ-- ১নং রাজেন্্নাথ সরকার 

কৃষ্ণ তৃষ্ণনলে জুলে জুলে, গোষ্ঠ ফেলে যমুনায় গেল। 
প্যারী এ সময়ে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে লয়ে, অন্য খাটে জল আনতে গেলো।। 
প্যারী কালরূপে দিয়ে আঁখি, মনে বলে চেয়ে থাকি, 

চাইতে নারে কুলমানের ভয়, ভয়ে বারী নিয়ে বাড়ী যায় 3 

চলছে রাই ধীরে দীরে, কতবার চায় ফিরে ফিরে, 
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প্রেনিকার গায়ে প্রেমের দশা, আমাকে দেশায়েছে।। 

_ বল দেখি সে কাপের ছবি কে গড়ায়েছে।। 

_ দেখলেন সে রমলীব পষ্ঠাধরে, অসংখ্য শশা ধরে, হাসতে ঝরে পড়ে হাতে পায় 5 
আবার পলকে লুকায়ে যায়ঃ মেঘাচ্ছন্ন হালে পরে, বিজলী খেলে অস্বরে, 
তেমনি খেলে সুধাকরে, ওসে ধনির নীলাস্বরীর গায়।। 

__ দেখলে বিদ্যুৎ ঝলক শরীর শিহরে, এ ঝলকে পাগল করে, 
আমায় পাগল করেছে।। 

_ কিবা বিনোদ বেশে. দাড়াইয়া সে, চেয়েছিল আমার পানে। 
তারে দেখি নাই কভু, নাম শুনি নাই কু. তবু যেন তারে প্রাণে চিনে।। 
যখনে সেই রূপের ছবি নয়নে পড়িল, 
আমার চিত্ত চিত্রকরে সেই রূপ ভুলিতে গড়িল। 
আরতো ভুলতো নারি, আমার হ্যদপট হতে ( সে রূপ ভুলতে নারি)। 
আমি জল পিপাসায় জলের আশায়, কেনবা গেলাম জলেঃ আমার সে তৃষ্ণা 
ছাড়িল, কি তৃষ্ণা বাড়িল, হৃদয় গেল ছুলে; 
আরতো কইতে নারি, সইতে নারি আমার মন মানে না সে রূপ বিনে। 


পরচিতান__ ধনি সঙ্গিনীগণ সঙ্গে নিয়ে, রঙ্গে ভঙ্গে নিয়ে গেল জল। 


কি যে শুভক্ষণে, পড়লো সে রূপ নয়নকোণে, সেই হতে হয়েছি পাগল।। 
ধনির রূপ লাবণা দেখলেন যত, বর্ণিতে হয় বর্ণাহত, বর্ণেশ্বরী যদি সাজে 
শেষঃ তবু রূপ বর্ণনা হয় না শেষঃ সেই রাপেতে দিয়ে আঁখি, জগত যেন 
আঁধার দেখি, মনে বলে ধ্যানে রাখি, সদা বিনোদিনীর বিনোদ বেশ।। 

__ সে যে অপরূপ রূপ কল্পনার বাহির, পদানত শশী মিহির, রপাধার পায়ের কছে।। 


শ্রীকৃষ্ণের পুব্বরাগ __ ২নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

_ বল্লি সে ধনি রাই বিনোদিনী, বৃষভানু রাজার নন্দিনী। 

_ ওরে সুবল সখা, ত্বরা আমায় এনে দেখা, সুধামাখা রাধা রূপখানি।। 

ছিল চিত্তচঞ্চল, শরীর দুর্বল, আশ্বাসে ভাই পেয়েছি বল, 
প্রবল আশা তরুবরঃ শুনে সুহাসিনীর সুখবর হায়, আশাবৃক্ষ কবে ফলবে, 
কবে সে ফল আমার তাগ্যে নিলবে, কবে ভবে লোকে বলবে, 
আমার নামটি রাধা নামের পর।। 

_ কবে পরশিব রাই কোমল অঙ্গ, চিত্ত হয়ে নিত্য ভৃস, কবে খাবে পরিমল। 

_ আমার মনে যে বাসনা, পুরিবে কি এ বাসনা, বিফল জনম হবে কি সফল।। 

_ বলবে সবে উচ্চ রবে জয় রাধে রাধে সুধা মাখা এ রাধা নাম চুড়ায় 
লিখে দেঃ রূপ লেগেছে দু'নয়নে, না দেখিলে মরি প্রাণে, রাই পাব এ 
নামের গুণে, এ নাম করে দে সম্বল। 

- আজ হতে বীশীতে এ নাম গাব অবিরল।। 

দিয়ে সপ্ত ছিন্ন সপ্তাঙ্গুলি, শিখাইব রাধা বুলি, ছয় ক্রতুতে বড় রাগ 
তিন গ্রামঃ আমি বাজাইব অবিরামঃ কয রা করে আধা, গাদ্ধার করব 
ধৈবতের ধা, স্তসুরে সাধব সদা, এমন সুধামাথা রাধানাম।। 

_ এ যে অসহন বিরহ দহনে, রাধা নামের সুধাপানে, 
তাপিত শ্রাণ করি শীতল।। 

= কৰে প্রেমসাগরে ঢেউ খেলিবে দেহ তরী সাজাইয়ে। কৰে ভাবের 
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আবেশে, অনুরাগ বাতাসে, রাধা নামে যাব বাদাম দিয়ে।। রাধা নামের 
সাধা বাঁশী, অধরে ধরিবঃ সুরলীর মধুর তানে কিশোরী স্মরিবহ (তরী দুলবে 
তালে, দেহ-তরী দুলবে.....) উত্তাল তরঙ্গে তরী দুলবে তালে । আমি 
কান্দিব হাসিব, অকুলে ভাসিব, আর আসিব না কুলেঃ যে জন বুল ছাড়িবে, 
অকুলে পড়িবে, তাহারে লইবো তুলেঃ 

শেষে রাধা নামের আধা বোলে, আমি শাস্তিপুরে যাব বেয়ে।। 


পরচিতান-_ নব দরশানে, রাধার সনে, হ'ল অঙ্গ আবেশে অবশ। 


পাড়ন 
ফুকার 


মিল 


'চিতান 


_ আবার নাম শ্রবণে, কত ভাব উদয় মনে, না জানি পরশে কত রস।। 

5 ভাইরে, স্মরণে রূপমাধুরী মরমে কিশোরী স্ররিঃ শ্রাণে মরি প্রেমের পিপাসায়ঃ 
সদা আঁখিতে দেখিতে চায়ঃ খ্যানযোগে রূপ দেখলেম বসে, হাদিপল্পে এ রূপ 
মৃদু হাসে, পঞ্চাবস্থায় পক্ষবেশে, আমি কবে পাব রাধিকায়।। 

- ও রূপ না পাই যদি মরিব প্রাণে, ও রূপ মিলিবে যেখানে, সেখানে রব কেবল।। 


জীরাধার পৃববরাগ রেপ্পোলাস) ১নং রাজেন্ঞনাথ সরকার 


_ কৃষ্ণ দর্শন করবার তরে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে, 
যমুনায় রাই জল আনিতে যায় 

_ দেখে কদমতলায় মদনমোহন, চোখে চোখে হ’ল মিলন, 
সমীর প্রতি শ্রীমতী শুধায়।। 

- সী, দেখলো আমার বন্ধুর রূপ, নাইলে এ রূপের স্বরূপ, কমল নয়ন চাদ 
বদনঃ করে সুধামধু বরষণঃ আমার মন-চকোর আর নয়ন ভ্রমর, রসে 
ভুবল পেয়ে রসিক নাগর, উথলিল রসের সাগর, 
আমার অচল হ'ল সখী দেহমন।। 

_ তখন বাড়াইতে কৃষ্ণপ্ৰেমের সুখ, ইন্দুলেখা করে কৌতুক, 
রাইকে দিয়ে লাঞ্ছনা।। 

= সুধাকর আর পল্মের সনে, বলগো, রাধে দিলি কেনে, হেন কৃষ্ণ রূপের তুলনা।। 

ও যে শুধু প্রেম মুরতি, বংশী মুখে প্রেম আরতি, প্রেম নয়নে বহে প্রেম ধার 3 
ওরা কি আর ধারে লো তোর চাদ কমলের ধার? বন্ধুর রূপে প্রেমরস যত, 
এই ইন্দু যদি বিন্দু পেত সেতো রসের সিদ্ধু হ'ত পূর্ণন্ব আর যেতনা।। 

-_ ও রূপের তুলনা, কার সঙ্গে চলেনা।। 

_ রাধে, কোটি চক্র আকাশে, যদি জ্যোতি বিকাশে, চিরদিন পূর্ণ থাকেঃ সে চাদ 
নিশি জেগে কে দেখেহ আমরা এ রূপ দেখে গোপীকুলে, নিপা ক্ষুধা কুলমান 
গেলেন ভুলে, স্বরূপে এ রূপ দেখিলে, বলগো ঘরে থাকতে পারে কে।। 

= রাধে সূর্যোদয়ে শশী হয় যসী, ও রূপের কূপ দিবানিশি, 
বাড়ে বই আর কনেনা।। 

_ কমল নয়ন নয়লো কমলিনী ৷ অতুলনীয় রাপখানি।। নয়ন যদি কমল হ'ত, 
কমলে কি জল জমিত, প্রেমবারি পরিপূরিত, প্রেম নয়নে প্রেম চাহনী।। 
যার পানে চায় আড় নয়নে, প্রেমের দাগ তার লাগে প্রাণে, 
ছাই দিলে সে কুল মানে, কুলজা হয় কলঙ্কিনী।। 


পরচিতান__ রূপক করলে রূপ সম্বন্ধে, বর্ণনে হয় কূপের নিন্দে, 


অশুদ্ধ এই রূপ বর্ণনা ভুল। 
= ও যার দিয় নাই তুবন মাকে, তার কিউপমা সাজে, ভুল বুঝে সে অলিবুল আকুল। 


নু 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ০) 


রাধে, কমল হলে বিকশিত, অলি হয়ে পুলকিত, 
নিঠুর ভাবে মধু খায় £ আজ যে ভ্রমর ঠেকল মমতায়: 

বন্ধুর মন-মোহন রূপ দরশনে, দয়া হ'ল অলির কঠিন প্রাণে, 
জানিস মধু খায়না কেনে, ভাবে কোমলাঙ্গে যদি ব্যথা পায়।। 


এঁ_জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
তখন ইন্দুলেখার নিন্দা শুনে, রাখে ্বর্লিতা কয়। 
ও তুই জানিস ইন্দুলতিকে, কুজন সাহীর গতিকে, সুপৰিকে পথভ্রষ্ট হয়।। 
সমী, তোর চেয়ে মোর জ্ঞান অল্পনা; করি শ্যাম রূপের কল্পনা 
জল্পনা ভাবিয়ে রোব £ করে তুই হয়েছিস অসস্তোধ £ পল্ম জিনি বদনখানি, 
উদ জিনি শ্যাম রাপনিছনি, ও তুই নিজে হয়ে অস্রজ্ঞানী, বন্মনায় দেখালি দোষ।। 
কোন পন্স শ্যাম মুখপক্ম সে কোন চন্্রমা, 
বুঝে শ্যাম প্রেমের মহিমা, সে উপমা তালাশ কর। 
কল্পনার সিদ্ধান্ত করতে, আগে চিত্তে প্রেমের স্বভাব ধর।। 
পদ্চবারি বিশুদ্ধ হয় পল্সের পরশেঃ কৃষ্ণ মুখপত্র আমার মানস সরসেঃ 
চাদে ক্ষুদ্ধ তমঃ নাশে, শ্যামটাদে ভ্রম বিনাশে, 
চিদ্‌ স্বরূপ হাদাকাশে, হাসে শ্যাম শশধর। 
হয়ে উচ্চ শুপপ্রাহী তুচ্ছ পরিহর।। 
বললে, স্বরূপে শ্যাম রূপ দেখিলে, ভুলে যাই, সব গোপীকুলে, 
নিশা ক্ষুধা কুল আর ঘরঃ আগে ভুল ছেড়ে ধর মূলের ঘরঃ 
টিনের ঘরে ছনের ঘরে, বন্ধ হয় না শ্যামনাগরে, 
(রেখে ভাবের ঘোরে প্রেম নগরে, শ্যাম স্বরূপের পূজা কর।। 
বললে, যার পানে চায় আড়নয়নে, ছাই পড়ে তার কুলে যানে, 
কলঙ্ক হয় কুলজার £ প্রেমে যে ভোলে তার কুল কি ছার; 
প্রাণে থাকলে কুলের বন্ধন, আসে না শ্যামপ্রেমের ক্রু্দন, 
ভবে কলঙ্ক যার পুষ্প চন্দন, নন্দনন্দন বাধা তার।। 
বললে, শ্যামকমলের মধুপানে, দয়া হল অলির প্রাণে, 
বন্ধু যদি ব্যাথা পায়ঃ অলি ভোলে নাই সে মমতায়ঃ 
অলি ভাবে মনে মনে, শ্যামকমলের মধুপানে, 
একবার মন্ত হলে মধুর ধ্যানে, ফিরে আসা হবে দায়।। 
বললে ইন্দু কত হয় না তুল্য সিদ্ধুর তুলনাতে। 
লাগে সার চতুর্বিশে ইন্দু, শ্যামবস্ধুর কামগায়ন্রীতে।। 
বিংশ নখে বিংশ ইন্দু, ললাটে অষ্টমী ইন্দু; বিন্দু তার সাথে। 
শ্যামের বক্ষেগণ্ডে চারি ইন্দু, সিদ্ধুর জন্ম ইন্দু হ'তে।। 
সৰী ভাবুকের অন্তরে জাগে, শ্যামের ভাবের মুরতি। 
জানি যাদৃশী মনের ভাব, তাদৃশী তার সিদ্ধিলাভ, 
ভাবের স্বভাব কি সুন্্মগতি। 


শীরাধার পৃক্ররাগ (েপোলাস) ২নং  রাজেন্রনাথ সরকার 
চিতান -_ বললি ঈদ কি কমল দরশনে, বন্ধুরর রূপ পড়ে মনে, তইতে দিলি রূপের তুলনা।। 
পাড়ন __ শুধু রাপ দেখে রূপ মনে প'লে, তাইতে কি তুলনা চলে, 


আবার তোরে করিগো মানা।। 
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_ রাধে এরূপ জাগে যার নেত্ে, অহোরাত্র সর্বত্র, রূপের জ্যোতি দেখতে পায়ঃ 
সে ত রসময় রূপের কৃপায়ঃ হায় জগতে রূপ যত প্রকার, এরূপ সেই সমস্ত 
রূপের আধার, রাপ সাগরের নিয়ে একধার, রাধে সুধাধার সুধা বিলায়।। 

__ যদি এরূপ দেখে চাদের পানে চাই, দরশনে যে সুধা পাই, অন্য সময় তত নয়। 

_ এ রূপের তুলনা দিতে, নাই কিছু এই পৃথিবীতে, আছে কেবল রসরাজের জয়।। 

_ দেখলো রাধে শ্রীবৃন্দাবন, কি শোভা করেছে ধারণ, তরুলতা পুষ্পে সুশোভিতঃ 
উহার রূপের আভায় হল ব্রজ আলোকিতঃ ও যদি না থাকে ব্রজে, ব্রজ 
কি এই সাজে সাজে, রসরাজের রসে মজে, নীরস হ'ল রসময়। 

_ জপানুরাপ নামটি উহার জপিলে প্রেম হয়।। 

_ রাধে আমার মনে এই বলে, ব্ৰহ্মাণ্ড তুলে তুলে দিলে, এ নামের সনেঃ তবু 
সমান হয় না ওজনেঃ মোদের এ নামেতে চিত্ত গলা, গলায় পরলেম কৃষ্ণ 
নামের মালা, দূর করেছি সকল জ্বালা, কৃষ্ণনাম সুধা আস্বাদনে।। 

= কিছু তোর সঙ্গে তুলনা হয় উহার, সেই জন্যে 
তোর মত রাধার, পাকা মন এই কীচা হয়।। 

_ প্রেমময় শ্যাম পূর্ণ রসসিদ্ধ। সে হয় রসিক যে পায় একবিন্দু।। 

ও যে শুধু প্রেমের মাতাল, রূপ রসাল ওর নামটি রসাল, 
ধন্য রাই তোর ধন্য কপাল, নন্দের গোপাল, তোরই বন্ধ।। 


পরচিতান__ কি জানি কি রূপের রসে, ভাবতে গেলে কাগ্না আসে, 


EJ 


] 


চিন্তা করে চিনতে সাধ্য কার। 
_ বড় ভাগাবতী আমরা যত, হয়েছি তার প্রেমাশ্রিত, ভাবসাগরে দিয়েছি সীতার।। 
__ যখন এ রূপের তুলনা নাই, আছিস কেবল তুইলো রাই, চলগো ও'র কাছে 
যাব ঃ তোরে শ্যামের বামে বসাবঃ আমরা করব যুগল, হেরব যুগলঃ হাসবো 
নাচ কদু্দবো হবো পাগল, পদে দিয়ে নয়নের জল, প্রাণের প্রবল আস৷ মিটিবো।। 
-_ ওরা সব সঙ্গিনী জয়ধ্বনি দে, বলে জয় জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ বল এসময়।। 
শীরাধার পুব্বর্রাগ (চিত্রপট) ১নং  নকুলেম্বর সরকার 
- নারীর বাল্য আর পোগণ্ডের শেষে, কৈশোরে কিশোরী বেশে, 
জীবনে যৌবনে আসে, ও প্রেমরসের জোয়ার। 
_ তথন ধূলাখেলা চায়না প্রাণে, মন শ্রমে আশার বিমানে, 
অজানা কোন দেশের পানে, ও লক্ষ্য যেন তার।। 
_ একদিন যমুনার তটে, বসে বংশীবটে, রাস রসময় কালাঃ 
মধুর সুরলী বাজায়ে, গোকুল মজায়ে, খেলিছে রসের খেলা। 
বাশী স্বরে যেন অনৃত মিশ্রিত, শুনে ধ্বনি বাশীমুখ বিনিসৃত, 
কুল লজ্জা ধৈর্য হয়ে বিস্মৃত, জলে চলে কুলবালা।। 
__ জলের ঘাটে বংশী বটে হেরে ভ্রীহরি, বিশাখা সেই চিত্র করি, 
ও দেখাইল রাইকে এনে। 
__ চিত্রপটে চিত্ৰ দেখি, রাই বলে বিশাখা সখী, এ কি দেখি জেগে স্বপনে।। 


ডাইনা __ চিত্রপটে চিত্র হেরি, মত্ত হল চিত্ত করী, বল দেখি গো চিত্রকরী, 


এ বিচিত্র চিত্র কারঃ কূপ দেখে গিয়েছি ভুলে, এ রূপ তুলিতে তুলে, 
আমায় কিনে নিলি বিনামূলে, দিয়ে হেন উপহারঃ 
ত্ৰিভঙ্গ অঙ্গ সুচারু, বাঁকা আঁখি জোড়া ভূরা, 


Ha 


নুহ 
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কল্পনাতীত কল্সতরু. ছিল কার হাদি-নন্দনে। 

কে পূজিত এ মুরতি শ্রীতি চন্দনে।। 

সথী চিত্রপটে এঁকে, দেখালি আমাকে, কাহার রূপ মাধুরী 
নাকি মনের মানসে. গড়ে এ মানুষে, করিলি হেন চাতুরী। 
অধরের হাসি অমিয় ক্ষরিত, প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গ জড়িত, 
নয়নে পূরিত বিদ্যুৎ তড়িত, পরাণ করিল চুরি।। 

যে চোখে দেখিয়ে তাহার একেছিস চিত্র, 

পবিত্র হয়েছে নেত্র, অপরূপের দরশনে।। 

ও তুই সৰী৷ সাথে, জল ভরিতে, কোন ঘাটেতে গিয়েছিলি। 
পথে পেয়ে রত্ন করে যত, আমাকে আনিয়ে দিলি।। 

ও সী গো, দেখে যাহার প্রতিকৃতি, হল মোর চিত্ত বিকৃতি, 
দেখে তার স্বরূপাকৃতি, কেমনে রলি। 

সী আমি হলে, যেতেম গলে, পাষাণ বলে ফিরে এলি।। 
সঙ্গী, এতরূপ মানুষের থাকে, কে দেখেছে এই ত্রিলোকে, 
কর্মশুণে চর্মচোখে, পেলি দরশন। 

তোরা আমায় নিয়ে চল সে ঘাটে, দেখে আসি বংশীবটে, 
সে রূপ যদি ভাগো ঘটে, জুড়াব নয়ন।। 

কত সুন্দর করিয়া, উহারে গড়িয়া, বিধাতা দিয়েছে সমীঃ 
আমার কুল লজ্জা ভয়, গেল সমুদয়, সে রূপ মাধুরী দেখি। 
কত শত চিত্র দেখি চিত্ৰপটে, তা হতে এ চিত্র বিচিত্রই বটে, 
একে দেগো সখী মম চিত্তপটে, গোপনে লুকায়ে রাখি।। 


এঁ--জবাৰ  নারায়ণচন্্র বালা (ফরিদপুর) 


দেখে রঙ্গমন়ীর বিচিত্র ভাব দুঃখে বিশাখা বলে। 

দেখে চিত্রপটে এ চিত্র, কেন শিহরে পাত্র, পশ্ম-নেক্জ পূর্ণিত জলে।। 
আমি নিরজনে আনমনে, আঁকিয়াছি হেন ধনে, 

ভাবলেম আমি আঁকার পরঃ এতো রাই বরবর্ণনীর বরঃ 

ও সুন্দর আর তুই সুন্দরী, মিলবে যেন হরগোরী, 

একে হানিসীঠে স্থাপন করি, নয়নজলে পূজা কর।। 

বহারস্তে লখুক্রিয়া বলে সকলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হলে, 
প্রেমের মান রয় না কথন। 

মধুর প্রেমে কত ব্যথা, কত বাধা কত না বন্ধন।। 


দেখলে কূপের অভিব্যক্তি, মন ভুলে যায় মনন শক্তি, 
রেখে কৃষ্ণ পদে নিষ্ঠা ভক্তি, এঁকে দেখালেম তোমায়।। 


মিল 


চিতান 
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_ বললে, অঙ্গে অনঙ্গ জড়িত, নয়নে যেন তড়িত, 
বিদ্যুতেরে তড়িৎ কয় উহার ঝলক দেখলে করে ভয়ং 
বিদ্যুৎ বিকাশ হলে পরে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্ছ পাড়ে, 
পড়লে বিরহ-অশনি শিরে, শ্রাণ হারাবি সুনিশ্চয়।। 

_ বললে, আমি হলে যেতেম গলে, ফিরে এলি পাহাণ বলে, 
তুইতো প্রেম-তরঙগিনীঃ না হয় আমি হলেম পাষালীঃ 
এই পাযাশোর বক্ষ চিরে, নদনদী বয় এ সংসারে, 
যদি পর্বতে না বরফ পড়ে, জন্মে না শ্রোতন্বিনী।। 

_ বললে, চিত্তপটে দেলো আঁকি, হদয়ে লুকায়ে রাখি, 
খুচায়ে মনের কপটঃ রাই তোর মনের মানুষ সঙ্নিকটঃ 
কাজ কি তোর বাহিরের চিত্র, মুদে দেখ না কমলনেত্র, 
রাই তোর চিত্তপটে আছে চিত্র, চিত্ত-চোরের চিত্রপট।। 

এ জবাব  রাজেজ্্নাথ সরকার 

- তখন শ্ৰীমতীর সুমতি দেখে ডেকে বিশাখা বলে। 

_ পেলেম মথিয়া প্রেম সিদ্ধুরে, সুধার আধার ইন্দুরে, এই বন্ধুরে পায় না সকলে।। 

- আমি নির্জনে আনমনে, আঁকিয়াছি, হেন ধনে, 
ভেবে দেখি আঁকার পরঃ যেন রাই বরবণিসীর বরঃ 


__ পেয়ে তোর আপনের আপন, জেগে স্বপন দেখিস ঘুম খোরে।। 
_ আবার বললি এ ছিল কার হ্যদিনন্দনে, 
এ ছবির পরিচয় হবে অভিনন্দনে ২ 
যার সাথে প্রেম থাকে যাহার, যুগে যুগে তার অবতার, 
রাধারমণ রাধার আধার, ক্ষণেক ছিল আধারে। 
__ যে পৃজিত সে পুক্তিত সে পাবে ফিরে।। 
_ বললি, এই যে বিচিত্র চিত্রিত, একি তোর মনকল্সিত, 
জড় মনের কজনায় ২ আর কি কল্পনাতে বস্তু পায়ঃ 
যারে দেখে চিন্রপটে, চিত্তে প্রেমের তুফান উঠে, 
দেখলে প্রত্যক্ষে সেই জলের ঘাটে, লোটাইয়ে পড়বি পায়।। 
__ বললি, চিত্ৰপটে দে গো একে, লুকাইয়ে রাখি একে, 
নে আঁকা তোর নিজের হাত £ আর ত করতে পারবিনা তফাৎঃ 
একবার মাত্র পেয়ে দেখা, দেখ কি জ্বালা ভূলে থাকা, 


5 যদিও এসেছি দু'জন অচিনা দেশে, 

পূর্ব চিনার স্মৃতি এসে, জাগল সে তার অন্তরে ।। 
রাধার পৃব্বর্রাগ (চিত্পট) ২নং  লকুলেম্বর সরকার 
_ বললি, এঁকে শ্রীনন্দনন্দনে, আজ আমার হাদিনন্দনে, 

আনন্দ মুরতি এনে. করলি লীঠস্থান। 
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ও যার এত প্রীতি দরশনে, কি জানি হয় পরশনে, 

বিরহ প্রেম শরাসনে, দহিচছে পরাণ।। 

সৰী নামটি উহার কৃষ্ণ, নাম শুনে সতৃঞ্চ, হয়েছে পরাণ-পাখীঃ 
তোরা নিয়ে চল আমারে, গিয়ে উড়ে উড়ে, বন্ধুরে নয়নে দেখি। 
শ্রেম রাখিব পাখার পঞ্জরে পঞ্ারে, নাম লিখিব দেহের পাঞ্জরে পাঞ্জরে, 
কোটি জন্ম যেন ভ্ীপৰ পিঞ্জরে, বন্দিনী হইয়ে খাকি।। 

যা পড়াবে তাই, পড়িব, ধরব কৃষ্ণ বুলি, 


প্রেমনগরে শ্যামনাগরে রাখব আদরে।। 
ও তুই ধন্য বিশাখীকে, ধন্য তোর আঁখিকে, ও রূপ ধরিয়োছিলঃ 
দিয়ে গোবিন্দসুন্দরে, অদ্ধের মন্দিরে, আঁধারে স্থালালি আলো। 

বাসনা মিটে না পটে দিয়ে আঁখি, আঁখির বাসনা হতে কোটি আঁখি, 
কত পুণ্যে যেন, তোর ও দুটি আঁখি, দেশে তিরপিত হল।। 

যে আঁখিতে দেখে এলি অপরূপের রূপ, 

আমরা আঁখি হলে সেরূপ, ডুব দিতেম শ্যাম রূপসাগরে।। 

ও তুই কৃতসিন্ধা চিত্রবিল্যা শিখেছিস কোন সাধনে। 

এ রূপ চক্ষে দেখে, মনে একে, চিয়ে লিখে দিলি এনে।। 

সৰীগো, মন পেলে মননাসক্কি, প্রাণে পায় প্রণয়ন শক্তি, 
শ্যামস্বরূপের অভিব্যক্তি, জাগায় পরাণে।। 

আমার দিঠিশূনা দুটি নেত্র, ব্যর্থ হল শ্যাম দরশনে।। 

সখী, মানুষ দেখে মানুষ ভোলে, এমন মানুষ কয়জন মিলে, 

এ সুজনের ভজন ফেলে, কেমন করে রই। 

সখী এ সংসারে মানুষ যত, সবই কি মানুষের মত, 

মানুষ মিলে শত শত, মনের মানুষ কই।। 

কিবে জিনিয়ে কক্ষ, বরণ উজ্জল, তোরা যদি বলিস কালোঃ 

তৰু শ্বেত রক্ত পীত, অন্য বর্ণ যত, তা হতে এ কত ভালো। 

কালো মেঘের কোলে খেলে সৌদামিনী, অমানিশার কোলে পূর্ণিমা যামিনী, 
এ কালোর কোলে হলে গৌরাঙ্গিনী, ভুবন করিতো আলো।। 





যা 


EE 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


করতে হবে প্রেমসাধনঃ করবি অধিকার সমান আসনঃ 

কূপেণ্ডণে ক্যান ডরাবি, প্রেম-পাণি ক্যান শিকল পরাবি, 

তারে মাকে মাঝে পায় ধরাবি, তুই ধরবি ক্যান তার চরণ।। 

জপমালা তোর হ্রীকৃষ্ণ নাম, তার মালা রাধা 

যুগল নামের শ্রেমসূধা, আমাদের প্রেম ক্ষুধায় দিস্‌। 

তোষিবি সরল ব্যবহারে, আমরা তোরে করিলো আশিস্‌।। 

দাস্যপ্রেমে শ্যামের বামে র'বি কি কারণঃ 

দাসীরা কি করতে পারে মধুর প্রেম সাধন: 

আগে করে দেখাদেখি, প্রাণে করে মাখামাখি, 

প্রেম নামে ওই শ্যাম শুকপাৰী, হাদয় পিঞ্জরে পুষিস্‌। 

ষোল আনা ধরা উচিত আমার পরামিশ।। 

বললি, দেখে রূপের দীপ্ত আলো. কত পুণ্যে তৃপ্ত হল, 

বিশাখা লো তোর নয়নঃ আমার তৃপ্তি ত হয় নাই মন মতনঃ 

চিনি না তোর পাপ কি পুণ্য, সে ঘরে দিয়াছি শূন্য, 

হব হরিপ্রেমে পরিপূর্ণ, পাই যদি যুগল চরণ।। 

আবার বলে গেলি রাই রঙ্গিনী, কালার কোলে গৌরাঙ্গিনী, 

হলেই শোভে ভাল; কিন্তু সে ভাল বেশী নালোঃ 

দুই বর্ণ খাকলে দুই পাশে, মিলন-মাধুরী বর্ণই আসে, 

যদি লাল কালোতে যায় লো মিশে, সেই কি ভালর ভাল।। 
এ জবাব নকুলে্বর সরকার (কত) 

বললি নামটি উহার হল কৃষ্ণ, নাম শুনে প্রাণ হয় স্বতৃষণ, 

নৃতন আজ শুনলি নাকিঃ একটু পুকেরি কথা ভাব দেখি: 

গোলোকে বিরজার ঘরে, যেদিন কৃষ্ণ ধরা পাড়ে, 

সেদিন দায় ঠেকে তোর চরণ ধরে, কৃষ্ণ নাম দিল লিখি।। 

বললি চিত্রপটে দিয়ে আঁখি, আঁখি চায় হোক কোটি আঁখি, 

এ বড় বিষম সঙ্কট; রাই তুই ঘুচায়ে মনের কপট: 

কাজ কি রাই তোর কোটি নেত্র, মুদে দেখ তোর দুটি নেত্র, 

রাই তোর চিত্তপটে আছে চিত্র, চিন্তচোরের চিত্রপট।। 

বললি, অন্য যত বর্ণের আলো, তা হতে এই কালো ভালো, 

তোর মনের এই ধারণাঃ সবাই কালোর যতন করেনাঃ 

অন্ধকার হলে ধরিত্রী, আলো খোজে পথযাত্রী, 

কিন্তু পেঁচকে চায় আঁধার রাত্রি, আলো সইতে পারে না।। 

বললি মেঘের কোলে সৌদামিনী, কালোর কোলে গৌরাঙ্গিনী, 

হলে ভালো শোভা পায়ঃ রাধে আমারও সেই অভিপ্রায়ঃ 

শ্যাম যেমন বিদঘুটে কালো, তুইও তেমনি চাদের আলো, 

এখন আলোয় কালোয় মিলবে ভালো, তুই বসিলে শ্যামের বায়।। 

দাস্য প্রেমে দাসী হয়ে থাকবি নাকি পায়ঃ 

সেব্য হয়ে সেবকের সাধ তোর কি শোভা পায়ঃ 

(সেবকে চায় দাস্য বিদ্যা, তুই শ্যামের চির আরাধ্যা, 

গোলোকের সেই নিত্যসিদ্ধা, দাসী হবি কোন দুখে।। 
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শ্ীরাধার পৃক্ররাগ (মেঘের গান) ১নং নকুলেম্বর সরকার 


চিতান _ 


ফুকার __ 
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কিবে অপূৰ্ব্ব ভাব, পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বাভিনয়। 

_ নায়ক সঙ্গিলনে, নায়িকা রয় মন মিলনে, দুই মনে অভিক্র তন্ময়।। 
একদিন দিবা অপরাহ্ন কালে. মৃদু মন্দ আস্তে চলে, 

অস্তাচলে ভানু যায়ঃ তখন গোষ্ঠ ছেড়ে কানু যায়। 

পূর্ণ কুন্তের অস্থু ফেলে, শুন্য কুত্ত কক্ষে তুলে, 

যৌবন মদে হেলে দুলে, অমনি ভানুজা যায় ভানুজায়।। 

তখন অদূরে দেখে কৃষ্ণ রূপের জ্যোতি, 

হইয়ে অধৈর্ঘ্য রাই রীতি, কয় ললিতার কাছে। 

চেয়ে দেখ প্রাণ সই, কেমনে ধৈর্য রই, 

ঈশান কোণে এ ভীষপ,কালো বরণ মেঘ সেজেছে।। 

কিবে কালো মেঘের আড়ে, বিদ্যুৎ ঝলক মারে, চেয়ে দেখগো সখী; 
এ দেখ তার উপরে ঈষৎ উচ্ছ, বামে বাকা পুচ্ছ গুচ্ছ, 

উচ্চ পুচ্ছে নাচে বুঝি শিখিঃ 

(আর ফিরাইতে নারি গো) যুগল আঁখি আমার 

দরশনে টেনে নিতে চায় গো - হল যুগল আঁখি তারা হারা, 
বহে সদা প্রেমধারা, আত্মহারা করেছে আমায় গো 

শর্ট ধরেনা ) জলধর বিনে বৈর্য ধরে না। 

আমার মনে হয় এই ভাবনা প্রলয় ঘটে পাছে। 

এসে জলাশয় জলের আশায়, কিবা দায় ঘটেছে।। 


কেন সচল মেঘ হয়ে অচল, শীড়ায়ে রয়েছে।। 
আমার অধৈর্য্য হয়েছে জীবন, হেরিয়ে জলদজ্জীবন। 
আমার মনে বলে মেঘের কোলে, গো সী 
আমি লুকায়ে থাকি আজীবন ।। 
ও সমবীগো, ছি মেঘেরি ফাকে, ক্ষণেক বিজুরী ঝলকে, 
শুরু শুরু দেয়া ডাকে, কি ভীষণ গর্্জন। 
যদি মেঘ বরিবে অন্য দেশে গো সখী, কিসে বাঁচবে চাতকিনীর জীবন।। 
বলগো সহচরী, কেমনে ধরি জলধর। 
মেঘের কি মাধুর্য, দেখে মন হ'ল অধৈর্য, সৌন্দর্য অতি মনোহর || 
কিবে মেঘ সেঞ্জেছে গগনপটে, দিবা কর বসেছে পাটে, 
রক্তবর্ণ অন্তাচলঃ দেখে শাখায় লুকায় পাখীর দল। 
হায়, নিত্য মেঘের সজ্জা দেখি, প্রাণ অধৈর্য হয়না সখী, 
আজ কেন মোর যুগল আঁখি, মেঘ দেখে হল অচল।। 
হরিচরণ সরকার 
দেখে গগনেতে কালকাল্তি, হয়েছে তোর কৃফতাত্তি, 


খাদ 
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হেন মোদের সনে লয়ঃ ভাবে আত্মা হয়েছে তন্ময়ঃ 
কৃষ্ণরূপ যার লাগে চক্ষে, অনলে অনিলে বৃক্ষে, 
ওগো জলে স্থলে অস্তরীক্ষে. সবই দেখে কৃষ্ণময়।। 

_ বললে. দেখা দিয়ে এ দাসীরে, ছল করে শ্যাম জলধরে, 
দূরে থেকে কান্ৰায় প্রা রাই তুই না কান্দলে কান্দাবে ক্যানঃ 
করতে চাস ক্যান্‌ মেঘের সঙ্গ, সে নয় গো তোর অন্তর, 
রাধে জ্ঞানান্ধুশে মন মাতঙ্গ, ফিরায়ে তুই ঘরে আন।। 

= বললে, নয়নজলে পাও ধোয়ায়ে, কেশে চরণ মুছাইয়ে, 
পূর্ণ করব অভিলাষ: রাধে যদি বা হয় পীতবাসং 
মানের দিনে যে বিপদ, ঘুচাল শ্যাম সে বিপদ, 
এখন সেই সেবকের সেবি পদ, আত্মগৌরব করবি নাশ? 

= ডচ্চপুচ্ছ কইরে শিষী তমালে নাচেঃ 
তুই ভেবেছিস বন্ধুর মাথায় চড়া দিয়েছে। 
বকপংক্তি যায় গো চইলে, ভাবলি মুক্তার মালা গলে, 
মেঘেতে বিজুরি খেলে, তুই ভেবেছিস পীতাম্বর। 

২ ধৈর্য ধরণো বিনোদিনী, এ নয় গো তোর বাকা জলধর।। 


শীরাধার পৃকরাগ (মেঘের গান) ২নং নকুলে্মর সরকার 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


চা] 


-_ সই তোর মধুর বাক্যে, ছুটলো বক্ষে, পিরীতির বাণ। 
- কৃষ্ণ নামাভাসে, কুল মান সব গেল ভেসে, আবেশে অবশ হলপ্রাণ।॥ 
_ বললি মেঘ নয় লো সই মেঘের বরণ, বিপদ বারণ তারণ কারণ, 
নন্দ নন্দন শ্রীহরিঃ শুনে অঙ্গ উঠলো শিহরিঃ 
হায়, কৃষ্ণ রূপ তুলিতে তুলে, রেখে হৃদকদন্বমূলে, 
পুজব চরণ প্রেমফুলে, দুটি নয়ন রেখে প্রহরী । | 
- ফিরে যাব না প্রেমশুন্য আয়ানের বাসে, 
আমি রসময়ের আশার আশে, হব বনবাসী। 
সতীত্ব গৌরবে, পতিত রৌরবে, সী কৈ রবে, 
গৌরবিনী সবার শৌরবরাশি।। 
= সী শ্যামসুন্দর গোপরাপ, মরি কি অপরূপ রূপের ছবি: 
কিবে ব্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ হেলে, দাড়ালো কদস্বতলে, 
চরণতলে খেলিছে জাহনবী £ আর তুলনা নাইরে 


আমার মরে যাওয়া হল দায়, ঠেকেছি তার প্রেম দায়, 

(মরে যাওয়া) বলগো কি উপায়, হবো ওপায় নিত্যসেবার দাসী। 
__ সখী দুকুল ভাসাব জলে, পেলে গোকুলশলী।। 
- যারে যোগীগণ জপে আরোপে, সে এসেছেন গোপরাপে, 
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চিনলোনা ভাবান্ধ নন্দ, ওসেই নয়নানন্দ নন্দন।। 

-_ আমার শতধিক লাগে গো কুলে, কাজ নাই আমার এ গোকুলে। 
আমি ভাবিয়ে কুল হলেন আকুল গো সখী 
আমি ভুল করেছি ফুলে মূলে।। 
ও সমবীগো, প্রেমরতন কোটরা করি, নব অনুরাগে ভরি, 
ভাসাইব তনু-তরী কুল প্রতিকূলে। 
তাতে হরি হয়ে কাণ্ডারী গো সখী 
আমায় পার করে দিবেন অকূলে।। 


পরচিতান__ করব শরীর পতন, না হয় করব মস্ত্রের সাধন। 


- তারা সব কুলজা, সকালে ফিরে কুলে যা, ভুলে যা এ দাসীর বেদন।। 
_ কেহ কোটি জন্ম সেবা করে, খুঁজে পায় না সে বীকারে 
ভ্রমিয়ে অতল বিতলঃ এই সেই রসের মানুষ রসাতলঃ 
হায়-তুষিব বলে সে পিয়া, দিয়েছি দেহ সঁপিয়া, 
সে পিয়ার পদ সেবিয়া, তাপিত হিয়া করব সুশীতল।। 


এ জবাব  হরিচরণ সরকার 


_ বললে. ভাবসাগরে প্রেমের তুফান, মানে কি দিলে বালির বাঁধ, 
খৈরযময়ী ধৈর্য ধরঃ তাতে বাণ দেওয়া বড় দুষ্ধরঃ 
সে টানে আবেগের টানে, টান ফিরা বিবেকের টানে, 
দেখবি ভাবসাগরের মধাখানে, পড়বে ধৈর্য বালির চর।। 
_ বললে, আমার চিত্তমন্ত করী, উঠল সখী নৃত্য করি, 
যায় না আর ধৈর্ঘ ধরাঃ রাধে আমার এই মাথার কিরাঃ 
তোর তো মনের মানুষ নয় সে, তবে কেন্‌ আনিস মানসে, 
তোরে নষ্ট করে মনের দোষে, জ্ঞান দিয়ে তোর মন ফিরা।। 
_ বললে, দেখা দিল প্রাণসখা, বক্ষে রেখে পদরেখা, 
ঘুচাইতেম এ সঙ্টঃ রাখে ছেড়ে দে মনের কপটিঃ 
মধুর প্রেমের ভাব বিচিত্র, মুদে দেখ তোর দু'টি নেত্র, 
রাই তোর চিন্তপটে আছে চিত্র, চিন্ত চোরের চিত্রপট।। 
নুতন দেশে নৃতন রসে রয়েছে মেঃ 
নিত্য নৃতন রস আস্বাদন করিত ব্রজে। 
ব্ৰজ বধুর মধুর কথা, মধুর প্রেমের মধুরতা, 
এ জনমে ভুলবে না তা, প্রাণে বেঁচে থাকিলে।। 


শ্রীকৃষ্ণের পুক্বর্রাগ (ফুল সুবল) ১নং  নকুলেন্মর সরকার 


চিতান 
পাড়ন 
কুকার 


মিল 


__ একদিন ধেনুসঙ্গে মনোরঙ্গে, কানু করে গোচারণ। 

_ গোষ্ঠ অবসানে, সুবল সনে, করে বন বিচরণ।। 

_ তখন কতদুরে যেয়ে,পথ পানে চেয়ে, চমকি দাঁড়াল হরি; 
দেখে তটিনীর তট আলো করি £ হায় ২/৩ _ 
নব যৌবনা লাবশ্যা, রূপে গুনে মহীধন্া, 
জল নিয়ে যায় ভানুকন্যা, কক্ষে স্বর্ণ গাগরী।। 

_ দেখে সঙ্গিনী বেস্টিতা রাই, বলে অধৈর্য কানাই. 


৩৬২ 
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|| 
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দেখরে সুবল ভাইঃ অদূরে মধুর কুসুম উদ্যান। 


ফুলের রূপ অযাচিত, কাঞ্চণখচিত, 
কোন্‌ বিধির রচিত এ ফুলের বাগান। 
কতো মধুকর ধরে মধুদ্ধর, সুখে করে মধুরস গান।। 
সুবল, সখা সঙ্গে মিশি, গোচারণে আসি, দিবানিশি ভ্রমি বনে, 
কভু এমন দেখি লাই জীবনেঃ হায় ২/৩-_ 
ভানু চলে অস্তাচলে, নর মনে ব্যস্ত চলে, 
এসেছি কি রাস্তা ভুলে, ইন্দ্রের নন্দনকাননে।। 
ভূঙ্গের মিলন সঙ্গ টন্ধারে. কিন্কিনি ঝঙ্কারে, 
কঙ্কন ঝন্ধারে, কুলজার করে ধরিছে সুতান।। 
আমার আঁখি যুগল হয়েছে পাগল, ফুলের বরণ হেরিয়া। 
আমার মন প্রাণ গিয়েছে ভুলে, ফুলে নিয়েছে পরাণ হরিয়া।। 
সুবল আমি মালী হবো, এ ফুলের বাগানে রবো, 
ঝারা ফুল কুড়ায়ে লবো, যতনে ডালা ভরিয়া। 
শেষে মালা গেঁথে প্রেমসুতে, জ্বালা জুড়াবো মালা পরিয়া।। 
ভাইরে কত জন্মের কর্স্মফলে, গোকুলে জন্ম আমার। 
নইলে হেম সম প্রেমবনে, শ্রমে এমন ভাগ্য কার।। 
ফুলে ছয় ধরে ফণী, যেন কৃষ্ণ বেলী, নারী পৃষ্ঠে আভরণ, 
ফুলের বর্ণ স্ব্ণকৃত্ত যেমনঃ হায় ২. 
শর বর্ণ কুচি কুচি, ফুল পরমাণু বুঝি, 
সন্ত সুদস্ত রুচি, যেন রমনীর বদন।। 

এ_জবাব রাজেজ্্রনাথ সরকার 
শুনে বাকাসখার বোকা কথা, তখন সুবলসখা কয়। 
আমরা তোরে নিয়ে ভাই কানাই, নিত্য গোঠে আসি যাই, 
আর দেখি নাই এভাবের উদয় ।॥ 
আমরা দ্বাদশ রাখাল তুহার সনে, ভ্রমন করি বনে বনে, 
কত জাতি দেখি ফুলঃ কভু তোর দেখি নাই এমন ভুলঃ 
কোন দেশের কোন ফুলবাগানে, চলে যায় সঙ্গিনী সনে, 
ও তুই দেখেছিস্‌ কি এ জীবনে, ফুলবাগানের মাথায় চুল।। 
সত্য সত্য এ রমলী সুন্দরী বটে, __. 
তোর প্রাণে ভাই লাগল মিঠে, দেখে তেরছা চাহলি। 





পক্ষফুলের বাণঃ 
আল অলোক বকুল মিশা আলা ফুল, 
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মদন তোর জল্মাল এ ফুল, পঞ্চফুলের বাণ হানে। 
ফুলবাগানে জন্মেছে রাই চম্পক বরণে।। 

বললে সুবল আমায় দেরে বলে, এসেছি কি রাস্তা ভুলে, 
ইন্দ্র নন্দনকাননেঃ ভাইরে কি শুনি তোর আননে, ২ 
বলে থাকে জ্ঞানীবর্গে, ইন্্ের নন্দনকানন স্বর্গে, 

কিন্তু তুই পড়েছিস উপসর্গে, পরন্ত্রী দরশনে।। 

বললে নয় গাছে এক ফুলের বাগান, আটদিকে আট গাছ বর্তমান, 
মধ্যে রাধাপত্রের গাছঃ ও তোর মনভ্রমর তার লাগল পাছঃ 
ফুল ভেবে দুই চর্মে শুটি, তুই ভাবিস যে মধু লুটি, 
তোরে দিয়েছে কোটি কুটি, নয়ন দুটি পটি মাছ।। 

তুই ভাবিস এ ফুলের মালা দোলাবি গলে, _ 

তোর গলে এ মালা গেলে তুই হবি কালা কলকছিনী।। 


শ্রীকৃষ্ণের পৃকরাগ (ফুল সুবল ) ২নং  নকুলেশ্ার সরকার 


চিতান -__ বললি, চস্পকের ফুল নয়রে সুবল, চম্পকবরণী যায়। 


পাড়ন 
ফুকার 


মিল 
মুখ 
ডাইনা 


নুহ 


ও সেই আয়ান ঘোষের মল মোহিনী বিনোদিনী রাধিকায়।। 
সুবল, গোপিনী রাপিনী, রস স্বরাপিনী রসের আকাশে তুলে, 
আবার ডুবায় রূপের রসাতলেঃ হায় ২/৩ 

আয়ান গৃহে এ রূপসী, তিলোত্তমা না উকী, 

নাকি গণনচন্্র খসি, পড়ল তূতলে।। 

আর আমি ভাই যাব না ঘরে, এই রূপসীর রূপসাগরে, 

ডুবে থাকতে মনে লয়। 

সুবল রে। এ রতন কি সাজে করু, প্রেমশূন্য আয়ানের আলয়।। 
রসনাহীন অরসিকে, পায় কি রসের আত্বাদনঃ 

সাজে কি ভিক্ষুকের কক্ষে, যক্ষের রক্ষিত ধনঃ 

কঠিন মাটির পথে, হাঁটিতে সে ব্যথা পায়ঃ 

কুশান্কূশ কোটি কোটি ফুটিছে তার দুটি পায়ঃ 

আয়ান মকুতূমি সম, নিঠুর নির্্ম, বুঝবে কি উত্তম দাম্পতা প্রণয়। 
আয়ান অরসিক, প্রেমে শত ধিক, তাকে রসিক বলো কেবা কয়।। 


উর্ধ্ষ পদে বাতাহারে, বাধ্য করিব তাহারে, 

সাজায়ে দে তুই আমারে, উহার প্রেমভিখারী।। 
কিবে জিনিয়ে সুবর্ণ, ধনীর সু বর্ণ যেন সুবরণপূতলী। 
জিনি শরদিন্দু মুখ ইন্দু, দেখে শ্রেমসিদ্ধু উঠে উখলি।। 
পূর্ণ কুস্তের অদ্দু ভারে, ক্ষীণ মাজা হেলে পড়ে, 

জল নিয়ে যায় ধীরে ধীরে, যেন সে ইন্দ্রের মাতলি। 
গেল দুলিতে দুলিতে ব্রজের ধূলিতে, 

অঙ্গে মেখে দে গোধুলিতে ও ধূলি।। 

সুবল, মরে যদি পরজান্মে, নরকুলে জন্ম লই। 

যেন অপ্রাকৃত রাই প্রকৃতির ভরীপদে বিক্রীত হই।। 


৩৬৪ 


19 ও 


118 


সব 


77758 
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সুবল, যেন রাধামন্ত্, সাধা হ্যদিযত্রে, রাধা নামসুধা আলাপি, 
যেন নাম হয়৷ শ্যাম নাম আদ্যারপীঃ হায় ২/৩ 
মরে পুনঃ জন্ম ধরে, ডুবে রাই রূপের আকরে, 
রাধা নাম দুটি আখরে, যেন অজপা জপি।। 

এ-_জবাব রাজেন্্রনাথ সরকার 
আমি আবার দেখি কমলাখি, তোর কেমন কেমন মন। 
খেলে কামিনী ফুলের মধু, সে কু হয় না সাধু, 
(সেবে শুধু বিধুর হয় পতন।। 
বললে, তিলোত্তমা না উর্বশী, না কি গগন হতে খসি, 
পড়িয়াছে তূতলেঃ এখন কীদবি না কি চাদ বলেঃ 
এই যে উহার প্রেমের আশায়, পড়েছিস্‌ সাড়ে নয় দশায়, 
ও তো চনতৰ নয় ভাই চন্দ্র সায়, হশছাড়া পুরুষ হলে।। 
কোটি কোটি প্রণাম করত 'আয়ান ঘোষের পায়, 
এ রতন কি সহজে পায়, সাধন না থাকলে পরে। 
আয়ান ত নয় প্রেমশূন্য, অসামান্য আমার বিচারে।। 
হ্বাটিতে মাটিতে ক্যান ব্যথা পাবে পায়ঃ 
কঠিনের পর কোমল চলে আড় প্রতিভায়ঃ 
কঠিন স্থানে তটিনীর জল, তরল সরল ধবল সবল, 
মধু দেয় যে কোমল কমল, কঠিন ভ্রমর বধুরে। 
কঠিন কুচগিরি উহার বুকের উপরে।। 
বললি, লাভ করিতে শ্রীরাধারে, সাজায়ে দে তুই আমারে, 
রাধা প্রেমের ভিখারীঃ গেলি আত্ম গৌরব পাসরিঃ 
প্রেমের সাগর তুই রে কানাই, তোর রূপের যে তুলনা নাই, 
ও তোর দাসীর যোগ্য হয় নাই রে ভাই, ব্রজের যত নাগরী।। 
ও তুই কি কথা বললি রে খ্যাপা, রাধা নাম করবি অজপা, 
হাসে মন্ত্রের নাই কি দামঃ যদি সাধিবি যুদারা গ্রাম £ 
স্যতের রা করে আধা, গাদ্ধার করিস ধৈবতের ধা. 
হবে দুই সুরেতে রাধা রাধা, তাতে তুই পাবি আরাম।। 
অকলন্ক চাদের উপর কামানুরাগে, 
কলন্কের দাগ যদি লাগে, ধুইলেও যাবে না রে।। 
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_ ও কিবা ইন্দু নিভাননা, বর্গ বরাসলা, ও কোন অঙ্গা, এল ঘাটে। 

ও রাপ হেরিয়ে অতনু, ছেড়ে ফুলধনু, পদরেণু, আশে লোটে।। 

ক্ষীণ কটি কৃশোদরা, পীলোপ্লত পয়লোধরা, পদতবে কাপে ধরা, সুবীর গামিনীরে।। 
= ধনির রা পসাগরে হারালান মোর মন হীনটারে।। 

__ ধনীর চরণে সুষ্থনে স্বনে নুপুর নিক্ণঃ রানরস্তা উরু যু্ধ ভুরু, 
কোটি সুচিৰুণঃ হায়, রূপে ধরা নিঃস্পন্দিতা, কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিতা, 
নর অমর কির বন্দিতা কূপ রলিদিবের আকিক্চন।। 

আল দুজনের ঘুম ভঙ্গানো কে রবি আসি, দেখয় ফর্নিবির অনি হাসি, নয়ন উ্জলিরে।। 

= ও যার রমনী সেই ত জানি, বিশবনাকে অতি ধন্য। 

ও তার জনম সফল, করম সফল গো, সখা শুধু ওই ললনার জন্য।। 
হায় হায়, হাসিতে ওর নুক্তা করে, প্রাণ কান্দে ওর কথার স্বরে, 
জীবস্তে সে আছে মরে, যে জন ওর সঙ্গ শুন্য 

ওকে আমি পেলে দিতে পারি গো, আমার এই জীবনের সকল পুণ্য 


পরচিতান__ কেন অবেলায় সে অমন ভাবে ঘাটে এল। 
পাড়ন 


বর 


নু 


সহ 


£ তত 


_ ও কূপ হেরিয়ে আর, আছি নহি আমার, 
যাহা ছিল এবার, চটুল চোখে নিয়ে গেল।। 


সুবল (শ্রীকৃষ্ণের পৃকরাগ) ১ নং  হরিচরণ সরকার 
= নিত্য ব্রজেতে মাধ্্যভাব লীলা মধুর 
__ করতে রসের উদয়, বাধা-কৃষ্ণ উভয় হাদয়, 
উঠায় যোগমায়া নবশ্ৰেমান্ধুর।। 
_ একবার বলরাম রাখে ধেনু, আনন্দে নন্দের কানু, বেপুটি বাজায়ঃ 


বাছা হৃদয়ের মধ্যে ধরি, রাশি কাপের আলো। 
= কত রাপ দেখেছি, এ কূপে কেন মন ডুলিল।। 
_ এ দেখ কক্ষে নিয়ে গাগরি, চৌদিকে সব নাগরী, দাঁড়িয়ে আছে; 
লে কা, বায রে অনা 
ভাইরে, কোটিকাক্ষণ জিনি তনু, যেন প্রভাতকালের ভানু, 
ধনির ভুরু জিনি কামের ধন, তারে কোন বিধি গড়িয়েছে।। 
__ কিবে নাসিকায় তিলকপরা, দিচ্ছে ঝলক, 
হইয়ে নিস্পন্দ শ্রাখির পলক, আঁখি চেয়ে রইল।। 
__ ওরে ভাই সবুল, আবার ফিরে বল, কে এসেছে বল যমুনা পুলিনে। 
রূপেতে যেমন, নিল শ্রাণমন, আমি ফিরাইয়ে নয়ন, আনিব কেমনে।। 
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দেখ না চেয়ে ভাই রূপের আলোকে, কেবা স্থির থাকিবে সুর নরলোকে, 
তাইতে আমার মন, মনের পুলকে, মিশিয়ে রয়েছে গিয়ে রূপের সনে।। 
কিবে কাম রতিরাপ ছানিয়া আনিয়া গড়েছে নির্জনে বসি, 
শ্রম চন্দ্রিমা, কি দিব উপমা, যেন শারদ পূর্ণিমা শশীঃ 
কিবে কাম রতিরূপ, আবার ভাবি কিরূপ ধরে সুধাকরেঃ 
কত সুধাকর নখরনিকরেঃ সুধাকর কর, সুশীতল কর, 
তা হতে শীতল, এ রূপের কিরণে।। 
-_ আমার মন টানে প্রাণ সহিতে রূপের টানে। 


বুঝি সরস হই, পরশের গুণে।। 


পরচিতান- 
পাড়ন __ কেমনে ধৈর্য রই, মনে আমার বাসনা এ, 
ফুকার 


0] 


বু 


§ 


শৌচ 

চিতান 
পাড়ন 
কুকার 


মিল 


= কিবে মরালিনী জিনি গতি, কি মতি চঞ্চল মতি, চেয়ে রইয়েছেঃ 
কঠিন মাটিতে পথে হাঁটিতে কত শ্রম হইয়েছে 5 
ধনির তরুণ বয়স অরুণ জিনি, ত্রিভুবনের মনমোহিনী, 
এ দেখ ভানুতাপে তনুখানি, এ দেখ ঈষৎ ঈষৎ, ঘেমেছে।। 


এঁ-_-জবাব নকুলেন্বর সরকার 
_ তখন বাঁকা সখার বাকা শুনে দুঃখে সুবল সখা কয়। 
- তোরে বলবো কিরে প্রাণ কানাই, গোচারপে আসি যাই, 
জানা নাই ভাই রাপের পরিচয়।। 
_ বললে, কোটি কাঞ্চণ জিনি তনু, যেন প্রভাত কালের ভানু, 
গড়েছে কোন বিধাতাঃ বিধির সৃষ্টি মাত্র ক্ষমতাঃ 
যত কিছু বিধির সৃষ্টি, চোখের দোষে ভিন্ন দৃষ্টি, 
ও রূপ তোর কাছে ভাই সুধার মিষ্টি, আমার কাছে নিমতিতা।। 
_ বললে, তরুণ অরুণ জিনি, ত্রিভুবনের মনমোহিনী, 
মনমোহন করল নাকি: ছিঃ ছিঃ মনমোহন তুই বললি কিঃ 
তুই মোদের বিদগ্ধ সোনা, রূপে মুগ্ধ বরজাঙ্গনা, 
ওসব রমলীর রূপের জ্যোৎস্রা, চাদের কাছে জোনাকী।। 
_ জল নিয়ে যায় কার রূপসী, বললি কালাচানঃ 
ভানুর ঘরে করলি যারে, অন্ধ-চক্ষু দান। 
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, জল নিয়ে যায় রাই রঙ্গিনী, 
আয়ান ঘোষের মন মোহিনী, বিনোদিনী রাধিকায়।। 
_ তাকাস্‌নে ওই রূপের পানে, নয়নবাণে জীবন রাখা দায়।। 


সুবল (শীকৃষ্ণের পৃকর্রাগ) ২ নং হরিচরণ সরকার 
_ বলো এসেছে ভানুসুতা যমুনাতে। 
- চাদের পরমাণু, সে ধরিয়ে নরতনু, আছে অনুরূপ ভানুর ঘরেতে। 
_ আমি কি ক্ষণে রূপ দেশিলাম, ভাইরে শুনালি কি মধুর নাম, 
প্রেমে পূর্ণ কায়ঃ এ নাম শ্রবণে মাধুর্যের সনে, এ প্রাণ টেনে লিয়ে যায় £ 
ভাইরে সঙ্গ আশা পিপাসানল, স্পর্শ বিনে হয় না শীতল, 
একবার মিলন কইরে দেরে সুবল, ধনির চরণধুলি মাখি গায়।। 
_ আমার দেহ বিক্রিত হল এ চরণে, 
ধরা দিবে কি নিজশুশে, রাধে বিনোদিনী। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা চে 
সুবল বল দেখি ভাই, আবার আসবে কি রাই, ভানুজায় ভানুনন্দিনী।। 


প্রেমের দাস বইলে স্থান দিবে নি, পদে রাখারানী। 

আমার চিন্তার যে ধন, এতদিনে তার নাম শুনি।। 

আছি দীক্ষিত হই রাধা মস্তে, রাধা নাম নিয়ে বাঁশী যস্তে, সাধনা করিং 
রাধানাম লেখা মম্থুরের পাখা, মস্তকে ধরি। 

ভাইরে, থে পথে রাই এল হেঁটে, সেই বুলায় যে আমার দেহ লোটে, 
নিত্য রাই বলে যমুনার ঘাটে, আমি দেই যেন গড়াগড়ি।। 

ভাইরে যতন না করলে কোথায় রতন নিলে, 

রাধার নাম নিয়ে বাছ তুলে, দিব শ্রেমধ্বনি।। 

রাধা লামেতে নামেতে, শ্রমিতে শ্রমিতে, মুরলীতে গাব রাধানামের গান। 
লা জানি কি গুণে, কি জানি সন্ধানে, পশিল পরাণে লিরীতির বাণ।। 
রমণীর রূপেতে এত আকর্ষণ, শুনি নাই শ্রবণে করি নাই দর্শন, 
মনে হয় এ রাধা আরাধনের ধন, কি সাধনে তারে পেয়েছে আয়ান। 
রূপটি জ্রীরাধার, সুধারই আধার, দরশে বরবে এতঃ 

ভাইরে কতদিনে, রাধার সন্মিলনে, আমি পান করব অধরমৃত। 
তুচ্ছ স্বগরাস তুচ্ছ গঙ্গাজল, হুচ্ছ করি মানি চতুর্র্গ ফল, 
শ্রীরাধিকা আমার অস্তিমের সম্বল, আমি মাত্র দেহ রাধিকা পরাণ | 
আমার সাগে কি হল সুবল এই বাসনা। 

ভেবেছি অস্তরে. রাধা নাম যার হৃদয় মাঝারে, 

রায়না অন্তরে কামের কামনা। 

আমি কি সাধন করিয়ে বল, প্রাণের রাধাকে পাব সুবল, কি করি উপায়ঃ 
অসাধ্য সাধন, না করলে সাধন, ভাইরে এধন কিসে পায়ঃ 

কবে বাস করব তার প্রেমের ঘরে, প্রাণ জুড়াব প্রেমাবিহারে, 

কবে ডুব দিয়ে এ রাপসাগরে, আমি লুকাব এই কাল কায়।। 


সঙ্গ-আশা কর বৃথা, পরনারী পরাশ্রিতা, 

উহার মিলনে তো দুঃখের চিতা, জুলবে ছাড়া নিভূবে না।। 
বললি, নামলেখা ময়ূরের পাখা, মন্তকেতে রাখবি সখা, 
কি বললি কমর্লাখি? ও তোর পুরুষত্ব আছে কি 3 

প্রেম সমাজে রীতি আছে, নারী রয় পুরুষের নিচে, 

যদি রমলীর নাম মাথায় নাচে, সে পুরুষের পৌরুষ কি? 
বললে, যে পথে রাই গেল হেঁটে, পথের খৃলায় পড়বি লুটে, 
শুনে বাড়ে অনুতাপঃ ভাইরে, জানিস্‌ না তুই নিজের মাপ: 
তোর পদরজ্জ দেবারাধ্য, স্পর্শনে হয় চিতশুদ্ধ, 


ডাইনা 


শর 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মেখে রাই পদরজ দিবি অদ্য, শশান্কে কলছের ছাপ? 

দাস বলে পায় রাখবে নাকি, সে রাই রূপসীঃ 

নায়িকা রয় নায়কের পায়, চিরদিন দাসীঃ 

বমলীর দাসত্ব করা. পায়ের নূপুর গলায় পরা, 

পৌকবষ ছাড়া পুরুষ যারা, তারা সাজে নারীর দাস। 

খোচ-_পড়িস না কো নারীর ঝৌকে, শুনলে লোকে করবে উপহাস।। 


নায়িকার পৃবররাগ গান __ অসুলারতন সরকার 


রাখে পরের কূপ দেখিলে চক্ষে, সতী নারীর পক্ষে পাপ। 

ও তুই কুলবধু কুলজা, মানে মানে কুলে যা, ভুল বুঝে অকুলে দিস না ঝঁপ।। 
এলি সঙ্গিনীগণ নিয়ে সঙ্গে রঙ্গিনী তুই অনোরঙ্গে, 

যমুনাতে নিতে জল: বৃথা কাল বিলম্বে ফল কি বল: 

পর পুরুষের রূপ নেহাবি, অধৈর্য না হয়ে প্যারী, 

এখন শীঘ্র মনের বেগ নিবারি, বারি নিয়ে বাড়ী চল।। 

বারে বারে বলি তোরে, ওগো কিশোরী, 

চক্চলতা পরিহরি, কারা বুঝে ধৈর্য মান। 

ঘরের বধু চল গো ঘরে, পরের তরে দিস্লা কুলমান।। 

বীশীর স্বরে প্রাণ নিঃসরে, বললি কি লো রাইঃ 


বললে মদন ছানিয়া বিধি, গড়েছে এ রূপের নিধি, 

এমন রূপ আর ঘটে নাঃ রাধে একথা তোর খাটে নাঃ 
নারীর মন চায় জাতকুল মজায়, মনের কথায় কি আসে যায়, 
নারী মনের কথা মনে মজায়, বুক ফাটে সুখ ফোটে না। 
বললি, দেখে উহার রূপের জ্যোতি, কেন হল হেন মতি, 
ভেঙ্গে গেল ধৈর্যের বানঃ রাধে মান গো আমার কথা মানঃ 
করতে পর পুরুষের সঙ্গ, উথলিল প্রেম তরঙ্গ, 

এখন আ্ঞানান্ধুশে মন-মাতঙ্গ, ফিরায়ে তুই ঘরে আন।। 
আছে কত রূপ এই ভুমণ্ডলে, থাকুক নারী পুরুষ ভুলে, 
এসব কেবল মনের শ্রম: আগে কর না চরিত্র সংযমঃ 
পরের রূপ দেখিলে চক্ষে, কুলটা ভোলে কটাক্ষে, 

কিন্তু সাধনী সতী নারীর পক্ষে, পতি সেবা সর্ব্বোত্তম।। 


বল IE 


আনসে গে জর লক জলত 
পূর্বের ভাব হয়ে মনে, মনে মনে সূযুক্তি করিলেন তখন।। 
লয়ে কক্ষে কুল্ত ইন্দুম্খী অনু আনতে যায়, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পর্যালোচনা 


গিয়ে তপনতনয়ার তীরে হইলেন উদয়ঃ 

কৃষ্ণ রাইর আগমন জানাতে পেরে, গিয়ে সেই যনুনার তীরে, 
গোলোকের ভাব মনে করে, অমনি রাই বলে বীশী বাজায়।। 
প্যারী ত্রিভঙ্গের শ্যাম রূপ দেখে কদমতলে, 

সমীরে ডেকে বলে, মৈলাম মৈলাম। 

অপরাহ্ন আমি জল ফেলে, জলের জন্যে কেন এলাম।। 
গিয়ে দেখিলাম এক অপরূপ, এ ব্রহ্মাণ্ডে নাই আর তেমন রূপ, 
কোটি কন্দ্পের দপচূর্ণ দেখলে সে রূপঃ চরণে চরণ ধুয়ে, 
রয়েছে ত্রিভঙ্গ হয়ে, রূপে মন দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে এলেম।। 
কিবা অপরূপ যমুনায় গিয়ে হেরিলেম।। 

রূপে ভুবনের মন হরণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, 

কূপের তুল্য রূপ আর এ জগতে এমন কি আছেঃ 

সে রূপ যে দেখেছে নয়নকোণে, ভুলতে নারে এ জীবনে, 
মন সঁপে রূপের চরণে, সে যে ত্রিতাপে ত্রাণ পেয়েছে।। 
আমি জ্ঞান করি বেদ বিধির আগোচর পদ, 

যমুনায় গিয়ে সে পদ নিরখিলাম।। 

আমি কেন বা যমুনায় গেলাম জল আনিবার কারণে। 
দেখলেন জলদবরণ বাপের কিরণ, বিদ্ধে আছে নয়নকোণে।। 
বিধুমুখে মধুর হাসি কটাক্ষ বাণ নয়নে, 

সে বাণ হাদে পশে মৈলাম বিষে, ধৈর্য্য রইতে পারিনে।। 

সে রূপ দেখলেম যখন, জীবন যৌবন ও তখনি হুরণ করিলে। 
দেখেছি সেই জলদবরণ জলে, যেমন মেখেতে বিজুলী খেলে।। 
রূপের মস্ত কেতে মোহনচূড়া অধরে হাসি, 

গলে বনমালা বিরাজিত করেতে বীশীঃ 

ওরে কটিতে কিছিনী সাজে, রত্ন নূপুর পদান্মুজে, 

পূৰ্ণশশী গগন তাজ, রূপের নখরে উদয় আসি।। 

সে রাপ ফিরে কি চর্মচক্ষে দেখিব সি, 

ইচ্ছা হয় হাদে রাখি, নবঘনশ্যাম।। 


পৃবর্রাগ (বংশী ধ্বনি) ১ নং. অজ্ঞাত 
লয়ে সব রাখালগণ কৃষ্ণ মদনমোহন বাশরী বাজায় বিপিনে। 
শুনে বলীৌধবনি জীরাধার যত সঙ্গিনী, তখন যায় রাই সন্নিধানে। 
সঙ্গীগণ ডেকে বলে ওগো রাই, মোদের জীবনের আশা নাইিঃ 
তুই হলি রাই উন্মাদিনী, আমরা করি কার্সার ধ্বনি, 
কেলে বনে করে বংশীধধনি সুবলের ঠাকুর কানাই।। 
শুনে বাশরীর গান আমরা হারাই কেন জ্ঞান, 
তাইতে রাই সুধাই এখন তোমার স্থানে 
রাধে রাজনন্দিনী, শুনে শ্যামের বংীধ্বনি, উন্মাদিনী হলি কেনে।। 
আমরা তোর সনে শ্যাম ত্রিভঙ্গের শুনে বাঁশী, 
ও রাই কমলিনী আমরা হই উদাসীঃ 
ব্রজের সব ব্রজনারী, শুনে শ্যামের বাশরী, 
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খেরজ ধরিতে নারি, শ্যামের বীশীর টানে। 

কেনে বাঁশীর গানে মনপ্রাণ সহিতে টানে।। 

রাখে গো কি গুণ জানে বাশীতে, আমরা নারি কিছু বুঝিতে: 

বাঁশী বাজিলে বিপিনে, আমরা যত গোপীগণে, 

কেনে এ বীশীর গান করণে শুনে, পারি না ঘরে রইতে।। 

এই কি বাঁশরীর গুণ, নাকি শ্যামেরি শুণ, 

জ্বলছে বক্ষেতে দ্বিগুণ আগুন, এমন হইলাম কেনে।। 

কেনে বাঁশীর তালে যমুনার জল উজান ধায়। 

যত গোপনারী কিছু বুঝতে না পারি, রাই সুখাই তোমায়।। 

শুনে শ্যামের মোহনবেণু, বনে নাকি ফিরে ধেনু, 

তাই রাখালগণে কয়। 

এ বীশীর স্বরে, মুনিরা ধ্যান ছাড়ে, পাযাণ গলে যায়।। 

আমরা কোনমতে, বাঁলীর ভাব বুঝিতে, পাল্লাম না থেকে বৃন্দাবন। 

রাধা রাধা বলে, বাজে বাঁলী যাবার কালে, তাই শুনে মন হয় উচাটন।। 

রাধে, বন্ধু যখন গৃহে যায়, বাঁশী বাজে না কেন সে সময়ঃ 

তাইতে সন্দ মোদের মনে, দিশিতে বাজে না কেনে, 

কেবল তোর নাম বাজায় বাঁশীর গানে, বাঞ্জে কেনে বীশী অসময়।। 
পুবরাগ (বংশী ধ্বনি) ২ নং অজ্ঞাত 

বললে, পূর্বরাগে নব অনুরাগে বাঁশী সৃজন গোলোকদুবন।। 

ও সে গোলোক তাজে এসে ব্রজমাঝে, রসরাজ কেন রয় নন্দের ভবন।। 

রাধে গো, দুইধামে কেন রইস্‌ দুইজন, আমরা বুঝতে নারি তার ওজনঃ 

অন্বণ্ড গোলোকধামে, সদা থাকতি শ্যামের বামে, 

সময় সময় কেন থাকিস আয়ানের বামে, একা থাকে কেন নীলরতন।। 

আয়ান ক্রোধ করে চলে মারতে তোরে, 

তোদের যুগল পদ চিন্তা করে, দেব মৃত্যুঞ্জয় । 

রাধে ব্রজস্বয়ী আমরা সকল ব্রজনারী, ভুলতে নারি কেন কালকায়।। 

আমরা তোর সাথে হইলাম দোষী বৃন্দাবনে, 

যখন বাজায় বালী, চলে আসি রাই তোর স্থানেঃ 

শ্রবণ মন বাঁশী টানে, রূপেতে নয়ন টানে, 

আর ভুলতে পারি না কেনে, আমরা সব গোপিকায়। 

কি মোহিনী জানে বৃন্দাবনের নন্দের তনয়।। 

রাধে গো তোর নাম বাজায় বীশীতে, আমরা থাকি যখন তোর সাথে £ 

তবে কেন বীশীর পানে, মলপ্রাণ সহিতে টানে, 

নাকি আর কোন মন্ত্র জানে, বাজায় না কেন বীশীতে।। 

আছে আর কি কৌশল, একবার বল রাধে বল, 

রাই তুই করিসনা ছল, আমরা ধরি তোর পায়। 

প্যারী বুঝতে নারি তোর চাতুরী গোপীকায়। 

বাঁকা শ্যামরায়, সদা রাধা রাধা বলে বাশরী বাজার।। 

তোর নামে তার বালী সাধা, তুই রাধে তার অঙ্গের আধা, 

সদা থাকতি শ্যামের বীয়। 


Elo 
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এই ব্ৰজপুরী৷ বাকা বংশীধারী, রাখে কেন বাশরী বাজায়।। 

থেকে গোলোকপুরে, রত্বেদীর পরে, যুগল রূপ দেখতাম গোপিকায়।। 
করে যুগল ভঙ্গ, বরজের শ্যামত্রিভঙ্গ, কি রঙ্গে এ রঙ্গ দেখায়।। 
রাধে গো, এমন চোর দেখি নাই আর, চোরের ভঙ্গি অতি চমৎকারঃ 
বালী দিয়া লয় সিঁদকাঠি, মরমের চাবিকাঠি, 

মোদের সব লয়েছে লুটিপাটি, গৃহে থাকা হল ভার।। 

ও কুলনাশা বাঁশী বাজার কালশলী, 

চল রাই বাশীটা লয়ে আসি, দেখি কি বাজায়।। 


পুবররাগ __ জবাব গান-_নকুলেম্বর সরকার 
জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

দেখে অতি ত্রীতি রাধার প্রতি তখন বৃন্দাদূতী কয়। 

দেখে কাল রূপের ভাতি লো, মন-মাতঙ্গ মাতিল, 

এত ভাল কিন্তু ভাল নয়।। 

এ যে বসিয়ে কদস্থ মূলে, দুলাতে কুলজা কুলে, 

হাসিছে মৃদু মৃদু, ভাল আলোময় কাল বিধু £ 

ও যে ্রচ্ছের নব নাগর, তোর মন চায় ওর প্রেমের সাগর, 

রাই তোর ঘনচকোর আর নয়ন ভ্রমর, পেয়েছে সুধা মধুর।। 

উহার নয়নে তোর নয়ন দিস না মিলাইয়ে, 

বিনা মূলো বিলাইযে, দিস না অমূল্য সাগর। 

কুল ত্যাজিস না সুরাপ দেখে, কুলে থেকে নিন্ধাম ভজন কর।। 

বিদগ্ধ নব তারুণা দীর ললিত নায়ক, 

নিরস্তর অন্তরে জাগে কুসুম সায়কঃ 

তাই চেয়ে কুলজা পানে, ফুলবাণ মরমে হানে, 

রস পেয়ে থাক দরশনে, পরশ কিন্তু ভয়ঙ্কর। 

নিরমল কুল ভুল নহে রাই, ফুল হতে সুন্দর।। 

বললে, বসে আছে বাঁশী করে, হাসিতে উদাসী করে, 

হাসি অমিয় মাখা, রাই তোর দায় হল কুলে থাকাঃ 

হেরিলে রমণীর হাসি, পুরুষ হয় বেশী উদাসী, 

ও তুই হাসিতে না হয়ে উদাসী, তোর হালি ওরে দেখা।। 

ওযে মেঘের মতো ঘন কালো, কটিতে লীতান্বর ভালো, 

খেলে ভাল দামিনী, দেখে তুলে কুলকামিনী £ 

আমি কেমন দেখি ওরে, উপমায় তাই বুঝাই তোরে, 

যেন ইন্দ্রধনূর অঙ্গে পড়ে, অমাবস্যার যামিনী 

উহার রূপ সাগরে যদি ডুবে থাকে কুল, 

তুই ধীরে রাখ তোর কুলের মূল, টান দিয়া তোর কুলের পর। 

বললে ও রূপ দেখে মনে বলে, ভরীপাদ পাদপসূলে, 

ওর দাসী হয়ে থাকি, যেন নিত্য নতুন ভাব দেখিঃ 

এর চেয়ে কেউ যদি শেষে, রসের মানুব মিলে দেশে, 

ও তোর মন না থাকলে আপন বশে, তার ভজনের করবি কি! 

উহার রূপ দেখে তোর মনে বলে, এমন রূপ আর নাই ভূতলে, 


অন্তরা _- 
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ও রূপের লাই তুলনা, ও তোর রূপের চেয়ে ভাল নাঃ 

আমাদের রাই-রাপের সঙ্গে, তুলনা নাই অঙ্গে বঙ্গে, 

দিলে কালো হস্ত সোনার অঙ্গে, রঙে রঙে মিলে না।। 

সেধে সেষে ওগো রাধে দিস্‌ না কুলমান, 

না বুঝে করলে আত্মদান, কাদতে হবে নিরস্তর।। 

ও যে ব্রজের নন্দনন্দন, অঙ্গে চূয়াচন্দন রাশি। 

না চিনে স্বদেশের মানুষ, বেছঁসে বললি বিদেশী।। 

ধন্য বললে যমুনারে, ধন্য বললি কদগ্বেরে, 

আমরা ধনা বলি তোরে, তার চেয়ে বেশী। 

যখন উহার পিতা নন্দ, ওর সঙ্গে তোর বেশ সম্বন্ধ, 

ভাবলে পর তোর কপাল মন্দ, তোর ননদী উহার মাসী।। 

ও যার কূপে আব্মাস্মৃতি নাশে, তার প্রেম কি সে নির্মল। 

ও যার প্রেমে চক্ষের জল পড়ে, চিত্ত যায় তত্তের গোড়ে, 
যত লাড়ে তত বাড়ে জল।। 


(নেকুলেশ্বর সরকার রচিত “পূর্বরাগ' গানটি পাওয়া যায়নি) 





অষ্টম অধ্যায় 
সমীসংবাদ__মিলন 


মিলন (পাঠশালা) ১নং হরিচরণ আচার্য (ঢোকা) 


1 


নব ভাবে সভ্য সবে, তোষিতে মনে বাসনা। 
রাধা-কৃষ্ণলীলা, নব অনুরাগের খেলা, পাঠশালার গান হ'ল রচনা।। 
প্রেমের পাঠশালা ক্দস্বতলে, সরকারী সাহায্য মিলে, 
শিক্ষক হয়েছে 'বড়াই' এমন শিক্ষক নাই, হায়রে বৃদ্ধা বিদ্যাতে বাড়াই, £ 
ছাত্র গোকুলের কুলরমলী, তাদের অন্যান্য শেলী, 
সকল হ'তে সুসম্ানী, প্রথম শ্রেণীর ছাত্র রাই।। 
ভাবে অভাব অন্য স্বভাব, রাধিকার হেরে, 

ব্যঙ্গ ছলে আয়ানেরে কুটিলা বুঝায়। 
ওগো আয়ান দাদা, তোমার বউ রী াধা, ভর্তি হ’ল প্রেমের পাঠশালায়।। 
শিক্ষক হ'ল বড়াই বুড়ী, সে দিয়েছে হাতে খড়ি, করে সযতন £ 
“ক দেখে প্রস্াদের মত, বউ করে রোদন ২ 
প্রিয় পাঠে সুখ পাঠে, সুখ পেয়ে বউ সময় কাটে, 
কাল অক্ষর গেল পেটে, ঘরে রাখা হল দায়। 
পাড়ার বউ সব রাইকে নিয়ে পাঠশালাতে যায়।। 
বধু অন্ধ শিখ্ল যোগ আর বিয়োগ, কালাকে যোগ তোকে বিয়োগ, 
খরের হরণ পর পূরণ শিখেছে পূরণ, হায়রে, এই কুলের লখুকরণ £ 
কেবল ভাগ অন্ধ রাই শিখে নাই, ক্ষেব্রতন্মের মুখে ছাই, 
ভূগোল পড়ে চিনেছে রাই, চৌরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন ।। 
এত বিদ্যা শিখে প্যারীর গৌরব নাই তাতে, ঘরে বলে খাঁজাপাতে, 
নিত্য হাত খুরায়।। 
শুভন্করী আর্য্যা, শিখেছে তোর ভার্য্যা, কার্য সাধে ঠারে ঠোরে। 
প্রেমের বিদ্যাতে উন্নতি, সংসারে নাই মতি, আদিরসের পুথি পড়ে।। 
কথায় কথায় বউ তোরে দেয় ফাক, তাই দেখে ভাই হইলাম অবাক, 
অণকে আড়াই সের, আড়াই সেরকে ছটাক, তোরে ঠাট পটক বুঝাতে পারে।। 
বিশাখা কি শেখায় তারে পট ধরে, তারে বলে য্যাপ। 
ও সেই ম্যাপের অন্ধ, দেখ্লেম যেমন তিনটি বন্ধ, 
তাদের অন্ধ সকলই সংক্ষেপ।। 
রাধার জ্ঞান হয়েছে ব্যাকরণে, সন্ধি সূত্র ভাল জ্ঞানে, 
ঘরের কোণে যখন রয়: তখন সমুদয়, হায়রে, পুরাণ পড়া দেখে লয় 2 
আবার বৃদ্দা করে সব্বক্ষণ, পাঠশালা পরিদর্শন, 
পুস্পযাত্রা দোল রাস ঝুলন, চারি দিনে পরীক্ষা হয়।। 
মিলন (পাঠশালা) ২নং  হরিচরশ আচার্য 
পাঠশালাতে পড়ে রাধা, তুই দাদা কর্লিনা বিশ্বাস। 
তোর সুখ পেয়ে সে, কলঙ্ক রটাবে শেষে, বিশ্বাসে ঘটবে সৰ্ব্বনাশ।। 
দাদা, সোণাবউ পাঠশালায় পড়ে, বিশ্বাস হয় না তোর অন্তরে, 
রে ঘরে তাই উপ্লেখঃ নিদর্শন রয়েছে আনেক, হায়রে, যেমন পাযাশেতে রেখঃ 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


রাধার প্রথম পরীক্ষার কালে. পাশ হল নদীর কূলে, 

সাটিফিকেট পায়ের তলে, চোক থাকিলে চেয়ে দেখ্‌।। 
-_ তোর যদি ভাই বিশ্বাস না হয় আমার এই কথা, 

শেষে পাবি মৰ্ম্মে ব্যথা, কথা নয় সহজ। 
__ তোর ত কপাল গেল, আমার কথা বৃথা হইল, তুই গিয়ে ল' রাধার পদরজ।। 
_ পত্রে পত্রে লেখালেখি, পাত্রী পাত্রে দেখাদেখি, পাঠশালার সময়ঃ 

কত রসে ক্রাশে ক্রাশে রসের পাড়া হয়ঃ 

পাঠশালায় পেয়েছে মধু, তোরে কি করেছে যাদু, 

ঘরে থাকুলে পড়ে বধু, খবরের কাগজ। 
_ পাশ করিলে ছাত্রবৃত্তি, রবে কীর্ত্ধ্বজ।। 
= বধু কায়েতে "ফলা দিয়ে, মূৰ্দ্ধণ্য'ব’য় ‘এ’ মিশাইয়ে, ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে রয়ঃ 

লেখায় দেখা হয়, হায়রেঃ শুন তোর ভাণিনেয়ের পরিচয় £ 

ফালায় করে ক'রে ধারাপাত, চক্ষে করে ধারাপাত, 

ধারা ধারা বলে হঠাৎ, ধূলায় পড়ে মূর্চ্জা হয়।। 
২ জর সনে পণ্ডিত বধূর হবেনা নিলন, বসুর কাছে রবি যেমন, বাঘের কাচ্ছেঅজ।। 
জানি না দাদা, সোণাবউ রাধা, না জানি কি পড়া পড়ে। 
তারা ছাত্রেতে ছায়েতে, থাকলে একক্রেতে, হাতে হাতে কথা সারে।। 
আমি ভগ্মি তুই আমার ভাই, গোকুলে আর কারে ডরাই, 
বলি পাঠশালায় তুই যাস্‌নে রাই, অমনি বড়াই এসে চক্ষে ঠারে।। 
তুই প্রেমের পাঠশালাতে, বউ নিয়ে প্রেমের পড়া শিখ। 
আমার কথা রাখবি, দুইজন একত্র থাকবি, সোগাবধূর হবি প্রাণাধিক।। 
দাদা গিয়ে প্রেমের পাঠশালাতে, একদিনও তুই বধূর সাথে, 
খাঁজালাতে লিলি নাঃ কিছুই দেখলি না, হায়রে। অ তুই, কিছুই শিখ্‌লি নাঃ 
রেখে পণ্ডিতা বউ সংসারে, বাথানে থাকিস্‌ পড়ে, 
কালি কলম একসাথ করে, এই জন্মে তুই দেখ্লি না।। 


মিলন (পাশাখেলা) ১নং হরিচরণ আচার্য 


__ একদিন শ্যামের সনে পাশা খেলে রাইকিশোরী। 

__ খেলায় পণ ধরা অঙ্গিকার, পাঞ্জা ছকা দৌহার, 
বাধার গরাল হার, শ্যামের বাঁশরী।। 

__ প্রথম দান ছকা ছকা বলে ফেলে রসময়ঃ তাইতে সময় দোষে হল পাচ চার নয়ঃ 
হায় হায়রে, পাঞ্জা পেল রাধে রাজপুতলি. খেলায় হারল বনমালী, 
সব্বিগণ দেয় করতালি, বলে জয় জয় রাধারালীর জয়।। 

__ খেলায় হেরে দুঃখে. নাগর আোমুখে, মুখে নাই কথা, 
তখন শ্যামাকে কয় কুন্দলতা, অতি বিজ্র্প ভাষা। 

__ নিলাজ দেবর হে, খেলা না জেনে খেললে কেন, কি দুরাশা।। 
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শশীমুখের হাসি রাঙ্গা লাল টুকটুক 2 
হায় হায়রে, তুমি পাশা গলায় হারলে বাঁশী, আমরা দেখে লজ্জা বাসি, 
ঝাশীর সনে হল বাসী, তোমার বাঁশী সুখের হাসিটুক।। 
বাশীর আসা মিছে, ভেবে ফল কি আছে, 
তুমি জান না কি পাপের গাছে, থাকে সাপের বাসা।। 
কি বলিবে লোকে, বালিকা বালকে, শেলাটুকু লিশেছিলে না। 
মন্দ ছিল রাশি, দুঃখ রাশি রাশি, আর বুঝি বাঁশী মিলে না।। 
বানী গেছে হাসি গেছে, মসী হল শী সু, 
কাঁদিতে কাদিতে চক্ষু গেল, সার হুল ইশারাটুক।। 
আর আছে কৌশল কি, বাঁনী বই আর র'ল কি, 
অধর্সের ফল কি ফলে না।। 
নারীর সঙ্গে খেলায় হেরে গেলে কালশলী। 
মিছে কর কি ভাবনা, সেদিন আর হবে না, 
কাদলে আর পাবে না বাশী।। 
শ্যাম তোমার একটি পবরধ বাশের সঙ্গে গবর্ব নাশ, 
গকনাশের সঙ্গে সৰ্ব্বনাশ 5 
হায় হায়রে, গবর্ধ করলে খর্ব হয়ে থাকে, তাই বাঁশী আজ এই বিপাকে, 
পরের বধূ বনে ডেকে, আর তো হবে না দোল কুলন রাস।। 


মিলন পোশাখেলা) ২নং  হারিচরণ আচার্য 


বললে রাহ শনি তোমার প্রতি নয় হে বক্র 
দেবর, এ তোমার মূর্খতা, নাই হে সতর্কতা, দেখি বক্রতা, সব গ্রহচক্র।। 
দেবর হে, শনি রা চক্র ভেবনা মিছে, আর সপ্ত শ্রহ শুণ্ড রয়েছে হ 
হায় হায়রে! তোমার অষ্টসখী অষ্ট গ্রহ, জীরাধাকা শুরুগ্রহ, 
বক্র হয়ে নবগ্রহ, তোমার কোপপ্রহ লেগেছে।। 
নইলে খেলে পাশা, তোমার এ দুর্দশা, 
পাশায় ভাঙ্গল সব আশার বাসা, হাসালে সব শুদ্ধ। 
নিলাজ দেবর হে. কেন না জেনে পাশাখেলায় হলে বাধ্য।। 
বাশী তোমার যাবে, আর কার বা কি যাবে, 
সকালে বিকালে আর রাধা বলে কি বাজাবেঃ 
বশীর তো আর আশা নাই. নিদানের বিধান জানাই, 
শী অভাবে শিখ কানাই, এখন সানাই বান্য। 
অপমান অপরিমাণ খেলায় পেলে অন্য।। 
দেবর হে। খেলা না জেনে আর খেলতে এস না, 
খেলা জানা যত, গিয়াছে জানা £ হায় হায়রে, 
বাঁশী কুলজার কুল নিত্য মজায়, শাপ দিয়েছে সব কুলজায়, 
বশী গেছে পাপের পূজায়, শেষে চূড়া যাবে দক্ষিনা।। 
ধৰ্ম্মে সবে কত, কর্ম অসঙ্গত £ কাশী গিয়াছে জন্মের মত, পাবার নাইহে সাধ্য।। 
গেল বাজি গেল, এক বাজি গেল, আর এক বাজি খেল রসময়। 
লোক হাসির বাজি, গেছে বীশীর বাজি, বীশীতো আর গজ-বাজী নয়।। 
দেখব পাশায় কেবা ফাসায়, আমি করি আশা দান. 





পূর্ববঙ্গের কৰিগান সংশ্রহ ও পর্যালোচনা 


হা চন্দ্রা হা চন্দ্রা বলে, আশায় ধর পাশার দান। 
এ খেলাতে অবলা, হবে না প্রবলা, আমরা বলব কালাটাদের জয়।। 


পর চিতান-_ এত দিনতো বাঁশী বাজত, সদা রাধা বলে। 


পাড়ন _ 
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চিতান 


এখন পড়েছে রাই করে, কপালে যা করে, দেখি রাধায় কি কৃষ্ণ নাম বলে।। 
দেবর হে! বলী হারায়ে কি কষ্ট পেয়েছ বাঁশীর চিতায় চিন্তায় কাষ্ঠ হয়েছ, $ 
হায় হায়রে! তোমার ভালবাসার ঝীশীর কষ্ট, আমরা প্রতিবাসীর কষ্ট, 
হারায়ে এক বাশীকান্ঠ, যেমন ফাসীর কা্ঠে ঝুলতেছ।। 

মিলন (বহ্মদৈত্য ) ১নং হরিচরণ আচার্য 

নৃতন ভাব্যভাবে, শুনুন সবে, কুটিলার কাব্যরসের গান। 

রাধাকৃষ্ণ লীলা, নব রাগের নব খেলা, কুটিলার কুট অনুসন্ধান।। 
যাবট আয়ান ঘোযের ঘরের পাছে. অতি উচ্চ তেঁতুল গাছে, 

শাখায় বসে বাঁকা শ্যামঃ ঘরে কিশোরী, শ্বাশুড়ী ননদী বাম: 
সন্ধ্যাকালে পেয়ে তব, কাল কুটিলার কুটিল চিত্ত, 

বলে তেঁতুলগাছে ররহ্মাদৈত্য, দরগা দুর্গা রাম রাম।। 

কর্তে যাওয়া আসা, কখন কি হয় দশা, 

ভাঙ্গবো এই ব্হ্মাদৈত্যের বাসা, আজ নিশা প্রভাতে। 

সোণা বৌলো বৌ, তুই আর যাস্‌নে বৌ, গাছের তলে পাছের পথে।। 
চ্চক্ষেতে বৃক্ষে দেখ্লোম ব্রহ্মাদৈতযঃ 

ধর্মের দোহাই, রাই লো তোর কাছে তাই বলি সত্যাঃ 

মানেনা ধর্মের অংশ, সকলি করে ধ্বংস, 

বুঝি নিৰ্ব্বশের নাই লো বংশ, গয়ার পিণ্ড দিতে। 





কাল রংটা বাকা, তাতে গঞ্জন মাথা, 

দেখলে চক্ুসথির যায় না রাঙা, উহার চক্ষকিতে।। 

কোন চিন্তা নাইলো রাধা, অকাল ব্রহ্মাদৈত্য ছাড়া। 

মাঝ ঘরেতে দে মাক্জারের বিষ্ঠা, আর শৈলমাছ পোড়া।। 

থাকে বাথানেতে সনা, সাদাসিধা দাদা. সতীর পতি গিরির চূড়া। 

যদি একলা ঘরে তোরে, ব্হ্মাদৈতয ধরে, কে দিবে তৈল মরিচ সর্বা পড়া।। 
দেখ্লে অপবিত্র, দৈত্য যায়না মাত্র, গাত্র তোর অপবিত্র রাখ। 

অপুর চন্দন চুযা, হয় লা যে আর অঙ্গে দেওয়া, মাছের তৈল বুকে পৃষ্ঠে মাখ।। 
ও তার হাতের পায়ের তলা রাঙ্গা, কার আঘাতে জানি মাক ভাঙ্গা, 
ঠোট দুইটি রাঙ্গা মাটি 2 দেখলে অনেকে কান্দিয়া ভিজায় মাটি $ 
উদাসী সন্যাসী নাগা, সবই হতে পারে হতভাগা, 

থাকে দুই হাতে এক বাশের আগা, মরাপোড়ার এক গজকাঠি।। 


মিলন (ব্ৰহ্মদৈত্য) ২নং  হরিচরণ 


__ বঙ্গে, ব্ৰহ্মাদৈত্যের ভয় নাই সতীর চিত্তে, সতীত্বের কাছে কিসের ভয়। 


এ ইহ হবু 


হু 


শুর 


EEE 
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তুই যে অতি সতী, গোকুলে করিস্‌ বসতি, সব সতী জানে পরিচয় | 
এল ব্ৰহ্মদৈত্য গোয়ালপাড়া, অন্ধ কোঠায় জন্মে যে সুরা, 
আস্তে তার পিতার সঙ্গেঃ রাহি দুপুরে পড়ে যমুনা গাঙ্গে 3 

‘মরণ নাই তার পোড়ামুষী, দেবের ভোগে পড়ে আগে আঁখি, 

৫টা ব্াদৈত্য নইলে কি, যমলাঙ্ন গাছ ভাঙ্গে।। 

গোপের পাড়ার কাছে বল্তে অবাক্‌ তুণু. 

দধি ক্ষীর ছানা ঘৃতের ভাণ্ড, ভাঙ্গে দিবানিশি ।। 


পক্দতি ধরে সরবৎ খেয়ে, সাপ ধরে মাথায় চড়ে, 

বাপরে বাপ মরি ডরে, বরহ্মাদৈতায ছাড়া কেবা মারে, পুতনা রাক্ষসী। 
কর্ণ করিস্নে রাই তুই অবলা সব্্বনাশী।। 

মারে এক অথাসুর, এক বকাসুর, এসব কর্ম্ম কি মনুষা শিশুর, 

কসুর নাই কোন কাণ্ডঃ করে বৃষটা তালতলায় বণ্ড খণ্ড ৪ 

আগুন খেয়ে করে জীর্ণ, এসব কাণ্্ কি মনুষোর চিহ্ন, 

সে কি ত্রহ্মদৈত্যের কর্ম্ম ভিন্ন, নাকে মুখে দেখায় রহ্ষাণড।। 

সে যে মায়া করে, নানা মূর্তি ধরে, 

ক্ৰরীব স্ত্রী পুরুষ সাজতে পারে, যখন যা তার খুসী।। 

পড়ে ব্রহ্মদৈত্যের ভুলে। 

লাগলে জল আনিবার ধুম, করে ধুমাধুম, কদমতলা যাস্নে উদান চুলে।। 
ব্ৰহ্মদৈত্যের সঙ্গী সব, ভূত পিশাচ দানব, রঙ্গে চলে দলে দলে। 

চলে আকাশে পাতালে, আতালে পাতালেঃ ক্ষীর ছানা খায় আর পাতালে ফুলে। 
পাড়ার বধূ যত, আছে শত শত. সতত জল আনিতে যায়। 

বেড়ায় পথে পথে, সে দীড়ায়ে তেপথা পথে, দিন রে'তে বরহ্থাদৈত্যে পায়।। 
করে গোপের পাড়ায় ব্মাদৈত্য, ঘাটে মাঠে বাটে যে দৌরাস্যয, 
নিরাপতা দেখি নাইঃ নিত্য তোর তত্ব করে না আর দাদাভাই £ 
্হ্গাদৈত্যের প্রেমে মইজে, কাতার বেদ্ধে বেড়াইস্‌ ভাতার ত্যজে, 
তোর এই ব্রহ্মাদৈত্য ছাড়াবে যে, এমন ওজা ব্রজে জন্মে নাই।। 


মিলন (লালবাঘিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য 


নিত্য ব্রজধামে রাধাশ্যামের নিতালীলা চলে। 

কৃষ সন্কেত কাননে যায়, কুলজার কুল মজায়, মোহনকীঁশী বাজায়, জয় জয় রাধা বলে। 
শুনে বাশরী কিশোরী প্রাপকিশোরের আশায়, দিনে গহন বনে যায় ই 
লোক লজ্জা ভয় ঠেলিয়ে দু"পায়, $ 

কৃষ্ণসঙ্গ আশা মনে মনে, সব সঙ্গিনী নিয়ে সনে, 

ভ্রমণ করে বনে বনে, যেমন ক্ষুধিতা বাছিলী প্রায়।। 

এসব স্বচক্ষে দেখে, থেকে কিঞ্চিৎ দূরে, 

অধুমঙ্গল কয় ব্যঙ্গ করে, কৃষ্ণের সঙ্নিধানে। 

গোচারণের কাছে. রাঙ্গাবাছিনীর ভয় হয়েছে. সুখের বন্দাবলে || 

আমি দেখে ভাই পেলে ভয়, সে ভয় ত সহজ নয়, কানাই তোরে বলি 
চক্ষু দেখিলে লাগ্বেরে তোর বাঘা হুলীঃ 


11 | 
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কথন যে বনে লুকায়, কখন সব শরীর দেখায়, 

কন ঘাড় পাকায় আড়চক্ষে চায়, কানাই তোমার পানে। 
একাকী যাইস্নেরে ভাই কানাই কোন স্থানে।। 

ও ভাই কানাইরে. লাল বাঘিনী পাল বেন্ধে বেড়ায়, সদা বনে বনে যায়, 
নাগেশ্বরী আগে ধায়ঃ 

দেখ্লেম ফুলেম্বরীর পৃষ্ঠে ডোরা, খাপ পেতে রয় লোহাগাড়া, 
শিকার আনে টীকাপোড়া, আগে মেটী কেউন্দায় গন্ধ পায়।। 
চান্দা বাছিনীর আর এক দল ভাই আছে জানা, 

সেও করতেছে আনা জানা, দেখে অনেক জনে।। 

দুরস্ত বাঘিনী কাল মানুষ পেলে ছাড়ে না। 

চুপে চুপে বনে বেড়ায়, কোন পাতালতা নড়ে না।। 

লাল বাঘিনীর দল এসেছে, আট বাঘিনী বেড়ায় পাছে, 

কত পশু পড়ে কাছে, ভাই রে এসব কিছুই ধরে না।। 

এমন বাঘিনীর দল কেউ দেখে নাই কোন কালে। 

কাল পুরুষের শোণিত পান, করতে তার ব্যাকুল প্রাণ, 
কিসে বাচাবি প্রাণ, থেকে এ গোকুলে।। 

ও ভাই কানাই রে. লাল বাখিনীর একি অভিপ্রায়, 

স্বভাব বুঝা নাহি যায়ঃ কাল বড় ভালবাস্তে চায় £ 

কাল তমাল তরু দেখলে পাশে, বাঘিনী তার তলে বসে, 
কাল মেঘ দেখলে আকাশে অসনি লাফ দিয়ে সে ধরতে চায়।। 
যাকে কাল এক বাঘিনী ভাই তার নিকটে, 

বারে বারে তার শরীর চাটে, গলা ধরে টানে।। 


মিলন (লোলবাধিলী) ২নং হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে বাঘিনী নয়, এ বটে আয়ান গৃহিলী। 
সঙ্গে ললিতা বিশাখা, চম্পক লতিকা, অবোধ বলে সখা, দিলে প্রবোধ বাণী।। 
ও ভাই কানাইরে, নারীর তুল্য বাঘিনী কোথায়, 

সাধু শানে লিখা যায়ঃ প্রণাম করি এই বাখিনীর পায় 2 

লোকের ঘরে ঘরে প্রবেশিয়ে, পশুর মত পুরুষ পেয়ে, 

রক্ত খেয়ে মাংস খেয়ে, শেষে হাড় খেয়ে ভাই ছেড়ে যায়।। 

লোকের ভযন্কর বাহিনী নয় ঘরের নারী, আমি দৃষ্টান্ত দিতে পারি, লাখে লাখে। 
ও ভাই কানাইরে। বনের বাঘিনী নয়, ও সব বনে থাকে।। 

লোকের ঘরের যে বাধিনী, ভয়ঙ্কর রাগিনী, সে বাঘিনীর জন্য £ 

কত লোকের হয় যথা গৃহ তথারণ্যঃ 

বাখিনীর লাই অসাধ্য, সকলের সনে যুদ্ধ, 

স্বামী অজের প্রায় থাকে বাধ্য, দুটি চক্ষের পাকে। 

মনোমত রক্ত চোষে, পরম ভক্ত দেখে।। 

ও ভাই কানাইরে। ঘরে ঘরে বাখিনীর খানা, আছে সকলের জানা, 


ভাইরে, হিংসা কোন্দল গৌরব ঠাটে, চার চরণে সদা হাটে, 
সংসার লুটে দিলে মোটে, দারুণ বাছিনীর পেট উঠে না।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩৭৯ 


__ যে জন বাঘিনীর হাতে পড়ে জন্মের মত, 
সুখের দিন ত তার হয়রে গত, নিত্য দুখে দুখে।। 
- সাবধানেতে থেক, বড় বাছিনীর ভয় হল ভাই। 
রাখাল সনে গোচারণে, ভাইরে এই বনে কার্ধয নাই।। 
তুই পড়লে বাঘিনীর তুলে. আমরা কাদব এ গোকুলে, 
আর ত মাতা পিতা নফর বলে, তোর ত স্মরণ হবে না কানাই।। 


পরচিতান__ ভবে সাধু যারা, তাদের নাই এই বাঘিনীর ভয়। 


এর শুরু 


_ সাক্ষী নারদ শুক সনাতন, এসব পুরুফ্রতন, পুর মহাজনগণ, জগত করেছে জয়।। 
_ ও ভাই কানাই রে, ঘর-বাছিনীর কি দূরত্ত রাগ, লোকে বাড়ালে সোহাগ, 
এক ঘরের লোক হয়ে যায় তিন ভাগ 3 
করে গভীর গঙ্জনি ঘরে থাকি, জুকুটি দেয় ঘুরায় আঁখি, 
কত পুরুষের অঙ্গে দেখি, দারুণ বাঘিনীর কামড়ের দাগ।। 


মিলন (ডাকিনী) ১নং  হরিচরণ আচার্য 


__ একটি নব্যভাবে, শুনেন সভ্য সবে, রাঙ্গা ডাকিনীর গান। 
দিতে শ্যামকে সুখ, করে কৌতুক মধুমঙ্গল, ব্রজের এক দ্বিজের সুসন্তান। 
নিয়ে সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনী যায় অভিসারে £ বাকা সখার সঙ্গে 
সখা সবে রঙ্গে ফিরেঃ ডেকে কয় মঙ্গল, আজ দেখি কি অমঙ্গল, 
আসতে নাই এ ঝোড় জঙ্গল, শনি মঙ্গলবারে।। 
_ অমনি শ্রীদৰ্গা শিব শিব রাম বলে মুখে, ব্গবাক্রব্রিভঙগকে, অঙ্গবঙ্গী করে। 
_ আয়রে আয় তাই কানাই, সকালে ঘরে যাই, 
রাঙ্গা ডাকিনীর দল এল ভাই, গহন বনাস্তরে।। 
__ যে সব ডাকিনী দেখতে পাই,মানে না ডাক দোহাই, নাইক প্রতিকার; 
আমি গায়ত্রী জপ করেছি অষ্টোন্তর শতবারঃ 
পেয়ে ডাকিনীর গা্ধ গায়্রী হল অদ্ধ, 
হবে রাখালের কপাল মন্দ, যদি তোরে ধরে। 
_ সঙ্গে নাই বলাইদাদা এখন ডাকি কারে।। 
_ এল ডাকিনীর দল করে ক'রে কুসুমের হার, 


|| 


৩৮০ 
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সাধ করে পুনঃ পুনঃ, সম্মুখে দাড়াইস্‌ কেন, 
ভুলক্রমে হয় না যেন, মূল ডাকিনীর দৃষ্টি।। 

মিলন (ডাকিনী) ২নং হরিচরণ আচার্য 
বঙ্গে ডাকিনী নয়, রূপে ভুবন বিজয়, বৃষভানু কল্যে। 
নামটি রাধিকা গুণাধিকা, অতি সুরসিকা, রসিক বৈ চিনে না অন্যে।। 
কানাই বলি বা কি, ওরা নাকি ডাকিনী নয়, 

বৃথা ডেকে ডেকে ডাকিনীকে দিস্‌ না প্রশ্রয় £ 

ডাকিনী বশের তরে, শ্মশানে ঈশান ফিরে, 

দেবদানব মানব করে, এসব ডাকিনীর ভয়।। 

কত বলবান প্রবল পুরুষে বলে করে বলদ, 

দেখে কুলের মূলেতে গলদ, করে গলদঘর্ম্ম। 

ডাকিনী ডাকিনী কি বিষম ডাকিনী, 

মোরা ডাকিনি ডাকিনীকে, জেনে ডাকের মর্দ্ম।। 

সতী সাবিত্রী সীতা বৈ, ডাকিনী ছাড়া কৈ, এই ভাকিনীর গুণঃ 


বিনে ডাকিনী বশের বিদ্যা, বৃথা পুরুষ জন্ম। 

ডাকিনীর ভয় ঘুচাইতে হল সাধুর কর্ম 

কত ডাকিনীর গুণ বাজতেছে তাই ঢাকে ঢোলে, 

এদের চক্ষের নিশায় কত মানুষ পড়ে ঢ'লে 3 

ডাকিনী সুখের তরে, নখরে ক্ষত করে, 

কামড়াইয়ে চামড়া ছিঁড়ে, কৃমড়াপুরুষ পেলে।। 

এসব ডাকিনী ফাকে ফাকে এসে লোকের কাছে, 

কত সাধুদের গ্রাস করেছে. সাধন ভজন ধর্ম্ম।। 

ডাকের কথা নিছে. কভু কি হয়েছে, ডাকিনীরা আছে নানা জাতি। 
ও সেই. ডাকিনীগণের আকর্ষণে, কতজনার হয় দিনে ডাকাতি।। 
ওদের নিশায় পড়লে পর, আপন ভাবে পর, দিন দুপুরে খায় পরের লাখি। 
করে রাজা ঘোড়া, পাত্র মেড়া, কোটালের মাখায় জ্বালায় রে বাতি।। 
করতে পুরুন বন্দী, কত অদ্ধিসন্ধি বন্দী ডাকিনীরা জানে। 

আগে সংসর্গে স্বর্গে তুলে নিয়ে, শেষে নর কে নরকে টানে।। 


মিলন (কাল বাঘ লাল বাঘিনী) ১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান __ রাধা-কৃষ্ণ লীলা, মধুর রসের খেলা, জানে সব ব্রজ্ছবাসিগণ। 
পাড়ন -_ একদিন সন্ধ্যার ঘোরে, আয়ান বাসে বাঁশের কোড়ে, 
রাই-শ্যামের গোপনে বিলন।। 
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__ দেখে কুটিলায়, লক্ষে ঝাস্ফে কাপায় মেদিনী, 

বলে দাদাভাই রাধা বউ তোর কৈ জানি £ 

দেখ গিয়ে বাসঘরের পাছে, বীশকোড়ে বাসা করেছে, 

একটা কাল রঙ্গের বাঘ এসেছে, সঙ্গে রাঙ্গা রঙ্গের বাখিনী।। 

বাঘের কদদ্বতলায় খানা, আনা যানা সদা, 

তুই বিশ্বাস কি করবি দাদা, এ কুটিলার বাক্যে 

___ আমি দুৰ্ভাগিনী, সুখ দুঃখ ভয় ত্যাগিনী, 
পাল কাল বাঘ লাল বাছিনী, আমারই সমক্ষে।। 

_ বাঘিনী দেখিছে বাঘের মুখখানি, বাঘ দেশে বাঘিনীর সব শরীরঃ 
দেখে বাঘ বাঘিনীর শেলা, আজি সনধ্যাবেলা, আঁধারে শিহরে সব শরীরঃ 
কাল বাঘ লোহাগাড়া, বাছিনী টিকাপোড়া, 
দাদা মেষ রাশির পুরুষ যারা, তাদের নাই আর রক্ষে। 

__ সে বাঘ বাখিনীর অনেক খেলা, নূতন নূতন শিক্ষে।। 

_ আযান দাদা ভাই, একাকিনী থাকলে বাঘিনী, 
তখন শুনা যায় ক্রন্দনের রাগ রাগিলী $ 
লাল বাঘিনী হাটলে বাটে, আট বাছিনী সঙ্গে হাটে, 
তাদের জিহা দিয়া শরীর চাটে, দুঃখ সুখের ভাগিনী।। 

_ সারা দিন রাযি বাথে ডাকে, করে হাহাকার ধ্বনি, 
কদ্ু মিলন হয় নয় বাঘিনীর, বাঘের এক কটাক্ষে।। 

__ দেশে বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে, সবে বলে দাদা ভাইরে! 
গোয়ালপাড়ায় বাঘের পাড়া, খাটে বাটে দেখতে পাইরে।। 
শিকারী বাঘের যোগাইতে শিকার, বাখিনীর অস্বীকার নাইরে। 
যত তরুণী তরুণী হরিলীগুলি, ধরে দেয় বাঘের ঠাইরে।। 


পরচিতান-_ বাঘ বাখিনীর মুখ, রক্তে রাঙ্গা টুক্‌ টুক্‌, রোখ কেবল তোর বাড়ীর দিকে। 


চিতান 


_ দাদা, ডাকা বাঘ দেখা কুন্্ীর, মারতে সহজসাধ্য, 


বীরের মত তুই কর না যুদ্ধ, সাহস বেঁধে বক্ষে।। 
এ -_ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা) 


__ একটু কৰিছে কুটিলা ভগ্নী প্রাণে অগ্নি ঢেলেছিস্‌। 


পাড়ন __ তুই লো ভগ্নী আমি ভাই, সৃক্ষন প্রেমামৃত নাই, 


(তোর কাছে পাই কথায় কথায় বিব।। 


কুকার __ আমার আদরের 'ভাগিনেয়, তোর কাছে বাঘ হতে হেয়, 


কবিত্ব বেশ জোড়ালিং কেবল দাদার মুখখগান পোড়ালি ১ 
রাগ হল তোর বেলী বেশী, বাঘ হল তাই কালশলী, 
তবে তুই কুটিল বাঘের মাসী, হেঁচা খাওয়া বিডালী।। 


রগ ই 
|| 


মিল __ 


মিলন 
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এই ব্যাপারে কতবার তুই পেলি লাঞ্ছনা, 

তবু তোর লক্জা হল না, চিনি তোরে চিরকাল। 

বাঘ নয় লো সে নন্দসুত, বাঘের মতো বিক্রমে বিশাল।। 
মাতৃলানী লালবাঘিনী ভাগিনেয় বাঘ, 

এমন রুপক শুনলে পরে, কার না লো হয় রাগঃ 

বাঘের মামা আয়ান ঘোবে, মেষ রাশি তুই বলিস কিসে, 
তুই কুটিলে রাহুর দোষে, ভাগ্নে কালাচাদের কাল। 
সবাকার আনন্দ বর্ধক হ্রীনন্দ দুলাল।। 

বললি বাঘবাঘিনী ঘাটে বাটে, জিহা দিয়ে শরীর চাটে, 
দোষ ধরা তোর খাটে না £ তারা চাটে বই তো কাটে না 2 
রসনাতে রস না পেলে, কেউ কাটে না কোনকালে, 

কিন্ত তুই গেলে বাঘিনীর দলে (কালা) বাঘে তোরে চাটে না।। 
নয় বাঘিনী বলেছিস তুই, নয় বাঘিনীগণ, 

রঙ্গিনীদের অঙ্গের বসন, দেখে ভাবিস বাঘের ছাল।। 
তুই ছাড়া আর গোয়ালপাড়া কে বলে যে বাঘ এসেছে। 
কোন বনে কোন বাঘের পাড়ায় উনবিংশ চিহ্ন আছে।। 
তরুণী হরিনীগুলি, বাঘ নিয়ে কি করে কেলি, 

যত কথা বলে গেলি সকলি মিছে। 

বাঘ হলে কি ভালবেসে, ধেনু বৎস কাছে আসে, 

বাঘে কি আর নব রসে, বাঁশী বাজায় কদমগাছে।। 
আমার বাড়ির দিকে বাঘের লক্ষ্য তাতে দুঃখ নাই আমার। 
যে জন আঙ্গুল দিয়ে বাঘ দেখায়, বাঘে তারে আগে খায়, 
আমার কথায় তোর সারা তুই সার।। 

বললি, বাঘে খাবে রক্ত মাংস, বাঘের বংশ করতে ধ্বংস, 
কংস রাজকে দে খবরঃ বাঘে করেনা তোর কংসের ডরঃ 
পুতনা বকাসুর বৃষে, শিশুকালে আগে নাশে, 

ওসে কংসে এসে কোন সাহসে, হিংসা করবে বাঘের পর।। 
ডাকা বাঘ আর দেখা কুমীর মারা তো সহজ, 

আমার যে নাই মারার গরজ, বাঘে রাখে গরুর পাল।। 


কোল বাঘ লাল বাঘিনী) ২নং হরিচরণ আচার্য 


বাঘ বাঘিনীর কথা, তোরে বলছি বৃথা, ক্ষমতা জানি তোর সতা। 
কথা কে না ঘোষে, লোকে দেখবে দেশে দেশে, 

মেবের কি শেষের দৌরাস্ম্য।। 

বিশ্বাস না হউক নাই, নিঃশ্বাস ফেলে আমায় রাগাস্নেঃ 

(সোনা বউ এর ঠাই, শুনা কথা লাগাস্নে, ₹ 

জিচ্কিহীন তোর বৃদ্ধি কাচা, ঠিক্‌ না করে পাছার কাছা, 

দিয়ে বাঘের গায়ে খাগের খোচা, ঘুমের বাঘ আর জাগাস্নে।। 
মিথ্যা কথা নয় সবই সতা, যদি তত্ব ধরি, 

তারে বাঘ বলে বল্তে পারি, স্বভাব অনুসারে।। 

বাঘের ভয় যা বটে, বলেছি ঠিক তা বটে, 
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কদমতলায় আর বশ্ৌবটে, এ বাঘ সদা ফিরে।। 
বাঘের বাচ্চা বিনে, গোকুল বৃন্দাবনে, নির্ভয়েতে কে বনে বেড়ায়ঃ 
কেবল বাচ্চা কালে বাধে, দুধ খাবার সোহাগে, 
পুতনার বুক চিরে রক্ত খায়ঃ 
কাল বাঘ নাই তার বাধা, তোর বিশ্বাস হয় না দাদা, 
দেখতো বাঘিনী বিনে, গাভীবৎুস গাধা, কি সে মারে। 
কেমন বাঘিনী বধু নিয়ে দাদু, আছিস ঘরে। 
ও তুই বলবান স্থির ধীর গ্ঠীর বীর পুরুষ, 
গোপের পল্লীতে চলিতে কেবল তোর পৌরুষ ₹ 
কে না ঘোষে তোর মহিমা, সিন্ধি অনিমা লঘিমা, 
রাঙ্গা বাঘিনী যার ঘরের রামা, বাঘের মামা আয়ান ঘোষ।। 
যেদিন বাচ্চা বাঘ কোলে নিয়ে, গেলে করতে বিয়ে, 
সেদিন হয়েছে বাঘের বিয়ে, মালা বদল করে।। 
বাঘ বাঘিনী খেলে প্রতিদিন, বুদ্ধিহীন তুমি দাদা গো। 
ব্রজের কাল বাঘ সেই নন্দের কালা, লাল বাঘিনী ঘরে রাধা গো।। 
দক্ষিণ-পাড়ার বউ চন্তরা বাঘিনী, বাঘের অনুরাগের ক্ষুধা গো। 
বাঘে চন্্রা বাখিনীর কাছে গেলে, রাধা বাঘিনী দেয় বাধা গো।। 
বাঘ্িনীর চরিত্র, রাগে ঘুরায় নেত্র, সব নির্ভয়ে বেড়ায়। 
বাঘিনী না হলে, পাটি বালিশ কাথা ফেলে, জঙ্গলে কে কবে ঘুমায়।। 
বুড়া বাঘিনী বড়াই বুড়ী ঘরে আসে যায়ঃ শিকার করা খাপ শিখায় £ 
বয়সের কে করবে অস্ত, আশী কি নব্বই পর্য্যন্ত, 
কিন্ত মুখে নাই তার একটি দত্ত, তবু মানুষ খেতে চায়।। 
হরিচরণ কয় চুপ করে থাক, কিছু কস্‌নে কারে, 
নইলে তোরে কি জটিলারে, কবে বাঘে ধরে।। 

এ -_ জবাব  রাজেন্্রনাথ সরকার 


আমি আবার দেখি পোড়ারযুখী তারে বর্তাতে চাস বাঘ। 
তোরে বলব কিরে কুটিলে, সরলে আর কুটিলে, 

কথায় বলে কেবল বলে রাগ।। 
বললি, ঠিক না রেখে পাছার কাছা, বাঘের গায়ে খাগের খোচা, 
লাগাস না রে দাদা ভাইঃ ভারে আমি কি বাঘ বলতে চাইঃ 
তুই দেখিস বাঘ বাঁশের কোড়ে, আর দেখিস বাগের মোড়ে, 
যেদিন তুই পড়বি এই বাঘের ফ্রোড়ে, থাম্ড়ে তোর রক্ষা নাই।। 
শোনা কথা সোনা বৌ এ বাঘ নিয়ে খেলে, 
কাল বাঘ তার কোলে দোলে, তুই কেন করিস চিৎকার। 
ৰাঘ বলে তুই দিতেছিস শোর, গেল না তোর মনের অদ্ধকার | 
আবার বলি ঠিক করে তুই দেখ দেখি দাদাঃ 
বাঘ না হলে মারবে কেন গরু আর গাধাঃ 
বৃযাসুর আর গর্দভাসুর, প্রাণ নিতে আসিল শিশুর, 
শূন্য করল ব্রজপর, সব অসুর করে সংহার। 
কে আছে সংসারে শিশু এমন প্রশংসার।। 


@ 
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বললি, কে না ঘোষে তোর মহিনা, লাল বাঘিনী ঘরের রামা, 
বাঘের মামা আয়ান ঘোষ; তাতে আমার হল কিসের দোষ 
তুই আমাকে দিবি বুদ্ধি, রাখিতে সর্ব সমৃদ্ধি, 

আমার সিদ্ধির কাছে পায় না সিদ্ধি, স্বর সেই আগুতোব।। 
মালা বদল করে কি আর বাঘের বিয়া হয়, 

পিতৃদত্তা কন্যা তাই কয়, সেই দানে মোর অধিকার।। 

শুধু নয় বাঘ এই মহাভাগ, সকল সাজ সাজিতে পারে। 
কখন সেজে সিংহ শিশু, হিংসুক পশু ধ্বংস করে।। 

আমার রামা লাল বাঘিনী, বাঘের বাৎসলোর ভাগিনী, 

চন তার প্রিয় ভগিনী সেও প্রেম করে। 

মামা মাসী বুড়ী পিসি, তারে ভালবাসে বেশী, 

তুই ভাবিস যে দোষে দোষী, তাই কি হয় শিশুর শরীরে।। 
গিয়ে বনজঙ্গলে সুমঙ্গলে তারা তোর ভয়ে খুমায়। 

ও সে যদিও বাঘের ছানা, ফুল দিয়ে তার বিছানা, 

মাখন ছানা বনে বসে খায়।। 

হল লালবাঘিনী আমার রামা, আমি হলেম বাঘের মামা, 
আমার কিসে দুর্দশাঃ কেন বলিস আজ এই দুর্ভাষা, 

বাঘ বাখিনী হলেম তোর ঠাই, তা বলে তো রাগ করি নাই 
তবে বিনোদীর ননদা জামাই, এ হিসাবে বাঘরাশা।। 


মিলন (কুজীর) ১নং  হরিচরণ আচার্য 


রাই শ্যামের নিত্য লীলা নিত্য ব্রজে। 

নব অনুরাগে, সবরধদা হ্াদয়ে জাগে, মধুর প্রেম সোহাগে, 

কেহ কাকে নাহি ত্যজে।। 

আর সখা সকল গোঠেতে, কদমতলার ঘাটেতে, হাঁটিতে হাঁটিতে কৃষ্ণ যায়ঃ 
পরেন জ্বালায়, মরি হায় হায় হায় হায়, পড়ে যমুনায় £ 

কালিন্দীর কাল তরঙ্গ, এ তরঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ, 

ভেসে বেড়ায় শ্যাম ত্ৰিভঙ্গ, রঙ্গিনীর আশায়।। 

তখন থেকে নদীর কুলে, তাই দেখে কুটিলে, 

যেয়ে আয়ানের প্রতি বলে, অতি কথার চোটে। 

আয়ান দাদাগো, হায়, সোনা বৌকে আর দিস্‌ না যেতে, জলের ঘাটে।। 
দাদা যমুনার নূতন জল, জোয়ারে সপ্রবল নদী অতি গ্ভীরঃ 

আমি লীড়িয়ে কুলে, দেখলেম সে জলে, এসেছে এক নূতন কুন্তীরঃ 

যা দেখুলেম অনুভবে, এ কথা সত্য হবে, 

দাদা সাধের বৌ রাধা যাবে, কাল কু্্রীরের পেটে। 

সৰ্ব্বনাশ মনে ত্রাস বলতে বক্ষ ফাটে।। 

আর এমন কুদ্ীর দেখি নাই, দেখব থাকুক শুনি নাই, 

আমি ত ভাই দেখলে স্বচক্ষে গতিকেং তুই তাকে আয় দেখে এ নদীর বীকে £ 
কখন ডুবে কখন ভাসে, এ বৌ দেখলে তার কাচ্ছে আসে, 

অন্য লোককে দেখলে শেষে, ডুব দিয়ে থাকে।। 





অন্তরা 
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আমি ভয় পেয়ে হলেম অস্থির, কখন কিবা ঘটে।। 

_ বৌ ধরা এক কুত্তীর এল যমুনায়। 
পাড়ার বৌ নিল বৌ নিল বলে, সাড়া পৈল গোয়ালপাড়ায় পাড়ায়।। 
আর পাড়ার বৌ বিয়ারী, নিয়ে বড়াই বুডী, সারি সারি জলে যায়। 
দাদা শাসন করে রাখ বন্ধুরে, কবে জানি কু্পীরে খায়।। 


পর চিতান-__ যে কুল্ঠীর দেস্লেম দাদা যমুনাতে। 


পাড়ন 
ফুকার 


খাদ 
ফুকার 


মিল 
অন্তরা 


- যখন বেড়ায় জলে, তিন বাক৷ হয় সাঁতার দিলে, 
ও তার চোখ দেখিলে কুলবধূর চিত্ত ভুলে।। 
_ আর ৰৌ ধরা সে কাল কৃষ্ঠীর, কাল বরণ সব শরীর, 


ভর দিয়ে সোণার কলসে, এ সোণা বৌ তোর হেসে হেসে, 
কুষ্ঠীরের গা থেঁষে ঘেঁষে, ভেসে ভেসে যায়।। 


মিলন (কুজীর) ২নং হরিচরণ আচার্য 


__ বল্লি তুই এসব কথা বিশ্বাস হয় না। 

_ বঙ্গে মিথ্যা কথা, খাব দুটি চক্ষের মাথা, ও তোর রঙ্গের কথা, 
আরত আমার অঙ্গে সয় না।। 

-_ আর বৌ ধরা কুন্ধীরের ভয়, তোর হল না তায় প্রত্যয়, যা কয় তাই করিস্‌ 
বৰহ্মজ্ঞানঃ ও তুই অজ্ঞান নাই তোর জ্ঞান, কিসের মান কিসের অপমানঃ 
বধূর ভয়ে হলি কাতর, তুই না হয় তার সাহায্য কর, 
নদীর কুষ্তীর খাল কেটে তোর, ঘরের ভিতর আল্‌।। 
সে ত ঘোল বেচা গোপের ঝি, সাহসের কার্য কি, 
মরি ছি ছি ছি. আর বলব কি, আমি মরি লাজে।। 

_ একি সৰ্ব্নাশরে, কাল কুন্দীরের কথা কেনা জানে বরজে।। 

 কুন্ীর কখন জলে থাকে, কখন বা কাকে দেখে উঠে কমদতলেঃ 
যত কুলনারী, নিয়ে ঘাগরী শাড়ী, সারি সারি গীড়ায় কুলে £ 
কাল কুষ্ঠীরের ডরে, অন্য বৌ যায় রে সরে, 
কুল্তীর সোনা বৌ রাধিকারে, সদা বেড়ায় শুঁজে। 

_ দাদাভাই বুদ্ধি নাই, একবার দেখ না বুঝে।। 

_ আজ জানবি সে কুস্তীরের বল, ধরবে বৌকে করবে তল, 
জোয়ারের জল প্রবল অতিশয়: লাগে ভয় দেখতে সমুদয়, গতিক ভাল নয় £ 
দিনে খায় বৌ জলের ঘাটে, এর প্রাণের আশা নাইকো মোটে, 
ঘুম থেকে বৌ চমকে উঠে কৃষ্তীরের নাম কয়।। 

= দাদা, বৌ হল অবাধ্য, তুই হলি তার বাধ্য, 

ও তোর রোগের উচিৎ বৈদ্য, নাই এ ভব যাকে। 

__ দাদাভাই, তোর ভাঙ্গলো সাধের গৃহবাস। 
দাদা কাল কুস্তীরে বৌকে ধরে. কোনদিন জানি করে তোর সৰ্ব্বনাশ।। 
আমরা জানি সকলে, দশমী গেলে কৃ্তীরের ভয় হয় হাস। 
দাদা এ কুদ্তীরে, ভাটায় জোয়ারে, বৌ তালাস ক'রে ফিরে বার মাস।। 


পরচিতান__ শাসন-হরিধা মেখে দে তুই সোনা বৌকে। 
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পাড়ন __ রেখে ভাব বত, শিখে নে কুস্ীরের মস্ত, কৈরে ফড়যন্ত্র বিনাশ কর কুষ্ডীরকে।। 
ফুকার __ আর ঘরের কথা পরের ঠাই, বলতে নারি দাদাভাই, 
সীতারে রাই কতনা রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গেঃ দেখে তাই মরি আতঙ্কে £ 
এ পাড়াব বৌ চন্্রাবলী, এ গোপের বেটি রসের কলি, 
সেও করতে চায় রসকেলি, কুদ্তীরের সঙ্গে।। 
মিলন (শীকৃষ্ণের বংশীহরণ) রামনাথ ভুঁইমালী (ময়মনসিংহ) 
চিতান __ জ্ীকৃষ্ণের বৌ হরণ করলেন প্যারী। 
পারন __ কুঞ্জ-ভঙ্গের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়, খুঁজলেন বাশরী।। 
লহর __ বাঁকা ত্রিভঙ্গ সশংকিত হইয়ে অতি, সন্দেহ করিলেন রাধার প্রতি, 
অঙ্নি সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে, 
কেঁদে বঙ্গেন ধীরে ধীরে, (আমার) বাঁশী দাও রাই-জ্রীমতি। 
মিল __ রাইগো, বাঁশী মোর সর্বস্ব ধন, তুমি জান, 
এ দাস এ ধানে বঞ্চিত হলে কি উপায় বাল। 
মহড়া _ মোহন বালী দাও রাই, এখন বিদায় চাই, সুখের নিশি প্রভাত হোল। 
ধুয়া প্যারী, জাগল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে, 
করে গুন গুন গুন ভ্রমর ঝাঁকে ঝাকে। 
মনের সুখে হাসে, হেরে প্রাণেশে, 
তাই দেখে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হোল। 
খাদ. _ লক্ষ্য সাধনের মুখ্য যত্ত্র বাঁশী ছিল।। 
লহর __ গগো রাধে গো, বীশী বিনে ভাসি অকৃলেঃ বেঁচে কাজ কি আমার গোকুলে £ 
গোষ্ঠে গেলে গহন বনে, কোকিল পঞ্চমতানে, ডাকি তোমায়, 
বাশীর গানে আমি ভাসি সুখ সলিলে।। 
অন্তরা __ সাধনের ধন বংশী রতন, অযতনে গেল। 
নিয়ে এই মুরলী ঠাকুরালী, গোকুলে মোর ছিল।। 
কত না সাধন করে, পেয়েছিলাম বাশরীরে, হায় মরি কি হোল।। 
লহর __ ওগো রাধে গো, বাঁশীর প্রতি কেন তোমার মন? 


চিতান __ পাশাখেলায় কালশশী হারলেন বাঁশী, সময়ের ফলে। 
পাড়ন __ চক্ষে দুঃখের বারি, বংশী লোভে বংশীধারী, উচ্চৈযস্বরে হা 'চন্্রা' বলে।। 
কুকার __ চন্ত্রার নাম গুনে বাঁশী দূরে ফেলে বিষাদে, সঙ্গিনীর প্রতি বলে 

রঙ্গিনী রাধে ৫ আমার নিকট থেকে শঠে, চন্দ্রা বলে চমকে ওঠে 
5 ত্বরায় বের করে কপট লম্পটে, কুঞ্জের কপাট এঁটে দে।। ক 
মুখ 
ডাইনা 


_ জানি আকাশে ফাদ পেতে, পার চাদ ধরিতে, কেড়ে নিতে পার আবার £ 
কথা দুটো বলে কয়ে, দিবে মান ভাঙ্গিয়ে, অসাধ্য কর্ম কি আর £ 
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অঘটন ঘটাইয়ে, রঙ্গ চাও প্রেম ছুটায়ে, হাতে হাতে স্বর্গে উঠায়ে ফেল রসাতলে। 

__ জানিনা এত ছিল আমার এ কপালে। 

__ সাখি সকলে আমার হয়ে সাধিলে একবারঃ সে বিবুনুখী সাধ্য 
কি মান রাখে আর £ এ খেদ রহিল ভারী, কাছে থাকতে ধর্মস্তরী, 
সখী দস্তশূলে যদি মারি, কে করবে তার শ্রতিকার।। 

__ আমি ভাসালেম শ্ৰেমনদীতে মিলন তরী, 
হায় ২ থাকতে তরীর কাণ্ডারী, তরী ডুবল অকুলে। 

_ ওগো সহচরী বল কি আচরি কি স্বরি, কিশোরী আমায় পাশরিল। 
রাইরূপ দরশে পরশে, ভাসিলেম প্রেমরসে, সহসা সে রসে বিরস 
ঘটিল।। প্রেম সুধাদানে আমার শ্রেমশ্রেয়সী, নিজ গুণে বনে দেখা 
দিল আসি, করে পাশাখেলার ছলে বিনা দোষে দোষী, 
দিয়ে গরলরাশি কি সুখ নাশিল। আমার রাধিকা ধরম, রাধিকা করম, 
রাধিকা গুণের ব্রহ্মা ৷ ব্র্জে রাধা বিনে, এতিন ভুবনে বল কে জানে 
'পিরীতের মর্ম।। মম সুহৃদ সহায় যদি কেহ থাক, 
না হয় যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখ, আর মিলাইয়ে রাইকে 
আমার প্রাণ রাখ, রাই উপেক্ষিত প্রাণ আর রেখে ফল কি বল।। 


পরচিতান-_ না বুঝে মোর প্রাণেশ্বরী, কথায় কথায় করে থাকে মান। 


২ খাতনা কত সই, প্রাণ ত শান্ত মানেনা সই, 
সতত রই যেন শরিয়মান।। 

_ মুগ্ধ রাই গুে রাপে সর, মম দু. নয়ন ॥ চক্রাননে রাই বলতে মনের 
আকিঞ্চন £ মাত আর চন্্া বলি, রাই ভাবল সেই চন্রাবলী, 
বুঝি সোহাগ সূচক চন্দ্রা বলি, করতে হল চন্্রায়ন।। 


এ__ জবাব  হরিচরণ সরকার (বরিশাল) 


_ তুমি পাশা খেলায় কালশশী, হারলে চূড়া হারলে বালী, 
কর নাইকো ভাল কামঃ আমরা স্বচক্ষে যা দেখিলাম, হ 
চড়া বাঁশী হারলে পশে, সাধে কি রাই মানে মানে, 
তুমি থেকে রাধার বিদ্যমানে, কেন করলে চন্্রার নাম।। 

_ যেমনি কর্ম তেমনি শাস্তি ভোগ কর কানাই, 
মুখে বল হা রাই হা রাই, অস্তরেতে সব ফাকি 

__ ঘুচল সকল চতুরতা, খাটবে না আজ ওসব চালাকি।। 

_ ফাদ পেতে চাদ ধরতে পারি সত সে প্রমাণ, 
চাদ হয়ে করেছ কেন চাদের অপমানঃ 
রাধার দানে হয় আঠার, তোমার পড়ে কচ্ছয় বার, 
দানের দোষে খেলায় হার, আমরা তাহার কইরব কি? 

_ ভাব দেখি আমরা সবাই অন্তরে দুবী।। 

_ বলো, কাছে থাকতে ধথস্তরী, দত্শূলে কেন মরি, 
এসব তোমার বুঝবার ভূল; বন্ধু তুমি সর্ব ওবাধির মূল £ 
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এসব তোমার বুঝবার ভুল: বন্ধু তুমি সর্ব উ্ধির মূল ৫ 
এই প্রতিজ্ঞা কর হরি, আর যাবেনা চন্দ্রার বাড়ী, 
দিয়ে মিলন কপূর সাদার শি ঘুচাইব দত্তশূল।। 


= বলো মাত্র অর্ধ চল্া বলি, রাই ভাবলে সে চন্ত্রাবলী, 


চন্্ায়ণ কইরব না কিঃ কথা বললে কি কমলীখি ৪ 
কাজ কি সে চন্্রায়ন দিয়ে, মানস গঙ্গার কুলে গিয়ে, 
রাধার শ্রীচরণ তুলসী ছুয়ে, কিরা কাটলেই মন্দ কি।। 


মিলন (পাশাখেলা) ২নং অজুর্চন্্র দেবনাথ 


_ মিষ্ট বাকা তুষ্ট করতে যথেষ্ট করেছ আয়োজন। 


প্রবোধ দিলে বটে, যার নামে যার কাটা কোটে, 

তার নামে কি আছে প্রয়োজল।। 

কার নাম নিলে নামী বুঝি করে অধিকারঃ এ মোহ তন্দ্রা চন্্রা নামে 
রাধিকার £ হায়, অমাবস্যার আঁধার নিশি, কেউ যদি কয় লৌর্ণামাসী, 
তবে দেৰতে পায় কি পৌরপর্মাসী, দূরে যায় কি অন্ধকার।। 

সবে দেখালে মনরাখা সুজনতা, ব্যথার উপর দিলে ব্যথা, করে বৃথা দোহী।। 
সকল হয় সনয় বশে, না বুঝে বিরসে, মান করেছে প্রাণশ্রেয়সী।। 
সী বুঝেছি এ কাজে, সুসময় মিত্র যে, দুঃসময়ে সেও শত্রু হয়ঃ 
ইহার আদর্শ চন্ত্র জ্যোতি, নিদ্ধ মধুর অতি, স্রীতিতে দেখে সুসময় £ 
অসময় কেউ সুধায়না, জ্যোতির স্তাস শ্রীতি পায়না, 

হায় হায় চোখ তুলে ফিরে চায় না, রাহপ্রস্ত শশী।। 

হায় ২, রাই হতে চন্ত্রাবলী হল কিসে বেশী।। 

রাই অনুরাগের চিহ্ন আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণঃ বীশরী যন্ত্রে করি 
রাধার গুণগানঃ যুক্তিতে উক্তি নয় তুচ্ছ, রাই যে আমার 

উচ্চের উচ্চ, শিরে রাধানামের শিথিপুচ্ছ, চূড়ার উপর দিলেম স্থান।। 
চন্ত্রার ওপর টান ভাবিলে কেবল প্রমাণ ছাড়া, 

মাত্র স্বভাব ঝগড়া করা, হয়ে প্রেমবিদ্বেষী।। 

কি ভাবলেম কি হল, সাধ না মিটিল, বিচ্ছেদ খটিল, না হতে মিলন। 
ভাঙ্গা কপাল যার, একে ঘটে আর, সে দশা আমার করি দরশন।। 
তৃষিত চাতকের মিটাতে আবেগ, সহসা আকাশে সুসজ্জিত মেঘ, 
আর দেখতে দেখতে কোথা, উড়ে গেল মেঘ, 

বাড়িল উদ্বেগ বিলে বারি বরষণ।। 

কিশোরী বাম হল বলে বীশরীওড নীরবঃ সহচরী যত, চতুরতায় রত, 
যেন একমস্্রেতে দীক্ষিত সব। (কিশরী বাম হল বলে) 

আর না পাই যদি সেই বর কিশোরীরেঃ প্রেম বহি হয়ে কাজ 
কি এ শরীরেঃ আনি তাজিব শরীর রাধা কুণুনীরে, 

অস্তিমে পাই যেন রাধিকারমণ।। 


rattan inte et 
__ প্রাণে বলে তবে, রাইকে যে মিলার দিবে, বিনামূলে কিনা হব তার।। 
ফলা __ শয়নে স্বপনে ভাবি ধ্যানে রাধা সুরতি, রাই পদ নখে হারে চন্িমাজ্যোতি £ 


হায়, আয়ান বাসে খাকত যখন, হলদে পানী দেখতেম তখন, 


নুহ 
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আমার কটিতটে সীতবসন, রাধিকা রূপের স্মৃতি 
এ __ জৰাৰ হরিচরণ সরকার 
বললে অমাবস্যার আঁধার নিশি, কেউ যদি কয় পৌর্শনাসী, 
কথা কি বিশ্বাস হয়ঃ বন্ধু সময়গুশে করতে হয় + 
রাই করেছে কৃতপস্যা, প্রেম করিয়ে খোর সমস্যা, 
যেদিন রাধার কুঞ্জে অমাবস্যা, চন্দ্রার কুঞ্জে চন্ছোদয়।। 
মর্ম বুঝে কর্ম করে হয় যদি সুজন, ওজন ছাড়া করলে ভোজন 
ফল ফলে তার বিষম 
আবার বন্ধু ফিরে এসো, কোন সময় হলে সুসনয়।। 


তোমার দেখে দুষ্ট মতি, আমরা হলাম রাধার সাথী, 

চন্দ্রা নৃতন রসবাতী. সেইন্খানে যাও রসময়। 

বললে, রাই যে আমার উচ্চের উচ্চ, রাধা নামের শিখিপুচ্ছ, 
মস্তকে করি ধারণঃ ওসব বাহিরের উপকরণ £ 

লম্পট যারা এ সংসারে, কক পেলেই চম্পট নারে, 

একটু আদর পেলে কদর বাড়ে, দায় ঠেকিলে পায় ধরণ।। 
বললে, আয়ান বাসে থাকতে যখন, হলদা পাহী দেখতেম তখন, 
সে ভাব থাকত যদিঃ তবে লাগত কি সাধা সাধি $ 

মিলন কইরে দিতে পারি, কিরা কেটে বল হরি, 

তুমি আর যদি যাও চন্দ্রার বাড়ী, চন্ররা তোমার বোনদিদি।। 
মিলন (চোখ ধরা) ১নং  হরিচরণ সরকার 
রাধাকুণ্ডের তীরে, গিয়ে হীরে ধীরে, হরি কীদিয়ে বিহল। 
কাপে থর খর, ভাবে অঙ্গ জরজর, অঝোরে ঝারে নয়নজল।। 
জানি কি স্মরি কিশোরী বিনে, বেজে উঠল হাদয়বীণে, 
চিন্তাতে হয়ে মগন, সঙ্গে নাইকো সখা সঙ্গীগণ £ 

এমন সময় হরিপ্রিয়ে, চুলি চুপি পাও ফেলিয়ে, 

আস্তে ব্যন্তে হস্ত দিয়ে, চেপে ধরলে শ্যামের দুনয়ন।। 


কি মানসে পরপুরুষে ধরেছ ধনি।। 

যেদিন নিভৃত নিকুজ্জবনে, প্রাণের আধা রাধার সনে, 
উভয়ের প্রথম মিলন £ সেদিন শাস্তি হল অতুলান $ 
সেদিন গেল রঙ্গরসে, যায় দিন কি আর ফিরে আসে, 
আজ কেন তোমার পরশে, মন হয়েছে আমার সেই মতন।। 
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ধরলে কি হয় ধরা না দিলে, পাছে কেহ দেখতে পেলে, হবে গো কলঙ্ধিনী।। 

যদি তোমাকে দেখিবে, তবে মান করিবে রাইরূপসী। 

বুঝিতে পারি না আমি, কেন তারে ভালবাসি।। 

একদিন চন্ত্রার অপবাদে, দুর্জয় মান করিল রাধে, 

সেই দিন হতে পদে পদে হয়েছি দোষী।। 

করে চোখ ধরা ভান, কেড়ে নিতে চাও প্রাণ, মানবি কি মায়াবিনী। 

তুমি কে গো বামা, রস্তা কিন্বা তিলোত্তমা, কিবে সে ইন্দ্রের ইন্দরানী।। 

জানি জগতের রমলীগণে, চেয়ে নয়নে নয়নে, হানিয়ে কটাক্ষ বাণ £ 

হরণ করে লয় পুরুষের প্রাণ স্বীয় ভাব গোপনে রেখে, 

হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে, চোরের মত পাছে থেকে, কেন করিলে সদ্ধান।। 
এ -_ জৰাব নকুলেশ্বর সরকার 

তখন গোবিন্দের প্রবন্ধ শুনে, বলে ইন্দুমুখী রাই। 

থাকলে মনমিলনে মনের টান, তার জন্য তার কাদে প্রাণ, 

প্রাণের টানে এলেম তোমার ঠাই।। 

আমি শ্বাশুড়ী আর ননদীরে, এসেছি বঞ্চনা করে, জাল আনিবার 

করে ছলঃ তোমায় দেখব বলে নীলকমলঃ তুমি রাধাকুণ্ডের তীরে, 

ভাসিছ নয়ননীরে, তাইতে আমি এলেম দীরেধীরে, মোছাতে নয়নের জলে।। 

অলক্ষ্যে থাকিয়ে তোমার চক্ষে দিলেম হাত, চিনতে পারো নাই প্রাণনাথ, 

একি ভাবের প্রাদুর্ভাব 

মন দেহে সন্দেহ প্রচুর, হবে না দূর, সাধনার অভাব।। 

আখি মুদে আছ বসে বললে কালাটানঃ রাধা চন্দ্রা দুইয়ের 

মধ্যে কারে করো ধ্যানঃ যার ধ্যানে হয়েছ ব্রতী, আমি সেই 

ধ্যানের মুরতি, যাদৃশী যার মনের গতি, তাদৃশী তার সিদ্ধিলাভ। 

মন গুণে ধন মিলিয়েছে, গিয়েছে অভাব।। 

বললে, মিলন হলে রাধার সনে, যে আনন্দ হত প্রাণে, 

আজ তেমন অঙ্গ অবশঃ পুরুষ চিরদিনই নারীর বশঃ 

গায় লাগিলে নারীর হস্ত, পুরুষের প্রাণ করে ব্যস্ত, 

যেদিন চন্্রার ঘরে চন্ত্র অস্ত, সেদিন ছিল কার পরশ? 

বললে চোরের মত পিছে থেকে, হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে, 

হানিলে কটাক্ষশর £ নাকি তুমি হও রাধার নাগরঃ 

যার সঙ্গে যার চির চিনা, প্রাণাস্তে হয় না অচিনা, 

দেখি চক্ষু চেপে চিন কি না, কেবা আপন কেবা পর।। 

মিলন (চোখধরা) ২নং  হরিচরণ সরকার 

বল্যে ভানুসুতা, করে চতুরতা, কৌশলে বুঝলে আমার মন। 

এলে একাকিনী, সঙ্গে তোমার নাই রঙ্গিনী, সঙ্গিনী সহচরীগণ।। 

শ্রিয় মনের গতি বহুদূরে, পলকে ব্ৰহ্মাণ্ড ঘুরে, পরের তরে প্রাণ হারাই £ 

আগে জানলে কি প্রেম করতেম রাই £ যখন তোমায় মনে ওঠে, 

কদমতলে বংশীবটে. কালিন্দী যমুনার ঘাটে, নিত্য যেন তোমার দেখা পাই।। 

ঘরে ফিরে বিনোদিনী, জানিবে কাল ননদিনী, আর দুর্জন শাশুড়ী।। 

আগুন দিয়ে সুখের ঘরে, পাচ্ছে বা করে দেশাস্তরী।। 


FE 


11 


হর 


2 1 গর হর 
|| 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ৩৯১ 


শুনিগো শ্রবণে, আয়ান ভবনে, তোমার দুঃখেরি কথাঃ 

নাইকো দরদী, ফেটে যায় হাদি, কে বুঝে মরম ব্যথা ১ 

শুনিগো আমার কারণ, জীয়নে মরণ, সোনার বরণ ২ হয়েছে কালি, 

শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় সোনার বরণ হয়েছে কালি, 

মনের ভাব রাশিয়ে মনে, সাধ্য সাধন সাঙ্গোপনে, 

শেষে যেন এক মরনে দুইজনে মরতে পারি। 

বেশী কিছু যায়না বলা অবলা নারী।। 

আমরা এক প্রেমে দুইজনে সুখী, সেবার দাসী অষ্ট সী, করিয়ে বন নি্ণয়ঃ 

তাজল জাতি কুল মান লক্জঞা হয়: যে প্রেম ছিল সে গোলোকে, 

প্রাপ্ত হয়ে নরলোকে, ইহলোকে পরলোকে জন্মমত্যু যেন বারণ হয়।। 

পরিয়ে যে প্রেমে আমায় ভুলালে, কোথায় পেলে এ শ্রেমরতন। 

যে বন্ধ আমায় দিয়েছ, আমি কি তার জানি যতন।। 

প্রথম দেখেছিলেম যে রূপ, ত্রিলোকে নাই রূপের স্বরূপ, 

সেই রূপে আজ ধরলে যেরাপ, এই ধরা জনমের মতন।। 

কেবল ভাঙ্গন গড়ন, প্রেমের এই কি ধরণ, অনুক্ষণ মনেতে ভাবি। 

যখন জন্ম ধরি, কেউ যদি কার আগে মরি, কে দিবে এই প্রেমের দাবী।। 

আগে জানতেন না প্রেম বলে কারে, কি স্বার্থে পিরীতি করে, প্রেমের শুরু তুমি রাই; 

আমি তোমার কাছে শিক্ষা পাই £ শিব হয়েছে জীবের গুরু, 

আমি কৃষ্ণ শিবের গুরু, তুমি রাখে আমার গুরু, তোমার কিগো গুরু নাই।। 
এ __ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 

আবার বন্ধুর বাক্য করে লক্ষ্য, রাধার নয়নে ধারা। 

আমি পরাশ্রিতা জানো তাই, সুযোগ পেলে আসি যাই, 

চলার যো নাই, তাদের মত ছাড়া।। 

বললে, যখন তোমায় মনে ওঠে, কালিদ্দি যমুনার ঘাটে, 

তখন যেন দেখা হয়ঃ বন্ধু ধরে বলি দুটি পায়; শাশুড়ী ননী বৈরী, 

সময়মত আসতে নারি, তুমি তাই বলে উপেক্ষা করি, যেও নাকো চক্যালয়। 


_ রূপে ভুলে জাতিকুলে দিয়েছি কালি, এখন যদি বনমালী, চরণে ঠেল আমায়। 


মনের আগুন জ্বলবে দ্বিগুণ, জীবন রাখা আমার হবে দায়।। 
শাশুড়ী নদী আমায় জ্বালায় দিনরাত্রঃ জ্বালা নয় সে গলার মালা 
চিন্তা নাই মাত্র: প্রাণের স্বালা রেখে প্রাণে, প্রেম করিব সঙ্গোপানে, 
বন পুড়িলে দাবাণুনে, চন্দনে গন্ধ বিলায়। 

বললে, সাধ্য সাধন সঙ্গোপনে, শেষে যেন এক মরনে 

দুজনে মরি সুখে তুমি ভালোবাস চক্্াকেঃ চন্্ার সঙ্গে পিরীত করো, 
দুই পিরীতে সদাই ঘোর, যদি আমার সঙ্গে তুমি মরো. চক্র সঙ্গে মরবে কে? 
বললে, আমি হলেম শিবের শুরু, তুমি রাধে আমার গুরু, 

তোমার কি গুরুর অভাবঃ তুমি স্বরূপ আমি মহাভাবহ 

গু-কারে গোবিন্দ কৃপা, রু-কারেতে রাইহবরাপা, 

শিষ্যে যুগলে জপে অজপা, শুরুকৃপা করে লাভ ।। 








পূৰ্ববঙ্গেৰ কবিগান সংগ্ৰহ ও পর্থালোচনা 


মিলন পোশাখেলা) ১নং উমেশ শীল (বরিশাল) 


বসে শ্যানের সনে একাসনে, অনমিলনে সন্মিলনে, 
আনন্দিত হয়ে মনে, পাশা খেলে রাই। 

বন্ধু! তোমার ছকা আমার পাঞ্জা, দানে পাওয়া যাবে পাঞ্জা, 
সাক্ষী থাকিবে কুলজা, দেখিবে সবাই।। 

তখন সৰীগণ মধ্যস্থ রেখে কৃষ্ণ শুণাধার; 

খেলে উভয় মিলে পাশাখেলা আনন্দ অপার। হায় _ 

রাই বলে, হে প্রাণনাধব, হারিলে গলার হার দিব, 


পাশাখেলায় হারল হরি, মরি কি আজগুবি, 

ব্যঙ্গ করে রঙ্গদেবী, শ্যামের প্রতি ডেকে কয়। 

বল বল বংশীবদন, কেন তোমার বিরস বদন, 

কি দুঃখে আজ কর রোদন, বাকা রসময়।। 

খেলিতে এসেছ পাশা, দান পড়ে না ভগ্নদশা, 

গেল তোমার সকল আশা, হলে বন্ধু অপমান। 

ছিঃ ছিঃ নাগর একি করলে, নারীর সনে খেলায় হারলে, 
কোন্‌ লাজে আজ এ গোকুলে, মুখ দেখাবে কালাচীন।। 
গেল তোমার জাঁকদারী সব, রাই নিল মুরলী, 

দিয়ে সখীগপে করতালি, বলে রাধারানীর জয়। 
ভাবিলে কি হবে বন্ধু, বিপদ মন্দ নয়।। 

তোমার বীশীর সনে হাসি গেল জজ্জাতে মরি, 

যেমন চোরের বৃদ্ধি সিধকাঠিতে, ভেবেছ হরি। হায়__ 
বল বল কমলাখি, কেন ছল ছল আঁৰি, 

নুনের জাহাজ ডুবল নাকি, বুঝিতে নারি।। 

আর বাশরী পাবে না কানাই। 





তর 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


এ -_ জবাৰ রমেশচন্ আচাবা (নোয়াখালী) 

- শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণী কৃষ্ণ শুণমণি কয়। 

বসলে পাশাখেলা খেলিতে, হেলিতে আর দুলিতে, 
ললিতাদি সী সমুদয়।। 

__ বড় আশা করে খেলে পাশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা, 
ভালবাসার বাঁশী যায়ঃ তাতে ভালবাসা কিসে যায়। 
উভয় পক্ষে পাশাপাশি, পাশাখেলায় যখন বসি, 
দেখি তোমরা করে হাসাহাসি, একে পড় অন্যের গায়।। 

__ পাঞ্জা হকা প্রতিজ্ঞাতে পাশা খেলেছি. 
নিজ ইচ্ছায় পাশা ঢেলেছি, বিধুমুহীর মুখ দেখি। 

= শ্রীরাধিকার হাসির কাছে, বাঁশী আমার বেশী হল কি।। 

- পাঞ্জা পেল রাজপুতলী বলিস রাধার জয়ঃ 
তোদের সঙ্গে আমিও বলি, নৃতন অভিনয়। 
ছকা ফেলতে নাহি পারলেম, নিজের ইচ্ছায় বীশী ছাড়লেম, 
যার কাছে সর্বস্ব হারলেম, বাঁশী এত বেলী কি। 

_ আরো একটি কথা শুনে হয়েছি দুখী।। 

_ বললে, কেন ছলছল আশি, নুনের জাহাজ ডুবল নাকি, 
নাকি ও কি হয়েছেঃ কেউ কি কোন মন্দ কয়েছে। 
ভেবে প্রেমসাগারের বারি, আশা করে যাত্রা করি, 
আমার নুনের জাহাজ রাইকিশোরী, মান-সাগারে ডুবেছে।। 

_ বললে, বাঁশ পেয়েছে রাল্লার কালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে, 
সে বাঁশ তোমায় দিব শ্যামঃ তোদের খারাপ হবে পরিণাম। 
খেলায় হলেন বাঁশী হারা, তাতে কি গো হাসি ছাড়া, 
না হয় অন্য হতে বাঁশী ছাড়া. ইসারায় সারাব কাম।। 

- বললে, বাঁশ পেয়েছ রান্াকালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে, 
তোমায় দিব রসময়ঃ তাতে তোদেরই হয় বিষময়। 
খেলা গিয়েছে এক বাজি, তাতে নাইকো ধাল্লাবাজি, 
আমি বাঁশী দিলেন হয়ে রাজী, বাঁশী ত গজ্জ-বাজী নয়।। 

এ জবাব  নকুলেস্বর সরকার 

_ তখন রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গ গুনে-বলে ব্রিভঙ্গ কানাই। 

__ তোরা বাধাইয়ে নটখটি, পাকালি কীচা গুটি , 
খেলার কুটি আমার কিছু নাই। ৷ 

__ খেলতে রাধার সঙ্গে পাশাখেলা, তোরা যত ্রবালা, 
আমার পক্ষে নাইকো কেউঃ সাজলি লাল বাখিনীর পালের কেউঃ 


আমি খেলাই সোজাসুজি, কপটতা তোদের পুঁজি, 
আমার মনে বলে তোরা বুঝি, কাল শকুনীর শালা যৌ।। 


পড়ে, 
রূপসী, 
জাহাজ পথ তুলে বিপথে আসি, ঠেকালো ঠকের চরে।। 
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'প' বারো সতের তের পড়িলে ছকে, তোরা রাধার পক্ষে থেকে, 
আমাকে ঠকাতে চাও, 

আমাকে মেলে ফাঁকতালে, তালে তালে করতাল বাজাও ।। 
নারীর সনে পাশাখেলায় হলেম অপমানঃ 


জানো নাকি এ সংসারে প্রকৃতি প্রধান; গুণ বিচারে শ্রেষ্ঠ নার, জগৎ হারে আমি হারি, 


সাধ করে কি ত্রিপুরারি বক্ষে রাখেন নারীর পাও। 
ভাব না বুঝে মিছে মিছে আমায় মন্দ কও। 

বললে বাশীহারা হয়ে কানাই, এখন কি বাজাবে সানাই, 
রাই করেছে বাঁশী জয় £ সবী জয় না রাধার পারাজয়ঃ 
আসিলে গতীরা নিশি, আপনি বেজে উঠবে বাঁশী, 
বানী ফেলে দিবে রাইরূপসী, কালকুটিলা মাসীর ভয়।। 
বললে চোরের বুজি সিধকাঠিতে, পারবেনা আর সিধকাটিতে, 
সিধকাঠি হারায়েছে আমার বুদ্ধির গোড়া ঠিক আছেঃ 
তোরা যত গোপনারী, চোরের বৌ বাটপারের হাড়ি, 
আবার চুরি বিদ্যার কারিকুরি শিখিব তোদের কাছে।। 
বললে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায়ে থাকি, 
সে বাশীর দেব এনেঃ নিলি রান্নাঘরে কোন জ্ঞানেঃ 
যে বাশীর স্বর ভালোবাসি, হর ব্রহ্মা হয় উদাসী, 
এমন রাধানামে সাধা বাঁশী, ছকে কি তা আগুনে।। 


এ-__ জবাব হরিচরণ সরকার 


তখন রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে বলে শ্যামরায়। 

তুমি শুনগো রঙ্গদেবী, কথা বললে আজপুষী, 

মনে ভাবি এ কি নিরুপায়।। 

খেললেম রাধার সনে আশার পাশা, দান পড়ে না ভগ্রাদশ, 
তবু রাধে হয় বিমুখ £ আমি তাতেও ভাবিনে দুখ $ 
রাখিতে পিরীতি রতি. খেলা খেলি নিতি নিতি, 

এই যে একবার হারি একবার জিতি, পিরীতির মজা এটুক।। 
তোরা আমায় লক্জা দিবি, বুঝলেম প্রত্যক্ষে, 

সবাই গেলি রাধার পক্ষে, তাইতে দুঃখ পেয়েছি। 

শুন ওগো রঙ্গদেবী, ব্যঙ্গ বাক্য বইল না ছি ছি।। 

আবার বললে কেন আমার বিরস বদন, 

দেখে তোদের চতুরতা অস্তরে বোদন £ 

আমার যদি হয় আঠার, তোরা বলিস কচ্ছয় বার, 

আছ থাকতে প্রাণে মার, খেলায় হেরে কাদতেছি। 

আর একটি কথা শুনে অবাক হইয়েছি। 

বললে, বল বল কমলাশি, নুনের জাহাজ ভুবল না কি, 
জাহাজ ডুবে নাই কখনঃ তোরা এই জাহাজের কথা শোন্‌ £ 
ভুবলে মধুর প্রেমসাগরে, নুন বিকাত চিনির দরে, 

জাহাজ ঠেকেছে কুষুক্তির চরে, কান্না করি সেই কারণ।। 
বললে, আর বাঁশী পাবে না কানাই, বনে গিয়ে বাজাও সানাই, 


বৃ 


নুহ 
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সানাইর মধ্যে সা-সূর নাই: আমি কেমনে মনকে মানাই 5 

বশী বলে রাধা বুলি, সে বুলি কেমনে তুলি, 

নইলে বদি চা বলি, বই ঝা নিবে রাই।। 
সং ৷, যদি না পোড়ায়ে থাকি, 

বীলীর বাশ করিব দান আমায় না দিলেও নাই লোকসান £ 

মধুর প্রেমে আমি পোড়া, রাধা নামে বশী পোড়া, 

এখন পোড়া বস্তু দিলে পোড়া, পুড়বে তোদের মনপ্রাণ।। 

বললে. রাহে নিয়ে দেখি, যিনা পোড়ায় থাকি। 

বাসীর বাশ কইরব অর্পলঃ যেন জদ্ধাকে দেখাইস দঃ 

বাশীর গুণে ব্রজবাসে, ব্রজবাসী ভালবাসে, 

সে বাশী বিনে শুধু বাশে, তুলবে কি গোসীকার মন।। 

মিলন (পাশাখেলা) ২নং উমেশ শীল 


বললে তোমার বাঁশী তুমি পাবে, কুলবযূ ভুলাইবে, 
রাই বলে বাঁশী বাজাবে, বামে বসবে রাই। 

তুমি কইর না আর বাশীর আশা, পূর্ণ হবে না আশা, 
পাবে না রাইর ভালবাসা, আশার মুখে ছাই।। 
তোমায় পাপগ্রহে ধরেছে হরি বিপদবারণ, 

তুমি কার সঙ্গে কি করলে কোথায় পড়ে কি স্মরণ $ হায় হায় 
যদি শ্যাম মুরলী ধর, শুন হে মুরলীধর, 

নিজ দাসীর কথা ধর, কর চ্রায়ন।। 

গর্ব করলে খর্ব হবে স্বতঃসিদ্ধ কথা, 

কইর না বাঁশীর মমতা, সত্য বলি লীতবাস। 

বাঁশী বাজত এতদিনে, সে আশা নাই ভাবি মলে, 
আর হবে না বৃন্দাবনে, দোল ঝুলন আর রাস।। 
অষ্ট সমবীর অষ্ট গ্রহ, শ্রীরাধিকা গুরুগ্রহ, 


তোমার বাঁশীর প্রতি শাপ দিয়েছে যত কুলজায়, 

ছিঃ ছিঃ কুলনাশা বাঁশের বীশরী, কুলজা মজায় £ হায় হায় 

আমরা তো শ্যাম মরি লক্ছায়, পড়েছ হে ধরাশয্যায়, 

বানী গেল পাপের পূজায়, চূড়া যাবে দক্িনায় 

নাগর হে, আর কয় বাজি খেল কালাটান। 

ত্রেমার গেল গেল এ বাজি, দাসীর কথায় হও রাজি, ভেবলা হে অপমান।। 


- দেখব বন্ধু এ বাজিতে, হায় হায় কেবা হারে কেবা জিতে গো শ্যাম, 


আমরা বলৰ রাধারাণীর জয়গান। 
এখন হয চক্র হা চা বলে, পাশা খেল কুতূহলে, আশার ধর পাশার দান।। 
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পরচিতান-_ বন্ধু ধর্মে আর সহিবে কত, কর্ম করলে অসঙ্গত, 


পাড়ন, 


ফুকার 


1 


বাঁশী গেল জন্মের অত, উপায় কি হাবে। 
যেমন নলের দশা তোমার দশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা, 


বালী বৈ চলবেনা গো-পাল, হবে তোদের পোড়া কপাল, 
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আর একটি কথা শুনে চিত্ত সচল ।। 

বললে, পড়লে বন্ধ ধরাশযযায়, বাঁশী গেল পাপের পূজায়, 

চূড়া যাবে দক্ষিনে তোদের ওসব কথা লক্ষিশে $ রং 

নিভৃত নিকুজজ ধামে, গেলে যুগল সেবার কামে, 

তখন রাধাকে বদায়ে বামে, আমাকে দিস দক্ষিণে ।। 

বললে, হারায়ে এক বীশীর কাষ্ঠ, মনে তোমার কত কষ্ট, 

কাসীর কান্েতে কোল: কেন বিচ্ছেদের আগুল জ্বাল: 

ভাঙ্গা পিরীত জোড়া দিয়ে, কাজ কি নিত্য পোড়া দিয়ে, 

‘আমায় তিলে তিলে পোড়ার চেয়ে, একদিনের পোড়া ভাল।। 
মিলন (বাঁশী) ১নং উমেশ শীল 


শুনে বংশীর ধ্বনি রাধে, রাধে প্রেমবিষাদে, উদয় নিকুঞ্জবন। 
শ্যামের বামে রাই বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, 

রাধে শ্যাম অঙ্গ পরশিয়া, প্রেমামোদে মগন।। 

বন্ধু গুনে তোমার বংশীধ্রনি, ছুটে এলাম একাকিনী, 

গুনমণি দেখিতে তোমায়: তোমাকে না দেখে আমার প্রাণ যায় ২ 
হায় হায়, কি ধ্বনি মধুর বাঁশীর স্বর, তুচ্ছ করে কোকিলের স্বর, 
এমন প্রাণমুগ্ধ করা বশীর স্বর, বল কে দিল তোমায়।। 


_ কেন বাঁশী ভালবাসি শ্যাম, বালী শুনে বনে এলাম, আত্মহারা হয়েছি। 


EEE 
॥ 


যার বশী তার প্রেমপ্রতআাশী, প্রেমের ফাসী গলে পরেছি।। 


_ দেখিলেও প্রাণে মরি, না দেখলেও মরি মরি, বুঝতে নারি ওহে চিকনকালঃ 


তোমার কি গুণ জানে বীশের বাদী, কি মধু ভরা এ বাঁশী, 
কেন এত ভালবাসি বল : 

থাকতে ভালবাসার বাঁশী, কেন ভালবাসি লীতবাসে__ 

আর যাবনা আয়ান বাসে, বিদায় হয়ে এসেছি। 

আর কোথায় পালাবে বন্ধু, তোমায় ধরেছি।। 

বন্ধু, বীশীতে ভরিয়ে মধু, ভুলাও কুলের কুলবধু, 

বাশের বাঁশী কি যাদু জানে; কুলজার কুল মজায় বীশীর তানে £ 
হায় হায়, দূরে থেকে বাজাও বালী, কেন এত ভালবাসি, 
তোমার কি গুণ জানে বাশের বাঁশী, কেন প্রাণ ধরে টানে।। 
তোমার বীশী শুনে আসি কাননে, কুল মান ত্যাগ করিয়া। 
কাশী নিদাগেতে দাগ লাগাইয়ারে, প্রাণ নিতে চায় কাড়িয়া।। 
(তোমায় দিলাম জাতি কুল মান, তবু তোমায় পেলেম না কালাটান, 
কদমতলাতে পাতিয়া প্রেমের ফান, দেখা দিয়ে যাও সরিয়া।। 
কেন রাখলে আযান বাসে, সে কি ভালবাসে, বদ্ধ তোমার মতো। 
জ্বালায় কৃটিলা আর জিলা, দিনরাত্র দুই বেলা, 

কারো কাছে যায় না বলা, স্বালা সইব কত।। 

বশীর কোন্‌ রক্তে সাধা কার নাম, সপ্ত সুরে বাজাও শ্যাম, 
বাশীতে কি মধু ভরেছঃ কোন শুপে কি জেনে তারে ধরেছ এ 
সার্রিসার মধ্যম গাদ্ধার, কোন্‌ রক্তে কে করে বিহার, 

তুমি কারে করে গুরু স্বীকার, বাঁশী শিক্ষা করেছ।। 


সিটি, 


৩৯৮ 


{Hs হর 


নু 


ররর নু 


#2 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সং্রহ ও পর্যালোচনা 


এ __ জবাব নকুলেস্বর সরকার 
তখন শ্যামপ্রেয়সীর বাক্য শুনে, দুঃখ বলে শ্যামরায়। 
হল সুখের নিশি অবসান, বিদায় দিতে কাদে প্রাণ, 
হলেম পাবাণ কর্তব্য বিধায়।। 
বাশীর তালে ভুলিয়া থাকি দুই অঙ্গেতে মিলিয়াঃ 
গুপ্ত প্রেমে তৃপ্তি যত, খোলা প্রেমে হয় না তত, 
রাখে বৃত্তচ্যুত ফুলের মত, আপনি পড়বে ঢলিয়া। 
লোক হাসায়ে কুল ভাসায়ে কিবা প্রয়োজন, 
ঘরে ফিরে যাওগো এখন, দীনমণি উঠলো এ। 
না জাগিতে প্রতিবেশী, ঘরে ফিরে যাওগো প্রেমমরী।। 
আর যাবে লা আয়ানবাসে বললে কিগো রাইঃ সাধ করে কি 
আয়ানবাসে তোমারে পাঠাইঃ নিজের ভাৰ্য্যা পরকে দিয়া, 


সাধন করি পরকীয়া, না হলে আয়ানের প্রিয়া, পরকীয়া থাকে কই? 


বললে বাঁশীতে ভরিয়ে মধু, ভুলাও কুলের কুলবধু, 

আমি শুনে পাগল হইঃ সে তো বাঁশীর দোষ নয় রসময়ীঃ 

শ্রবণে যার সুধার খনি, মিষ্টি লাগে বংশী ধ্বনি, 

তোমার শাশুড়ী আর ননদিনী। বাঁশী শুনে ভোলে কই।। 

তোমার পতি আয়ান ঘোষ; আমার বাঁশী শুনে করে রোষ ঃ 

স্ববতের ‘রা’ খৈবতের 'ধা', বীশরীতে সাধি সদা, 

কেবল তুমি শোন রাধা রাধা, তানের দোষ না কানের দোষ।। 

বললে, কোন রঙ্করেতে কি নাম ধরে, কারে গুরু স্বীকার করে, 

নির্জনে বাঁশী সাধিঃ আমার ইষ্ট মস্তরে সমাধি: 

দীক্ষা আমার রাধা মস্ে, শিক্ষা আমার রাধা তত্র 

তাইতে সপ্তসুরে বাশীবঙ্ছে, “রাধা” ইউমস্র আরাধি।। 
এ__ জবাব হরিচরণ সরকার 

শুনে রসময়ী রাধার বাকা, কৃষ্ণ রসময় বলে। 

তোমায় পাব বলে কিশোরী, শিক্ষা করলেম বীশরী, 

আমি হরি এলেম গোকুলে।। 

শুনে প্রেমের অংশী বংশীধ্ষনি, বনে এলে একাকিনী, 

দেখবে বলে আমারেঃ আমার প্রাণ কাদে তোমার তরেঃ 

আমি টানি বাশীর তানে, তুমি টান প্রাণের টানে, 

যদি দুই দিকে না সমান টানে, তবে কি গো টান পড়ে।। 

নিত্য বল বিনামূলে হইয়েছি কিনা, ডাকলে কাছে আস কিনা, 

তার পরীক্ষা করিলাম। 

বলে না আর অন্য বুলি, বাঁশী সাধা মধুর রাধানাম।। 

কার কাছে পেয়েছি বাঁশী বলিতে ডরাই, 

যশোদার সূতিকাগারে দিয়েছে বড়াই £ 

উদারা যুদারা তারা, তিন প্রাম এই বীশীতে ভরা, ঠা 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩৯৯ 


শব্দ শোনে যারা যারা, রইতে নারে ব্রজধাম। 
-_ আরো একটি কথা শুনে অবাক হইলাম।। 
_ বললে, যার দাসী এলেন তার পাশে, আর যাবনা আয়ানবাসে, 
বললে কি রাইরাপসীঃ শুনলে সমাজে হবে দোষীঃ 
মাঝে মাঝে যাওয়া আসা, তাকে বলে ভালবাসা, 
নিত্য থাকলে রয়না নেশা, গুপ্তপ্রেমে সূখ বেশী।। 
_ বললে, বাঁলীতে ভরা কি ধু, তুলাও যত কুলবণু, 
অটলকে কর টলঃ প্রিয় এই কথা বল বিফল 5 
পেলে মধুর প্রেমের রতি, ঠিক থাকে না মতিগতি, 
তাইতে সতীগণে ত্য পতি, উজান বর যমুনার জল।। 
_ বললে, কোন্‌ রস্েতে সাধা কি নাম, আমাকে বল বাঁকাশ্যাম £ 
শুন গো রাধারানী: তুমি জাননা আমি জানিঃ 
হতে মধুর প্রেমের পাত্র, গোকুলে হই নন্দের পুত্র, 
বাশীর সপ্ত রক্তে সাধা মাত্র, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি।। 


মিলন (বাঁশী) ২নং জবাব--হরিচরণ সরকার 
গান--উমেশ শীল 


_- কেন প্রাণাধিকে হ্রীরাধিকে, ভাসতেছ নয়নজলে। 

_ ওগো পিরীতি অমূল্য ধন, আগে না করলে যতন, 
অযতনে রতন কি মিলে।। 

_ বললে, আর আমি খ্বাবনা কুলে, কুল মিশালেম তোমার কুলে, 
প্ৰাণবন্ধু কেলেসোনাঃ গুনে লোকে যেন হাসে না ৪ 
সদা থেক গৃহকাজে, ভাল বলবে লোকসমাজে, 
এসে ফাকে ফাকে মাঝে মাকে, পূর্ণ কইরো বাসনা।। 

- সদা কেন রাধা বইলে বাজে এ বাঁশী, 
জানে যত ব্রজবাসী, তুমি কে আর আমি কে। 

_ নারী জন্মের মত জন্ম, এমন কি আর আছে মিলোকে।। 


দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে, ভাবকাস্তি অঙ্গেতে নিয়ে, 

প্রিয়ে তোমাকে পুরুষ বানায়ে, আমি যেন নারী হই।। 
__ বললে, তোমাকে যদি না পাব, কপালে অঞ্জলি দিব, 

শুন শুন প্রাণেশ্বরঃ আমায় ভাববে আপন দেখবে পর £ 

টত্রলোকো পৃথিবী ধন্য, যত্ৰ পুরী বৃন্দারণ্য, 

তোমার এই শ্রেমে অঞ্জলি শূন্য, যাবত চন্দ্র দিবাকর।। 








পূর্ব্গেক কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


মিলন (চোখ ধরা) ১নাং দুগচ্চিরণ সরকার (ব্রিপুরা) 


চিতান __ 


পাড়ন _ 


ৰ 
| 


একদিন প্রাপবল্রভের আসার আশে, নিভৃত নিকুঞ্জে এসে, 
বিনোদিনী ভাবসে বসে, অধোবদনে। 

তখন জ্রীনন্দের নন্দন হরি, নন্দ ভবন পরিহরি, 

বলে প্রাণেন্মরী রাইকিশোরী, চললেন বিপিনে।। 

বনের পশুপাথি সব সকলি নীরব, শ্রমি সব করে বিশ্রাম £ 

হেথা ভাবে বিনোদিনী, বন্ধু গুণমণি, দুখিনীরে হল বাম £ হায়_ 

বিরহ যাতনা কত না যে বুকে, বিধুমুখী বসে ভাবে অধোমুখে, 

তখন আন্তে ব্যস্তে এসে হস্ত দিয়ে চোখে, পিছনে বসিল শ্যাম।। 

তখন বিচলিতা রাই শ্রীমতী, বলে সে অচিনার প্রতি, 

হয়ে অতিশয় বিশ্ময 

কে তুমি পুরুষ না নারী, তোমাকে চিনিতে নারি, 

কইতে নারি সইরে নারি_দাও হে পরিচয়।। 


কেন দু'করে চাপিলে আঁখি, নয়ন ছাড় বয়ন দেখি, 

বুঝতে নারি এ কি ছলচাতুরী।। 
হতো যদি নারীজাতি, বুঝতো শ্যাম নারীর রীতি, 

স্বার্থপর পুরুষের জাতি, নাহি সে কলঙ্কের ভয়। 
কি উদ্দেশে কি মানসে, এলে এ সময়।। 
আমি ফুকারি কীদিতে, নারি কোন মতে, ঘরে শাশুড়ী নলদী ই 
তাইতে সজনে কুজনে, কেহ নাহি জানে, নির্জনে বসিয়ে কীদি ঃ হায়-_ 
দুর্বলা অবলার আছে কি স্থল, বন্ধুর জন্য কেঁদে ফেলি আঁখির জল, 
কেন চক্ষে দিলে ঢাকা ও করকমল, কে তুমি হলে শ্রতিবাদী।। 
কে তুমি! তোমায় আমি চিনিতে নারি। 
একদিন সঙ্কেত কানন আসিতে, বলেছিলে নিশিতে, কুল লঙ্জা পাসরি।। 
এল না এল না কালা, দুরহ বিরহ জ্বালা, সইতে নারি অবলা নারী। 
আমি বলে কাদি বিরসে, কেন তোমার পরশে, আমার অঙ্গ উঠল শিহরি।। 
বন্ধুর অদর্শনে যে বিপদ, এক মুখে আর বলব কত, 
মণিহারা ফলীর মত, পথ পানে চাই। 
আমি কি ভাবিলেম হল বা কি, সত্য বল কমলআীখি, 
না না ছিঃ ছিঃ, কারে কি শুধাই।। 
আমি থাকিয়ে ভবনে, শুনিয়ে শ্রবণে, বন্ধুর মোহন বাঁশী $ 
এলেন ত্বরিত গমনে, নিকুঞ্জকাননে, কুল লজ্জ্দা বিনাশি  হায়- 
অকুল পাথারে পাব বলে কুল, ছাড়লেন সতীকুল ছাড়লেম পতির কুল, 
এখন শ্যাম বুঝি আমায় হল প্রতিকূল, তাইতে অকুলে ভাসি।। 

এ _ জবাব রমেশচন্র আচার্য 

শুনে নয়ন-ধরা রাধার বালী, কৃষ্ণ গুপমণি কয়। 
রাধে তুনি যার আসার আশে, ভাব নির্জনে বসে, 

সে এসে ধরেছে নয়নদয়।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা ৪০১, 


বললে, কে তুমি পুরুষ কি নারী, তোমাকে চিনিতে নারি, 
বিরহিনী নারী কাই: তোমার একথা শুনে ডরাইঃ 
গোলোকধামে ছিল চিনা, সে চিনার দুঃখ ঘোচে না, 

ব্ৰজে সে চিনা ঠিক আছে কি না, চোখ ধরে পরীক্ষা চাই।। 
ভাবিনী ভাবনা তোমার যার জন্যে এত, 

সে এসে চোখ ধরেছে ত, চিন্ময় সে নিশ্চয়। 

রমণী পুরুষ-পরশে, অনায়াসে পায় সে পরিচয়।। 

স্বার্থপর পুরুষের রীতি, এ কী বললে রাই, 

শুদ্ধ প্রেমে ব্ৰজধামে, প্রেম বই স্বাৰ্থ নাইঃ 

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, পঞ্চেন্রিয়ের পঞ্চানন্দ, 

দর্শনে যার প্রেম সম্বন্ধ, গন্ধেই তারে চিনে লয়। 

আরো একটি কথা শুনে দুঃখ অতিশয়।। 

বললে, হস্ত দিয়ে চক্ষু ঢেকে, প্রতিবাদী তুমি বা কে, 

কেন এত প্রতিকূল: প্রতিকূল হলে কি দিত কোলঃ 

ভাটায় যখন বারি শোষে, কৃল দেখা য়ায় চারিপাশে, 

যখন মিলন-বন্যায় চারদিক ভাসে, কেউ দেখে না নদীর কুল।। 
বললে, সতীর কুল পতির কুল ছেড়ে, কুল তাঙ্গে অকুলে পড়ে, 
ভাসতেছে যার পিয়াসায়ঃ কেবা চোখ ধরেছে কি আশায়ঃ 
যুবতী রমণী যত্র, যুবকের সঙ্গে একত্র, 

হওয়ামাত্র নিজের গাত্র, আপন পুরুষ চিনতে পায়।। 


মিলন (চোখ ধরা) ২নং  দুগার্চরণ সরকার 


বন্ধু খেলবে বলে লুকালুকি ছল করে ধরেছ আঁখি, 

একি একি সুখালে কি, নিঠুর বন্ধ শ্যাম। 

বলি ছিঃ ছিঃ নাগর আমি নারী, কত ছলচাতুরী করি, 

অবলারে প্রাণে মারি, এ কি ধর্মের কাম।। 

আমি থেকে পরবাসে, তোমারি উদ্দেশে, কেঁদে কাটাই অষ্ট যাম : 
আমি কত না বিপদ দুপদে দলিয়া, এসেছি হে গুণধাম। 

আমার জীবন যৌবন কুল শীল মান, তোমারই কারণে করেছি হে দান, 
সে হাদয়-আসনে কর অবস্থান, দাসীরে হওনা বাম।। 

বন্ধু কুলজার কুল, কুল কুল করি, কুল তাজে অকুলে ফিরি, 
পাইনা কোন কুলকিনার। 

আর আমি যাব না কুলে, কুল মিশালেম তোমার কুলে, 

সাধ করে পরেছি গলে, শ্যাম কলঙ্কের হার।। 

বন্ধু, অকৈতব কৃষ্ণপ্ৰেম, যেন জন্ছুনদ হেম, সেই প্রেম ভ্রিলোকেযা হয় হে £ 
একবার যদি হয় তার সংযোগ, আর তার না হয় বিয়োগ, 

বিয়োগ হলে কেহ না জিয়য হে 

শশাক্ছের মৃগান্ যেমন, প্রেম করি কলঙ্ক তেমন, 

বলে বলুক যার যেমন সন, কলঙ্কের ভয় নাই আমার । 

তুমি বিনে এভুবনে কে আছে আমার ।। 

ঘরে শাশুড়ী বাঘিনী ননদী বাখিনী, ভয়ে চিত্ত সচগ্ষল ₹. 


© 
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আমায় ফেলিতে বিপাকে, থাকে তাকে তাকে, ফাকে ফাকে করে ছল। 
আমি ছেড়ে তব সঙ্গ আর যাবনা কুলে, কুলোকের কুবাক্যে সদা অঙ্গ জ্বলে, 
আমি কালি দিয়ে এলেম সতী পতির কুলে, কুল ধুয়ে কি খাব জল।। 
অন্তরা __ বন্ধু হে, আর যাব না, আর যাবনা আয়ান ভবনে। 
যাবে এভাবে আর কতদিন, কীদতে ঝদতে গত দিন, শুধু তোমার বিহনে।। 
যখন আমি রীধতে বসি, তুমি নাম ধরে বাজাও বাঁশী হে শ্যাম, 
আসতে দাসী নারি বিপিনে। 
নারীর যৌবন জোয়ারের জল, ফুরাইলে সকল বিফল, 
কাজ কি এ ছার জীবনে।। 
পরিচিতান-_ আমি চির পরাধিনী, কত যে অপরাধিনী, 
কেঁদে কাটাই দিনরজলী, উদ্মাদিনীর প্রায়। 
পাড়ন __ আমার গৃহকর্ম না লয় মনে, ধৈর্য ধরে রই কেমনে, 
মন চলে আশার বিমানে, মনের মানুষ চায়।। 
ফুকার -_ পেলেম শুভক্ষণে দেখা, ওহে প্রাণসখা, আজি মম সুপ্রভাত £ 
বন্ধু দাসীরে ফেলিয়ে, যেও না চলিয়ে, পিরে হানি বন্্াঘাত। 
বন্ধু, ইন্দু বিনে কিসে বাঁচে চকোরিনী, সিন্ধু বিনে কিসে বাঁচে মকরিনী, 
কিসে বারি বিন্দু বিনে বাঁচে চাতকিনী, বল শুনি প্রাণনাথ।। 
মিলন (সুবল সংবাদ) যামিনী দত্ত (শ্রীহট) 
চিতান __ যায় শ্যামত্রিভঙ্গ রাখাল সনে গোচারণে। 
পাড়ন -_ কানাই খেলতে খেলতে অন্তরঙ্গ সুবল সনে, 
দেখতে দেখতে যায় চস্পককাননে।। 
কুকার. — দেখে জনগনের কা দরদে, রে বাপে রা 
বুঝে অভিপ্রায়, সুবল রাইকে আনতে যায়। 
যাবটের নিকটে গিয়ে, সময় বুঝে বুঝাইয়ে, 
আপন বসন ভূষণ রাইকে দিয়ে, ত্বরায় কাননে রাইকে পাঠায়।। 
মিল -- সযতনে কাননে গিয়ে বন্ধু করলেন কোলে, 
চিনতে না পেরে চিন্তামণি বলে, সুবল-বেশী রাহিকে। 
সুখ. ওরে সুবল সখা, কেন এলি একা, 
কেমন আছে রাই প্রাণাধিকা, কুশল কও আমাকে।। 
ডাইনা __ ও তুই গেলি একা এলি একা, পেয়েছিল কি রাইয়ের দেখা, 
বল সখা কেমন আছে আমার রাই। 
কেন নীরব রইলি ও ভাই সুবল, ত্বরা করে কণ তার কুশল, 
রাইয়ের মঙ্গল সংবাদ শুনে, তাপিত প্রাণ জুড়াই।।, 
যাবটে গিয়ে সা, নিশ্চয় পেয়েছ দেখা, 
কেমন আছে রাই ্রাণাধিকা, খুলে কও আমাকে। 
খাদ _ কত যাতনা সখা দিলি আমার বুকে।। 
ফুকার __ সুবল কই তোরে পায়ে ধরে, যা রে যা তুই আবার ফিরে, 
যা রে তুই আয়ান ভবনঃ প্রাণ আর মানে না বিনে রাধার দরশন। 
নামেতে যার করে সুধা, নাম হতে প্রিয় যে রাধা, 
সুবল যার নামে বীশরী সাধা, রাধা মধুর প্রেমের মহাজন ।। 


০] 
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_ যে জ্বালা আমার অস্তরে রে সুবল, ব্রজেশ্বরী কিশোরী বিনে। 


আমায় রয় না জীবন, হয় না মরণ রে সুবল 

রাধা অদর্শনে রে সুবল।। 
ও সুবল রে-_যার নামে বাঁশরী সাধা, নন্দের বাধা বহি রাত্র দিনে। 
আমার গোষ্ঠের খেলা কদমতলা রে সুবল-_ যাহার কারণে রে সুবল।। 
ও সুবল রে, রাধা আমার প্রেমের গুরু, মন জানে আর জানে আমার শ্রাণে। 
আমার ব্রজেন্বরী রাধা বিনে রে সুবল-_কাজ কি এ জীবনে রে সুবল 
ব্রজেম্বরী কিশোরী বিনে।। 


৷ সুবল যে জ্বালা আমার চিতে রাধা বিনে। 
_ যাও রাইয়ের সঙ্গিধানে, রাই রইল সাবধানে, 


যেন রাই বিনে মরি রে প্রাণে।। 


__ সুবল, আমি মরি ক্ষতি নাই, তৰু সুখে থাকুক আমার রাই, কই তোরে অকপটে, : 


আমার মধুর প্রেমের বাধা রে, যা ধারি তাই রাধারে, 
কত কথা ভাই আজ আমার মনে উঠে শাশুড়ি আর ননদিনী, পোষা দুইটি বালসালিনী, 
কেমন আছে প্রাণের বিনোদিনী, গিয়ে দেখে আস নিকটে।। 


এ __ জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য (নোয়াখালী) 


_ প্রিয় সখার বাক্যে, মনের দুঃখে, সুবল-বেশী রাধা কয়। 
_ তুমি যাকে আনার উদ্দেশে, পাঠালে আয়ানবাসে, 


তোমার পাশে, সে এসে উদয়।। 

বল সুবল শুনতে চাইঃ বুঝি চিনা মানুষ চিন নাইঃ 

দুই অঙ্গেতে আধা আধা, গোষ্ঠ-মিলন নাই আর বাধা, 
তোমার সুবলকে সাজায়ে রাধা, সুবল বেশে এলেম রাই।। 


- সুবল মুখে শুনতে পেয়ে তোমার সব সংবাদ, 


সাক্ষাতে তোমার কালাটাদ, রাধাই মিলন হয়েছি। 


_ গোষ্ঠখেলায় চিকনকালা, নৃতন খেলায় আমরা মেতেছি।। 
_ আয়ান-বাসে কেমন আছে বিনোদিনী রাই £ 


পরবাসে রপবশে কারো শাস্তি নাই। 
সুবল মুখে সংবাদ পেয়ে, রাধার সাজে সাজাইয়ে, 
সুবলের সাজ অঙ্গে নিয়ে, আনি রাধা এসেছি। 


__ আরো একটি কথা শুনে সুখী হয়েছি।। 
- বললে, রাধা তেমার অঙ্গের আধা, রাধার প্রেমে তুমি বাধা, 


রাধা প্রেমের মহাজন £ যেন ঠিক থাকে শ্যাম সে ওজন £ 
আমার হাদয় সিন্দুক করি, বন্ধু তোমায় রাখব ভরি, 


সরু 


fa 


EJ 
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বাইকে স্থালায় অহর্নিশঃ ক'রে মায়ে কিরে পরামিশঃ 
সহজ বৃশ্চিক ভুজঙ্গে, দংশনে যে জ্বালা অঙ্গে, 
বন্ধু মিলন হলে তোমার সঙ্গে, সকল বিষই হয় নির্বিব।। 


মিলন (মুরলী শিক্ষা) নকুলেম্বর সরকার 


শ্যামের বীশরী শুনে কিশোরী বনমাকে যায়। 
গিয়ে শ্যাম সমক্ষে, করজোড়ে মাগে ভিক্ষে, 

তোমার এই মুরলী শিক্ষে, দাও দেখি আমায়।। 

বন্ধু তোমার মতন বংশী বাদন আর জানে না কেউ, 

সুরে কুলবতীর কুল সাগরে তোলে প্রেমের ঢেউ $ হায় ২/৩ _- 
কোন রাজ্ধে কদস্ব ফোটে, ধেনু বৎস বনে ছোটে, 

কোন রক্তে যমুনার ঘাটে, জোটে কুলের বউ।। 

কোন রঙ্ত্রের সুর শুনিলে পরে, পরকে আপন করে ছাড়ে, 
আপনকে পর করে লয়। 

কোন রান্্রেতে কোন দেবতা, বাঁশীর কথা বলো শ্যামরায়।। 
বাসীর বলীমস্তে তুলাও কুলের কুলজায়। 

কুল ছেড়ে অকুলে ভাসে, কুলের কথা তুলে যায়।। 

(অকুলেতে ভাসে কুল) তাদের একুল সেকুল গোকুল দুকুল-_ 
কোন রক্তে কুলনারীর অন্তরে সিধ কাটিয়া, 

(পঞ্চম) কোন র্ধেতে কিবা গুণে হে, নারীর কাচা বাশে ধরাও ঘুণে, 
কোন রক্রেতে এ গোকুলে, ছয়ক্চতু একত্রে খেলে, 

কোন রস্ক্রেতে পাযাণ গলে, উজান চলে যমুনায়। 

দক্ষিণেতে বসি আমি, তুমি বসো বীয়।। 

তোমার সৰ্ব্বনাশা বাঁশের বাঁশী, যার কানে পশে, 

ও তার সবর্ধ গর্ব খৰ্ব্ব করে, এক পর্ব বাশে £ হায় ২/৩ _ 
কোন বীশে এই বাঁশীর জন্ম, খুলে বলো বীশীর মর্ম, 

কুলনারীর কুলধর্স্ম, কোন সুরে নাশে।। 

কোন রক্কে কোন সুরের পরশে, পুরুষ থাকে নারীর বশে, 

সেই শিক্ষাটা দাও আমায়।। 

বলো শুনি বীশরীয়া বাঁশী বাজাও কি সন্ধানে। 

ভাজে সোনার কাশী শিব সন্যাসী, হলেন স্রশানবাসী বাঁলীর গানে।। 
বাশী কি মোহিনী জানে, কি মন্ত্র শুনায়ে কানে, 

কোনের বউকে বনে আনে, কোন সুরের টানে। 

তারা কুল ছেড়ে অকূলে ভাসে, বাঁশীর দুকুল হারা সুরের টানে।। 
বনের পশু পাখী যত, ধ্যানধরা যোগিনীর মত, 

আঁখি সুদে অবিরত, থাকে কার ধ্যানে। 

এমন সুধাক্ষরা বীশীর স্বরে, কেন বিষঢালে কুটিলার কানে ।। 
শুনি ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাপিসী, পুরুষ প্রকৃতি। 

কোন রাগের গৃহিলী, বলো শুনি কোন রাগিলী, 

কার কি বাহন বল শুনি, কার কি আকৃতি।। 

শুনি যড়জ ব্য গাচ্ধারাদি সপ্ত সুরপ্রাম £ 


নু 


El 
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বাশীর কোন রদ্তেত কি সুর বাজে শিক্ষাও বাকাশ্যাম £ হায় ২/৩ _ 
কোন রক্তে কোন মস্ত্র সাধা, কোন রান্্রেতে কি রাগ বাঁধা, 

কোন র্তরেতে বাজে সদা, রাধা রাধা নান।। 

বাঁশী নাকি অমৃতবন্কী, বর্ষিযসী পাড়াপড়শী, 

মরে কেন বিষের জবালায়।। 


এ __ জবাব (ৰ্বয়ং কবিয়াল নকুলেম্র রচিত) 


শুনে বিনোদিনী রাধার বাণী বলে ত্রিভঙ্গ কানাই। 

পুরুষ নারী হয় মাঝে মাকে, নারী সে পুরুষ সাজে 
ভবের মাঝে এমন শুনি লাই। 

বললে, প্রাপাধিকে শ্রীরাধিকে, বংশী শিক্ষা দেও আমাকে, 
আমি নিজে হব শ্যামঃ বাঁশী সাধন করব অবিরামঃ 

বালী শিখতে থাকলে আশা, শিখ সপ্ত সুরের দিশা, 

আছে সারে গামা পাধা নিসা, আগে সাধো স্বরশ্রাম।। 

কষ প্রেমে সদা তুমি অনুরাণিনী, যার জন্যে শিখবে রাগিলী, 
সে তোমার চিন্তপটে। 

যোগমায়া যোগ ঘটাল কদমতলা অর বাসীবটে।। 

চতুর্থ রক্তের তানে যমুনা উজায়ঃ যষ্ঠ রক্ছে শিবসন্্যাসী কৃষ্ণ গুণগায়, 
পঞ্চম রক্তের তানে, ফুল ফোটে কদস্ববনে, 

পতি ছাড়ে সতীগণে, আসে যমুনার ঘাটে। 

পুরুষ বেশে সাজলে নারী, কলঙ্ক রটে।। 

বললে, কোন বংশে এই বীর জন্ম, খুলে বল তাহার মার, 
শুনতে আমার মনে লয়ঃ বাঁশী যে সে বাশের বংশ নয়ঃ 
বৃহস্পতির যজ্ঞে গিয়ে, সরস্বতী শ্রাণ তাজিয়ে, 

শেষে বংশী রূপে জন্ম নিয়ে, এখন আমার হাতে রয়।। 
বললে, যড়জ ক্ষত গাদ্ধারাদি, কোন রক্তে কোন সুরের বিধি, 
এত কেন হল ভুল: গোপীর কৃষ্ণসেবা রঙের মূলঃ 
সরোজেতে পরোজ মানে, গাদ্ধারে 'আদ্ডারে আনে, 

আবার পূরবী বেহাগের টানে, নষ্ট করে জাতি কুল,।। 
বললে, আমাকে বসায়ে বামে, ব্রিঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, 
সাজাতে চাও নন্দনন্দনঃ যারা করিবে অর্চ্ন বন্দনঃ 

কৃষ্ণ সেবার অভিলাষে, তারা যদি ব্রজে আসে, 

যদি তোমায় দেখে দক্ষিণ পাশে, কোথায় দিবে ফুলচন্দন।। 
বাশীর পূর্ব জন্মের সাধন গুণে, বংশী রূপে বৃন্দাবনে, 
আমার হাতে যখন পাইঃ সুখে বালীতে রাধানাম গাইঃ 
অন্য নাম সাধা বাশীনা, বাজে না রাধা নাম বিনা, 

এখন কৃষ্ণ নামে বাজবে কিনা, সেটুক আমার জানা নাই।। 
আছে বীশরীতে রপ্ত যত, রাধা নাম তার রজত, 
জগতে আছে প্রচারঃ তোমার কৃষ্ণ সাজা হবে ভারঃ 

আমি যদি কৃষ্ণ থাকি, বীশীতে রাধা নাম ডাকি, 

তুনি কৃষ্ণ সাজলে বিধুসুদী, বাশীতে নাম সাধবে কার।। 
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_ বললে, আমার কাছে বলো শুনি, কোন রাগের হয় কোন রাগিলী, 


_ একদিন গোষ্ঠ খেলা অবসানে নাগর কালিয়া, 
কেলি বদগ্েরই ডালে খেলে, হেলিয়া দুলিয়া £ হায়_ 
কাল কুটিলা গিয়ে জলে, শ্যামকে দেখে কদমডালে, 
জলভরা কলসী ফেলে, ঘরে যায় পালিয়া।। 
__ ব্যস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বলে রাধিকারে, 
সোনা বউ তুই থাকিস ঘরে, হয়ে শত সাবধান। 
_ কালো ভুতের ভয় লেগেছে, জলের ঘাটে কদম গাছে, ভূতের বাসস্থান।। 
__ কালোভুত এসেছে দেশে, কদমতলায় রইল বসে, 
ঘড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, কুলবধূ যদি পায়ঃ 
ঘরের বাহির হলে পরে, কখন জানি ভূতে ধরে, 
জল আনিবার ছলা করে, যাস্নে লো বউ যমুনায়ঃ 
কলসী কাষে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী, দৃষ্টি করে তাহার প্রতি, 
নষ্ট করে জাতি মান।। 
_ পড়লে সে ভুতের কবলে, অকালে যায় শ্রাণ।। 
__ দেখলেন কুটকুটে বিদঘুটে কালো, সেভুতের চেহারাঃ 


ও তার কটিতটে পীত ধচী, গলে শুঞ্জছড়া 
হায়, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে, 
কুলবধূ দেখলে পরে, 





_ কালোভৃত দেখে যদুনার পাড়ে, পরাণ কাপে ক্ূতের ডরে। 
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তারে ঘরের বাহির করে ছাড়ে গো রাধে__ 

ভূতে যার উপরে নজর করে।। 

ও রাধে গো, বারো ভূত এক সঙ্গে আছে, অঙ্গভঙ্গী করে নাচে, 
কখন কখন কদমগাছে, লাফ দিয়ে চড়ে। 

ও তুই একলা গেলে জলের ঘাটে গো, রাধে __ 

তোরে কখন জানি ভূতে ধরে।। 


পরচিতান-_ রাধে কদমতলা ভূতের খানা, ভূত মিলেছে বারো জনা, 


বৰ 


তাইতে তোরে করি মানা, ও পথে যেতে। 


_ ও সেই ভূতের দৃষ্টি পড়ে যদি, হবে তোর অসাধ্য ব্যাধি, 


খাটুবেনা মন্্র উবধি, সে ভূত ছাড়াতে।। 


_ দেখলেম নূতন ধরণ ভূতের গড়ন আঁখি বকা বাকা 


ও তার আজানুলস্বিত ভুজে, নররক্ত মাখা £ হায় ২/৩ _ 
করেতে পাচনী ধরা, ঠোট দুটো তার রক্তে ভরা, 

ভূতের মাতায় মোহনচূড়া, তাতে ময়ূর পাখা।। 

এ__ জবাব উমেশ শীল (বরিশাল) 


_ তখন কাল কৃটিলার কুটিল বাক্যে শ্রীরাধিকা কয়। 
-_ তোমায় বলব কিগো ননদী ভয় পেয়ে থাক যদি, 


ভূতের ওঝার লও গিয়ে আশ্রয়।। 


_ নাকি ভূত দেখলে যমুনার পারে, কদমগাছে খেলা করে, 


তুমি হয়ে অসন্তোষ: কেন ভূতের প্রতি কর রোষ ; 
আমরা গেলে জল আনিতে, পাইনা কু ভূত দেখিতে, 
তুমি ভূত দেখ তোমার আঁখিতে, ওটা তোমার মনের দোব।। 


_ বললে, কুলবধূ দেখলে পরে, ভূতে চোখ ইসারা করে, 


আমরা তো ত! দেখিনাঃ ওটা তোমার মনে কল্পনা £ 
আমরা যত কুলনারী, জল ভরিয়ে তাড়াতাড়ি, 
কাখে কলসী নিয়ে ঘরে ফিরি, ভূতের পানে তাকাই না।। 


_ জলের ঘাটে হল না কি কালো ভূতের ভয়, 


তোমার পক্ষে হাত পারে, সতীর পক্ষে নয়। 
সরষে পড়া লয়ে সঙ্গে, জল আনতে যাই মনোরঙ্গে, 
ছিটা দিলে ভুতের অঙ্গে, ভুত পালায় সাত সাগর পার। 


_ বললে, করেতে পাঁচনী ধরা, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া, 


(শোভিত ময়ূর পাখেঃ মিছে ভয় দেখালে আমাকে £ 

কৃষ্ণ কালো কমদগাছে, উচ্চ পুচ্ছে ময়ূর নাচে, 

তোমার চূড়া বলে শ্রম হয়েছে, ভূতের কি চূড়া থাকে।। 
এ __ জবাব. রমেশচন্্র আচার্য (নোয়াখালী) 


সি কুটিল বাক্সে দুঃখে কিশোরী বলে। 
তখন কাল কুটিলার ৯২৯ 
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ব্যক্ত আছে এ জগতে, বিশ্ব সৃষ্টি পঞ্চভূতে, 


তোরে ধরেছে তোর মনের ভূতে, বনের ভূত আর কোন জায়গায়? 


= কুম্মাণ্ড সিদ্ধ যোগিনী ডাকিনী আদি, ভূতগ্রেত পিশাচাদি, 
ভূতের নাম কত কব। 

_ ননদী তোর মনের ভূতে, বনের ভূতে শ্রভেদ দেখাব।। 

_ কদমতলায় বারভূতে করেছে থানা, £ 
রাঙ্লাকার্য চলবে কিসে জল আনতে মানা £ 
সঙ্গে থাকলে বুড়ী বড়াই, আমরা কি ভূতেরে ডরাই, 
কৃতের সঙ্গে করে লড়াই, সকল তই ছাড়াব। 

__ কুটিলে কুবাক্য তোমার, আর কত সব।। 

-_ বললে, কুলবধূ দেখলে পরে, সে ভূতে ইসারা করে, 
ফাক পেলে কোন সময় £ ঘটবে তাতেই বুঝি বিষময় £ 
স্বামীর বাড়ী দিয়ে ছাড়ি, পড়ে থাকিস ভাইয়ের বাড়ী, 
যারা কইচ্‌কা বয়সের কই্‌কা ছুঁড়ি, তাদের বেশী ভূতের ভয়।। 

- বললে, ভূতের গলে গুঞ্ছড়া, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া, 
রক্তবর্ণ পাদপল্র £ ও তোর এ কথায় হই না বাধ্য £ 
ভূত হইল অপদেবতা, কদমালে থাকবে কোথা, 
সে ত দূত নয় ভৃতপ্রেতের পিতা, মহাদেবের আরাধ্য 


এ- জবাব  রাজেন্দ্রনাথ সরকার (খুলনা) 


_ তখন ননদিলীর কথা শুনে দুঃখে বিনোদিনী কয়। 

_ ও তুই কথা বললি কি অদ্ভুত, দিনের বেলায় দেখলি ভূত, 

প্রমাণ বহুত দিলি এ সময়।। 

_ জানি হয়ে থাকে এ জগতে, ভুতের দেখা পেড্রীর সাথে, 
সতী সাধ্দী যদি হয়ঃ তারা ভূতের কি আর করে ভয় £ 
ভাতার আর নাই ভায়ের আহ্া্ী, কুন্দে বেড়াস তুই ননদী, 
ও তুই হাজার কথা বলিস যদি, একটাও তার সত্য নয়।। 

- কেমন করে কদমগাছে ভুতের বাসা হয়, 
না দেখলে করি না প্রত্যয়, চল না যাই দেখে আসি। 

__ বলেছিস তুই যেরূপ কথা, এরূপ কথা কল্পনার মাসী।। 

_ নাকি ঘাড় ভেঙ্গে ভূত রক্ত খেল বললি বারংবারঃ 
বল দেখি গোকুল যাবটে ঘাড় ভেঙ্গেছে কারঃ 
ভূত পিশাচ কি চক্ষু চাটাঃ না দেখলে পর মানে কেটা, 
ভূত থাকে তোর আঁধার কোঠা, ভূত হয় না ব্রজবাসী। 

_ আমার কাছে চিরদিন তুই হোস অবিস্বামী।। 

_ নাকি ভূতে দিল চোখ ইসারা, তোরে তো করেছে সারা, 
কেলিকদস্বের গোড়ায় তাতে ভূত-বাইতে তোর গা মোড়ায় £ 
আমাদের যে বড়াই বুড়ি, সে জানে ভুতের ভূতুড়ি, 


ফুকার _ 
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ভূত হল অপদেবতা, দেবলক্ণ সব পাবে কোথা, 

তবে ভূত নয় রে সে ভূতের পিতা, ভূতনাথের আরাধ্য।। 
ভূত হলে পর থাকিত সে তেঁতুলের গাছে _ 
কমদগাছে ভুত বসেছে, বললি কি লো রাক্ষসী।। 
মিলন (কালডৃত) ২নং নকুলেন্বর সরকার 
বললি বড়াই বুড়ি যদি ঝড়ে, ভূতাস্ত ছাড়াতে পারে, 
ভূতের ভয় পালাবে দূরে, মন্ত্র বলে তার। 

রাধে মন্ত্র বেদ বিধানে, আটকালি চৌবটরি জ্ঞানে, 

সে ভূতেরে বশে আনে, সাধা আছে কার।। 

রাধে না জানি কোন অন্তত বিধি বিরলে বসিয়া, 

ও বুঝি গড়ায়াছে ভুতের অঙ্গ অনঙ্গ মধিয়া  হায়_৩ 
একবার যে দেখেছে তারে, সে কি ঘরে রইতে পারে, 
ঘরের বাহির করে ছাড়ে, বশীকরণ দিয়া।। 

দৃষ্টি মাত্র পড়েছিলেন কাল ভূতের ফাদে, 

বুড়ো প্রাণ বলিয়ে রাখে, ভূতের হাতে মুক্তি পাই। 
সোনা বৌ তুই শোনলো মানা, যদুনাতে আর যাবে না, 
জলে কার্য নাই।। 

সামাল সামাল ছেলে পেলে রাখিস না কেউ দরজা খুলে, 
কাল ভূতের দৃষ্টি প'লে, সৃষ্টি ছেড়ে যেতে হয়। 

যাসনে কেউ যমুনার গাঙ্গে, ভূতের বাতাস লাগলে অঙ্গে, 
কাল ভূতের সঙ্গে সঙ্গে, শ্মশানবাসী হতে হয়। 

ভূতের সঙ্গদোষ শেবে ভূতাস্ত হয় যদি :_ 

সারবে না দুরস্ত ব্যাধি, প্রাণাস্ত না হলে রাই। 

কৃপজলে মুখ ধোব তবু, ও পথে না যাই।। 

রাধে, ভূতের গানে প্রাণের টানে, ভোলে যত কুলজারা, 
তাদের কুল ভেসে যায়, অকুল জলে, থাকে জ্ঞানে মরা £ হায়_৩ 
শিস্‌ দিয়ে কুলজা জাগায়, নিদাগ প্রাণে দাগালাগায়, 
মরাপোড়া বাঁশের আগায়, বশীমন্্র ভরা | 

রাখে বৃন্দাবনে উঠল সাড়া, ভূত ঢুকেছে গোয়ালপাড়া। 
থাকলে পতি সদয় সতীর কি দায় গো রাধে_ 

দিবে আযান দাদায় ভূতের ছড়া! 

ও রাধে গো _স্ভৃত তাড়াতে হলে পরে, শনি কিংবা মঙ্গলবারে, 
সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে, খাবি মাছ পোড়া। 

ও তোর শয়নঘরে শিয়র ধারে গো রাষে_ 

রাখিস ছেঁড়া জুতা সরষে পড়া।। 

শোনে পতি নিন্দা যাদের সুখে, সন্ধানী ভূত খোঁজে তাকে, 
অন্ধকারে তাকে তাকে, সন্ধানে থাকে। 

যারা সন্তানের মা এ গোকুলে, ভূত যায় না তাদের দখলে, 
বন্ধ্যা নারীর গন্ধ পেলে, অন্দরে ঢোকে।। 

দুপুর বেলা ভূতের বেলা পাড়ার পাড়ায় হাটে, 
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ও তুই ঘরের বাহির হস্‌নে লো রাই, থাকিস কপাট এটে £ হায়_৩ 
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে. ভূতের খেলা কদমতলে, 
কলসী কাখে এলো চুলে, যাসনে জলের ঘাটে।। 
এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 

বললে, একবার ভূতে দেখে যারে, ঘরের বাহির করে ছাড়ে, কথা শুনে দুখী হইঃ 
আমি কুলের বধু কুলে রই £ এতদিন ত ভূত ভূতাস্ত, কেহ করে নাই তদন্ত, 
ব্ৰজে কাল কাটালেম আজ পর্যন্ত, ঘরের বাহির হলেম কই।। 
সোনার সংসার করলি ছারখার পাপ ননদিনী, 
তোর মত আর ঢাক বাজানী, কে আছে গোকুলেতে।। 
বসে থাক না ঘরের কোনে, ঘরের বাহির হস্‌নে বেজুইতে।। 
ছেলে পেলে সাবধান করে রাখব সর্বজন £ 
সন্ধ্যার আগে দরজা বন্ধ করব কি কারণ $ 
খাব কাল তুলসীর ডোগা, কোমরে দিব কাল তাগা, 
গলায় বান্ধব কানাইর আগা, তবু কি ধরবে ভূতে? 
আর একটি কথা শুনে, ভাবি সনেতে।। 
বললে, নিদাগ কুলে দাগা লাগায়, মরা পোড়া বীশের আগায়, তোর হল ভুতের দখলঃ 
সাক্ষী মৃচ্ছা নীলকমল : কক্ষে নিলি ছিদ্র ভাণ্ড, সেইদিন এই ভূতের কাণ্ড, 
করে সতীপনা লণ্ডভণ্ড, তল দিয়ে সরাল জল।। 
বললে, সন্ধ্যার পরে খাইস মাছ পোড়া, শিয়রে দিস সরিযা পড়া, যুক্তিযুক্ত কথা নয়ঃ 
এসব অসতী যুবতী কয় £ ঘরে দিব ধুপের ধুয়া, বাটায় রাখব তাম্বুল গুয়া, 
শোব অঙ্গে মেখে চন্দন চুয়া, দূরে যাবে ভূতের ভয়।। 
বললে, বন্ধ্যা নারীর গন্ধ পেলে, তারে নেয় ভুতের দখলে, বলেছিস্‌ মনের রাগেঃ 
ওলো যার দোষ তার মনে জাগে £ স্বামী থাকতে হলি রাড়ী, কাল কাটালি 
ভাইয়ের বাড়ী, তুইতো চিরদিনের বন্ধ্যা নারী, তোরেই তো ধরবে আগে।। 
বললি, কলসী কাখে উদাস চুলে, যাস্‌নে গো বৌ কদমতলে, দেখলে ভূতের 
হয় আক্রোশ £ আর তোর দুর হল না মনের দোষ : ভূতে বাজায় মোহনবাশী, 
কেউ বলে না ব্রজবাসী, ওগো তুই তে এই ভূতের মাসী, ভূতের মামা আয়ন ঘোষ।। 
আয়ান ঝাড়বে ভূতের ঝাড়া শুনে প্রাণ আকুল। 
মিথ্যা কথায় আয়ানেরে দেখাইস সরিষার ফুল।। 
কাল ভূতের আনা জানা, তুই জানিস আয়ান জানেনা, 
তার ঝাড়াতে তৃত ছাড়ে না, বীজমনত্রই ডুল।। 

এঁ--জবাৰ নকুলেম্বর সরকার (রত) 
বললে কালোভৃত দেখিলে পরে, সে কি ঘরে রইতে পারে, 
ঘরের বাহির করে লয়ঃ সেটা তোমার পক্ষে মন্দ নয়ঃ 
কাস্তসুখে যে মজেছে, শাস্তি পায়না ভূতের কাছে, 
জানি ভূত দেখিলে পেস্রী নাচে, মানুষ কবে পাগল হয়।। 
বললে নিদাগ প্রাণে দাগা লাগায়, মড়া পোড়া বাশের আগায়, 
বশীমত্র যেঃ তাতে কুলজ্ঞার কি কুল মঙ্জেঃ, 
পতিত্রতা সতী নারী, বশীমস্ত্ের কি ধার ধারী, 
যারা কছুকে বয়সের ফচুকে ডাট়ি, বশ করে লয় সহজে।। 


চিতান 


12 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৩১১ 


- বললে, শুরুবারে সন্ধ্যাকালে, কলসী কাখে এলো চুলে, 
যাস্‌নে রাই বিধুমুখীঃ আমরা অবগুষ্ঠনে থাকিঃ 


মিলন কোলবিড়াল) তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী) 

_ মধুর কৃষ্ণলীলা জানি রহস্যের খনি, রহস্যের ভাণ্ডার। 

_ একদিন কুটিলার মন জানবে বলে, রসময় লীলাচ্ছলে, 
সাজলেন বিরলে, কাল বিকালের আকার ।। 

_ একদিন ছত্মসাজে চিন্তামণি অপরাপ লীলা দেখতে পাই, 
লীলার অস্ত করা দায়ঃ পোবমানা বিড়ালের মাতা ফিরে ঘোষপাড়ায়ঃ 
আয়ান ঘোষের রক্ধনশালে, রাধা বধূর পায় পায় চলে, 
আবার তেমন কিছু পায়না বলে, লুটিয়ে পড়ে পায়।। 

_ রঙ্গ দেখে রাঙ্গা চোখে রঙ্গিনী রাইকে, 
ফুটিলা কয় ডেকে ডেকে, সোনা বৌ ক্ষমা দে লো ক্ষমা দে। 

-_ গুলো বিধুবদনী কাজ কি আর তুচ্ছ আমোদে।। 

_ এই বিড়াল যেমন ক্ষ্যাপার ধারা, ও তার ধারাল নখ বিষে ভরা, 
কিসে আর বিশ্বাস হয় তবেঃ 
ও তোর কোমল অঙ্গে ছোবল দিয়ে বিষ ঢেলে দিবে 
দুষ্ট বিড়াল রুষ্ট হলে, কষ্ট পাবি কামড় দিলে, 
বরং আস্তে একটা কাষ্ঠ তুলে, সকালে তুষ্ট করে বিদায় দে। 

_ সাধ করে তুই কি সোনা বৌ, ঠেকবি বিষাদে ।। 

=_ বিড়াল লাফে লাফে দপ্‌ দপ্‌ করে, উঠবে তোর ঘরের দরজায়ঃ 
তারে বাধ্য করা দায়ঃ হায় 
অসতেরে করলে যতন, নাক ডাকবে বাঘের মতন, 


আবার নোড়া মেরে করব খোঁড়া, ঘাড় ভেঙ্গে ছাড়িয়ে দিব চালাকি।। 


পরচিতান-_ যেমন অনেক দিনের পরে যমুনার পারে, কত লোকজন আসে যায়। 


_ ওগো এবিড়াল কে দেনা ধরে, কৌশলে থলে পুরে, 
কৌশলে রেখে আসুক মথুরার।। 
_ দেখি ছন্তবেশী মৰ্প বিড়াল, ভেবে দেখ পন্মুখী রাই 
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সৰ্ধীসংবাদ (পূবর্রাগের পরে) বিজয়কৃষ্ণ সরকার (যশোহর) 


Ey 


2] 


একদিন কুঞ্জবাসে, বসে সী পাশে, কাতরে বলে কিশোরী। 
যেদিন পূরব্বরাগে, বন্ধুকে দেখিলাম আগে, সোহাগে আজও শিহরি।। 


_ সৰি, পেলেম বন্ধুর দরশন, পেলেম মধুর পরশন, সে সুখ হল না আরঃ 


111 


পেয়ে বঁধুকে হল শুধু হাসি কাল্গা সার £ পূর্ব্ব রাগের অপূবর্ব সুখ, সে সুখে 
হয়েছি বিমুখ, এখন সুখের আশায় পেতেছি দুখ, সখি, মুখ দেখান হল ভার।। 
ও সেই হারান সুখের রেখা আমার বুকের মাঝে, 

সখি মুখ ফুটে লোকসমাজে, কিছু বলতে নারি।। 

ও তোর ভালবাসায়, দিন কাটে মোর আশায় আশায়, 

কেন হাসায় আর কাঁদায়, মোরে শ্যামল বংশীধারী।। 

আমার চোখে জল মুখে হাসি একি বন্ধুর খেলা, 

ক্ষণে বিরহে বিগত হয় বিজন বেলা, £ 

মনে হয় ভালবাসে, তাই ও পোড়া মুখ হাসে, 

তারে না দেখে চোখের পাশে, নেমে আসে বারি। 

স্বজন বিহনে কেমনে রই সহচরী।। 

তারে মনে ভাবি ভুলে যাই, ভুলের মাঝে তারে চাই, হাসি কান্না অভিমানঃ 
বন্ধুর দর্শনে দ্বিগুণভাবে করে অভিযান 2 

ব্যথা জাগে কাছে এলে, জুলে মরি আবার দূরে গেলে, 

সখি কোন ভাবে তাহারে পেলে, জুড়ায় আমার পোড়া প্রা।। 

দেখি না পাওয়া পাওয়ার মাঝে এত পোড়া জ্বালা, 

এমন কেমনে করল কালা, কিছু বুঝতে নারি।। 

বন্ধুর লাগিয়া আমি কোন বা দেশে যাব। 

এমন মরম ভাটা ব্যথা নিয়ে, ঘরে গিয়ে কার কাছে জানাব।। 

একে থাকি স্থালার ঘরে, জ্বলে মরি কালাজরে, 

এ জ্বালা সই আর কত কাল সব: 

আমার হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে, কবে তারে পাবার মত পাব।। 

ও তার ব্যায় জানায় মিলন বানী, মিলনে দেয় বিচ্ছেদ আনি, 

প্রাণ সজনী কেমনে বুঝাব+ 

আমার সুখের বাঁধন দুঃখের কাদন, কবে তার চরণে মিশাব।। 

সে যে এত করে, সঙ্গি কাদায় মোরে, তবু কেন তারে চাহি।। 

করব প্রেম আলাপন, বাসর নিশি উদ্যাপন, সে ছাড়া আপন কেউ নাহি।। 
সঙ্গি, কেন তাহার চরিত্র বচ্ছের মত নিরমম 

সময়ে মনে হয় কুসুম সম নিরুপম £ 

ক্ষণেক ভাবি অনাস্মীয়, বিবময় ভীষণ কালিয়, 

কেন বশ হল মোর দশ ইন্সি, ভেবে শ্রিয় হতে তারে শ্রিয়তম।। 


এ -_ জবাব নকুলেন্বর সরকার 
তখন রাই রঙ্গিনীর বাক্য শুনে অননি সঙ্গিনীগণ কয়। 


তোরে বলব কি বিধুনুখী, কৃষ্ণ সুখে তুই সুখী কেন দেখি হেন বিপর্য্যয়।। 
বে সে হয়েছি দিন, সুশের আশে পেরেছি দুখ, 


Ha 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


সুখ দেখানো হল ভারঃ রাধে কৃষ্ণ প্রেম অন্তরে যার 3 
দুঃখে হয় না নিরুৎসাহ, সুখে বিগতস্পৃহ, 
তাদের সমভাব মিলন বিরহ, সুখে দুখে তাকে নির্্বিকার।। 


_ বললে, শ্যামনাগরের ভালোবাসায়, দিন গেল তার আশার আশায়; 


কাদায় হাসায় রসময়ঃ প্রেমে হাসি কালার অভিনয় £ 
প্রেম রাজ্যেতে বারো মাসই, ক্ষণেক কায়া ক্ষণেক হাসি, 
রাধে না থাকিলে আঁধার নিশি, লোর্শমাসীর মান্য যায়।। 
= কু হল সুখের উৎস জানে সৃধীগণ, 
দুঃখকে না করলে যতন, পায় না কেউ সুখের সদ্ধান। 
= জে এলে কমলাক্ষ, হবে সকল দুঃখ অবসান।। 
_ আবার বললি না দেখিলে চক্ষে আসে জলঃ 
জানো নাকি বিধুযুখী, পিরীতির কৌশল ₹ 
প্রেম সাগরে জোয়ার এলে, অস্তরে তরঙ্গ খেলে, 
কুল ভেসে যায় অকুল জলে, নয়ন-গঙ্গায় ছোটে বনে।। 
- বললে, একে থাকি জালার মরেঃ ভুগে মরি কালাজরে, 
রাধে আমার কথা শোন, জানি কোন যবে কি আ্যাক্পন £ 
নিন্ধাম প্রেম উ্ধি ক'রে, বিবেকের সিরিজে ভরে, 
দিব কালার চিন্তা কালার, ররক্ষচারী ইন্‌জেক্সন।। 
_ বললে, ক্ষণেক ভাবি অনান্ধীয়, তবু যেন দশ ই্রিয়, 
বশ করে সে পরিয়তমঃ রাখে মধুর প্রেমের এই নিয়ন = 
নিত্য শুদ্ধ প্রেমাচারে, পরকে আপন করে ছাড়ে, 
শেষে দশ ইন্দ্রিয় প্রেমে জারে, বাছে না উদ্তমাধম। 


মিলন (প্রেমতত) নিশিকাড সরকার (ফরিদপুর) 


_ মধুর কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে, জানে না প্রেম প্রেমিক বিনে, 
প্রেমিকা প্রেমিকের সনে, প্রেমের আলাপন। 

__ ডুবে সেই প্রেমের অকুল সাগরে, রাধা পেলো প্রেমনাগরে, 
নিশিখে নিকুঞ্জে করে, প্রেমের আহ্বাদন।। 

_ একদিন শ্যামের সঙ্গে শ্যামদুলালী বসিয়া বিরলেঃ 
ও তার মনের মানুষ বনে পেয়ে, মনের কথা বলে। 
কেন জাতি কুলমান ত্যাশি, হলেম তোমার প্রেমসোহালী, 
ভরা কলসী ভরিবার লাগি, জল ফেলে যাই জলে।। 

_ পর হ'ল আজ আপন সখা, আপন হ'ল পর, 
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কোন দেশে প্রেমের বসতি মুরতি কেমন।। 
তোমার রূপের জ্যোতি অতি কালো, তবু ভালো লাগে 
কেন কালোরূপের মাঝে এমন ভালোবাসা জাগে। 
বাকা আঁখি মুখের হাসি, দেখতে কেন হই উদাসী, 
অধরের অনিয়রাশি, যাচি অনুরাগে ।। * 
ছল্‌ করে যাই জল আনিতে যমুনার কুলে, 
আঁখি তোমায় নিরখি বলে, গাগরি ভাসাই জলে, 
কেন যে বুক ভরে যায়, না পাওয়ার এই বিরহ বেদন।। 
আগে কে জানিত বধু তোমার প্রেমের এত জ্বালা। 
নিলাম তোমার পায়ে ফুল দিয়ে শ্যাম, আমি কুলকলঙ্কের মালা।। 
ও বধূরে, বাজলে তোমার মোহনবীশী, মন হতে চায় বনবাসী, 
শাশুড়ী ননদী আসি, ঘরে দেয় তালা। 
কাদি একলা ঘরে নয়নজলে, ফুলে ফুলে কুলের বালা।। 
প্রেমের পূজা করতে গিয়ে, পদে পদে আঘাত খেয়ে, 
দুঃখ দিয়ে সাজালাম ডালা। 
আমার মনের জ্বালা স্থলে দ্বিগুণ, সোনার দেহ পুড়ে কালা। 
জ্বালা জড়াতে বনে গিয়ে, তোমার বক্ষে বক্ষ দিয়ে, 
তবু তো জড়ায় না হিয়ে, এ কেমন ব্যাধি। 
আমার কি যাতনা কইতে নারি, তবু কেন জুলে মরি, 
এ ব্যাধি কি দিয়ে সারি, কি তার উষঘি।। 
তোমায় যত পাই মোর কাছে কাছে আরো তত চাইঃ 
বুঝি জনম ভরে পেয়ে তোমায়, এ পাওয়ার শেষ নাই। 
তুমি আমি নাই যেখানে, আমি শুধু তুমির মানে, 
যাবট গোকুল বৃন্দাবনে, সে দেশ কোথায় পাই।। 

এ __ জবাব নকুলেম্খর সরকার 
শুনে রসময়ীর রসের কথা, হেসে বলে রকময়। 
করে কৃষ্ণপ্রীতে দেহদান, চৌরগতে সাবধানে, 
এ অভিমান যুক্তিযুক্ত নয়।। 
বললে, বল প্রেমের জন্ম কথা, সৃষ্টি করলো কোন বিধাতা, 
কোথায় সে প্রেমের আবাস: ভাবের গুরুত্ব প্রেমের প্রকাশ £ 
চক্ষে চক্ষে প্রেম উৎপত্তি, হৃদয়ে প্রেম অবস্থিতি, 
জানি নিরাকার প্রেমের সুরতি, অষ্ট দলে করে বাস।। 


ভুলোনা আমি'র বিকারে, আগে করে 'অহেতু প্রণয়।। 
কালার কুলে জাতি কুল মান দিয়ে বিসঙ্জঞনঃ 

দধি খেয়ে ভাণ্ডের বিচার করো অকারণ $ 

ভজিয়ে এই শ্যামবিপ্রহ, পেয়েছ প্রেম অনুগ্রহ, 

শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, তুমি এখন *আমি' ময়। 

বললে, বরণ তোমার অতি কালো, তবু কেন লাগে ভালোঃ 


4 


নু 


ই তুই ইত ৰু ii 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৪১৫ 


আমি কালো কদ্যঃ পাইনা নিজের রূপের মাধুর্য হ 

যে রূপে যার মন মজিল, তার কাছে তাই টাদের আলো, 

যেমন পেঁচকের অন্ধকার ভালো, সূর্যের আলো অসহ্য।। 

বললে, বাশের বাঁশী কি শুণ জানে. কুলের বউ সব বনে আনে, 

বাশীর প্রতি কেন রোষঃ তালে ভোলে না সে আয়ান ঘোষ £ 

বালী বলে দাদা দাদা, নন্দ শোনে আনি বাধা, 

আবার তুমি শোন রাধা রাধা, তানের দোষ না কানের দোব।। 

= বলেলে, তোমার প্রেমে এত জ্বালা, সোনার বরণ পুড়ে কালা, 
দেখিয়ে প্রেমের আগুনঃ হয়না প্রেমিক লোকের মন বিগুণ এ 
প্রেমিক পুড়ে প্রেমানলে, বিশুদ্ধ হয় পোড়ার ফলে, 
যেমন স্বর্ণ দিলে দীপ্তানলে, বর্ণ বাড়ে চতুততপ।। 

_ বললে, না দেখিয়ে রৈতে নারি, এ জ্বালা কেমনে সারি, 

কণ্টকের ব্যথা যতঃ পুনঃ কস্টকে করে হত £ 

দর্শনে রোগ হলো যদি, স্পর্শনে সারিবে ব্যাধি, 

যেমন বিষস্য বিমৌষবি, বিষে বিষে অনৃত।। 

কৃষ্ণপ্রেম অমৃতময়ঃ ক্ষুধা নিত্য নূতন করে লয় ২ 

শ্যামপ্রেমের স্বাদ একবার পেলে, দ্বিগুণ তৃষ্ণা বেড়ে চলে, 

রাধে শুনেছ কি কোনকালে, অমৃতে অরুচি হয়।। 

মিলন (দোল-কুলন) অনাদিঙ্ঞান সরকার (খুলনা) 
_ মধুর বৃন্দাবনে সম্দিগনে করে দোল কুলন। 

-_ দোলায় দুলিছে রাই, দক্ষিণে ত্রিভঙ্গ কানাই, 

সি সাথে হয়েছে তাই অপূর্ব মিলন।। 

= সবে পুলকে পূর্ণিত পূর্ণ চাদের হাসিতে, শ্যামের প্রেম পূর্ণচ্ত্রের কিরণে 
লাগল ভালিতেঃ হায়, মধুর প্রেমে শ্যাম ব্রিভঙ্গ, রাধার অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ, 
ওঠাইল সুরতরঙ্গ মোহনবীীতে।। 

_ বিনোদিনী বলে তখন গুন প্রাণবন্ত, শুনে তোমার বীশরীর রব, 
শিখতে জাগল বাসনা।। 

_ শিখাও আমায় মোহনকীশী, কোন রক্তে কোন দেবে আলি, 


__ জেনে রাগিলীর আরোহন অবরোহনের বিধি £ গায়ক স্বইচ্ছায় 
তান ধরিয়ে গান গায় নিরবধিঃ হায় যে তানে ভুলালে মোরে, 





লুটাই বাশী শুনে ঘরের কোনে, আমি যেন বাতাহতা লতা।। 


মিল 
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বানী বাজায়ে অসময়, যে ব্যথা দিলে রসময়, 

সেই বাঁশী শিখে এ সময়, তোমার সনে কইব কথা। 
বুঝবে অসময় বাজালে বাঁশী, কেমন হয় কুলের বনিতা।। 
শুনে বংশীধবনি উন্মাদিনী ছুটে যাই বনে। 

ওই যে বালী বাজে, বনে নয় মোর হিয়ামাঝে, 

কেঁদে উঠি সকাল সাঁকে, থেকে ভবনে।। 

তোমার বাঁশীর জন্ম কোন দেশেতে বল নীলদলঃ 

বল কে সৃজিল কি অভিপ্রায় বংশ সুনিল: 


হায়, যে বংশেতে করে কত, লাঠি হয়ে অঙ্গ ক্ষত, 


সুশির বলে কি কারণ, কর তাহা বর্গনা। 


মিলন (দেহিপদপলবমুদারং) কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


কৃষ্ণচরিত্র-প্র্থ জয়দেব মনে করে শ্লোক করিল রচন। 
পদপল্লব অনুারণ লিখিতে সন্দেহ অস্তারে; 
সে পদ বাকী রেখে গেলেন মুনি নিত্য আহিকে। 
জেনে বিবরণ এসে ভ্রীমধুসুদন, কল্পেন মুনির সন্দেহ ভঞ্জন। 
মনে ভেবে সুখ্যভাবন, দেহিপদপন্গব, স্বহস্তে লিখে মাধব, 
শরন্থ করিলেন পূরণ। 
আহ্নিক অস্তে তপোধন দেখেন গ্রন্থ হয়েছে পুরণ। 
তাই দেখে জয়দেব তপোধন পল্মাকে কয় মনের দুঃখে 
এ কি ভাব দেখি। 
(ঘোষা) 
বল্‌ গো পল্মে পল্মদুখী সুধাই তোমাকে।। 
পদবক্পব অনুধারণ, বাকি রেখে গেলাম এখন নিত্য আহ্নিকে।। 
বল গো শুনি পদ্সে ক্লোক আমার পূর্ণ করল কে? 
শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপন্র কে লিখলে কৃষ্ণের মস্তকে? 
একি ভাব দেখি বল গো পল্ষে পশ্মমুখি সুধাই তোমাকে। 
রাধাভক্ত অনুরক্ত এমন শাক্ত কে? 
যত যোগি-কষষি যোগে থেকে দিবানিশি যার অস্ত না পায়, 
গঙ্গার উৎপত্তি খাঁর পায়, রাধার চরণ দিল তার মাথায়? 
ভ্রীরাধাকে গোপের মেয়ে, তারপদে কি সম্পদ পেয়ে, 
সুখ্যপদ ভ্রান্ত হ'য়ে কে লিখ্ল এত অন্যায়? 
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী যে চক্রপাণি ঠার মস্তকে শিরোমণি 
আয়ান ঘরলী? 


মম ইষ্ট কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদ পুরাণে। 
কে করল এত অবিচার, রাধাভক্তি এতই বা কার? ভাবি তাই মনে। 
পন্মে গো একবার জানিস্‌ যদি বল এখনে। 


EDL 
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মন ইষ্ট কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদপুৱাণে।। 

(পরচিতান) 
খাঁর চরণ পরশে পাষাণ মানব হইল। 
যার চরণ তরী পার করে তববারি, অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল। 
যে জন ব্ৰজপুরে তনয়রূপে মশোদারে মা ব'লে ডাকে? 
গোপের দুর্দশা দেখে. গিরি ধ'রে করিলেন রক্ষে। 
জানি পল্মে কৃষ্ণ আমার ত্রিগুণ অর্থে গুপ রাধার, 
ভার মন্তকে পদ রাধার, কি গুণ ধারে আযান ঘরলী রাধিকে? 
একি ভাব দেখি বলগো পন্থে পল্ধমুদি শুধাই তোমাকে। 


মিলন (কৃষ্ণ-কালী) জবাব _ নকুলে্বর সরকার 
গান _ বিজয়কৃষ্ণ সরকার 


তথন, আয়ান ঘোষের বাক্য শুনে দুঃখে কাল কুটিলা কয়। 
ও তুই হয়ে আমার বড় দাদা, সাজলি মালিনীর গাধা, 
বাঁধা পড়লি রাধা বধূর পায়।। 

বললে, সরলা সে রাধারাসী, কালীপুক্ার পুজারিনী, 

সরল নয় সে সাপের বিষ ও তুই চোখের মাথা খেয়েছিল 
কালবরলী কালী হলে, শিব থাকিত চরণ তলে, 

ও তুই মুন্দাশূন্য পুরুষ বলে, নারীর চালে ভুলেছিস্‌।। 
বললে; হত যদি ব্রজের কালা, গলে থাকত বনমালা, 

এই যে কালীর অপরাপঃ ওটা লন্দের ঘরের অন্ধকুপঃ 
যাদুকরে যাদু করে, রূপের বদল করতে পারে, 

ও তুই বুঝতে পারবি দু'দিন পরে, এই কালী তোর কালম্বরুপ।। 
বললে, নাই সে চূড়া নাই সে বাঁশী, অসি ধরা এলোকেশী, 
নে নাই কি অন্ধরেঃ যেদিন কপট শ্যামসুন্দরে, 

বিড়াল হল চিকনকালা, ইন্দুর হল রাজ্জবালা, 

করল বিড়াল ইন্দুরে খেলা, আনন্দে তোর অন্দরে ।। 
বললে, কালবরণী মুক্তকেশী, পূজা করে রাই রুপসী, 
পূজায় হবি শমন জয়ীঃ তোরে ভুলায়েছে রসমীঃ 

রাঙ্গা চামড়ার বহর দেখে, মায়ার ঠুলি পরলি চোখে, 

ও তুই কলুর বলদ ঘুরিস পাকে, কালা-কালী চিনলি কই।। 
বললি, চিরারাধ্য আদ্যাশক্তি, অচিরে আজ পাবি মুক্তি, 
ভক্তিতে তার পুজা করঃ আমার ভক্তি নাই ওই পূজার পর: 
বিয়ের দিনে করে খোজা, ঘুচাল তোর পাপের বোকা, 
করে মামী-ভাগনায় প্রেমের পূজা, তুই গিয়ে হ' তত্্রধার।। 


তোর দেহ নৈবেদ্য করে, দিবি নাকি পায়, 
পুরুষত্ব শূন্য দেহ, লাগবে না পূজায়। 
পুজারিশী রাইরাপসী, তোর সঙ্গে তার হোমবেষি, 


মুখ 


সহ 
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লবেনা তোর মুক্তকেশী, খোজাপশু বলিদান।। 


(গোনটি পাওয়া যায় নি) 
'বাঁশী' গানের জবাব গান __ নকুলেম্র সরকার 
জবাব __ রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


_ এখন রলমীর রসালাপে বলে কৃষ্ণ রসময়। 

- ও রাই নব রসের রসিকে, বশ করলে শ্যাম শশীকে, 
এই বানদীকে করিয়ে আশ্রয়।। 

_ বঙ্গে না জেনে রূপশুণরাশি, কেন এত ভালবাসি, 
প্রেমে ভালবাসিলে; তাইতে প্রেমসাগরে ভাসিলে £ 
অতি ধূর্ত স্বারথপরে, কাম কামনার রাজ্যে ঘোরে, 
কিন্তু শ্রেমিকারা দিতে পারে, পরার্থে প্রাণ বিসজ্জন।। 


স্ববভের রা ধৈবতের ধা. এই তো বীশীর রাধা সাধা, 
স্বরে সদা ক্ষরে সুধা, ঢাকে পল্স পরিমল।। 

= স্বরে সখী সদায় দেখি আঁখি ছল ছল।। 

_ বশী বলে আমার নাহি গৌরব, ফুকারে করি কলরব, 
প্রকাশে আকাশের রস ঃ ধেনু চাহে সে দরশ পরশ 
বংশী যস্ত্র তত্শূন্য, দামে বেশী নামের জন্য, 
রাধে কাম-বীজ গায়ত্রী ভিন্ন, তান্ত্রিক শিব হইত না বশ।। 

- রাধে যন্ত্রীশুণে যস্ত্র বাজে, যস্তরে যদি তত্র রাজে, 
বংশী যন্তে তত্র নাইঃ কেবল যন্ত্র শগুণে তাই বাজাইঃ 
ফুয়ে শুধু হাওয়াখানি, কি কাজে কেহ না জানি, 
তানে যমুনাজীবন উজানি, জানে জানে জেনে রাই রাই রাই।। 

-_ তুমি বসিলে রাই আমার বামে, তাতে আমার কোনক্রমে, 
জুড়ায় না পোড়া অঙ্গ: তোমার কাপ সাগরের তরঙ্গঃ 
আলো করুক কালো শরীর, বাসনা পুরাক বাঁশরীর, 
হউক শ্রীহরির সঙ্গে কিশোরীর, অনঙ্গাসঙ্গ সঙ্গ।। 

বংশী যন্ত্র রাধার মন্ত্রগুশে, মহাভাবে সবাই শুনে, 

শ্রথম তোর নাম শুনে রাইঃ যেন আমারে আমি হারাইঃ 

বহুকাল এই জিহাযস্ত্র, জপ করিত রাধা মনত 

এখন যস্্র করেছি স্বতঙ্, মূল মন্রটি ভুলি নাই।। 

ভালবাসিতে বীশীতে এনেছি তোকে, 

চেয়ে থাক আমার দিকে, দেখে করি প্রাণ শীতল।। 

নেকুলেশ্বর সরকার কৃত গানটি পাওয়া যায়নি) 
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মিলন সুবলকেশী রাখা) ১নং মদন বালা (ফরিদপুর) 


ধর 


EJ 
| 


Eo 
|| 


চু 
I 


নিশি প্রভাতে বৃন্দাবনের রাখাল সনে। 

গিয়ে বিপিন মাকে, রাজা করে রাখালরাজে, 

ফলফুল এনে দেয় কৃষ্ণের স্থানে।। 

দেবে চাপার ফুল মোহ হলেন শ্রাণ কালিয়ে, সুবল 
তাহার সংবাদ লয়ে, গিয়ে গোকুলে ২ কথা হ্রীরাধায় 
বলিয়ে, রাখাল বেশে বনে পাঠালে। 

তখন সুবল রলেন আয়ান বাসে, প্যারী চললেন 

সুবল বেশে, পথে ডেকে মৃদুভাযে, সুধায় তারে কুটিলে।। 
এত চঞ্চল গমনে সুবল যাস কোথা, 

ও তোর ভাব দেখে কতই ভাব হয় আমার মনে।। 
সুবল কোথায় যাস বল বসন দিয়ে টাদ বদনে।। 

দুটি নয়নে জলধারা, আছে মস্তকে মোহনচুড়া, 

নবীন রাখাল বেশে, নব বৎস বক্ষোদেশেঃ ডাকিলে 
তায় সুবল বলে, কথা কইস্‌ কতই ছলে, চাইসনে চাদ 
বদনে তুলে, কেন কারো পানে।। 

অস্তরের অস্ত তোর কিছুই বুঝিতে পারিনে।। 

ওরে সুবলরে ভানোদয় কানু লয়ে সব রাখাল 

একত্র হয়ে লয়ে খেনুর পাল, যত গোকুলের রাখাল $ 
রাখতে গেলি শ্রীনন্দের পোপাল,ঃ আবার বনে রেখে 
বনমালী, তুই কেন ব্রজে ফিরে এলি. কার কাছে 

কি বলে গেলি, আমার কাছে বলরে বল। 

জানি পুরুষের দক্ষিণ পদ আগ্রে চলে, 

তোমার বামপদ অগ্রে চলে কি কারণে।। 

কিছু ধীরে ধীরে চলে যাওরে সুবল এত দ্রুত চলেছ কোথায়। 
মরি হায়, ফণী যেমন গমন তক্রুপ প্রায়।। 

সুখের যামিনী প্রভাতে, ধেনুর সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে, 

এত ভ্ৰুত চলে যাওনা সে সময়। 

দেখি চঞ্চল অধিক গতিক ভাল নয়।। 

আমি এসেছি আয়ান দাদার কথা মতে। 

তুমি এলে আগে, চলে অতি ফ্রুতবেগে, দেখা 

পেলেম বিপিনের পথে ।। 

ওরে সুবলরে, বৎসহারা হলে তোরা, হয়ে থাকিস্‌ যেমন ধারা, 
শোন্রে সুবল শোন, জানি চঞ্চল হোস যেমন; 

আজ তো নাই তোর তার কোন লক্ষ্মণ £ 

যন কানুর সঙ্গে ধেনু পিছে, যার বৎস তার সঙ্গে পিছে, 
তোর বুকে কেন বৎস আছে দেখে তুষ্ট হয়না মন।। 
তোরা সকলে কৃষ্ণের সঙ্গের সঙ্গী জে জানি, 

সব ধেনু চরে কৃষ্ণের ঝাঁশীর গানে।। 
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বড় কথাতে প্রবোধ দিলি সুবল আমায় । 

বুধি ফাঁকি দিয়ে, আমায় যাবি ভুলাইয়ে, 

সুবল আমি ভোলবার মেয়ে নয়।॥ 

ওরে সুবলরে, ছল করে বুঝালে আমায়, 

শুনে তোমার প্রবোধ কথায়, মন আর মানেনা 
মনের সন্দ ঘোচেনা £ আজ করে কোন্‌ দুষ্ট নত্রনাঃ 
যত বগা! লেগে ঘাটে পড়া, বৌকে কল্যগো কুলছাড়া, 
কত স'ব মনের পোড়া, বৌ বুঝি ঘর করেনা।। 
তোরা স্বপক্ষ সকলে সেই কৃষ্ণের পক্ষে হয়ে, 
স্বাপক্ষ সদায় থাকিস তারির কাছে।। 

সুবল শুনে যারে তোর সঙ্গে এক কথা আছে। 
এত ব্যস্ত তুই হলি কিসে, নববৎসতোর 

বক্ষ দেশে, এলি গোষ্ঠের পথেঃ তাইতে সম্দ হয় 
মনেতেঃ এ মন্দ ঘুচাইব, তোরে কি ছেড়ে দিব, 
চল তোরে নিয়ে যাব, আমার দাদার কাছে।। 
লজ্জায় ঢেকেছ মুখ ভঙ্গীভাব সব জানা গিছে।। 
ওরে সুবলরে বলি তোরে আজ সম্প্রতি, 

নিত্য কত নতুন কীর্তি শুনি গোকুলে, লজ্জায় চাইনে মুখ তুলে ই 
যে কলঙ্ক আমাদের কুলে ৫ 

বুঝি ধর্মে ধরে দিল তোকে, দেখতে পাবে 
ব্রজের লোকে, ফাটকের প্রায় আটক থেকে 

ঘটক পেলেন জজ্ঞালে।। 

আমি বুঝ্িব আজ সেই ঘটকের ঘটক গিরি, 

যদি দেখা আজ পেলেম তোরি, জানিবি পিছে।। 


মিলন (টিলার গোয়েন্দাগিরি), অজ্ঞাত 


মনের আনন্দে সাজায় বাসর কুঞ্জবনে। 

ভেবে কৃষ্ণরূপ মনেতে বসে নিকুঞ্জেতে নিশিখে দেখে স্বপনে।। 
রাধে ভাবলো মনে কুঞ্জবনে যাই, এমন সময় 

নিশিখে শ্যাম নাইঃ কৃষ্ণ রইল গিয়ে কার বাসরে, 

একবার দেখে তবে আমি তারে, 

এমন সময় কুটিলারে, দেখে মূর্চ্ধাগত ওরে হলেন রাই।। 
দেখে কুটিলে তাই বলে, ওঠোগো রাই রাই, 

যাই সংবাদ জানাই গিয়ে দাদার কাছে। 

দাদা একি হলো, এমন সাধের বৌ রাধে এমন ধুলায় পড়ে আছে।। 
ও তার সুখেতে বাক্য নাই, অঙ্গেতে বসন নাই, শবের মত £ 
সেই রাধার দুঃখের কথা আনি বলব কতঃ 

দেখলাম এই মাত্র কষ্টাগত, কেবল জীবন আছে। 

বৌ বিনে দাদা তোমার আর কে আছে। 
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রাধে মলো মলো দেখতে চল তাই, হয়ে 

জ্ঞানশৃন্য অচৈতন্য রাইট এখন চল রাধার অস্তিম কালে, 

হরি নাম দেই এর কর্মসূলে, 

বউ বাচিলে এ গোকুলে দাদা তোমার ভাগ্যের ওরে সীমা নাই।। 
রাধার অস্তিমকালে চল যাই সকালে সকালে, 

ৰৌ মলে এ গোকুলে, দাদা আর কে আছে।। 

দাদা বৌ কেন আব এমন হল। 

যেমন ওদকবিনে চাতকিনী তেমনি রাই আজ হল।। 
লক্ষ্মীরূপ গোলোকেতে, বলছ দাদা এ মুখেতে, 

এ সুখেতে, সেই বৌ কেন আজ পথে পথে, 

কষ্ঠাগত প্রাপটা গেল।। 

রাধার কি হলো বল বল দাদা জায়ান। 

আমরা তাই ভেবে মনেতে, এসে নিকুঞ্জেতে, 

শ্যাম আশায় এসে হারাই প্রাণ।। 

রাখে মগ্ন হয়ে বিশ্ন ঘটেছে, হয়ে নিরুৎসাহ ব্যথিত নাই কাছে ই 
রাধার দুঃখের কথা শোন বলি, সোনার অঙ্গ হলো কালি, 
খৌপাতে নাই চাপারকলি, খুলায় অঙ্গ ঢেকে ওরে রয়েছে।। 
মিলন (সুবল বেশী রাখা) ১নং অজ্ঞাত 
রাইশ্যামের নিত্য লীলা নিত বৃন্দাবনে 
নিধুবনে গিয়ে, কুঞ্জভঙ্গ দিয়ে, 

প্রভাতে কানু চগ্সেন ধেনুর সনে 

বিপিনে চম্পকের ফুল দেখে আকুল শ্যাম চিন্তা মনিঃ 

মনে ভাবলেন আপনিঃ এই রূপ আমার চম্পকবরলী। 

তখন মাধুর্য ভাব পড়ে মনে, অধৈর্ঘ শ্যাম ধরাসনে, 

সুবল সখা জেনে মনে, আনতে যায় কমলিনী।। 

সুবল আপন বেশ রাইকে দিয়ে পাঠায় বনে, 

ভারে না চিনে বলেন কৃষ্ণ কেলেসোনা 

ওরে সুবল সখা, কেন এলে একা, প্রাণের প্রিয়া কি দেখা দিবে না 
আমি চাপার ফুল অঙ্গে পরে, রাধার রাপ মনে করে 

হলেম অচেতন £ আমায় চেতন করে আনতে ভারে কল্পে গমন ৪ 
এখন ভাই বিরস মনে, এলে তুমি কি কারণে 

আমার প্রাণের ধন রাধা বিনে প্রাণ বীচেনা। 

সুবল প্রিয়সী বিনে আমার প্রাণ রবেনা।। 

সুবল রে, সম্যভাবে তোমরা সবে সখা ্রজ্দেতে 

বাঁচাও বিপক্ষের হাতে, সুখে থাকে| আমার সুখেতে 3 

ওরে আজ কেন তোর মন খদাস্য. শ্দীনুখে নাইরে হাস্য, 
মলিন দেখি এ চন্দ্রাস্য, নব বৎস বক্ষেতে।। 

এ 

সুবল প্রিয়া কি বলেছে বল বল। 

ওরে ভাই সুবল কথা বল সুবল শুনে প্রাণ করি শীতল 
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তোমরা ভাই পাঠিয়ে দিয়ে, আশা পথ নিরক্ষিয়ে, 
প্রাণ আমার ছিল যেমন,_বারিশৃন্য মীন 
বনপোড়া হরিণ__রাই বিনে ভাই এমনি হৈল।। 


মিলন সুবল বেশী রাখা) ২নং অজ্ঞাত 


- না চিনে সুবল জ্ঞানে কত বল্লাম তোমায়। 

সুবল আছে ব্রজে, তুমি সুবল সেজে, 

এসেছ বিপিন মাঝে দেখতে আমায়।। 

_ ভ্রীরাধে, সুবল মুখে শুনে আমার দুঃখের কাহিনী, 
হয়ে দুঃখের দুঃখিনী দেখতে এলে আপনি £ 
বিনোদ বেশে রাই বিনোদিনী £ 
তোমার নাম শুনে হই পরমসুখী, দেখা দিলে চন্দ্রমুখী, 
এত দয়া না হইলে কি, মধুর ভাবের ভাবিনীঃ 

- তোমার নামে মধুর, বাক্য মধুর, 

আমি না জেনে বালীতে কি এ গুণ গাই? 

প্ৰিয়ে এস এস, আমার পাশে বস, 

আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি রাই।। 

- বনে তোমার রূপ পড়ে মনে, অধৈর্য হলাম প্রাণে, যেমন মরেছিলাম__ 
তোমায় দেখতে পেয়ে, তাইতে আবার জীবন পেলাম ৪ 
বিলম্বের কাজ কি প্রিয়ে, মনপ্রাণ সমপিয়ে, 
এস ভ্রীআঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, এ প্রাণ জুড়াই। 

_ তুনি বিনে গো রাখে! আমার আর কেহ নাই।। 

ভ্রারাধে, আমার প্রতি রসবতী যে দয়া তোমার, 

আমি মন বুঝেছি তার £ এজন্ম কি শোধব তোমার ধার 

তোমার এ মধুর প্রেম স্কপের দায়ে, জন্মাস্তে ভিখারী হয়ে, 

করছে করল নিয়ে, ভি দেগে গো বা 

আমার কাছে এস এস বিধুনুষী। 

ও প্রাণ রাধিকে, তোমার রূপ দেখে, রূপ সাগরে ডুবে থাকি।। 

কূপ মাধুর্য দরশনে, অধৈর্য হয়েছি শ্রাণে, যেমন চাতক পাখি। 

করে মিলন বরিষণ, বাঁচাও হে জীবন, চক্ষে হেরে বক্ষে রাখি।। 
রাধার খেদ জবাব __ রাজেন্রনাথ সরকার 
গান __ মনোহর সরকার 

চিতান -_ তখন রসময়ীর বিরস ভাষে রসে বলে রসময়। 

পাড়ন __ ও রাই নবরসের রসিকে, বশ করলে শ্যামশশীকে, 


বৃ 


চার 
I 


রুহ 
| 


EE 
| 


দিবারাত্রি নাই কো জ্ঞান £ করি ইন্টরিয়াতীত বস্তুর ধ্যান £ 
আমি লতা তুমি তরু, আমি বালি তুমি মরু, 
রাধে তোমায় করে প্রেমের শুরু, আমার শ্রপঞ্চাতীত পঞ্চপ্রাণ।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ৪২৩ 


মিছে কেন বললে আমায় কল্পিত দুঃখ, 

প্রেমের গতি অতি সুন্, সে রাজ্যে নাই এই সুখ দুখ। 
কই থাকে আর দুঃখবিন্দু, যার প্রেমসিদ্ধু মধ্যে মনসিন্দুক।। 
আবার বললে ননদিনীর বড়ই ভয় করি, 

হরি বলতে থাকি যেন হরির ভয় করি = 


ভুলে না কুটিলার মন £ তুমি জাননা তার মন কেমন 3 

মোহন বাশীর গহন জানে, তার অসহন দহন জানে, 

ও তার মন যমুনা ধায় উজান, করবে বলে প্রেম বর্ধন।। 

বাশীর গানে সতী কভু ছাড়েনা পতি, 

পরমপতির প্রতি প্রীতি, পতি পায় তায় অতি সুখ।। 

বাশীর স্বরে ধৈর্য ধরে ঘরে থাক দিবা নিশি। 

হাদি বৃন্দাবনে দেখ শ্যামশশীর অমিয় হাসি।। 

ডুব দিয়া এই শ্ৰেমসাগরে, ভ্রমণ কর প্রেমনগরে, 

দেখ তোমার শ্যামনাগরে বাজায় বাশী। 

বাশরী মন্দ বল না নিন্দুকে, নিন্দুকের মত বন্ধুকে, 

মিয়া প্রেমসিদ্ধকে, নন্দুক উঠায় সুধারাশি।। 

শুনে মোহনবাঁশী, রাই রূপসী কেন দাসী হতে চাও। 

তোমার নাম নিয়ে বশী বাজাই. এ ব্রজ্জবাসী মজাই, 

নামরূপে রাই এত প্রেম বাড়াও।। 

বললে, দিয়েছে নিরদয় বিধি, দেখিতে পলকবাদী, 

বিধির বিধি রাখ কই £ যখন ভাবে ডুব প্রেমমন্টী ২ 

হয়গো প্রেমিক প্রেমিকারা, প্রেমালোকে পলকহারা, 

পাবে ভাবালঙ্কার তেমনি খারা, লক্ষ্য করলে তুমি জয়ী।। 

শুধু চক্ষে না থাকিলে পলক, দেখা যায় কি রূপের ঝলক, 

পলক নাই মীনের চক্ষে তবু বঞ্চিত দর্শন সুখে 2 

এ চক্ষের পলকের জন্য, কেন তোমার মনা 

তোমার প্রেমের চক্ষু পলকশূনা, সেই চক্ষে দেখ আমাকে।। 

আমি তোমার তুমি আমার দুই দেহে এক প্রাণ, 

তুমি আমি সমান সমান, যার যা খুসী তাই বলুক।। 
(গানটি পাওয়া যায় নি) 


আঅভিসারিকা অঙ্কিকা সরকার (ফরিদপুর) 
নিয়ে সঙ্গেতে সঙ্গিনী, রাই শ্রেমরঙ্গিনী, চললেন নিকুজেতে। 
কুঞ্জে না হেরে শ্যামটাদে, মধুর প্রেম বিষাদে, মজ্জলেন রাধে দুর্জয় মানেতে।। 
শ্রবগে শরবণাতে পূর্ণিমার তিথি, ও সেই তুর যোগে হলেন রাই কতুমতী £ 
ভাতে মিলন রাশি অনুবদ্ধ, শ্রবণা যায় রাধার কেন্দ্রে, 
স্পর্শিয়ে তার পূর্ণচন্রে, সাজলেন ঠিক যেমন রাধার সুরতি।। 


EJ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


প্রভাকরীর প্রায় প্রভাকরীর প্রভা হেরি, 

প্রভাকরী তাই আয়ানেরে ডেকে সুধায়। 

আয়ান দাদা হে রাধা বৌ'র মতো বৌ, সে যে আজ বনেতে যায়।। 
সে বৌ'র মুখে নাই মধুর হাস্য. বক্ষে এক নবীন বৎস, 
দেখলেন কৃষ্ণবৰ্ণ ১ ও তার চরণে ধ্বজ বছাকুশ চিহ্ন £ 
চূড়ায় ময়ূর পাখা, রাধার নাম তাইতে লিখা, 

নয়ন বাঁকা বৌ'র, বৌ বৌ কলে বাঁশী বাজায়। 

জ্ঞান হয় এ বৌ বুঝি দাদা সামান্য নয়।। 

দাদা হে, বৌ'র রূপেতে ভোলে মুনির মন, 

প্রভাত কালের ভানু জিনিয়ে তরুণ বরণ £ 

তার সুকোমল অঙ্গের সৌরভে, ্রমর ডাকে গুন্গুন্‌ রবে, 
বৌকে দেখে ধৈর্য রবে, দাদা জগতে কেহ নাই এমন।। 
নবীন বয়সে কি উদ্দেশে বনে যায়, 

রাধা বৌ'র সঙ্গে আছে বুঝি বৌ'র পরিচয়।। 

আহা মরি রাপ মাধুরী হেরিলাম কি কুঞ্জবনে। 

আমার দেখতে সে কূপ যেন, লেগে এল নয়নকোণে।। 


কিবা মদনের সেই রতি, কি মোহন মুরতি, এই নাকি ত্রিলোকতারিণী।। 
দাদা হে, দুর্গা, গঙ্গা, ব্রহ্মার ররহ্মাণী, 

তারা লজ্জা পায় দেখলে পরে কামিনী £ 

আমার এই অনুভব হয় অস্তরে, বৌটি যদি মনে করে, 

মালে পর বাচাতে পারে, যে বৌ অমরাভয়দায়িনী।। 


নৌকা বিলাস-_১নং তারিণীচরণ নট ( নোয়াখালি) 


রাধা-কৃষ্ণ লীলা. নিত্য রসের খেলা, রসিকে করে রস গ্রহণ 
যারা দূরদেশী, রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিদ্বেষী, প্রেম রসে মন্ধে না তার মন।। 
একদিন রসিক শেখর মনে মনে চিন্তা করি, 

নিয়ে ভাঙ্গা তরী, যমুনায় হলেন কাণ্ডারীঃ 

নিয়ে সে দধির পসার, করতে মথুরা বাজার, 

হতে সে যমুনা পার, এলেন রাই কিশোরী।। 

তখন তরণী পাড়া দিল কিছু দূরে, 

সান্তির মনের ভাব বুঝতে পেরে, দৃতী বৃন্দে বলে। 

ও হে নূতন মাক, চুপ করে র'লে কি বুঝি, তরীখানা আন কুলে ।। 
বৃষভানু রাজনন্দিনী সে যে মোদের রাধিকা, 

সামান্য পাটুনী তুমি, মর্যাদা কি বুঝবে তার 

বলধা আমার রাজার কিঃ তুমি এক পয়সার গুদাড়ার মাঝিঃ 
তুলিয়ে নৌকার পাড়া, পার করে দাওনা ত্বরা, 

দধি হবে না বিক্রি করা, বাজার ভেঙ্গে গেলে। 

কেন কও না কথা, না কি তুমি বধির হলে।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্রহ ও পর্যালোচনা জি 


গেলে অন্য ঘাটে এতক্ষণ দেবী হতো না, 

দেখলে গোপাঙ্গলা তরীও পাড়া দিত নাঃ 

মাটিও লাগতো না পায়, যত্নে উঠাতো নৌকায়, 

পার করতো বিনা পয়সায়, পয়সাও চাইত না।। 

মাঝি তরণী তীরে ভিড়াও, তরুলীগণ বাজার করতে যাই। 

তুমি পার কর, নয় নিষেধ কর, অন্য ঘাটে যাই।। 

মাকি হে, কেন মনখান তোমার বেজার বেজার, মনে কি উদ্দেশ্য তোমার, 
না কি নগদ পয়সার দরকার, কও না আমার ঠাই। 

আমি তোমার মতন এমন বেহেড মাঝ্চি দেখি নাই।। 

বেলী দেরী হলে, বাজার ভেঙ্গে গেলে, জানাব রাজার সাক্ষাতে। 
রাজা জানবে যবে, সঙ্গে সঙ্গে তলব হবে, শান্তি ভোগ আছে কর্মেতে,, 
তোমার নৌকা দেখি, যুক্তি করলেম অষ্ট সখী, 

দিব বার্ষিক করে, লাগবে না আর ভাকাডাকিঃ 

জাননা রসিকতা, জাননা সুজনতা, 

ভকলেও কওনা কথা, তুমি বোবা না কি।। 


নৌকা বিলাস--২নং তারিণীচরণ নট ( নোয়াখালি) 


মাঝি বললে আমায়, এক মণ ধরে নৌকায়, আমরাও নয় জনে একমণ। 
নৌকায় তুলে এখন, মনে কর মনের ওজন, কি করে পার হবে নয় জন।। 
রামের চরণ পরশে, বর্ণ হয় মাধবের নৌকা, 

তোমার কপাল, দয়া করলে শ্রীরাধিকাঃ 

কারে কি মনে কর, দেখেও চিনতে পার, 

শগুদাড়া বেয়ে ফির, তুমি নেহাৎ বোকা।। 

যা হোক, এতক্ষণ বেশী কিছু কই নি আমি, 

বড় অরসিক মাঝি তুমি, চোখ দেখলে যায় চিনা।। 

ও হে পারকাগডারী, পার করে দাও তাড়াতাড়ি, আর বিল প্রাণে সয় না।। 


আগে জানলে পরে, তোমার ঘাটে, কেউ আসতেন না।। 

তোমার মাথা গরম থাকে বুঝি নিরবধি, 

যাও না রাধার কাছে, চাও যদি ভাল বধি 

নান্দের নন্দন মারা যায়, এক ফৌটা জলে বাঁচায়, 

দিবো কি তোমার নাথায়, একটু শীতল দঘি।। 

যাবে মস্তিষ্কের বিকৃতি দোষ, দিলে শীতল দধি, 

মাত্র সপ্তাহে পথ্য বিধি, মাখন ছানা।। 

জানি পাটের রাজা ঘাটের মাঝি সম্মানী, মানুষ চিনে যদি চলা যায়। 
লোকের ভগ্রতভা আর 'অভব্রতা, লিখা রয় কি গায়।। 

মান্তি হে, কোন মাৰি ্বভাবনুণে, বসে রাজ সিংহাসনে, 





৪২৬ পূর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


রামায়ণ ভারত পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আবার কোন মাঝি স্বভাবগুণে. নাক কান মলা খায়।। 

পরচিতান__ ও যার গাতকুলে ঘর, ধনী মানী ইতর, সে কোন খবর রাখে না। 

পাড়ন __ তোমার ব্যবহারে, দুঃখেতে হৃদয় বিদরে, মুখ ফুটে বলতে পারি না।। 


পার কর পারকাণ্ডারী, বলি চরণ ধরি।। 
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মান কে) ১নং হরিচরণ আচার্য 


দুর্জয় মানে মজে শ্যাম প্রতি বাম শ্যামপ্রেয়সী। 
আর ত হেরবে না কাল রূপ, কাল রূপ কাল স্বরূপ, 

দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরূপ হল রাইরূপসী।। 
শ্যামশশী, হায় হায়, চূড়া বাদী দিয়ে রাই পদেঃ পাড়ে বিষম বিপদেঃ 
কেঁদে বলে ত্রাহি ত্রাহি, কেবলম্‌ তব কৃপা হি, 
'অমানীকে মানং দেহি, স্থানং দহি, দেহি ও পদে।। 
রাধার কুজেতে প্রবেশিতে দেখে সব অঙ্রীতি, 
বৃন্দাদৃতী কয় রাধার প্রতি, বিস্ময় বাক্যে তখন। 
বলগো বিধুমুখী, কেন অধোমুখী, শ্যামকে বিমুখী 

মুখে নাই গো সুখ দুঃখের বচন।। 
হায়, কি অভাবে ভাবাস্তর, সবাকার অন্তর, নিরস্তর নিরানন্দঃ 
কেন ভাস্কর উঠে না, পৃদ্ধর ফোটে না, অলি লোটে না মকরন্দ। 
ছিলি যার প্রেমে বাধ্য, সে হল কি অবাধ্য, 
কেন পাদপন্থে প'ল অদ্য, পক্ছপলাশলোচন। 
পশ্চাতে প'ল বাধা, কুঞ্জে আসি যখন।। 
মরি হায় হায় গো, কি সাধে বিষাদে মজলি রাই, 

দুঃখ কার কাছে জানাইঃ 
চক্র উদয়ে কুমুদিনী, সাদাই থাকে আমোদিনী, 
সূর্য উদয়ে কমলিনী, কেহ ত মলিনী দেখে নাই।। 
কেন সাজলি রাই শুভক্করী মূর্তি ভয়ঙ্করী, 
তবরায় করে দে এ কিন্তরীর, এ সন্দেহ মোচন।। 
গঙ্গা আজ বিমুখী কেন সাগর সঙ্গমে। 
কেন শুকের মুক দেখে না শারী, সুখ নাই মরমে।। 
ময়ূর ত্যজল ময়ুরিণী, ্রমর তাজল হমরিলী, 
মেঘ তাজল আজ চাতকিনী কি ব্যতিক্রমে।। 


মরি হায় হায় গো. সান্লিপাত নাই কিসের অহাম্মাসঃ 
এমন কে করে বিশ্বাস: 

পৰি আসনে নিষাদ, সাধে সাধে কেন বিষাদ, 

ত্যাজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস। 


এ __ জবাব নকুলেস্বর সরকার 


শুনে বৃন্দাধনির হিতবালী, বলে মানিনী তখন। 
তোরে বলব কিলো সজনী, যে দুহখে যার রাজনী, 
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আমি জানি, জানে আমার মন।। 

কালার বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেম আগে, 

শ্যামকে ভেবে গুণাধিক : শ্যামের জ্ঞান নাই মোটে ন্যুনাধিকঃ 

পেয়ে চন্দ্রা কামের ব্যসন, অটল চাদের টলে আসন, 

একটু মান-দণ্ডে না করলে শাসন, লম্পট পুরুষ রয়না ঠিক।। 

মান করেছি মানে রব শোন গো সজনী 

বিফলে গেল রজ্লী, সে দুঃখ কি সহা যায়। 

কুঞ্জ হতে বের করে দে. সাধে সাধে কেন গোল বাধায়।। 
শ্যামনীলপন্ছ পড়ল কি কারণঃ 

মানের দণ্ডে ভণ্ড শ্যামের ভণ্ডামি এমন। 

আগে কেটে বৃক্ষের গোড়া, পরে দের শ্যাম জলের ধারা, 

লাখ মেরে পায়ে ধরা, সেই ধরায় কি প্রাণ জুড়ায়। 

আশা ভঙ্গ অপরাধে দোষী শ্যামরায়।। 

বললে, চ্র্াদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী, 

জাগতিক এ ঘটনাঃ কিন্তু অসময় তা খাটেনাঃ 

রায়ে যদি চন্দ্র ওঠে, আমোদে কুমুদী ফোটে, 

যদি তোরে চন্দ্র মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে না।। 

বললে, সূর্যোদয়ে কমলিনী, কিজন্য এত মলিনী, 

কিসে রাই তোর এত দুখঃ সই তোর কথা শুনে ফাটে বুকঃ 

চক্রাবলী রাহ্র গ্রাসে, দিবাকরের কর বিনাশে, 

তাইতে অন্ধকারে মন বিরসে, কমলিনীর মলিন মুখ।। 

বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহা প্রসাদ, 

কেন উপবাসী রই; তুই কি জানিস লা গো বৃন্দে সইঃ 

মহাপ্রসাদ ছিল আগে, কাল নিশিতে কামসোহাগে, 

লাগে অশুচি পিশাচীর ভোগে, মহাপ্রসাদ রইল কই? 

কেন সাগর সঙ্গমে গঙ্গা বিমুখী হয়েছে? 

কেমনে সাগরে নিলি, কামুকা সেই চন্াবলী, বাদী হয়েছে। 

আমার শ্যাম-সাগরের মিলন পথে, কাম-পাথরে বীধ দিয়েছে।। 

কেন সাগরে সঙ্গমে গঙ্গা বিমুখী হইল? 

সী শ্যাম-সাগরে কর্ম ফেরে কাম-বালুতে চর পড়িল।। 

শ্যাম-সাগরে সুরধূনী, মিশে থাকব চিরদিনই, বাসনা ছিল। 

হঠাৎ চত্রা সে অগস্ত্য হয়ে গপ্চুষে সাগর গ্রাসিল।। 

আমি রাধালতা, প্রেম আল্িত। ছিলাম কৃষ্ণ-তমালে। 

(সেজে চত্যাবলী কাঠুরে, স্বকাম কামের ফুঠাযে, 

কেটে তারে ফেলে তৃতলে।। 

এ _ জবাব রাজেক্্নাথ সরকার 
দুর্জয় মান আবৃতা হবীরাপ্রীতা, ভানুসৃতা কথা কয়। 
তোরা চোরকে ক'স্‌ চুরি করতে, গৃহীকে ক'স্‌ চোর ধরতে, 


মরতে মরতে দুয়ের মরতে হয়।। 
আগে মানের শিক্ষা দিলি দৃ্ঠী, অতি মানে মানের ক্ষতি, 
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বলিস ত নাই সে সময়ঃ কেন আজ বলিস তার বিপরধয়: 
শ্রেদরতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয় না যতন, 
শেষে মানে প্রেমকে করে নুতন, হ্রীনকেতন সচেতন হয়।। 
তোর কথায় আজ করব নাকি মানের অপমান, 
কি আছে মানের সমান, অবলা নারীর সন্ধল। 
কি দুঃখে যে অধোনুষী, তোরা কি জানিস না সে সকল।। 
পন্মপলাশলোচন ক্যান প'ল আমার পায়? 
না জানিস তো চঙ্রাবলীর কাছে শুনে আয়। 
প্রিয় বন্ধুর অদর্শনে, প্রাণ বাঁচে কি মান বিনে, 
দায় ঠেকে বিচ্ছেদ আগুনে, ঢেলে দিলেম মানরূপ জল। 
চত্দ্রাবলীর দোষে হল সরলে গরল।। 
বললে, চন্দোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী, 
জানি এসব ঘটনা, তা তো সকল সময় ঘটে না, 
এ চাদের গৌরব রানে বটে, দিনে যখন সূর্য উঠে, 
যদি কলল্ঠী টাদ মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে লা।। 
সূর্যোদয় কি কমলিনী হয় না মলিনী,_ 
মেছে ঢাকলে দিনমণি, ক্যান্লো ফুটবে কমল ।। 
সাগর সঙ্গমে বিনুষী নয় গো গঙ্গা সুরধূলী। 
বান ডাকে শ্যাম (প্রেম) সাগরে, গঙ্গা আছে উক্তরবাহিনী।। 
চাতক বৈল মেঘের আশে, মেঘ বরিষে অন্য দেশে, 
চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, বল দেখি শুনি। 
প্রলয় ঝড়ে চাতকিনী, খাইতে নারে মেঘের পানি, 
মাঝে মাঝে প্রাণে বাজে, শ্যামবিরহ বাজের ধবনি।। 
কেন তমাল তাজিল স্ব্ণলিতা জানিস তো সকল। 
ও সে চন্্রাবলীর কামকড়ে, তমালে মাথা নাড়ে, 
ছিড়ে পড়ে স্বর্শলতার দল।। 

এখন মহাপ্রসাদ পরিহরি, সাথে কি লো আমি করি, 
একাদশীর উপবাসঃ করলি না বুঝে সই উপহাসঃ 
পালে প্রসাদ পাই না খুঁটে, সব গিয়েছে, চক্জার পেটে, 
এখন প্রসাদ শূন্য ভাণ্ড চেটে, পূর্ণ হয় কি অভিলাব।। 
বললি, সাধে সাধে কেন বিষাদ, ত্যাজ। করে মহাপ্রসাদ, 
একাদশী কে রহেঃ যায় এ রজনী 
স্বাদশীর শেষ না আসিতে, পারে না পারণা হতে, 
তোরা জানিস লা গোস্বামী মতে, পারণা হয় পরাহে।। 
ভর মূর্তি কেন হল ধরিতে, বিচ্ছেদ অসুর নাশ করিতে, 
পাতিয়াছি এ কৌশল।। 

মান কে) ২নং হরিচরণ আচার্য 
বলি দুঃখের কথা, চক্রার কথা, রাই মানিনী। 
নাগর হারায়ে ধবলি, মিছে কেবলি, কিসের চন্রাবলী, একা আমি মানিনি।। 
রাধে গো রাহে, কান্দে বন্ধু ধরে পর, শ্যাম তোর আপন বই ত নয় 3 
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দস্তে যদি জিহা কাটে, দত্ত কেউ ফেলেনা মোটে, 
স্বকৃত পুকুরের ঘাটে, আছাড় খেলে ঘাট কি ভাসতে হয়।। 


মিল -__ ও তোর মনেতে প্রাণে ব্যথা, পেল প্রাণের কানাই, 
খর গঙ্গাতে চর পড়ে রাই, আছে সাথে প্রমাণ।। 
ধুয়া _ মান মান মান কথা মান, ছাড় ছাড় ছাড় এ ছার মান, 


ব্ৰজে যার যানে তোমার এই সন্মান, কেন তার অপমান।। 
ডাইনা __ রাধে, সামান্য অপরাধে, পায় ধরে অপরাধে, কার অনুরোধে রৈলি ভুলে: 
রাধে কথা নয় অপ্রমাণিক, কান্দে তোর কালমাণিক, মুগ্যমগ্ী মানং বলেঃ 
এক সূর্য্য মাত্র জানি, অনন্ত সারোজিনী, 
সূর্থোর উপরে কোন মানিনী, করে এ দুর্জয় মান।। 
খাদ __ অনুক্ষণ অনুতাপে জ্বলবে তোর তনুপ্রাণ।। 
কুকার __ রাধে গো রাধে, কয় দিন রবে এ মনের নীব্াণ, কত হানিস্‌ বাক্যবাণ, ৪ 
প্রদীপ দিতে সন্ধ্যাকালে, দৈবে হঠাৎ হাত পুড়িলে, 
তৈল সলিতা দূরে ফেলে, সেই প্রদীপ কে করে গো নির্ব্বাণ।। 
সে ত তোর বৈ আর কারো নয় গো ব্রজবাস পর্যাপ্ত, 
রাধাকাত্ত বই চত্্রাকান্ত, বলে কেমন অজ্ঞান।। 
ফুকার __ মান ত্যজে মান্তে যে হবে সুহাদের বালী। 
এ দেখ প্রাণবন্ধুয়ার কোমল অঙ্গ, লোটায় ধরলী।। 
অল্প সাধায় হরি বাধ্য, অতি লোভে তাতি বন্ধ, 
চন্দ্রা তোর অশুদ্ধ র্্রণত শনি।। 
পরচিতান-__ নাগর করল যত, এত কোন্‌ পুরুষে করে। 


সা 
I 


পাড়ন __ তোরে রাজা ক'রে ব্রজে, আপনি কোটাল সেজে, 
নিজের সম্মান তাচ্ছে, মান ভাঙ্গতে তোর পায়ে পড়ে।। 
কুকার -_ রাখে গো রাধে, ভাত খেতে ভাত সবারই পড়ে, কেবা আহার ত্যাগ করে, ₹ 


সংসার করা সুখে দুঃখে, প্রশংসার সার দেখ্‌ শ্রতাক্ষে, 

মশারি নাই মশার দুঃখে, আগুন দিয়ে কেবা ঘর পোড়ে ।। 
এ __ জবাব নকুলেস্বর সরকার 

কুকার __ বললে, দন্তে যদি জিহা কাটে, দত্ত কেউ ফেলেনা মোটে, 
কথাটা তোর মিছে নয় $ কিন্তু সতর্ক তো থাকতে হয় 5 
জিহা যেন ভালবেসে, না যায় নিঠুর দত্তের পাশে, 
কুমীরে যার বংশ নাশে, টেকি দেখলে করে ভয়।। 

ফুকার -_ বললে, স্বকৃত পুকুরের ঘাটে, দৈবে যদি আছাড় ঘটে, 
ঘাট ভাঙ্গেনা কোনজ্ন £ বলি বৃন্দে আমার কথা শোন হ 
নিন্ধাম প্রেম ঘাটের উপরে, কামের শ্যাওলা যদি পড়ে, 
দুর মান-কাদালে ছেঁচে পরে, সাফ করা তো প্রয়োজন।। 

কুকার __ বললে, প্রদীপে হাত যদি পোড়ে, প্রদীপ কেউ কি নির্বাণ করে, 
প্রেমের প্রদীপ নন্দলাল 3 জুলত আমার ঘরে চিরকাল $ 
জ্বালায় চন্ত্রাকলী কামের বাতি পুড়ুক নিয়ে তার কপাল।। 

কুকার __ বললে, মশারি নাই মশার ভরে, আগুন দিয়ে কে ঘর পোড়ে, 
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প্রেমের মশারি করে হ রাখতেম সযতনে শ্যামেরে ৪ 

কাইল ছিল শ্যাম চন্দ্রার কাছে. চন্দার কি মশারি আছে, 

শ্যামের সকল অঙ্গে দাগ লেগেছে, কামের মশার কামড়ে।। 
মান-বৈরাগী খে) ১নং হরিচরণ আচার্য 
একদিন চন্দ্রার কুঞ্জে নিশি ভুঞ্জে, বাকা শ্যামরায়। 

দেখে নিশা অস্ত, অস্তগত নিশাকান্ত, 

কাদতে কাদতে রাধাকাস্ত, রাধার কুঞ্জে যায়।। 

রি হায়, রাধা রাধা বলে বদনে, গিয়ে রাধার কুঞ্জ সদনে ঘুরিয়ে বেড়ায়ঃ 
রাধার সখী সব, শুনে সুমধুর রব, বলে কোন সাধু এ যায়ঃ 
কেমন রাধাপ্রেমের অনুরাণী, রাধানামে নিশি জাগি, 

সী, মাস কীর্তনের কোন্‌ বৈরাগী, ভোরে রাধানামের কীর্তন গায়।। 
রঙ্গদেষীর সঙ্গে কপস্বারেতে দেখা, 

বলে কপালেতে সিন্দুর মাখা, কোন্‌ ধর্মের কোন মর্মে পাও। 
আস কীর্তনের কোন বৈরাগী, রাধানামের সাধা কীর্তন গাও।। 
ভ্রীণ্ডকর আজ্ঞাতে তোমার, কি নাম ধর কোন্‌ পরিবার, 
সদাচারী নাকি হও সহজঃ 

মোহস্ত কি টল বৈরাগী, দণ্ডবৎ আজ, দেও হে পদরজঃ 
উপাসনার সুফল দাত্রী, পেয়েছ কি কামগায়ন্রী, 

সেবার দাসী আশ্রয় পাত্রী, কয়টি আছে বলে যাও। 

কোন্‌ ময়ালে আছ, বলে সন্দেহ ঘুচাও।। 

মরি হায়, তুমি গত নিশি কীর্তনে, দশায় পড়লে কোন স্থানে, 
কি ভাবের উচ্ছাস: কেউ নাই রক্ষিত, কণ্টকে ক্ষত, 


কে হে অল্প বয়সের বৈষ্ণব। 

মোরা যথা তথা যাই, কোথাও দেখি নাই, তোমার মত এমন অকৈতব।। 
কাল যে পাড়াতে, যে ধনির বাড়িতে, শুনলেম মহোৎসবের মহারব। 
নিয়ে সে পাড়াপড়শী, না ডুবিতে নিশি, কর এসে বাসী মহোৎসব।। 
বড় সুপ্রভাত শুভ দর্শন, বৈষ্ণবের বদন, তারকরস্ষা রাম নাম। 
পরিণামের বল হরিনাম, ছেড়ে কর কি মনস্কাম, রাধা সংকীর্তন।। 
মরি হায়, গেয়ে ভোরের সুরে রাধা নাম, তুমি পদরজে ব্রজধাম, 
করতেছ ভ্রমণঃ এই গোপের কুলে যাবট গোকুলে, আছে বহু ভক্তগণঃ 
ভক্ত আয়ান ঘোষ বাথানে যাবে, সুর্যোদয়ে দেখতে পাবে, 
যোড়শোপচারে হবে, বৈষ্ণব সেবার আজই আয়োজন।। 

একদিনে মহোৎসব যদি ঘটে দুই স্থানে, 

রক্ষা করতে নিমন্ত্রণ, দুই স্থানে কি প্রসাদ পাও।। 
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এ __ জবাব হরিচরণ আচার কেয়ং কবি কৃত) 
করে রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে ত্রিভঙ্গ ব্যঙ্গ চাতুর্য। 
আমি অটলভাবে টল দেই অটলবিহারী, চতুর্বর্গের ফল করি অগ্রাহ্য।। 
আমি অনেক দিন হয় ভেক নিয়েছি, বসতি করি ব্রজপুরঃ 
কৃপা রাইচরণ প্রতুরঃ 
তোমাদের গোপীর পাড়া, ভিক্ষার্থে হলেম খাড়া, 
দেখে চক্রাবক্রা মার্কা মারা, সবে কয় কানুদাস ঠাকুর।। 
আমি রাধা নামের সাধা কীর্তন গাইতেছি মুখে__ 
আমার বাসনা অনেক দিন থেকে, রাধাকে করতে এলেম দরশন।। 
শুন গো রঙ্গদেবী, তুমি কথা বল মন মতলবি, না জেনে কারণ।। 
আমার আশ্রয় পাত্রী আছে কিনা, তোমাদের বিশেষরাপে নাই তা জানা, 
হয়েছি রাধা পরিবারঃ হল অনাশ্রয়ের দোষে সেদিন নিরাশ্রয় আমারঃ 
রাখব না আশ্রয় পাত্রী, জপ করব কামগাযন্্ী, 
আমি প্রেম ভিখারী তীর্থের যাত্রী, তাইতে এসেছি মধুর বৃন্দাবন। 
আমায় কে দিল কাল বহির্বাস, সেই কথা শুনি আজগুবিঃ 
তবে শোন রঙ্গদেবীঃ কাইল ঠেকলেম সাধুর পৌঁচে, বৈষ্ণব ভোজন হয়েছে, 
আমায় এই বহির্বাস দান করেছে, প্রেমতলা চন্রা বৈষাবী।। 
বললে, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত চিহ্ন, কি জন্য আমাকে বল মহাভাগঃ 
তোমরা বৃথা কর রাগঃ পাড়ার বৌ চন্্রাবলী, গৃহী বৈষ্ণবী বলি, 
করলেম তার সঙ্গেতে কোলাকুলি, এই আমার মধুর প্রেমের দাগ।। 
বললে বাসী মহোৎসব করিত প্রভাতে আসা কি হলঃ 
তাতে দোষ আছে কিলোঃ প্রসাদ হইলেও বাসী, তবু চায় রজবাসী, 
আমি সে আশায় নিকুঞ্জে আসি, প্রসাদের পচাওড ভাল || 
বললে, আয়ান ঘোষে জানলে শেষে, পূর্ণ করিবে মনোসাধঃ 
বড় ঘটাবে প্রনাদহ জেনে বৈষ্ণব মহাজন, যদি সে করায় ভোজন, 
আমি জানিয়ে ভোজনের ওজন, মন মতন করব আশীর্বাদ।। 
এ __ জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য 


শুনে রঙ্গদেবীর বাঙ্গবালী অমনি বলে রসময়। 

তুমি দেখিয়া বাহ্য বৈভব, আমাকে ভাবলে বৈষ্ণব, 

এসব চিহ্ন সব বৈষ্ণবের নয় | 

বললে, রাধানামে নিশি জাগি, মাস-কীর্তনের কোন বৈরাগী, 
জোরের সুরে কীর্তন গাও £ বৃথা রঙ্গ করে লোক হাসাও 2 
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আস্রয়পাস্রী রাইকিশোরী, নিতে এলেন পদাশ্রর। 

আরো একটি কথা শুনে দুঃখ অতিশয়।। 

আবার অস্তরঙ্গ গণের সঙ্গে, ছিলেম সাধণের প্রসঙ্গে, 

সারা নিশি কোন্‌ স্থানে সত্য বলি তোমার বিদ্যমানে £ 
রাধা ব'লে যাত্রা করি, আঁধার পথে রজক বাড়ি, 

হঠাৎ, নীলের জলে আছাড় পড়ি, নীড় শাড়ী সেই কারণে।। 
বললে, আয়ান ঘোষে দেখতে পাবে, যোড়শোপচারে হবে, 
সেবার আয়োজন আমার £ আমার এত সেবার নাই দরকার £ 
রাধার মানে মাথা আউল, বৈরাী নয় সাজলেম বাউল, 
পাইনা ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসের ষোড়শ উপাচার।। 


মান-বৈরাগী খে) ২নং হরিচরণ আচার্য 


বল্‌লে মাস কীর্তনের বৈরাগী নও বাকা রসময়। 

বস অনেষণে, ভ্রমণ করলে বনে বনে, আস্তে রাধার বুকজবনে, হল অসময়।। 
মরি হায়, বৎস অন্বেষণে বাকা শ্যাম, তোমার পায় প'ল মন্তকের ঘাম, 
কষ্ট ঘটেছেঃ ছুটে সেই বৎস, বড়ই বীভৎস, লোকের শস্য খেয়েছে, £ 
শুন্লেম শেষ নিশিতে বনমালী, লোকে করে বলাবলি, 

এ পাড়ার বউ চন্ত্রাবলী, একটা বৎস বেঁধে রেখেছে।। 

সারানিশি যুগল সেবার ছিলেম প্রয়াসী, কুসুম চন্দন রাশি রাশি, 

বাসী হয়ে গিয়াছে 

যে আশায় নিকুঞ্জে আসা, সেই আশায় আজ বালি পড়েছে।। 

ঢোল দিলে পর ভাঙ্গা হাটে, সে হাট আর জামে না মোটে, বৃথা সে প্রয়াসঃ 
কীর্থন ছাড়া দশায় পড়া, লোকের কাছে বৃথা উপহাস: 

না বাজিতে পূজার বাদ্য, না হ'তে পূজার নৈবেদ্য, 

না বল্‌তে বিষ্ু্গমোহদ্য, কাঠাম ফিরে রয়েছে। 

নকল কথায় দখল সতা, সকলি মিছে।। 

রি হায়, বধু গত হলে বরবা, বল জল হবার কি ভরসা, সেআশা কঠিনঃ 
কেন অসময় এলে রসময়, সবই সময়ের অধীন, £ 

এখন জীমত্তী শ্রীমতীর বিদ্বেষ, কুঞ্জে যেতে নাই হে আদেশ, 
লক্ষ্মীপূজার লাড়ু সন্দেশ, চাও কি ভূমি একাদশীর দিন।। 

লাভের আশায় ব্যাপার করে পড়েছ ঠেকা, 

ঠিক যেন লবণের নৌকা, জলে ডুবে গিয়েছে। 

রাই আর কোন কথা বলবে না। 

মনে দুখে অসাধার, জ্রীমতী রাধার, জ্রীমন্দিরের দ্বার আর খুলবে না।। 
বিষম ভাটায় পড়ে, বারি গেছে সরে, বালিভরে নৌকা চলবে না. । 
তোমার অদৃষ্ট বিগুণ, কেঁদে হলে খুন, ভিজা কাষ্টে আগুন জ্বলবে না।। 
আগে ছিলে যেমন, রাধারমণ তেমন কি আছে। 

সবই কালে করে, পড়েছ যে কালনজরে, 

এইকালে শ্যাম সেই কালেরে, কালে খেয়েছে।। 

মরি হায়, চন্্রার কাল উঠেছে শ্রেমান্ধুর, এখন ভোরের বেলায় করে জোর, 
কেন হলে বাম: নবানুরাগে যদি দাগ লাগে, হবে দু'দিকে দুর্ণাম £ 
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এখন উচিত চত্রার মন রাখিতে, রাধিকার কুশল দেখিতে, 
জল কাদা থাকিতে পথে, না হয় আর একদিন আসিও শ্যাম।। 
জেগেছে নৃতন পিরীতি, লেগেছে ধীধা, 
কান্দ গিয়ে মায়ার কান্দা, মন বাধা শ্যাম যার কাছে।। 

এ -_ জবাব রমেশচন্র আচা 
আবার শুনে ভাবি রঙ্গদেবী, তোমার দাবীর যত গুণ। 


(1 
|| 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সাগর ও পর্যালোচনা ৩৫ 


পায় কেন তোর বালী আর চুড়াঃ 
শ্যাম কেন গো কীর্তন ছাড়া দশায় পড়েছে। 
মাথার কিরে, সত্য করে, বল আমার কাছে।। 
কুজ্ের দারে দেখলেন বন্দে ধনি, নারদ নারদ ধ্দনি করতেছে; 
আর কি মন্ত্র পড়তেছে : 
না পোহাতে বিভাবরী, সে বুঝি শত্রুতা করি, 
কানাইর ডিঙ্গা বাঁদর লক়্ী, ঝগড়ায় গোটা দুইটা চালে রেখেছে।। 
ভ্রান্তি বশে এই অশাস্তির নাই কো আবশ্যক, 
শৃনোতে ঢিল জলের তিলক, পলকে ঘুচে;। 
বিধুবদন তুলে কথা বল, মদনকুঞ্জে রোদন কেন রাইি। 
হায় হায়, আজ কেন তোর বিধুনুখে, মধুর হাসি নাই গো।। 
মোদের যুগল মস্তরের উপাসনা, যুগল বই আর নাই বাসনা, 
রসনায় যুগলের গুণ গাই। 
যুগল নয়ন ভরে যুগল হেরে, তাপিত প্রাণ জুড়াই গো। 
শুক শারী মযুর মহুরী, অমর শ্রী যুগল সব। 
সবই যুগল ছিল, তোর দশায় সবাইকে পেল, 
সব যুগল আজ ভেঙ্গে গেল, একি অসম্ভব ।। 
প্রণয় গঠন বড় কঠিন কথা, ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে সব ঘুচে: 
তোর আজ কি মন ভেঙ্গে গেছে £ 
সাগর সেঁচে নগর বেঁধে, তুই কীদিস তোর নাগর কাদে, 
আজ না জানি প্রেম সম্বন্ধে, কোন গ্রহ কার কাবে চড়েছে।। 
এ শুন রাধে যত কথা তোর সাক্ষাতে, 
কথায় কথায় টিক্টিকিতে, টিক্‌ টিক্‌ করতেছে।। 

এ __ জবাব হরিচরণ সরকার 


সহী সুচিত্রার বিচিত্র ভাবে হ্রীরাধিকা কয়। 

তোরে বলবো কি সুচিয়ে, যা ঘটেছে কাল রায়ে, 
সাক্ষাতে স্বনেত্রে, তার দেখ লো পরিচয়।। 

দিল বীশীতে আসিতে আশা, হুল না তার কুজে আসা, 
আমি ছিলেম যার আশায় £ তারে না দেখে মনের গোসায়ঃ 
বৃন্দাদৃতীর উপদেশে, মান করে রইয়েছি বসে, 

কালা চোরের মতো ঘরে এসে, চূড়া বীশী দিল পায়।। 
বৃন্দা নারদ নারদ নারদ করে, কি জানি কি মত্র পড়ে, 
এ সকল কুণ্রহের ভোগ 2 আমার সুযোগে হইল দুর্যোগ 2 
কানাইর ডিঙ্গা বানর যাষ্টি, কালাটাদের কর্মকু্ি, 

তাতে বৃন্দা হয়ে শনির দৃষ্টি, করল মধুর শ্রেমবিয়োগ।। 
বললে কানাইর ভিঙ্গা বানরলড়ি, কে জানি শত্রুতা করি, 
চালে গুঁজে রেখেছে £ সী এ কথা বলিস নিছে £ 

যত দুখ গত নিশিতে, পারে নাই কুঞ্জে আসিতে, 
শুনলে চন্্াবলীর কামনদীতে, কানাইর ডিঙ্গা বেয়েছে।। 
কীর্তন ছাড়া দশায় পড়া কথা অপ্রমাণ, 
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চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিল পদাকলীগান $ 

ছাড় নাই কীর্তনের নিশা, প্রভাতে হারায় দিশা, 

সেই কীর্তনের ভগ্নদশা, আমার কুঞ্জে পড়েছে। 

কে বলেছে চিত্রে সবী- কীর্তন ছাড়া দশা হয়েছে।। 

বললি, সাগর সেঁচে নগর বেদ্ধে, তুই কান্দিস্‌ তোর নাগর কান্দে, 
শুনে বাঁচিনা লজ্জায় £ কালার এই কাল্লায় কি আসে য়ায় £ 
জানিস না লম্পটের ধারা, দায় দেখিলে কাগ্া করা, 

একবার আপন কর্ হলে সারা, শেষে কি আর ফিরে চায়।। 


মান গে) ২নং  হারিচরণ আচার্য 


বঙ্গে রাই, নড়ে না নদী, কোন দিনই বিনা বাতাসে। 

মনচোরা কিনে, সারানিশি তারা শপে শ্ামকে ত্রজলি মজলি মানে, মক্রোরে দোষে।। 
রাধে, মেঘাচ্ছা্সে দিনমণি, থাকলে কি পন্থিনী ফুটেনা $ তাদের প্রণয় ছুটে না, $ 
পুরুষ যেমন নিশাপতি, নিশি যেমন নারী জাতি, 

হ্রাস বৃদ্ধি তার চিররীতি, পূর্ণিমার চাদ নিত্য উঠে না।। 

মহ বলতে পারি বহ দৃষ্টান্ত, মান আজে আজ প্রবোধ সান্তো, সান্তনা বাবের। 
আগে ভজলি যারে, তাজলি তারে, এ মান তোরে কে দিল শিক্ষে।। 
মেঘ বটে রাই পুরুষ জাতি, চাতবিলী সব প্রকৃতি, মেঘের আশায় সঁপে মনপ্রাণ ৪ 
মেঘ দে গো মেঘ দে গো বালে, ভাকুলে মেখে ইচ্ছা হ'লে, 

দুই এক বিন্দু করে বারি দান £ 

প্রমাণ জেনে ত্যাগ করে মান, শ্যামকে নে বক্ষে। 

এত গৌরব গৌরবিনী কার উপলক্ষে || 

যেমন একই দিনমণির শ্রেমে লক্ষ কমলিনী দেখতে পাই; মোরা যথা তথা যাই $ 
লক্ষ্মণ দেখে রাইকিশোরী, দেখনা একটু লক্ষ্য করি, 

তুই বিনে তার লক্ষ নারী, সে বিনে তোর আর লক্ষ্য নাই।। 

তক্জন করিস্‌ গাক্জন করিস্‌ বর্ন করিস্‌ নে, 

ঝস্প দিয়ে জলে পড়িস্নে, খলের কটাক্ষে।। 

রাধে, আর কীদাস্নে বন্ধুকে, বুকে দিয়ে এই দুঃখের পাযাণ। 

জানি চিরদিন তো, কারোদিন তো, থাকে না সমান গো।। 

পুরুষ ভ্রমর জাতি, নানা ফুলে করে রতি, ফুলে ফুলে মধু করে পান। 
ছি ছি পায় ধরলে যে মান ভাঙ্গে না, এ বা কেমন মান গো।। 
ফুলশম্যার ধন ধূলশয্যাতে, কোন লঙ্জাতে আর দেখাবি সুখ। 

সকল নাশিবি কি, দাসীদিগকে ভাসাবি কি, 

এত দিনে হাসাবি কি, ব্রজের শক্ত লোক।। 

সে ভবের দুল্র্ভ ববল্রভ, একার বলত নয় গো তোর রাধে £ 
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এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 
বললি, পুরুষ জাতি নিশাপতি, হ্রাস বৃদ্ধি তার চিরয়ীতি, 
তেমনি হলে পীতবাস : তবে করতেম কি গো হা হতাশ ৪ 
মিলন রাশির সপ্তম ভাগে, মধুর প্রেম পূর্ণিমার যোগে, 
ওগো কালাটাদ ঠেকল দুর্যোগে, চন্দ্রা রাৎ করল প্রাস।। 
বললি, দেখনা রাধে লক্ষ্য করি, তুই বিনে তার লক্ষ নারী, 
সে বিনে তোর লক্ষ্য নাই £ সখী আমিও তো ভাবি তাই £ 
যে দিয়েছে প্রাণে ব্যথা, তার সাথে আর কিসের কথা, 
করলে রাগের কালে রসিকতা, চোরে পাবে চুরির লাই।। 
শুনে মনে পেলেম দুখ £ আমার বিচ্ছেদ জ্বালায় ফাটে বুক ; 
কৃষ্ণ সুখী আমার সুখে, আমি সুখী কৃষ্ণ সুখে, 
যদি পরের সুখে মঙ্ছে থাকে, তারে কি কয় কৃষ্ণসুখ।। 
আবার বললি চাতকিনী প্রকৃতি সকলঃ 
চাতকিনী তুষ্ট পেলে জলধরের জল ঢ 
আমি রইলেম মেঘের আশে, মেঘ চলে যায় অন্য দেশে, 
মিলন-বৃষ্টি চন্দ্রার বাসে, আমি মরি পিপাসায়। 
চক্্ পেল চন্্রাবলী, আর থাকিব কি আশায়।। 

(ঘে) মান ( বিদেশিলী ) ১নং হরিচরণ আচার্য 
রাধার মানে রাধাকাস্ত, কাদতে কাদতে শ্রান্ত অতিশয় 
রাধাকুণ্ডের তীরে, ধরে কুন্দলতার করে, 
চক্ষের ধারা বক্ষে পড়ে, দুঃখের কথা কর।। 


কারে রসিকতা কুদ্দলতা শ্যামকে সাজায় বিদেশিনীর সাজ: বলে দেখ রসরাজ £ 


সেন্দেছে রমণী সাজে, সকল সাজই তোমার সাজে, 
চতুরা সমাজের মাকে, শেষে যেন না পাও কোন লাজ।। 


রাইকুঞ্জে কুঞ্জরগমনে গেল চাদমুখী, রাই সুধায় সম্মুখে দেখি, অচেনার প্রতি। 


ওগো বিদেশিনী, বল শুনি, কি নাম ধর, কোথায় বসতি।। 


নাবীরূপ নারি বর্ণিতে, এমন রূপ নাই অবনীতে, অতুল আকৃতিঃ 


বয়সে অতি বীনা, করে ধর মোহনবীণা, খীণার গানে শিক্ষিতা অতিঃ 


পেয়েছ কি রসবতী সুরসিক পতি। 
গরল নাই অস্তরে তোমার সরল সুমতি।। 


করে সুচারু ভূরা যুগলে কন্দর্প কামানের দর্প জয় £ কার না প্রাণ কেড়ে লয় £ 


হুম চন্দনের বিন্দু, অনিন্দিত শরদিল্দ, 

কপালে সিন্দুরের বিন্দু, কপাল শুগে শোতে অতিশয়।। 
দেখলে এমন নাসায়, পুরুব নারী কার না কুল নাশায়, 
এলে কার কুল নাশার আশায়, বল যুবতী।। 

জিনি হরিকটি কটিতে সীলাদ্বরী শাড়ী পরিধান। 
তোমার ঝামকে ঠমকে, কার না চমকে পরাণ গো।। 


চলিতে ধরার উপরে, পা পড়েনা বরাপরে, নূপুর পঞ্চম করে গান। 


আবার বীণ্যর গানে শক্ষপ্রাণে, হানে পঞ্চবাণ গো।। 
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পরচিতান-_ জিনি গজমুক্তা শ্রেণী, দস্তশ্রেণীর শোভার অস্ত নাই। 


পাড়ন 
ফুকার 


EE 


ও সেই দস্তে মিশি, ইচ্ছা করে দস্তে মিশি, 

এত কূপের এক রূপসী, আরত দেখি নাই।। 

কার না চিত্ত গলে তোমার গলে, দেখুলে অপরাপের গোপহারঃ 
গলার উচিত উপহার 2 

পুরুষ নারী হাড়ে হাড়ে, দাগ লাগে দেখলে উহারে, 

পাছা শোভে চন্দ্রহারে, সকল চেয়ে এই হারের বাহার।। 


তখন রাই ভ্রীমতির রসাভাষে , হেসে কয় বিদেশিনী। 
শিখে নৃত্য গীত আর চাতুরী, নাম পেয়েছ কিশোরী, 
বংশীধারীর চিত্তহারিলী। 

আমি অচিনা এক বিদেশিনী, নৃত্যগীত বেশ ভালই জানি, 
সৎগুরুর কাছে শিক্ষা £ আমায় কেউ করে না উপেক্ষাঃ 
পাড়ার লোকে বলে দিল, কলাবিদ্যা জানো ভালো, 
তাইতে তোমার কাছে আসা হল, দিতে গুণের পরীক্ষা।। 
তোমার পতি কেগো সতী, কোথায় তাহার ধাম, 


পতিশ্রেম যার প্রতি হাড়ে, হারে কি তার মতি হরে, 
শুনি হার দেখিলে জ্বালা বাড়ে, পতি তাক্তা অধবার।। 
নাকি আমার মাথার চন্দ্রহারে, দাগ লাগালো হাড়ে হাড়ে, 
এমন হার কে পরে না £ দেখে কেউ তো হিংসা করে না £ 
আমার পতি অতি ভত্র, খাসে তার রত্বসমুদর, 
বুঝি তোমার পতি দীন দি, হার জোটাতে পারে না।। 
এ __ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
শুন কুঞ্রেশ্বরী রাইকিশোরী, আমি করি নিবেদন। 
আমি যদিও বিদেশিনী, তোমারে ভাল চিনি, তুমি ধনি প্রেমের মহাজন।। 
আমি গান বাদ্য শুব ভালবাসি, আর বাসি সব ব্রজবাসী, 


fz 


সঃ 


নু 


স্ব 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ao» 


আর বাসি বাশীবাদনঃ তাতে নাশ করে মনের বেদনঃ 
মনের মানুষের সদনে, ছিলেম আমি প্রেমসাধনে, 

আমার কি জানি দেখে বদনে, সে দেয় না আর শ্রেমধন।। 
তার বিরহে দেহ দহে, এলেম দহিতে কহিতে সে উপাখ্যান। 
নামটি নব কলাবতী, সম্প্রতি মথুরায় অবস্থান।। 
শুধাইলে পেয়েছ কি সুরসিক পতি = 

ও সব কথা তুলে ব্যথা দাও ক্যান্‌ সতীঃ 

করে এলেম সঙ্গীতে শিক্ষে, রাইকুঞ্জে দিতে পরীক্ষে, 
মিলন করে চক্ষে চক্ষে, শুন আমার দুঃখের গান। 
মনোমত গান হলে কিছু দিও প্রতিদান।। 

আমার কপালে সিন্দুরের বিন্দু, তোমার কাছে রূপের সিদ্ধ 
অরুণ বরণ কালার পরঃ তাইতে মনমোহিনীর মনোহরঃ 
তোমার অঙ্গে বিদ্যুৎচ্ছটা, সিন্দুর দিলে দেখায় কটা, 
দিলে এ কপালে কালির ফোটা, এর চেয়ে হতো সুন্দর।। 
আমার প্রতি হারের বাহার অতি, নারী বলে রসবতী। 
বুঝলেম না মধুর কেমনঃ নইলে ঠিক থাকে কি এতক্ষণঃ 
হারে নাচায় চক্ষের আড়ে, দাগ লাগাই পুরুষের হাড়ে, 
দেখলে চন্তরচুড়ার কেন্দ্র ছেড়ে, হয়ে যায় চন্ত্র পতন।। 
বললে, দেখে তোমার দন্তে মিশি, ইচ্ছা হয় যে দে মিশি, 
আশা যদি মিশিতেঃ তবে বাসা দাও এ ডূষিতেঃ 

ধরে থাকব হাতে হাতে, শয়ন করব সাথে সাথে, 

যখন মিশিব এই দাঁতে দীতে, দশায় পড়বে নিশিতে।। 
কুন্দলতা জানে আমার মরমের কথা, সে আমার ব্যথায় ব্যথিতা, 
তাইতে তারে দিলেম প্রাণ।। 


ঘে) মান (বিদেশিলী) ২নং  হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে, নামটি কলাবতী সতী, বসতি সেই মণুরা ভুবন। 

সদগুরু সমক্ষে, করলে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষে, 

সম্প্রতি দিতে পরীক্ষে এথা আগমন।। 

ধরে মোহনহীণে, ও নহীনে ভালই নাচ গান কর দেখিঃ সঙ্গে সঙ্গত রাখি 5 
ডেকে এনে যদি বলি, শুণবতী চন্দ্রাবলী, 

আড়খেমটা কি ঠেস্কাওয়ালী, সে বাজালে নাহৃতে পার কি।। 

নৃত্য নীতবাদোতে আসর করিলে পূর্ণ, আমাদের চক্ষু কর্শ জুড়াব এখন। 
ভাল বাল ধনি। বীণাধ্বনি করে সবার, জুড়াও গো জীবন।। 

চন্দ্রা বাজালে মৃদঙ্গ, তুমি গেও কীর্ত্সাঙ্গ, শ্রোতা গোপিকাঃ 

তুমি যেমন সুগারিকা, চন্দ্রা তেমন সুবায়িকা, 

দু'য়ে হবে সুখদায়িকা, সুখী হবে দু'নায়িকা, সুখ সম্মিলন। 

অসাধনে সঙ্গীতসুধা করব আস্বাদন । 

ব্জে শ্যাম নামে এক লম্পট আছে. চন্্রাবলীর প্রেমের পিপাসায়ঃ 
যদি তোমায় দেখ্তে পায় £ 

তোমার বীণা উহার বাশী, ভালই বীণা ভালই বীশী, 





sao পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


হলে ভালবাসাবাসি, শেষে বা কুল 'অকূলেতে যায়।। 
__ খাটে মাঠে হাটে বাটে দিবাশব্বরী, সতীর গবর্ধ খবর্ধকারী অসদাচরণ।। 
__ তুমি দেশ ছেড়ে এই বিদেশে, বিদেশিনী করো না ভ্রমণ। 
তোমার নয়নে কুটিল চাহনি, মন জানি কেমন গো। 
মন সঁপিলে স্বার্থপরে, জান না কি ঘটে পরে, পর কি বুঝে পরেরি বেদন। 
হরে লৌহ দিয়ে পরপুরুবে, পরশরতন গো।। 
পরচিতান-_ ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য, ধন্য ধন্য গোপিকা সবে। 
ধন্য কুদ্দলত৷, স্বভাব নাই আর কোন্দলতা, সুফলিতা আশালতা, এ সঙ্গ লাভে।। 
যা হউক, কুন্দলতার সঙ্গে রঙ্গে, দিবানিশি থেক সঙ্গোপনঃ 
সে তো তোমারি আপনঃ 
সমান যৌবন দুই পান্রেতে, ভোজন কর এক পায়েতো, 


চিতান __ এসে তোমার কাছে জুড়ায়েছে এ পোড়া পরাণ। 
পাড়ন __ এখন আশা আছে বীঁচিতে, পারি ভাল নাচিতে, 
যাচিতেছি শুন আমার গান।। 
ফুকার __ যদি বাজায় সে চন্দ্রাবলী, আড়খেমটা কি ঠেসকাওয়ালী, 
নাচতে তো পারব তখনঃ কিন্তু সাবধানে এক নিবেদনঃ 
ভূলে আমার সুসঙ্গীতে, বাকা নয়নের ভঙ্গীতে, 
চন্ত্রাবলীর সম্বুখেতে, যেন ধরে দাও না৷ প্রেম আলিঙ্গন।। 
ত্রিগুণাতীত বীণে আমার সাধা সপ্তসূর, 
যত বাজাই তত মধুর, এমনি ওস্তাদি হাত। 
তোমায় পেয়ে রাইকিশোরী, মনে করি আমার সুপ্রভাত।। 
__ চন্ত্রার সে মাদলের সঙ্গে কীর্তন যদি গাইঃ 
সঙ্গত সঙ্গৎ না হলে এই করিতে চাইঃ 
বীণা রেখে দুই হাত দিয়া, চন্্রার খোলের ডাইনা বায়া, 
নাক্‌ কেটে নাক্‌ ধীয়া ধীয়া, বাজাব সবার সাক্ষাৎ । 
মিল __ সঙ্গীতে অজগ্র সবার হবে অশ্রুপাত।। 
ফুকার _- বললে, শ্যাম নামে এক লম্পট আছে, সে এলে পর তোমার কাছে. 
ভূলাইবে অমনি £ করলে অমূলক জা ও ধনিঃ 
নারী কি মদনের শরে, পুরুষের মদনে হারে, 
বরং পুরুষেরে ভেড়া করে, রাখে যত রমণী।। 


সা 
I 


Elo 
I 


ডে) মান প্রেভাতে সুচিব্রার রহস্য) ১নং হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ চন্ত্রাবলীর প্রেমে বাধ্য হয়ে রাধানাথ। 
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সারা বিভাবরী, রাই কুঞ্জবিহারী হরি, ন্্রার কুজে করিলেন 

অতি শবে কচ চর আনতে, হেড়ে চল ক 
অতি ভোরের বেলায় চোরের মত ভীত অতিশয়, $ 

কৃঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে, ললিতরাগে অলি গুছ, 

যাত্রা করলেন রাধার কুছ, চল্তে অচল সচল পদত্ধর।। 

রাধা কৃঞ্রন্থারে ধীরে দীরে এল কুক্রেন্দর, 

সুচিত্রা জমাইয়া আসর, শ্যামকে সুধায় বিবরণ। 

রূসময় এসময়ে কেন, রাধার কুঞ্জে আগমন।। 

'দিশিতে আসিতে কল্গে বাশীতে সক্ষেতঃ হইলেন সব গোপিনী কুঞ্জে সমবেতঃ 
ভেঙ্গে রাধার আশার বাসা, কার পুরাইলে মনের আশা, 
বাদুড়চোষা আমের দশা, তোমায় দেখি কি কারণ।। 

ঘুমে আঁখি চুল চুল, মলিন বদন।। 

আমরা জানি জানি পীতাস্বর পরি, হরি নামটি পীতান্বরঃ 

কোথায় সে পীতাত্থর পরিহারি, এলে নীলাস্বর £ 

বাম হয়ো না শ্যামক্লিভঙ্গ, কর আমার ভান্তি ভঙ্গ, 

কে করল এই শাস্তি ভঙ্গ, কেন অঙ্গ কাপে থর খর।। 

তোমার কপালে সিন্দুরের বিন্দু ও কেমন ধারা, 

চক্ষে পড়ে দুঃখের ধারা, অঙ্গে পরা নীল বসন।। 

নিশি তোর হইল কেন কৃঞ্জে আসিতে। 

বুঝি দিন ভাল ছিল না কাল নিশিতে।। 

প্রাণ দিয়ে তোমায় যত ভালবাসি, রাধার কুসুম চন্দন হল বাসী, 
তুমি ভোগ করেছ কালশশী, কাল কোন রাশিতে।। 

বারণ করি যেও না শ্যাম নিকুঞ্জের কাছে। 

সারা নিশি জেগে, তোমার প্রেমের অনুরাগে, প্রভাতে রাই নিলা গিয়েছে।। 
তোমার আসার আশে চাতকীর প্রায়, জাগলেম বসে পাতকী যতঃ 
একা মনের কষ্ট এ কাননে, বলব আর কত ₹ 

সুখের নিশি তোমার ছিল, পলকে পোহায়ে গেল, 

আমাদের ভাগ্যে হইল, এক রাত্রি এক বৎসরের মত।। 


ডে) মান (প্রভাতে সুচ্ত্রার রহস্য) ২নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান = 
পাড়ন _ 
ফুকার - 


বঙ্গে, ধবলী হারায়ে বনে করলে অয্েষণ। 

(তোমার বাশীর স্বরে, নবলক্ষ ধেনু ফিরে, ধবলী কি হয় না আকর্ষণ।। 
কথা কি অপ্রিয়, বনেতে হারায় প্রিয় স্বীয় ধবলীঃ 

নাকি চন্দ্রা ধবল, স্্রীলিঙ্গেতে চন্দ্রা ধবলী, £ 

কোন অর্থে ধবলী বলি, ধবলি কি চন্্রাবলী, 

কাজ কি আছে বলাবলি, নামের পাছে আছে ত বলী।। 

নিলাজ বন্ধু তোমার রাইকুঞ্জে আর খাটবেনা বড়াই, 

কীদছ বলে হা রাই হা রাই, সেই আশায় ছাই পড়েছে। 

আর কোথায় যাও, যাও ফিরে যাও, সে নুনের নাও জলে ডুবেছে।। 
খাটবেনা সেই রাইকুজে এই নাগরালী, তোমার সেই চিনিতে পড়েছে বালিঃ 
সেই তপস্বীর নাই হে ক্ষমা, সেই চ্তীর আর নাই মহিমা, 
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সেই মণ্ডপের সেই প্রতিমা, বাকা হয়ে রয়েছে। 


-_ এসব কেশব, ছিল যে সক. সে সব গিয়েছে।। 
- ছিলে চন্দ্রার ঘরে, নিশি ভোরে তজ্জ্ার ঘোরে, সাজলে নৃতন সাজঃ 


যাও যাও তার নিকেতন, মনের মতন করগে বিরাজ £ 
তুমি রসিক পুরুষ রতন, নৃতন পেলে তোমার যতন, 
নিত্য নিত্য নৃতন নূতন, রাই পুরাতন তাই দিয়ে কি কাজ ।। 
এখন রাধার কুঞ্জে গেলে হবে শুধু মনপোড়া, 

লাগবে না ভাঙ্গা মন জোড়া, গঙ্গায় সুরা মিশেছে। 


_ এখন রাধার কুঞ্জে আর কি আশাতে যাও । 


রাধানাম ভুলে নিয়ে, চন্দ্রা চন্দ্রা বলে, বীশিটি বাজাও || 
চন্দ্রা আর রাধিকা, গুণে শুণাধিকা, অবশ্যই কিঞ্চিৎ আছে ন্যুনাধিকাঃ 


এবার পানে পইল পোকা, নাগর হইল বোকা, হরিতকী দিয়ে মুখশুদ্ধি খাও।। 


পরচিতান-_ এক রাধা না হলে তোমার কিবা আসে যায়। 


_ কত শত রমা, রমা হতে মনোরমা, প্রিয়তমা তোমার মন জোগায়।। 
_ বদ্ধ থাকে যদি এক জাতির এক পুরোহিতের অসংখ্য যজমানঃ 


একা করে কি আর, ঠেকা কাজের কিছুই নাই বিধান, 
পাঁচপদে যে ব্যাপার করে, পাঁচ কাজের ভার তার উপরে, 
এক পদে হারিলে পরে, তাতে কি আর পড়ে তার লোকসান।। 


চে) মান (ললিতার উক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য 





= বিভাবরী ভুঞ্জে চলার কুঞ্জে কুঞ্জমোহন। 
-_ হেথায় শ্যাম আসার আশা শেষ, আশা শেষ নিশা শেষ, 


রাখার কষ্ট অশেষ, বিশেষ মান উদ্দীপন।। 


_ চন্দ্ৰ অস্ত যায়, গোকৃলচন্্ ব্যস্ত অতিশয়ঃ 


চক্গেন ছেড়ে চন্্রালয়, মুখচন্্র মলিন অতিশয় ই 
অতি ভয়ে দুঃখে ব্যাকুল মনে, রাধা রাধা উচ্চারণে, 
রাধানাথের দুনয়নে, বহে ধারা শব্দ বিপর্যয় 


_ দেখে প্রাতে রাই কুঞ্জস্বারে শ্যাম গুপধাম, 


ক'রে ললিতা প্রাতঃপ্রণাম, বলে ব্যঙ্গ করে।। 


_ গত ক'রে নিশা, কোথা হতে শ্যাম হল আসা, উবাযাত্রা করে।। 
_ বংলীবদন নাম ধরিলে, শব্দার্থ করিলে, তোমার নাম বীশীমুখঃ 


_ কেন আজ বাকা আঁখি, ঢুলু ঢুলু করে।। 
-- সুশীল বন্ধু হে! কার ভয়েতে হয়েছ ভীত, কোথা যাও চোরের মত, 
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= ই বে জের 
করে যেমন ধরা পড়ে, নূতন চোর।। 
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, লেগেছে শ্যাম বিন্দু বিন্দু, 
সন্যাসী চোর নয় হে বন্ধু, তারে হব্যে কিন্তু ঘটায় চোর।। 
| সত্য কও, পীতান্র আজ কারে দিলে। 


পরচিতান- 
Fea _ করে ক'রে লীতাম্বরী, পরেছ নীল শাড়ি, আহা মরি মরি, কি বিচিত্র লীলে।। 


নিঠুর বন্ধুহে, প্যারী হয়ে তোমার প্রেমে বশ, উহার চিত্ত না সরস, 
রসের প্রেমে হয়েছে বিরস হ 

বৃখা নিশিযোগে বনাস্তরে, কষ্ট পেলে মনাস্তরে, 

দিতে এলে নিশিতোরে, তারে পোড়া খায়ে লেবুর রস।। 

পারি প্রভাতে নিল্লাগত অবশাঙ্গ, এখন কারো না নিপা ভঙ্গ, রঙ্গ ভঙ্গ ক'রে।। 


চে) মান (ললিতার উক্তি) ২নং হরিচরণ আচার্য 


= মায়াকান্না ক'রে ভাল বঙ্গে কালশলী। 
= দৈব ঘটনা গতিকে, তোমার ভ্রীমতীকে, বনে এনে দুখে, কাটাইলে নিশি।। 
__ সুশীল বন্ধু হে। যা বঙ্গে’ তা কার না মনে লয়ঃ 
তুমি বিশে গুণালয়, আমরা গণি পলকে প্রলয় £ 
রাধার প্রেম-শর্করায় দিয়ে বালি, চন্রার কুঞ্জে নাগরালী, 
চক্ষেতে দিয়ে অঙ্গুলি, একটু মায়াকান্না করতে হয়।। 
= শঠের শঠতা কথা জানা আছে কার লা, ছলে কৌশলে মায়াকারা, 
বন্ধু করিতে হয় 
_ কি বিপরীত কালা, পিয়ীত বাড়াতে মায়াকাননা, বন্ধু করিতে হয়।। 
__ দিয়ে পরের মস্তকে হাত, শপথ করে নির্খাৎ কান্না করিতে হয়ঃ 
নারী ভুলাতে মায়াকাল্না করিতে হয়ঃ 
অর্থের দায় মায়াকাল্স, স্বার্থের দায় মায়াকাল্গা, 
পড়লে মৃত্যুলায় মায়াকায়া বন্ধু করিতে হয়। 
_ সময়ে মায়াকাললা বন্ধু করিতে হয়।। 
_ সুশীল বন্ধু হে! সুখের নিশি থেকে চন্রালয়, এসে প্রভাতের সময়, 


দুঃখ যাউক না যাউক মায়াকান্া, বন্ধু করিতে হয়।। 

_ যার মনে যা খাকুক, একটুক মাযাকান্রা করতে হয়। 
পরের গলায় দিয়ে ছুরি, একটুক মায়াকাঙ্জা করতে হয়।। 
ঠেক্লে পরে লম্পট পুরুষ, চম্পট দিতে সে হয়ে রোষ, 
দিয়ে নষ্টচন্ত্রের কপালে দোষ, একটু মায়াকান্না করতে হয়।। 


পরচিতান-_ কা সাধনে একটু নায়কা করতে হয়। 


কুকার 


_ যাত্রা নাটকে করতে যশ, করুণ রস করতে বশ, 
হৃদে থাকুক না থাকুক রস, কান্না করিতে হয়।। 
__ সুশীল বন্ধুহে, জানি জানি শঠের পরিচয়, তারা ঠেকে যে সময়, 


© 
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তখন কা্মা না করিলে নয় ₹ 
শঠে পরের মাথায় বোঝা দিয়ে, মনের সুখে কাটাল খেয়ে, 
বুকে মুখে আঠা দিয়ে, একটু মায়াকান্না করতে হয়।। 
ছে) মান (সুদেবীর ব্যঙ্গোক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য 
_ এল চন্দ্র অন্তে কৃষ্ণচন্দ্র ছেড়ে চন্রালয়। 
_ মুখে বলে রাধা রাধা শব্দ, ধারা বহে চক্ষে বিপরযায়।। 
_ হায়, চলিতে না চলে পদ, বিপদহারীর কি বিপদ, 
চক্ষে দুঃখের অশ্রুপাতঃ বক্ষে কি আঘাত £ 
হায় নিরানন্দ নিকুঞ্জধাম, প্রাতঃকালে এলে শ্যাম গুণধাম, 
তখন সুদেহী কর প্রাতঃপ্রণাম, মোদের হল সুপ্রভাত।। 
__ বহুদূর পথ পর্যটনে নয়নে ধারা, বেলা থাকৃতে মেলা করা, 
কালা তোমার উচিত ছিল। 
_ কুশল বল চিকশকাল, কোথায় এসে নিশি পোহাল।। 
__ পীতাম্বর কই হে পীতাদ্বর, নীলাস্বয়ী হে ীতাস্র কে পরায়েছেঃ 
সন্যাসী চোর নয় হে বধু ভ্রবো ঘটায়েছেঃ 
বিনে রাধা আধা শক্তি, শরীরে নাই আধা শক্তি, 
রাধানাথ আজ আধা শক্তি, আধা পুরুষ কে সাজাল। 
__ কাল অঙ্গে কাল শাড়ী, হ্রীহরি আজ সব রী হরিল।। 
= বন্ধ, সিন্দুর মাখা এ কপাল, এক কপালে দশ কপাল, 
কপাল রে কপাল কপালঃ মোদের আট কপাল 3 
হায়, কে জানে আগে কার কপাল, কার কিভাবে কবে লাগে কপাল, 
তোমার এই কপালে লাগবে কপাল, কোন কপালীর এমন গাজকপাল। 
= কপালং কপালং মূলং, যার যেমন কপাল, 
আমাদের ভাঙ্গা কপাল, আরও কপাল ভেঙ্গে গেল।। 
_ এত ভোরের বেলা চোরের মত, ভয়ে ভীত কি অভিপ্রায়। 
যে যার চিরদিনের চিরবান্ধা, এক দিনে আর কি আসে যায়।। 
ভয় কিসের বুক কর পাষাণ, যত মুস্কিল তত আসান, 
হায় হায়, বল সুষ্ধিল আসান মুস্কিল আসান, সুষ্ধিল আসান ফকীরের প্রায়।। 


পরচিতান-_ তোমার আসার আশে, কুঙ্জে এসে জেগে মরেছি। 


চিতান 
পাড়ন 


__ কালকার রাগ্া অঙ্গে দেই নাই কাঠি, কান্নাকাটি কতই করেছি।। 
__ নিত্য ডেকে এনে শীশীতে, কত ভালবাসিতে, 
আসিতে সবার আগেঃ শীতে কি নিদাঘে £ 
হায়, আজ যেমন লাই শুণাধিকার, জান নাই বুঝি তোমার ন্যানাধিকার, 
প্রবেশ করলে অনধিকার, খাবে হ্রারাধিকার মান বাষে। 
ছে) মান (সুদেৰীর ব্যঙগোক্ি) ২নং হরিচরণ আচার্য 
__ ভাল বুকালে শ্যাম অমুক কথা, অমুকের অযুক। 
__ তোমার কথা শুনে হলেম সূখী, হায় মরি ফি সুখের কথাটুক।। 


কুকার __ নিত্য এক সুরে এক তাল মানে, মু হয় রসিক জনে, 





নিত্য নৃতন লয় তাল মানঃ আজ তার সুপ্রামাণ $ হায় __ 
‘শোভা বাজাক চন্্াবলী, রূপক বাজাও তুমি বনমালী, 
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এখন আমি বাজাই ঠেস্‌ কাওয়ালী, রাই বাজাবে ঠেকা মধ্যমান।। 

5 সবে বাজায় বোলধরা তাল ওস্তাদি শিক্ষে, 
শ্রতিসু্খ নাই শ্রোতার পক্ষে, দুঃখে দুঃখে সুখ হবে ক্ষয়। 

২ এ সকল তাল ছেড়ে কালা, একতালা আর খয়রা কর লয়।। 

_ হরেক তাল এই হরদোমেতে, ঠিক রাহেনা ফাক সোমেতে, 
ধুম লেগে গেছে; বাসরশয্যায় আসর নষ্ট কালই হরেছে £ 
সমস্ত তাল করে ভঙ্গ, বালী বাজাও শ্যামস্রিভঙ্গ, 
কেঁদে গাও সেই কীর্তনাঙ্, প্রেমরতঙ্গ হবে উদয়। 

খাদ __ তা হে শ্যাম দেখা যাবে, কার কেমন তাল, কোন তালে উদয়।। 

কুকার __ আর তো নাই হে সোজা খেমটা তাল, কেউ ধরবে গড়শেমটা তাল, 

খেমটার কেউ ধরবে আড়ঃ তালে সব তৈয়ার £ 
হায়, শ্যাম এলে আসরেতে, হবে সামাল সামাল ধামাল চৌতালেতে, 
দেখবে বৃনদদূতীর দশকুশীতে, দশদিকেতে অদ্ধকার।। 

মিল __ পোস্তা তালে ওস্তাদি বেশ জানে হে বড়াই, তার কাছে নাই তালের বড়াই, 

তাল দিয়ে তাল ঠিক করে লয়।। 

অন্তরা _- আরো বেলা হ'লে চিকনকালা, তাল কাটা বেতালা হবে। 

আবার শ্যামা এ'লে নাই হে ক্ষমা, ঢিমা তেতালা বাজাবে। 

পোস্তা জটিলে কুটিলে, জন্মাবধি ব্রদ্মাতালে, হায় হায়রে, 

হয়তো আয়ান গোপের রুত্রতালে, ভার মাসের তাল পড়িবে।। 
পরচিতান-_ আবার তুঙ্গবিদ্যার বিদ্যা বেশী ঠুংরি তালেতে। 

পাড়ন __ আবার চম্পকলতা যদ্‌ বাজাবে, রদ করে কার সাধ্য জগতে | 

ফুকার __ বাজার বিশাখায় সে চিরকাল, আড়াতাল আর ঠেকাতাল, 

তেওড়াতে বেওড়া অতুল, বড় বিষম গোল £ হায়, 
ইন্দুরেখা ধরবে সূরফাক, ঠিক পাবে না উহার তাল যে কি ফাক, 
শুনবে ধা কেটে তাক্‌ ধুম কেটে তাক্‌, ত্রিদোণ চৌদোন উঠবে বোল।। 
জে) মান (৩ণমঞ্জারীর ব্যঙ্গোক্তি) ১নং হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ হ’ল চন্্রার কুঞ্জে চন্্র অস্ত, কামরসে শ্যাম নিশি কর্ল ভোর। 
পাড়ন __ চক্ষে দুঃখের ধারা, নাই লীতাম্বর পীতধড়া, 
শ্যাম বুঝি আজ পড়বে ধরা, গৃহীর দ্বারে চোর।। 

__ ভন্ত্ার কুজ হ'তে বাধার কুঞ্জে যেতে, পশ্চাতে টিকটিকি, টিক্‌ টিক্‌ করতেছে: 
ভাগ্যে কি আছে £ ভেবে রাধার টাদমুখখানি, শ্যামের মনে আত্মগ্রানি, 
খুচ্ল কালীর রাগ রাগিলী, হরিণ যায় আজ বাঘিনীর কাছে।। 

_ পীড়ায় অনাদরে রাই কুকসথারে হরি, ক্ষণেক পর শুণমু্রী, বলে একটু করে ছল। 

_ কে হে তুমি মানুষ, ভাল মানুষ নিতান্ত সরল।। 

_ বাসী সুখে হাসি শূন্য, কপালে সিন্দুরের চিহ্ন, চুল চুল বাঁকা দুই আখি: 

কটীতটে নীলান্রী, আহা মরি মরি মরি, বহুরূপী সাজ নিলে নাকিঃ 

সুখের সুখী দুখের দুখী, এই কুজ্জে কেউ আছে নাকি, 
শিরসার্িকের দোষে নাকি, চক্ষে ঝরে এত জল। 

রঙ্গে ভঙ্গে চল্তে নার, আঙ্গেতে নাই বল।। 

শুদ্ধ দেখে মুখ, দুঃখে ফাটে বুক, বক্ষে কক্ষে নখের চিহ্ন রয়েছেঃ 
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ও কি হয়েছে £ শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, কি রাঙ্গেতে ছিলে এত, 
বাদুড় চোষা আমের মত, কে তোমারে চুষে খেয়েছে।। 
মিল __ মোরা ব্রহ্মচর্য্য করতেছি সাধন, দেখিনা পুরুষের বদন, 
এখায় আসায় নাইকো ফল।। 
অন্তরা __ প্রভাতে হেরিলেম তোমার বাসী সুখ, ভাগ্যে সারাদিন আছে দুখ। 
আহা । সুধাই পুনঃ পুনঃ, কথা কও না কেন, মরেছে কি কোন, 
অমুক ঘরের অযুক।। 
কোন মণ্ডপের কোন প্রতিমা বাকা হয়েছে, 
কোন্‌ দোকানের কোন্‌ চিনিতে বালি পড়েছে: 
নানা নিগৃঢ় সুখে ছিলে সারা নিশি সুখী, অশুরু চন্দন চুয়া অঙ্গে মাখামাথি, 
আবার অনিস্লাতে নাকি ভাঙ্গা আখি, অধরোষ্ঠ দেখি, রাঙ্গা লাল টুক্‌ টুক্‌।। 
পরচিতান__ আহা মনকে আর বুঝাব কত, ভাব বুকাও নিতান্ত শভীর। 
পাড়ন __ আকারে ইঙ্গিতে, অস্ত পাই না ভাবভঙ্গিতে, 
কোন বাঘিনীর দস্তাঘাতে, ক্ষত সব শরীর | 
ফুকার __ বল কি বিপদে, কারো কি বিচ্ছেদে, সাধের মুখখানা বিপদে মাখাঃ মিছ একাঃ 
কেন হেন অধীর হলে, লোকে বল্বে বধির বলে, 
নাকি কোন নদীর জলে, ডুবল তোমার লবণের নৌকা।। 
এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 
ফুকার _ আমি রাধার কুঞ্জে আসব বলে, চজ্ঞালয় যাই রাস্তা ভুলে, 
নিশিতে ঘোর অন্ধকার £ তোমায় জানাই সত্য সমাচার £ 
শ্রীরাধারে দিয়ে আশা, হল না তার কুঞ্জে আসা, 
দেখ বাদুড় চোষা আমের দশা, চন্্া করেছে আমার।। 
কুকার __ বললে, সর্ব অঙ্গ ছিন্নভিন্ন, বক্ষে কক্ষে ক্ষতচিহন, 
দেখি কেন রাধানাথ £ আমার দায় ঘটিল অকস্মাৎ £ 
চন্্রার কুঞ্জে নিশি জেগে, যাত্রা করলেন রাধার আগে, 
আমি আসবার কালে মনের রাগে, চন্দ্রা করল নখাঘাত।। 
কুকার __ বললে, কি জন্যেতে অধীর হলে, লবনের নাও ডুবল জলে, 
তেমনি ভাব দেখি অঙ্গে £ পড়লেম বিষম বিচ্ছেদ তরঙ্গে ২ 
চন্্রার কাছে পড়ে ঠেকা, হাইল ছেড়ে হয়েছি বোকা, 
আমার মধুর প্রেম-লবণের নৌকা, ভুবেছে মানের গাঙে।। 


জে) মান (ওণমঞ্জবীর ব্যঙোকি) ২নং হরিচরণ আচার্য 
চিতান -_ মোরা সব জেনেছি. সব বুঝেছি, ছি ছি একি হ'ল ভাবাস্তর। 
পাড়ন __ সব সময়ে করে, কেন এলে নিশি ভোরে, 
সরান করে পীতাস্বর পরে, আস্তে পীতাস্বর।। 
কুকার __ এলে ঘুমের ঘোরে, নীলা পরে, কপালে সিন্দুর বিন্দু লেগেছে 
(সব জালা গিয়েছে, = 
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পড়ে যার যার কর্ম্ম চক্রে জীব ঘুরিছে তোমার চক্রে, 
তুমি ঘুরবে রাধাচক্রে, শুভগ্রহ বক্র হয়েছে।। 
এখন যেয়ো না হে নিকুজ্জবনে, সারা নিশি তারা শুনে, রাই মোদের খুনিয়েছে। 


এত দিনে শ্রীরাধিকে, ঠেকে শিখে বেঁকে রয়েছে।। 


লাগবে না ভাঙ্গা মন জোড়া, হেল্‌বে না পর্ব্বতের চূড়া, 
পূর্ব্বের মত রাই হবেনা বশঃ 
এসব চিহ্ন অঙ্গে নিয়ে, এখন রাধার কুঞ্জে গিয়ে, 
কাটা ঘায়ে দিবে লেবুর রসঃ 
নৃতন প্রেমে চন্্রাবলী, করবে রসের ঢলাঢলি, 
চক্ষেতে দিয়ে অঙ্গুলি, কাদ গিয়ে তার কাছে। 
অতি লোভে তাতি নষ্ট, জাতি গিয়েছে।। 
হারায়ে দুবুল, ভাসায়ে গোকুল, অকৃলে ভাসিছে কত অভাদীঃ কলঙ্কের ভাগী £ 
কেহ কাদে সাগরকৃলে, কেউ বা নাগরদোলায় দোলে, 
কারো সম্ভার বিনা তৈলে, কারো মিলে পাচ আঙ্গুলে ঘি।। 
মোদের অন্তরে নাই সুখের সম্বন্ধ, ঘরে পরে বলে মন্দ, মুখ দেখাব কার কাছে।। 
আজ হতে জন্মের মত শ্যাম, তোমার প্রেমে দিয়ে যাই নমস্কার। 
আহা প্রথম পিরীতে, চাদ ধরে দাও হাতে, হাতের পীচ গেলে, আর কেবা কার। 
পুবধরবাগে যন হ'ল অপুর্ব প্রণয়, তখন তো শ্যাম মনে করতে পলকে প্রলয়: 
খলের পিরীতি জ্রলের তিলক, কতক্ষণ থাকে সৌদামিনীর ঝলক, 
ছেঁড়া চুলে খোঁপা, বৌচা নাকে লোলক, লোকে হাঁসে আর সক্ব্দা তিরস্ধার।। 
হায় হায় গত নিশি কত কষ্ট পরের জন্য। 
বাসে বন না রাধিকা ভাবে অন্তরে এই বুঝি শ্যান এল ঘরে, পরে সব শুন্য 
অবলা সরলা কুলের কুলবালা, শিরে নিল কালা-বলাঙের ডালি: কুলোতে কলি: 
প্লান করে রাই প্রাতঃকালে, নানা জাতি কুসুম তুলে, 
নমন্তে কর্ম্েত্যো বলে, কপালে দিয়েছে অঞ্জলি।। 
এ__ জবাব হরিচরণ সরকার 
রাই হবে চক্রধারী £ এসব তোদের কুচক্র হেরিঃ 
রাধা কান্দে কুঞ্জে বসে, আমি কান্দি চত্রার বাসে, 
কেবল শ্রান্তে দৈবচক্রের দোষে, দুই দেশে কেন্দে মরি।। 
বললে, কেউবা নাগরদোলায় চড়ে, কারো সম্ভার বিনা তৈলে, 
শুনে মইরে যাই লাজে £ কথা দোষ ভাবিলে দোষ বাজে £ 
পুরুষ ভ্রমরা জাতি, নানা কুলে করে গতি, 
ওগো তাই বলে পুরুষের প্রতি, রমলীর কি মান সাজে।। 
বললে, নমস্তে কর্মেভ্যো বলে, অঞ্জলি দিব কপালে, 
এমন প্রেম কইরবেনা আর হ কেবল বৃথা এসব অঙ্গীকার 
যখন প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে, দেখলে যেন কাটা ফোটে, 
দেখবি বিচ্ছেদের বধ গেলে ছুটে, সে আমার আর আমি তার।। 
আবার বললে ভাঙ্গা প্রেম কি লাগিবে জোড়াঃ 
আমি কেন প্রেম ভাঙ্গিব, ভাঙ্গিস নে তোরা 2 


£ 
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ভস্্রাবলীর অপবাদে, দুর মানে মনা রাখে, 

সবে মিলে ধইরে পদে, মানম়ীর মান কর ভঞ্রন।। 

ক) মান (রাধাকুণ্ড) ১নং হরিচরণ আচায 

চন্ত্রার অপবাদে, রাধে ঘোর বিষাদে, দুর্জয় মানে মগন। 

দিল উড়ায়ে কাল কোকিল কাল ভ্রমর, পোড়ায়ে ফেলে নীল বসন।। 
প্যারী মাধব উপেক্ষিয়ে, নিদয় হয়ে দিল বিদায়, 

সাপিনী কোপিনী প্রায়, ভয়ে শ্যান রায়ঃ (হায়রে) £ 

দণ্ডিত হয়ে মানের দণ্ডে, প্রাণে আঘাত পেয়ে দণ্ডে দণ্ডে, 

অমনি রাধা রাধা বলে তুণ্ডে, রাধাকুণ্ডে মরতে যায়।। 

কুণ্ডের তীরে ধীরে ধীরে, গিয়ে কৃন্দলতা, 

শুধায় শ্যামকে এই দুঃখের কথা, প্রিয় নহ্র ভাবে। 

বল বিবরণ, হে রাধারমণ, আজ এমন দশা কি দোষে।। 
রাধাকুণ্ডকে ভক্তি ভাবে, নিরীক্ষণ করে, কেন দীড়ালে শ্যাম সপ্তবার প্রদক্ষিণ করেঃ 
দুই বাহু উদ্ধে তুলে, জয় রাধা রাধা বলে, 

তোমার কি দুঃখে চক্ষের জলে, বক্ষ ভাসে। 

চূড়া বাঁশী আজ হে তমালডালে কি উন্দেশে।। 

তোমার চূড়ায় ছিল ময়ুর পাখা, পাখায় রাধা নামটি লেখা, 

বাঁশী গায় রাধা রাধা নামঃ ওহে গুণধাম হে, (হায়রে)ঃ 

মোরা যত ব্রজবাসী, মনোমোহন বেশ ভালবাসি, 

এমন মোহনচুড়া মোহনবাশী, ত্যজলে কেন হয়ে বাম।। 

যেমন ব্ৰজে আর কেহ নাই তোমার দুখের দুখী, 

বল রসময় কেন বিরস বদন দেখি বিরসে।। 

কেন হে কেন বিরস হেন রসময়। 

তোমার প্রেম প্রণয়িনী রাধা বিনোদিনী, কোথা রইল এমন বাথার সময়।। 
তোমার শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম, কই হে বাঁকাসখা সখা সমুদয়ঃ 
তোমার সখাসমী দলে, কোথা ফেলে এইলে, 

নাকি বিপদকালে কেহ কারো নয়।। 

তোমার দুঃখের দুঃখী, ্রজে কেউ নাই নাকি, দেখি কি দুর্ভাগ্য। 
তুমি কাল ছিলে আদিরসের আহ্বাদনে, কেন এক দিনে এই বৈরাগ্য।। 
তুমি রসিকা সব গোপীর সঙ্গে, রাগের রসে প্রেম প্রসঙ্গে, 

অনঙ্গ করেছ জয়ঃ কিবা বিপজ্জরয়, (হায়রে) 2 

নয়ন ধারায় ধরা সিঞ্চন, ব্রিভুবনে আর নাই আকিঞ্চন, 

যেমন একদিনে কামিনী কাঞ্চন, ত্যাগ করেছ সমুদয়।। 

তুমি কাল ছিলে কেমন, অদ্য হইলে কেমন, 

এমন ভাব শিক্ষা দিলে কেমন পরমহসে।। 

কে) মান (রাধাকুও) ২নং  হরিচরণ আচার্য 

বঙ্গে অনাদরে, মানে রাই তোমারে, তাজলে জন্মের মত। 

ভাইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে, রাধা ব'লে প্রাণ দিতে হইলে উদ্যত।। 
ও মা ছি ছি ও কি লাজের কথা, হাস্তে হাস্তে মাথা ব্যথা, 
মান করেছে চাদনুৰীঃ প্রাণে অসুখী £ হায়রে, 
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কোন রমনী মান না করে, পুরুষ ভাঙ্গে সে মান পায়ে ধরে, 

যদি নারীর মানে প্রাণে মরে, সে পুরুষের লৌরুষ কি।। 

বলে কত দোষে মান করেছে রাইকিশোরীঃ মরণ সঙক্প কেন হরি, নারীর মানে। 
গোলীর জীবন হে শ্যাম, জীবন দিও লা রাধাকুণ্ডের জীবনে ।। 

একা মরবে কি একাদলীর উপবাসে: জান্তে পারনা শ্যাম, পারণা যে হবে শেষে 
মানে হয় প্রাণে ক্ষুধা, মিলনে মিলে সুধা, 

চকোর পায় কি সুধাংগ সুধা, অমাবস্যা দিনে। 

প্রাণে মরিও না শ্যাম, প্রাপেশ্বরীর মান-শাসনে।। 

তোমার কর্স্মদোবে গ্রহ বিশুণ, মশার দোষে গৃহে আগুন, 

কোন গুণে শ্যাম দিতে চাওঃ বৃথা লোক হাসাও, হ হায়রে 
মধুচক্রের ভগ মধু, ঘরে থাকতে এমন লক্মমধু, 

তুমি পরের ঘরের যষ্টিমধু, খেয়ে বা কি মিষ্টি পাও।। 

জানি শুপ্ত কাজ লুপ্ত য় না, কিছু দিনের পরঃ 

যেমন ডুব দিয়ে জল খেলে পরঃ একাদশী জানে ।। 

পিরীতি রসের মুরতি তোমার শ্রীমতী রাই। 

করলে কোথা নাগরালী, কইল বনমালী, চত্্রাবলীর ভাগ্যের বলিহারি যাই।। 
দিয়ে একস্থানে আশা, অনাস্থানে বাসা, ভালবাসা জানি হে কানাই। 
পরকে কান্দাইলে যবে, কান্দিতেই হবে, আজ কিবে কাল ছাড়াছাড়ি নাই।। 
রাধার প্রাণে আখাত, করেছে রাখানাথ, এই কি প্রেমের নিয়ন। 
এখন রাই মানে মান গিয়েছে, বুঝি এবার প্রাণ যাবার হল উপক্রম।। 
জানি প্রেম করে শ্যাম সুজনে সুজন, সুখে দুঃখে সমান দুজন, 
তোমার ওজন পাওয়া দায়ঃ সুজন শ্যামরায় ৫ (হায় হায়রে), 

কুল মজাতে কুলবধূর, মুখে বাক্য তোমার মধুর মধুর, 

যেমন দশ দিন চোরের একদিন সাধুর, ধরা পড়লে বিষম দায়।। 
(ঞ) মান (যোগী) ১নং  হরিচরগ আচার্য 


হয়ে রাই মানে অসস্মানী শ্যাম হামীকেশ। 

হয়ে মন-বিরাগী, মান ভাঙ্গিতে অনুরাগী, 

সাজলেন নবীন যোগী, তেবে চিন্তে অবশেষ || 

আর কখন বলে অবিরাম, বদনে জয় সীতারাম, 
কখন বলে হা রাই হা রাই রাই কোথা রাই 3 
কোথা পাই, ভাবি তাই, ভাবের অস্ত নাই £ 

নয়ন জলে বয়ান ভাসে, এ মনের ভাব নয়নে ভাসে, 
কখন কান্দে কখন হাসে, সন্যাসী গোসীই।। 

সেজে যোনীর সাজে রাজপথে যায়, আপন কাজ পথে, 
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সত্য কও তত্ত কথা, যোগী চিত্ত খুলে।। 

আর গিরি পুরী ভারতী, যোগী হয় নানাজাতি, শুদ্ধ মতি বটে অতি স্‌ 
নয় অসৎ রামায়ৎ নিমায়ৎঃ আছে অনেক মত 2 

তুমি কর কার গুণাগুণ, এ কাদ কেন করে গুন শুন, 

ভন্মে যেন ঢাকা আগুন, ধরেছ কোন্‌ পথ।। 

যোগী যে কালের যে ধর্ম্ম, না জানলে সে মত 

ভবের সার জন্ম, মানব জন্ম, কেবল যায় বিফলে।। 

স্থির ধীর গভীর ভাবে যোদী রয়। 

যোগী তোমার যেমন, কেমন কেমন ভাব, দেখে মনে সন্দেহ হয়।। 
দেখি চিত্ত সচক্ষল, নেত্রে বহে জল, যোগ ধ্যানে মন লয়। 

স্বভাব কেন হেন, কেঁদেছ কেন, কার সনে ভেঙ্গেছে প্রগয়।। 
সঙ্গাসের নয় হে সময় এ বয়সে। 

তোমার সম্ুখেতে কণ্টক আছে পথে পথে, 

বয়সের দোষেতে, ধর্ম্ম নষ্ট হয় বা শেষে।। 

আর উদাসী সঙ্যাসীগণ, যোগেতে থাকে মগন, নির্জ্জনে কাননে কাল কাটায়ঃ 
তুমি হায়, সব্দায় এ পাড়ায়, এস কিসের দায়, 

গোপ-কুলের সব কুলবধূ, এ পুরুষ ধরা জানে যাদু, 

তোমার মত কত সাধু, সাধুত হারায়।। 


(ঞ) মান (যোগী) ২নং  হারিচরণ আচার্য 





কি প্রকার সে দুস্তর পারাবার, ও তুই কেমনে হবি পার £ 

শক্তি সাধন যারা করে, সাপের মাথায় মণি ধরে, 

সেই সাপিনী খায়রে যারে, রক্ষা নাইরে তার।। 

এখন ত্যাগ কর জটা কেশ, ত্যাগ কর যোগীর বেশ, 

এমন নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াস, কেন দেশে দেশে। 

বাছা ধন রে, ও তোর হবেনা শক্তিসাধন এ বয়সে।। 

মোদের সোনা বৌ রাধিকে, দুঃখ তার আত্রিকে, একটা পুত্রের জনোঃ 
বড় দুঃখের কথা, দারুণ বিধাতা, দেয় নাই তারে পুত্র কনো £ 

সে রাধার কোলে রবে, চাদনুখে মা বলবে, 

তোরে পুরের প্রায় শ্লেহ করবে, দাদা আয়ান ঘোষে।। 

যাবে দুখ পাবে সুখ, নূতন শ্লেহবশে।। 

আর রাখ আমার এ কথা রাখ, রাধাকে মা বলে ডাক, এ ঘরে থাক, 
পোব্য পুত্রের প্রায়ঃ ছেলে মায় দুজনায়, মমতায় রবি সবরবদায় 2 
রাধার কথা বল্ব কারে, মন নাই উহার শূন্য ঘরে, 

তোর মমতায় ঠেকলে পরে, সংসার রক্ষা পায়।। 

দাদা আয়ানের কেউ নাই আর, রকম ধন সব তোমার, 


EEE | 
MUL 


পাড়ন _ 
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অসার সংসারে আশায় সুসার, হবে অনায়াসে 

শক্তি সাধন করা মুখের কথা নয়। 

আছে শিবের যুক্তি, সাধিলে শক্তি, মাতৃতুল্য ভাবের সব শক্তি হয়।। 
আছে ললিতা বিশাখা, হস্পকলতিকা, রূপে করে জগজ্জয়।। 
তাদের রূপ দেখিলে, শক্তি বলে মা ডাকিলে, তোমার পরীক্ষা হয়।। 
এখন বছ লোক ধর্ম্মের ভানে অধৰ্ম্মে যায়। 

সাধন না থাকিলে, ভেক্‌ নিলে কি সে ধন মিলে, 

সাধুর নিশান তুলে, দিতেছে সব চোরের নৌকায়।। 

আর অনেক সাধু সংসারে, শক্তি সাধন ভান করে, স্বধর্স্মেরে করে বিসজ্ধনিঃ 
কি দুর্ম্জন কৈ ভজন, কৈ পূজন, কে করে ওজন = 

বহু শক্তি নিয়ে ঘরে, মিষ্টায় ভোজন করে, 
কালাটাদের মতে করে, কিশোরী ভজন।। 

বাছা তোর হবে সে দশা, সাধের নাই আশা, 

বিষম দুর্দশার আশা নস্ট হবে অবশেষে।। 


টে) মান (গ্রহাচা্য) ১নং হরিচরণ আচার্য 


রাধার মানকাণ্ডেতে চণ্ডীদাসের রসিকতা।। 
হয়ে সেই ভাবের আশ্রিত, এই গানটি রচিত, কুঞ্জে মানে রত, বৃষভানু সুতা।। 
নির্জনে তাজে ধড়া চূড়া মুরলী, দিয়ে গায়েতে নামাবলী, 


কৃষ্ণ দৈবজ্ছের বেশে গেল রাধিকার গোচরে, রসদেবী বাঙ্গ করে মোদের ভাগ্য ভাল। 
্রহাচারধয ঠাকুর, তোমার জ্যোতিবে জোর কতদূর, তাই দেখতে হ'ল।। 
দেখ রাধিকার দশাটি, কোন গ্রহের কোপ দৃষ্টি, এখন কোন্‌ গ্রহের ভোগ 2 
নাকি রক্সণত শনির দোষে হ'ল বন্ধু বিয়োগ £. 

প্রাণেতে মানযস্ত্রণা, কই গেল কেলেসোনা, 

শী নিকুঞ্জে আসবে কিনা, গনা গুনে বল। 

মোদের ভাগোতে নিকুজেতে তোমার আসা হ'ল।। 

ঠাকুর হে, মোদের যত্রণার এক আছে মূল, রাধার প্রেমের প্রতি প্রতিকূল, 
প্রশ্ন বুঝে লওঃ তুমি সামান্য জ্যোতিষ নও £ 

শ্যামের চন্ত্রার কুঞ্জে আনাযানা, বিশেষ কূপ মোদের নাই হে জানা, 

এ কথাটি সত্য কিনা, আগে গননা গনিয়া কও।। 

মোদের মনেতে সদাই উঠে ঠাকুর সেই আতঙ্ক, 

শীয় মাটিতে পাতি অন্ধ, খাঁটি কথা বল।। 

দেখ্ব জ্যোতিষ বিদ্যা তোমার কেমন ঠিক। 

গ্রহাচার্য্য হে! জ্যোতিব বচনার্ঘ করতে পার কি সঠিক।। 

কোন টোলে পড়েছ কি কি পুঁথিপত্র, কোন্‌ অধ্যাপকের হয়েছ ছাত্র, 
জান কিনা জান কাকচরিত্র, জান কিনা সামুল্রিক।। 

বলে দৈবজ্ঞেরা ভূত ভবিব্যৎ বর্তমান সব। 

রাধার মান করে প্রাণ যায়, ঠেকেছে বিষম দায়, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


জন্মের মত বিদায় হয়ে গেছে কেশব।। 

ঠাকুর হে ! জানি রাহুর আদ্য শনির শেষ, প্রাণে মারে না সে ভ্রমায় দেশ, 
জ্যোতিষ শান্তে কয়ঃ তাইতে প্রাণে বড় লাগে ভয় £ 

প্রহ-সঞ্চার কালে শাস্তসিদ্ধ, ছিল কিনা বন্ধুর চন শুদ্ধ, 

এই কি বন্ধুর রাছুর আদ্য, নাকি শনির দশার শেষ সময়।। 

টে) মান ( ্রহাচা্য) ২নং হরিচরণ আচার্য 

বঙ্গে কি দৈবজ্ঞ করলে কি বিজ্ঞত প্রকাশ। 

যার জন্মে নাই মনস্থির, কিসে হয় লগ্ন স্থির, 

তোমার মন নয় ত অস্থির, দেখে হয় না বিশ্বাস।। 

ঠাকুরহে, জ্যোতিব শান্ত অতি সুকঠিন, এখন অনেক অনেক অব্বাটান, 
নাই সে বিদ্যাবলঃ করে স্ত্রীলোকের নিকট ছল £ 

বলে অশ্বিনী ভরণী আরা, দেও তাুল কড়ি দেও হরিস্র, 

শুক্র নন্দা বুধে ভদ্রা, এবার জল হবে নল তলাতল।। 

আর তো হবে না শ্যামের মিলন রাধা সহ, 

সদায় ঘটায় হে কোপগ্রহ, গ্রহ সব সমষ্টি।। 

সুফল ফল্বে কিসে, ঠেকুল প্রহদোষে, ভাল নয় তার কর্স্মকোষ্ঠী।। 
গুরুপ্রহ তার শ্রীমতী, দশমে তার স্থিতি, জানে সবর্ব জীবে; 

এবার সমস্ত বিনাশ হবে দশমন্থ জীবেঃ 

বিশাখা কাণা শুক্র, বন্ধুর উপরে বক্র, 

মিলন সুখেতে এই চক্র, বৃন্দে শনির দৃষ্টি। 

এবার অবশ্য ভেঙ্গে যাবে ব্রজের প্রেমের সৃষ্টি।। 

ঠাকুর হে, শ্যামের একাদশ আছে মঙ্গল, কেবল সুগ্রহ মধুমঙ্দল, 

সুবল বুধ অন্য: শ্যামের দ্বিতীয় ছিল বাধ্য 3 

কিন্ত দুঃখের কথা কারে বলি, কোপপ্রহগুলি মহাবলী, 

প্রহসঞ্চার কালে চন্্রাবলী, বন্ধুর চন্দ্র ছিল অশুদ্ধ।। 

ভাগ্যদোযেতে গ্রহ দোষ ঘটিল পরে, দোষের সময়ে সবে করে, কেবল নোষের পুি।। 
শ্যামের রাহর দশায় হ'ল দুর মান। 

হয়ে বুদ্ধিনাশ ঘটায় বিরোধ বৃদ্ধি, আরও করে অপমান।। 

তুমি থাকৃতে শ্যামের দেখা পেতাম যদি, ্রহশাস্তির কোন করিতাম বিধিঃ 
হইত পুরশ্চন হোম পূজা জপ ইত্যাদি, সব্বোযধি জলে স্সান।। 

যাক্‌ যাক্‌ সে সব কথা, যখন যা তা হবে সত্য। 

বড়ইদিদির দেখ হস্ত, আয়ু আর আয়, যার চিন্তাতে আমরা থাকি নিত্য।। 
ঠাকুর হে । দেখ সকলের কোষ্টিপর, গাভী বস আর শস্যক্ষেতর, 

কর গণনাঃ এসব কুশলে রবে কিনা £ 

ঠাকুর স্নান করিয়ে অতি ক্রুত, দধি দুধ চিড়া খাওহে ঘৃত, 

আয়ান এলে ওজন মত, তোমায় দিবে ভোজন দক্ষিণা।। 

(% মান ( খণিতা) ১নং হরিচরণ আচার্য 

চন্ত্রায় অপবাদে সাধের বন্ধু আজলেন প্যায়ী। 

হয়ে সেই মানে স্রিয়মান, আজিজ স্বীয়মান, হয়ে অপমান, কেঁদে আকুল হরি।। 
রাধার বিচ্ছেদ অনল, বক্ষে প্রবল, চক্ষে অশ্রপাতঃ 


পুর 


গু ও 


মনের দুঃখে করে বক্ষে করাঘাত 3 

হায় হায় রে, রাধার মানানলে জ্বলে জ্বলে, রাধাকুণ্ডের নিৰ্ম্মল জলে, 
জয় রাধা হ্রীরাধা বলে, গেলেন প্রাণ তাজিতে রাধানাথ।। 

হল খণ্ডিত মান, না হেরে সেই প্রাণগোবিন্দে, 

বন্দের প্রতি কয় কেঁদে কেঁদে, প্যারী বিষাদ মনে। 

বল গো বল বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্ত্র কৈ, আমি অদ্ধকার হেরি নয়নে | 
যারে সঁপিলাম কুলমান, তার উপর ক'রে মান, কত কীদালেম £ 
কঠিন হাদয়ে নিদয় হয়ে, তারে বিদায় দিলেম 3 

তোর কথায় মান করিলেম, প্রাণবন্ধুর মান হরিলেম, 

জন্মের মত কি বঞ্চিত হলেম, কৃষ্ণ সঞ্চিত ধনে। 

এখন প্রাণ-ত আর হয় না শাস্ত, প্রাণের কাস্ত বিনে।। 

আমি মানে মাধব হারাইলাম, প্রাণে যাতনা হ 

কথা বঙ্গে প্রাণের বন্ধু যেতনা £ 

হায় হায় গো, কেউ হলি না তার দুঃখের দুঃখী, আমি এমন পাষাণ বুকী, 
সে মুখে হয়ে বিনুখী, পোড়ামুখ তুলে আর চেলেম্‌ না।। 

আমার সে দুঃখ শেলের মত রইল বুকে বিন্ধে, 

এখন যা বন্দে, প্রাণগোবিন্দে স্ববায় অদ্বেষশে। 

আমার জগতদুর্সভ, গেছে প্রাণবন্ত, অকৃলে ভাসায়ে সবে। 

বন্ধু কাদলে চরণ ধরে, কেউ চেলে না ফিরে, 

হায় হায় এত অনাদরে কেন বা রবে।। 

পায় ধরে কেঁদে গেল গুণমণি, মনে পড়ে সে কাতর মুখখানি, 

এখন রজমাঝে যত সতী রমনী, কৃষ্ণ-কলক্ষিনী আমায় আর কি কবে।। 
বন্ধু যাবার কালে কি ব'লে গিয়েছে বল। 

আমার প্রাণ যে কি করে সই, প্রাণ সইগো সই, প্রাণ গেল গেল।। 
আমার নৃতা করে দক্ষিণ আঁখি. দেখি অমঙ্গলঃ 

দুতী কেন আমায় মান শিখালি বল £ 

হায় হায় গো, বন্ধু যাবার কালে কীদল যত, এক মুখে তাই বলব কত, 
এতদিনে হল হত, আমার কাত্যায়নী ব্রতের ফল।। 


2) মান ( খণডিতা) ২নং হরিচরণ আচার্য 


অবোধিনী বলে প্রবোধিলে বৃন্দা দৃতী। 
বন্ধুর বিরহ অনলে, মরি জুলে জলে, জ্বলন্ত অনলে, দিলে খৃতাহতি।। 

আগে মানের শিক্ষা দিলি দুতী, মনের আহাদ ই 

শেষে বল্লিনা, মান ক্ষমা দে রাধে £ 

হায় হায় রে । হলে মানের ক্ষতি অতি মানে. তাই কি মানে অভিমানে, 
গতি নাই গোবিন্দ বিনে, বৃন্দে ত্বরায় তারে এনে দে।। 

রায় চল বৃন্দে, বৃন্দাবনের বনে বনে, 

বন্ধুর কুসংবাদ শুনে কানে, প্রাণে কাজ কি বল। 

গেছে মান যাবে প্রাণ, আমার সেই শ্রাণের প্রাণ, দু আনে কি প্রাণে মরিল।। 
অতি মানের এই প্রতিফল, বেঁচে আর ফল কি বল, যখন শ্যাম গেছেঃ 

আমার নিলাজ প্রাণ বের হয়ে যাউক, বন্ধুর পাছে পাছেঃ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আজ্ঞ আমার জীবন গেলে, নিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে, 
দেহ বিসৰ্জন দিবার কালে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'ল। 

_ আজ হতে প্রেমের দেনা ব্রজে সাঙ্গ হল।। 

= দৃতী, কই আমার নয়নের মণি, কৈ প্রাণের সন্বলঃ 
কই সে ক্ষুধার অস্ন, কই সে তৃষ্ণার জলঃ 
হায় হায় গো, এখন কেহ নাই আর এ বসুধার, রাধা বলে আমায় সুধায়, 
ক্ষুধার কালে প্রেমের সুধায়, আমি দিলেম মানের হলাহল।। 

_ আমার শ্যাম ছিল কল্তরু আমি লতা, 
হলেম সেই লতা নিরাশ্রিতা, ভাগ্যে এই কি ছিল।। 

_ দিলাম রন্ধন করিতে ইন্ধনে অনল, অনলে পড়িল বারি। 
গেলাম বাণিজ্য করিতে, দারুণ ঝপ্তাবাতে, অকুলে ডুবিল সৌভাগ্য তরী।। 
হেরিয়ে পীরিতি রসের পাখার, আনন্দ সলিলে দিলেম গো সীতার, 
আমি মীনের মত করতেম মানের আধার, বিচ্ছেদ বঁড়নী গিলিয়ে পরাণে মরি।। 


পরচিতান-_ এখন ভুবল দুকুল, বিচ্ছেদ অকুল সিদ্ধুনীরে। 


চিতান 
পাড়ন 


_ এখন তরিতে নাই তরী, নাই গে লাই কাণ্ডারী, 
শৃনাময় সব হেরি, শুন ব্রজপুরে। 

_ দুজী আবার যদি হারানিধি শুণনিষি পাইঃ বলব এস বন্ধু তাপিত প্রাণ জুড়াইঃ 
হায় হায় গো, করব কথায় তুষ্ট মিষ্ট সুখে, মানের কষ্ট দূরে রেখে, 
বুকে রাখব প্রাণবন্ধুকে, দুষ্ট মানের মুখে দিয়ে ছাই। 


শ্যাম আসার আশা সমিগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী। 
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, _ ভূষিত জল আশায়, 
কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী।। 
তুলে জাতি যুঁখি কূটরাজ বেলি, ১১৬ 
নবকলি অর্ধবিকশিত £ বনমালী হরধিত 3 
সাজাল রাই ফুলের বাসর, লন রসিক লাগা, 
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হোল বিপরীত,।। 
ফুলের শয্যা সব বিফল হোল, অসময়ে চিকনকালো বীশী বাজায়, 
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে স্থারে গিয়ে। 


ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে খুমাইয়ে, 
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে।। 
ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে, 
বধু, তারে কেন নিরাশ করে, নিশিশেষে এলে রসময়, £ 
বধু প্রেমের অমন ধর্ম নয় £ 
তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই এর মন কি রক্ষা হয়। 
প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখ্বে না, 
এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে।। (খণ্ডিত) 
মান কেফের নাগরী বেশ) গোবিন্দ ঠাকুর (ময়মনসিংহ) 
- রাধার মানের দায়ে বিরহে, কাতর বাঁকা বংশীধারী। 
_ ঝুন্দার উপদেশে, নবীনা নাগরী বেশে, 
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এসে মানকুঞ্জে উদয় হইলেন বনবিহারী।। 

তখন হরিকে কালিশ জ্ঞানে, ভান্ত হয়ে গোপীগণে, 

প্রণাম করে পায়ঃ সেই কূপের প্রভায় সবে মোহ যায়ঃ 
গললগ়ী কৃতবাসে, অতি মৃদু মৃদু ভাষে, 

গোপীগণ কর দেবীর পাশে, স্থান দিও গো রাঙ্গা পায়)। 
তোমার যে সব সঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী, কোথায় বল শুনি; 
কও শুনি, শিবের সঙ্গে কেন ছাড়া হইলে। 

এগো মহেশানী, হইয়ে উদাসিনী, কেন এলে এ গোকুলে 
তুমি ক্ষণকাল নাহি ছাড় শিবের সঙ্গ, 

তুমি মহাদেবী অর্থ অঙ্গ; 

আজ কি ভাব তাও বুঝি না, করেতে ক'রে বীণা, 

হইয়ে দীনা ক্ষীণ৷ কাদছ রাধা বলে। 

তোমার প্রাণেশ্বর মহেন্বর কৈ রেখে এলে।। 

তুমি ত্রিলোচনী দুঃখহরা, মুক্তকেশী অসিধরা, 
জগতজননী £ তুমি শিব রানী শিব ঘরনী £ 

আজ কেন গো হরাঙ্গনা, অসি ছেড়ে ধরলে বীণা, 

(বলে) কৃপা কর শ্রীরাধিকে, কাদছ অসিতবরণী।। 

জানি ভয় পেয়ে কালিকে, লোকে তোমায় ডাকলে, বিপদ থাকে না। 


তুমি উগ্রচণ্ডা উমা, ভৈরবী ভীমা, তোনার নামে ঘুচে ভব যস্রণা।। 
মান রামগতি শীল (ময়মনসিংহ) 


চন্্রাবলীর কুঞ্জ হতে, রজনী প্রভাতে রাধার নাথ রাধার কুঞ্জে যান। 
রাখে কমলমুখী, হয়ে মন দুঃখী. (শ্যামের উপরে) করলেন দুর্জয় মান।। 
রাধার মান দেখে শ্যাম গিরিধারী, ব্যস্ত অতিশয়, 

সে যে কেন্দে রাধার কাছে কয়, ব্যাপ্ত 'অতিশয়। 

(বলে) তুমি গো রাই ব্রজেশ্বরী, আমি তোমার অজ্ঞাকারী, 

এ অপরাধ ক্ষমা কর প্যারী, ধরি তোমার রাঙ্গা পায়।। 


কোন গঙ্গা হবে বল, চক্ষের জলে। 
কৃষ্ণ কও হে শুনি, ও শ্যাম চিন্তামণি ভাস কেন নয়নজলে।। 
যেমন রাহুর ভয়ে শশী ব্যস্ত তেমনি দেখতে পাই : -_ 
ভালবাসি বইলে তাই জিজ্ঞাসি, কৈ হে চূড়া, কৈ হে বাশী__ 
কি জন্যে হে কালশশী, শশীমুখে মধুর হাসি নাই।। 





আজ কি হারা হয়ে রাধার চরণ, বিচ্ছেদ অশ্ক হচ্ছে পতন, 
ধরে রাধার চরণ, রামের মতন, করছ রোদন বাঁকাশ্যাম।। 
_ বল বল শুনি গুণমণি ওই চাদবদনে। 
বলতে বাধা কিহে রাধার নাথ, কি হয়েছে আজ রাধার সনে।। 
মণিহারা ফলীর মতন গুণমণি হলে কেনে, 
হলে কি ধনহারা, এমনি ধারা, ধারা বহে দু'নয়নে।। 
মান (রাধার আক্ষেপ) রামগতি শীল 
__ চন্দরাবলীর কুজে গিয়ে রইলেন রাসময়। 
_ তারি আশাতে, বৃন্দে-চিত্রে-ললিতে, মনসাধে নিকুঞ্জ সাজায়।। 
__ তুলে টাপার কলি গন্ধরাজ ফুল, সন্ধামণি মালতী বকুল, 
তুলে মনসাধে বনফুল। 
টগর বেলী শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া কাঠমল্লিকা,_ 
কৃষ্ণ দেখে ্ীরাখিকার প্রাণ হইল আকুল।। 
_ না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে, 
সম্বীগণের বদন চেয়ে, বলতেছে ললিতের কাছে। 
_ আর নিশি নাই, প্রাণ সইলো-_ শ্যামের আসার আশা কি আছে।। 
= বধু আসবে বইলে, মনসাধে কুসুম তুলে, 
গেখেছিলাম হার, মনে বাসনা ছিল আমার; 
বকুল বেলী শেফালীতে, হার গেঁথেছি বিনা সৃতে; 
ছুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতেম ভার।। 


_ করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী, এ পোহাল নিশি। 

যার আসাতে করলেম শ্যা, 

সে আইল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী।। 

আমার অঙ্গে নাই সে বল, কি করিব বল, 

যে জ্বালা হ্থালাইল কালশশী।। 

রাধার আক্ষেপ লোচন কমর্চার (ময়মনসিংহ) 
__ আশাতে জাইগে নিশি প্রভাতকালে 
__ বিনে শ্রাণবল্ভে, আসা নিরাশ ভেবে, প্যারী কেন্দে বলে। 
- নিশি পোহাইল কি হইল কালা এইল না, 

আর ত সহে না সে যত্রনা। 

বাসী রইল শব্যার ফুল, দুঃখেতে প্রাণ হইল আকুল, 

যার জন্যে সই হারাইলাম কুল, তারে পাইলাম না। 
_ শুনে জীমতীর দুঃখের কথা বিশাখা কয়, 


নু 


EE 





পূ্বৰ্গেৰ কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 5৫৭ 


আইজ আর আসবে না বনমালী, সময় গেল। 
_ থেকে কাজ কি গো রাই, গৃহে যাই চল।। 
__ আমার এ বাঞ্ছা ছিল মনে আসবে হরি, 
করবো দুজনার চরণ সেবা অতি যতন করি: 
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা; 
বুঝি আইজ হইতে প্রেমের খেলা, ঘুচে গেল। 
- করে প্রেম কালার সনে, একি জ্বালা হইল।। 
_ আমি জানি রাই বিচার নাই লম্পটের কাছে। 
সে যে শঠের ধর্ম নিয়েছে, 
মন রাখা তার সুখে সুখে, যতক্ষণ সে রয় সন্মুখে, 
অপর কি তার মনে থাকে, কি বইলে গেছে।। 





_ আমি সাধে কি তোমারে কই গো। 
যদি না বলি উচিত, ঘটে বিপরীত, 
পাছে অপরাধী হই গো।। 
নিশি যোগে এসে কুঙ্ছে যেতে চাও যামিনী ভুঞ্জে। রাই রাই গো _। 
যদি আসিতে যাইতে, কেউ দেখে রাজপথে, 
তবে উপায় যে কিছু নাই গো।। 
মান __ সদর বা ১নং মহেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহ) 
_ নিকুঞ্জে শ্যাম আসবে বলে, সঙ্গে নিয়ে সাধের সঙ্গিনী। 
_ এসে নিধুবনে, কমলিনী শ্যাম বিহনে,_ 
আসার আশে পোহায় রজনী।। 
_ হেরে চিন্তামণি নিশি ভোরে কমলিনী, হয়ে মানিনী,_ 
দিয়ে বিধুমুখে নীল বসন, ঢাকলেন টাদ বদন। 


ত্যাজ্য করব কাল বৈলে, ভ্রীঅঙ্গের ভূষণ | 
__ গেল কুল মান, শঠের প্রেমে বিচ্ছেদ বাণ-__সহে না প্রেম গঞ্জনা।। 
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সৈপে কুলমান, নিঠুর কালার প্রেমে সজনী। 
গেল নারীর মান, হলেন তাই অপমান, গোকুলে নাম কলঙ্কিনী।। 
সে লম্পট বংশীধারী, ভাই মজালে কুলনারী, কৈরে ছলচাতুরী। 
মনে এই বাসনা, আর হেরব না নিদয় শ্যাম চিন্তামণি।। 
মান __ দোসরা বা ২নং মহেশচন্র সেন 
তোরা সখী বলে ইকি, কালরাপ তাই ভুলব কেমনে। 
সে যে নিঠুর কালা, কালার প্রেমে এত জ্বালা, 
কত সয় লো অবলার প্রাণে ।। 

(প্রেমে) মন উদাসী, গৃহত্যজ্জে বনবাসী, সৈঁপে কুলমান, 
(হলেম) পদে পদে অপমান, গেল কুলমান। 
(যেমন) য্রেতাযুগে সীতাসতী, বনে দিলেন রঘুপতি, 

তার কপালে এ দুর্গতি, বিধাতার বিধান।। 
হৈল) তেমনি দশা এ গোকুলে, ঘটালে যস্ত্রণা, বিধির ঘটনা, 
অভাগিনীর কপাল মন্দ, বিধিরে দোষ দিও না। 
প্রাণসমী তোরে বলি, কালার প্রেমে জলাঞ্জলি, আমায় বৈল না।। 
আমি করব না কালার সাধনা, কালরাপ আর হেরব না, 
যায় যাবে ছার প্রাণ; 
(সইলো) মানের দায়ে প্রাণ যাবে রবে নারীর মান 
(এমন) শ্রেম-যন্জে প্রাণাৎতি, কার ভাগ্যে হবে না। 
হৈসনে সখী প্রতিবাদী করি গো মানা। 
আমি অভাগিনী, ছিলেম শ্যামের সোহাগিনী, 
(নয় গো) প্রেমে বাধা বীকাশ্যাম রাধার প্রেমের দায়। 


বাকাশ্যাম, ব্রজের সে গুণধাম, তার প্রেমে কি হয় সুখোদয়।। 

ছিলে গোকুলে, ব্রজাঙগনার তাই ঘটাইলে, এই ছিল কপালে; 

এসি দয়া নারীর প্রতি, তার সনে প্রেম কিসে রয়।। 
মানভিক্ষা কিনার শীল (ময়মনসিংহ ) 

করে চন্দ্রালয় কৃষ্ণচন্দ্র নিশি গত। 

রাধার কুঞ্জে এসে, ভোরের বেলায় কাঙাল বেশে, 

শীড়াইলেন শ্যাম চোরের মতো।। 

দেখে রাধার মান কম্পমান, হলেন শ্যামরায়, 

পতিত ধরার; মানের দায়, হায় হায় গো _ 

সেযে কেঁদে দেখলেন কত, মানিনীর মান হয় না হত, 

যুক্তি কল্েন রাখানাথ, ধরতে রাধার পায়।। 

তখন জনকে শ্যামরায়, কাতরে ধরতে যায় চরণ কমলে, 

তাই দেখে বৃন্দা বলে রাধার কাছে। 


El 


EE 


বং এব 


বীৰ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৪৫৯ 


= চরণ ঢেকে রাখ, মনোচোরার তঙ্গী দেখ, 
ধুলায় পড়ে কাদতে আছে।। 
= পীতধড়ার অঞ্চল এ দেখ গলে বেঁধে, 
বলে আহি ত্রাহি কৃপাং কুকু, এগো রাধে; 
মানের দায় শ্যাম লীলপন্ষ, রাই তোরে করতে বাধা, 
করপল্লে তোর চরণপন্থ, ধরতে গেছে। 
_ চেয়ে দেখ না এগো রাবে, শ্যামাদের কি দায় ঘটেছে।। 
_ এ দেখ ধূলায় লু্িত হয়ে কীদে শুপধাম, 
শ্যাম রাধা রাধা নাম, জপে অবিরাম; হায় গো 
মান দেখে তোর অখণ্ডিত, শঙ্ধার হয়ে শক্তিত, 
রাহগ্রপ্ত শশীর মতো, বিপদগ্রন্ত শ্যাম।। 
_ ধনি এই হইল তোর মানে। 
সে যে পড়েছে তোর চরণতলে, যারে ইঙ্ছ চক্রে মানে।। 
কাজ কি শ্যামের অপমানে, ক্ষমা দে তোর দুষ্ার্ মানে, 
মোর কথা মাইনে । 
সে যে হাদয়েরি ধন, কালীয়া রতন, অযতনে তারে আর কান্দাস্নে।। 
মান বেদ্দার উক্তি) লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) 
= চন্্ার কুঞ্জে, নিশি ভুঞ্জে কৃষ্ণ দয়াময়। 
_ সারা নিশি জাগিয়ে, শেষে বিদায় মাগিয়ে, 
প্রেম অনুরাগে প্রভাতকালে, রাইকুঞ্জে উদয়। 
- যেয়ে কুঞ্জস্বারে বৃন্দা কয়, কি জন্য হে দয়াময়, 
এসেছে হেখায়; হায় হায় রে। 
অধরে নাই মধুর হাসি, কে করেছে মনোদাসী, 
(যেমন) প্রহণান্তে উদয় আসি, পৌর্ণমাসীর শশীর প্রায়।। 
__ আজ কেনে নিকুঞ্জ পানে ঘন ঘন চাও, 
যাও হে বন্ধু ফিরিয়ে যাও, এদিক পানে চাইও না।। 
__ বারে বারে বারণ করি, চোরা হরি কুঞ্জে যাইও না।। 
__ কাল তিথি ছিল একাদশী, ব্রত কল্গেন রাই রাপসী, নিশি কঙ্গেন ভোর; 


_ কাঁচা ঘুমে আছেন প্যারী, কাছে যাইও না।। 
_ (ওহে) বন্ধু কোথায় চলেছ, কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছ, 
কাল ছিলে কোথায়; হায়, হায় রে। 
কে দিল সিন্দুর দাগ, কে করেছে অঙ্গরাগ, 
(এমন) সাধের প্রেম সোহাগের দাগ, হায় মরি, কি শোভা পায়।। 
আন শিক্ষা কাশীনাথ নট (নোয়াখালী) 
__ করে চক্রালয় নিশি জাগরণ, ভোরের বেলায় চোরের মতন, 
রাধারমণ রাধার কুঞ্জে যায়। 
__ অমনি বলে দৃতী রাই শ্রীমতী, আমার কথা রাখ, 


সহ 


Ef 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


নীল বসনে চাদবদন ঢাক, কথা কস্‌নে এলে শ্যামরায়।। 

বলব কি বলব কি আর অধিকঃ 

বৃষভানু রাজনন্দিনী মান করা তুই শিখঃ (হায় - ৩) 

মানের গৌরব বৃদ্তি মানে, একথা প্রেমিকায় জানে, 

লম্পট মানের শাসন বিনে, থাকেনা গো ঠিক।। 

দৃতী বৃন্দার বাক্যে মনোদুঃখে বলে রাই ভ্রীমতী, 

আমায় বলিস কিগো বৃন্দেদৃতী, এ যুক্তি তোর ভাল না। 

বলগো দৃতী বল আমারে, মান করতে হয় কেমন করে, 

মান কয় কারে আমি চিনিনা।। 

মানের উৎপত্তি বা কিসে, থাকে কোন বা দেশে, 

কিন্তুত মানের কি আকৃতিঃ 

মানে হলে প্রেম বিয়োগ, কতক্ষণ তার ভোগ, 

কেমন মানের স্লীতিনীতিঃ 

আমায় বললো দৃতী এ মান, পুরুষ কি প্রকৃতি, 
কোনখানে এ মানের খানা। 

মানের কথা শুনে আমার মনে মানে না।। 

যার মানে ভূবনে আমার মান 

এমন মানের ধনে তুচ্ছ করে করব অপমান; (হায় - ৩) 

বংশীর ধ্বনি শুনলে দূরে, দশ ইন্ডরিয় নৃত্য করে, 

সাক্ষাতে দেখিলে তারে, আর কি থাকে মান।। 

শ্যামের প্রেমে ভুলে বিনামূলে হলেম কেনা দাসী, 

প্রাণ হতেও ভালবাসি, তার উপরে মান সাজে না।। 

বলগো দৃতী বল. মান করে কি ফল, অমৃতে গরল হবে এ মানেঃ 

আমি অবলা সরলা, কুলের কুলবালা, বিরহেরি জ্বালা সহিব কেমনে। 

কৃষ্ণ রাধার আধা, রাধা কৃষ্ণের প্রাণ, 

আধার উপর আধার কিসের আবার মানঃ 

খাকলে কৃষ্ণের মান, তবেই আমার মান, যার মানেতে আমায় ভুবনে মানে।। 

এই দেহেতে প্রাণ থাকিতে, মান করব না দৃতীঃ 

যখন মানে মাধব ছেড়ে যাবে, কাদতে হবে দিবারাতি। 

শুনে পূর্বরাগের বীশীর গান, যারে কল্পেম আত্মদানঃ 

অনপ্রাণ দান করে দিয়েছি (দৃতীগো)ঃ 

করে মানের ধনে আপমান, কাজ কি রেখে এছার প্রাণ, 

মান না করে প্রাণ গেলেও বচি। 

আমি চাই না গো মান, চাইনা সম্মানঃ 'আমার যাক মান তবু থাক পিরীতি। 

আর সহেনা সহেনা বিরহেরি জ্বালা, মানের এ মতরণা শুনবনা কাণে।। 

নির্মাণকালে, 





‘আমি যার দাসী তার শ্রেমপ্রত্যাশী, মানপ্রত্যাশী নই £ (হায় - ৩) 
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সাধে কি শ্যামকে প্রশংসি, পূর্বরাগে শুনে বংশী, 
জাতি কুল মান ধবসৌ, প্রেমের অংশী হই।। 

এ __ জবাব হারিচরণ নাথ 
ভ্রীরাধিকার বাকা শুনে বৃন্দে দৃতী কয়। 
তোরে বলব কিগো কিশোরী, এমন হলে কি স্মরি, 
বুঝতে নারি মনের অভিপ্রায়।। 
দিলে নিশিতে বীশীতে আশা, হবে বন্ধুর কুঞ্জে আসা, 
আশাতে বাসর সাজাই £ মাত্র মুখে আসা, আসা নাই ২ 
আপন নাগর পরের ঘরে, পরের সনে বিরাজ করে, 
ওগো তাই দেখে যে মান না করে, তার পিরীতের মুখে ছাই।। 
মন মিলে মানুষ মিলেনা দেখি এই ভবে, 
মান না করলে কান্তে হবে, দেখতে পাবি বন্ধু বই। 
তাইত বলি বারে বারে, মান করে থাক রাধে রসময়ী।। 


৪৬১ 


আবার বললি মান করলে বন্ধু করবে ত্যাগ 3 অস্তরেতে ভালবাসবি 


মুখে করবি রাগ £ মান করিয়ে মানে রবি, সাধিলে না কথা কবি। 


শ্যাম গেলে পর শ্যামকে পাবি, মান গেলে মানে পাবি কৈ।। 


বল্যে আমি যদি করিব মান 'বন্ধুর হইবে অপামান' তাইতে অন্তরে ডরাই £ 


তোরে কেমনে বুঝাব রাই £ উত্তাপের পর বর্ষে বৃষ্টি, 


বলো মান হয় পুরুষ না প্রকৃতি, জানিনা তার কি আকৃতি, 
শাস্ত্রে এমন নাই শ্রমাণ £ কেবল স্বভাবে রয় বর্তমান £ 
ক্রোধে হয় মানের উৎপত্তি, হৃদয়ে করে বসতি, 

(কেবল শাসন চক্রে বত্রুগতি, স্রীপুরুষে একসমান।। 
বললে, এ দেহেতে প্রাণ থাকিতে, মনে কৈরাবনা কোন মতে, 
সে যে আরাধনের ধন 3 তোর ত বুঝেনা মনের বেদন £ 
প্রেছে রতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয়না যতন, 
কেবল মানে সে প্রেম করে নুতন, মকরকেতন সচেতন।। 


ীতাদ্ব, সীতান্র ত্যাগ করে._ 

সাজলেন ব্যাঘ্রচর্মে কটি আঁটা, জটাভার শিরেঃ হায় _ 
বনফুলের মালা ফেলে, হাড়ের মালা দিয়ে গলে, 
ভিক্ষাং দেহি দেহি বলে, কয় বারে বারে।। 
যোগীসাজে রসরাজে, দেখে কুঞ্জের ছারে, 

রঙ্গদেৰী ব্যঙ্গ করে, বলে যোগী কোথা যাও। 
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আছে কিনা পিতামাতা, আছে কি বনিতা শ্রাতা, 
সত্য কথা আমার কাছে কও ।। 
কেন এই নব্য বয়সে, চলেছ সন্্যাসে, গৃহবাসে কি অশাস্তি। 
দেখে অঙ্গ ভঙ্গি বাঁকা, যায় না ধৈর্য রাখা, ভস্মে ঢাকা হেমকাতস্তি। 
কিসের অভাব ছিল, একটু হাসি মুখে বল, 
বল কিসের অভাব হৈল। 
বল কোন মতে কোন মস্তে, কোন শুরুর নিকট, দীক্ষা পেয়েছিলেঃ 
তারক্রক্ নামটি ভুলে, রাই বলে শিঙ্গা বাজাও । 
কোথা হতে এলে হেথা. কোথায় যেতে চাও।। 
বেশভূষণ ঠিক যেমন শিবের প্রায়_ 
শিবের শিরে গঙ্গা সুরধুনী বিরাজে সদায় হায় __ 
না জানি কোন উপলক্ষে, সব বিপরীত তোমার পক্ষে, 
শিরের গঙ্গা এসে চক্ষে, বক্ষ ভেসে যায়।। 
যদি শিবের মত মুষ্টি ভিক্ষায়, তুষ্ট হয়ে থাক, 
রাখ আমার কথা রাখ, কুচেরপাড়ায় চলে যাও।। 
বল কি অভাবে, রয়েছ নীরবে, এভাবেতে কেন দীড়ালে ওখানে। 


কথা রেখ না গোপন, কে আছে আপন, যথা প্রয়োজন, চলে যাও সেখানে | 


যোলীবেশে একদিন এসে দশগিরি, পক্ষবটি হতে সীতা করল চুরি, 
অঙ্গভঙ্গি দেখি মনে সন্দ করি, কপট যোগী বলে হতেছে মনে।। 
সন্যাসী না ব্রহ্মচারী সরল কথা বল। 

এলে কি ধন হারাই, বল হা রাই হা রাইঃ 

নাকি নুনের ভরা জলে ডুবে গেল।। 

জানি কৈলাসের শিব ত্রিলোচন, তোমার কেন দ্বিলোচন, 

একটি লোচন মোচন কেন হল।। 

তুমি ত্রিপুরারি হলে পরে, ব্রিশূল থাকত তোমার করে, 

বল তোমার ত্রিশূল কোথায় রইল। 

শিবের উর্ নয়ন দেখতে ভীষণ, যোগী হে, __ 

(তোমার কোমল নয়ন দেখতে ভাল।। 

নাকি খেয়ে ভা ধৃতুরা, নিশায় দিশাহারা, 

এলে গোপের পাড়া, কুচপাড়া জ্ঞানে।। 

(তোমার শপে করি প্রণিপাত, আজ আমার হল সুপ্রভাত, 
সাক্ষাৎ, পেলেম সাধু সন্যাসী । 

জানি গিরি পুরী বন ভারতী, যোগীর অনেক মত, 
রামায়াত নিমাইয়াত আদি, বল তুমি কোন তীর্ণবাসী।। 
বৃন্দাবন ভক্তগণ অগণন, 

কিন্তু একনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নই কেউ, আয়ানের মতনঃ হায়-__ 
সে বাড়িতে যদি যাবে, মানমর্যাদা রক্ষা পাবে, 
ঝোড়শ উপাচারে হবে, সেবার আয়োজন।। 


এ -_ জবাব রমেশচন্দ আচার্য 
শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবালী, অমনি কপট যোগী কর। 
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পাড়ন __ সী তোরা ত অসংযোগী, হয়ে যোগের উদ্যোগী, 

যোগ করে সে যোগী হতে হয়।। 

কুকার __ যখন ফাদ পেতে চাদ ধরতে পার, তোমরা কি আর বুঝতে নার, 

চতুরা সব গোপীকারঃ কেন যোগী সাজে সাজাই কায়ঃ 

যোগী সাজে অঙ্গ ঢাকা, সারতে নারি নয়ন বাঁকা, 

শত বসন দিয়ে দিলে ঢাকা, আগুন কি আর ঢাকা যায়।। 
ছাড় __ কাশী৷ কাঞ্চী অবস্তিকা বদরিকাশ্রাম, 

ভ্রমণে ভেবে পরিশ্রম, রাই আশ্রমে চলেছি। 

ধুয়া - বলব কি গো দুখের কথা, মানে বড় ব্যথা পেয়েছি।। 

ভাইনা __ শ্রীমতির মান ভাঙতে আমার দুর্গতি বিশেষঃ 

বৃন্দাদৃতীর উপদেশে, সাজলেম যোগীর বেশঃ 
কটি আঁটা ব্যাঘছালে, ভিক্ষার কুলি কক্ষস্থলে, 
মানং দেহি দেহি বলে, মানকুঞ্জেতে চলেছি। 

খাদ -_ আরো একটি কথা শুনে ব্যথা পেয়েছি।। 

ফুকার __ বললে, সব বিপরীত আমার পক্ষে, শিবের গঙ্গা এসে চক্ষে, 

বক্ষ ভাসে কি দোষেঃ সত্য বলতেছি তোমার কাছেঃ 
গঙ্গাকে চাই শিরে ধরতে, গঙ্গা চায় মোর পায়ে পড়তে, 
শেষে চক্ষু দিয়ে সরতে সরতে, মুখ ভাসিয়ে বুক ভাসে।। 
ফুকার __ বললে, আয়ান ঘোষের বাড়ি যাবে, ষোড়শ উপচারে হবে, 
সেবার আয়োজন আমারঃ আমার এত সেবার নাই দরকার; 
মানে হইল মাতা আউল, মান ভাঙ্গিতে সাজলেম বাউল, 
পাই না ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসের যোড়শ উপচার।। 
কুকার __ বললে, সঙ্গ্যাসীর বেশ করে ধারণ, রাবণ করল সীতাহরণ, 
(তোমারও সে ব্যবহারঃ তাইতে সন্দেহ হল তোমারঃ 
মান-রাবণ রাই-জানকীরে, নিয়ে যাচ্ছে হরণ করে, 
আমি মান-রাবণকে নিধন করে, রাই-সীতা করব উদ্ধার || 
ফুকার __ বললে, সঙগযাসীর বেশ করে ধারণ, রাবণ করল সীতা হরণ, 
তোমারও ত সেই চিহ্ন, হলে দর্শনে মনা: 
জীবৃন্দাবন হল কাশী, আমি সাজলেম শিব সন্যাসী, 
আমার অগ্রপূর্ণা রাই রূপসী, ভিক্ষা দিক আজ প্রোমাজ।। 
মান (অভিসার) ১নং হরিচরগ সরকার 
__ রাধে হারায়ে স্বীরমান, শোকেতে শ্রিয়মান, সজলেন মানগৌরবে। 
বিপদহারীর বিপদ ঘটে সম্মিলন অটো, 

বইসে বংশীবটের নিকটে, কান্দে গুন্‌ গুন্‌ রবে।। 

__ হায়রে, যেমন হয়েছিলেম অপরাধী চরণ ধরে সাধিলাম, 
হাদয়েশ্বরী জানি কি স্মরি, সে কিশোরী আমায় বাম 2. 
(হায়) সাধ করে ভজিল কাল, কার মন্ত্রণায় এমন হল, 
আমার তরণ হতে মরণ ভাল, স্মরণ করে রাখানাম।। 

নিল __ সেই পথে চলে বুল্দলতা, বলে করে রসিকতা, কথা কও কমলীখি। 

সুখ __ কি হয়েছে ননচোরা, মাথাধরার ভাব যেন দেখি।। 
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অঙ্গেতে নাই পীতধড়া, নীলাম্বরী শাড়ী পরা, 
কি দুঃখেতে মুখেতে নাই হাসি £ কেন নয়নধারায় ভাসে ধরা, 
দেখে যায় না ধৈর্য ধরা, মস্তকে নাই মোহনচুড়া, করেতে নাই বঝীশী ₹ 
বাশীট হারায়েছ কোন খানে বিপাকে পড়ে, বাঁশীটি হারায়েছ £ 
বংশীধর বংশী ধর, সাধা নম সদা স্মর, 
তুমি কার শোকে কাল্লা কর, মা মরেছে না কি। 
আশা দিয়ে কেউ কি তোমায় দিয়েছে ফাকি।। 
হায়রে, তোমার বংশীর রবে ঘরে রবে কোন্‌ সর্বনাশী, 
থেকে গোকুলে ভাসি অকৃলে, সকলে ভালবাসি £ হায় __ 
কার সনে করেছ দ্বন্দ, মেরেছে কি পিতা নন্দ, 
না কি দোষ পেয়ে বলেছে মন্দ, তোমার কুটিলা মাসী।। 
যার বর্গেতে হারে সব বর্ণ, সে বর্ণ কেন বিবর্ণ, রক্তবর্ণ দুই আঁখি।। 
কাল রেখা এ নীলকমলে, চেক না করকমলে। 
ঝরে অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু, যেন ইন্দু ভাসে সিদ্ধুজলে।। 
ভ্রীদাম সুদাম ধুমঙ্গলে, সখাগণ ত আছে মঙ্গলে, 
তুমি ননী চুরি কর বলে, মায় কি বেন্কেছিল উদৃখলে।। 
হায় হায় কি ধনের অভাবে, রয়েছ এভাবে, আমায় বল হরি। 
তোমায় আয়ান কি ধরেছে, অপমান করেছে, 
কিবে মান করে মান হরেছে, তোমার শ্রাণকিশোরী।। 
হলে বিবাহ থাকত সন্দেহ, তাই বা কেমনে বলি £ হায় _ 
শুরুদশা যদি ঘটে, গলে দেয় উত্তরী এঁটে, 
বুঝি সার সঙ্গে এসে গোঠে, হারায়েছ ধবলী।। 

এ __ জবাব নকুলেম্বর সরকার 
বললে, অঙ্গেতে নাই লীতধড়া, নীলাম্বরী শাড়ী পরা, 
দেখি তোমার কি কারণঃ কেন সন্দ কর অকারণ £ 
দাদার সঙ্গে রঙ্গ ভরে, শুয়েছিলাম নন্দের ঘরে, 
ভোরে ঘুমের ঘোরে এলেম পরে, বলাই দাদার নীলবসন।। 
বললে, পথে বসে কেন কান্দ, মরেছে কি পিতা নন্দ, 
বল বল হৃযীকেশ £ সাজলেম রাধার মানে দীনের বেশ ৪ 
মাতাপিতা যদি মরে, কামা ঘোচে দু'দিন পরে, 
সী, জন্ম কিংবা জন্মাস্তরে, প্রেমের কান্নার হয় না শেষ।। 
বললে, শিরে শিখা গলে ধড়া, যেন গুরুদশার ধারা, 
দেখি তোমায় শ্রীহরি £ আমি সেই দশাই ভোগ করি $ 
বাইকে দিয়ে প্রেমের আশা, বঞ্চিত করে ভালবাসা, 
ভুগি শুরুদন্ত শুরুদশা, প্রেমের শুরু কিশোরী ।। 
কার দুঃখেতে কাল্সা করি মরেছে কি মা £ 
মার মরে নাই ত্যাগ করেছে রাই প্রিয়তমা 5. 
চলে পড়লেম ধরাতলে, বন্ধু নাই কেউ ধরে তোলে, 
তোরা সবে করে বলে, মিলন করে দেনা সই।। 


চিতান __ 
পাড়ন 
কুকার =" 
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মান (অভিসার) ২নং হরিচরণ সরকার 
ঠেকলে মানমন্তীর মানের দায়, পদে ঠেলে বিদায় দিল নটবর। 
বিফল হয়েছে পায় ধরা, মানহানি দায় ধারা, 
হইয়ে সেই শোকে আত্মহারা, বসে কায়া কর। 
রাধার তরুণ বয়স, করুণ স্বভাব, কুল পেতে কুল যায়, 
তুমি নিদারুণ, আগে কি দরুণ, মজাইলে কুলজায় £ 
হায়, যাত্রা করে গণুযোগে, পড়েছ এই দণ্ডভোগে, 
এখন না দিলে মানখণ্ড রোগে, রবে না আর মান বজায়।। 
আম ফেলে শ্যাম নিমফলে সুখী, দাড়িদব দূরেতে রাবি, মাকালে কেন ভক্তি। 
বিচ্ছেদে রাইর অঙ্গদাহ, খাটবে না অসংগ্রহ যুক্তি।। 
লাভ করেছ লৌহ কিঞ্চিৎ, কাঞ্চনে হয়েছ বন্চিত, 
এ পাপ সক্চিত, চন্্রা তোমায় মজায়ে 2 
এখন বেশী নয় শ্যাম দশুচারি, মধ্যে হলে দণ্ডধারী, 
মান পণ্ড করিতে পারি, ভণ্ড যোগী সাজায়ে ₹ 


পুষ্টি নাড়িতে মুষ্টি যোগে, হবে কি রোগের মুক্তি 

রস নাই রসনায় তোমার, সোনায় দেও সুক্তি।। 

যেজন প্রাণের প্রাণ তার মানে কি এত কান্তে হয়ঃ 

এ মান সুকঠিন, যাউক দুই চার দিন, এখন ভাবার সময় নয় ৫ 
হায়, গেল চূড়া গেল বালী, হতে পার তীর্থবাসী, 

দিলে দাসীর মানে গলে ফাসী, তারে কি কেউ পুরুষ কয়।। 
মজেছে রাই যেই দুর্জয়মানে, না কমিলে পরিমাণে, 
ভাঙতে পারে কি শক্তি।। 

ধন্য গণ্য তুমি অমানুষে, চিন্তে নারে এ মানুষে। 

ও যার মন সত্য প্রেম আনারসে, সে কি মজে কামের নানারসে।। 
কামচন্ত্র যার আজ্ঞাকারী, জিতেন্ট্রিয় রাসবিহায়ী, 

তুমি ইন্দ্র গর্ব খর্বকারী, কেন ধরেছে ইন্দ্িয়দোষে।। 

রাধে আছে অধোমুখে, যে যায় তার সম্মুখে, ডাকলে কথা কয় না। 
হলে প্রাণ দিতে উদ্দণ্ নিশিতে কুকাণ্ড, ভারি গণ্ডগোল-_ 

চারি দণ্ড তোমার দেরী সয়না।। 

কানু, এতো নয় বেণুবাদ্ বাধ্য ধেনুপালঃ 

কি চিন্তা কর, কুচিস্তা ছাড়. আবার ফিরিবে কপাল : 

চিত্ত কেন নয় প্রসঙ্গ, চাদবদন অতি বিষয়, 

অঙ্গ রাধা শোকে অবসন্ন, ঠিক যেন আসগর কাল।। 

মান (বিদেশিনী) ১নং হরিচরণ সরকার 
মান ভাঙতে না পেরে শ্যাম মনের দুখে। 

সেজে নব্য নারী, মানকুক্জে উদয় শ্রীহরি, বলে কিশোরী, কুঞ্জে এল কে।। 
দেখে অপরূপ রূপের স্বরূপ, এমন কি ভবে আছে, বিধি গড়েছে হায় 
শ্যামাসঙ্গিনী কেগো বামা, কি দিব রূপের উপমা, 
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রবির কর চাদের সুবমা, তুচ্ছ এ রূপের কাছে।। 

অমনি ছল করে রাধাকে কয় বিদেশিনী, 

আমি সাধে কি একাকিনী, ভুমি এ গোকুলে।। 

ওগো বিধুমুখী, বড় কষ্টে থাকি, অষ্ট প্রহর মরি জবলে।। 

তোমার দশা আমার দশা, সমান দশার দশা, আসার আশায় বসে থাকিগো, 
একদিন মনের অভিমানে, মজেছিলেন মানে, প্রাণনাথ ছিল ফাঁকি গো 
সেই হতে বৃন্দাবনে, কাদিতেছি বনে বনে, 

সতী নারীর আর পতি বিনে, গতি নাই ভূতলে। 

মানে অপমানে মানের ধনে হারালে।। 
জানি পুরুষের মতিগতি, সরল অতি চরিত্র, হিংসা নাই মাত্র £ 
তবু সে পতির পরশে, সতীর দেহ পবিত্র।। 
পুরুষ রমণীর পক্ষে ভবে পরশমণি, মিলে এই মণি সব রমণীর পূর্বপুণ্য কলে।। 
অভিমানে হারায়ে প্রাণকান্তে। 
এখন পারিনে জানতে, এজনম কি যাবে কাদতে কাদতে।। 

পতি ব্ৰহ্মা পতি বিষ্ণু পতি পঞ্চমুখগোঃ পতি ধর্ম পতি কর্ম, পতি স্ব সুখগোঃ 
পতি নারীর অর্থ অঙ্গ, পতি নারীর অন্তরঙ্গ, পেলে পুনঃ পতির সঙ্গঃ 
আর ত মান করবোনা এপ্রাণ অস্তে।। 
বিনে পতি ধন হলেম যেমন পাগলিনী। 
সামান্য মানের দায়, প্রাণবন্ধুকে দিয়ে বিদায়, কিসে ধৈর্য রয় সতী রমণী।। 
যদি না পাই সে প্রিয়জনে, আমি তুমি দু'জনে, চল নির্জনে £ 
হায়, চিন্তা করব দণ্ডে দণ্ডে, যদি না এই দুঃখ খণ্ডে. 
শেষে গিয়ে রাধাকুণ্ডে, আমি মরবো জীবনে।। 

মান (বিদেশিনী) ২নং হরিচরণ সরকার 
বললে লম্পটে জানে কি গো, প্রেমের সোহাগ। 
যারা সতী নারী, থাকে পতির আজ্ঞাকারী, সতী করে কি পতির প্রতি রাগ।। 
থাকে সতীর মতি পতির পায়, পতি ভাবে সারাৎসার, 'আর কি প্রশংসার £ 
হায়, পতিকে যে গুরু ভাবে, বান্ধা কজতরু ভবে, 
পার হতে এই ভবার্ণবে, এ পতি কধার।। 
খাকতে যার সনে যুগল হয়ে একাসনে, 
মানের আসন রাই সে আসনে, দিয়েছ কেমনে। 
যে ধন শ্যামারাধা, দেবারাধ্য ভবারাধ্য, মানের বাধ্য হয় কি গুণে।। 
মালাবতী সাবিত্রী সতী, বাঁচায় মৃতপতি, মতি রেখে পতির পদেগোঃ 
এ যে থাকিতে জীবিত, হয়ে ক্ৰোধাম্বিত, মরিতে পাঠালে রাধেগোঃ 
হায় ২, সাধ করে ভজে কাল, যার জন্যে জাত গেল, 


হায়, ইন্দ্র শুরু পড়ী হরে, শী কি ত্যাগ করলেন তারে, 
ঘরে পরে কেনা করে, ওগো এমন অপরাধ।। 


ইয়ে বু 
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সভীর চরণে পতির যদি হয় নত শির, 

ভবে বেঁচে আর সে যুবতীর, ফল কি এ জীবনে 
হয়া গঙ্গা ভগবতী। 

অর্ধ ভাগী ভাগিরবী, তবু সতী ত্যাগ করে নাই পতি।। 


ইন্্ানী ব্হ্মানী রোহিলী কমলাবাসী, তারা হতে চায় চরণের দাসী।। 
যদি তোমার সে গুণসিদ্ধু প্রাণবন্ধুর দেখা পাও, মানে ক্ষান্ত পাও = 
হায়, আম যদি রাধা হতেম, তবে কিগো মান করিতে, 

দেখা পেলে ক্ষমা চেতেম, ওগো ধরে শ্যামের পাও।। 


মান ভঞ্জন __ ১নং অজ্ঞাত 


করে শ্রীরাধিকার মানের অস্ত, মনের সাধে রাধাকাল্ত , 
নিকুঞ্জেতে হইল মিলন। 

দেখে যুগল নেত্রে যুগল রূপের বিচিত্র শোভা, সুচিত্রা কয় ধরিয়ে চরণ।। 
রাধে গো, শ্যাম প্রেমে শ্রেমময়ীঃ আমরা সি সবায় যুগল সেবায় 
দাসী হয়ে রই এ হায় ২, মন দিলি মনের শুসীতে, প্রাণ দিলি তার প্রাণ তুষিতে, 
মান করে শ্যামকে শাসিতে, এ প্রাণ পেলি কই।। 

মন দিয়ে কি মন ফিরায়ে এনেছিস্‌ কিশোরী, হলে দত্ত অপহারী, 
সাধে তোরে কে সাধে। 

ছুটেছে তোর সুযশ সৌরভ, কি পদ পেয়ে পদের গৌরব, 


জগৎ নিস্তারিলী, পতিত উচ্ধারিনী যার পদে সুরধুনী জন্মেছে £ 
বিরিক্ষী বাসবে, কৃষ্ণ পদসেবে, ভক্তে ভাবে চরণ হাদয়েঃ 

ছিল সে গোলোকে, আসিলেন ভূলোকে, ভক্তকে তুষিবার লাগিয়ে 2 
কৃষ্ণনামে নারদ কষি, সন্যাসী সেজেছে, 

সেই কৃষ্ণ তোর পায় পড়েছে, কি গুণ আছে তোর পদে। 

রঙ্গময়ী রঙ্গ ছেড়ে প্রেমালিঙ্গন দে।। 

যার নামে অস্তিমে পরিত্রাণ, কর্মবন্ধ কেটে জীবের জন্মে দিব্যজ্ঞানঃ 
যে নামে শিবের শিব, ব্রহ্মা পেল সৃষ্টিতত্ত, 

সেই কৃষ্ণ নাম কি নিমিত্ত, পদে দিলি স্থান।। 

সময় গুণে সহায়সম্বল সকলেরি ঘটে, সে পদের পদ গেলে কেটে, 
আবার ঠেকে বিপদে।। 

মরি কি আনন্দ বৃন্দাবন কিশোরী, মরি কি আনন্দ বৃন্দাবন। 

আজি কি শুভ যামিনী, মান ত্যজিয়ে মানিনী শ্যাম সনে হল মিলন।। 
কুষ্চনাম লেখা তোর পদে. করি কৃষ্ণ সেবা সেই সম্পদে গো, 
শ্যামপদে নাই রাধা নাম লিখন। 

আমরা যুগল সেবার দাসী, যুগল ভালবাসি, কার চরণে দিব ফুলচন্দন।। 
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বৃন্দাবনে রাধাকানু, শুনি সবে কয় অভিন্ন তনুগো, 

সত্য কিনা বল দেখি এখন। 

যদি রাই সেবিলে কৃষ্ণ পাই. কৃষ্ণসেবায় মিলে রাই, 
ফুগলসেবা করে কি কারণ।। 

যারা কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক ভবে, মজেনা আত্মগৌরবে, 
অনুরাগী সর্ব গর্ব হীন। 

এমন কোমল প্রাণে কমলিনী মানকে দিয়ে স্থান, 

কেমনে হয়েছিলি কঠিন।। 

রাধে গো, এ গৌরব ভাল না, কৃষ্ণ নামের আগে রাধানাম 
জীবের উপাসনা ২ নবশ্রেম অনুরাগে, মন্ত হয়ে প্রেম সোহাগে, দিতে রাধানাম 
শ্যাম নামের আগে, কেন করলি না মানা।। 


মান ভঞ্জন __ ২নং অজ্ঞাত 


বললে ঠেকে আমার মান বিপদে, কৃষ্ণনাম লিখেছে পদে, 
গুণাগুণের না করে বিচার। 
কৃষ্ণ দীক্ষাণ্ডরু শিক্ষাণ্ডর জগতের গুরু, তার গুরু তুই প্রেমের মূলাধার।। 
আগে রাই শ্যামপদে বিকালিঃ জীবন যৌবন জাতি শ্রাণমন দান করেছিলিঃ 
হায় ২, কৃষ্ণনাম পারের তরণী, তার গুরু তুই রাধারানী, 
শিখায়ে গুরুকরণী, কি বস্ত দিলি।। 
গুরুর গুরু পরম গুরু, তোর গুরু কে তবে, 
শ্যাম যদি তোর শিষ্য হবে, তবে কেন ভেদজ্ঞান। 
সাধুগণের সাধন চিহ্ন, ভজন হয়না যুগল ভিন্ন, 
কিরূপে শ্যাম করবে তোরে ধ্যান।। 
জীবগণে মনের সুখে, রাধেশ্যাম যুগল দেখে, হয়ে যায় কৌতুকে 
তোর সনে যুগল মূর্তি দেখবে কার ২ (জীবগণে) শিষ্য যারা ভবে, 
গুরুর চরণ সেবে, এভাবে স্বভাবে দেখতে পাই £ সে ভাবের ব্যতিত্রমে, 
থেকে এই ব্রজধাসে, শ্যামের বামে কেন বসলি রাই £ 
গুরু হয়ে শিষোর বামে বসে কোন রূপসী, 
দিযে পে পল সী, কোন্‌ খানে কে করে দান? 
স্বামী তাজে শিষ্যে ভজে, এ কেমন বিধান।। 
শিখালি প্রণালী চমৎকার, রাধে কোন তস্্রের কোন্‌ মস দিয়ে গুরু হলি তারঃ 
হায় ২, মনপ্রাণ হরিল হরি, জাতি কুল মান পরিহরি, 
ভীষণ শাসন বসন চুরি, এসব শিক্ষা কার।। 
নব নারী কৃঞ্জর হলে, নিকুঞ্জের ভিতরে, 
ইন্টদেবের পৃষ্ঠে চড়ে, এই শিক্ষা কার বল প্রমাণ।। 
কার কাছে শ্যাম শিখল বাশরী। ( রাধে গো ) 
বলে রাধামন্ত্র অবিরাম, জপেনা অন্য নাম, এই শিক্ষা কার কিশোরী।। 
নীরস বাঁশের বাঁশী ছিল, তাতে সুরস কেবা দান করিল গো__ 
আমি নারী বুঝিতে নারি। 
ও যার শুনে সুমধুর তান, দিয়েছিলি মনপ্রাণ, কুল মান সব পাসরি।। 


মুখ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা ৪০৯ 


কোন বংশে জন্মেছে বংশী, হল কার শিক্ষাতে প্রেমের অংশী গো, 
সি 

সমরদেসপ্সুর, মধু হতে সুমধুর, প্রেমের ঝরে মাধুরী॥। 
বুঝি নিতাধামে থেকে নিত্য, শ্যামেরে শিখালি নিত্য, রি 
চিতসুখে তন্তকথা সব। 
যত লম্পটতা চতুরতা, শঠের শঠতা, কার কাছে তা শিখেছে মাধব।। 
জানত না মধুর প্রেম জেনেছে, রাখে কার প্রেমে কার মনকে বেধে, 
আগে টেনেছেঃ হায় ২, কে পড়াল নিতি নিতি, প্রেমের পুথি 
সরল নীতি, প্রেম পিরীতির রীতি নীতি, তারে কে শিখায়েছে।। 


কলঙ্ক ভঞ্জন __ ১নং অজ্ঞাত 


ব্ৰজে কাল কুটিলা, রাধাকৃষ্ণ লীলা, নিয়ে বাধাল গোল। 

উচ্চ লোক লাজে, তুচ্ছ করে লোকসমাজে, 

তাতে দিনের দিন উঠল বেজে, কৃষ্ণ কলঙ্কের ঢোল।। 

রাধার কলঙ্ক ঘোচাতে হরি গোষ্ঠখেলা পরিহরি, রাখালগণ দিয়ে বিদায়: 
ভাবে শ্যামরায়, কি উপায় করিব হায় হায় ই 

বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, ধরিয়ে যশোদার গলে, 

মাগো ননী দে ননী দে বলে, গোপাল ঢলে পড়ে আঙ্গিনায়।। 
অমনি কি হলো কি হলো বলে রানী নিল কোলে, 

শুনে এ সংবাদ কাল কুটিলে, বলে ভ্রীরাধাকে। 

ওগো বিধুমুখী, হায় হায় এ শুনি কি, 

ও তোর কালার্টাদ মল নাকি, বলে লোকে।। 

কালা চিরদিনের শত্রু ছিল, কোনের বৌকে বনে নিল, 

এখন আমার সে শত্রুতা মিছেঃ যে জন স্তনপানে পুতনা বধে, 
কালীয় দমন যার পদে, আগে জানিনে রাই তার মরণ যে আছে ২ 
যদিও শত্রু বাসি. তবু সে ডাকত মাসী, 

ও বৌ চল একবার দেখে আসি, শেষের দেখা চোখে। 

দেখতে যাবি গো রাই, তাতে তোরে কি বল্বে কে।। 

ও যার বংশীধ্বনি শুনে কানে, কাদাতি বসে ঘরের কোনে, 
মানতি না কারো প্রবোধঃ বনে যেতি রাই ফেলে কত অনুরোধ ২. 
হায়, মনে উঠলে প্রেমের তান্না, রান্নার ছলে কত করতি কালা, 
আজ কেঁদে আয় শেষের কার্ল, কালার মরণকাল্না জন্মের শোধ।। 
এমন আরত কেউ করে না বৌ ঘোষের পাড়া, 

আছে জগতে সতী যারা, যেন স্বরণ থাকে।। 


মৃলচ্ছেদন নর 
_ আর কত দিন সইবে ধর্মে, অঙ্গে সমাধান | 


যা হবার তা হয়েছে, আশা ফুরায়েছে, মিছে আর ভাব কি। 
পাড়ার পুরুষ নারী, সব গিয়েছে নান্দের বাড়ী, 
একবার দেখে আয় রাই কিশোরী, তাতে দোষ হবে কি।। 


© 


পূ্ববঙ্ের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


ছিল ধ্যানে কালা জ্ঞানে কালা, শয়নে স্বপনে কালা, জ্ঞান ছিলনা কালাকালঃ 

বনে যেতি রাই কি সকাল কিবা বিকাল £ 

হায়, তুই ছিলি আছদের মামী, শুনে ধন্য হল ব্রজতুমি, 

এখন হইস্‌ যদি তার সহগানী, তবে ভাল হবে পরকাল।। 
কলন্ত ভঞ্জন __ ২নং অজ্ঞাত 


বললে বাঁচুক মরুক, যা ইচ্ছা তা করুক, দেখেতে নাই কো আশা। 


আর কি সঙ্গে নিয়ে সব সঙ্গিনী, হয়ে রাধে উলঙ্গিনী, স্নান করবিনে বারংবারঃ 
ও যে আনন্দ ললিতা আর বিশাখার £ 

হায়, আর কিগো সেই নন্দের ছেলে, রাখবে বসন কদমডালে, 

আর কি করবিনে দুই বাজ্তুলে, রাধে সূর্যদেবকে নমঙ্কার।। 

নিষেধ করতেম রাই নিত্য তোরে পদে পদে, 

বাধা পায় ঠেলে যেতি রাধে, খেয়ে আমার মাথা। 

ও গো রাইকিশোরী, লাজে মরি মরি, 

ভাল আজ হতে বড়াই বুড়ীর বড়াইর কথা।। 

আর ত নিকুঞ্জে রাই শ্যামের সনে বসবিনা সে একাসনে, 

কার গলে পরাবি ফুলের মালা £ আবার ত্রিভঙ্গ বন্ধিমঠামে, £ 
তোরে রাধে রেখে বামে, কে করিবে সাধের ঝুলানখেলাঃ 

মরেছে সর্বনাশা, ভাঙল সব আশার বাসা, 

আর তোর লাগবেনা চন্দন ঘষা, ফুলের মালা ঠাসা। 

অন্যে জানবে কিসে, যার মনে যার ভালবাসা।। 

একদিন আয়ান ভয়ে বনমালী, নিধুবনে সেজে কালী, রক্ষা করে তোমাকে, 
মনে পড়ে কি দেখ দেখিগো রাধিকে £ 

মারবে আয়ান দাদায় যদি শোনে, বলগো তখন তোরে রাখবে কে।। 
ধর্ম না মেনে কর্ম করে নারী নরে-_ 

থাকে কার কয়দিন আগে পরে একসমান ক্ষমতা ।। 

কারে আর পড়াবি রাধে প্রেমের পাঠশালায়। 

কিসে রতিতে জন্মাল রতি, শিশুমতি কালায়।। (প্রেমের পাঠশালায়) 
যে জন হয় যার শিক্ষা দাতা, গুরু পিতা, গুরু মাতা, 

তবু বললি রসের কথা, ধরে তার গলায়।। 

বিশাখা ললিতা চিন্তা, চম্পকলতা স্চরিত্রা এ সব। 

মাল নন্দকিশোর, পাড়ায় পাড়ায় পড়েছে শোর, 

রৈল এ সময় কোন খানে তোর, এসব গুণের বান্ধব।। 

একদিন সঙ্গ পেয়ে প্রাণবন্ধুর, ইনদসুখী হলি ইন্দুর, বিড়াল হল নটবরঃ 
ইন্দুর বিড়ালের খেলা দেখলেম সন্ধ্যার পর £ 

হায় সব আশা তোর হল মিছে, এখন রাই সময় আছে. 

হবে আশা পূর্ণ যদি বাচে, ও তুই কাত্যায়নীর পূজা কর।। 


নুহ 


4 ক 





কালিন্দীর কুলে, বসে বংশীবটমূলে, 

জয় রাধা শরীরাধা বলে, বাঁশরী বাজায়।। 

তখন শুনিয়ে শ্যানের বাশরী, অননি কিশোরী কাননে যায়, 
গিয়ে নিকুঞ্জ কাননে, বধুযার সনে, সুখে যামিনী পোহায় £ 
সুখ নিশি পরভাতে, রাইকে বলে গৃহে যেতে 

রাই বলে কোন পাবাণ চিতে, (নিঠুর বন্ধু আমায়) দিতেছ বিদায়।। 
আর যাবনা আয়ানের ঘরে, ভেবে ছিলাম বুকে ভরে, 
রাখব আমার শ্যামনাগরে। 

সকল আশা হল ভঙ্গ, কুটিল কালার কুসঙ্গ করে।। 

ভুল বুকায়ে, কুল মজায়ে. এখন করো ছলনাঃ 

কেমন করে ঘরে যাইঃ আমি কুলের মুখে দিয়েছি ছাইঃ 
জীবন যৌবন আর দেহমন, সবি দিয়েছি তোমায়, 

শুনা চিতে ঘরে যেতে, কেমনে বলো আমায়ঃ 

(দেশকুশী) (আম কি ধন নিয়ে ঘরে যাব গো) 

(তোমায় দেওয়া প্রাণ আর কারে দেব গো) 

কুলবধূ পেয়ে বধু আগে লুটে নাও, 

কাৰ্য্য সেরে পরে বুঞ্চি, আর্য্য ধর্ম্মের ভয় দেখাওঃ 
(বুঝেছি বুঝেছি শ্যাম) তোমার কপট প্রেমের এ পরিণামঃ 
কপটী রমরের মত, মধু লোভে করো প্রীত, 

আগে যদি জানতেম এতো, প্রাণ দিতেম কি স্বার্থপরে। 
মাটির খোরা লয়না জোড়া, ভাঙ্গিলে পরে।। 

নাকি পতিসেবা সতীর আদর্শ, আমায় পরমর্শ করো দান; 
যখন যমুনারিই কুলে, রাধা রাধা ব'লে, বাশরীতে ধর তান 2 
কি জানি করিয়ে যাদু, বীশীতে ভরিয়ে মধু, 

ছুলালে কুলবধূ, কোথায় ছিল তোমার ধর্স্বজ্ঞান।। 
গুরুজনে করলেম বঞ্চনা, তারা যে দিবে গজনা, 

এখন গেলে ঘরে ফিরে।। 

বন্ধু আমায় করেছ পাগল । (নিরদয়) 

তুমি বাশরীতে ধরে তান, জাতি বিদ্যা কুল মান, 

হরণ করিলে সকল।। 

যখন গুরুজনার মাঝে বসি, তুমি নাম ধরিয়ে বাজাও বাশীগো শ্যাম, 
ছুটে আসি করে জলের ছল। 

কারো বাধা নাহি মানিভাম, আগে কি জানিতাম, 
রাখালের প্রেম মাকাল ফল।। 
“হায়গো”পরকে আপন করে নিলাম, 

“আমার” আপন জনকে পর করিলাম গো শ্যাম, 
ভেবেছিলাম তুমি খুব সরল। 


© 


পূর্ববঙ্গের কৰিপান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


কিন্তু এখন দেখি বিষের ঘড়া, সুখে শুধু মধুক্ষরা, 
অস্তরে ভরা গরল।। 

হল তোমার প্রেমের পরিণামে কলঙ্ক কেবল। 

শঠের বাক্যে ভুলে. দুঃখের আগুন বক্ষে জ্বলে, 
বিযবৃক্ষে কোনকালে, ফলে কি সুফল। 

করে কত ছলাকলা চাতুরী, আগে কুল নারীর মন ছুলাও, 
নব আলিঙ্গন সুখে, শেল দিয়ে বুকে, মুখে সাধুতা ফলাও $ 
ধর্ম কর্ম ভূলে গিয়ে, কুলজা অকুলে নিয়ে, 

প্রেমের গাছে তুলে গিয়ে, এখন বুঝি মই নিয়ে পালাও।। 


মান __ ১নং দুগাৰ্চরণ সরকার (বিপুরা) 


একদিন চন্তরাবলীর প্রেমের মন্ে, রসিকশেখর রসরাজে, 
চন্ত্রার কুঞ্জে ভুঞ্জে যামিনী। 

মুখে জয় রাধে ভ্রীরাধে বলে চললেন রাধানাথ, 

নিশি প্রভাত হেরে অমনি।। 


(হায়) সারা নিশি পেয়েছি দুখ, মানপাযাণে বেঁধেছি বুক, 
প্রাণ থাকিতে লম্পটের মুখ, হেবব না লো আর ।। 

হায় হায়, এমন সময় শ্যাম রসময় কুঞ্জে প্রবেশিতে, 
ধরিয়ে গোবিন্দের হাতে, বৃন্দে বলে করে ছল। 

বল বন্ধু কোথায় ছিলে, কেন এলে প্রভাতকালে, 

ভাল ভাল আছ ত কৃশল।। 

নিতা রাধার মন তুধিতে আসিতে নিশিতে, 

সে আশাতে বঞ্চিত হলেমঃ ছিলেম কি আনন্দ মনে, 
কুসুম চন্দনে নিকুঞ্জ সাজায়ে ছিলেমঃ 

মোদের কুসুম চন্দন হল বাসিঃ কেঁদে আকুল সারা নিশিঃ 
নিশি জাগরণে ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শির সান্লিকের দোষে নাকি, 
তোমার চক্ষে পড়ে এত জল। 

রঙ্গভঙ্গে চলতে নার অঙ্গেতে নাই বল।। 

শশীমুখ বাসী মুখ রসরাজ, এসে বাসীমুখ দেখাতে নাগর, 
করে নাই কি লাজঃ 

হোয়) কও পীতাস্বর কে ছাড়াল, নীলাস্বরী কে পরাল, 
কে তোমায় সাজায়ে দিল, নবরঙ্গের সাজ।। 

হোয়-২) এমন সময় শ্যাম রসময় কুঞ্জে প্রবেশিতে, 
ধরিয়ে গোবিন্দের হাতে, বৃন্দে বলে করে ছল।। 


ওহে রসরাজ বলতে বাসি লাজ, কেন এত ব্যাজ নিকুঞ্জে আসিতে। 
বুঝি পথশ্রমে বন্ধু, শ্রম বারিবিন্দু, বিন্দু বিন্দু বিন্দু, ঝরে নাসিকাতে।। 


ললাটেতে হেরি সিন্দারের দাগ, 
কোন রসিকায় তোমার পেয়েছিল লাগঃ _ 


বল কার সোহাগে এত অনুরাগ, কে তোমায় দাগিয়ে দিল কাল নিশিতে।। 





শ্রীজঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হেরি কিসের জন্য, 

ওহে গুণমণি আমায় বল শুনি, এই কোন রসিকার নখচিহত 

অধর ওষ্ঠ হেরি রাঙ্গা লাল টুক্‌ টুক্‌, বাসী মূখে নাগর নাই সে হাসিটুক্‌, 
(বল) কোন রসিকায় দিল কৌতুকে চুমুক, 
মুখে দেখে পাই দুখ, নারি প্রকাশিতে ।। 

সারা নিশি তারা গুণে, ছিলেম মোরা জাগরণে, 

তোমায় বিনে সব হল বিকল। 

আগে করে বৃক্ষের মূল ছেদন হে বংশীবদন, 

এলে এখন আগায় ঢালতে জল।। 

তোমা বই প্ৰেমময়ী শুণধাম, করে মুহূ্ উহ উহ জেগে অষ্ট যামঃ 
(হায়) ভঙ্গ করে আশার বাসা, কার পুরালে মনের আশা 
বাদুড়চোযা আমের দশা তোমার কেন শ্যাম।। 


এ __ জবাব হরিচরণ সরকার 


অমনি বৃন্দার বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে কমলাক্ষ কয়। 
তোমার কথা শুনে বৃদ্দে সই, মরমেতে মরে রই, 

জ্ঞান আছে কই, সময় অসময়।। 

দিলেম সক্ষেতে বাশীতে আশা, হবে রাধার কৃঙ্ছে আসা, 
বাসর সাজাল রাখে £ আমার প্রাণের রাখে আরাধে £ 
রাধার কুঞ্জে আসব বলি. চন্্রালয় যাই রাস্তা ভুলি, 
আমায় পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, ঠেকাল এ বিপদে।। 

কেন কুঞ্রেতে আসতে নারি জান না তার মর্ম, 

বলতে কথা গলদঘর্ম. যেমনি কর্ম তেমনি ফল। 

সারা নিশি জাগরণে শরীর বড় হয়েছে দুর্বল।। 
নয়নের জল ঝরে শিরসান্সিকের দোষে, 

আমার হল শিরসান্রিক বুঝলি তা কিসে £ 

ভ্রীরাধিকার মানের গতিক, ক্ষেপে উঠল মনের বাতিক, 
এ নয় আমার শিরসান্িক, দুঃখে ঝরে চক্ষের জল। 
আরো একটি কথা শুনে চিত্ত সচঞ্চল।। 

বললে, বল বল বংশীধারী, কে পরাল নীলশাড়ী, 

সত্য কথা শুনতে চাই 2 বললে বিশ্বাস কিগো করবি তাইঃ 
রায়ে ছিলেম চস্রার বাড়ী, ভোরের বেলা তাড়াতাড়ি, 
পরে এলেম চন্্রার নীলামবরী, ঘুমের নিশায় দিশা নাই।। 
বললে, ভাঙল রাধার আশার বাসা, বাদুড় চোষা আমের দশা, 
কেন তোমার মন বিরস £ বৃন্দ বৃথা কর অপযশ £ 
অন্ধকারে হারায়ে দিশে, বাস করেছি চন্্ার বাসে, 
চক্্াবাদুড়িলী চুষে চুষে, খেল আমের ঠামের রস।। 
তীর্থ যাত্রায় যায় যাত্রিকে. যার বাড়ীতে খায় না লোকে, 
যেন অতিথসেবা পথ গতিকে, চন্্রার ভাগ্যে ঘটল তাই।। 


নু 
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এ -_ জবাব নকুলেম্বর সরকার 

_ বললে, পীতবসন কে ছাড়াল, নীলাম্বরী কে পরাল, 
এখন ধরা পড়েছে এটা ঘুমের ঘোরে হয়েছে। 
কাল নিশিতে দাদার সঙ্গে, শুয়েছিলাম মনোরঙ্গে, 
বুঝি দাদার নীল বসনের সঙ্গে, বদল হয়ে গিয়েছে।। 

= বললে, কার পুরালে মনের আশা বাদুড় চোষা আমের দশা, 
গত রাত্রের যত দুখঃ দৃতী বলতে আমার ফাটে বুকঃ 
হারা হয়ে ধবলীরে, মনের দুঃখে বনে ঘুরে, 
দৃতী অনিদ্রা আর অনাহারে, শুকায়েছে চন্দ্রমূখ।। 

_ বললে, কার কুঞ্জে পোহালে নিশি, বল বল কালোশশী, 
অন্ধকারে নিশি ঘোরঃ পথে কত কষ্ট হল মোরঃ 
চেয়ে দেখ এই অঙ্গে কত, হয়েছে কন্টকে ক্ষত, 
পথের বাধা বিস্র করে গত, আসিতে হয় নিশিভোর।। 


দেও গো মিলন লক্ষ্মীবিলাস, শাস্তি-মধু অনুপান।। 
মান __ ২নং দুগার্চরণ সরকার 


_ বললে যে সব, বুঝলেম সে সব, নিকুঞ্জে আর নাই সে উৎসব, 


কেশব তোমার সব আশা বিফল। 
_ আমরা সব জেনেছি প্রাণবধু, তুমি বেশ সাধু, মুখে মধু অন্তরে গরল।। 
_ নিশিতে আসিতে রসময় £ কেন সুসময়ে যাত্রা করে এলে অসময় £ 
হায় হায়, বৃথা আশা অনচোরা, লাগবেনা ভাঙা মন জোড়া, 
পঞ্চরত্মের ভাঙলে চূড়া, আর কি জোড়া লয়।। 
_ বল কি দোষেতে কোর শোকেতে মলিন মুখ ইন্দু, 
সন্যাসী চোর নয় হে বন্ধু, দৈবে তাই ঘটায়েছে। 
__ কাজ কি করে বলাবলি, ভালমন্দ কতই বলি, সেই চিনিতে বালি পড়েছে।। 
__ করে রাধার শাস্তি ভঙ্গ, ওহে শ্যাম ব্রিভঙ্গ, কিসে পাবে শাস্তিসূখ, 
এখন বহুরূপী সেজে, এসে কুঞ্জমাসে, কোন লাজে দেখাবে মুখ 2 
(বন্ধু এ সাজে কি সাজে তোমারে), (বলি যেওনা রাই কুঞ্রমাঝে), 
যেই আশাতে হল রাধার নিকুঞ্জেতে আসা, 
কীর্তন গেলে হবে দশা, এই আশা কর মিছে।। 
__ অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, জাতি গিয়েছে।। 
__ লম্পট শ্যাম পরিনাম বুকে চাও. 
কেন একাদশীর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খাও £ 
হোর ৩) কাল নিশিতে যে আশাতে, ছিলে যার ভালবাসাতে, 


খলের পিরীত জলের তিলক, ছেঁড়া চুলে খৌপা, বৌচা নাকে নোলক, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা se 


কতক্ষণ থাকে সৌদামিনী ঝলক, পলকেতে লুকায় পালটিতে আঁখি।। 
প্রেম করে সুজন সুজন, থাকে প্রেমে মজে। 
তাদের প্রেম ছুটেনা, আছে সবার জানা, বন্ধু ভুমর আর কি কমল ত্যাজে।। 
আর রোগের তন্ত্র রাধা চন্দ্রা, তেমনি না কি শ্যামঃ জানি রোগীর পক্ষে তন্্াই ভাল, 
কৃষ্ণ শুণধামঃ তবে বল সুনিস্তার কি কাম 2 
নিকুঞ্জে থেকে আর কিবে ফল, এখা কেবা দিবে ক্ষুধায় অন্ন তৃষণর কালে জল। 
হায়, সুখে সুদী দুখে দুখী, সে বিনে কেউ আছে না কি, 
চন্দ্রা তোমার কমলাৰি, শীতকালের কন্বল।। 

এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 
আমি মধুর প্রেমে ব্রজধামে, বড় ছিলেম সুহাতে। 
দৃতী চন্দ্রা যে এমন অসৎ, আগে ত জানিনে মৎ, 
দণ্ডবৎ এই ভণ্ড পিরীতে।। 
বললে, পঞ্চরত্রের ভাঙলে চড়া, আর কি ফিরে লয় তা জোড়া, 
বললি কি বন্দে সখী £ আমার জানতে কিছু নাই বাকী $ 
যদি তুমি ইচ্ছা কর, আকাশের চাদ হাতে ধর, 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিনে নয় কার্যসিদ্ি, 
এ সকল প্রাচীনের বুদ্ধি, তোমার কি তা জানা নাই। 
রাধা আমার সাধা বস্তু, তাইতে সদা রাধাগুণ নাই।। 
বললে, যত দুঃখে গত নিশিতে, ছিলে যাহার মন তুষিতে, 
সেইখানে যাও রসময় £ কেন কুঞ্জ এলে অসময় ₹ 
মেঘাচ্ছন্ন নিশিকালে, শশী লুকায় মসীর কোলে, 
আবার মলী মুক্ত শশী এলে, কুমুদী কি দোষী কয়।। 
বললে, সুখে সুখী দুখে দুখী, চ্রা বিনে আর আছে কি, 
সম্বল তোমার ভ্রীহরি £ কথা বললি কি সহচরীঃ 
সাধুর সম্বল তীরের ধূলি, দুখীর সম্বল ভিক্ষার ঝুলি, 
আমার দোষের সম্বল চন্দ্রাবলী, শেষের সম্বল কিশোরী।। 
এ __ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
বললে, পঞ্চরস্্রের ভাঙ্গাচূড়া, ফিরে আর লাগবেনা জোড়া, 
শুনে মরি বিষাদেঃ দৃতী তুই আছ মিজি পদেঃ 
আশা-কণি অন্ত ধরে, ভাবের ইট সুরকীতে গড়ে, 
রাধা-সশ্মিলনী আত্তর করে, ভাঙ্গা চূড়া জোড়া দে।। 
বললে, একাদশী দূরে রাখি ডুব দিয়ে জল খেলেম নাকি, 


যে মন্ত্র সাধা বাঁশিতে, সদা চাই তার মন তুষিতে, 
কেবল দৈবযোগে কাইল নিশিতে, আসিতে পারি নাই সই।। 


শু 
I 


পরচিভান__ 
জুয়ার 


© 
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নাকি চন্ত্রা মোর নিদানের সম্বল, একথা বলেছ বিফল, 
শত ধিক তোর তুলনায়, £ ও তুই কার তুলনা দিলি কায়ঃ 
বৃথা করিস চা চন্রা, রাইর তুল্য কি হয় সে জনতা, 
যেমন সুনিস্া আর রোগের তন্দ্রা, রাধা চন্দ্রা তভ্রুপপ্রায়। 
কীর্তন ছাড়া হয়না দশা বললি আমাকে 

মস্বনাস্ত হলেও দুধে আবর্তন থাকে। 

চিত্তে যার প্রেমের আবর্তন, বন্ধ হলে বাহ্য কীর্তন, 

ভাব উচ্ছাসে করে নর্ন, দশা হয় কীর্তনের পর |) 


মান তারিশীচরণ সরকার (ঢাকা) 


একদিন নিশিতে বাঁলীতে, নিকুঞ্জে আসিতে, কৃষ্ণ করলেন সন্ধেত। 
শুনে বংঙীধরনি, উন্মাদিনী বিনোদিনী, হল সঙ্গিনী সহ সমবেত।। 
তখন প্রেমপিয়াসী শ্যাম প্ৰেয়সী নিকুঞ্জে আসি, 

সাধের কুসুম চন্দন হইল বাসী, সই সই সাইরে, 

আমি মালা গাথি নানা ফুলে, প্রাণনাথকে দিব বলে, 

প্রভাতকালে কেঁদে বলে, সখী কই গেল আমার শ্যামশশী।। 

বন্দে বলে মান করে থাক রাই বিধুমুখী £ 

রাধে বলে বৃন্দে সখী, ইকি বল্যে অশ্রমাণ।। 

প্রাণ থাকিতে প্রাণনাথের সাথে কিগো সাজে আমার মান। 

আমি দিয়েছি অবলার সকস্বি উপহার ২ বঁধুর মধুর চরণে 3 

'আমি করেছি পিরীতি, রাখিব সে রীতি £ ভুলবনা জীবনে মরণে ঃ 
পিরীত করে প্রাণ বধুরে সব দিয়েছি প্রাণসখী £ 

আমার বলতে কিছু নাইগো বাকী ২ 

শ্রাণনাথের ভরণতলে, কিনা আমি বিনামূলে £ 

কি কারণে তারে ফেলে কোন পরাণে করি মান। 

প্রাণ দিয়েছি প্রাণসঙগ শুনে বাঁশীর গান।। 

যারে বুকে রেখে মনের মুখে করেছি সম্মান, 

সখী তার সাথে কি সাজে অভিমান, সই সই সইগে 

সাধের বৃন্দাবনে যাহার মানেঃ সকলে আমারে মানেঃ সখী তার অপমান 
করলে মানে, সখী আমার কিগো থাকে মান।। 

সখীরে, বন্ধু আমার জীবনের জীবন, 

আমার বন্ধু বারি আমিন: বারি বিনে কোনদিন £ কীঁচে কি সরীনের জীবন।। 
বন্ধু আমার শ্রেমসিস্ধ, আমি হই তার দুই এক বিন্দু গো সই, 

বন্ধু ইন্দু আমি তার কিরণঃ 

আমার বন্ধু অমি আমি তেজ : বন্ধু সর্প আমি লেজ £ অচ্ছিয় প্রেমের বন্ধন।। 
আমার অন্তরে বাহিরে : পঞ্জরে পঞ্জরে : প্রাণবন্ধুরে দেখি। 

বন যে দিকে চাই : বন্ধ মূর্তি দেখিতে পাই : তারে আর দুলতে পারি কি।। 
SON RE রত জেল কিক 
করলেম দান £ সই সই সইগো 

বন্ধুর বংশী ধ্বনি শুনলে দূরে : দশ ইন্দ্র নৃত্য করে, কোন পরাণে কেমন করে, 
সখী তার উপরে করি মান।। 
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পূর্ববঙ্গের কৰিপান সং্ৰহ ও পৰ্যালোচনা ES) 
মান শিক্ষা __ ১নং তারিণীচরণ সরকার 

একদিন ডন্্াবলীর অপবাদে, বৃন্দে কয় মান কর রাধে, 

রাই কয় আমি জানি না গো মান। 

বলে কৃনদেদতী মানের রীতি আমি শিখাব £ আজ দেখাব মানের কি সন্ান।। 
রাধেগো, শ্যামনাগর অরসিক £ পেলেন শ্যামের প্রেমে ব্রজধামে যাতনা অধিক ₹ 
হায় ৩. শ্রমরের প্রায় পুরুষদলে, ভ্রমণ করে ফুলে ফুলেঃ মানে নাগরালী না 
ভাঙ্গিলে, রয়না কু ঠিক।। 

ব্রজপুরে ঘরে ঘরে কেবা না মান করে, 

মানে প্রেমের সম্মান বাড়ে, প্রেমকাণ্ডেতে দেখতে পাই।। 

মান করে তুই মানে রবি, সাধিলে না কথা কবি, ভাবিকালে সুখের সীমা নাই।। 
বত হলে রাই তোর প্রেমে, প্রাণবস্ধু শ্যামে £ পড়বে গো চরণ তলে : 
যতই করে কীদাক্াদি £ করে সাধা সাধি, ততই দিবি পায়ে ঠেলেঃ 
নিদয় হয়ে বিদায় দিবি পাষাণ বুকে বেঁধে = 

(কেমন করে কালাটাদে ভালবাসা জানতে চাই। 

মানাস্তে রাই পাবি কাস্তে চিন্তা কিছু নাই।। 

রাধে গো পরেমরতন পুরাতন জানি হলে পরে আগের মত থাকে না যতন, হায় ও, 
প্রেমিকা প্রেমিকে বলে : শ্ৰেম-দ্ব্ণ পুরাতন হলে ॥ 

পোড়া দিয়ে মান-অনলে, £ করে লয় নৃতন।। 

যদি গোকুলচন্দ্র চত্ত্রার কুঞ্জে গেলে রাধেশো।। রাধে সে শ্যামের নামে এই 
বরজধামে, অঞ্জলি দিব কপালে £ রাখে নম: কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে £ 

আমরা অঞ্জলি দিব কপালে ।। 

রাধে হয়তো শ্যামনাগারে, রাখিব তোর ঘরে ঃ মানেতে করে তিরস্কার: নইলে 
এই ব্রজধামে 3 ভাগাভাগির প্রেমে £ অদ্য হতে দিব নমঙ্ধার 

রাখে মান করে তুই বসে রলেঃ 

এসে শ্যাম পড়বে তোর চরণতলে হ মান করে রাই মানে মানে, রবি মানের 
ফলে £ যখন কালাটাদে সেধে ধরবে পদে = 

তখন চাবি না তুই নয়ন মেলে 2 দিয়ে লঙ্া ঘুমটা শিকে হ 

নয়ন মুদিত করে £ মানে বসে থাকবি রাইগো £ 

যখন এসে শ্যামনাগরে, সেধে পায়ে ধরে, কথা না বলিবি তায়গো হ 
তখন কথা কইসনা বদনতুলে £ 

লম্পট শান্তি পাবে মানের ফলে।। 

রবে তোরে দিয়ে আসার আশা £ চঙ্্রার কুল্জে করল বাসা ৪ 
ভালবাসার রীতি রাখল কই। 

মোরা সারা নিশি তারা গানে £ যে দুঃখ অন্তরে, লম্পটেরে করে লব সই।। 
তার প্রতি আর মন সন্ধ্ট 





তাই জেনে যে মান না করে, তার পিরীতে ছাই।। 

যান শিক্ষা __ ২নং তারিশীচরণ সরকার 

বল্যে যার মানে রাই তোরে মানে ঃ তার অপমান করলে মানে £ 
সবে জানে ধর্ম নষ্ট হয়।। 


চিতান __ 
পাড়। _ 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


রাধে শঠে শাঠ্য সমাচরেৎ শানে শুনতে পাই, 

এমানে তাই নাই অথস্টের ভয়) 

রাধেগো এমন কি দায় ঠেকে, হায় হায় উচ্ছিষ্ঠ জিনিস খাবি তুই কি কষ্টে 
থেকেঃ হায় ৩ _ 

প্রেম পূজাতে হয়ে বাধ্য  সাজালি রাই প্রেমনৈবেদ্য 3 

সে নৈবেদ্য খেল অদ্য $ চন্্া দাঁড়কাকে।। 

সবে জানে বৃন্দাবনে আমি শ্রেম-কাসারীঃ ভাঙ্গা প্রেম জোড়াতে পারিঃ 
তবে তোর আর চিন্তা কি || 

মন না হলে মনের মত : কাদলে প্রেম আর বাড়ে কতঃ 

মানে রত থাক বিধুমুখী।। 

রাধে কাল জল খাবিনা £ কালার দিক চাবিনা £ যাবিনা রাই বাড়ীঃ 
কাল কোকিল তাড়াইয়ে £ কাল কেশ সুড়ায়ে £ বিসর্জন কর কাল শাড়ীঃ 
ভ্রমেও রাই কালরূপ আর দেখিস না চক্ষেতে £ বিদায় দে রাখে কুঞ্জ হতে £ 
কাল রূপা শ্যামা সবী।। 

মানে যদি জীবন কুলায়, কালায় করবে কি।। 

রাধে গো তোমার সে শ্যামরায়ঃ তোমায় এত ভালবাসলে কেন 
চন্ত্রার কুঞ্জে যায় £ হায় ৩ 

আসার আশা দিয়ে তোরে, বাসা করে চন্রার ঘরে, 

একাদশীর অগোচরে, ডুব দিয়ে জল খায়।। 

যদি অকুলে ভাসায়ে গেল গোকুলটাদে | 

রাধে যে চায়না তোরে £ তুই কেন তার তরে ঃ পুড়ে মরবি কেঁদে £ 
প্রেমের সম্মান কি হারাবি রাধে £ কেন আনব তারে সেধে সেধে।। 
রাধে আপন লাগরে £ যায় পরের ঘরে, আরও যদি জানে তায়গো £ 
রাধে তাই জেনে শুনেঃ যে না মজে মানে, তার পিরীতের মুখে ছাই গোঃ 
রাধে লম্পটেরে বিসক্জন দে £ সদায় রবিগো সুখ সম্পদে $ 

রাই তোর প্রেম পূর্ণিমায় অমাবস্যা বিনে কৃষ্ণচন্্র £ স্বভাব দোষে £ 
গেল চন্্রার বাসে ২ হল চন্্রার দোষে নষ্ট চন্দ্র £ তোরে দিয়ে আসার আশাঃ 
ভেঙ্গে ভালবাসা বাসা করে পরের ঘরে 

না হয় না করে বঙ্জন $ করে মান অজ্জনিঃ দেখনা তন্ন গর্জন করে £ 
মানে পায়ে পড়লে কালাটাদে £ তখন আমরা বলব মান ক্ষমা দে।। 
হবে মানে মানে মানের বৃদ্ধিঃ তোরও হবে কার্য সিদ্ধি £ 

কুবুদ্ধি রাই ভাবিস না মনে।। 

জানি ক্ষুধা হতে এ বসুধায় সুধার হয় মিষ্টি ২ প্রেমের পুষ্টি £ হবে এ মানে।। 
রাধে গো তুই আমার কথা মান £ রাধে মান করে তুই এ মানের গুণ 
দেখনা বর্তমান £ হায় ৩ 

সুরঙ্গিনী মানিনীর মত £ যতই থাকবি মানে রত হ নাগর হবে পদানত £ 
বাড়াতে তোর মান।। 


শ্ীরাখার মান __ ১নং  তারিণীচরণ সরকার 


হয়ে চন্্ার অপবাদে; মোর বিপদে £ রাধে হ্রিয়নান। 
দেখে নিশা অস্ত, অস্তগত নিশাকান্ত, কান্ত বই শ্রাস্তে রাধার মান।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৪৭৯ 


সমীর প্রতি রাই বলে মানের গৌরব বাড়ায়ে, দে সহচরী নীলাঙ্গরী শাড়ী 
ছাড়ায় হ হায় 
কাল ভূরু ঢাকতে ধনি 3 চন্দনে লেপে অননি, ভেবে কাল বেদী কাল যলী, বলে 
দেগো মুড়ায়ে।। 
তখন সহসা শ্রীমতীর এই মতি দেখে £ ব্যঙ্গ বাক্যে কয় শ্রীরাধাকে 3 
যত সব সঙ্গিনী।। 
আগে ভজলি যারে £ কি ফল হবে অজলে তারেঃ 
বলগো রাধে রাজনন্দিনী।। 
না হয় একদিন মনত্রমে পরাপবনধু শ্যামে £ ছিলগো রাই অন্যস্থানে ৪ কিন্ত 
রাধা যে কালর কালা যে রাধার জগত যবে জানে র 
সবলোকে বলে শুনি তুইতো রাই কমলিনী : 
দেখে সাক্ষাতে দিনমণি £ কেন হও মানিনী।। 
মন খুলে মনের কথা একবার বল শুনি।। 
প্রেমে প্রথমে হাতে হাতে পেলে হবগৃধাম £ ভেবেছিলি রাই, জীবনের জীবন 
তোর শ্যাম 2 হায়, এখন তুচ্ছ মানের ফলে £ কি ফল বন্ধুকে তাজিলে £ 
কিন্তু যাবে না রাই জীবন গেলে £ কালা কলস্কিনী নাম।। 
শুন ভ্ীরাধিকা ঃ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা : প্রেম রসেতে মাখা £ তেমরা দুজন কিনা। 
দিয়ে কালি জাতি কুলেঃ যার জন্যে গোকুলে 3 
হলে চরণ তলে বিনামূলে কিনা।। 
কাল আগ করিবিঃ মাথা মুড়াইবি £ চোখের কাল মণি ঃ না হয় উঠাইবি £ 
কিন্ত কাল প্রেমের দাগা কেমনে খুচাবিঃ ঘসিলে মাজিলে ধুইলে যাবে লা £ 
কাদালে যে কাঁদিতে হয় লিখেছে বিধায় : 
মানে কালাটাদে $ পায়ে ধরে কাদে; দিসনে সাধালক্ব্মী ঠেলে দুপায় ॥ 
আকাশের শশী পড়লে ভূমে £ পুরবের রবি উঠিলে পশ্চিমে £ 
তবু কালশশীর সরল সূশ্রেমে £ কোনক্রমে শ্রমে £ সন্দেহ করনা।। 
দই খেয়ে রাই ভাগের বিচার, কারোকে দেখি নাই করিতে। 
কাল জল খাবিনা £ কালার দিকে আর চাবিনা: যাবিনা কালার বাড়িতে ।। 
এখন কাল রূপ কাল স্বরূপ ভাবিলে কি ফল আর ভাবিতে উচিত প্রতিজরা 
যখন হয় যার £ হায়, পুকরাগে থেকে সঙ্গে 3 বাধা দিতেম প্রেম প্রসঙ্গে: 
তুই সাধ করে পরেছিস অঙ্গে £ শ্যাম কলক্ষের অলঙ্কার || 

এ __ জবাব হরিচরণ সরকার 
বলে সমীর প্রতি রাই শ্রীমতী, অতি করুণ বচনে। 
আমার জীবন যৌবন মনপ্রাণ, শ্যামপদে কৈরেছি দান, 
সাধে কি আজ মৈজেছি মানে।। 
সী, করে আমি কালার সঙ্গ, ত্যাগ করিলেম বাড়ি ঘর, 
যারা আপন ছিল হল পর £ 
কাল ভৃঙ্গ কাল পাখি, ইচ্ছা লাই কুঙ্জেতে রাখি, 
আমি আজ হতে ত্যাগ করলেন সখী, কালা নামের কয় অক্ষর | 
সাধে কি বিষাদে আমার কৃষ্ণেতে লক্ষ, 
গত নিশি যত দুঃখ, কিসে রাখি প্রেম সোহাগ। 
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চন্ত্রাবলীর অপবাদে, মনের খেদে, শ্যামকে করলেম ত্যাগ। 
সাক্ষাৎ থাকতে দিনমণি কেন মলিনী, 

প্রকাশে অপ্রকাশ দেখে হই বিষাদিনী £ 

চনদরাবলীর আকাশ মাকে, কৃষ্ণ সূর্য উদয় ব্রজে, 
আশা-ভঙ্গ বায়ুর তেজে, ঢাকল এসে মানের মেঘ।। 
বললে, ফল কি বন্ধুকে তাজিলে, যাবে না এ জীবন গেলে, 
কলন্ধিনী নাম সী হ আমি তাইতে মণি ছাড়ব না কি 3 
আর রাখব না প্রেমসস্থদ্ধ, আর ভজব না ভ্রীগোবিন্দ, 
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, পরের মন্দে হবে কি।। 
বললে, ফল কি বন্ধুকে তাজিলে, কলঙ্কিনী নাম গোকুলে, 
চিরদিন বলবে সবাই £ আমার তাতেও কোন দুঃখ নাই £ 
যতদিন প্রাণ দেহে থাকে, কুঞ্জে স্থান দিব না তাকে, 
আমায় তবু বলবে পোড়ার লোকে, কালা কলছ্ধিনী রাই।। 
বললে, বাধা দিলেম প্রেম প্রসঙ্গে, সাধ কইরে পরেছিস অঙ্গে, 
শ্যাম কলঙ্কের অলঙ্কার £ এখন ভেবে দেখি কেবা কার 2 
(সোনার মান্। ভবের হাটে, যত্নে ধারণ করে বটে, 

কিন্তু যে সোনাতে কর্ণ কাটে, সেই সোনা পরব না আর।। 


শীরাধার মান __ ২নং তারিণীচরণ সরকার 


বলো রাধে মনের খেদে £ হ্রাস্তেও দেখবেনা কান্তের মুখ।। 
সকলি নাশাবি নিজ দাসীগণ ভাসাবি £ হাসাবি ব্রজের শত্রুলোক।। 
জানি চিরদিন তোর উপকার করে রসময় £ বন্ধুর নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া কি উচিত 
নয় £ হায়, দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী 

শ্যাম বিনে তোর কেউ আছে কিঃ কভু দেখেছিস কি বিধুমুখীঃ 
জল কাটলে কি দুভাগ হয় 

একদিন মুচ্ছিত হয় করতে রাই মনোরঞ্জন : যেদিন করে কলঙ্ক ভঞ্জন £ 
প্রাণবন্ধু কানাই।। 

দেখনা একটু লক্ষা করি, তুই বিনে তার লক্ষ নারী, 

সে বিনে তোর আর লক্ষ্য নাই।। 

করলে আত্মসুখ বিসর্জনঃ প্রেম রতন উপাজ্জন 3 তর্্জন গন কেন 
দেখি £ যখন প্রেম করেছিলি 2 আত্মসুখ ত্যজিলি £ 

আবার কেন 'আম্মসুখ দেখি £ হারায়ে প্রাণবদ্ধকে £ একনিশি 

যায় অসুখে: রাধে বাউলীর মত তোকে কেন দেখিতে পাই।। 

ভ্রমরকে কমল ত্যজে এমন আর দেখি নাই।। 

প্রেমশূন্য জীবন রেখে ফল কি বিনোদিনী রাই ২ ভেবে দেখনা তুই শ্যাম 
বিনেতোর অন্য গতি নাইঃ হায় 

সতীর কুলে পতিরকুলেঃ কালি দিলি জাতি কুলে: শেষে তাতিকুলে 
বৈষ্ণব কুলে 7 কোন কুলে নাই তোর ঠাই।। 

অল সন চিক চত দে: যত তি অহ কি: বাকে আল 
রাধে যে শ্যামের মানে  ব্রজে তোরে মানে হ হা 
তারে তুচ্ছ মানে £ করিসনে অবসান।। 
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যে বক্ষেতে রাই তোর শ্যাম রাখবার স্থান £ 

দেখি কেন সে বক্ষে ছার মানের অবস্থান £ 

কাঞ্চন রাখার স্থানে, কাচকে দিলি স্থান, 

তোর কি বিবেচনা করেছে রাই প্রস্থান।। 

মান ত্যজে মানতে যে হবে কণা বিবুমুখী : যে হার ছিল গলায় £ 
কেন পরেছিস পায়, পায়ের নুপুর কেন গলায় দেখি £ 

মানে শ্যাম হারাবে নাই কি সে ভাবনা £ এ সুখে চিরদিন যাবে না £ 
মানে শ্যাম হারালে £ আর কিন্তু পাবে না £ 

রবেনা রবেনা ব্রজে তোর এই সম্মান।। 

ধর্্হারা কর্ম্ম দেখে মোদের মরে বড় ব্যথা পায়। 


মোরা সেবার দাসী £ যুগল সেবা ভালবাসি £ যুগল বই রব কার আশায়।। 
শ্যাম হেন ধনে মানে কত করলি তিরস্কার £ জন্মের মত শ্যাম ত্যাগ করলি 


তুই বুঝলেম পরিদ্কার £ 
হায়, আর বুঝি বাই ব্রজধামেঃ তুই বসবিনা শ্যামের বামে, 
আমার জন্মের মত তোদের প্রেমে, দিয়ে যাই গো নমস্কার ।। 


এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 


আবার বললি কেন, মিছে যেন, অভিমানে মজে রই। 

ভবে যেজন মজে পিরীতে, না থাকিলে সুহতে, 

বাঁচল হতে মরণ ভাল সই।॥ 

বললে, সুখে সূখী দুখে দুখী, শ্যামবিনে তোর আর আছে কি, 
জল কাটলে কি হয় দু'ভাগ £ আমি সাধে কি করেছি ত্যাগ 5 
নিজে যদি সুখে থাকত, আমাকেও সুখে রাখত, 

শ্যামের তা হলে কি লোকে দেখত, গালেতে কামড়ের দাগ।। 
সুখে সুখী দুখে দুখী বলে সব লোকে, 

সে যদি না সুখে থাকে, সুখে সুখী হই কিসে। 

কলঙ্কিনী নাম রটিল, প্রেম কইরে সই শ্যাম ভালবেসে।। 
আত্মসুখের বাঞ্ছা যদি থাকিত মনে, 

তা হলে কি কুল ত্যজিতেম শ্যামের কারণে £ 

বেল ভালবাসে না কাকে, শৃগাল রয়না লেপ তোষকে, 
নিষ্ঠা জ্ানী বিষ্ঠার পোকে. চন্দন কি ভালবাসে । 

যা হয়েছে, বেশ হয়েছে সময়ের দোবে।। 

বললে, কালি দিলি জাতি কুলে, ঠাতীকুলে বৈষ্ণবকুলে, 
কোন কুলে নাইরে ঠাই £ আমার ঠাই পাবার আর আশা নাই £ 


বললে, আর বসবিনা শ্যামের বামে, জন্মের মতো তোদের প্রেমে, 
নমস্কার করি এবার £ আমার বাঞ্ছা নাই আর প্রেম সেবার £ 
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দোলেতে হবে না দোলন, আর হবে না রাস কি কুলন, 
হবে চন্ত্রার কুঞ্জে যুগলমিলন, তখন করিস নমক্কার।। 


মানযোগী নিশিকাড সরকার € ফরিদপুর ) 
করে চক্র বাড়ী লীলাসাঙ্গ, যোগী সেজে শ্যাম ত্রিভঙগ, 


তোমার ভিতর ফালা বাইরে রাঙা, ঠিক যেন দেখিতে মাকাল, 
যেমন খুলা মেখে সাজে সাধু, মাঠের গো-রাখাল £ 
দেশ গায়ে সাধু কোলায়, না বাঁচলে পেটের জ্বালায়, 
যেমন দার ঠেকিলে চিড়ের ছালায়, পাছে হয় বৈরাগী নাকাল।। 
সাধুর কোন দেশে ধাম, ধর কি নাম, কি মনে করে, 
এলে কুঞ্জের দ্বারে নিশিভোরে, কও শুনি রথে কিংবা পায়ে হেঁটে। 
আজি পূর্ণিমার নিশি, কোন আশ্রমে উপবাসী, রজনী কাটে।। 
ভবে যোগীগণের শুদ্ধমতি, যোগবলে সুখে ফোটে ব্রক্মাজ্যোতি, 
তোমার সে চিহ্ন নাই মোটে ও কত ক্ষতচিহ হচ্ছে লক্ষ্য পকবিষ্ব ঠোটেঃ 
ভালে নাই চন্দনের ফোটা, সিন্দুরের তিলক কাটা, 
একি কচি সাধু রূপের ছটা, কলঙ্কী চাদ লোটায় মাথা কুটে। 
দেখে তোমার মলিন মুখ, দুঃখে বুক ফাটে।। 
পরে যোগীগণে গৈরিক বস্তু, তোমার তো দেখিনা তেমন, 
তুমি কোন আশ্রমের নীলকাপুড়ে সাধু মহাজন £ 
করতে নাই কোদণ্ড, আছে এক বাশের খণ্ড, 
পেয়ে দুর্দিনে কোন দুর্দণ্ড, করেছে সর্বস্ব হরণ।। 
তোমার দশা দেখে কষাঘাতে অস্তরে জাগে, 
বুঝি পড়েছো কি কর্মভোগে, করিলে মাতামুগুন দোষ কাটে।। 
থাকিতে ভোগবিলাস ভক্তদাস, কি আশে সঙ্ত্যাসে দিয়েছো মন।। 
কিসের অপরাধে বেড়াও কেঁদে গো, হয়েছে সুধাহীন বিধুবদন।। 
দিয়ে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, ঘোর দেশ-বিদেশঃ 
যেমন আঠা-মাথা জটাধারী ঈশান ব্যোমকেশ: তোমায় মানায়েছে বেশ। 
তোমার এই বৈরাগ্যের বিধি-নির্দেশ গো __ আছে কি পুনর্বার গৃহে গমন।। 
৮০175559557 

যেন বিষানৃতময়। 
কেন ভোজের বাজী দেখাও আজ ব্রজগোপীকে, 
এসব দৃশ্য দেখে ঘোচেনা সংশয়।। 
১০১০2 ০20 
যেমন উপবাসী, বক তপস্থী সরসী সলিলে 
ঠার চোখের আড়াল থেকে, সাজিয়ে ময়ূর 
যদি কাক পড়ে স্বজাতির কাকে, পর নৰেন পাইল 
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এ __ জবাব নকুলেম্খর সরকার 
তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, গোবিন্দ কয় রাগে রাগে। 
এ তুই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হলি, তক্ষকের মতঃ অযুক্তি যত করলি অভিনয়। 
যেদিন হরীরাধিকার দুর্জয় মানে, পায়না শ্যাম মানসাগরে কুল, 
বুন্দা ভেলা সমতুলঃ যোগী সাজায়ে তারে, আনিলেন কুঞ্জের দ্বারে, 
এখন সেই বৃন্দা চিনে না তারে, কবির এই কল্পনাই তুল।। 
ও তুই রাধার মান ভাঙ্গিবার ছলে, আমাকে যোগী সাজালি, 
কত সান্তনা দিলিঃ রাইকে কও মান করিতে; আমায় কও পায় ধরিতে, 
যেমন আগুন দিয়ে খড়কুটাতে; পে্পী তুই সরে দীড়ালি। 
ও তুই ছল করে সাজালি আমায় নবীন যোগীর সাজ, 
সাজের ভাল মন্দ বেশকারীর কাজঃ আমি কি নিজের হাতে সেজেছি। 
বন্দা তুই করে ছলা, দিলি আচ্লাক্োলা হাড়ের মালা, তাইতো পরেছি। 
বললে, কাইল গিয়েছে পৌরসাসী, কার কুঞ্জে ছিলেম আমি উপবাসী, 
একথা বলো অকারণ আমি উপবানী থাকব কেন থাকতে আয়োজনঃ 
আমি শেষ করে গোষ্ঠখেলা, আসিতে সন্ধ্যাবেলা, 
দেখা চক্জার বাড়ী সাধুর মেলা, সেখানে মহাপ্রসাদে পেয়েছি। 
বললে, দায় ঠেকে বৈরারী নাছাড়, স্বীকার হই বৃন্দে রাপসীঃ ঠেকে 
হলেম সন্যাসী £ তুই পারো দায় ঠেকাতে, তুই পারো দায় মিটাতে, 
এসব কুটিল বিদ্যায় এ জগতে, বৃন্দা তুই নারদের মাসী।। 
বললে, নাই তোমার করঙ্গ দণ্ড, কোন ভণ্ডে নিয়েছে লুটি, 
তুই এই কুচক্রের খুঁটিঃ তুই যখন নিজের করে, যোগী সাজালি মোরে, 
যদি সাজে কোন অভাব পড়ে, সেটাতো বেশকারীর ফ্রুটি।। 
দিলে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, তাই শুনে হয়েছি অবাক; 
ও তুই বক সাজালী কাক দুক্ মান করলো রাখে, 
ধরা দেই সাধে সাধে, দিয়ে জীরাধার চরণ গারদে 
এই চোরকে বন্দী করে রাখ।। 


মান (খণ্ডিতা) বিজয়কৃষ্ণ সরকার ( যশোহর) 


কৃষ্ণ মিলন লাগি, নিশি জাগি বাসরঘরে। 
মিলন নিশি হোল ভোর, এল না শ্যামকিশোর, 

কিশোরীর আঁখি লোর, ঝরে পড়ে অক্োরে।। 

তখন সখীর প্রতি রাই শ্রীমতী কাতরে জানায়, 

করে বাসরশয্যা মরি বেদনায় 

কুঞ্জে আসবে বলে চিকনকালা, সোহাগে গাছিলাম মালা, 

ও সেই মালা হল অরণজ্জালা, মালা ভাসিয়ে দে তোরা যমুনায়।। 
সী, যে যারে ভালোবাসে সকল অস্তর দিয়ে. 

ও সে কেমনে নিরদ হয়ে, হৃদয় দক্ধ করে। 

যার জন্য কাদে প্রাণ, সে কি এমন পাষাণ, 

বল তার পরাণ, কাদে নাকি সখী আমার তরে।। 

সী মন দিলে মন মিলে না এই কি বিধির বিধান, 
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দারুণ বিধির কি নাই ভালোবাসার বিথিজ্ঞান। 
তবে কি শুধু শুধু, ফুল গড়ে দিল মধু, 
যদি না খোজে ফুলের মধু, ভুলে মধুকরে। 
মন বিনা মনের ব্যথা, কে বুঝিতে পারে।। 
সখী দেহের ক্ষত সারে কত প্রলেপ দিলে তারঃ 
পোড়া মনের ক্ষত সারে না ত আর। 
হায় গো, আঘাতে সোনা ভান্তিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে, 
সখী কোনরূপে মন ভাঙিলে, সেই ভাঙা মন জোড়ান ভার।। 
সৰী মনের দাগ যাবে নাকো বুঝি জীবন গেলে, 
সে যে কি আগুন দিল ছেলে, আমার বুকের পরে।। 
যারে আপন ভাবিয়া সজনি গো, মনপ্রাণ দিলাম গোপনে। 
এমন ভাবে ভালোবেসে, আমারে সই ভুলিবে সে, 
আমি একদিনও তাই ভাবি নাই স্বপনে।। 
এনে ভালবাসার তীরে, বিধিয়া পিরীতির তীরে, 
যুবতীরে এত কাদায় কেনে। 
হায় গো, এত যে কাদায় মোরে, তবু কেন চাহি তারে, 
তারে তারে রেখেছে বন্ধনে।। 
একবার ভাবি ভূলিব তায়, ভুলের কথায় ভুল পড়ে যায়, 
আমি কুল পাই না সই. জীবনে মরণে।। 
কেমন করে কহ ঘরে ফিরি সহচরী। 
আমার ঘরের কুল পরের কুল, ভেসে গেল দুকুল, 
প্রাণের আশার মুকুল, নিরাশায় শুকাল ঝরি।। 
তারে সকল দিয়ে ব্যথা নিয়ে, কেমনে ঘরে রই; 
আমার সব গিয়াছে, প্রাণের ব্যথা গেল কই। 
আমার মন চাহে মন মানুষ রতন, যতনে বাড়িল যতন, 
আমি মরে যদি পাই গো জীবন, যেন তাহার মনের মতন হই।। 


এ __ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
তখন বিধুমুখীর বাক্য শুনে, অমনি প্রিয় সী কয়। 


রাই তুই সাজালি আশার বাসর, এলোনা তোর প্রাণকিশোর, 
তার জন্য তোর কামা ভালো নয়। 


0] 


অদ্য তোরে দিয়ে আসার আশা, চন্্ার কুঞ্জে নিয়ে বাসা, নিশি কাটায় 
শ্যামরায়ঃ রাই তুই ভাসিস্‌নে নয়নধারায়ঃ আশার নিশা হলে গত, দেখবি 
আবার মন্মথ, এসে ভোরের বেলা চোরের মত, সেযে কেঁদে ধরবে পায়।। 
আশাভঙ্গ অপরাধীর দণ্ড না করে, হা হুতাসে কাদলে পরে, 
মানিনীর মান রবে না। 

মানদণ্ডে না দিলে দণ্ড, ভণ্ড শ্যামের দেখা পাবে না। 

আবার বললি দেহের ক্ষত প্রলেপ সারেঃ 

মনের ক্ষত সারাইতে কেহ না পারেঃ 

ধৰ্বস্তরী শ্যাম ভগবান, তারে যে মন করেছিস দান, 

লক্ষ যুগ হলে অবসান, সে মন ক্ষত হবেনা। 
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মনমোহনকে দেওয়া মন তোর, রোগে ছরবে না। 

বললি, এলোনা সে চিকনকালা, তার লাগিয়ে গাঁথা মালা, ভাসাইয়ে দে 
যসুনায়ঃ মালা ভাসাস নে অবহেলায়ঃ জানো নাকি রাইকূপসী, প্রেমের 
মালা হয় না বাসী, আবার সেযে এসে কালোশনী, এই মালা পরবে গলায়।। 
বললে বিধি কেন শুধু শুধু, ফুলের মাঝে দিল মধু, ভ্রমর যদি না মজেঃ 
কথা বললি রাধে কি বুঝে 

ফুলে যদি মধু থাকে, ভ্রমর জোটে লাখেলাখে, 

রাধে ফুলে কি রমরকে ডাকে, মরেই ফুল খৌজে।। 

বললে, আঘাতে সোনা ভাঙ্গিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে, ভাঙ্গামন আর 
জুড়বেনাঃ কথা কেহ বিশ্বাস করবে নাঃ মনমোহনের মনের সনে, 
যেমন বাধা সংগোপনে, যদি শত ইন্দ্র বন্ধ হানে, সে মন ভাঙতে পারবে না।। 
বললে, মরে যদি পাইগো জীবন, হই যেন তার মনের মতন, নুতন জীবন 
ধরবি কিঃ তারে ফেলে মরতে পারবি কিঃ এক শ্রেমেতে আধামরা, কৃষ্ণ মরা 
রাধা মরা, যারা মধুর প্রেমের সাধামরা, সে মরার আর মরবি কি? 
বললে, আঘাতে সোনা ভাঙিলে, জোড়া লাগে পোড়া দিলে, শুধু সোনা 
জুড়োবেনাঃ তাতে পাকা জোড় ধরবে না মনসোনা ভাঙ্গিয়ে গেলে, অনুরাগ হাপর 
ছেলে, নিস্কাম প্রেম-সোহাগা রসান দিলে, ভাঙ্গা চিনতে পারবেনা।। 
মান (রাগ-রাগিণী) ১নং রাজেন্দ্নাথ সরকার 

শুনে বংশীধ্বলি, সব গোপিনী, কৃষ্ণ দেখতে যায়। 

গিয়ে বনমাঝে, না পেয়ে সে রসরাজে, 

মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে, রজনী পোহায়।। 

দেখে নিশি অবসান, রাই করিল মান, 

হুল শলীর সনে হাসিমুদ্বীর, শশী বদন জ্ান। 

হায়, নাগর ভোরের পরে চোরের মতো, রাধাকুঞ্জে সমাগত, 

হয়ে রাধার পদানত, নয়নজলে ভাসিছে বয়ান।। 
মোহনবাঁশটি ধরাতলে যায়রে গড়াগড়ি, 

ধরে সেই বাঁশি তাড়াতাড়ি, বলে এক সঙ্গিসী। 

শুনে এই না বাঁশী, কাল নিশিতে বলে আসি, 

বাঁশী বাজাও তো কালশশী, বসে আমরা শুনি।। 

তোমার বাঁশীতে না জানি, কি মোহিনী জানে? 

যত কুলজা ভুলাইয়া বনে টেনে আনে। 

এই বাঁশীর গানের কাছে, রাধার মানের কি আর থাকতে শক্তি আছে; 
তোমার রাই যখন রাগ দিয়েছে, তুমি দেও রাগিনী। 

কল্যাণ চাও তো বাঁশীতে বাজাও কল্যালী।। 

রাই কে দেখে ভৈরবী, ও ভুবল জ্ঞান রবি. 

মনের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্ধু, বাজাও পূরবী। 

হায়, তোমার চস্তার দিকে ছিলই মন, কাল সাঁকে বাজালে ইমন, 

সে মন করে পরিবর্তন, সদায় আদায় কর মাধবী।। 

বামা বাম হল, নাম ধরে বাজাও রামকেলী, 

ভাগ্যে থাকলে নিলবে প্রেমকেলি, আসিলে রজনী।। 


ধু 
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যাবে ললিতায় ললিতা ভুলিয়া। 
বাজাও কামোদা যোগসিদ্ধ, শ্রেমদার শ্রেমসিদ্ধ, প্রেমানন্দে উঠুক দুলিয়া।। 
শোনাও বারে বারে সা রে গা মা সা ধাঃ মাপ চেয়ে সাধ মা পা বানি গা ধাঃ 
শুনে স্বীয় নামের আধা, প্রেমে বাধা রাধা, গলিয়া পড়িবে ঢলিয়া।। 
লাগাও জয়জয়ন্ী, জলদকান্তি শুনে শাস্তি পাই। 
শুনতে আশা করি, তোমার বাশীর আশাবরী, 
নটবর পটমঞ্জরী মুঞ্জরীগণ চাই।। 
সারা নিশি জাগিয়া তোমার লাগিয়া, 
তোমার বাগেশ্রীতে ভ্রীরাগের শ্রী আছে রাগিয়াঃ 
আনো মেঘমল্লারে চোখের পানি, না হয় বৈরাগী রাগিনী, 
যদি না ভুলে মানিনী, তোমার দিতে হবে যোগিয়া।। 
সাধ গৌরী কেদার সারাবেলা দিয়ে বেলাবলী, 
রাধানামের যে পদাবলী, ততো সবে জানি।। 
এ জবাব নকুলেন্বর সরকার 
তখন প্রিয় সখীর বাক্য শুনে, দুঃখে কমলাক্ষ কয়। 
আমার যে মুখে ছিল বাণী, সে মুখ হয়েছে বাসী,আর কি বাঁশী বাজাবে মধুময়।। 
আমি দৈব দুর্বিপাকে পড়ে, অন্ধকারে নিশি ঘোরে, 
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হল চন্দ্রার বাদে রাই রাগিনী, বাজাতে কণ রাগরাগিলী, 
মন হয়েছে নিরুৎসবঃ হল সকল বিদ্যা পরাভবঃ 

রাগ রাগিলী যে সমস্ত, বাঁশীতে ছিল অভ্যস্ত, 

রাধার রাগ দেখে হল পরাস্ত, শ্রারাগ বসস্ত ভৈরব।। 


মান (তাল রাগিণী) ২নং রাজেন্দ্নাথ সরকার 

রাধার রাগ দেখে রাগিসী ভুলে গেলে নন্দলাল। 

বিনে বাঁশীর গানে, খুসী নই আর দাসীগণে, 

বিনা যস্তে কিনা মানে, আমরা বাজাই তাল।। 

ফালা কাল গেয়েছে গান, তাল ছাড়া সে তান, 

যত অবলার বাঁযাতবলা হল না বাজানঃ হায় হায় 

আমাদিগের পোড়া কপাল, এদেশে গান, আর. দেশে তাল, 

জব্দ করতে গায়ক মাতাল, রাই জুড়েছে ঠৈকা মধ্যমান।। 

এই যে গান বাদ্য দুটি ভাই, তাই ওস্তাদে বলে, 

দুয়ের মাত্রাতে মিল না হলে, সঙ্গীত গরল সমান। 

রাধার মধ্যমানে অদ্য গানে, তালে মানে 

থাকো পা ধরে বাঁশীর তানে, তবে পাবে কল্যাণ।। 

মনের আনন্দে বৃন্দে দৃতী বাজায়ে ঝাঁপঃ 

কুঞ্জের ঝাঁপ এঁটে প্রেমসাগরে দিতে দিবে না ঝাঁপঃ 

রামতাল নাশ বনমালী, আমরা আট সখী আট মাত্রাতে 

বাজাই ঠ্যাস কাওয়ালীঃ শুনলে আড় খেনটার আডীগুলি, হবে ওল্তাদ অজ্ঞান 
তালকানা কানাকেষ্ট সেজে গেও না গান।। 

বাজাও সুর দিয়ে সুর ফাঁক, তোমার মনে ফাঁক, 

তাইতে চন্ত্রাবলীর মোহনতালে, ঘটালো বিপাকঃ 

তুমি সামর্থার একতালা দুলে, সাড়ে তিন মাত্রায় যাও তেওড়া তালে, 
তাইতে আমরা কাহারবা তালে, সদা বাজাই দিনা যিনা তাক ধিন তাক। 
কভু তালভঙ্গ রসাভাসে আর কি ওস্তাদ দুলে 

তুমি তাল বেতালে জঙ্গলে, লাগাও মঙ্গলের জান্‌।। 

বাজাই ধিক তান্‌ ধিক তান্‌ ধিক তান্‌। 

এসব আভীর তনয়ার মান ভাঙ্গিতে, যাদের পায় ধরেও না যায় মান।। 
আমরা খেমটা কাস্মিয়ীতে হেসে কুটি কুটি, 

ধা বি নাক্‌ তা ঝি নাক্‌ নাক্‌ কি টি. নাক্‌ কিটি,_ 

ধরে রাখো রাধার চরণ, আমরা চালাই পরণ, এ ঠেকায় দিব লা মান।। 
বেতাল নাচলে বলে নাহি মিলে চরণে চরণ। 

বড় তাল দো-বাহার, আমরা তাই করলেম অধিকার, 

দুন্‌ বাটু করে পাবো আবার, বিলস্বে মিলন।। 

গড়ে গাড়বেমটা বাজাই রাধারে মজাই,_ 

এস রূপক করে রূপকতালে তোমারে সাজাই; হায়_ 

তুমি নও হে ক্ষ রুত্রতালে. যদ্‌ বাজাও হে রাধার পদতলে, 

আট মাত্রা আট সান্তিক হলে, সম-এর ধা ধা পড়বে তিন তেহাই।। 
লক্ষ্মী তালের তিনটি মান্‌ আদায় করা নয় হে সোজা,_ 

ওস্তাদ কে কেমন যাবে বোকা. কর তিন বা-য্স সমান।। 
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এ জবাক নকুলেস্মর সরকার 
এখন রাগিণী ভুলে সজনী, আবার শুনতে এলি তাল। 
সী তোরা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতে, আমি শ্রেষ্ঠ সঙ্গতে, 


তাল ছাড়া গান গাও একাঃ আমি ফাঁক পাইনা দিতে ঢোকাঃ 
তালের বোল তো শিখেছি ঢের, জয় পরাজয় কপালের ফের, 
একটু খোল না তোদের তবলার ঘের, মধামানে দেই ঠেকা।। 
“গানং পরতর নহি' সকলে বলে, 

তালে মানে যোগ না হলে. তুষ্ট হয় না শ্রেতার প্রাণ। 

পা ধরিলাম বাঁশীর তানে, মধ্যমানে তবু দেয় না মান।। 
অটমাত্রাতে ঠেস্‌ কাওয়ালী বাজালি সবাই, 

তিন আওয়ার্দার পরে এখন দিয়েছে তেহাইঃ 

ক্ষ-যভের রা, ধৈবতের ধা, বাঁশরীতে সাধি সদা, 

রাসতালে রসময়ী রাধা মধুর করুক বন্ধুর গান। 

তোদের যত তালের মাত্রা দেখি অসমান।। 

আমি সুর দিয়ে বাজাইলাম সুর ফাঁক, ধা গেরে না বি গন্দী ঘে রে নাক, 
এই হোল তোর তেওড়া তালঃ এ তাল রাখতে হবে চিরকালঃ 
লয় গুণে নয় গুণে মিষ্ট, শ্রোতাবর্গ হয় সন্তুষ্ট, 

আমি গায়কশ্রেষ্ঠ কানা কেষ্ট, মালকোবে তোর দিব মাল।। 
আমি সামর্থার একতালা ভুলে, কেন যাব তেওড়া তালে, 
একতাল হয় না ধ্বংস: যাতে সকল তাল অবতংশঃ 

তোর তো নাই তালে ব্যুৎপত্তি, একতালায় সব তাল উৎপত্তি, 
ভবে যত প্রকার তালের মূর্তি, সবাই একতালার অংশ।। 
বললে, নাও হে কষু্র রুত্রতালে, যদ্‌ বাজাও রাই'র চরণ তলে, 
পরায়ে দে ব্যাঘ্রছালঃ আমি রুদ্র সেজে বাজাই গালঃ 

যদ্‌ ব্ৰহ্মতাল গণেশ রুদ্র, সাত্তিক তালের কাছে ক্ষুপ্র, 

তবু আমার কাছে তাল সমুদ্র, এক মাত্র রাই লক্ষ্মীতাল।। 
মান (অভিসার) ১নং রাজেন্দরনাথ সরকার 
একদিন দুপুর রাতে, চল্্রার কুঞ্জ হতে, শ্যামকে ধ'রলো বৃন্দে। 
বেঁধে দুই হন্ত বসনে, রাধার কুঞ্জে এনে রাধার চরণে, 
ধরাইল রাধার প্রাণগোবিন্দে।। 

শ্যামের এই দশা ঘটাইয়ে বৃন্দে মনে আছেঃ 

বলে নয়ন মেলে চেয়ে দেখ রাধেঃ চলবে না আর মিছামিছি, 
স্বচক্ষেতে আমি সব দেখেছি, মালকোঠাতে চোর ধরেছি, 
রাধে বুঝে পড়ে শান্তি দে।। 

শ্যামের মুখপানে চেয়ে রাধে বিধুমুখী, 

বন্ধুর দুঃখেতে হয়ে দুঃবী, বলে রাই ললনা। 

ছি ছি ছি বৃন্দেলো, তোর মনে 
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না হয় এ দাসীর হ'ত দুখ, বন্ধুর তো হতো সুখ, আমার নখ 
তুই তারে বেধে এনে, বে ব্যখা দিলি শর * নত সু 
আগে জানিনে বৃন্দে তোর দয়া কতটুকঃ 

বন্ধুর মুখ দেখে ফেটে যায় বুক, আর তো মন মানে না।। 

কে তোরে দিয়েছিলো এমন কুমস্রণা।। 

বন্ধ প্রেমসাগরে ডুব দিল গিয়ে চন্দ্রালয়ঃ কেন তুই তাহাতে ঘটালি প্রলয়ঃ 
একবার চেয়ে দেখ ওর বদনপানে, পাষাণ গলে ওলা দরশনে, 
নয়নানন্দের নয়নে, দুঃখে জাহ্নবী যমুনা বয়।। 

বন্ধুর ফুল জিনি কোমল অঙ্গ কেমন ফুলিতেছে, 

পাষাণ না হলে সে কি বাঁচে, শুনে এমন কাল্সা। 

বন্দে তুই কি আমার কোন জন্মের শক্র ছিলি। 

আমার বক্ষের নিধি চক্ষের মানিক কৃষ্ণধনকে কষ্ট দিলি।। 

সর্ব অঙ্গ কাঁপিতেছে, চন্ত্র বদন হয়েছে কালি। 

এ দেখ বনপোড়া হরিণের মত, ভয়ে ভীত বনমালী।। 

বন্ধু চাইতে নারে, কিছু কইতে নারে, ও তোর ঘোর শাসনে। 

তুই ওর ভেঙেছিস সুখের গর, আর বেগ্ষেছিস কর, 

ক্ষমা প্রার্থনা কর, ধরে বন্ধুর ত্রীচরণে।। 

আমি যে অঙ্গেতে কুসুম চন্দন দিতে বাসি ভয়, 

তারে বান্ধিলি তুই তোর কি কঠিন হাদয়ঃ 

আর তো দেখতে নারি বন্ধুর ক্রন্দন, ছেড়েদে ও'র হন্তের বন্ধন, 
শেষে করনা অর্চ্চন বন্দন, বলে বন্ধুর জয় আর চন্দ্রার জয়।। 

ভেবে দেখ্‌ বন্ধুর দুঃখ যাবে কিসে, 

ভাল যে বাসে, পরাতে হয় তার বাসনা।। (১৩২৯ সাল) 


মান (অভিসার) ২নং রাজেন্্রনাথ সরকার 

বন্ধুর দুঃখের উপর দুঃখ দিলি আবার ভীক্ষ বাক্যবাণে। 

ও তুই জানিস্নে পিরীতি, তাইতে এ কুরীতি, 

আত্ম দুঃখী অতি, কান্নায় কি সুখ বুঝবে কেমনে।। 

ও সুখ দিয়ে সুখ, কি পেয়ে সুখ, সব গিয়েছে বোঝা, 

সুখের আশায় বয় জীব ও দুঃখের বোকাঃ 

যে জন পরকে সুখ না দিতে জানে, সুখ চিনেনা সে কোন দিনে, 
আত্মসুখের বিসর্জনে, মানুষ প্রেম রাজ্যের সাজে রাজা।। 

আমি যে সুখের আশায় তাজলেম জাতি বুলমান, 

আমার ভাঙ্লি সেই সুখের তুফান, ও তুই কি সুখ দিতে? 

বৃন্দে তোর বুদ্ধি নাই, যদিও মরে যাই, 

আমার বন্ধুকে পারবিনা আর এত কান্দাইতে।। 

যদি বন্ধু মোর যেতে চায়, চন্্ালয় দিয়ে আয়, দুতী পূর্বের মতঃ 
আমি কান্দিব হাসিব তরঙ্গে ভাসিবঃ জ্বালায় জ্বলে তোদের কাছে বলব কতঃ 
তবু মন বুকে অবিরত চলিস মনের সাথে।। 

তোর জন্যে বৃন্দে, কি দেখিলাম কি দেখিতে।। 

যার মুখচন্দ্রের সুধাকরে সুধা করে পানঃকেন তোর জন্যে সেই বিধুবদন স্রানঃ 
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ও যার রূপের জ্যোতি স্ররণমাত্র, পুলকে পূর্ণিত হ'ত পাত্র, 
আজ সেই রূপে দিয়ে নেত্র, আমার বুকে উঠে দুঃখের বান।। 

= আমরা যার জন্যে মানী, তুই করলি তার এই অপমান, 
বন্ধু সেই দুঃখে হয়ে অজ্ঞান, আছে মৃত্তিকাতে।। 

__ গুলো তুই তো বন্দে হলি বন্ধুর, কাল রায়ের কাল।। 
ও তুই কোন সন্ধানে কার কি শুনে, ভাঙলি এমন সুখের কপাল।। 
জোর করে সুখ চাইলে বটে, শেষকালে এই দশা ঘটে বুলে শুনে সবে হ'স সামাল। 
বন্ধু যাইতে নারে, রইতে নারে, দুইদিকে এই সমান জঞ্জাল ৷ 


পরচিতান__ শ্যামকে বাঁচাইতে, এখন কুঞ্জ হ'তে, তুই যা স্থানাস্তরে। 


Eo 


__ বৃন্দে জলপায়ে দিয়ে মুখ, পিপাসু পেলে সুখ, 
কেহ নিলে তার মুখের জলটুক্‌, তার প্রাণ কেমন করে।। 
__ যদি দুঃখে বক্ষ ফেটে মরি তাতে দুঃখ নাই,যদি বন্ধুয়ার সুখ চক্ষে দেখে যাইঃ 
আমি এত ভালবাসি যারে, তুই এত কাঁদালি তারে, 
মনে বলে তোরে ধ'রে, ও তোর বক্ষ চিরে রক্ত খাই।। 
=_ গাছে না পাকলে কিলালে পাকেনা কাঁঠাল, 
ও তুই বেতালে দিয়েছিস তাল, একতাল ঘটাইতে॥। (১৩২৯ সাল) 


মান (ভঞ্জন প্রয়াস) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


_ নিকুঞ্জবিহারী হরি, চন্্রার কুঞ্জ পরিহরি উপনীত নিলীখ সময়। 
_ অতি দুঃখে থেকে চক্ষে দেখে, জীবনের জীবন রাধারমন, 

কৈল মানে আচ্ছাদন, এসে ধরিল শ্রারাধার চরণ কৃষ্ণ রসময়।। 
=__ আমনি চমকে চস্পকলতিকে, বিশ্রী দেখে ভ্রীমতিকে, বলিছে তখনঃ 


= তুই রাধে প্রেম স্বরূপিনী, শ্রেমস্বরূপ শ্যাম চিন্তামণি, 
তার উপর তোর কেন এত ফ্রোধ।। 

= কিবা শ্যামসুন্দর ভগবান। 
পূর্বরাগে বনমালী৷, হেরিয়া রাই দিয়েছিলি, জলাঞ্জলি জাতি কুল মান।। 
নাগরের রূপ রাশি, সাগরের তুফান তোর চোখে লেগে কেন মুখশশী জ্ানঃ 
ও মুখ এই সাগরের চন্দ্র নয় কি. বল দেখি তোর আনে হয় কিঃ 
সমুদ্র মস্থনে শুনি, উঠেছিল স্বিজমশি, বারে বারে তারে জানি, রাহ করে গ্রাস: 
কূপ সাগরের সদনে, লিলি চন্ত্রবদনে, মান-রাহ তারে কেন করিতে চায় নাশঃ 
সেই চান্দে অপরাধ ছিল, এই চান্দের দোষ আছে কি লো, মুখচাঁদ কলঙ্কিত, 
ভাব ভূষণে অলংকৃত,আজ হল এত বিকৃত, যথা পাদপন্রে গোদ। 

= সবাৰে না মিশে কিসে নিবি প্রতিশোধ ।। 

_ রাধে যেরূপ দরশে পরশে, নব নব নবরসে, ডুবে যায় সকল, 
নাবে স্থাবর জঙ্গম পেয়ে সঙ্গম রসে রসাতলঃ 
এমন পুরুষ পরশমণি, সোনা বানায় লোহার খনি, 
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তার পরশে বিনোদিনী, তুই কেন লো তাপিত পিতল।। 

তোর মানকাণ্ডে কৈল পণ্ড অমূল্য সময়, 

রঙ্গিনী তোর সঙ্গিনীচয়, কি দিয়ে দিবি শ্রবোধ।। 

শ্রেমচক্ষে দেখে হাদিপীঠে একে, কিসে রাখলি ঢেকে, সেরূপ মাধুরী । 
যে দেখে এ রূপখান, কেন্দে বলে তার প্রাণ, ও রাপসাণরে ডুবে মরি।। 
জনম অবধি যদি নিরবধি নিরখিস্‌ঃ ও কূপসাগর নীরে কু কি উপারে বিষ: 
হারাইতে পরারূপ কে দিয়েছে পরানিশ,এই অপরাধে রাধে হারাবি শ্রীহরি।। 
জানি আমরা এ সংসারে, কল্জতরু গুণ বিচারে, শ্রেষ্ঠ তারে সকলে বলে। 
কেন কলন্কিনী নাম কিনিলি শ্যামশ্রেনে মজে, 

এমন সাজে তোর কি সাজে অতুলে তুলে।। 


কোন বা ধনি মাথার মণি, অনাদরে ঠেলে চরণে।। 
গনী বিনে গুনীর গুণের করে না পুজা, 
তুই থাকিলে এই অবুঝা, আর করবনা অনুরোধ 


যে জন হরিপ্রেমে শ্রীহরিকে, হরি হরি বলে ডাকে, 

দেখা দেয় তারেঃ তাইতে রাই কেন লো আকুল চিতে অকুল পাথারেঃ 
দিলি প্রাণাধিকের প্রাণে ব্যথা, ছিঃ ছিঃ একি লাজের কথা, 
পরগ্রীতে কাতরতা, থাকে কোথা সতীর অন্তরে || 

অন্যের মন যোগাতে সে কি শুনবে তোর মানা, 


তখন পাবি রাই কমলিনী, সে তো নিশিতে নয়॥ 
তোর স্বতাবে হেরি ভবে ভাবের বিপর্যয় 


অন্তরা _ 


পরচিতান-_. 
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রাধে সবার সঙ্গী ভঙ্গী বাঁকা, কেন তারে শুধু একা, রাখবি বাধিয়াঃ 
এসব অপরাধে শেষে রাষে মরবি কান্দিয়াঃ 

সেই তো চন্দাবলী তোরই ভ্মী, শ্যামকে প্রেম করেছে লরী, 

কোন ঘরে তোর দিল অগি, একটু মিলন-ব্যঞ্জন রাধিয়া।। 

চন্ত্রা যেমন তুইও তেমন বন্ধুর গোচরে, 

ইহার কয়টি স্বরূপ একাধারে, পেয়েছিস্‌ কি পরিচয়।। 

বন্ধুয়ার রূপ গুণ, তোর চেয়ে শতগুণ, তোর কেন নতগুণ নাই লো। 
অমর সাজিয়া বধু, ও পদ কমলমধু, একা শুধু লুটে নিল তাইলো 11২ 
অভিমানে আনমনে দিলি না চরণ টান,মানীর অপমান করে তোর যাবে কুলমান। 
জানে মানে জ্ঞানবান, সকলি প্রাণের প্রাণ,এই গুণে ভগবান কানাই লো।। 
কমলিনী ছিলি ফোটা, কেহ তো ছিড়ে নাই বোঁটা। 

কি দোষে তোর মধুর কোটা, হয়েছে বাসী। 

হল যার কিরণে কমলবনে পরিমল সঞ্চিতঃ 

সে বঞ্চিত, কেন পাবে না কিঞ্চিৎঃ মর সাজে সেজে সে যে রয়েছে বসি।। 
যে দেয় সদ্য মধু সধ্যাধারে, তার দেওয়া ধন দিতে তারে, 

কেন কৃপণাঃ রইলি কি স্মারি কিশোরী লো পাসরি আপনাচ 

বিধুমুখী অধোমুখী, সতাই তুই আত্মসুখী, 

শ্যামপ্রেমে তোর কম পড়ে কি, কোন সী বুঝে পেলেম না।। 

যথা ইচ্ছা তথা বন্ধু করুক বিচরণ, 

কৃষ্ণসুখে সুখী যার মন, সে মন কি আর এমন হয়।। 


অহৈতুকী মান--১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


মধুর ব্রজবাসে মহারাসের রসে আছে রাসবিহারী। 

সুখে উন্মত্তা সখীগণ, হেরে যুগল মিলন, 

করে শ্রীঅঙ্গে চামর বাঞ্জন, চারিদিকে দাঁড়াইয়া সারি সারি।। 

জানি প্রেমের অতি কুটিল গতি তুজঙ্গের সমান, 

কৈল বিধুমুখী অহৈতুকী মানঃ হায় 

কি জানি কি ভেবে মনে, রাই লুকাল গহন বনে, 

মানের মানুষ অদর্শনে, কেঁদে আকুল গোকুলচাঁদের প্রাণ ।। 

তখন রাই বিনে মদন বাশে কাতর মদনমোহন, 

বিযাদে জলদবরণ, কয় সজল নয়নে। 

রাধার সহচরী, তোদের পায়ে ধরি, ত্বরায় তারে দে গো এনে।। 

ও যার নয়নে লেগেছে রাইচাঁদের আলো, 

এ চাঁদের আলো কি তার লাগে ভাল বিনে রাইবিধুমুখী, 

ভুবন অন্ধকার সখীঃ আমি পূর্ণিমার নিশি দেখি, পূর্ণ তমঃগুণে। 

যা সবে বনে বনে রাধার অদ্বেষণে।। 

আমার চলিতে চলে না চরণ, কোন পথে যাবঃ কোথায় রাইকে পেয়ে 
জীবন জুড়াব। হায়-_এই প্রার্থনা সবার স্থানে, রাইকে যে জন দিবি এনে, 
জন্মের মত তার চরণে, আমি দাস হয়ে কেনা রব।। 

তোরা অষ্টজন কষ্ট করে যা লো অষ্ট দিকে, 

মাত্র একজন আনার কাছে থেকে, বুঝাবি বচনে।। 


অন্তরা _ 
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আমি পুড়ে মলেম বিচ্ছেদ আগুনে। 

আমি পেয়ে রতন হারাইলেম, কি জানি কি কারণে।। 
পূরণিমাতে সখী আনার, হল বিনা মেঘে ঘোর অন্ধকার গো_ 
সে চাঁদ বিনে সুধা নাই আর সুধাকরের কিরণে। 

চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ লুকাল নীলাকাশে, 

চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, জলধরের জল বিনে।। 

এ রাসে নীরসে, কান্দিতেছি বিরসে বিনে রাদেন্বয়ী। 

ও সে সুধাময় মুখখানি, না হেরে সজনী, 

আমি পলকে প্রলয় শনি, তার কি লো সই সাজে এত ছলচাতুরী।। 
রাধার অদর্শনে, মনে মনে রাখা নামটি লই, 

আমি বাইকে ছেড়ে রইতে পারি কই। হায়_ 

নামকাপোতে চূড়ায় রাধা, গানরাপে বীশীতে রাধা, 

ধ্যানরাপে অস্তরে রাধা, এত মন দিয়ে প্রাণ পেলেম কই।। 
তোরা সন্বীগণ জানিস জ্রীমতীর কি মতি, 

তারে এনে দে ফ্রতগতি, নৈলে মরি প্রাণে।। 


অহৈতুকী মান __২নং রাজেন্্রনাথ সরকার 

দেখে অপার দুঃখ, বলিস কপট বাক্য, তোরা স্বীগণে। 

ক্ষুধায় প্রাণাস্ত প্রায়, রাধা-সুধা নাই বসুধায়, 

মুখের কথায় কি প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় পোড়ায় চিন্তা-জ্বলস্ত আগুনে।। 
আমি বড় আশা মনে করে বনে এসেছি, তারে প্রাণেপ্রাণে ভালবেসেছি। 
হায়-_এই হবে আমার কপালে, স্বপ্নেও ভাবি নাই ভুলে, 

শাস্তির দিন অশান্তির কোলে, আমি কান্তা বিনে পড়েছি।। 

আমার কি হতে কি হল গো, আমার হবে বা কি, 

আমার এখন কি মরণ বাকী, বল গো সহচর়ী। 

বিনে প্রাণেশ্বরী আমি প্রাণে মরি।। 

একবার প্রাণে কয় প্রাণ গেলে প্রাণ জুড়াইবঃ আবার কয় প্রাণ গেলে 
কি তারে পাবঃ হায়-_বক্ষস্থল কাঁপিতেছে, কষ্টদেশ শুকায়েছে, 
পোড়াপ্রাণ কেবল দেহে আছে, পাব আশা করি। 

কোন বনে লুকাইল করে মন চুরি।। 

শুনে কোকিলের স্বর, শিহরিয়ে উঠে এশরীর, ভাবি এ স্বর বুঝি 
প্রাণের কিশোরীরঃ হায়-_কোন সমীর পানে চেয়ে, ভাবি এই রাই এল ধেয়ে, 
আশ্বাসে হতাশ্বাস হয়ে, ঝরে ঝর ঝর নয়ননীর।। 

আমার প্রাণ নিতে প্রাণেশ্বরীর কিলো একাত্ত সাধ, 

হৈলে আজ আমার কি অপরাধ পেয়েছে কিশোরী।। 

আমার রাই বিনে প্রাণ পুড়ে হল ছাই। 

আমি কোথায় গিয়া পাব তারে, বলে দে গো চলে যাই।। 
তষালবনে ভাণ্ডিবনে, নিধুবনে মধুবনে গো. 

লতায় পাতার শ্রতিস্থানে, খুঁজে খুঁজে দেখ সবাই।। 

খুঁজে নিতে পারলে পরে, এ ভবে কে না পায় কারে গো_ 
লক্ষবার দেখ লক্ষ্য করে, ভাই তোদের ধর্মের দোহাই।। 
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পূর্ববঙ্গের কৰিপ্যন সংগ্ৰহ ও পর্যালোচনা 


পড়ে দুঃ়খসাগরে, ও তার অগাধ নীরে, আমি ভেসে বেড়াই। 
তাতে পিপাসার প্রবল বায়, সিদ্ধুর তরঙ্গের প্রায়, 

আনায় কতবার ভুবায ভাসায়, এমন দশায় দশমদশা কপালে নাই।। 
হানে প্রাগে পঞ্চবানে মদন নিদারুণ, যেন সর্বাঙ্গেতে লেগেছে আগুনঃ 
হায়-_কষ্ট পেয়ে অষ্টনাগে, দহশে যদি মনের রাগে, 

তাতে যে বিষ অঙ্গে লাগে, সৰ্বী বিচ্ছেদ-বিষ তার কোটি গুণ।। 
সী জল দিলে অধিক জ্বলে, প্রেমের আগুন এমন, 

কেহ বারিলে হয় না বারণ, কি দিয়ে নিবারি।। 


মানভঞ্জন প্রয়াস__১নং রাজেন্দনাথ সরকার 

কৃষ্ণ রাধার মানে কুঞ্জবনে কেঁদে শ্রিয়মান। 

ললিতা বিশাখায়, ডেকে এনে বাঁকাসখায়, 

কত না শ্রাণালী শিখায়, ভাঙ্গিতে সে মান।। 

কেন্দে বলে অমনি শ্যাম গুণমণি, রাই পরশমণির পরশ বিহনে 
নিবারণ করিতে মরণ, সাজায়ে দে নূতন রামলী।। 

অমনি তাই শুনে সখীগণে হাসে খল খল 

ললিতা বলে একি বল, মোহনবংশীধারী। 

ছিঃ ছিঃ লাজের কথা, এই কি বন্ধু রসিকতা, পুরুষ কোথা সাজে নারী।। 
জানি পুকুষ পরশমণি, পরশে রমলী সরস হয়ে থাকে, 

সে যে মধুকর মধু এনে রাখে মধুর চাকেঃ তুমি কাল মধুকর, চক্র রমণীনিকর, 
নারী সাজাতে হুলটি ফুলশর, তোমার কোথায় রাখি। 

ভাল কথায় আজ কাল অলি, বলি বলিহারি।। 

পক হয়া ভগবান সর্বশক্তিমান: ভবে সকল নারী হয় না সেই 

এক পুরুষের সমান হায়, নারী বেশী হয় তো ভগবতী, পুরুষে তার রতিমতি, 
পুরুষ জাতির করতে ক্ষতি, সব যুবতী হানে পঞ্চবাণ।। 

কু যায়না যুবতী যোগে, যোগীপুরুষ যারাঃ 

তুমি হয়ে আজ সে পদহারা, তোমার বিপদ ভারী।। 

বন্ধ, নারী জলম পাপের ফল। 

রসাল অবলস্থিতা, পরাশ্রিতা যখা/(তথা) স্বাধীনতা হারা দল।। 

মাত্র পুরুষে সরসে ডাকে পৃহলক্ষ্মী, তবু আজীবন 

যথা পিঞ্জরে আবদ্ধ অসুখে শুকপক্ষী, বক্ষে ঢাকা চক্ষের জল।। 

পুরুষ জ্ঞানের জোরে গড়তে পারে, ত্রিলোকে হিদিব। 

ঈশ্বরের অবতার, পুরুষ ভিন্ন নারী নাই আর, 

পাপ করেও পায় পুরস্কার, রহ্মা বিষ্ণু শিব।। 

নাম শুনি কত রাজার, দুই চার দশ হাজার বিয়ে করে ঘরে মিলাইত 
আনন্দের বাজার; হায়, করলে দুইটি স্বামী এক রমণী, বিচারে হয় দ্বিচারণী, 
তদৃধ্্ব উঠলে অমনি, কামিনীর কলঙ্ক হয় অলঙ্কার ।। 

নারী চার যুগে পুরুষদিগের মাত্র সেবার দাসী 

নারীর জ্ঞান বুদ্ধি হলেও বেলী, দুঃখে চক্ষে বারি। 
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পূর্ববাজ্গেত কিগান সংগ্রহ ও পর্ষালোচলা 


এ জবাব নকুলেন্বর সরকার 
তখন বিশাখার সে বাক্য শুনে, অমনি কৰলাক্ষ কয়। 
ও তুই চেয়ে দেশ বিশাৰীকে, বশ করে তোর আঁকে, 
এই ভ্িলোকে নারীজাতির জর। 
বললে, পুরুষ জাতি পরশমণি, পরশ পেয়ে সব রমনী, 
সরস থাকে আল্লীবনঃ তবে কেন জোগায় নারীর হলঃ 
পুরুষ জাতি পরশ হলে, নারীর প্রেমে কেন ভোলে, 
কেন নারীর চরণ বক্ষে তোলে, জ্ঞানের কর্তা পঞ্চানন।। 
জানো নাকি প্রাণ সজনী, চিরদিনই নারী জাতির মান। 
পুরুষ কোথা সাজে নারী শোন গো সজনী: 
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যারা নিত্য সিদ্ধ , নারীর প্রেমে হয় না বাধ্য, 

চারি নম্বর নারী মদ্য, নিষিদ্ধ তা পান।। 

শুক সনাতন আর নারদ, তন্তু বিশারদ, তারা সেবে নাই এই রমণীর 
রমনী রূপ-মদঃ হায়, ভক্ত চতুর চায়না চতুবর্গ, প্রেমে করে প্রাণ উৎসগ, 
কিসের স্বর্গ কিসের মার্গ, বন্ধু তোমার রাই মানিনীর পদ।। 

ও যার রূপে গুণে নারী পুরুষগণে সবাই ভুলে, 

কেন তার মন কামিনীফুলে, ভুলে বুঝে না পাই। 

ছাড় কপটতা, সতত পড় সততা একথা ভুল না কানাই।। 

তোমার নয়ন দুটি বাঁকা, রাই পেলে তাই দেখা, তোমায় নিবে চিনেঃ 
শেষে এই অঙ্কে বেশী দোষী হব দাসীগণেঃ না সেজে কালী মাগী, 
সাজে এক নূতন যোগী,তোমার শেষ বিদায় ভিক্ষা লাগি, চল রাই কুঞ্জে যাই। 
আমরা নয় নয় নয়রসের মিঠাই, কিসে বাচ্ছা মিটাই।। 

নারীমুখ মূক, দুঃখের উপর দুখ, অতিন্রিন্ধ করে দগ্ধ করে 

বুকে সর্বভূখঃ হায়,এবার ধৈর্য ধরে থাক হরি, জন্মাত্তরে গিয়ে হইও নারী, 
জানতে পাবে বংশীধারী, নারী হওয়া কত বড় সুখ।। 

নারী জনম সুখের কি দুখের নারীগণে বুঝি, 

যেন পরজন্মে পুরুষ সাজি, মোরা এই ভিক্ষা চাই।। 

কেন ধর বন্ধু নারীর পায়। 

কেন নারী ভালবেসে, শেষে কান্দ ক্লেশে, নিত্য অনিত্য নেশায়।। 
আগে রুত্রের মতো রুদ্ধ কর নবরজ্জ 

যোগে জাগাও দেহের সাড়ে চব্বিশ চক্র, 

ভুলে যাও বন্ধু চন্্রার কুঞ্জ কেন্র, থাক প্রেমের সাধনায়।। 

সস্তান উৎপাদনের যত্তু বিশেষ রমণী নিকর। 

এই সব গোপীর পেটে সুসস্তান যদি না ঘটে, 

তুমি প্রেমের বাঁধন কেটে যাবে দু'দিন পর।। 

যদি ধনীর যুবতী হয় গর্ভবতী,পুত্র পাবে বলে নিত্য কোলে 

করে তার পতিঃ হায়,এসে গ্রহাচার্যধার্য করে, পুত্র হবে এবার তোমার ঘরে, 
কন্যা হলে সে উদরে, সেই যুবতীর কপালে লাখি।। 
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পেয়ে শ্যাম সুধাকরে, চন্দ্রাবলী সমাদরে, 

ধরে কৃষ্ণের দুটি করে, সকাতরে কয়।। 

হাদর আসনখানি, যতনে দিয়েছি আনি, এসোহে হ্াদয়সখা বসোহেঃ 
তৃষিতা হরিনী আমি, আশার বারিধি তুমি, মিঠাইব প্রেমের পিয়াস হেঃ 
বান্দীকরে বাছ পাশে, রাখব হৃদি কারাবাস, 

হেসে হেসে পাশে এসে, বসো ওহে রসময়। 
ভাগ্যগুণে এত দিলে হল সুসময়।। 

আমি বিনা সুতে মালা, গাঁখিয়ে দুবেলা পথপানে চেয়ে থাকি, 

তুমি ফিরিয়ে না চাও রাধা কুঞ্জে যাও, এ দাসীরে দিয়ে ফাঁকি 
আমার এ নবযৌবন কুসুম বাগানে, পেয়েছি হে তোমায় এ শুভ লগনে, 
মালী হয়ে থাক ফুলের জোগানে, যতনে হৃদয়ে রাখি।। 

হৃদাসনে শ্যাম তোমারে করবো প্রতিষ্ঠা, 

তব পদে রেখে নিষ্ঠা, করব অভিন্ন প্রণয়।। 

এসে বসো হে সান্ধ্য-অতিথি, আঙ্গিনাতলায়। 

আমার এ দেহ পবিত্র করি, পদ খুলায়॥ 


আমি আশা-সুতে মালা গেঁথে, পরাব গলায়।। 

দিয়ে আসক্তি ধূপের ধুপতি, জ্থালায়ে বিবেকের বাতি, 

করিব সন্ধ্যা আরতি, শ্রীকৃষ্ণ পৃজ্জায়। 

দিয়ে ভক্তি ্রন্ধাপৃত বারি, ভরিয়ে নয়ন-কারি, 

পদ প্রক্ষালন করি, বসো শ্যামরায়।। 

আমি তোমারি আরোপে, রূপের স্বরূপে, গড়ায়ে মুরতি খান, 

তারে হাদয় আসনে বসায়ে যতনে, করিয়েছি পীঠস্থানঃ 

আমার কামনা বাসনা দুটি পাদ্যঅর্থা, তোমারি চরণে করেছি উৎস্বগ , 
লহ যজ্ন্বর দেহ দানযজ্ঞ, অযোগ্যা কিন্করীর দান।। 


এ জবাব-_নারায়ণচন্দ্র বালা (ফরিদপুর) 
শুনে চন্দ্রবলীর কাতর উক্তি, অমনি দুঃখে বলে শ্যাম। 
তুমি জাননা চন্্রাবলী, আমি শ্যাম বনমালী, চিরকালই পুরাই ভক্তের কাম।। 
আমি সক্ষেত বাঁশরীর স্বরে, আশা দিলাম রাধিকারে, 
আসার আশে আছে রাইঃ আমি তাইতে রাধার কুঞ্জে যাইঃ 
চন্দ্রা তুমি জান কিনা, আজ আমি রাধিকার কিনা, 
ও সেই কিনা মালের বেচাকিনা, করতে আমার সাধ্য নাই।। 
আজ নিশি কাটাতে হবে রাধার বাসরে, 
কাল আসিয়া তোমার ঘরে, পুরাইব অভিলাষ । 
জাননা কি চত্্রাবলী, চিরকালই আমি ভক্তের দাস।। 
হৃদমন্দিরে রাখবে নাকি বার বন্ধনে, 
সে বন্ধনে হয়না বন্দী নন্দনন্দনেঃ ন 

ভোরে, বাঁধলে আমায় শক্ত করে, 

করি ভক্তের হাদ-মন্দিরে, যাবজ্জীবন কারাবাস।। 
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সর্বনাশা কাম পিপাসায় ধর্ম কর্ম নাশ।। 
বললে, এ যৌবন কুসুমবাগানে, মালী হয়ে ফুল যোগানে, 
থাক ওহে রসময়ঃ চন্া হয় নাই এখন সে সময়ঃ 
ফোটা ফুল যতনে তুলি, তোমার যৌবন সদ্য কলি, 
ফুলের কলি না ফুটিতে অলি, আসিবে কি অসময়? 
বললে, কামনাবাসনা অ, তোমায় করেছি উপসগ, 
না হলে বাসনার শেষঃ পায়না প্রেমময়ের প্রেমের দেশঃ 
কামকামনা পরিহরি, যে হয় আমার প্রেমতিখারী। 
আমি হয়ে তাহার আজ্ঞাকারী, বাধ্য থাকি হাযীকেশ।। 
এ জবাব-_হারিচরণ সরকার 
শুনে চন্ত্রাননী চন্ত্রার বাকা দুঃখে বলে শ্যাম। 
বললে আমায় ভালবাসবে, থাকব না তোর বাসরে, 
শিঙ্গা স্বরে ডাকে বলরাম।। 


_ আমি গেষ্ঠেতে চরায়ে ধেনু, বাজাইয়ে মোহনবেণু, 


এই রাস্তাতে আসি যাইঃ অদ্য সঙ্গে নাই দাদা বলাইঃ 
তুমি চন্দ্রা জান কি না, আমি বাধার প্রেমের কিনা, 
ওগো কিনা মালের বেটাকিনা, করতে আমার সাধ্য নাই। 
ওগো চন্ত্রাবলী তোরে বলি, পদ্মারে পাঠায়ে দিলি, 

ধরে রাখবে এ সময়ঃ তোর কি নাই গো লোকলজ্জ্রার ভয়ঃ 
প্রেমিক লোকের এক্সি ধরণ, জেনে শুনে প্রণয় করণ, 
হঠাৎ হাত ধরলেই শুয়ে পড়ন, প্রেমের রীতি এন্ি নয়।। 
তাইতে তোরে চন্্রাবলী বলি কাতরে, 

আশা দিলাম রাধিকারে, আশাতে হবে নিরাশ। 

ঘরের মানুষ পর ভাবিয়ে, দূরে দূরে করতেছ তালাস।। 
হৃদাসনে রাখতে চাও বাহবদ্ধনে, 

ও বন্ধনে বান্ধা রয় না নন্দের নন্দনেঃ 

করেতে যার ভক্তি ভুরি, নয়নে যার প্রেমের বারি, 
তার বান্ধনে বান্ধা হরি, করি চির কারাবাস। 

এখানো লাগে নাই অঙ্গে নিচ্ধামের বাতাস।। 

তোমার নব যৌবনের বাগানে, মালী হয়ে ফুল যোগানে, 
থাকব আমি নটবরঃ তবে চন্দ্রা আমার কথা ধরঃ 

জল বিনে কি বাগান বাঁচে, ফুল ফোটে কি শুকনা গাছে, 
ও তোর জলটানা কলসীর নিচে, কামের ছিদ্র বন্ধ কর। 
বলো, বিনাসূতে গেঁথে মালা, বসিয়ে থাক দু'বেলা, 
দেখা ত পাইনা তোমারঃ করব এ মালা কি ব্যবহার 
ভানুসুতার মনঃপূত, সুত পেয়ে নন্দসুত, 





বৃ 
॥ 


পেছন... 


কুকার _ শু 
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বল্যে আমি ত নই দানের যোগা, করেছি আত্ম উৎসর্গ, 
যারা ভবে ভাগ্যবান: তারা রাখে না বাহিরের টানঃ 
চায় না মুক্তি চতুৰিধে, দিবানিশি নয়ন মুদে, 

সদা আমার চিন্তা করে হাদে, পদে করে আত্মদান।। 
বল্যে মম হ্যদয় আসনে, তোমারে বসায়ে যতনে, 
করিয়াছি পীঠস্থানঃ থাকলে এই অস্তর্জগতের জ্ঞান: 
তোমার মধ্যে আমি আছি, দূরে ত নয় কাছাকাছি, 
তবে বাহিরেতে মিছামিছি, টানাটানি কর কেন? 


অভিসার-_-২নং নকুলেস্বর সরকার 
বললে, রাইকে দিয়ে আসার আশা, মম কুঞ্জে নিলে বাসা, 
প্রেমমীর প্রেমের আশা, আজ হবে শূনা 
যে জন অশ্ন বিনে ক্ষুণ্ন মনে, আছে চির অনশনে, 
হেন জনে অননদানে, পাতক না পুণ্য? 
যারা পর দুঃখে দুখী, পর সুখে সুখী, তারাই পরার্থপরঃ 
তোমার সামর্থ প্রণয়ী, রাধে প্রেমময়ী, এত কেন স্থার্থপরঃ 
শুনি প্রেমময় শ্যাম তুমি প্রেমদাতা, বিশ্ববাসী তব প্রেমের গ্রহীতা, 
হেন প্রেমদানে কেন কৃপণতা, আমি কি এতই পর।। 
বিশ্বপ্রেমিক তুমি হরি, বিশ্ব তোমার প্রাণ, 
আপন পর সকলি সমান, প্রাণ দিয়ে সে তোমায় চায়। 
বলো হরি বিশ্বপতি, এ বিশ্বে যত যুবতী, 
আমি কি অস্পৃশ্য অতি, একা এ ধরায়।। 
আমার আঙ্গিনা দিয়া, নিত্য যাও হে প্রাণপ্রিয়, নিশিতে তুষিতে রাধিকায় হে 
অবলাবান্ধব তুমি, দুৰ্্বলা অবলা আমি, কি দোষে বঞ্চিতা তব পায় হেঃ 
দীনবন্ধু তোমায় ভনে, বন্ধুহীনা দীনাজনে, 
শ্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু দানে, সিন্ধু কি শুকায়ে যায়? 
ঘৃণা করে পতিতারে ঠেল না ও পায়।। 
আমি কত না পাতকী, স্বজনঘাতকী, সঞ্চিত পাতক বলঃ 
তাইতে কন্সবৃক্ষ মূলে, কনা করিলে, মিলে না কল্পিত ফলা; 
আমি প্রেমের পিপাসা দিটাইব বলে, আশা করে আসি শ্রেমসিদ্ধু কুলে, 
এ হতভাগিনীর কপালেরই ফলে, শুকাল সাগরের জল।। 
আমি কৃষ্ণ-আশা অভিসারে কাটালেম নিশি। 
বিনে কৃষ্ণ আস্য এ নৈরাশ্য সাগরে ভাসি।। 
হায় গো, দু্হি জীবন ভার, বহিতে না পারি আর, 
যৌবনসস্তার ভার, হর গো আসি। 
আমি জীয়নে অরণে হব, চরণে দাসী।। 
জানি লক্ষ্যাস্তরে অর্ক হাসে, লক্ষ কমল জলে ভাসে, 
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যদি জগতের বন্ধু, তুমি কৃপাসিদ্ধ, আমি কি জগতের নয়ঃ 
জানি তুমি বন্ধু নহ একা ভ্রীরাধারই, যে ডাকে তোমারে তুমি যে তাহারই। 
আমার এ কুটীরে বঞ্চিতে শবর্বরী, কারে করো এতো ভয়।। 


(উপরোক্ত অভিসার ২ নং বা দোসরা গানটির চিতান ও পাড়ন পদে নিসরাপ পরিবর্তন 
ঘটিয়ে এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ১ নং বা সদর অভিসার গানে পরিবর্তন করা যায়) 


চিতান 


পাড়ন 


El 


- একদিন চন্ত্রার দাসী পল্মা ধরে, শ্যামকে নিল চন্দ্রার ঘরে, 
কৃষ্ণ বলে চন্দ্রা মোরে, দাও আজি বিদায় । 
_ তখন চন্ত্রা বলে হাসি হাসি, রাধা তোমার এতো বেশী, 
আমি বুঝি কালোশশী, তোমার কেহ নয়।। 
এ জবাব__রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
= বললে, কুধার্তকে অল্প দানে বন্ধু পাতক না পুণ্য। 
- অন্নদানে কিঞ্চিৎ পুণ্য হয়, কিন্তু কৃষ্ণ অল্প নয়, 
প্রেম একের বায় অনন্ত শৃন্য।। 
= বললে, প্রেমিকারা পরার্থপর, রাই প্রেমিকা বড় স্বার্থপর, 
পরকে দেয় না পরম ধনঃ সেধে দিলে হয় এখন নিধন, 
প্রেমের সেবা করলে কামে, উপরের ধন নীচে নামে, 
তাইতে দিবানিশি থেকে বামে, শিখায় শ্যামে প্রেমসাধন।। 
_ বললে, বিশ্ব তোমার শ্রেম গ্রহিতা, এ প্রেমদানে কৃপণতা, 
করলে ক্যান শ্রেমনাগরঃ আমি তোরে ত ভাবি নাই পরঃ 
বিশ্ব আমার প্রেমে ভরা, পানরওণে মাত্র ধরা, 
হয়ে মহাভাবে আত্মহারা, পকষত প্রেমে ভর।। 
= প্রাণ দিয়ে যে ভালবাসে সে আমারে পায়, 
তুই ত প্রাণ না দিয়ে আমায়, প্রাণ নিতে চেষ্টা করিস। 
__ সামঞ্জসা তুই অস্পৃশ্যা, কামের শিব্যা, প্রেমের কি চিনিস।। 
__ বিন্দু দানে সিদ্ধু ত পারে না কমিতেঃ মরীচিকায় বারি ভাবিস মরুভূমিতে: 
নাগর আমি সাগর শীতল, প্রেমময়ী রাই তাতে জল, 
চাস যদি জল রাইকুঞ্জে চল, মুখ লাগায়ে চুমুক দিস। 
__ শ্রেমসাগর মথিয়া তুই গো উঠায়েছিস বিষ।। 
_ বললে, তুমি বন্ধু দিনমণি, সব রমণী কমলিনী, 
সবে পাবে সমান করঃ আগে সমান করের প্রমাণ করঃ 
স্লিন্ধ নীরে ভাল্র মাসে, সূযার্করে পল্স হাসে, 
ক্যান শিশিরে সে কর পরশে, মরে লো পল্থনিকর।। 
__ বললে, এই কুঞ্জে সৰ্বশর্বয়ী, অবস্থান করিতে হরি, 
কারে ভয় কর এখনঃ আমার ভয়মাত্র মদন বেদনঃ 


জল লাগে না ফুল পাতায় যারে যনে দেয় দেবীর মাথায়ঃ 
তুই ত শিশিরে পদ্ম, কর লাগায়ে করলে যুদ্ধ, 
ও তোর সপ্ত তালা হবে বিন্ধ, শ্রাণ যাবে অশুদ্ধতায়।। 


নুহ 
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তুই আমারে ভালবাসিস আমিও বাসি, 
ছেড়ে দে না ঘুরে আসি, সতত মনে রাৰিস।। 
এ জবাব হরিচরণ সরকার 
আবার চ্্রাবলীর বাক্য শুনে দুঃখে বলে বাঁকা শ্যাম। 
হলে মনে মনে মননিলন, শেবে ঘটে সন্মিলন, শ্রেম কর নয় জোরাজুরির বাম।। 
বল্যে, তুমি কর কৃপণতা, রাধার স্বার্থপরতা, 
সে কি আপন আমি পরঃ তোমার এই জ্ঞানটাই স্বার্থপর: 
রাই আমায় ভিঙ্ন দেখেনা, অস্তর আড়ালে রাখেনা, 
দু'জন মিলন হলে ঠিক থাকেনা, কেবা আপন কেবা পর।। 
অনোবান্থা পুরাইব বল্যে রূপসী, তোমার কুঞ্জে থাকলে নিশি, মান করিবে ভীমী। 
আর আমি থাকিতে নারি, সকালে বিদায় করগো সতী। 
কৃপা বিন্দু দান করিতে হয়েছি কৃপণঃ 
দান করা দানীর কর্তব্য সম্ভব যার যেমনঃ 
পাত্র বুঝে দান করিলে, সে দানেতে মোক্ষ ফলে, 
অপায়েতে বস্তু দিলে, শেষে হয় অধোগতি। 
আরও একটি কথা শুনে দুঃখিত অতি।। 
বলো, দান করিলে দুই এক বিন্দু, শুকায় কি হে শ্রেমসিদ্ধ, 
বল বন্ধু শুণধরঃ ওগো চন্ত্রা আমার কথা ধরঃ 
প্রেমসিদ্ধুর অতল বারি, শ্রীরাধা নিচ্ধামের খাড়ি, 
প্রেমের জল থাকে না তোমার বাড়ী, মধ্যে পড়ে বালুর চর।। 
খদি কষুধার্থীরে না দেয় অগ্ন, তাতে তার পাতক না পূণ্য, 
বল হে কমলীখিঃ তুমি শোনগো চন্রমুখীঃ 
রাখিলে একদিনের তরে, লালসা বাড়িবে পরে, 
খদি ভোজন করে পেট না ভরে, পাতক বই তার পুণ্য কি? 
বল্যে, বল বল মনচোরা, আমি কি এ জগৎ ছাড়া, 
তুমিও জগতের জনঃ বাচ্ছা পূর্ণ করা প্রয়োজন: 
দেখনা চাতকীগণে, চেয়ে থাকে মেঘের পানে, 
ঠিক নাই জল পাবে তারা কতক্ষণে, কালমত হয় বরিবণ।। 
এ জবাব-_নকুলেম্বর সরকার (স্বকৃত) 
বললি, তুমি কৃষ্ণ প্রেমদাতা, প্রেমদানে কেন কৃপণতা, 
আমি কি এতই পরঃ এ প্রেম রাখার মত পাত্র গড়ঃ 
কষ প্রেম হয় সিংহের দুধ, তোর দেহ কামে বিমুগ্ধ, 
আগে নিষ্ধাম প্রেমে করে দক্ষ, দেহ ভাণ্ু পাকা কর।। 
কৃষ্ণ প্রেম স্বাতী নক্ষত্ৰ তার বৃষ্টি জলে, 
শুক্তিতেই মুক্তা ফলে, শামুকে হয় না জমা। 
কাম থাকিতে চন্্াবলী, বুঝবি না শ্যামপ্রেমের মহিমা 
শ্রেমসিদ্ধর বিন্দু দিতে বলেছ আমায়, 
এক বিন্দুতে তপ্ত মরু তৃপ্ত করা দায়: 


বৃ 
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তোর দেহ মরুত্রাস্তরে, কাম বালুতে ধু খু করে, 
বিন্দুর আশা দিয়ে ছেড়ে, নিষ্কামের বাদল নামা।। 

প্রেম সাধনে রাধার সনে দিসনা উপমা । 

বললি, এলেম প্রেম সাগরের কুলে, সাগরও শুকায়ে গেলে, 
মিটলনা প্রেমের পিয়াসঃ তোর যে কাম কামনার অভিলাষঃ 
অহেতু প্রেম সাধন রশে, কৃষ্ণ প্রেমের তৃষ্ণা নাশে, 

তোর এ কামরিপু অগস্ত্য বেশে, প্রেমসাগর করেছে ত্রাস।। 
বললি, জীয়নে কিংবা মরণে, দাসী হয়ে শ্রীচরণে, 

সেবা করবি বারো মাস: তোর তো মনে দুষ্ট অভিলাযঃ 
দাসী হলে কোন বিচারে, প্রভুর পরিচ্া ছেড়ে, 

নব অভিসারের শয্যা করে, বাসর ঘরে নিতে চাস্‌? 
বললি, আমার এ কুটীরে হরি, বঞ্চিতে এক বিভাবরী, 
কারে কারো এত ভয়ঃ এটা ভয় ভাবনার কথা নয়ঃ 
দেহ-কুটার করে শুদ্ধ, দিলে প্রেম প্রীতির নৈবেদ্য, 

তার কুটীরে শ্যাম লীলপন্প, চির বদ্ধ হয়ে রয়।। 


শ্যামা সখী (মানগান) ১নং নকুলেন্বর সরকার 


একদিন পড়ে চন্দ্রার প্রেমফাঁদে, বন্দী হলেন কালাচাদে, 
শ্যাম বিচ্ছেদে মনের খেদে, রাধে শ্রিয়মান। 

দারুণ প্রেম বিরহ যস্রণাতে, মন মানে না সাস্বনাতে, 
বৃন্দাদৃতীর মস্্রণাতে, রাধে করল মান।। 

তখন পণ করিয়ে মনে, রাধে মনপ্রাণে মানের গৌরব বাড়াল, 
ভোরে এসে শ্যামনাগরে, কাঁদে চরণ ধরে তবু না প্রাণ জুড়ালঃ 
আর দেখবে না জীবনে কালার কালো অঙ্গ, 

করবে না আর কু সে কালার সঙ্গ, 

কালো কোকিল আর যত কালো দৃঙ্গ, কুঞ্জ হতে তাড়ালো।। 
শ্যামা দেখে শ্যামের অঙ্গ তাড়ালো তারে, 

শ্যামাসবী সকাতরে, রাধার কাছে কেঁদে কয়। 

বল দেখিগো ওগো রাখে, কোন দোষে কি অপরাধে, 

কুঞ্জ হতে মনবিযাদে, তাড়ালে আমায়।। 

আমি অসাধ্য সাধনার ফলে, জন্ম নিয়ে এ গোকুলে, 

দাসী হয়েছিলেন তব পায় হে 


আশা ছিল মনে মনে, জীয়নে কিংবা মরণে, রবো তব হ্রীপদসেবায় হেঃ 


এত দিন সেই. দাসীজ্ঞানে, স্থান দিয়ে রাঙ্গা চরণে, 

আজ কেন রাই অকারণে, বঞ্চিত করিলে পায়। 

তুমি বিনে এ ভুবনে, স্থান পাবো কোথায়।। 

আমি যদি বা অজ্ঞানে, তব গ্রীচরণে, পাতকিনী হই সত্য, 
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তুচ্ছ পাপের অপরাধে, দিও না চির বিদায়।। 

অস্তরা __ শোনো ওগো শ্রীরাষিকে। 
তুমি মম আরাধিকে, তুমি সবর্ারথ সাধিকে।। 
তুমি ঝা তুমি ক্স্ম, গয়া গঙ্গা বারানসী, 
সাধ করে কি বিনামূলে, চরপতলে হলেম দাসী। 
চরণ দিয়ে দাসী বলে, আবার যদি হরে নিলে, 
দত্তাপহারিনী বলে, তোমাকে বলবে ত্রিলোকে।। 

পরচিতান__ তোমায় লোকে বলে দরাবতী, অনুগতা দাসীর প্রতি, 
এত নিদয় রাই গ্রামতি, হলে কি কারণ। 

পাড়ন __ আমায় জীয়নে কিংবা মরণে, রাধে তোমার চরণ বিনে, 
কে রাখিবে এ নিদানে, কে আছে এমন।। 

ফুকার -_ করে কত না সাধনা, গৌরী আরাধনা, পেয়েছি তোমা ধনে, 
আমায় নিভ্যসেবার দাসী, করে রাই রাপসী- রেখেছ জীচরণেঃ 
আজি নিদয় হয়ে রাধে তুমি বিদায় দিলে. কি সুখে আর বেঁচে রব এ গোকুলে, 
এজীবন ত্যজিব রাধা রাধা বলে, রাধাকু্ডের জীবনে।। 

এ জবাব ৱরাজেজ্ঞনাথ সরকার 

চিতান __ তখন শ্যামাসখীর বাক্য শুনে দুঃখে বিধুমধী কয়। 

পাড়ন __ আমার মানে হল মন পাষাণ, তুই করবি তার অবসান, 
মুক্তিল অসান, আর হয় কি না হয়।। 

ফুকার _ তোরে কি বলব শ্যামাসখী, শ্যামের বরণ তোরে দেখি, 
যখন ফিরাই আঁখিবধয়ঃ ভাবি কাল রূপ তো ভাল নয়ঃ 
ভোজনের পর নিরবধি, পান খাওয়ার রায়েছে বিধি, 
চুন খেয়ে গাল পোড়ে যদি, দধি দেখলে করে ভয় | 


মিল __ যেই বনে গিয়েছে কালা, যাবি সেই বলে, 

কালি মিশে কালার সনে, জুড়াবি তার পোড়া প্রাণ। 
মুখ __ কান্দলে কি হয় দুর্জয় মানে, কান্দলে পরে পাবি লো স্বস্থান।। 
ডাইনা __ কালো কোকিল কালো ভ্রমর আর নীল বসনঃ 


দুর্জয় মানে সকল কালো দিলেম বিসর্ভনঃ 
মান করেছি যাহার কারণ, তোরে দেখি তাহার বরণ, 
(তোরে যদি করি দর্শন, থাকে না গো মানের মান। 

খাদ _ আমার কেহ হোস যদি তুই আমার কথা মান।। 

কুকার __ বললে, অপরাধী হলে পরে, রেখে চরণ কারাগারে. 
প্রায়শ্চিত্ত কর তারঃ তবে শোন আমার সিদ্ধান্তের সারঃ 
কালা চিন্তা দিয়ে ছেড়ে, কুঞ্জবনে থাকবি পড়ে, 
আগে ঘোল ঢেলে আর মাথা মুড়ে, ধারণ কর ধবলাকার।। 


শ্যামা সঙ্গী (মানগান) ২নং নকুলেম্বর সরকার 
চিতান -- বললে, করে দুর্জয় মানের অর্জন, সকল কালো করলি বর্জন, 


রাগের বশে সুজন কুজন, বিবেচনা নাই। 
পাড়ন __ তাইতে আমার অঙ্গ কালো বলে, আমাকেও উপেক্ষিলে, 
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বিনা দোষে দণ্ড দিলে, নিঠুর হলে রাই।। 

তুমি দেখবে না আর কালো, সন্ষটা ভালো, করেছ হে রসময়ী; 

কিন্ত দেখ বিচার করে, অন্তরে বাহিরে, কালো বর্জন হলো কই: 

হায়, মুকুর ধরিয়ে চেয়ে দেখ ধনি, কালো রইল তোমার নয়নের মণি, 

কালো চুলে তব রইল কালো বেণী, আমি কিসে দোষী হই।। 

পয়োধরে ধরে কালো চিহ্ন বর্তমান, 

তবু রাই কালার অপমান, করতে চাও মনভ্রমে। 

না বুঝিয়ে ওগো রাখে, আগে কেন সেধে সেখে, 
মনোসাধে, সে কালার শ্রেমে।। 

যেদিন কালার রূপ দেখিলি, কালাকাল ভুলিয়ে গেলি, ভুলের বশে পরেছিলি, 

কালার প্রেমকষ্ঠ হারঃ কালোরাপের প্রেম তরঙ্গে, ডুবে কালোরাপের গাঙ্গে, 

সাধ করে পরেছিস অঙ্গে, শ্যাম কলঙ্কের অলঙ্কার: 

তাজিয়ে স্বজনবগ, কালার পদে ভেবে স্বর্গ, 

মনপ্রাণ সকল উৎসর্গ, করেছিলি কালার নামে। 

কালা বিনে কি হবে রাই, তোর পরিণামে। 

রাধে, কুলমান সব ত্যজে, যার প্রেমে যে মজে, বুঝতে হয় তার পরিণাম, 

শুধু ভাবের অনুরাগে, প্রেম করিয়ে আগে, কে করে প্রেমের দুর্ণামঃ হায় 

জীবন দিয়ে আগে যাহারে ভজিলে, ফল কি হবে বলো তাহারে ত্যজিলে, 

যাবে না যাবে না তোর এ জীবন গেলে, কালা কলছ্ছিনী নাম।। 

কেন রাই হেন মানিনী। 

যার কারণে বৃন্দাবনে, হল কালা কলন্কিনী।। 

জীবন যৌবন সক্যস্বিধন, অর্পণ করলি যার চরণে; 

কোন পরাণে তুচ্ছ মানে, বিদায় দিলি হেন ধনেঃ 

আগের মত অনুরাগে, দাঁড়াও গিয়ে তার বামভাগে, 

আমরা দেখব প্রেমসোহাগে, মেঘের কোলে সৌদামিনী।। 

আমরা বুঝেছি তোর ব্যবহারে, অস্তরে কিংবা বাহিরে, 

লেগেছে তোর হাড়ে হাড়ে, কালার প্রেমের দাগ। 

ও তুই আঁখি মুদে দেখলে পরে, দেখবি কালো তোর অন্তরে, 

কেন সে কালার উপরে, মিছে কর রাগ।। 

বললি, কালো রূপ দেখবি না, কালো জল খাবি না, যাবি না কালিন্দী তট, 

রাই তোর তনু মন গড়া, যে কালোতে ভরা, তারে ত্যাগ করা শঙ্কটঃ 

সে কালো কি রাই তোর উপেক্ষার পাত্র, ভাবাবেশে মুদে দেখ না দুটি নেত্র, 

তোর এ চিন্তপটে আঁকা আছে চিত্র, চিত্তচোরের চিত্রপট।। 


মান (রাধাকুণ্ড) ১নং নকুলেম্বর সরকার 

শ্যামের আসার আশে, আছেন কুঞ্জে বসে, কিশোরী বিরস মনে। 
ভোরে বৃন্দে দুতী, বলে ইন্দুমুীর শ্রতি, শ্রীপতি চন্্রার ভবনে।। 
চন্্রার অপবাদে খেদে হ্রীরাধে, মনের বিবাদে করিল মান, 
০০১১১৬১১৮০৭ পদে পৈল কালাচাঁদঃ 
ফেলল রাই পদে ঠেলে, মঞ্জমন়ী নানং 
১১০৮২৭০১১১১ 
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__ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন হরি, কাণ্ড দেখে কুণডেম্বরী, বলে ব্রিভঙ্গের পাশে। 
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“কার এ পদ" যার পদ নখ হাদে “কার এ পদ”, (নমি সে পদে নমি সে পদে) 
যার পদ নখ হাদে, নমি সে পদে, 
তাজেছ কামিনী কাঞ্চন, বিষয় রসে নাই আকিঞ্চন, 
কেন নয়ন ধারা সিক্ষণ, সে ধারায় ধরা ভাসে। 
_ শশী মুখে মসী মাখা কাহার বিরসে।। 
_ বলো রাধা বলে ধারা বিপযায়ি কেন হয় তোমার দুটি আঁখে, 
তোমার জপের নূরতি, কোন রূসবতী, রাধামস্তরে সাধা কেঃ 
নাকি তোমার শ্রণয়পাত্রী, সামর্থা প্রেম বিধায়িত্রী, 
নইলে রাধানাম গায়, বলো দিবারাত্রি কেন লও মুখে।। 
__ নাকি রাধামস্তরে উপাস্য, সাধিতে সাধন রহস্য, চলেছ সিদ্ধির দেশে।। 


অস্তরা(বিভাস)কে তুমি মরিতে এলে, কার প্রতি এ জিন্ধি হলে। 


জানে না সে সাধন সিদ্ধি ২, যে তোমায় এ বুদ্ধি দিলে।। 
কেহ ভবনে কি বনে, সাধে মূলমন্ত্র; 

তোমার কেন মরণের সাধ দেখি স্বতস্রঃ 

করিলে অসাধ্য সাধন, সাধকের হয় সিদ্ধি সাধন, 
সাধ্যে মিলে আরাধ্য ধন ২. মরিলে কি সিদ্ধি মিলে 


পরচিতান__ তোমার সাধনচ্য্া, দেখে ত্যাগের সজ্জা, আমি আজ লজ্জজাতে মরি। 


সুর 


Hr 


_ কারো যোগীর চিত্র, কক্ষতলে ভিক্ষার পাত্র, কেউ মাত্র করঙগধারী।। 
__ জানি বহিরঙ্গে পরে বহিব, যদি পুরুষেরা যোগী হয়, 

হলে প্রকৃত প্রকৃতি, যোগিনীর আকৃতি, যোগিনী সাজে সাজায়! 
তুমি কি পুরুষ না নারী, আমি নারী চিনতে নারি, 
আয়ু থাকতে ডুবায় নাড়ী, দেখে নীল শাড়ী পুরুষের মাজায়।। 

মান (রাধাকুণ্) ২নং নকুলেম্বর সরকার 
বললে রাধারমণ তুমি রাধার মন, এ মরণ রাধার মানের দায়। 
শুনে হাসি আসে, নারীর মানে মন বিরসে, পুরুষে জীবন দিতে চায়।। 
তুমি চন্দ্র কুক চনত বায়ে, হলে নষ্ট চন কালা্ান(দ). 
তাইতে কালো রূপের প্রতি, রোধিল জ্রীমতিঃ দেখবে না কালো বয়ান: 
রাধা যারে ধরে বক্ষে, আমি থাকি তার স্বপক্ষে, 
রাই বিমুখ যে এই হ্রেলোক্যে, মা আমার বক্ষে সে পাবে না স্থান।। 
ছায়ামাত্র আহি শ্রীরাধার, রাধা বারি আমি আধার, রাধাকুণ্ড নাম ধরায় 
দলে কি আর রতন মিলে, অযতনে যদি কেউ হারায়।। 


111 


12 
I 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্রহ ও পর্যালোচনা 


দেখে পাপী রত্বাকরে, জল ছিল না রত্বাকরে, 

রাই যারে অবত্ধ করে, তার পাপে সাগর শুকায়। 

পাপীর সঙ্গে, পালীর অঙ্গের পাপ লাগিবে গায়।। 

আগে সাধে সাধে সেধে দেহ মন, তুমি রাইকে করলে সমর্পণ, 
তারে দিয়ে হরি মনঃ নিয়ে হরি মন, চন্দ্রাকে করলে বরণঃ 
ব্ৰহ্মবধ পাতকী এলে, রাধাকুণ্ডে মুক্তি মিলে, 

দক্ত-অপহারী৷ হলে, রাধাকুণ্ডের জলে হয়না পাপ মোচন।। 
কোন পাতক থাকবে না অঙ্গে, চন্ত্রাবলীর প্রেমের গাঙ্গে, 
সাঁতার দেও গে শ্যামরায়।। 

দেখবে না আর কালো বরণ, পণ করে রাই মান করিল। 
শ্যামা দেখে শ্যামার অঙ্গ, কুঞ্জ হতে তাড়াইল।। 

কালো তমাল কালো ভৃঙ্গ, কালো শুক-শারীঃ 

হোবে না কালো এ, কালো যমুনার বারিঃ 

সেই কালোকে করলে ধারণ, হারা হবো রাধারচরণ, 

মরতে হলে মরণ বারণ, চন্দ্রাকুণ্ডে মরা ভালো।। 

হয়ে কালা দোষী. সকল কালো দোষী, করেছ ভ্রীমতির কাছে। 
কালো রূপের পানে, কেউ চাবে না ব্রিভুবনে, 

কালার কারণে, কালোর মান গেছে। 

দেখে ভানুসুতার মানের অনুরাগ, কেন তনুত্যাগ ভগবান, 
যদি কালো রূপের প্রতি, শ্রীমতির অপ্রীতি, লুকাও এ মুরতি খানঃ 
পরে রাই রাপের আন্তরণ, অঙ্গ করো গউর বরণ, 

সেদিন দিয়ে যুগল চরণ, এ দাসীরে করো পরিত্রাণ।। 


মান কেলহাডারিতা) নকুলেশ্বর সরকার 
রাধার মানের দণ্ডে দণ্ড পেয়ে শ্যাম নটবরে। 
প্রাণ তাজিবার ছলে, গেল রাধাকুণ্ডের জলে, 
ইন্দুমুখী কেঁদে বলে, বৃন্দার গোচরে।। 
বন্দে গো আমায় মান শিখালি, তাইতে শ্যানের দিকে মনের সুখে 
চাইতে না দিলিঃ হায় ১7৩ 
শিক্ষা দিয়ে মানের বিধি, অগত্যযের প্রায় হয়ে বাদী, 
গণুষে প্যামসুখের নদী, শুকায়ে নিলি।। 
দুক্ষয় মানে মাধব তাজিয়ে, কি হবে এ প্রাণ রাখিয়ে, 
বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। 
কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে, এ জীবনে, ফল কি আর বলো।। 
যাঁর চরণে শরণ নিতে রতিপতি লঙ্জাপায়ঃ 
তুচ্ছ মানের প্রতিদানে, চরণে ধরালেম তায়ঃ 

(মুখ তুলে না দেখিলাম, আমি অধহসুখে বসেছিলাম) 
স্বহস্তে গাঁথিয়ে মালা পরাইয়ে আমার পায়, 
মঞ্চমন্তী মানং কলে করযোড়ে ভিক্ষা চায়। 

(পঞ্চম) আমি মানে ক্ষমা নাহি দিলাম গো: 
আমি শ্যাম ত্যজিয়ে মান রাখ্বিলাম গো, (মানে ক্ষমা) 
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বলগো বৃন্দে বল আমারে, মান করে কি হল ফল। 
মানে মাধব বিদায় দিয়ে, মান যুইয়ে কি খাব জল।। 
তোর এই কুমার বলে, অভাগিনীর কর্ম্ম ফলে, 
পড়ে মান-রাহ্ছর কবলে, শ্যামশশী অদৃশ্য হলো।। 
__ মান হয়ে আজ কালভুজঙ্গ, অঙ্গে দংশিল। 
__ বৃন্দে গো, আমার শ্যাম প্রেমরতন, আমি অন্ধের মতন গো __ 
রতনের করলেম না যতনঃ হায় ২) 
মানে মজায়ে আমারে, মানের ধনকে নিলি কেড়ে, 
জেলে দিলি সুখের ঘরে, দুঃখের হুতাশন।। 
_ ভেবেছিলাম তুই মোর বান্ধবী, 
তুই সে এমন নিঠুর হবি, আগে কি তা জানা ছিল। 
- বলো বলো সখী. শ্যাম শুকপাখী, আমায় দিয়ে ফাঁকি, 
(কোথায় উড়ে গেল। 
বিনে শ্যামচাঁদে, মনপ্রাণ কাঁদে, কেন হেন সাধে বিষাদ ঘটিল। 
আশা করে এসে নিকুঞ্জকাননে, সাজ্জাইলেম কুঞ্জ কুসুমকাননে, 
রসরাজ সনে মিলিব দুজনে, সবর্বনাশা মানে আশা না মিটিল। 
তুই কি বন্দে পুর্ণ জন্মে, আমার শত্রু ছিলি: 
নইলে কেন হেন বাদ সাধিলিঃ(আমার শত্রু ছিলি) 
আমার মানের ধনকে হরে নিলি, 
(করে চতুরালী, মানের খনকে) (আমার শক্র) 
যাঁর গরবে গারবিনী আমি বৃন্দাবনেঃ 
তাঁরে উলেক্ষিলেন আমি মজে তুচ্ছ মালে: 
(শত অপরাধীর প্রায়) সেখে কেঁদে হল বিদায়, 
জীবনের ধনে হারাইলেম মানে, 
আগে কেবা জানে, তোর মনে এই ছিল।। 


পরচিতান__ আমার ক্ষুধার কালে, সুধা বলে দিলি হলাহল। 


এ 


- আমি সরল মনে, গরল খেলেন সুধা জ্ঞানে, 
কে জানে তোর কুটিল প্রাণে, ছিল এত ছল।। 

- বন্দে গো, আমার শ্যাম হলো বাম, 
আমি আগে যদি জানতেম সী মানের পরিণামঃ হায় ২।৩ 
তবে কি মজিতাম মানে, তাজিতাম সে মানের ধনে, 
তুচ্ছ কাঁচের আকিক্ষনে, কাঞ্চন হারালাম।। 


মানভঞ্জন (বিদেশিনী) ১নং নকুলেশ্বর সরকার 
__ একদিন রাইকে রেখে আসার আশায়, চন্রাবলীর ভালোবাসায়, 
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কঙ্কৃত কি মনোহারী, কিন্তিনী মজায়) 


ধনু কটাক্ষ বাণে, আকুল করিল প্রাঃ 
অলকাতিলকা রেখা ভ্রীমুখ মণ্ডলে সিন্দুরের বিন্দু ভালে, 
মেঘের কোলে দামিনী।। 
অতি ঘন কৃষ্ণবৰ্ণ পূর্ণ যৌবনী।। 
ধনির অনস্গ জিনি শ্রেমাঙ্গ শ্যামাঙ্গ সমানঃ 
যেন সমুশ্নত কুচগিরি কামেরই কামানঃ হায় ২7৩ 
হরি জিনি ক্ষীণ কটি, তাহে শোভে নীল শাটী, 
অরুণ নয়ন দুটি, নারী ধরা ফাঁন।। (ফাঁদ) 
এ নাগরী ছিল কোন দেশে। সখী গো_২।৩ 
ওসে কিসের লাগিয়া, সংসার তানিয়া, সাজিয়া এসেছে এই বেশে।। 
কি লাগিয়া ঝরে আখি. ওসে লাগরহারা হয়ে নাকি গো-_ 
এ বেশে কি এলো প্রবাসে। 
এমন নাগরী বিহনে, নাগর কেমনে, পরাগে বাঁচিল সে।। 
সী এ মোহিনী যার মোহিনী, মোহিনীমোহন তিনি, 
না জানি সে প্রাণসজনী, কতই রাপবান। 
এমন মোহিনী তাজে যে নাকি, গৃহ সুখে থাকে সুখী, 
তার মত কি আছে সখী, নিরদয় পাধাণ।। 
সী, আড় নয়নে, আমার পানে, তাকায় কি লাগি, 
যেন আমায় দেখে কাহার স্মৃতি উঠেছে জাগিঃ হায় ২1৩ 
ইচ্ছা হয় যে করে যতন, বক্ষে রাখি নারী রতন, 
সেও বুঝি আমার মতন, কাত্মবিরাপী।। 

এ জবাব রাজেন্্রনাথ সরকার 
মধুর প্রেম সম্বন্ধে, দৃতীবৃন্দে মনের আনন্দে বলে। 
দেখে অচিনা এই রমণী. ভুলেছিস রাই অমনি, এ রমণীর চাহনি বলে।। 
একটু দেখ দেখি রাই লক্ষ্য করে, হরিণাক্ষীর বক্ষোপরে, 
স্তন দুটি অস্বাভাবিক: তেমনি সাজ্খানিও আধুনিকং 
এ মোহিনী কোন মোহিনী, মনমোহিনীর মনমোহিনী, 
বাঁকা নয়নের বাঁকা চাহনি, দেখে কি পেলিনে ঠিক।। 
এ কটাক্ষে কেন লো তোর মন কেমন করে, 


ED 


E 
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ভাগ্যবান নয় এ যে একটি ভাগ্যবতীর প্রাণ 
চেয়ে দেখ তর বদনখানি, গড়া যেন মদন ছানি, 
ছুলাতে কুলের কামিনী, দেখ না কেমন চক্ষের টান। 
__ চিনা মানুষ না চিনে তোর মানের অবসান।। 
_ রাধে, শুনেছি তোর আর এক প্রমাণ, স্তন দুটি ওর কামের কামান, 
এ যে কালার চালাকীঃ ধরতে পারলি না বিধুনুষী: 
কমনীয় রমলীয স্তন, দেখে কেন করিস এমন, 
ও যে পুরুষলোকের সাত রাজার ধন, মেয়েলোকের করবে কি।। 
__ বললি, মনে বলে করে যতন, বক্ষে রাখি নারীরতন, 
থাকে যদি মন ভুলেঃ আগে দেখে নে কাপড় তুলেঃ 
ওর দুটি স্তন বোঁচা বোঁচা, তোর দুটি স্তন উচা উচা, 
ও তোর প্রফুলে দিবে খোঁচা, এ বুকের কদম ফুলে।। 
মানভঙ্জন (বিদেশিনী) ২নং নকুলেম্বর সরকার 
- সই তোর মধুর বাক্যে মধুর রসে/বন্ধুর মধুর বেশে, 


_ আমার মন জেনে মান শিখাইলি, আশা সিন্ধু তরাইলি, 
বৃন্দে তুই কাণ্ডারী হলি, তৈরী করলি মান।। 

-_- বললি, নারীর মান ভঙ্গিতে নারি, নারী সেজে হাষীকেশ, 
নাকি ছল করে করেছেন আমার, মানকুজে প্রবেশ। হায় ২)৩ 
সে মানে শ্যাম সাজে নারী, হেন মান তাজিতে নারি, 
সাজায়ে দে সহচর, আমায় পুরুষবেশ।। 

_ মুছিয়ে সিন্দুরের বিন্দু, তিলক চন্দন পরা, 
কর্টীতটে পীত ধড়া, মোহনচুড়া দে মাথায়। 

__ করেতে পাঁচনী লব, গোচারণে সদা রব, মজাইব ব্রজ খোলীকায় || 

_ কামনা ছিল অন্তরে, কামনা সাগরে মরে, 
নারী দেহ ত্যাজ্য করে, ধরিব পুরুষকায়ঃ 
শ্যামেরে বানায়ে রাধা, আমি লব নন্দের বাধা, 
রাধা রবে বাঁশী সদা. ভুলাইবে কুলজায়ঃ 
পিরীত করে যাব ছেড়ে রব কদমতলা, 
বুঝবে শ্যাম পিরীতির জ্বালা, অবলা কেমনে সয়। 

= নারী হওয়া কি কক্মারি বুঝবে রসময়।। 

_ সহী, রমলী প্রেমের খনি বলিত সবে, 
আমার সে ভ্রান্তি গিয়েছে ঘুচে, শ্যামের স্বভাবে; হায় ২1৩ 
আত্মপ্রাণ পরেরে সঁপে, নারী বদ্ধ অদ্ধবৃপে, 
আর যেন কেউ নারীরূপে, জন্মে না ভবে।। 

=_ পুরুষ শ্রমরা জাতি নানা ফুলে গতি, 
কুলে বন্ধ কুলবতী, তৃষিতা চাতকীর প্রায়।। 

__ কোন পাপে এই নারী জন্ম পাই। t 
নারী চির পরবশে থাকে পরবাসে, পুরুষের নাই সে বালাই।। 
রমণীর কুল কাঁচের খোরা, ভাঙ্গিলে আর লয়না জোড়া গো, 
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পোড়া কুলে পোড়ার অস্ত নাই। 
আমি নারী দেহ তাজিব, পুরুষ সাজিব, কুল পোড়ায়ে করব ছাই।। 
পরচিতান__ কুলজার কুল সে কুলকাঁটা, তুলতে গেলে দ্বিগুণ আটা, 
ঘুচাব সে কুলের খোঁটা, কলক্ষিনী নাম। 
পাড়ন -- ও সেই ভুল কুলের মূল তুলে ফেলো, নিশিব পুরুষের দলে, 
দেখাইব এই গোকুলে নারীর পরিণাম।। 
পরচিতান__ সখী পাবাণ দিয়ে পুরুষ গড়া দয়াহীন দেহ, 
নারী জীবন যৌবন দিয়ে তবু পায়না তার স্রেহঃ হায় ২1৩ 
আদর্শ রমণী নামে, যারা আছো ধরাধামে, 
নিরদয় পুরুষের প্রেমে, মজোনা কেহ।। 
শ্রীকুষ্ছের অভিসার  কৈলাসচজ্ মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 
(মোড়া) 
রাধার বাসরে অভিসারে যাবেন বলে, হ্রীনন্দের নন্দন। 
চন্দ্রার প্রেমে হয়ে মগন, কল্গেন যামিনী যাপন।। 
না হেরি নাগরে, বিন্দেকে রাই কয় কাতরে, কি করি বল? 
নন্দের ভেরী বাজ্ছিল, বকুল বনে কোকিল ডাকিল, 
তারা গণলাম সারা নিশি, এল না সে কালশশী, 
অস্তাচলে গেল শশী, এ দেখ নিশি ভোর হইল। 
বৃখা নিশি কৃঞ্জে বসি, কর্্াম নিশি জাগরণ। 
আশা দিয়ে মদনমোহন দাসীরে করল বঞ্চনা। 
বল্‌ বন্দে সখি কেন আমার কমল আঁখি কুঞ্জে এল না।। 
প্রেনাবশে কুঞ্জে এসে, শয্যা করি আছি বাসে, শ্যাম আসার আশে। 
এ যে নিশির শেষে, কালভুজঙগে দংশিল এসে, 
বিনা সবি, হাষীকেশে, দারুণ বিষে প্রাণ বাঁচে না। 
বল্‌ বন্দে সখি কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।। 
মনের বাসনা আমার পূর্ণ হলো না। 


সৌরভে হয় প্রাণ আকুল, কত কষ্ট করে গেখেছি মালা। 
(সই গো) দিব বলে বধূর গলায়, দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না। 
বল্‌ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।। 


(কুষমইর) 
ছি ছি একি লজ্জা, ফুলের সজ্জা, দিয়ে আয় গো জলে। 
তুলেছি ফুল রাশি রাশি, সে সকল ফুল হ'ল বাসি, দুঃখে প্রাণ জবলে। 
সৰি বিনে কমল-আঁখি কাজ কি বাসি ফুলে? 
ছি ছি এ কি লজ্জা, ফুলের সজ্জা দিয়ে আয় গো জলে।। 
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(পরচিতান) 
সই বনে বনে ভ্রমণ করি গোপীর সনে; 
এ দেখ সেই সব ফুলে, 
রাইতে দিল না গোকুলে, কি করি উপায়? 
যেমন শক্তিশেলের প্রায়, 'গোকুলের ফুল হানিয়া বেড়ায়।। 


বল্‌ বন্দে সখি, কেন আমার কমল-শরাি কুঞ্জে এল না? 

শ্রীরুষ্দের অভিসার কৈলাসচন্দর মুখোপাধ্যায় 
(মোড়া) 

শ্রীরাধার বাসরে অভিসারে যাবেন নটবর। 

মনোহর বেশে রাধার বাসরে 

যেয়ে শ্যামরায় রাই বলে বাঁশী বাজায়। 

ভ্রীরাধার প্রেমে মজিয়ে কেলি করে শ্যাম কালিয়ে, 

দুই অঙ্গে এক হয়ে রঙ্গে সুখে নিসা যায়। 

এমন সময় ডালে ব'সে ডাকে যত পাৰিগণ। 

তাই শুনে রাই হয়ে চেতন, কাতরে কয় শ্যামের কাছে। 


( ঘোষা) 


গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে। 
এখানো তুমি রলে নিদ্রাগত, 

তোমাকে আর ডাকব কত, ওহে প্রাগনাখ। 

একবার চেয়ে দেখ সুখের নিশা হয়েছে প্রভাত। 

উদয় হতেছে দিননাথ আর কি ঘুমের সময় আছে? 

গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।। 

কাকে কীকে লাখে লাখে উড়ে ভ্রমরগণ; 

নিশি ভোর জেনে বনে বনে ডাকে পাৰিগণ। 

এ ত প্রভাতের লক্ষণ। 
বকুল বনে কোকিল ডাকে, সারি গায় শারি শুকে, 
ডালে বসি মনের সুখে ডাকে হীরামন। 
মধুর স্বরে গায় কাকাতুয়া প্রভাতীর গান: 
কা কা রবে কাক করে সুরের আলাপন; 

এখন কি রজনী আছে? 
শা তোল হে শ্যামশশি, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।। 


কমই) 
উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী এ বেজে উঠিল। 
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হারে রে রে কানাইয়ারে বলে রাখাল সব ভাকিল।। 

উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী এ বেজে উঠিল। 

ভ্রাদাম় বলে আয়রে কানু, বাজায়ে মোহন বেশু, 

গোঠেতে চল, এখন কুঞ্জবাসে নিদ্রাবেশে কেমনে রহিবে বল? 
উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী এ বেজে উঠিল।। 


রাধার মান কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
(মোড়া) 


মুখে প্রকাশ ক'রে বঙ্গে মোরে সে চার প্রেমে মান নাই। 
যার প্রেম পরশি হয়েছ দোষী, তার প্রেম কিসে নির্দোষী করলে কানাই? 
চন্ত্রা কুরাপা নয় সুরাপসী, একদিনের নয় সে প্রেয়সী জানে সকলে। 
বধু হে শ্রোতার কথা তাই বলি। 
বনে দিলে স্বয়ং সীতে, যন্তু ক'রে বাম ভাগেতে। 
রেখেছিলে সোনার সীতে, এ ত সেই চন্দ্রাবলী। 
যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভারী, 
তবে কেন বধু মানের অংশ তার হবে না? 


(ঘোষ) 


মান করলে তার মান, না করলে সমাধান, ভগবান পাবে যস্ত্রণা। 
পূর্বে মহেম্বর ভবানীকে ধরেছিল বক্ষে, 
মানিনী হয়ে তাই সুরধূনী উঠিল শিবের মন্তকে। 
তেমনি গঙ্গার প্রায় চন্্রা যে মাথায় উঠে, কেলেসোনা। 
মান করলে তার মান ভগবান পাবে যন্ত্রণা! 
মাথে নিতে শ্যাম তারে অস্তরে লজ্জা ভেব না। 
বধু আপন নারী আপন শিরে, নিতে কি কেউ দোষ ধরে? 
তার এই নিদর্শন। 
দক্ষযজ্জে সতী মরে, মৃতদেহ নিয়ে শিরে 
দিবানিশি মহেন্বরে কাননে করে ভ্রমণ। 
যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভাগী, 
তবে কেন বধু মানের অংশ ভার হবে না? 
স্কেমইর) 
তাইতো বলি সাধের চন্দ্রাবলী রেখ মাথে ক'রে। 
চন্ত্রাবলী মানের তরে, যদি তোমার মাথে চড়ে, ফেল লা তারে। 
বরং শিবের মত মাথে নিয়ে ঘুরবে দেশ দেশাস্তরে। 
তাইতে বলি সাধের চন্ত্রাবলী রেখ মাথে ক'রে।। 
কৈলাস কয়, সময় গেল পাদপস্ছে স্থান দিও কৈলাসেরে।। 
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মানের মরণ 

জবাব __ নকুলেম্মর সরকার 

গান-_সতীশ শীলের দল (নোয়াখালী) 


শুনে ইন্দুলেখার বাক্াবলী দুঃখে চন্্াবলী কয়। 

ও তুই বললি কি ইন্দুলেষা, মান করেছে রাধিকা, 

বাকা সন্ধা প্রাণে মারা যায়।। 

বললি, চন্ত্রাবলীর অপবাদে, মান করে রয়েছে রাধে, 
শ্যাম না কি প্রাণে মরেঃ কথা বিশ্বাস হয় না অস্তরেহ 
একই সূর্যের আসার আশে, লক্ষ পন্ম জলে ভাসে, 
তাইতে পল্রিনী কি মন বিরসে, সূর্যের উপর মান করে।। 
করিস্নে মরণের ভয়ঃ শুনি কৃষ্ণ একা রাধার নয় 
মেঘাচ্ছন্ন নিশিকালে. শশী লুকায় মসীর কোলে, 

ভোরে মসীমুক্ত শশী এলে, কুদুদী কি দোষী কয়।। 
বললে, ভ্রীরাধিকার মান ভুজঙ্গে, দংশিয়াছে শ্যামের অঙ্গে, 
মরবে প্রাণে নটবরঃ বিষে মুক্তি পাওয়ার যুক্তি ধরঃ 
চিনেছিস তো বিষের জায়গা, মিলন মন্ত্রে বেঁধে তাগা, 
নিয়ে কামড়ের ঘা মুখে লাগা, চন্্রা নামের বিষপাথর।। 
মান ভূজঙ্গের বিষে যদি না পড়ে ভাটি, 

না করিয়ে কাল্সাকাটি, আমার কাছে নিয়ে আয়। 

আমি আছি তৃষ্গাতুরা শ্যামাপ্রেমের এক বিন্দু প্রত্যাশায়।। 
নিত্য নিত্য বাঙজপূর্ণ করে শ্রীরাধার, 

একদিন আমার কুঞ্জে এলে ক্ষতি কিবা তারঃ 
জগত্বক্ধ শ্যামকে ভনে, বন্ধহীনা দীনা জনে, 
প্রেমসিদ্কুর এক বিন্দু দানে, সিন্ধু কি শুকায়ে যায়। 
কালীয় দমনকে কবে, কালুজঙগেখায়।॥ 

আবার বললি না কি মান ভূজসে, দংশিয়েছে শ্যামের অঙ্গে, 


বললে, বড়াই জানত বিথের ঝাড়া, সে হরেছে দিশেহারা, 
ভুলেছে মন্ত্র যতঃ কেন বিষের ভয়ে হও ভীতঃ 


কথা শুনে সুৰী হইঃ তোরা কারে বিদায় দিবি সইঃ 
সাধনের ধন কৃষণনে, বিদায় দিলে অযতনে, 
তোরা কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে, যুগল মিলন দেখবি কই? 





কি উপদেশ দিব এ সময়।। 
আগে মান করিয়ে সাধে সাযে, এখন কান্দ মনের খেদে, 
গেল বলে বাঁকাশ্যামঃ তুমি ভাব নাই কি পরিণানঃ 
বাঞ্ছা থাকলে মনসুতে, আবার পাবে নন্দসুতে, 
সে তো তুলে না গো খেতে শুতে, প্রাণারাম এই রাধাশ্যাম।। 
অন্তরালে আছে তোমার অস্তরের মানিক, 
প্রেম বাড়ায়ে কত খানিক, আবার আসবে শ্যামরায়।। 
কান্দায়েছ বলে তারে, এমনি করে তোমারে কান্দায়।। 
আবার বললে চুড়াবীশী আমার কাছে বল, 
কোন দেশে গিয়েছে আমার বন্ধু নীলকমল, 
আছে সে এই ব্রজবাসে, মান করে রাই থাক বসে, 
দেখতে পাবে কেন্দে হেসে, ধরবে এসো তোমার পায়। 
মান করে কান্দিলে রাধে, মানের মান যে যায়।। 
বললে, চুড়াবাশী বল রে বুঝে, আছি দোষী নানে মজে, 
তোরা দোষী কি কারণ, দোষী রাধানাম করে ধারণঃ 
চূড়াতে রাধানাম দোলে, বাঁশীতে রাধা নাম বলে, 
তারে তুমি উপেক্ষিলে বলে, আমাদের দশা এমন।। 
বললে, আর তো পারি নে সহিতে, মান সহিতে প্রাণ সহিতে, 
শ্যামকুণ্ডে মরিতে চাইঃ তোমার এমন আশার মুখে ছাইঃ 
কোন রমণী মান না করে, কোন পুরুষ না চরণ ধরে, 
এমন মান করে ঘে প্রাণে মরে, দাদার বয়সেও কেউ দেখে নাই।। 
প্রেমের গতি কুটিল অতি ভুজঙ্গ সমান, 
কতবার যে করবে এ মান, কত লিখিবে খাতায়।। 


সঃ 


ধু 
। 





দশম অধ্যায় 
সখী-সংবাদ __ মাথুর 
মাথুর কে) - ১নং  হরিচরণ আচার্য 
বলে জীগোবিন্দে দৃতী বৃন্দে, আমি জের বৃন্দে দুতী হই। 


পড়ে ঘোর বিপদে, তোমার পদে কুন্জার পদে, 
প্রণাম করে চতুষ্পনে, মনের কথা কই।। 


বাসী কাজ রাজরাণী করে, দাসী বেড়ায় দোলায় চড়ে, 

মুর কান্দে ধূলায় পড়ে, চামচোরায় শ্যাম ধরেছে পেখম।। 

দেখলেম তৈল বিনে রাজরানীর জটাকেশ, 

যার কেশেতে নাহি তৈলের লেশ, তার কেশে লক্ষ্মীবিলাস। 

সর্পের ঘরে দর্প করে, সময় দেখে ভেকে করে বাস।। 

ভাল মন্দ যে না বাছে, তার আদর সব স্থানে আছে, 

কার কাছে শ্যাম একথা জানাই; 

নাচতে না পারিলে পরে, উঠান বেঁকা হয়ে পড়ে, 

গোপিকার ভাগোতে ঘটল তাইঃ 

দাসী পরে পাটের শাড়ী, রাজপাটে হয় পাটেশ্বরী, 

রাইকিশোরী রাসেন্বরী, কোন পাপে সম্মানের স্থাস। 

মহাপাপে মহাকষ্টে করি হা হুতাশ।। 

অচিনা প্রাচীনা করেছ নবীনা, তোমার কৃপা বিনা, কে হয় সংশোধনঃ 
কি ভজন সাধন £ 

অশ্ুদ্ধকে করতে শুদ্ধ, তোমার কিছু নাই অসাধ্য, 

যদি পাণ্ড পরের নৈবিদা, তুলসী দিয়ে কর নিবেদন।। 

যেমন পরের চাউল পরের কলা, ব্রত করে রতনমালা, পুরাতন এ ইতিহাস।। 
শুনা কথায় দুনা জ্বালায় যায় জীবনঃ এখন আরত নাহি জ্বালাতন। 
বন্ধু তুমি ত ক্রি-বাকা, কুজ্জা অষ্টবীকা, বীকায় বঝাঁকায় দেখি পাকা সম্মিলন।। 
বাদানুবাদ কত হল কুকার রূপ শুপেঃ চক্ষু কর্ণের বিবাদ গেল দর্শনের গুপেঃ 
না হইতে পূৰ্ব্বে বিশেষ জানা শুনা, কত কথা বন্ধু শুনতেম শুনার শুনা, 
যতই পোড়ে ততই রং ধরে সোণা, সোহাগা আর সোগা, মিলেছে দুইজন। 
দেখলেম যেমনি রাজা তেমনি রাণী, রাজধানী এই মণ্ুরাপুরে | 

কুজ্জা কৃষ্ণ সুন্দর, মরি কি সুন্দরী সুন্দর, যুগল নামের আদা অক্ষর, 
মিলেছে ক-কারে ক-কারে। 

কত পোড়া লোকে কত কথা কয়, দেখে নিতে হয় সাক্ষাৎ স্বরূপেঃ 
এই যুগল রূপে, £ 

ত্ৰিজগতে নাই সমতুল, অতুল রূপের কুজ্জা পুতুল, 

দেখ যেন ননীর পুতুল, গলে যায় না রৌদ্রের উজ্পে।। 


এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, অমনি ভ্রীগোবিন্দ কয়। 
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ও তুই মঞুরায় এসে বৃন্দে, অকথ্য ছন্দেবন্দে, 

রানীর নিন্দে করা উচিত নয়।। 

বললি, চামচিকায় ধরেছে পেখম, কুন্া হল বাদসার বেগম, 
কুবুজার জ্রোরের কপালঃ হল সে রানী আমি ভুপাল £ 
কালে কালে কি না ঘটে, গঙ্গান্রান পাতকুয়ার ঘাটে, 
দৃতী ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে, ছাগে চাটে বাঘের গাল।। 
কর্ম ফলে ছাড়ে না। 

বন্দাবনের নটী বিনে, খাঁটি নাচ কেউ নাচতে জানে না। 
আবার বললি নাচ না জানলে উঠান বাঁকা হয়ঃ 

তোদের তালে আনি নাচি আমার তালে নয়ঃ 

আট সী আট খেমটা-আলি, আটতালে নাচায়েছিলি, 
কুবজা হলো আটকপালী, নাচনার ধারতো ধারে না।। 
আজ নাকি তার মান্য যায়ঃ ছিলাম রাধার কোটাল শ্যামরায় £ 


বললি কিগো বৃন্দে সইঃ আমি পরবসতর ্রিয় নই: 
ভক্তি চন্দনে কুবুজা, করে আমার চরণ পুজা, 

তাইতে কুঁজারে করিয়ে সোজা, ভোগের যোগ্য করে লই।। 
বললে, কে আছে সুঁজীর সমতুল, গলে যাবে ননীর পুতুল, 
বেশ দিয়েছিস উপনাঃ কেন দাড়ির জায়গায় দিল কমা, 
ননীর পুতুল রাইকে বলে, ভানু তাপে যেত গলে £ 
দৃতী গলবেনা আগুনে দিলে, কুঁজীর পাযাপপ্রতিমা। 


মাথুর (ক) - ২নং হরিচরণ আচার্য 
বঙ্গে রাসেম্বরীর নাই মানের হাস, কিসে বিশ্বাস হয় কমলাখি। 


কুক সুন্দরী, রাজপ্যটে শোভে সুন্দরী, রাবণ রাজার মন্দোদরী, ইহার কাছে কি।। 


রাধার কাছে কুন্জার অসাধারণ রূপ, ধারণার অতীত, ধর না কেনঃ 
কই পুনঃ পুনঃ, : দৈত্য দানব নৃত্য করে, দমন কৈর বারে বারে, 
শনিবারে মঙ্গলবারে, এলোচুলে বের হয় না যেন।। 

বলে অঙ্গে এ সব রাজরাণীর কথা, অজ্জকালের কল্সলতা, 

গজ শুন্লেম আচারি। 

সুবুঝা কুন্ডার কাছে, রাই আমাদের কিসের সুন্দরী।। 

মনটা করত কেমন কেমন, শুনলেন যেনন দেখ্লেন তেমন, 

এমন কি হয় এমন না হলে 

লোকে বলে পুরুষ কেমন, যন যেমন তখন তেমন, 

যেমন দেবী তেমন বর পেলে: 

বয়স শুনলে রাজমহিষীর, হাজার রাজার হয় নতশির, 
ঠাকুরদাদার ঠাক্রুন পিসির, ঠাক্রুণ শাশুড়ী। 
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পুরাতন প্রেম নৃতন কৈল, প্রেমের কীসারী।। 

বস্তা অরুন্ধতী উক্বশী মেনকা, রাণীর কাছে জানি স্বামী হয় বড়াই: 
কোথায় লাগে রাই. $ সাজাও একটু জাক্্‌জমকে, যাতে লোকের মন চমকে, 
চালাও একটু ঠামঠনকে, দেখে নয়ন সফল করে যাই।। 

আমি এই রাণীর শুণ জান্ব কি গুণে, বসস্তের গুণ কোকিল জানে, 
জহর চিনে জনুরী।। 

ধন্য ধন্য কুজ্া মহারাদী, এমন কোন্‌ রাজী সম্মানী। 

এখন কি বলবে আর লোকে, অনুক অনুকে, তুনি থাক সুখে, সুখে থাকুক তিনি।। 
মনের মতন রাণী তোমার যতন করতেছ, 

আকাশের চাদ হাতে ধরে পেড়ে দিয়েছ; 

হেন আদরিলীর আদর কার ভাগ্যে আর ঘটে, 

কত রব উঠেছে হাটে ঘাটে বাটে, 

এমন মধুচক্র কার থাকে আর পিঠে, কার ভাগ্যে ঘটে হেন বৈতরণী।। 
বন্ধু কত দেখলেম কালেকালে, চিন্তা করি সকাল বিকাল। 

অযোগের শাসনে যোগী ত্যাগী যোগাসনে, সিংহের আসন সিংহাসনে, 
রাজা হয় শৃগাল।। 

বিধির চক্রে বন্ধু শুকাইল সিদ্ধ, অসাধু হয় সাধু, সাধু হয় পামরঃ 
কালের কি গুমর, £ ধন ছোয় না ব্রহ্মচারী, সেও নিল টেক্সচারী, 
আ-মরি মিল হরি. মরণীও হইল অমর।। 


মাথুর থে) - ১নং  হরিচরণ আচার্য 


গিয়ে মথুরায় চতুরা দৃতী মণুরাপতির প্রতি কয়। 

পূর্ব্বের চিনাচিনি, হলেম চিটা ছিলেম চিনিঃ 

কেন জানি চিনিচিনি তবু মনে কয়।। 

এলেম চিনা দিতে অচিনা রাজ্যেতে, চিনা দেওয়া নেওয়ার 

আর কি কাল আছেঃ সেকাল কালে খেয়েছে 

সেই দেশের চিনা চিনিতে, মিলন হত ক্ষীর চিনিতে, 

এখন দেখি চিনা নিতে, সেই চিনিতে বালি পড়েছে।। 

মোরা সেই না কারে না দেখে চক্ষে, এই না আগুন সেই না বক্ষে, 
সেই না দুঃখে দিন কাটাই। 

তুমি কি সেই, তুমি কি সেই, তবে তো আর সেই দিন এখন নাই।। 
সেই যমুনার সেই না কুলে, সেই না দিনের সেই না কালে, 

সেই না কে লা জল আনতে যেত 

সেই কদস্বের সেই না তলে, সেই না কার না নামে গলে, 

কে না জানি কি না বাজাইত, ২ 

কে না কার না কিনা ছিল, কিনা কথা কিনা কইল, 

সেই না কথায় কিনা হইল, বল একটু শুনে যাই। 

সেই না দিনের এই না কথা, কার কাছে জানাই।। 

সেই না কে না জানি কা'র চিনাচিনি, অচিনা রাজ্যেতে লুকায়ে আছে £ 
সেই চিহ আছে. £ সেই না কার না চিত্রপটে, দাগ লাগায়ে চিত্তপটে, 
সেই না কার না কি কি লুটে, কোন লম্পটে চম্পট দিয়েছে।। 
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= ঠেকে সেই না কার না, কি কি কৌশলে, 
সেই না কর্মের এই না ফলে, চক্ষের জলে ভেসে যাই।। 

_ হায় হায় কোন্‌ দিনের কোন্‌ কথায়, কি না কি ছিল, সেই কথার এই না কি। 
সেই না প্রেমে ভুলে, হাতে স্বর্গে তুলে, এই না রসাতলে ভুবায়ে দিত কি।। 
সেই না দেশে কে না করত গোচারণ কার্য, এই না দেশে কে না পেল অতুল এখর্য, 
কার না কথা কয়ে কার না কুঞ্জে যাওয়া, 
কার না পায়ে কার না খত লিখে দেওয়া, 
কেনা দিত কোন্‌ খেওয়া ঘাটে খেওয়া, কড়ি নেওয়ার কালে করিত চালাকি।। 


পরচিতান-_ হায় হায়, সেই না সেই দিন, কেনা জানি কিনা ব'লে এসেছে কোথায়। 


_ সেই লা কার না রথে, চলে এইল এই না পথে, 
এই না আমরা পথে পথে কীদি সব্ব্বদায়।। 
_ সেই না ঝুলন কালে, সেই না রাসের কালে, 
সেই না দোলের কালে কিনা কি হইতঃ মনে নাই এত ঃ 
সেই না কে না মান করিত, সেই না কে না পায় ধরিত, 
কে না প্রেম-কাসারী হ'ত, ভাঙ্গা প্রেম না কে জোড়া দিত।। 
_ কেনা রাজা হইত কিনা বনমাঝে, 
কোন্‌ রাজার কে কোটাল সেজে, কে না দিত কার দোহাই।। 


এ -_ জবাব  হরিচরণ সরকার 


_ বললে, আর কি চিনার দিল রয়েছে, চিনার দিন কালে খেয়েছে, 
অচিন দেশে এসেছি £ এসব বলতেছ মিছামিছি ২ 
অচিনার প্রায় চিনা নিতে, যখন এলে মধুরাতে, 
বন্দে তুমি আমায় না চিনিতে আমি তোমায় চিনেছি।। 

_ বললে, চিনি চিনি মনে করি, আবার যেন চিন্তে পারি, 
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মাথুর খে) - ২নং হরিভরণ আচার্য 
যা হউক বঙ্গে ভাল, শুনলেম ভাল, যে ভাল তার সকলি ভাল। 
ভাল বল্ব কত, ভালর প্রেমে ছিলেম রত, 
“বাড়ী' ভাল'র ভালর মত, ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাল।। 
শুনে ভাল বাঁশী, ভালবানাবাসি, ভালই রাইরূপসী ক'রে ছিলঃ 
ভালই ফল পেল £ ভাল কথা ভাল মুখে, ভালই বঙ্গে আজ আমাকে, 
আদ্ছে যদি স্বপ্নে দেশে, ভাল লোকে সেও কয় ভাল।। 
বৈদ্যের শেষ-বড়ির বেশ সবিশেষ কৌতুক, 
একটি ও নহে সুখ নাম চতুসখ, রোগী মরুক নাম ভাল। 
যা হউক বন্ধু আছ ভাল, তোমার ভালয় আমাদের ভাল ।। 
কৃষ্টি বিনে আব মাসে, শিশির পড়লে নিশির শেহে, বৃধির পক্ষে সেও ত ভাল 2 
শব্দরোধ বিকারের কালে, প্রলাপ বাবর যদি বলে, আত্মীয়দের সেও ত ভাল: 
আঁধার রায়ে মেঘ সাজিলে, মধ্যে মধ্য বিদ্যুৎ গেলে, 
গতিক পেলে পথিক চলে, অচল পক্ষে তাই ভাল। 
নিষ্রাহীনের তন্্রা হলে সেও ত ভাল।। 
(বিরহবিধুরা দু'নয়নে ধারা, ধরাতলে রাই পড়িয়ে রইলঃ 
ভাগো এই ছিল, £ তুমি নূতন রাসী লয়ে. সুখশম্যায় পাক শুয়ে, 
ভূমি একাদলীর চেয়ে, লক্ষীপূজার উপবাস ভাল।। 
জানি সক্তীর ক্ষতি অরিলে পতি, উৎকল রাজ্যে দেবর পতি, 


বন্ধুক্ষধার কালে শুধু অগ্ন ভাল, ক্ষুধা বিনে সুধা কেবা বাসে ভালঃ 
নবীন যৌবনে যবনীও ভাল, ভিক্ষা করা চাউল আকাড়াও ভাল।। 


তুলসীবনে বাঘে খেলে, যে মরে তার পরকাল ভাল।। 

তোমার বরজের জন্য অন্তরে ব্যথা, সুসংবাদের নিধ্যাকথা, যা শুনিলেম তাই ভাল।। 
এ __ জবাব হরিচরণ সরকার 

বললে, অন্ধে যদি স্বপ্ন দেখে, ভাল বলে ভাল লোকে, 

আমার ভাগ্যে ঘটল তাই £ এখন প্রেমের চক্ষু প্রকাশ নাই = 

যেখানে সেখানে থাকি, রাই-পল্ম হাদপল্থে রাখি, 

একবার অস্ত্র নিয়ে আয়গো সী, বুক চিরে তোরে দেখাই।। 

বললে, ফেলে ভূমি একাদশী, কোজাগরি উপবাসী, 

ভালবাসি লীতবাস হ দৃতী কথা নয়গো উপহাস হ 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


রাধা-লক্ষ্মী বৃন্দাবনে, ছেড়ে সই এলেম যেদিনে, 

রাধা সুধামুখীর সুধা বিনে, ক্ষুধায় মরি বার মাস।। 

যে সুখে আমি থাকি £ লোকে দায় ঠেকে না করে কি ১ 
অন্ন না মিলে যতক্ষণ, জলযোগে পিত্তরক্ষণ, 

যেমন উপবাসে চিড়া ভক্ষণ, ঠেকার পক্ষে মন্দ কি।। 
শুনে হয়েছি দুখী £ সে শিব শিবের মতো না কিঃ 
তুলসীবনে বাঘে খেলে, কেমন ভাল পরকালে, 

যেন হাঁচির বাধা আধা ফলে, অপমৃত্যুর বাধা কি।। 
বললে, কানীধামে ফাসী হলে, মরিলে শিবত্ধ মিলে, 
কথা বললে বাছের বাছ £ সমান করতে চাও কাঞ্চন আর কাচ, 
যখন ছিলোম ব্রজবাসী, রাই ছিল মোর প্রেমের কাশী, 
হল আ্ীদামের শাপ ফাসীর রসি, কুক্জা হল ফাসীর গাছ।। 


মাথুর গে) - ১নং হারিচরণ আচার্য 


ব্রজের বৃন্দদূতী, হয়ে কাতর অতি, গোবিন্দের সাক্ষাতে উদয়। 

দেখে নৃতন নূতন বৈভব, নূতন সাজসঙ্জল সব, অমনি কেশবের প্রতি দই কর।। 
কৃষ্ণ হে, জানি নূতন ফুলে বসে মধুকর, 

আমরা পুরাতন, কে করে যতন, শুধু নৃতনের আদর ৫ 

তুমি নৃতন ধনে নূতন ধনী, পেয়েছ নৃতন রাজধানী, 

বাসে কুক্জা নূতন রাণী, বন্ধু তুমি নৃতন রাজ্ঞোন্বর।। 

এখন নৃতনে নৃতানে, নৃতন সন্মিলনে, নিতা৷ নৃতনত্ব, 

আমি নৃতনের সব মহাত্মা, দেখ্লেম এসে।। 

বন্ধু৷ কও হে কও নূতন কথা, শুন্ব নূতন, কেমন আছ নূতন দেশে।। 
তুমি পেয়েছ নৃতন লোক, তোমার ত নূতন সুখ, নিত্য নূতন রঙ্গ 
নুতন প্রেম-সাগরে নৃতন সব সুশের তরঙ্গঃ 

নৃতনের মান্য বেশী, দেখ্লেম হে কালশশী, 

আমরা পুরাতন ত্যাজ্যা দাসী, বাঁচি কিসে। 

নুতন বৈ পুরাতন কেবা ভালবাসে ।॥ 

কৃষ্চহে, তোমার নূতনে নূতন পরিচয়, 

নিত্য নূতন ভাব নিত্য নূতন লাভ, তোমার নিত্য নূতনময়, £ 
তোমার নাই পুরাতন ধড়াচড়া, নৃতন বাহন হাতি ঘোড়া, 

অঙ্গে নূতন জামাজোড়া, তোমার নৃতন দেখি সমুদয়।। 

এখায় নৃতন হাটি নৃতন ঘাটি, নূতন পাট নূতন ঠাট, বেড়াও নৃতন বাটে, 
নৃতন সকলি গেছে জুটে, সময়বশে।। 


মৃতন নাগরী, নৃতন প্রেমে নূতন রস।। 


তুমি নৃতন নাগর 
পরচিতান__ তোমার নূতন কপাল, হলে নৃতন ভূপাল, নূতন মিলেছে সমুদয়। 


EL 
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__ বন্ধু আমরা ত নৃতন নই, নৃতন সুখ পাব কৈ. বন্ধু চিরকাল 
= কৃষ্চহে। গোপীর নিত্য নিত্য দৈব দুকিরলাক, ৫ 


নিত্য নৃতন সব, হেরিয়ে কেশব, এখন হয়েছি অবাক 

তোমার নৃতন লীলায় বাসীধারী, নূতন হয় পুরাতন নারী, 

নুতন তোমার প্রাণেশ্থরী, ও তার পৃষ্ঠে নৃতন মধুর চাক।। 
মাথুর গে) - ২নং হারিচরণ আচার্য 


- প্ুবাতনের মান্য, বৃদ্ধি করবার জন্য, হরি বঙ্গে বিলক্ষণ। 
_ ডোমার মুখেতে বেশ মু, কথায় কতই সাধু, ধু কা্াতায শঠের আচরণ।। 
_ কহে ! বুকে অহরহ বিরহ অনল, বন্ধু সে অনল নিতান্ত প্রবল, 


কথায় করবে কি শীতল, ৪ 
বন্ধু ! পর কি জানে পারের বেদন, সব বুঝেছি মধুসূদন, 
কৈরে বৃক্ষের মূলচ্ছেদন, যেমন আগ্রেতে ঢেলোছ জল।। 


= বন্ধু, কথায় যত মান বাধলে, কাৰ্য্যতায় সব ঢাক্লে, তোমায় বল্ব কত, 


কাৰ্য্য না দেখলে কথায় চিত্ত জুড়াত। 


= পুরাতনের যান, আগের সমান, নাই ভগবান, থাকলে কি আর এমন হত।। 
= ব্ৰজে পুরাতন রাই ছিল, কি দেখ্লেন কি হইল, 


যে রাই মান করিলে, কেঁদে ধরতে চরণচ 
মানমন়ী নান করিলে, তারে আর কেবা শুধায়ঃ সুখ দেখলে বুক ফেটে যায়ঃ 
সম্মান থাকলে কি পায়ধরার পায়, ধরতে চে'ত। 


_ পুরাতন যত ছিল, সকল হইল হত।। 
_ কৃষ্ণহে ! ব্রজের পুরাতন সে যমুনা পুলিন, 


কত বলব শ্যাম, রবনদাবন ধাম, এখন হয়েছে জীহীন ₹ 
তোমার অনন্দমর সে নন্বগ্রাম, কেবলমাত্র রয়েছে নাম, 
আদা সুদাম দাম বসুদাম, তারা কেদে আকুল নিশি দিন।। 


- নাই সে পুরাতন সম্বন্ধ, নন্দ উপানন্দ কেন্দে অন্ধ, 


বলে দেখা দে প্রাণগোবিন্দ, জন্মের মত।। 


_ তোমার তাল তমাল পলাশ বকুল, কৈহে মধুর মাধবী। 


নগরবাসী গোকুলে. সকালে বিকালে, সাধে না ভৈরবী পূরবী।। 
পুরাতন সে চন্দ্রাবলী, দুঃখের কথা কারে বলি. 
কাদে ধবলী সেউলি শ্যামলী, কালী কমলি সুরভী।। 


পরচিতান__ নিয়ে পুরাতন প্রাণ, কোথা যাই ভগবান, অপমান সদা স্ববক্ষণ। 


_ বনু তাজ সব পুরাতন, নৃতনের সযতন, কর মনের মতন, মনোমোহন।। 
_ কৃষ্ণহে ৷ ব্রজ্ের পুরাতন সব রাধার সমবীগণ, 


কেহ বংশীবটে যমুনার তটে, কেহ গিরিগোবর্ন, 3 
বন্ধু ! কেহ আছে খুলায় পড়ে, কেহ বৃক্ষের শাখা ধরে, 
অয তি কত, তালের সনা করে শুসেরন।। 
মাথুর গে) - ৩নং (ভরসা কি) হরিচরণ আচা্য 


চিতান __ যা হউক মনের রাগে. তোমার আগে, ভাল মন্দ অনেক বলেছি। 
পাড়ন __ মোরা অশিক্ষিতা, গোকুলের গোপের বনিতা, 


দুঃখ পেয়ে দু'টি কথা, আপন বলে বল্‌তে এসেছি।। 
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সব 
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_ যা হউক তোমার পক্ষে সুদিন, গোপীর পক্ষে কুদিন, 
চক্ষের দেখা হ'ল কালিয়াসোনা : ছিল তো চিনা $ 
বহু রাস্তা এলেন ঘুরে, আমার দুরবস্থা হেরে, 
জলখাবার ব্যবস্থা করে, পানও একটা খেতে বল্লে না।। 


- আর যে আদর পাব সে বৃথা আশা, কীর্তন গেলে হবে দশা, 
সে দশার আর ভরসা কি। 
_ জিজ্ঞাসার দিন ফুরায়েছে. এখন আর জিজ্ঞাসার ভরসা ফি।। 
-_ রোগীর জীবন যাবে অদ্য, ছ'মাসের পথ র'ল বৈদ্য, 
সে রোগীর চিকিৎসার ভরসা কিঃ 
দক্ষিণা বাতাসের কালে, দক্ষিণ দিকে তরী গেলে, বাদাম দিলে, 
এ পাড়ির ভরসা কিঃ 


হঠের সঙ্গে ভালবাসা. শঠের সঙ্গে ভালবাসা, যার গৃহে ভূজের বাসা, 
তার প্রাণের আর ভরসা কি। 

_ দীনতায় পরাধীনতায়, দীনের ভরসা কি।। 

= যে রাপসীর পতি চির পরবাসী, সে রূপসী সতীর আর ভরসা কিঃ 
ঝরে দুই আঁখি, 3 
পরের হাতে জীবনবীধা, ছেঁড়া চুলে খোপা বীধা, 
পরের কাছে পরের কাদা, সে কাদায় আর সুখের ভরসা কি।। 

- কেহ সভাস্থলে পেলে অশ্রন্ধা, পুস্তকে স্থাপিত বিদ্যা, 
সে বিদ্যার আর ভরসা কি।। 

__ মকুভূমে তরুর ছায়ার আশা কি, আশা পূরণের ভরসা কি। 
বন্ধু খলের পিরীত জলের তিলক, পলকে শুকায়, স্থায়িত্বের ভরসা কি।। 
নিশিতে কমলের কলি ফুটিবে ভরসা কিঃ 
বাসী ফুলে বস্বে অলি তারি বা ভরসা কি। 
রসিকা প্রেমিকার রাধিকা আদর্শা, সুখের আশা নাই বিরহে বিমর্ধা, 
হেমস্তকাল অস্তে আর যে হবে বর্ধা, সে ভরসা বাক্যের বল না ভরসা কি।। 


পরচিতান-_ আর যে গতদিন আগত হবে, অসঙ্গত আশার ভরসা কি। 


পাড়ন 
কুকার 


__ মিলনকৃঞ্জে যাবে, শুদ্ধ তরু সুগতরিবে, মৃত শ্রমর গুঞ্জরিবে, 
বঙ্গে কেহ তার বা ভরসা কি।। 
_ গোলীর দশা একটু দেখবে চুপি দিয়ে গোপীনাথ, 
ইহার বল ভরসা কি, বল ভরসা কি, £ 
দান শক্তিলাভ করাবে কৃপণ, নিল্লাহীনে দেখবে স্বপন, 
বরিযাকালে সরিষা বপন করিলে, সরিষা হবার ভরসা কি।। 
_ মোরা গোকুলবাসী কেঁদে মরিব, মলে সে আর তোমায় পাব, 
মরা আশার ভরসা কি।। 


মাথুর ঘে) - ১নং (ভাল'র মাথুর). হরিচরগ আচার্য 


চিতান __ হরি ব্রজলীলা পরিহরি আছে মণুরায়। 
পাড় __ অতি নিরানন্দে, মনের খেনে কেন্দে কেন্দে, দুতী বৃন্দে গোবিন্দে জানায়।। 
কুকার __ বন্ধু শুন শুন এ, কোন দিনের কোন কথা কই. 


মনের সানুষ বৈ, মনের কথা কারে কই, £ 


সত 


__ যার ভাল তার সবই ভাল, তবু সুধাই আছ ত ভাল।। 

_ শুনেছি শ্যাম লোকের কাছে, ভাল মন্দ যে না বাছে, সবই তার ভালঃ 
আবার শুনি ভাল কথার, মিথ্যাও ভালঃ 
আমি তোমার মন্দের ভাল, যেমন অন্ধের ভাল, 
ভাল মানুষ বল বল, রাই ভাল কি কুন্জা ভাল। 

_ কর স্বীকার দুই রসিকার কার কি রস ভাল।। 

 ব্রজবধূর মধুর বশে, এ মধুর রসে ব্র্জে হইত রাস, 
এখন কোন রসে কঙ্গে রসের হ্রাসঃ 
কোন্‌ রস তোমার অস্থায়ী রস, কোন্‌ রস তোমার চিরস্থায়ী মিরাস।। 

__ বল কোন্‌ রস কেমন বাসহে ভাল, তুমি যদি থাক ভাল, 
তোমার ভালয় আমার ভাল।। 

_ তোমার একদিনও কি মনে পড়ে, হে বন্ধু রজে ছিলে কোন দিন। 
কই সে মধুর বৃন্দাবন, গিরিগোবর্ধন, আনন্দ বর্দ্ধন যমুনাপুলিন।। 
কত যে ভালবাসিতে বাশীতে ডেকেঃ পলকে প্রলয় যারে না দেখেঃ 
যাক যাক দুঃসময় কার কয়দিন খাকে, কথা স্মরণ থাকে চিরদিন।। 


পরচিতান__ কারো ভাগোর লেখা, যায়না দেখা, কি দিন হ'বে কার। 


_ কুবুজা অভাগী, কংসের দাসী বংশখাবী, শ্যামসোহাগী নামটি হল তার।। 
= প্যারী রূপবতী রসবতী, বিরস অতিশয়, 

কিসের রূপ রস গুণ, ভাগ্যে করে সমুদয়, £ 

আমরা গোপী সব অবুঝা, বিধির লিখা যায় না বুঝা, 

নাই কুবুজার কুঁজের বোঝা, ভাগ্যের বোঝা বাসুদেবে বয়।। 
= রব কি সুখে আর সেই ব্রজপুরে, কুলকলক্ক ঘারে পরে, 

কেউ কারে বাসে না ভাল।। 


মাথুর (ঘ) - ২নং (ভাল'র মাথুর)  হরিচরণ আচার্য 


_ বঙ্গে, কজ্ঞা হতে কোটিগুণে কিশোরী ভাল। 
= বন্ধ, ভাল ভাল দেখ্লেম ভাল, শুন্লেম ভাল, ভাল লোকের সকলি ভাল।। 
__ বন্ধ বঙ্গে ভাল, কন্দা হতে কিশোরী ভাল; 
কথা যথার্থ কোনদিন ছিল ভালঃ 
নাই সেই রাধা নামের বাঁশী, নাই সে ভালবাসাবাসি, 
ভ্রমর থাকলে উপবাসী, বাসী ফুল সে বাসে না ভাল।। 
_ তবু আবার রাধা ভাল বঙ্গে জীমুখে, 
ক্ষুধায় সময় সুধামুখে, মাছি পড়ে সেও ভাল। 
_ তুষ্ট হলেম মিষ্ট বাক্যে প্রেম-দুর্ভিক্ষে সেও ত ভাল।। 
_ বন্ধুলোক বিদেশে থাকে, মধ্যে যধ্যে স্বপ্নে দেখে, সেও তো ভালঃ 
মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, সেও ত ভাল, 


২৪ 


© 
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সব ভাল শ্যাম কালে কালে, আমের অকাল হয় যেকালে, 
আমসত খেলে পরে সেও ত ভাল। 

স্্রাহীনের বৈরাগী হওয়া, সেও ত ভাল।। 

বন্ধ, বাতব্যাধির অচল হইতে অর্চ্চা্গ ভাল, 

লোকের জয় থাকৃতে কীর্তন ভঙ্গ, সেও ত ভাল 2 

রাজাদেশ অতি দো যার হবে আজ জীবনদণ্ড, 

সে দণ্ড হইলে পণ. দ্বীপাস্তর হয় সেও ত ভাল।। 

লোকের গলে বান্ধা স্বকস্রসূ্র, পুত্রহীনের পোব্যপুত্র, 

যোত্র থাকুলে সেও ত ভাল।। 

বন্ধ, ্জগোপীকার, করতে উপকার, যা কর তাই ভাল। 

লোকের রখযাত্রা কালে, কদলী পাকিলে, দুই কর্ম্ম চলে, সেও ত ডাল।। 
মান করেছে যার প্রাপপ্রেয়সী, ঘরে রানা নাই দুইজন উপবাসী, 

সেদিন থাকলে একাদশী, ঠেকা গতিকে সেও ত ভাল।। 

অর্থ অভাবে ভাবা করে সেও ত ভাল। 

লোকের নাম হারালে, ধাম বনাম, ব'লে, মস্্বলে সেও ত ভাল।। 
বন্ধু সৰ্ব্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষে, সেও ত ভাল, 

ভিক্ষুকের ভিক্ষা আকাড়া তুল ভাল, £ 

প্রবীণ নারীর প্রেমে মজে, নবীন নাগর যদি ভজে, 

চন্দরোদয় মকরধজে, যা উপজে সেও ত ভাল।। 


মাগুর (ড) - ১নং হরিচরণ আচার্য 


আছে এশ্য্যে, মধুর রাজ্যে, মদনমোহন। 

হয়ে কাতর অতি, মধুরায় চতুরা দৃতী, 

জানায় শ্যামের প্রতি, সময়োচিত সন্তাবণ।। 

সুশীল বন্ধু হে. দেখা হ'ল অনেক দিনের পরঃ 

শুনি সুখ্যাতি লোকের মুখে পরস্পর £ 

গোকুলে নাম ছিল গোপাল, বনে বনে রাখতে নন্দের গো-পাল, 
এখায় হঠাৎ এসে লাগল কপাল, হ'লে মহামহিম মান্যবর।। 
করি বনে বনে বৃন্দাবনে ভ্রমণ মনের সুখে, 

ভয়ে প্রাণ কাপে চক্ষে দেখে, নৃতন এই রাজবধানী। 

নুতন মহারাজ হে. নৃতন রাজ্যেতে কেমন আছ বল শুনি।। 
গোপীর মনচোরা নাই হে ধড়া চড়া, নাই বাঁশী হে, হ'লে নূতন ছর্রধারী £ 
স্তন দেশ ভালবেসে, আছ যারে ভালবেসে, 

কেমন রস দিয়ে ভালবাসে, তোমার নূতন রাণী। 

(তোমার আর কি শ্যাম স্মরণ হবে, পুরাণ কাহিলী।। 

একটুক দেখাও শ্যান কুক্ঞা তোমার কেমন সুন্দরী, 

কেমন লাবণ্য কেমন রূপের মাধুরী, £ 

সুবুষা কজ্জার সনে, সোজা হ'য়ে বস রাজাসনে, 

মধুর যুগল বৃত্তি, দরশনে, আমার নয়নের সফল করি।। 
ব্রজে দেখেছি রাধাককচ কিশোর কিশোরী, 

দেখাও রাজপাটে পাটেশ্বরী, কুজ্ডার মৃর্তিবানি।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ২৫ 


ও কুলার বন্ধু, বন্ধ কেমন আছ। 

ব্ৰজে পিরীতি করিয়ে এসেছ ছাড়িয়ে, কার প্রাণ কাড়িয়ে কারে দিয়েছ।। 
বন্ধু ধীরে সমীরে যমুনার তীরে, করেছ সুখ বিলাসঃ 

মনে পড়ে কিহে বু, নিয়ে গোপবধূ, নিধুবনে মধুর রাস ২ 

আজে সেই ব্ৰজবাস. এখন কার সহবাসে সব ভুলেছ।। 

গোপীর পোড়া মন পোড়ে, তোমার দর্শন আশায়। 

ওহে বাকাসশা, অনেক দিন হয় নাই হে দেখা, 

দেখতে চক্ষের দেখা, এসেছি এই সপুরায়।। 

মনে পড়ে কি তাল তমাল শাল রসাল বকুল বন, মধুর নিধুবন নিড়ত নিবুজ্জবনঃ 
মনে হয় কি অক্ষয়বটে, প্রেমের অংশী বাটে, ও সেই বংলীবটে, 

মনে পাড়ে কি যমুনার টে, ব্রজ্গগোলীকার বস্তুহরণ।। 


মাথুর ডে) - ২নং  হরিচরণ আচার্য 


এখায় কুজা নীরস, আছ বধু তাই বিরসে।। 

মনে যা থাকুক মুখে তোমার মধু অতিশয় : ক্ষার সময়ে শুধু অগপ মন্দ নয় £ 
সুসংবাদের ভাল কুটা, অন্ধকারে ভাল বিদ্যুৎচ্ছটা, 

চক্ষে তৈল দিলে পরে দু'এক ফৌটা, একটু কীদলে লোকে প্রেমিক কয়।। 
কর্‌লে গোপীকার এই উপকার তোমার যথাশক্তি, 

তোমার বিলক্ষণ স্মরণশক্তি, রাইকে আছে ননে। 

সবই গেল হে শ্যাম, শুদ্ধ প্রেমের এই নিন্দা রৈল বৃন্দাবনে।। 


তোমায় কে বল্বে রাধাবল্পভ, রাধা মৈলে প্রাণে। 

আগে জানি না এ ছিল তোমার মনে।। 

কুসুনশয্যাতে সুখে, বুকে রেখে রাধিকায়ঃ দেখে বিধুমুখ সুখ পেতে হে শ্যামরায়ঃ 
গহন বনে হাঁটুতে গেলে, ফুল বিছায়ে দিতাম চরণতলে, 

তোমার সে বন এখন ধরাতলে. ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়।। 

বধু, আজ কি কাল ব্ৰজলীলা রাধার হয় সম্বরণ, 

রাধার দেখলে লা প্রেমের মরণ, তোমার দু'নয়নে।। 

ব্ৰজে প্রেমরসের প্রতিমা তোমার ভ্রীরাধিকা। 

ও তার কর্তে বিসম্জ্জন, করলে আয়োজন, দেখুলে না সুজন, চক্ষের দেখা।। 
জানি অকৈতব প্রেম, জুনদ হেম, সবে কি সে প্রেম পায়ঃ 

আবার খলের পিরীতি, জলের তিলক, পলকে শুকায়ে যায়ঃ, 

তোমার বৃষতানুজ্জায, শ্রেে মারা যায় আর তো হবে না দেখা।। 

সুখে আছ শ্যাম, থাক কুজ্জার সনে। 

এই কি প্রেমের ধৰ্ম্ম, কাদ্‌তে কাদতে গেল জন্ম, 

আছে অস্থিৰ, শুধু রাধার ক্স্মুশে।। 

ও যার চরণে সাধ করে লিখেছিলে 
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হরিপ্রেম প্রেয়সীর এই কি হল পরিণাম £ 

হায়, যার জন্যে যে প্রাণে সরে, মরণকালে দেখতে চাইলে পরে, 

একবার চক্ষের দেখা দেখতে তারে, বন্ধু কেন হ'লে হেন বাম।। 
মাথুর (5) - ১নং  হরিচরণ আচার্য 

গিয়ে মধুরাতে দৃতী বৃন্দে, শ্রাগোবিন্দে কয়। 

ওহে । চিকনকাল. অনেক দিনে দেখা হ'ল, ভাল ত আছ হে রসময়।। 

আমি বন্দাবনের বৃন্দাদুতী হে, এলেম মধুর ভবনে, 

তুমি পার কিনা চিন্তে, তাই করি চিন্তে, পড়ে কি কিছু মনেঃ 

কালক্রমে শ্যাম কিনা ঘটে, ব্যায্রের গাল হুরিণে চাটে, 

মকুভূমে কমল ফুটে, রাখাল উঠে রাজসিংহাসনে।। 

এলেম ভেবেচিন্তে এই মধুর দেশে, কেঁদে ফিরি দেশেদেশে, 

দেশের দেশী কেউ নাই। 

বল হে বিদেশী বন্ধু, ইন্দুমূখে কথা শুন্তে চাই।। 

ব্ৰজ্জে ছিল সাধা লক্ষ্মী, সে রাখা লক্ষ্মীঃ সে লক্ষ্মী ভূলে পেয়ে কুঁজী অলী: 

বুঝিতে নারি ন্যানাধিক, শুন্তে এলেম শ্যাম গুণাধিক, 

রাধা হাতে কোন গুণাধিক, গুণবতীর কুঁজীর ঠাই। 

তুমি বিনে প্রাণের কথা, কার কাছে সুধাই।। 

তুমি ব্ৰজে থাক্তে রাসময় হে, প্যাযী মান করিত যে সময়, 

তখন তাজে স্বীয় মান, হতে শ্রিয়মাণ, করে প্রিয়ার মানের ভয় ঃ 

কুবুজী রমপীরতন, নৃতন প্রেমে নিতা নূতন, 

মানে যদি দেয় স্থালাতন, সে মান ভঙ্গ কেমন করে হয়।। 

যখন যানাস্তে শ্যাম হয় হে সপ্মিলনঃ সে সময় মন মিলন কেমনঃ 

সুখ কেমন তাই শুনতে চাই।। 

কেমন প্রেমিকা কেমন রসিকা তোমার কুল্জা চন্দ্রমুখী। 

সে কি নবীনা নাকি প্ৰবীণা, নাকি যেম্‌নি বাকা তেমনি বাঁকী।। 

রাধাকৃষ যুগল মিলন ব্রজে দেখে হ'তেম সুখী, 

এখন কুঁজী রত্ন সনে, বৈস রত্রাসনে, যে যুগল মিলন দেখি।। 

গোলীর মানঘাট আর দানঘাটের কথা, পড়ে কি স্মরণ। 

চতুরতা অপার, মণুরার গুদারার পার, সেই একদিন আর এই একদিন এখন।। 

দেখতে নিত্য নূতন নৃতন নমুনা সে যমুনাপুলিনে, 

পেতে প্রীতি উপহার, নিকুঞ্জ বিহার, নিত্য নিকুঞ্জবনে £ 

বর্ষাতে হিন্দোললীলা, শরৎকালে রাসের মেলা, 

সুখ বসন্তে হোলিশেলা. সুখ কেমন হয় কুজ্ঞার সনে।। 
মাথুর (5) - ২নং  হরিচরণ আচার্য 


_ বঙ্গে গুণব্তী রাধার কাছে, কুজ্জার নাই গুণ। 
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১০8৮ 
মুখে ঢেলে মধু হে, বন্ধু কুলবধুর মাথা খাও, 

‘লোকে কথায় কয়, কথা মিথ্যা নয়, চকুয়া কুষটুশ্বের ভাও £ 
গোপীকার উপকার দেখ, মিষ্ট কথার তুষ্ট রাখ, 

মুখে বল থাক থাক, কৌশলে পা দিয়ে ঠেল নাও।। 
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যদি কুজা হ'তে রাই শুপাধিকা, তবে তোমার প্রাণাধিকা কুজ্জা কেন প্রিয় হয়। 
গুণব্তীর গুণ গিয়েছে, কোন্‌ শুপে দেই গুণের পরিচয়।। 

বাসী ফুলে শ্রমে ভুলে শ্রমে না ভ্রমর, ফলবিহীন বৃক্ষে কোনদিন চড়ে না বানরঃ 
বর্ষার বারি আবাঢ় মাসে, আশার অতিরিক্ত আসে, 

কার্তিক মাসে ভাটার শেষে, কোন্‌ দেশে আর বর্কা হয়। 

সময়ে সকলি ঘটে, সকলে তাই কয়।। 

লোকের গৃহদাহ হয় যে কালে, দেখে অগ্নি বলবান্‌, 

অগ্নির সাহায্য কারণে, সবেগ ধারণে পবনে হয় অধিষ্ঠান $ 

সেই ত অনল সেই ত পবন, প্রদীপরাপে জ্বলে যখন, 

অতি ক্ষুত্র ব'লে তখন, পবন এসে করে হে নিবর্বাণ।। 

এমন অনেক আছে জগতের রীতি, সময়ে সকলে সাহী, অসময়ে কেহ নয়।। 
সুখের পিরীতি রতন, হ'লে পুরাতন, কার যতন কে আর করে। 
লোকে যে কোন প্রকার, হ'লে নদী পার, নৌকার যতন কে আর করে।। 
নিত্য পেলে নূতন নৃতন, পুরাতন যতন কে করেঃ 

খেলে প্রবাসেতে ভাত, ফেলে দেয় সে পাত, সে পাতের যতন কে ক'রে 
মিছে পরমার্থ তত্ব বল তুমি স্বার্থপর। 

পেয়ে নৃতন প্রভাব, পূর্ব্বের ভাব করিলে অভাব, 

খলের স্বভাব এই তো পূর্বাপর | 

ঠেকে মান-বিপদে শ্যাম, পদে লিখে নাম, রেখেছিলে যার মানা ২ 
মানের দিনে হয়ে আউল, যার জন্যে শ্যাম সালে বাউল, 

সেই রাই এখন ভাজা চাউল, কুঁজী তোমার সুজির নিষ্টায়।। 


মাথুর (ছ) - ১নং হরিচরণ আচার্য 


গিয়ে মধুরায় দৃতী বৃন্দে, জ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয়। 
বল্তে এলেম হেথা, সুবীর কাছে দুঃনীর কথা, 

বন্ধু যাব কোথা বড় দুঃখের সময।। 

বন্ধু ভাল ভাল দেখা হ'ল অনেক দিনেঃ 

বল বল ত্বরায়, ভাল ত আছ মণুরায়, ভাল মানুষ ভালর সনে £ 
বৃন্দাবন বাসের কণা. দোল ঝুলন রাসের কথা, 

সুখ পেলে দুঃখের কথা, আর কি থাকে মনে।। 

মনে পড়ে কি মনোরঞ্জন বন্দাবনের বিষয়, 

জান্তে এসেছি ভাই রসময়, করে বড়ই রলাহস। 

বন্ধু কও হে কও, ব্ৰজ ছেড়ে মণুরাতে, কোন, প্রেমেতে হয়েছ বশ।। 
ব্ৰজে বাশীতে আক্রমণ, করতে শ্রীরাধার মন, ওহে রাধারমণ; 
খায় কোন্‌ যন্ত্রে কুক্তার মন, কর্তেছে আকর্ষণ 

রাধা প্রেম সুধা তাজে, কি সুধায় ক্ষুধা মজে, 

রালী কুক্তা কেমন বুকে, পিরীতি প্রণয়ের রস। 

বন্ধু কও শুনি, নৃতন বাসীর এখন কত বয়স। 

তোমার প্রেমের গুরু ব্রজে ছিল রাধা মাত্র: তবু রাইকে ছেড়ে, 
দুদিন একদিন পরে পরে, হ'তে চন্দ্রার শ্রেমের ছাত্র ই 
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এখানে এই মধুরা, এই কুজ্জা আনোহরা, 

আছে কি কুজা ছাড়া, কোন আশ্রয় পাত্র।। 

শত কোটি গোপীতে হ'ত না যাঁর কাম নিবর্বাপণ, 

তারে এক কুজ্জা করে ওজন, দিবে কয়জনের রস।। 

মান কর্‌লে সে প্রাণপ্রেয়সী কিসে মন ভুলাও ছে। 

মান ভাঙ্গিতে ব্যথার ব্যথিত, দৃতী কোথা পাও হে।। 

মান বিহনে শুধুশুধি, বাকী কিছু সাধাসাধি, 

মিথ্যা কথা যদি বল গুণনিধি, কুঁজী দিদির মাথা খাও হে।। 
তোমার রাই হইতে কুক্জা রাণী, বড় শুনি কি শুণে বেশী। 

আপন রত্বকে অযত্র ক'রে, বল কিসের তরে, হলে পরপ্রত্যালী।। 
বুঝতে নারি হরি কেমন তোমার অনুগ্রহঃ 

ব্ৰজে থাকৃতে শ্যাম মজাইলে সব কুলবডী, বাঁশীষ্বরে ক'রে মোহ ২ 
সূরায় ক'রেছ চল, বিধবার বিবাহ।। 


মাথুর (ছ) - ২নং হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে বুক্বে কি প্রণয়ের রস, কুঁজী নীরস, বিরস তোমার মন। 

বন্ধু ! চন্দন দানে, ঠেকে ভক্তিবন্ধনে, সদা এই বন্ধনে, সার হয়েছে অ্রন্দন।। 
অবলা ভুলা'তে কত কথা কইতে জানঃ 

নয়নের ভঙ্গীতে, মনরাখা কথার ইঙ্গিতে, মন সহিতে ধরে টান £ 
চন্দন দান করে কেবল, কুন্জার কি কপাল ভাল, 

আমাদের চন্দনের ফল, বিফল গেল কেন।। 

এসব কথায় আর মনের ব্যথা ঘুচবে কবে, 

দিন ত রবে না কথা রবে, হবে সবই মিছে।। 

বন্ধু ! থাক থাক্‌ থাক্‌, তু'ল না অবলার কথা, যা হ'বার তা হ'য়ে গিছে।। 
নুতন পিরীতির অনুরাগ, নৃতন রাণীর সোহাগ, ভুলায়েছে তোরে: 
আহা ! সোগায় সোহাগা দিলে, যেমন গালে পড়ে 

পাড়েছ মথুরাতে, মায়া রাক্ষসীর হাতে, বুঝি কুজী মুল মস্তেতে, ধূল পড়া দিয়েছে। 
হীরার ফল ফলে গিছে, কুন্ডা লোহার গাছে।। 

কুঁজী কংসের দাসী, হঠাৎ রাজমহিষী হ'লঃ 

সুখের উপরে সুখ, তার উপর সুখ, এত সুখ তার কোথায় ছিল £ 
তুই আগে ছিলি গোপাল, মধুরায় হলি ভূপাল, 

তোর কপাল, কুক্জার কপাল, বিধি বেশ মিলাল।। 

এখন সব লোকে, সুখে বলে সুখে, কপাল কপাল, 

ইহা হ'তে আর বেশী কপাল, আর কি ধরে গাছে। 

আর যদি শ্যাম ক'দিন বাঁচি কি জানি দেখি হে। 

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়, তোরা তার সাক্ষী হে।। 

কপাল ছিল পাতার তলে, পাতা উড়াল 

দাসী আর রাখালে দুই জনেতে মিলে, পাঁচ আঙ্গুলে পাইছ কি হে।। 
তাতে তোর কি গিছে, যা গিছে গোলীকার পিছে, 
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তোর ত সবই আছে, সাক্ষাতে দেখে যাই।। 
আগে জীবন যৌবন সঁপে তুই নিঠুরের হাতেঃ 
এখন কেঁদে কেঁদে, ছেঁড়া চুলে খৌপা বেঁধে, শেষে তোরে এলেম নিতেঃ 
দুঃখী যায় সুধীর কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে পাছে, 
তোর সুখ তো আগে পাছে, কেবল দুগ্ধ ঘৃতে।। 
মাথুর জে) - ১নং হারিচরণ আচার্য 


- ব্রজের দৃতী বৃন্দে নিরানন্দে ভ্রীপোবিদ্দে কয়। 


সুখের বৃন্দারণ্য হল অরণ্য, এক ভিন্ন শূন্য সমূদয়।। 
ব্রজ্দে আর কি গোপীর সেদিন আছে, আগের দিন বাঘে খেয়েছে, 
সার হয়েছে অশ্রজল, অমৃতে গারল $ 

হায়, মধুপুরের দিন ফিরেছে, মরানদীর ভরা বান ডেকেছে, 
আরও শুন্লেম লোকের কাছে, কেওয়াগাছে সেওয়াগাছে ফল।। 
করে প্রেম পিরীত বিপরীত ফল দিয়ে ব্রজে, 

সুহদ বাড়ালে মধুর রাজ্যে, তোমার কৃপাগুণে। 

বন্ধু দেখাইলে অল্পদিনে যত লীলা, এত লীলা কেবা জ্ঞানে ।। 
করে কমলের হতাদর, শিমুলের শতাদর করলে কমল অনি: 
বেঁচে থাকলে শ্যাম আরও জানি কত দেখিঃ 

অযস্তে রাধা লক্ষ্মী, পায় ঠেলে সাধা লক্ষী, 

রাখলে যয্রেতে কোন অলঙ্্মী, রয় সিংহাসনে । 

মোদের সঙ্কটে কত কথা উঠে মলে ।। 

রাধার গেল জাতি রল খোটা, ঠাচরকেশে হল জটা, 

মন্তকে নাই তৈলের লেশঃ কব কি বিশেষ $ হায়, 

কুজী পুৱায় সুখ অভিলাষ, কোটর চক্ষু হল পদ্মপলাশ, 

নিত্য দিয়ে লক্ষ্মীবিলাস, কাল কৈল পাকা কেশ।। 

এসব কপালে করে সব কপালে করে, 

পরের দুঃখ বুঝে কি পরে, ব্যথার ব্যথিত বিনে।। 
মধুরার ভাব গেল না বুঝা। 

রাধার দুটি হাত কেটে রাধানাথ, কর্লে কুবুজারে চতুর্ডুজা।। 
সোজা রাই আর নাই হে সোজা, বয়ে বিচ্ছেদে বোকা; 

এখায় হয়ে কুঁজের ওঝা, সেরে কুঁজোর বোকা, কুবুজ্ারে করলে সোজা।। 
তুমি কারে কীদাও কারে হাসাও, কারে ভাসাও জলে। 
যুবকেরে বৃদ্ধা, এ কেমন বিদ্যা, বৃদ্ধাকে যুব দিলে।। 

কুবজার স্রীমুখে ছিল না দত্ত, তোমার গুণে শুণবস্ত, 

দস্তহীনে দত্ত পায়ঃ একাত্ত কৃপায় £ হায়, 

ওষ্টে দিয়াছে মিশি, ইচ্ছা করে ধরে ওষ্ঠে মিশি, 

বয়স ছিল আশির বেশী, এখন ত বোড়শীর প্রায়।। 


মাথুর জে) - ২নং (কে আছে মাথুর) হরিচরণ আচার্য 


চিতান _ 
রাগ সপ 
কুকার _ 


বঙ্গে অলস্্মী নয় লক্ষ্মীর আশ্রয়, কুক্জার সাধন গুণে। 
বাইকে ঠেল নাই পায়, শ্রীদাম শাপের দায়, দুঃখ পায় শ্রীবৃন্দাবনে || 
ভাল দেশাইলে শ্যাম সুজ্নতা, সুসংকাদের মিথ্যা কথা, বল্তে সুহৃদ কে আছেঃ 





EL 


|| 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


সুহৃদ কে আছে. হায়, যন মাথায় বঙ্ছ পড়ে, সে বজ্ছভয় নিবারণের তরে, 
দয়া করে ছয় ধরে, এম্‌ন সুহৃদ কে আছে।। 

সাক্ষাৎ খাকৃতে জল তৃষ্ণাতুরকে যে দেয় আশা, 

বল তার মত ভালবাসার সুহৃদ কে আছে। 

ভাল বঙ্গে শ্যাম যখন যেমন তেমন কথা, এমন সুহাদ আর কে আছে।। 
যখন সমুদ্রে ডাকে বান, সে সময় বালির বীধ, দিলে যে দেশ বীচেঃ 
বন্ধু সে দেশে এমন সুহাদ আর কে আছেঃ 

অল্হীন শীর্ণ গাত্র, সে দেখায় বৃক্ষের পত্র, 

বন্ধু তার মত শুণের পাত্র, সুহাদ আর কে আছে। 

(তোমা বই গুণের সূহাদ কল আর কে আছে।। 

বন্ধু যদি কথন শুকায় সিদ্ধ, তাইতে দিতে শিশির বিন্দু 

এমন সুহাদ কে আছে; সুহাদ কে আছে: হায় 

সঙ্িপাতে তৃষ্ণতুরে, জল খেতে চায় যখন তৃষা পুরে, 

আশা দিয়া রাখে তারে, এমন সুহৃদ কে আছে।। 

অনল নিবাইতে অনলেতে ঢালে ঘৃত, 

বন্ধু, তার মত শুণান্বিত, সুহৃদ আর কে আছে।। 

দুঃখ বলব আর কার কাছে। 

যখন ব্যাধি হয়, শীঘ্র মরতে কয়, বন্ধু এমন সূহাদ আর কে আছে।। 
যাত্রাকালে টিক টিকিতে বাধা যদি দেয় পাছেঃ 

ও সে টিকুটিকি বধিতে, ঘরে আগুন দিতে, এমন সুহাদ আর কে আছে।। 
বন্ধু তোমার মত গুণাদ্বিত, সুহাদ আর কে আছে। 

করিতে উপকার, ব্রজ গোপিকার, এমন আর সুহৃদ কে আছে।। 

বন্ধ, জীবন যৌবন ক'রে চুরি, বিনা দোষে বধে নারী, এমন সুহাদ কে আছে £ 
হায়, পরকে দিয়ে বৃক্ষে তু'লে, অংশ ধ্বংস করে ফল পাড়িলে, 

আধ খায় সে প'ড়ে ম'লে, এমন সুহৃদ কে আছে।। 


মাথুর (ক) - ১নং হারিচরণ আচার্য 


বন্দে সুচতুরা হয়ে সকাতরা, মঞুরানাথের প্রতি কয়। 
হলেম অব্বাচীনা, সেধে সেধে দিতে চিনা, অচিনা রাজ্যেতে উদয়।। 
আমি বৃন্দাবন বৃন্দ দুী, না না এখন আমি কিসের দুতী, 

নাই পুৰ্ব্বৱাগ নাই মিলনঃ নাই আর পায় ধরা মনোহরার মান তঞ্জন £ 
শ্রোতাশুনা সভায় এসে, কি রস দিবে কবি কাব্যরসে, 

বন্ধু উলঙ্গ সন্যাসীর দেশে, রজকের কি প্রয়োজন।। 

বন্ধু সবই গেছে তোমার পাছে পাছে, 

শুধু হাহাকার সার করেছে. ব্রজের সব গোপীকে। 

ওহে কুবুজ্ঞার নাথ, আনার সুপ্রভাত, অদ্য তোমার সাক্ষাৎ সুখে।। 
তোমার গিয়াছে রাধানামের সাধা য্রঃ গোপীর গিয়াছে হে রাধাকৃষ্ণের 
যুগল মস্ত কুবুজারে দোহাই লাগে, সত্য কও দাসী আগে, 
কুজ্ডা-কৃষ্ণ নাম মিষ্ট লাগে, কেমন ভক্তের মুশে। 

চিরদিন হে সমান দিন আর কার থাকে।। 

নুতন ভালবাসার প্রাপ্রেযসী, হ'ল নৃতন রাজমহিষী, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ০৩১ 


দাসী নয় সে কালীর মঠঃ যদি না দেখাও মাথা খাও, ঘুচাও এ শঙ্কট 
এনে উত্তম চিত্র করে. বেশভৃষায় বিচিত্র করে, 

একবার দেখাও দেৰি চিত্র করে, চিত্ত হরের চিত্রপট।। 

কর মলরজ্ন ওহে মনোর্রন, চকু কর্ণের হউক বিবাদভপ্ন, কুকুলার মূর্তি দেখে।। 
এখন কুবুজা আর কু বুঝা নয়। 

আগে ছিল যে বুবু, এখন সে সুকুকা, ভাগ্যবানোর বোঝা, জানি বাসুদেবে বয়।। 
বন্ধু কপালং কপালং, কপালং মূলং, কপাল তুল্য কিছু নয়: 

ছিল কংসের চাকরানী, হালো ঠাকুরাসী, ফুলের আড়ালীতে বাতাস দিতে হয়।। 
কবে কার কি ঘটে, শুয়ে ছিন্ন চটে, কেউ দেখে লাখ টাকার স্বপন। 
বিধির বিষম বুদ্ধি, উচে কমায় নীচে বৃদ্ধি, কি সিদ্ধি করিতে সাধন।। 
বিধির বিধান বুঝা ভারী বিপদ, কারো সম্পদ কারো বিপদ, 

কারো নাইকো পদের খুঁজঃ কারো পদের নাম পদের গুণে পদাদ্ছুজ, £ 
কেউ রাজা কেউ স্থারস্থ, কারো উদয় কারো অন্ত, 

বিধি কারো কেটে দুটি হস্ত, কারে করে চতুর্চুজ।। 

পালি ফুলশয্যার ধন, ুলশবাতে পতন, এখন কুবুজা রীরতন, কি যতনে থাকে।। 


মাথুর কে) - ২নং হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে কুন্দ যোগে, কৃষ্ণ নামের আগে. কেহ ত লায় না কৃষ্ণ নাম। 
ভক্তের অনুরাগে, রাধার নাম শ্যামের নামের আগে, সোহাগে পুরায় মনস্কাম।। 
যা হউক বঙ্গে ভাল শুনলেম ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল, 

কথায় ভাল, কাজে নয়ঃ জানি চতুরের চতুরতা অতিশয়, £ 

ভিতরে অবস্থা মন্দ, রদ্ধনেতে নাই তৈলের সম্বন্ধ, 

সেও মুখে সুখে ঘৃতের গন্ধ. লোকের কাছে কথা কয়।। 

কথা বল্ে কি হয়, কাজে সব পরিচয়, এখন সবে কয়, 

কুবুজার জয় তোমার কৃপাগুণে। 

কুন্জার বালাই লয়ে, আমরা মরি সব গোপের মেয়ে, বৃন্দাবনে।। 
কুজ্জার শ্রীচরণ স্মরণ করে সাধন করব, করে কামনা কামনা-সাগরে মর্বঃ 
আমরা সব কুক্জা হব, শ্যাম তোমার বামে রব, 

বৃদ্ধ বয়সে যৌবন পাব, শুধু চন্দন দানে। 

না হয় কন্দা হতে চেষ্টা করব, সাধন বিনে।। 

করব কুঁজির সাজের এক ব্যবস্থা, সম্ভা হলে পাটের বস্তা, 

পৃষ্ঠে তুলে বান্ধতে চাইঃ যদি এই সাজে সহজে এ চরণ পাই 5 

এক করে চন্দনের বাটি, আর এক করে ধরে লাঠি, 

সবার চুলে সুখে খড়িমাটি, বুড়ীর মত হেঁটে যাই।। 

যত গোপের মেয়ে, কুজ্ঞার কৃপা পেয়ে, 

ব্ৰজে অসংখ্য কুক হয়ে, নাচব রাসের দিনে।। 

লোকের কুব্জা কৃষ্ণের দেখুক রাস। 

পাবে আদর্শ কুজ্জা. সব কুবুজার পূজা, কোন কুবুজা করবে তার মানের হ্বাস।। 
হব অসংখ্য গোপিনী, কুবুজা কূপিনী, রালীর হানির কি তরালঃ 
আসল কুবুজা সুন্দরী. রবে পাটেশ্বরী, রাজপাট স্বত্ত তাহারি মিরাশ।। 
তোমার কৃপা হলে. যা থাকে কপালে. সাজব সব কুবুজার মুর্তি 








পূর্ববঙ্গের কবিগ্যন সংগ্রহ ও পর্যালোভনা 


__ এ দিকে সে. দিকে. কুব্জা দেখবে চতুৰ্দ্দিকে, বাড়বে সোহাগ স্ফৃর্তি।। 
আমরা সব কুবুলা সাজব যদি, হাটে হাটে যখন বেচব দধি, শোভার বরিলহারি যাই 
চন্্রাবলীকে কুব্জা সাজে সাজাইতে চাই, £ 
সব কুব্জার ঠাক্রাণ দিদি, বড়াই আর এই কুব্জা দিদি, 
তোমার দক্ষিণ বামে বসে যদি, আনন্দের আর সীমা নাই।। 


মাথুর (৪) - ১নং (আটের মাথুর) হরিচরণ আচার্য 


চিতান 
পাড়ন 


ফুকার 


_ ব্ৰজের সুচতুরা বৃন্দা মখুরাতে উদয়।। 

_ কটি তটে সাটি আঁটি, কৈরে আঁটাআঁটি, আঁটিসীটি আজ আটের কথা কয়।। 

_ মনে পাড়ে কি অফ্রুরের আট চাকা বিমান, আটে শূন্য রেখে প্রমাণ, 
বৈলে আসা হয়েছেঃ ও সেই আটে শুন্য গিয়েছে, £ 
সী চৌদিকেতে আট প্রহরী, কান্তেছে রাই আট প্রহরই, 
(কেমন) আটকপালী তোমায় হরি, এায় আটক করে রোখেছে।। 

= ব্রজে আট সাত্বিক তুচ্ছ কৈল, সবে তোমায় বলে, 
এখন তোমার আট কৌশলে, ব্রজবাসী মৈল। 

= বন্ধ, আট দশ আশির বেশী বয়সী, আটবাঁকীর কি ভাগ্য ভাল।। 

_ কূপে আট দ্বিগুণ কলায় পূর্ণ, ব্রজে প্যারী বটেঃ 
ও তার আট অঙ্গ আট বামই শ্যাম ধুলায় লুটেঃ 
এ ওজনে আট পশুরি, আট সান্তিক ভাব নেহারি, 
দুই চার আট দিনের জন্য হরি, একটু ব্রজে চল।। 

- কত আট মনে উঠে কত বলব বল।। 

- জানি জানি শ্যাম, চাদের করে আট কলা ক্ষয়, আট তিথিতে হ'য়ে উদয়, 
নন্দাদি আট গোপের খর, রাখ্লে আট আনন্দে আট প্রহর, ৪ 
রালী আটুঁড়ী তোমাকে পেল, 'আতাদে আটখানা হ'ল, 
এখন আট স্বিগুণে বেদ মিশাইল, খেয়ে সবেই হবে অবসর ।। 

_ তোমার বিচ্ছেদ-বিষেতে নন্দ পড়েছে ধরাতে, 
যেমন মনসার আট নাগেতে, আঙ্গেতে দংশিল।। 

__ এখন আট অঙ্গেতে আট অলঙ্কার, পরে না আর রাই রতন। 


পরচিতান-__ ব্রজ্ের খাটে বাটে আট জনে কয় আট প্রসঙ্গ। 


পাড়ন 


কুকার, 


 ব্রচ্ছে আট রাখাল সংজ্ঞাহীন, আট সমীর মল মলিন, 
(তোমার আটকালীন সেবা সুখ সাঙ্গ ।। 

- কথন করি নাই সুনতির আট কন্যার সঙ্গ, আট আটা চৌষটি অঙ্গ, 
ভক্তি সাধন কি জানি, এ সব আট কপালের ফল শুনি, £ 
আর কি আটের কাছে আমরা আঁটি, আমড়ার কেবল চামড়া আঁটি, 
আট পুরুবের আমের আঁটি, তোমার আটবীকা কুজ্জারালী।। 

_ বন্ধু আট কথায় কত শত আট বলেছ ফেলে, 
কোন দ্বিকক্তি দোষ থাকিলে, ক্ষম হে টিকনকাল।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭০ 


মাথুর (এ) - ২নং (আটের মাুর)  হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ আটের গানের জবাব, স্বভাবসিদ্ধ ভালই পেলেন। 
পাড়ন __ কথা ব্ৰজে আর যাবার নয়, সে ভাগ্য হ'বার নয়, 


কুকার __ ওহে বন্ধু হে, হ'য়েছে মন বুঝাবুঝি, ব্রজে চল্লোম সোজাসুজি, 


মিল _ ত্রজে প্রেমসাগর শুদ্ধ হইল, আর ত নাই তার রেখা, 
স্মরণ পড়ে কি শ্যাম নাম লিখা, রাখার চরণ তলে। 
ধুয়া ব্রজে গেলে না ব্রনের ভীবন পদে, বরজবাসীর বিপদকালে।। 
ভাইনা __ করে অসাধার গুণের আধার রাধার প্রণয় ভিক্ষে, £ 
করতে মানভজ্জন মনোরঞ্জন কত রঞ্জন বাক্যে, £ 
সে দিন ত আর হবে না, মরবে রাই নাই ভাবনা, 
কৃষ্ণ প্রেমের নাম কেউ লবে না, প্রেমী মৈলে। 
খাদ __ সকলি অসংলগ্ন ভগ্ন প্রেমের ফলে।। 
ফুকার __ মনে পড়ে কি জ্রীমত্ত সেই হ্রীবৃন্দাবন, তুমি শ্যাম শ্রীনন্দের নন্দন, 


মিস, 
হায় হায় কালক্রমে ব্যায়ের বদন, চাটিছে শৃগালে।। 
অন্তরা - এখন রাই-শ্যাম নাম নাই ব্রজধাম, কুন্জা হ'ল শ্যাম সোহানী। 
প্যারী নিরপরাধিনী চিরপরাধিনী, কি অপরাধিনী হ'ল হতভাগী। 
(পেয়ে) গোপের ললনা, করেছ ছলনা, হ'ল না সুখের ভাগী, 
একটু সার চন্দন গুলে, ছিটাইয়া আঙ্গুলে, নৃতন রাণীর এখন পাচ আঙ্গুলে থি।। 
পরচিতান-_ মনে নাই কি বন্ধু নিধুবনে কোটালগিরি। 
পাড়ন __ ফির্তে গোঠে মাঠে বাটে, পার কর্‌তে পারঘাটে, 
এখন এই রাজপাটে, কুক্তা পাচেমবরী।। 
কুকার __ ওহে বন্ধু হে. কার কপাল কি ভাবে লাগে, কেবা কৰে ভাবে আগে, 
অদৃষ্টের ফল অলঞ্জন, থাকে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্দোপন, £ 
প্যারী পূজার পাত্রী রাজার মেয়ে, খুদাস্স নাই ক্ষুধায় চেয়ে, 
কুজী এখন দুন্ধ খেয়ে, করে দধি দিয়ে আচমন।। 
মিল __ যে জন কান্দে না তার জন্যে আর বৃথা কেন কান্দি, 
যেমন সাধ করে শৌপা বান্ধি, গোলীর ছেঁড়া চুলে।। 


মাথুর (৫০) - ৩নং (আটের মাথুর) হরিচরণ আচার্য 
চিতান বঙ্গে মরবে না রাই, হবে না প্রেমে কলঙ্ধ। 
পাড়ন __ রাধার নাসিকায় নাই নিঃন্বাস. বঁচিবার 






সহ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


__ ওহে বন্ধু হে. সবে বলি হা রাই হা রাই, কখন জানি রাইকে হারাই, 
শ্রাণ দিলে টাদমুখী: থাকুলে নৃতন রাণী হানি কিঃ 
ফলীর স্ব ধন শিরোমণি, ফনী যদি হারায় মণি, 
যদি মণি শোকে মরে ফলী, মণির তাতে হানি কি।। 
- বড়শি বাহকে আঁধার গেঁথে বড়ি ফেলায় জলে, 
ও সে বঁড়শিতে সনীন মরিলে, বাহকের হানি কি।। 
_ ফাদে পড়ে শ্যাম-খেদে কেঁদে মরে চকোরিলী, কও শুনি ফাদের হানি কি।। 
- ব্যাধের জালেতে সুনী ম'লে, সে ব্যাধের হানি কি, £ 
বন্ধু, দুই একটি নদী ম'লে জলদের হানি কিঃ 
পরে নৌকাতে চড়ে, পার হওয়া সার্লে পরে, 
যদি সে নৌকা ডু'বে পড়ে, সে পরের হানি কি। 
__ ঝড়েতে গৃহ পড়ে সে ঝড়ের হানি কি।। 
- জানি জানি শ্যাম তরুণ কফে খেয়ে দধি, কফের রোগী মরে যদি, 
দধির তাইতে হানি কিঃ হানিবোধ বিহনে হানি কিঃ 
বন্ধু, কম মেপে ফাও দিলে পরে, দোকানির কি হানি ধরে, 
যদি বৃদ্ধ ধনী যজ্মান মরে, তবে পুরোহিতের হানি কি।। 
__ বন্ধু, গৃহীর ধন হরণ করলে তক্ষরের হানি কি, 
যেমন হেমস্তে পুদ্ধর ম'লে ভাস্করের হানি কি।। 
-_ এখন রাধা মলে রাধাবন্পভ তোমার আর হানি কি। 
লোকে রত্রলোভে পড়ে, ডুবে রদ্বাকরে যদি মরে, রস্নাকরের হানি কি।। 
মাতঙ্গ দলনে কমলিনী ম'লে, মাতঙ্গের হানি কি। 
বন্ধু স্বলন্ত অনলে, পতঙ্গিনী জুলে, অনলের তাতে তেজের হানি কি।। 


পরচিতান__ গোপাল ভূপাল হলে গোপালের কপাল হানি কি। 


বদ ও বৰ 


__ আগে ছিল ধড়াচৃড়া. এখায় জামাজোড়া, 
কত হাতি ঘোড়া, কণ্ড শুনি তোমার হানি কি।। 

_ যেদিন এসেছ কংসদেশে বংশীবয়ান, জটলা কুটিলা আয়ান, 
এ তিন জনার হানি কিঃ গৃহীর বালাই গেলে হানি কি হ 
কত বাক্যবাণের হানাহানি, গোলীগণের মানের হানি, 
আজকাল হল প্রাণের হানি, তোমার নুতন রাণীর হানি কি।। 


মাথুর (ট) - ১নং (পাটের মাণুর)  হরিচরণ আচার্য 


__ সুখের রাজপাটেতে আছেন কৃষ্ণ মধুর মগুলে। 
__ গিয়ে ভ্ৰুতগতি, মণুরায় চতুরা দূতী মণুরাপতির প্রতি, বলে। 
__ বল তুমি কেমন আছ শ্যাম কমলীখি, কেমন আছে চিনি, সেই চিনিমুখী.ঃ 
তোমার দয়া ওষ্ঠে পৃষ্ঠে, নিন্দা করে কোন পাপিষ্ঠে, 
কি যে একটা ছিল পৃষ্ঠে, সেইটার এখন করলে কি।। 
= যা'ক্‌ যাক গিছে দূরে, যা'ক্‌ সে সকল কথা, 
যথা তথা যাই পাটের কথা, কেবল কর্ণে শুনি। 
= অন পতা ও পু লব 
__ নুতন পেয়েছে রাজ্যপাট, এ রাজ্যে: 
তোমার বামেতে পাটেন্বরী, প'রেছে পাটের শাড়ী, পাটের কত আদর; 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৫ 


বেড়েছে পাটের মান্য, দেশ গেল পাটের জন্য, 
দেশের প্রেম-অন্র হ'ল শূন্য, ধান্য শস্যের হানি। 

= পাটের মান অপরিমান, হাটে হাটে শুনি।। 

= দেশের দশা যে দুর্দশা এই পাটের দোষে, পাটে তোমার পলোগ্তি বিদেশে: 
এসে রয়েছে পারছাটের নৌকা, মধুপুরের হাটের নৌকা, 
এখন চালাও পাটের নৌকা, পাটের অফিসে।। 

_ এখন বলব কি সময়ে সকলি ঘটে, অন্য জিনিস আর নাই হে মোটে, 
শুধু পাটের আমদানি রপ্তানি 

= পাটের মান্য হ'ল সধুরধাম। 
দেখি হাটে হাটে, ঘাটে মাঠে বাটে পাট, পাটময়ই সব পাটের গুদাম।। 
দেশে আর জন্মে না ধান্য, তাইতে দেশের দশা দৈন্য, উৎসম্ গেলান। 
আমরা পাটের দোষে দুরপৃষ্ট, আস কষ্টে শীর্ণ হইলাম।। 


পরচিতান-- কৃষ্ণ পাটের কথা মলে হলে, পাটময় সব দেখি। 


সঃ 


হু তত 


- পাটের চিন্তা চিত্রে, মন নাই কারো ধান্য করতে, পাটের অর্থে পেটে দিবে কি।। 
-- পাটের ময়াল পাটের কয়াল পাটের দালাল সব, 

পাটে পাটে হাটে ধান চাউল নীরব, 

বন দিয়ে হস্ত ঢেকে, পাটের দর কপটে লিখে, 

খরিদ বন্ধ শুন্লে লোকে, শোকেতে হয় শব 


মাথুর (ট) - ২নং (পাটের মাথুর)  হরিচরণ আচার্য 


= ৰদ্ধু, বঙ্গে বটে কর্ল পাটে দেশের উদ্নতি। 
_ দেখতে পাই অবশ্য, উপরে উন্নতির দৃশ্য, অভ্যন্তরে সক্শ্ি ক্ষতি।। 
_ সাজ করে রাজপাটে আছে, বামে রাজরাণী, 
এই রানীর মস্তকে ছিল শোন পাটের বেশী £ 
রাজপাটে রাণীর ব্যবস্থা, এখন পাটের দুরবস্থা, 
পৃষ্ঠে ছিল পাটের বস্তা, ঘুচুল ইদানী।। 
_ তোমার এক পাট, সে গোকুলে কদছ্বের গোড়া, 
হ'লেম সেই পাটে পোড়া, বত কুলাঙ্গনা। 
-_ ছেড়ে দেও এসব পাট, রাজ্যপাট কার্যাপাট, পাটের আর গৌরব করিও না।। 
_ বন্ধু, আমাদের সক্নাশ, তোমার তো ভাদ্রমাস, কেবল পাটের ধুম, 
দেখ হাটে পাট খাটে পাট, মাঠে পাট বাটে পাট, বড় পাটের মর্ম, 
পরের ধন পেয়ে চার হাতের সুখ পাও হে বড়, 
সকালে পাট বেচে আদায় কর, রাইকিশোরীর দেনা।। 
_ এ পাটের ব্যাপারে আর তোমার লাভ হ'বে না।। 
_ রয়েছ পাটের অফিসে, দেশ ছেড়ে বিদেশ, 
উচ্ধব কয়াল অফ্ুর দালাল, সবই সবিশেষ 2 
শুনি পাট অফিসের বার্তা, যেমনি হর্জা তেমনি ধর্তা, 


(কেবল শঠতা চতুরতা, কর্লে এই কারখানা।। 
_ এই পাটের সব দেশের অমঙ্গল। 


৫৩৬ 
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বন্ধু, লোকে খেলে রোগে ভোগে, দুগদ্ধময় পাটপঁচা জল।। 
সরান করে পাটভিজা জলে, রোগীর আগে বৈদ্য চলে, সদ্য ফলে ফল £ 
আবার পাট কাটিলে পাটের দশা, মশায় করে মানুষ পাগল। 


পরচিতান__ হইল পাটের দোষে গুরুপাটে তোমার অপরাধ। 


পাড়ন 
ফুকার 


_ আহা মরি মরি পাটে মরি, হায় কি করি, তোমার কি ঘুচূলনা পাটের সাধ।। 
_ পাটের দোষে দেশের লক্ষ্মী হল অস্তর্ধান,ঃ 
চাউল বিনে বাউল হইলাম কিসে বাঁচে প্রাণ 3 
ধানের সম্মান গেল ঘুচে, ছার পাটে রাজ পাট পরেছে, 
যারে খেলে গোষ্ঠী বাঁচে, তারই অপমান।। 
মাথুর ($) - ১নং (রসের মাথুর) হরিচরণ আচার্য 
- সা 
বন্দাবনের কথা, মনের ব্যথা, প্রাণের ব্যথা, 
মনের মানুষ পেয়ে হেথা, মনের কথা কর।। 
_ বদ্ধ, রসিক যারা সদা তারা, রসে ভুলে রয়ঃ করে কত রসোদয়, £ 
অরসিকে সে রস কোথায়, এ বিরস থাকে নীরসতায়, 
রসিক লোকে রসিকতায়, কথায় কথায় রসের কথা কয়।। 
= কিছু শুনব বলে বল্ব ব'লে এলেম মধুরায়, 
ত্যাজ্য দাসী বলে আমায়, বঞ্চিত কর না পাছে।। 
- জান্ব কেমন রসিকতা, আজ রসের কথা, জান্তে মনে বাছা হ'য়েছে।। 
5 রসময় ধাম বৃন্দারণা, পঞ্চরসে পরিপূর্ণ, অতি উজ্জ্বল রাস,ঃ 
বন্ধু গোপবধূর মধুর বসে তুমি ছিলে বশ, 
রসবতী রাইরূপসী, রস দিত শ্যাম দিবানিশি, 
সে রস হ'তে কি রস বেশী, কংসের দাসী কুজ্জার কাছে।। 
= মননুঃখ মনে রয়েছে।। 
__ বন্ধু কি বস্তুতে কি রস আছে হয় তা প্রতাক্ষঃ শাস্ত্রে বিপরীত বাক্য £ 
এ রস নাই যাতে এক বিন্দু, এ সেও কি হয় রসসিদ্ধ, 
সাক্ষী দেখ রসসিদ্ধু, রস সিদ্ধুর রসমাণিক্য।। 
_ কারও পরশ গুণে নীরস তো আর নীরস থাকে না, 
পাষাণ মানব, কাষ্ঠ সোণা, রামায়ণে শুনা আছে।। 
= বড় রসের নাম শ্যাম রসরাজ নাম, জানে ব্রজের লোকে।। 
রসের “র”, সব সম্পত্তির "*স”" দিয়ে £ 
রাধা নামের “রা” জাতি হতে “ক” মিশায়েঃ রসরাজ নাম রাখে। 
শাস্ত দাস্য বাৎসল্য রস মধুর রস, সব রসের সরস, এ সব ব্রজের রসঃ 
এখায় কুবুজা তোমায় দিয়ে কি রস, কি নাম ধরে ডাকে ।। 





পরচিতান-__ ব্রঙ্জে রাসেশ্বরী রলেম্থরী রসহারা সে রাই।। 


__ বরসিকা সবি, কুলেছ সেই রদকলি, পরে না কেউ রসকলি, রসকেলি নাই ।। 
_ জমার দরশ পরশ রসে গোপিকা বঞ্চিত, রজে রস নাই হে কিঞ্চিত £. 
ব্রজ্দের রস সহজে ত্যজে, এ কোন্‌ রসেতে আছ মজে, 
সলা অং লে, একি কি রস ছিল হে সন্চিত।। 


বহু 


715 
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মাথুর (3) - ২নং (রসের মাথুর)  হারিতরগ আচার্য 
__ আমায় নিষ্ট বাক্য তৃষ্ট কর্তে চেষ্টা করেছ। 


ব্ৰজের সুরস তাজ, রয়েছে হে নীরস রাজ্যে, 

প্রাহ্য হয় না কথ্ায় কার্যে, যত বলেছ।। 

বন্ধু, তুমি বল রাধা হতে কুজ্জাতে নাই রস. তোমার ওকথা নীরস £ 
পৃষ্ঠেতে যার রসের চূড়া, এ রসিক লোকের চিন্তচোরা, 

যোল আলা রসে ভরা, পোড়া লোকে বলে আনারস।। 

ব্ৰজে রস থাকলে কি সে রস ত্য, আছ মধুরধাম, 

রসিক হয় না রসেতে বাম, রসে থাকে সবর্দা বশ।। 

রসের কথা বলব কত, রস পেয়েছে রসের মত, জে কি শ্যাম ছিল এত রস।। 


-_ ঘরে ঘরে গোরস চুরি, নীরস হ'য়ে নন্দের নারী, করিত বন্ধন, 


তোমার সখ্যরসে রাখাল কর্ত, স্কন্ধে আরোহণ. 
মানময়ীর মানের রসে, কফে কণ্ঠ ধর্ভ এসে, 
দিতেম যুক্তি-আদার রসে, রাধার চরণামৃত রস। 


_ মথুরাতে সকলি সুরস। 
- বন্ধু, যদি বল কুক্ঞা ছিল প্রাচীনা কর্কশ, আছে কর্কশেতে রাস ঃ 


সুরসিকের ভাগ্যফলে, এ কুরস বৃক্ষে সরস ফলে, 
সাক্ষী আছে কুমওুলে, নিস্বফল পাকিলে মিষ্ট রস।। 


_ তোমার তেমনি রসে রসের দেশে রসের কুবুজী। 


আমরা ইহার কি রস বুঝি, রসনাতে পিত্ত বিরস।। 


- তোমার অপক্ক অতি রুক্ষ রস ছিল না মোটে। 


কুঁজী রসিকা, রসে আট বাঁকা, উহার কুঁজে রস ভুজে রস, 

নি নৃতন রস উঠে।। 

গোপীকার রস থাকতে যদি, তবে কি হে গুণনিধি, রসিক যায় ছুটে, 
কূঁজীর প্রেমরসের কথা, শুনি যথা তথা, হাটে মাঠে ঘাটে বাটে।। 


পরচিতান-_ নারী প্রেমিকা রসিকা বিনে বেঁচে কিবা ফল। 
- করে রসের চিত্তে, হারাইয়ে রসিক কাস্তে, 


রস হারায়ে কাদতে কাদতে, গেলাম রসাতল।। 


_ বন, হর্গেতে নাগিনী, ছিল নামটি সুরসাঃপ্যারী তেমনি সুরসা 


দিন গেল প্রেমরসের আশায়, এ বিষবাছু তার বহে নাসায় 2 
সুরসা নাগিদীর দশায়, রাধার দশায় টল এক দশা।। 


-_ এখন সৰ্ব্ব রসে রসের দেশে, কুবুজা সরস, 


লিযস্বাসে রস প্রশথাসে রস, আশ্বাসে রস বিশ্বাসে রস।। 
মাথুর ডে) - ১নং (বৈদ্য) হরিচরণ আচার্য 


চিতান __ ব্ৰজে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-ব্যাধি হল বলবান। 
- অতি সকাতরে চন্দ্রাসতী, মথুরায় কয় শ্যামের বিদ্যমান ।। 
ফুকার __ বৈদ্যরাজ কৃষ্ণ নিদানকালে তোমার ভরসা, তোমার বৈদ্যের ব্যবসা £ 


পাড়ন 


মিল 


ব্ৰজে একদিন নন্ৰের বাসে, দেখা দিলে বৈদ্যের বেশে, 
শেষে এই মধথুরায় এসে, ঝুঁজির করলে কুঁজের চিকিৎসা।। 


_ ব্ৰজে রাধার হল অচিন ব্যাধি গুপলিষি শ্যাম. অসময়ে হও যদি বাম, 
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কৃষ্ণনাম কেউ লকে না। 

- করুণার নিদান, কর এই নিদানের বিধান, আমার নাই আর অন্য বাসনা।। 

- বাইকে পরিহরি, হরি এলে দেশাস্তরঃ সদা চিন্তায় চিন্তায় হইল চিন্তাজ্রঃ 
সব চিকিৎসা হল হত, রাধার জীবন কষ্ঠাগত, 
দেখতে চল জন্মের মত, নৈলে দেখা হবে না। 

= এ বিপদে উপায় দেখ না। 

_ নৈদ্যরাজ কৃষ্ণ, বিযুমুখীর কাতর বিধুমুখঃ কাছে নাই হে বন্ধুলোক ঃ 
কেহ যদি যায় সম্মুখে, হবেকৃষঃ বলে মুখে, 
ুখপানে তার চেয়ে থাকে, দুঃখ দেখে তার দুঃখে ফাটে বুক।। 

_ বু তুমি বিনে কে করে এই রোগের প্রতিকার, 
চিন্তান্ধুরে বিচ্ছেদ-বিকার, ইহার উপায় দেখি না।। 

- রাধার হল অবশাঙ্গ, সকল আশাভঙ্গ, এবার বুঝি লীলাসাঙ্গ হয়। 
তারে দেখতে চক্ষের দেখা, চল বাঁকাসমা, নৈলে দেখা হয় কি না হয়।। 
যেজন যারে ভালবাসে, অস্তিমকালে কাছে বসে, শ্রিয়ভাষে তোষে তার হাদয়। 
রাধার আসন্স নিদানে, দেখ্লে না কোন্‌ প্রাণে, কুদিনে বন্ধুর পরিচয়।। 


পরচিতান__ তুমি বৈদ্য ভবারাধ্য শুনি পুরাণে। 


__ রাধার চিকিৎসা থাক, চক্ষের দেখা দেখতে একবার, লয় না কি মনে।। 
__ বৈন্যরাজ বন্ধু, তুমি রাধার জীবনের ক্রীবনঃ তোমা বিনে যায় জীবন ঃ 
না বাঁচে রাই না ঝাচিত, যদি তোমায় জন্মের মত, 
চক্ষের দেখা দেখ্তে পেত, মৃত্যুকালে জুড়াইত জীবন।। 


মাথুর (ড) - ২নং (বৈদ্য) হরিচরণ আচার্য 


-__ বঙ্গে ভাল চিকনকাল মরবে না রাধে। 

_ ভ্রীদাম শাপের শেষে, সেই প্রভাসে. আরাম হবে মিলন উবধে।। 

__ বৈদারাজ্ঞ হরি, মরবেনা রাই দিয়েছ আম্মাসঃ কথা কিসে হয় বিশ্বাস £ 
হিম হয়েছে হেমগাত্র, রসনায় রস নাই হে মাত্র, 
নিত্যমন়ীর শিবনেয়, নাসিকাতে মাত্র নাই নিঃন্বাস।। 

__ আীদাম বাক্য উপলক্ষ বুঝলেন বিলক্ষণ, রাধার প্রতি রাধারমণ, 
মন নাই সেই আগের সমান। 

 শীনবন্ধ হে, দিন রবে না কথা রবে, রাধার হবে লীলা সমাধান।। 

__ ভাব্তে যারে না দেখিলে পলকে প্রলয়; এখন জন্মের মত সে ত বিদায় হয় £ 
ম্ৃতাকালে চাদবদনী, দেখবে এ চাদবদনখানি, 
আমরা করব হরি ধ্বনি, যখন ধনির যাবে প্রাণ। 

= কৃপাময় শ্যান কর কৃপা দান। 

__ কৃষ্ণ হে, বন্ধু প্রেম করিলে সুজনে সুজন: যদি প্রেমিক হয় দুজন 3 
শ্রেমানন্দে এ সংসারে, সংসারের সুখ সাধন করে, 
এক মরশে দুজন মরে, পরলোকে সুখে হয় নিলন।। 

_ জন্গুনন হেন সম প্রেম আকৈতব, সে প্রেমে ঘটায়ে কৈতব, 
প্রেদের কর্লে অপমান।। 

__ যখন যাত্রা করে শ্যাম, এলেন মধুরধাম, পরপাম করে জ্রীরানিকার পায়। 
(রাধার সী মলিন, নেত্র সপন্দহীন, বনধুবিহীন দশম দশায়।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্ৰহ ও পর্থালোচলা ০৯ 


অৰ্দ্ধা যমুনার জলে, অর্ড অঙ্গ সদর কোলে, নয়ন জলে বয়ান ভেসে যায়। 
কেহ তেবে পরিণাম, পরিনামের নাম, হরিনাম শ্রবশে সূধায়।। 
পরচিতান--- ধন্য তোমার প্রেমের খনয ওহে স্রিভঙ্গ। 
পাড়ন _ তোমার অকলঙ্ক পৃজা শ্রেমে, রজধামে রইল কলন্ধ।। 
কুকার -_ কৃষ্ণ হে, বন্ধু লোকের যখন হয় সুখের সময়, তন বছ নি হয়, 3 
যখন লোকের বিপদ ঘটে. ভরা তরী ডুবে ঘাটে, 
তখন কেহ তার নিকটে, সুহৃদ বালে দেৱ না পরিচয়।। 


মাথুর (ঢ) মোকচ্দমার মাথুর - ১নাং হরিচরণ আচার্য 


পাড়ন __ ধন্য বিচারপতি, সুপ্রচার তব সৃখ্যাতি, শুনে অতি এনেছি আপু 
ফুকার -__- আমার এই দরখাস্ত মধ্যে সমস্ত লিখিত রয়েছে হ. 
আমার বৃন্দানাম, ভরীবন্দাবন ধাম, দস্তখত আছে, $ 
সদর থানা কদনতলা, প্রসিদ্ধ রাসগঞ্জের জেলা, 
বিবাদীর নাম চিকনকালা, গড় জেলায় ফেরারি হয়েছে।। 
মিল. __ লোকের মুখে শুনে অন্বেষণে এলেম মধুরায়, 
অনুগ্রহ কর ত্বরায়, দোহাই ধর্ম অবতার। 
ধুয়া _ ধনা তুমি বিচারপতি, নারীর প্রতি কর সুবিচার।। 
ডাইনা -_ বিচার হলে যাবে বুঝা কুবুজার স্বামী £ 
আছে মথুরায় সে চতুর আসামী, ₹ 
আইন খুলে সেই দণ্ডবিধি, কর তার।। 
খাদ __ সেই আসামী শঠের স্বামী কামী দুরাচার।। 
কুকার __ কর শান্তি স্থাপন, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন বিশিষ্ট সমাজ; 
শঠের লাইন বিরুদ্ধ, আইন বিরুদ্ধ, অসাধ্য নাই কাজ, £ 
এক মামলা তার বসনহরা, ভীষণ মামলা মানুষ মারা, 
আর এক মামলা গোপের পাড়া, ব্রজগোপীর যৌবন লূট্‌তরাজ।। 
মিল __ কথা রঙ্গিন নয় হে. সঙ্গীন হবে এ মোকদ্দনা, 
কুটিলা আর কুটিলার মা, জটিলা সাক্ষী উহার ।। 
অস্তরা __ শঠে ঘাটে মাঠে বাটে ঘটাত উৎপাত। 


নিবৃত্তি করিতে তার চুরিদারী, দুক্বতেরে মোরা দিলাম চৌকিদার, 
কথা নয় বলার, অবলার গলার, হার চুরিতে ধরা পড়িল হঠাৎ।। 
পরচতান__ গোকুলে সে গোপের কুলে ছিল যতদিন 
পাড়ন __ উহার জ্বালায় লে. কিবা জলে কিবা স্থলে. জজ্ঞালে কাটাইতাম নিশিদিন। 
ফুকার --- কখন করত সে যে যোশীর সাজে, যোগী সেক্ষে পরত বাঘের ছালঃ 
সাজত নাপিতানী বিদেশিলী, নাই সকাল বিকাল £ 
যখন যা তার মনে পড়ত, যে সাজ ইচ্ছা সে সাজ ধরত, 
অনেক বিপদ সারতে পারত, আপনাকে সে আপনি করত জাল।। 
এ - জবাব = রমেশচত্র আচার্য 
চিতান __ বড় ঠাট করে জজ পাঠ লিখেছ মহামহিমবরেবু । 
পাড়ন __ লিখে দুঃখের বিষয় সমস্ত. দিয়েছ যে দরখাস্ত, 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


মিল 
ধুয়া 
ডাইনা 


খাদ 
কুকার 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


অপদস্থ করতে চাও আশু।। 
- বললে, বিবাদীর নাম কালা ছিল, গড়জেলায় ফেরারী হল, 
এই ত সেই মধুপুর £ থাকে চতুরাদের মুখের জোর ₹ 
বলে কয়ে সবার সাথে, আমি এলেম মথুরাতে, 
ভুমি ফেরারী কও কোন্‌ আইনেতে, এই দরখাস্ত নামঞ্জুর ।। 
_ শামলাপরা উকিল আমলা সকল তাজিয়া, 
মেয়েলোক পিয়ন সাজিয়া, এলে অতি কৌতুকে। 
__ দরখান্তের আসামী আমি, স্বীকার করি তোমার সম্মুখে ।॥ 
_ এক আসামীর উপরেতে মামলা পাঁচ নম্বরঃ 
এই মামলার শুনানি হবে, শত বৎসর পর £ 
নিজেই মামলা 'রেফার' করে, নিজেই পাঠাও স্পান্তরে, 
যাবজ্জীবন আটক করে, মধুর প্রেমের ঘটকে। 
_ আরো! একটি কথা শুনে বাঁচি না দুঃখে ।। 
_ বললে, এক মামলা তার বসনহরা, আরেক মামলা গোপেরপাড়া, 
লুটিত গোপীর যৌবন ২ ঘটল এ ঘটনা বৃন্দাবনঃ 
রাইকে নিয়ে বনে এলি, তোরাই প্রেমের ঘটক হলি, 
তোরা সেবে যৌবন দান করিলি, লুটতরাজ কইস কি কারণ।। 
_ আবার কথন সাজত বিদেশিনী, কখন সাজত নাপিতানি, 
কখন পরত ব্যাগ্রছাল £ করত আপনা রাপকে আপনি জাল £ 
রাধাকে মানে মজাইয়ে, আমাকে যোগী সাজায়ে, 
তুমি বোবার মুখে আঠা দিয়ে, কাঠাল খেলে চিরকাল।। 


মাথুর (5) মোকন্দমার মাথুর - ২নং  কারিচরণ আচার্য 


_ বঙ্গে তুমি, সেই আসামী আছে মণুরায়। 
__ জানাইলে ভদ্রতা, ভধতা আর অভত্রতা, কার বা কোথা, গায়ে লিখা যায়। 
__ ভাল দিলে চিনা, যে চিনায় দুঃখ ঘুচেনা, সে চিনা মিছে, 
তোমায় চিন্তেম যেদিন, সে চিনার দিন কালে খেয়েছে, £ 
তুমি গোপীর মনচোরা, কৈ তোমার সেই ধড়াছড়া, 
অঙ্গে দেখ জামাজোড়া, চোরার মাথায় পাগড়ী উঠেছে।। 
_ কারে নাম গোপন, বেশভৃষণ গোপন, আছ এই সাজে, 
ধর্স্মের ঢোল বাতাসে বাজে, লোকের সুখে তা ঘোষে। 
_ দাগী চোর আজ পড়লে ধরা, কও চোরা আর যাবে কোন দেশে। 


হজুরেতে হাজির হবে, রেহাই নাই রাই রায় লিখিবে, 
সাফাই সাক্ষী কারে দিবে, রাইরাজার সেই এজলাসে। 

= সাধ্য নাই যে ছকুম লাড়বে, সার্বে আপোবে।। 

__ তোমার সন্ধান পেয়ে, মধুপুরে এলেম ধেয়ে, নিয়ে গ্রেপ্তারী, 
তোমায় কর্ব প্রেপ্তার, জামিন নাই তার, তলব সরকারী, £ 
এ মামলায় সব যাবে বুঝা, আমলা লও সব 
পৃষ্ঠে লউক সব আইনের বোকা, সুবুকা, 0 





পূর্বের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা <a> 


মামলায় শাস্তি হ'লে, খালাস পেলে বহুকালেতে, 

দাগী৷ হবে লাল কালিতে, নাম থাকিবে 'সি' ক্রাশে।। 

হবে হাকিমবাদী মামলা ফৌজদাযীতে। 

দিয়ে দরখাস্ত, কিন্ত দ্তবন্ারী নাই আইনের মতে।। 

কষ্ট পাবে অষ্ট পুলিশ হেফাজতে, শুনানী পর্যাত্ত থাকিবে হাজতে। 


তুমি চোরের গুরু, অনুর চোরের গুরুর গুরু মধুরাপুরেঃ 
জানি সাধৃতে সাধুতে নিলে, চোরে আর চোরে £ 
গলায় মালা চোরাই-সন্ধির, ঠাকুর নাই নাম ঠাকুরমন্দির, 
কপালে দেয় হরিমন্দির, চুরি করে নারীর মন্দিরে।। 

এ জবাব. রমেশচজ্ আচার্য 
আবার দেখ বৃন্দে সন, তুমি সুধাইলে আমায়। 
এলে ব্ৰজ হতে মধুরা. রাইকে দেখে কাতরা, সুচতুরা চিনেছি কথায়।। 
বললে, কই সে তোমার ধড়াচূড়া, চোরার মাথায় পাগড়িঘেরা, 
সাক্ষাতে দেখলে সত্যঃ নাই গো এসব পাগড়ীর অস্তিত্ব 
চূড়া ছিল ব্রজভাবে, পাগড়ী সে ভাবের অভাবে, 
একদিন এই মস্তকে করতে হবে, দণ্ড মুড শ্রায়শ্চিত্।। 
হুজুরেতে হাজির হব আমি বা কোন দিন, 
রাধারানীর প্রেমের অধীন, চিরদিন রজবাসে। 
স্বীকার করা মোকন্দমা, সাফাই সাক্ষী কিসের উদ্দেশে।। 
কারে দিবে সাফাই সাক্ষী, কে হবে উকিল 
সিথ্যা কোন জবাব আমি করব না দাখিল 2 
সব সম্পত্তি হয়ে বিহীন, হালছে বেহাল হব যেদিন, 
প্রেমমহাজন আমায় সেদিন, শে দিবে খালাসে। 
আরো একটি কথা শুনে মারি বিরসে।। 
বললে, আমলা লও সব মামলাবুকা, পৃষ্ঠে নিয়ে আইনের বোঝা, 
কুজ্জা আসুক বিদামান হ দৃতী বাধ্য হয়ে কথা মান 3 
এনেছ যে তলবনা, সই মোহর তায় আছে কিনা, 
দেখাও প্রেপ্তারীর পরোয়ানা, দেখাও তোমার চাপরাশখান।। 
আবার, গলে মালা চোরাই সন্ধির, কপালে দেয় হরিমন্দির, 
রমণীর মন্দিরে যাই £ আছে চুরি করার এই বড়াই £ 
জগতের মন চুরি করি, আমার নামটি চোরা হরি, 
যেজন চোরের ঘরে করে চুরি, তার মতো আর সাধু নাই।। 


মাথুর (ণ) কি জানি'র মাথুর __ ১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান __. 
পাড়ন _. 
কুকার _ 


দেখে মধুরায় চতুরা দৃতী হ্রীপতির সভায়। 
তখন শ্যাম বলে কি নামটি তোমার. বল সতী বসতি কোথায়।। 
তখন বৃদ্দা বলে কি জানি, কি নাম আমার কি জানি, কিজ্ঞানি দেই পরিচয় ₹ 


Ele 
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কি জানি কি ভয় £ হায়, কি জানি কোন জাতির মেয়ে, কি জানি কে কবে 
করল বিয়ে, এখন কি জানি কি বলতে গিয়ে, কে জানে কি জানি কি হয়।। 
__ কি জ্ঞানি করিতে গিয়ে. কি জানি করি, কি জানি কার জন্যে মরি, 


I 
রা 
3 


কি ধরতে গিয়ে, কি জানি কি ধরে বসেছি।। 

কি জানি কি পেয়ে রস, কি জানি কার হলেম বশ, 
কি শুনে 2 কি জানি গুণে ই 

সে বই জানি নাই. কি জানি তার এখন কই ঠাই, 
দাক জানি বাই, কি তাহ জান 


l 
নু 
Hl 


ৰক 


মোদের কি জানি কি রাজকন্যে, কি জানি কার জনো, কি জানি করেছিল: 
কি জানি দিলো ঃ হায়, কি জানি কি বলেছিলে, কি জানি সব এখন গেল ভুলে, 
আগে কি জানি সে কোথায় তুলে, কি জানি কোথায় ভুবাল।। 

= কি জানি আজ কোথায় যাব, বুকিয়া না পাই, কবি হরিচরণ কয় তাই, 
হরির নিকটে যাছি || (ভাল, ১৩১৮ সাল) 


মাথুর (ণ) - ২নং (মন্দ কি) হরিচরণ আচার্য 


_ এখন কি জানি কি শুনে বললে ব্যঙ্গ উক্তি সব। 
_ বললে আমি ব্রজের বৃন্দে দৃতী, ব্রজপতি তুমি সে কেশব।। 
- বন্ধু চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এই একদিন, 
যা হোক তাই বা মন্দ কি, নিরানন্দ কিঃ 
শ্রীন্মকালে জৈষ্ঠমাসে, বৃষ্টি বিনে যখন সৃষ্টি নাশে, 
যদি শিশির পড়ে নিশির শেষে, তাই বা তোমার মন্দ কি।। 
= দুধ বিহনে ঘোল মিলিলে মন্দ না বলি, 
শব হারালে কুশপুত্ুলি, অভাবে আর তাই মন্দ কি। 
__ বললে ভাল করলে রক্ষে, গোলীর পক্ষে তাই বা মন্দ কি।। 
_ ভ্ৰিদোযক্ষেত্ৰে ঘোর বিকারে, তন যদি প্রলাপ করে, 
তাই বা মন্দ কি £ অদ্ধে যদি স্বপ্ন দেখে, ও তাই কা মন্দ কি: 
ঝড়ে মেঘে আড়ম্বরে, যখন শিরে বজ পড়ে, 
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যদি কেহ ছু ধরে, তার পক্ষে আর তাই মন্দ কি। 
__ উপবাসে চিড়া ভক্ষণ, পিন্ত রক্ষণ, তাই বা মন্দ কি।। 
তরুণ যোড়শী হারা হলে, কুকী বৃদ্ধা যাই ই নিলে, 
তারপক্ষে তাই মন্দ কি নিরানন্দ কি = হায় 
অন্ধের দৃষ্টি বন্ধ কিনা, মন্দ কি তার হলে কানা, 
দারুণ মানের রানে দুই বিছানা, এক ঘরেতে মন্দ কি।। 
মিল __ ধন অভাবে ঘোর দুর্ভিক্ষে ভিক্ষে মন্দ কি, 
মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, শানে বলে তাই বা মন্দ কি। 
অস্তরা __ সুসংবাদের মিথ্যা কথা, কথার কথা তা মন্দ কি। 
পরাধীন বিবয়ীর বন্ধ, পৃজার বন্ধে তাই মন্দ কি ই 
সতীর আগে মলে পতি, সতীর অতি হয় দুর্গতিঃ হায় হায়রে 
করে উৎকল রাজো দেবর পতি, পতিষ্থীনার তাই মন্দ কি।। 
পরচিতান__ বন্ধু মরুদূমে বৃষ্টি হলে তাই বা মন্দ কি। 
পাড়ন __ জীবের রস্্গত শনি সঞ্চারে, চন্রুদ্ধ তাই বা মন্দ কি।। 
কুকার হলে মেখাচ্ছঙ্গ অন্ধকার পিকে হয় অদ্ধাকার, 
বিদ্যুতের জোৎস্লা মন্দ কি, বলি মন্দ কিঃ হায় 
গৃহদাহ হবার কালে, ভিটার মাটি যশ্বন যায়গো জ্বলে, 
দুটি ঘটিবাটি বাহির হলে, গৃহস্থের তাই মন্দ কি।। 
কবি হরিচরণ বলে স্মরণ করে সব, 
তোমাদের সর্বস্ব কেশব, এ সবই বা মন্দ কি।। 
মাথুর- জবাব রামু মালী (ময়মনসিংহ) 
= বৃন্দের মুখে নিন্দে শুনে জ্রীগোবিন্দ কয়। 
_ এসে মধুপুরে মধুর সুরে কেবা কথা কয়, 
এ সুর শুনেছি বলে, মনে যেন হয়।। 
হল কমলিনীর ধৈর্য ভঙ্গ, সতাই কি না কর রঙ্গ, হতেছে সংশয়ঃ 
জানি সবি প্যারী সইতে পারে, দেখছি ভেসে নয়নধারে, 
প্রাণ দিলেও তার মান না ছাড়ে, মুখ তুলে না কথা কয়।। 
_ অপমানে মানে মানে, যানে এসেছি হেয়, 
আর যাব না বৃন্দাবনে, বলগে শ্রীমতী রাধায়। 
__ চন্দন দানে কুব্জিনী, রাণী হয়ে বলিয়াছে বায়। 
- আমারে যে কিনতে পারে, এ সাধ্য কার ভ্রিসসোরে, বল বন্দে সইঃ 
আমারে যে ভালবাসে তারই হয়ে রই; 
আমি কালো চিরকাল, তাই তোমাদের মন কাল, 
ব্ৰজে না কাটায় কাল, তাই এসেছি এ মধ্ুরায়। 
_ যথাৰ্থ যা তত্ত কথা বলিলাম তোমায়।। 
এখন কথার কারণ কর যতন, বললে আমি কালোরতন, শুনে হাসি পায়হ 
ওগো বৃন্দে সী, বলিব কি, বললে কথা কথার বা কি. 
আবারও কি দিয়া ফাকী, ধরাইতে চাও রাখার পায়।। 


মাথুর ফেট চক্র) অঙ্কিকা সরকার ( ফরিদপুর ) 
চিতান __ রাধার দশা দেখতে পেয়ে, ব্যাকুল হয়ে, জরীবৃন্দে তবরার। 
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গিয়ে মধুপুরে, কৃষ্ণের পদে প্রণাম করে, ধীরে ধীরে সকাতরে কয়।। 
এলাম তোমায় নিতে মঞুরাতে, ত্রিভঙ্গ কানাই, বড় বিপদে পড়েছে রাইঃ 
ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূনা পিঙ্গলা, 

হংসিনী হংসচপলা, রাধার সুবক্মাতে নাই।। 

গাদ্ধারী আর হস্তী জিহা, জিহার বিরুদ্ধ, 

হয়েছে রাইর কণ্ঠ রুদ্ধ, শব্মিনীর বলে। 

কৃষ্ণ মনোরঞ্জন, কর রাধার বিপদ ভঞ্জন, সদয় হয়ে এ নিদানকালে।। 
ভ্রীদামের শাপ খণ্ডে গেছে, বিচ্ছেদ বিকার নাশ হয়েছে, 

ও ভ্রীহরি £ বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী চঞ্চলা ভারীঃ 

ত্রিদোষে করতেছে উৎপাত, জ্ঞান হয় যেন ঘোর সান্নিপাত, 

এমন সময় হে রাধানাথ, একবার চল গোকুলে। 

রাই মাল রাই মল ব'লে বলে সকলে।। 

রাধার নাসার চন্দ্রা কেন্দ্রে ঘন বহে স্বাস: তার জীবনে আর নাই বিশ্বাসঃ 
রজঃ মিশেছে রবির তেজে, পঞ্চপ্রাণ নাই বায়ুর বীজে, 

আয়ুর খরে অজপা যে, ক্রমে হচ্ছে স্রাস।। 

শিবনেত্র প্রায় রাধার নেত্র হয়েছে এখন, __ 

প্রকাশ পেল মৃত্যুর লক্ষণ, সব এই কালে।। 

দেখলাম আয়ুর সংখ্যা হিসাব করি। 

আমরা যত ব্রজনারী, রাধার সে রোগ চিনতে নারি। 

করেছি শান্তি স্বস্ত্যযান, নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ণ, নাম করে শ্রবণ,_ 
তাতে শাস্তি হয় না রোগ, প্রাণ যাবার উদ্যোগ, 

শ্বাসের ঘরে যোগ, নাই চিত্রা নাড়ী।। 

অরুণ বরুণ আদি. নিরবধি রাধার বিপক্ষ । 

রাধার দ্বাদশ নক্ষত্রেতে মিশি, কেউ হল না রাধার স্বপক্ষ।। 

রাধে একবার উঠে বসে, ঘন মৃষ্ছা যায়ঃ যেন বাতুল-বাণ রোগের প্রায়ঃ 
ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা, চক্ষে দেখে শ্রীরাধিকা, 

ক্ষণে ক্ষণে অনামিকা, ছেড়ে তিন নাড়ী লুকায়।। 


এঁ - জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


হায় হায় তুমি বরের বৃন্দাদূতী, আমি ব্রজের সেই কেশব। 
আমার প্রেমের পাত্রী রাধিকে, জিনে মৃত্যু ব্যাধিকে, 


ছড়া আর পিঙ্গলা নাড়ী, একুশ হাজার ছয় শ' কুড়ি, 

জপে হংস দিবা বিভাবরী, তা না হলে মরত রাই।। 
শান্ধারী আর হস্তী জিহ্বা বাম দক্ষিণ কানে, 

রাধিকার নাই কোনও বিপদ, শ্যামের সম্পদ রাধিকার চরণ।। 
শ্রীরাধার রোগ চিনতে নারিস হল কালান্ছুরঃ 

শ্যাম নামের উ্ধ দিবি মরমের ভিতর 

রবি নিলে রজের কলা, আর হাবে না রজব্বলা, 


EJ 
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করবে নিচ্ধাম রাজ্যে প্রেমের খেলা, এই দিলি শুভ সংবাদ।। 
__ রাধার পঞ্চতত্তে পাচ পাচা পঁচিশ, চাদের কলা পনের দিস্‌, 

চল্লিশ হবে যোগ করে, রইল এক কলা সহস্রারে, 

বামের চার লয় শূন্যের ভিতরেঃ 

যোল নাম যে প্রেমের আকর, হ্রীরাধা জপে নিরস্তর, 

দিলে পিরীতির তিন তাহার ভিতর, উনিশ তো হতে পারে।। 


ভোটের মাথুর ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী) 


__ কৃষ্ণলীল৷ সূচী, দেশকালপাত্ৰ রুচি, নব্য ভাবের ঝঙ্কার। 

_ দ্বাপরে মধুর প্রেম, সুপ্ত সুপ্রভ হেম, 
দিলেম পাল্চান্ত রূপক অলঙ্কার । 

__ ছিল মধুর প্রেম-রাজন্ধ, যোগমায়ার রাজধানী সে ব্রজধাম; 
হতো ফুলদোল কুলন, রথ রাসমিলন, নিতা নিত্যলীলা নাম। 
বিচ্ছেদ বন্ধ হল বিল, বৃন্দা বিশাখা নাই উকিল, 
মধুরায় নূতন কাউ্সিল, গভর্নর সাজিলেন নিজে শ্যাম। 

_ বৃন্দে দুঃখে যায় মধুরায়, বলে হে শ্যামরায়-_ 
নূতন ভোটার লিস্ট কোন্‌ সেরেন্ডায়, অফিস খোল আসি। 

_ বল বল কি কারণে, নূতন ইলেকসনে, ভোটার হয় না ব্রজবাসী।। 


ভাইনা __ শাস্ত দাস্য স্য মধুর বাৎসল্যের মোটে নাম নাই: 


সহ 


(ভোটার নয় নন্দ যশোদা, রাখাল গোপ-গোপিনী রাইঃ 
কোন কুঞ্জের পথকর নিয়ে, নাকি পাশ হল বি. এ., 
আবার কোন প্রেমের ট্যাক্স দিয়ে, ভোটার কুজ্ধা দাসী। 
_ হল রাধা তুলা, কুঁজি কালা মিথুনরাশি।। 
= ফেব্ী খেওয়া ঘাটে নৌকা সরঙ্গা, এবার পুরাতনে নূতন ফেসন, 
দিলে নৃতন ডাক্তারখানায় প্রেমের এম. বি.. গুবধের ভাল একসন্‌। 


মেস্বর সে তিনজন, শোক সন্তাপ নৈরাশ।। 
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এখান খাতকে মহাজ্জন চিনে না, নাচে না দিয়ে বাঁচিবে কণ, 

যারা পরান্নে পালিত দেউলিয়া বিত্ত, আইনে যারা যোত্রহীন। 

দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার, 

কাল কিছি ফুরার না মিতার, মহাজনের চিতায় জ্বলবার দিন।। 
এ __ জবাব  হরিচরণ সরকার 

তখন বৃন্দা দৃতীর বাকা শুনে, দুঃখে জ্রীকৃষ্ণ বলে। 

আমার মাধুর্যেতে সুস্রীমাকোর্ট, ছিল না সালিশী বোর্ড, 

হলেম বয়কট কপালের ফলে।। 

আমার জন্ম হল মথুরাতে, পিতা নিয়ে গোকুলেতে, 

নন্দালয়ে রাঙ্িলেন: মূলে দাদা আমার উগ্রসেনঃ 

মধুর প্রণয় রাখার সনে, নাধুর্যের ইউনিয়নে, 


জানত না কেউ গণতস্তে, সঞ্জবন্ধ মনতঙ্ছে, 





লেভি ফণ্ডের ধর্মঘাটে, বদলি মথুরানগর। 

আরো একটি কথা শুনে ভাবি নিরস্তর।। 

বললে, কোন প্রেমের বা ট্যাক্স দিয়ে, নাকি পাশ করেছে বি, এ, 
বি, এ. ফেল, আই. এ. কম. এঁ; তবু ভোটারে কুজ্জারে লইঃ 
যদি সুখ থাকে কপালে, ফেল করেও চাকরী মিলে, 

কেহ পাশ করে কপালের ফলে, ভাত মিলে না শাস্তি কই।। 
বললে, ব্রজগোপীকার কালান্দর, হল একশ" তিনের উপর, 
বৃথা করিস ভাবনাঃ আমি বৃন্দাবনে যাব নাঃ 

কাল তুলসী মস্তকে দিস্‌, শ্যামলতা বুকে ডলিস, 

একটা কানাইর আগা গলায় বাদ্ধিস, কালাজ্বর আর রবে না।। 
বললে, কমলা পথ্য লাউ অস্ত, কুঁজীর কুঁজ নিমেষে হস্ত, 
কত ডাক্তার হল ফেলঃ কত ফেল গেল মালিশের তেলঃ 
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ঝণ সালিশী বোর্ডের মাথুর তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী) 


চিতান __ 


সেই খাতকের সুযোগ ভারী, যার পেশা হয় চাব।। 

ডাকে ডাকে পাঁচ সাত নম্বর, ফাকে গেলে সারি, 

এখন বিশেষ নোটিশ করতে জারি, আমি এলেম পরিণামে । 

নতুন আইনের বিধান মতে, বর্জের সালিশ আদালতে, 

নালিশ হল শ্যাম তোমার নামে ।। 

বন্ধু পড়ে কি হে মনে, মধুর বৃন্দাবনে, রাধার প্রেম-্বণে তুমি ছিলে নী: 
(তোমার উত্তলের নাই লেশ, দিন হয়েছে শেষ, বেশ খাতক তুমি, শঠের শিরোমণিঃ 
খত দিলে স্বহত্তে দন্তখত করি, হাজিরা ইসাদী জরাপমঞ্জরী, 

ও কি ভেবেছ চিতে তুমি পারবে কি না ক্ষণ শোধিতেঃ 

পদররজে তোমার হিতে, এলেম তোমায় সঙ্গে নিতে, 

এই মামলার বর্ণনা দিতে, যেতে হবে ব্রজধামে। 

চাষার আছে বড় আশা নতুন নিয়মে ।। 

তোমার পৈত্রিক ব্যবসা জানি মোরা, বেচতে দধি দুধঃ 

পাবে অনুকূলে সেই গোকুলে, বেশ সাক্ষী সাবুদ। 

গোচারণের সূত্র ধরে, কৃষক হবে আইনের জোরে, 

কিন্তি দিবে যাবে সেরে, রেহাই পাবে সুদ।। 


গুপকীর্তি তোমার আছে সুশ্রকাশঃ রাধার তের খাতক, রাধাচরণ দাসঃ 
হেসে বলব আমি, ইনি দাসীর স্বামী, ক্ষণ লাঘব হবে, পাবে সময় বিশ বৎসব।। 


শামলা মাথায় উকিল আমলা, সেখানে কেউ নাইঃ 
আমরা পাইক পেয়াদা কর্মচারী, যা-ই করি হয় তাই। 
প্রথম বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বৎসরে, 
দান দৰ্শনী অনুসারে, তারিখ দিয়ে যাই।। 

এঁ - জবাব  রমেশচজ্্র আচার্য 
মধুরায় চতুরার বাকো দুঃখে বলে রসময়। 
বৃন্দে এই দেখা আর সেই দেখা, বহুদিন হয় লাই দেখা, 
দুখের দেখা দিলে এ সময়।। 
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বসল সালিশী বোর্ড ব্রজধামে, নালিশ হল আমার নামে, 
নোটিশ দিলে মধুপুরঃ থাকে চতুরাদের সুখের জোরঃ 
বলে কয়ে সবার সাথে, আমি এলেম যণ্ুরাতে, 

তুমি ফেরারী কও কোন আইনেতে, এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর।। 
এক আসামীর উপরেতে আমলা পাঁচ নম্বরঃ 

এ মামলার শুনানি হবে শত বৎসর পর। 

নিন্দে মামলা রেফার করে, নিজেই পাঠাও স্বীপাস্তরে, 
যাবজীবন আটক করে, মধুর প্রেমের ঘটকেঃ 
দরশান্ড্ের আসামী আমি, স্বীকার করি তোমার সম্মৃখে। 
আরও একটি কথা শুনে বাঁচি না দুখে।। 

বললে, গোচরণের সুত্র ধরে, চাষী খাতক অনুসারে, 
রোহাই দিবে যত সুদ 2 দৃতী আমি কি এত আবোধঃ 
যে দেনা মোর মনাস্তরে, জানে লা কেউ জনাস্তরে, 
শেষে যুগাস্তরে রূপাস্তরে, সে ক্ষণ করব পরিশোধ।। 
বললে, প্রাথমিক বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বছরে, 
দান দক্ষিণা সবিশেষঃ পেলে থাকবে না আর কোন ক্রেশঃ 
জানি এই অফিসের বার্তা, যেমনি হর্তা তেমনি ধর্তা, 
এই অফিসের চেয়ারম্যান কর্তা, ঘুষখোরের হয় একশেষ। 


মাথুর বেস) - ১ নং হরিচরণ সরকার 


অস্ত হয়েছে হেমন্ত শিশির, জগৎ্বাসীর হরবিত মন। 

ব্ৰজে ছদ্নমতি দেখে জীমতীর, দৃতীর মধুরায় গমন।। 

সিরানন্দে কেন্দে কেন্দে, যমুনা পার হয়ে বৃন্দে, মথুরায় উদয়, 

গিয়ে শ্যামের প্রতি কয়ঃ মোদের ব্রজের সংবাদ গুন রসময়। 
প্তুরাজা বলবন্ত, বৃক্ষসকল ফলবস্ত, বৃন্দাবনে চল শ্রীকসপ্ত, সুখ বসন্ত সময়।। 
অনাচারী অবিচারী বড়ই দুর্জন, দিবানিশি তর্জন গর্জন, করে বসস্ত রাজন। 
সুখ বসন্ত সুখের দিনে, কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে, কিসে বাঁচে গোপিকার জীবন।। 
কোকিল ভৃঙ্গ শুকশারী, সারি সারি করে গানঃ 

শেলের মতো হানে প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণঃ 

যে দিকে চাই কৃষ্ণ ভিন্ন, শূন্য হেরি বৃন্দাবন; 

বিচ্ছেদানল হল প্রবল, কে করিবে নিবারণঃ 

আপদ দিয়ে বিপদবারণ, কর হে বিপদ বারণ। 

গোপীর ভাগ্যে এই ছিল, সার হল মরণ।। 

মলয় পবন হিঙ্লোলে, বিচ্ছেদ আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, পুড়ে করে ছাইঃ 
যদি যমুনাতে যাই, ভাবি প্রাণ ত্যজিয়ে এ জ্বালা জুড়াই। 

ভ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, প্রহণ করতে চায় না কেহ, 

অসহ্য দারুণ বিরহ, বল কেমনে ঘুচাই।।, 

(তোমায় নিতে আমায় বলেছে প্রাপকিশোরী, শ্রীহরি বলি চরণে ধরিয়া। 
দেখা আর হবে না রাধার সনেঃ যায় যদি মরিয়া, গো জ্রীহরি_ 
বন্ধু হে. যে জন যারে ভালবাসে, সে যদি না থাকে বাসে, 

প্রাণে ধৈর্য মানে কিসে, গেলে ছাড়িয়া। 
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দিল কোন পাবাণে, পাষাণ হাদয়, পাষাণে গড়িয়া গো জীহরি_ 
হল দুরত্ত এ কালবসন্ত বিরহিনী রমণীর পক্ষে। 

আছে যে কষ্টে শ্যাম বৃন্দাবনবাসী, গেলে দেখাব স্বচক্ষে।। 
বসস্তে অশাস্ত চিতে, বরজবাসীর শাস্তি দিতে, চল হে কানাই, 
আনরা আর কার কাছে দাঁড়াই যদি একা আমি ব্রজে যাইঃ 
যখন রাই বলবে আমাকে, কোথায় তারে এলি রেখে, 

কেমন করে বলব রাধাকে, রাই তোর বন্ধু আসে নাই।। 


মাথুর (বসন্ত) - ২নং হরিচরণ সরকার 


বললে যাবে না শ্যাম বজপরী, শুনে হরি ভাবি অনিবার। 
কাস্ত এত দিন ত তোমারই ছিলেম, আমরা এখন হব কার।। 


_ বসস্তে বাসন্তী ফুলে, ও গোকুলে সব গোপীকূলে করতেম পূজন, 


ক'রে ফুলেরই আসনঃ হায়, তাতে বসাইতেম রাই-কানু দুজন = 

কি দোষেতে সেই সেবাসুখে, বঞ্চিত হলেম গোপীগণ।। 

অনুমানের ধার ধারি নে ব্রজগোপীগণ, কি হবে সাক্ষাৎ ভজন, বলহে কালশশী, 
ভ্রীপাদে কি অপরাধে, এতকট্ট পদে পদে, ভোগ করি সব গোকুলবাসী।। 
ভক্তবা্ছ পূর্ণকানী তুমি হরি ধর নামঃ 

নিব তোমায় বৃন্দাবনে, বাঞ্ছা পূর্ণ কর শ্যাম £ 

মনে বাঞ্ছা সাজাইব রাধাকৃষ্ণ দু'জনে: 

ব্রজেতে না গেলে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে কেমনে ৪ 

দিব মোরা কার চরণে কুসুম চন্দন তুলসী। 

যুগল ভজন, যুগল পূজন, তাই ভালবাসি ।। 

দোলযাত্রায় সাজাতেম দোলা, ও বিনাসুতে গেখে মালা, পরাতেম গলায়ঃ 
বামে রেখে বাধিকায়ঃ হায়, মোরা দোলাতে দোলাতেম দুজনায় 3 

সে আনন্দ পরিহরি, এসে বন্ধু মধুপুর, 

কি সুখে ভুলেছ হরি, কু্া সুন্দরীর মায়ায়।। 

এ শোন শ্যাম মুহমূৰ্ছ কোকিল কৃহারে, 

কার সাধ্য আর ধৈর্য ধরে, মনপ্রাণ হয় উদাসী।। 

গোপীর এ ছিল কপালে হে, প্রাণকান্ত, একান্ত কান্তে হল দিবানিশি । 
আমরা শ্রাণ দিয়ে তোমায় কত ভালবাসি হে, প্রাণকাত্ত _ 

বন্ধু হে, সতীগণের জাতি অস্ত, তোমাকে ভজে একান্ত, 

দান করেছি প্রাণ পর্যন্ত, বন্দাবনবাসী।। 

বল, তা হতে কুবুদ্জা তোমায়, কি দিয়াছে বেশী হে, প্রাণকান্ত _ 
আমি আর যাব না গোকুলেতে, যসুনাতে জলে দিব কাপ। 

যদি তোমা বিনে মরি জীবনে, হবে নারীহত্যার পাপ।। 

একবিন্দু শ্যাম চন্দন দানে, ও বন্ধ তুমি কুক্জার স্থানে, হলে গোবিন্দ ই 
(তোমার কেমন পছন্দ: হায়, নাই সে ব্রজের চন্দনের গদ্ধ £ 

কুসুম চন্দন রাশি রাশি, ও কতই না করেছ বাসী, 

কুজ্ার চন্দন এতই কি বেশী, গোলীর চন্দন কি মন্দ।। 
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চিনাচিনির মাগুর - ১ নং  হরিচরণ সরকার 
চিতান __ রেখে ধরাতে রাধিকায়, উদয় সে মধুরায়, গিয়ে বৃন্দে দৃতী। 
পাড় __ তখন না চিনে হ্রীপতি, বলে বৃন্দের প্রতি, 
কোথায় বসতি, কি নাম তোমার, আমায় বল সতী।। 
ফুকার __ অমনি বৃন্দে কয় শ্যাম চিন্তামণি, কোন দিনের চিনাচিনি, 
গুণমণি হলে অচিনা, সে চিনা এ চিনা, অতি প্রাচীনা। 
যার সনে যার দুখের চিনা, সুখ পেলে সে হয় অচিনা, 
পারথাটে বেশ মাঝির চিনা, পার হলে হয় অচিনা।। 
_ চিনা মানুষ হলে অচিনা, কেবা বসে দিতে চিনা, কাজ কি অকাজের চিনা। 
অচিনাকে চিনার কি কাম, চিনবে কি শ্যাম হলেম অচিনা।। 
উৎকট রোগ সঙ্কটে, প্রাণ বিয়োগ আশঙ্কা ঘটে, 
তখন ঘটে বৈদ্যের সনে চিনাঃ 
যখন বৈদ্যে বলে ঝারাম শক্ত, দায় ঠেকে হয় প্রভু ভক্ত, 
রোগমুক্ত বৈদ্য হয় অচিনা। 
রাশ্লার বেলা চুলার চিনা, খেলার বেলা গুলার চিনা, 
বিয়ের বেলা কুলার চিনা, তোমার চিনা সেই চিনা। 
খাদ. __ মানের ভয়ে অচিনা লোক, হতো হে চিনা।। 
কুকার __ জানি স্বীয় স্বার্থে শঠের চিনা, নিঃস্বার্থে চিনায় অচিনা, 
ক্ষণস্থায়ী খলের যে চিনা, তোমাতে আমাতে দেখি সেই চিনা। 
যোগের বেলা যাত্রী চিনা, প্রেমের বেলা পানী চিনা, 
প্রসবকালে খাস্্রী চিনা, প্রসবাস্তে কি চিনা।। 
আর কত শ্যাম দিব হে চিনা, স্বকার্য সাধনে চিনা, কাজের শেষে কি চিনা।। 
__ ছিল সে কালের এক কালের চিনা, কালগুণে হলেম অচিনা। 
যখন চিনা মানুষ হও অচিনা, আমরা আর বুঝি প্রাণে বাঁচি না।। 
ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্নজল চিনা, তৃপ্তি সাধন হলে অচিনা, 
কাটা ঠেকলে গলে বিড়াল চিনা, কাঁটা নেমে গেলে কিসের চিনা।। 


গর 


I 


EL 


ফুকার __ যেমন রসাল বৃক্ষে কাকের চিনা, ফলবিহীনে হয় অচিনা, 
যুবকের বেশ যুবতী চিনা, এ যৌবন যায় যখন আর কিসের চিনা। 
আযাঢ শ্রাবণে এক চিনা, ভাঙ্গা নৌকায় তালির চিনা, 
লেখার বেলা কালির চিনা, লেখার শেষে কি চিনা।। 

এ - জবাব নকুলেম্বর সরকার 

চিতান __ ও তুই বুন্দাবনের বৃন্দাদূতী, এখন এলি মধুরায়॥ 

পাড়ন __ দেখে প্রেমী প্রেম চিদরাপ, শিখেছিস্‌ ঠাট্টা বিষ্প, 
কিরূপ কৰা শুনালি আমায়।। . 

কুকার _ ০ Se NER SESS 
বাজগোপীর যৌবন-তরী, কত যাওয়া আসা করি, 


খাদ 
ফুকার 


মিল 
অন্তরা 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্রহ পর্যালোচনা ৫৫১ 


দেখলে এখনো চিনিতে পারি, পাছা নেচা গলুই টান।। 
রোগের বেলায় বৈদ্য চেনা, বললি কি সী 

কড়ি দিয়ে বড়ি খেলে, চেনার দরকার কিঃ 

রাধুনী বাধিবার জন্য, করে থাকে চুলার মান্য, 

রান্না ভিন্ন চুলার জন্য, কাহা করে কোন লারী। 

আরো কিছু কথায় কৌতুক করেছ ভারী ।। 

কথা বলেছ খাঁটিঃ কেবা শীতে চায় শীতলপাটি; 

যোগ বিনে কেউ গীর্খে বায় না, রোগ বিনে কেউ উষধ খায় না, 
যেমন রস ফুরালে মান্য পায় না, আবাঢ়ে আমের আঁটি।। 
বললে, লেখার বেলায় কালির চেনা, লেখার পরে হয় অচেনা, 
ছুটিতে হই দিকৃবিদিকৃং আবার আসিছে ভর্তির তারিখঃ 
প্রেম-পাঠশালায় আমি ছাত্র, তোদের যৌবন মসীপাতর, 
আবার লেখা যাবে দেখা মাত্র, দোয়াত কলম রাৰিস্‌ ঠিক।। 
চিনাচিনির মাথুর - ২ নং হরিচরণ সরকার 


জানি বল্যে শ্যাম কি ভেবে, বুঝলেম কথার ভাবে, আমি চিনি তোমায়। 
রনজে সূমতি ্রামতি, রাই জ্ীমতির দৃতী, 

তুমি রাখে নাম ধর সতী, এসেছ মণুরায়।। 

আমায় চিনেছ শ্যাম চিকনকাল, যা হোক তা হোক শুনলেম ভাল, 
ব্রজে ছিল বেশ চিনাচিনি, না চিনি কও চিনি, মন রাখা চিনিঃ 
তুমি চিন আমি চিনি, ঠেকায় খেতে কলের চিনি, 

নাই ঠেকা লাই চিনা চিনি, বস্তায় পড়ে খাও চিনি।। 

চিনতে নার তবু কণ চিনি, কথায় চিনি, কাজে চিনি, 

মুখে তোমার বেশ চিনি। 

চিনির মত চিলি এখায়, ব্রজে কোথায় পাক এ চিনি।। 

অনেক দিনের পুরাণ চিনি, এখন সস্তা পেলে বস্তার চিনি, 
দুরবস্থা ইক্ষু চিনি: নাই মিষ্ট বস হল নীবস চিনিঃ 
চিনিমুখের চিনা চিনি, অতি বহ্ছমূলোর চিনি, 
কেশবপুইরা সাচি চিনি, পেয়েছ কুজ্জা চিনি। 

নৃতন চিনিব তুল্য মিষ্ট ও নয় পরান চিনি।। 

বন্ধ, দাস্যপ্রেমের মিঠা চিনি, ফাঁক দিয়ে খেয়ে চিনি, 

চন্্রার মনে যে চিনা চিনিঃ সে চিনি সার চিনি, যেন দারুচিনিঃ হায়, 


এখন ভুলেছ সে চিনা চিনি, চিনা দিলেম বলে বল চিনি।। 
বৃন্দাবনে ছিল রাই চিনি, মধুর ইক্কুরসের চিনি, 
বাও যে ইষ্টজ্ঞানে মিষ্ট চন. কির কুঁজরসের তৈয়ারী চিনি।। 


পরচিতান-_ বন্ধু, রাখাল সনে, চিনা পোচারণে. তোমার স্বভাব চিনি। 
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বাধে করা, কাঁধে চড়া ভুললে অনচোরা, 
এখন অচিনায় হল তারা, যেন কবাব চিনি।। 

বন্ধ, বাওসল্যের যে চিনা চিনি, নন্দ যশোমতী চিনি, 

মিষ্টবিহীন হল সে চিনি; আর ত নাই স্বার্থ নাই, মিছে কই চিনিঃ 
বুড়াহাতের ভুড়া চিনি, নিত্য দিত মাখন চিনি, 

ভুলে ইষ্ট মিষ্ট চিনি, নিত্য খাও রাজভোগ চিনি।। 


কুজা মাথুর - ১ নং হরিচরণ সরকার 

রাধে শ্যাম-শোকে কাতরা, সেই দুঃখে চতুরা, গিয়ে মণুরাধাম। 

দেখে কুজায় শ্যাথের সনে একাসনে, চরণে করিল প্রশাম॥। 

হায়রে, আমি শুনলেম বা কি, দেখলেন বা কি পূর্ণ হল মনোরথঃ 
নৃতন রাজরামী, শ্যাম সোহাশিনী, গ্রহণ কর দণ্ডবৎ 2 হায় 

লোকে কয় কুৎসিতা বর্ণ, বর্ণ জিনি তপ্ত বণ, 

মিছে শোনা কথা চক্ষুক, অন্তর হয় ছয় মাসের পথ 

কানে শোনা কথা কি কখন চোখে মানে, 

বিবাদ বাধিয়ে চোখে কানে, বড় বিপদ প'ল। 

মিথ্যা হয় না যেন, এমন সুন্দরীর নামটি কেন কুজ্জা হল।। 

যার যখন কপালে ধরে, করে ধরে শশধরে, ছালি কি বলিতে ধরে সোনাঃ 
তুমি ছিলে কংসের দাসী, হলে রাজমহিষী, পতি পেলে কেলেসোনাঃ 
ছিল যার প্রতি রুচি, সে হল অরুচি, এমন অগুচ্টি হলে শুচি কিবা পুণ্য ছিল। 
ধর্মবল, কর্মফল কি তোমার সত্য বল।। 

হায়রে, তোমার পতি নয় সে নন্দেরনন্দন, মালা চন্দন দেও মাত্রঃ 
জ্যোতিষে প্রচার, নাম রাশি বিচার, হয় নাই মিলন নক্ষত্র হায়, 

যে কৃষ্ণ ভ্রিলোকারাধ্য, ভব রয় যার ভাবে বাধা, 

পথে পেয়েছ পরের নৈবেদ্য, দিয়েছ তুলসীপত্র।। 

বেদের বিধানে হয় নাই তোমার গোয়ার, হল এই বিয়ে তরি, ভাবে জানা গেল।। 
লাজে মরি মরি, কি করি কি করি, বৈসেছ সুন্দরী ভ্রীহরির বামে। 
বয়স হল আশি, ছিল সিংহ রাশি, নইলে কি যোড়শী, হলে কপালক্রমে। 
যে জন কংস রাজার বাজার কুড়ানি, তার খাটে কি খাটে ফুলের আড়ানিঃ 
ছিলে চাকরালী, হলে ঠাকুরালী, 'আর কিবা জানি ফলে পরিণামে ।। 
কপালং কপালং, কপালং মূলং কপালে সকলি করেঃ 

পাব বলে রত্ন, করেছিলেন যত, হল রত্বশূনা রত্রাকরেঃ 

সদ্দানন্দে যারে ভাবে সদানন্দ, তার সনে করেছ কামের সম্বদ্ধ, 

কাম তাজিয়া ভজ্ঞ যুগল পদারবিন্দ, চিত্তসুখে মজ নিত্য কৃষ্ণপ্রেমে।। 
যেমন মহারাজ অবুকা, তোমার নাম কুবুজা, সমান মিলেছে বেশ। 
মিছে চোখ বুঁজে দেখাও কেন আত্মগৌরব, 

প্রজা সব নিবোধের একশেষ।। 

হায়রে, এ যে কংসের ভুনমী দৈবকিনী, যখন তিনি জন্ম লয়ঃ 

জানি ঠিকুজি, তখন কুবুজি, তুমি ছিলে কংসালয়ঃ 

হায়, বয়স গেল হল না বিয়ে, পাকা চুলে কলপ দিয়ে, 

বুঝি পুত্ৰ বয়সের পাত্র পেয়ে, বামে বসতে মনে লয়।। 
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_ তখন বৃন্দার সুখের নিন্দা শুনে বলে কুক স্বরিতে। 


ও তুই বৃদ্দাবনের চতুরা, এলি বুঝি মধুর, দিতে জোড়া ভাঙা পিরীতে।। 
বললি লোকে কয় কুৎসিতা বর্ণ, বর্ণ দেখি কাঁচা সণ, 
সাধু সঙ্গের বাতাসেঃ কত কৃৎসিতের কু বিনাশেঃ 
পতি পেয়ে কেলেসোনা, রিটিল রূপের বাসনা, 
আমার লোহার দেহ হলো সোনা, শ্যান পরশের পরশে।। 
অদৃষ্টে লিখনং যন্ত কে খণ্ডাবে বল, 
ফলেছে মোর কপালের ফল, বিধাতার যা সিদ্ধান্ত। 
দেখ দেখি কি কপালের জোর, দুঃখের দিন মোর হয়েছে অস্ত ।। 
কংসের দাসী রাজমহিষী কোন পৃণ্যেতে হইঃ ভক্তিতে সে নন্দসূতে 
বন্দী করে লইঃ কর্্মদোবে বন্দ দৃতী . মানবের হয় অধোগতি, 
কর্স্মগুণে ক্রমোগ্রতি, আমি তাহার দৃষ্টান্ত। 
ভাগ্যগুপে শ্ৰীপতি মোর হয়েছে কান্ত।। 
বললে, পতি নয়৷ সে নন্দের নন্দন, হল শুধু মালা চন্দন, 
তাই ভেবে হলি ব্যাস্ত: দৃতী এই বিয়েই প্রশত্তঃ 
শ্যামের মালা আমার চন্দন. মন বিনিময় প্রেমের বন্ধন, 
আমরা করেছি গদ্ধকর্ম মিলন, কন্দর্প তার মধ্যস্থ । 
বললে, পেয়ে সে পরের নৈবেদ্য, তুলসি দিয়ে করি শুদ্ধ, 
ভক্তের বাধ্য শুণাধারঃ তাহার আপন পারের নাই বিচারঃ 
এ নৈবেদ্য সবার ভাগে, মনতুলসী দিলে আগে, 
লাগে দেব দানব পদ্ধকেরি ভোগেঃ সবার সমান অধিকার । 
বললে, পাকাচুলে কলপ দিয়ে, পুত্র বয়সের পাত্র পেয়ে, 
বামে বসাতে মনে চায়ঃ দৃতী অতিবৃদ্ধ শ্যাসরায়ঃ 
কল্পে কল্পে যার খ্যাতি যশ, তারে ভাবিস অল্প বয়স, 
ও যে চার যুগের ভূষণ্তিবায়সংবয়স নির্য় করা দায়।। 

এ জবাব কাশীনাথ নট (নোয়াখালী) 
বৃন্দা দৃতীর বাক্য শুনে, অমনি কর কুজ্জারাণী। 
বৃন্দে হিসায় স্বলিস কোন কথায়, কবুতরে ধান্য খায়, 
বিড়ালের তায়, চোখ টনটনানি।॥ 
জানি ্রীকৃষঃ কর্ুশাসিদ্ধু অনাথ জনার বন্ধ, 
আমার নাই সাধন জর; তবু কৃষ্ণকৃপায় এ ভাগ্যঃ 
আমি ভবে পতিত বলে, পতিতপাকন এল চলে, 
একটু চন্দন দান উষবি বলে, কুঁজের রোগ হয় আরোগ্য ।। 
আলা চন্দন গন্ধৰ্ব মত জানি সর্বক্ষণ, 
শান্ত ব্যক্ত আছে এমন, বিবাহ যে অষ্ট প্রকার। 
পতি ছেড়ে উপপতি, পতিতারা করে অনিবার।। 
কংসের দাসী রাজমহিহী বেড়েছে বৈভবঃ 
কৃষ্যকৃপায় এ জগতে সকলি সম্ভব 
কার্তিকের অমাবস্যাতে, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টিতে, 
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মুক্তা জন্মে ঝিনুকেতে, সে সৌভাগ্য আজ আমার। 

আরো একটি কথা শুনে দুঃখিত অপার ।। 

বললে, পেয়েছ পরের নৈবেদ্য, ভক্তি তুলসী দিয়ে সদ্য, 
শুদ্ধ করে নিয়েছি কথা বলিস না গো ছিঃ ছিঃ ছিঃ 
মথুরায় জন্মিল আগে. লাগল গোয়ালিলীর ভোগে, 

তাইতে অশুদ্ধকে তুলসীযোগে, শুদ্ধ করে নিয়েছি।। 

শুদ্ধ করলেম কি কারণঃ ও গো আমার পর নয় কৃষ্ণধনঃ 
তারা পর ভাবিতে পারে, পরের পুরুষ আনে ঘরে, 

আমার পর হয় কেমন করে, সাক্ষী তার মালা চন্দন।। 
বললে, পেয়ে সে অসুলযরতন, মনের মতন করলেম যতন, 
তবু গিয়েছে ছুটেঃ খাকলে লোকে যে বদনাম রটেঃ 
স্বোপার্জিত অর্থ বিনে, অভ্যাস নাই যার কোন দিনে, 

তৰু পরের সোনা দিলে কানে, সে সোনায় তার কান কাটে।। 
বললে, পুত্র সম পাত্র পেয়ে, পাকা চুলে কলপ দিয়ে, 
পতিত্বে করলেম স্থাকারঃ জানি পুত্রের বাপ তুল্য সবার, 
জগতের সব নারীগণে, কৃষ্ণ ভজে পতি জ্ঞানে, 

কেবল তোরা ভাবিস কৃষ্ণধনে, 'ল' এ আকার অনুস্বার।। 
কু মাথুর - ২ নং হরিচরণ সরকার 

ছিল পৃষ্ঠে কুজের বোঝা, জন্মেছ কুজ্জা, পিডৃদন্ত এ নাম। 
চন্দন দান করে, দানের ফলে শুকনা ভালে, 

ফুল ফুটায় রসিক বাঁকাশ্যাম।। 

হায়গো তোমার কুঁজির বোকা ছিল পৃষ্ঠে, কত কষ্টে কাল কাটাও; 
ছিল আট বাঁকা, হল তিন বাঁকা, বাঁকার সঙ্গে বাঁক মিশাও। 
হায়, সোজা হল অষ্ট বাঁকি, বাকি সুখে কষ্ট বা কি, 

হলে নড়াদস্তে করা খুকী, এর বেশী কি পেতে চাও।। 
বাঁকার সঙ্গেতে মিশায়েছ এ বাঁকা কায়, 

সদা তিন বাঁকায় সমান খাকায়, শেষে টিকে কিনা। 

কুজা সুন্দরী লো, আপন বুঝ বুঝে, থাকলে কি আর ভাল হয় না।। 
যারে যতনে রতন জ্ঞানে, বসায়েছ হাদাসনে, জীবনের জীবন হরি, 
করে গোলীর সর্বনাশ, এলে পীতবাস, মনপ্রাণ করে চুরিঃ 
সধুরার রাঙ্গা কংস. যে কালা করে ধসে, 

জেনো এই কালার কালো অংশ, কু মনুষ্য না। 

কালার গুণ কালে কালে সকল যাবে জানা।। 

হায় গো যারে ভালবাসী ব্রজবাসী যে কষ্ট রাই দুঃশ্দিনীর, 
ছিল সে বা কার, এখন কেবা কার, দুঃখে ঝরে আঁৰি নীর; 
হায়, সম্যভাবে রাখাল সবে, কান্তেছে হা কৃষ্ণ রবে, 
আটে পলাল বরা লট 
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পেলে সারাৎসার, অতি প্রশংসার, এর বেশী কি'আর ফলিলে কপালে।। 
ছিলে ত নিধনী, পরের ধনে ধনী, ক্ষতি কিলো ধনি যার ধন তারে দিলে।। 
গঙ্গাবারি হলে পাতকুয়ায় পতন,অসীমে মহিমে থাকে না তখন, 
কুস্থানে তুলসী করিলে রোপন, দেবেরি অর্চন তাতে কিগো চলে।। 
ছিল বাধা ধ্যানজ্ঞান, রাধিকা পরাণ, রাধিকা কারণবারিঃ 

ব্রজে রাধা বিনে, মণুরানুবনে, বলে কুন্জাবদ্রভ বংলীধারী। 

যেজনে ত্যজেছে হেন ভালবাসা. সে কি ভালবাসে দাসীর ভালবাসা, 
জেনে শুনে মিছে কালদুজঙগ পোষা, বক্ষেতে দংশন করবে কালাকালে।। 
নে যে অচিনা বিদেশী, হয়ে কি সাহসী, মজলে তার পিরীতে। 

ও যে নূতন খায় নূতন চায়, পুরান ধরেনা, কালি পড়ে না হাঁড়িতে।। 
হায়গো, তুমি যা পেলে তায় থাক খুনী, বেশাবেশী ভাল নয়, 

করি অনুরোধ, শ্যানকে দেও প্রবোধ, তোমার যদি আনে লয়; 

হায়, ডিঙ্গীর সাজ সাজালে পান্সী, শুকনা চামে এত ফ্যানসী 

ধনি রাতারাতি বড় মান্ষী, ধর্মে কি তা সহ্য হয়।। 


এ জবাব নকুলেন্খর সরকার 


কেন আবার দেখি বৃন্দাদূতী, এত হলি সচঞ্চল। 

দিয়ে জীবন যৌবন মলপ্রাণ, পেলি না সে কালাচাঁদ, বিধির বিধান কে খণ্ডাবে বল। 
বললে, সোজা হল অষ্ট বাঁকী, লড়া দণ্ডে করা শুকী, আমার 
মত খুকী কে দৃতী দেখনা এমন সুখীকেঃ 

বুড়া বয়সে কৃষ্ণ পেলাম, দেখ দেখি এই বুড়ির কি দাম, 
তোরা যৌবন দিয়ে পেলি না শ্যামঃ তোদের মত দুঃখী কে? 
বললে সখ্যভাবে সখা সবে, কাঁদতেছে হা কৃষ্ণ রবে, 
বিধির বিধান এই মতনঃ কেহ চির সুমী নয় কখনঃ 

কৃষ্ণ পেল ব্ৰজবাসী, আমি নেত্রনীরে ভাসি, 

এখন তারা কাঁদে আমি হাসি, চক্রবৎ পরিবর্তন ।। 

বললে, শ্যামের সঙ্গে ভালোবাসা, যেন কালতুজঙ্গ পোষা, 
এখন বুঝি জেনেছিসঃ তবে আগে কেন পুষেছিসঃ 

সাপের বিষে মরিস তোরা, আমি সেই সাপুড়ের গোড়া, 


দেখলি তায় ধর্মের ভরঃ দুতী ধর্থের নাই কো আপন পর: 
দেখ নাহি কি স্রোত গাঙ্গে, একুল ভরে ওকুল ভাঙ্গে, 
তোদের কপাল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, মধুরায় পড়েছে চর।। 
কালা নাকি কালের অংশ করি না প্রতায়ঃ 
যার কাছে কাল তার কাছে কাল, আমার পক্ষে নয়ঃ 
আমার পূৰ্ব্ব ধর্ম্মবশে দেখা দিলেন ধর্স্মবেশে, 
ততেক পা সাশহ পল, সেলে রন 
দুখের মকর ভেলে বেড় সুখের 

হা বে তের 


৭৫৬. 


EJ 
। 


শাড়ন _ 
ক্ষার _ 


চিতান __ 
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মাথুর -- ১ নং  রাজেন্রনাথ সরকার 
ব্রজের বাতা নিয়ে বৃন্দে মথুরায় উদয়। 

বন্ধুর কাছে গিয়ে. করযোড়ে দীড়াইয়ে, 

কেঁদে কেঁদে দুঃখের কথা কয়।। 

ওহে বন্ধুহে, তোমা বিনে বৃন্দাবনে, কেন্দে ফিরি বনে বনে, 

জুড়াইতে স্থান খুঁক্তি পেলামনাঃ এতো পোড়া তবু মরলাম নাঃ 
মনাগুনে জ্বলে জুলে. কারও কাছে বলতে গেলে, 

সেও কত মন্দ বলে, আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, জলে গেলে নেভেনা।। 
তাতে মোদের আরেক আগুন অভাগিনী রাই, 

কখন যেন রাইকে হারাই, তাই ভাবি সব কুলজায়। 

বিষময় বাঁশরীর তানে. কিশোরীর প্রাণ রাখা হ'ল দায়।। 

মৃদুমন্দ সমীরণে বাশরী বাজায়ঃ পূর্বের মত ইন্দুমুখী বন্ধু দেখতে যায়ঃ 
চেয়ে শূন্য বৃক্ষপানে, রথযাত্রা পড়ে মনে 

অমনি প্যারী ধরাসনে. ঢলে পড়ে মৃতপ্রায়। 

অনুতাপে তনু কাঁপে হেরি অনুপায়।। 

ওহে বন্ুহে শুনলে ভ্রমরের বক্কার, উদ্দেগে রাই করে ক্ষার, 

যদি শুনে পিকবধুর স্বর, ঢাকে কর দিয়ে কর্ণ বিবর; 

নীল বর্ণ ফুল নিরখিলে, কেঁদে উঠে উৎ বলে, 

ফুলের গন্ধ নাসায় গেলে, অগ্নি শিহরি কিশোরীর হায় শরীরে জবর।। 
যার জন্যে সে প্রাণে মরে, প্রাণে তারে চায়, 
ভুলছেনা আর কার কথায়, না বুঝিলে কে বুঝায়।। 

(কৌ্তন কাশ্মিরী) তুমি কেন বন্ধু কৃষ্ণ নাম লিখেছিলে রাধার পায় হে। 
তোমার লাম সুধার আধার, বাম শুধু রাধার, হয়েছে বিষের প্রায় হে।। 
নয়নে পড়িলে চরণ যুগল, ঝর ঝর করি ঝরে চোখের জল, 

প্যারী যেন যায় যায় হে। 

বুঝি কান্দাইবে বলে ভালবেসেছিলে, গোকুলের কুলজায় হে।। 

যদি রাযে বলতে চায় কৃষ্ট কৃষ্ট, নাম স্মরণে হয় মরণ হতে কষ্ট, 
অনুতাপ অনুপায় হে।। 

ও নাম শুনিতে লা পারে, না শুনিলে মরে, পায় পায় নিরুপায় হে।। 
প্রেমপ্রতিসা প্রতি পলে হাতেছে দুবর্বলি। 

বিনে প্রাণকান্তে, প্রাণতো অস্ত কান্তে কান্তে, 

এই কি হল ভালবাসার ফল।। 

ওহে বস্ধুহে, শত ডাকে করনা কথা, কৃশ বৃবভানুসূতা, 
অবিরত করে চোখের জল, প্রাণের তৃষা বলে কৃষ্ণ 





কেন বাজে মাঝে মাঝে, তুমি থাকতে নুরায়।। (সন ১৩২৬) 
মাথুর - ২ নং  রাজেন্নাথ সরকার 
দিলে বন্ধু ভাল. ভালবাসার পরিচয়। 


সা তুর 


বু 
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_ রাধার দুঃশের কালে, চক্ষের দেখা না দেখিলে, 
কিশোরী তোমার কেহ নয়।। 

__ আহে বন্ধু হে, যে জন যাহার অন্তরঙ্গ, শুনলে তাহার দুঃখের তরঙ্গ, 
দুঃখে চক্ষে বহে অক্রধার, তোমার সে ভাব কই হে শুণাধার, 
হায়, প্রাণপ্রেয়সীর অপার দুঃখে, জলবিন্দু নাই বন্ধুর চক্ষে, 
শুক্রপক্ষ কৃষ্ণের পক্ষে, রাধাচাঁদের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার 

_ কাল বলে এসেছে চলে শ্যাম চিকনকালো, 
কতকাল যে এলো গেলো, সে কাল কি আর হ'ল না।। 

_ বলনা বলনা বন্ধু ললনার পর কেন ছলনা।। 


ডাইনা __ কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত ছিল রাধার স্বরঃ 


চে 


এখনে তার স্বক্কার চিৎকার, শুনতে ভয়ঙ্কর: 
শুকাল রাই স্বরণলতা, বারি বিনে বহি যথা, 
মৃত্যুকালে রসিকতা, পায়ে ধরি আর ক'রনা। 

-_ অবলা সরলা বালা প্রাণে মেরনা।। 

_ গুহে বন্ধুহে, না জানি কোন সুখের তরে, তোমায় ভালবাসিবারে, 
গোকুলবাসীর হল বাসনা, এখন তুমি ভালবাস না; 
কষণ বিনে মরি প্রাণে, তবু কৃষ্ণ নাম ভুলিনে, 
রসাল কৃষ্ণ নামের গুণে, রাধার রসহীন হয়েছে রসনা। 

_ প্রাণের অধিক রাধিকারে ৮ 
কেন সেই মোহনবাঁশীতে, সুর দিতে নাই বাসনা।। 

_ কি যে অপরাধে রাখে বঞ্চিত রাঙা পায় হে। 
আমরা অবলা নারী বুঝিতে নারি, তাই শুধাই তোমায় হে।। 
এত যে যাতনা দিতেছ তারে, তবু সে তোমারে ভুলিতে নারে, 
কেন জানি প্রাণে চায় হে।। 
যদি পাপ করে থাকে, মাফ কর তাকে, বধিওনা অবলায় হে।। 
কৃষ্ণ বলে কষ্ট আর কত কাল পাবে, কৃষ্ণপ্রাণার বুঝি কৃষ্ণপ্রান্তি হবে, 
হেন যেন বুঝা যায় হে। 
বন্ধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, রজেন্বরী ম'লে. দাসীগণের কি উপায় হে।। 


পরচিতান-_ রাধার দুঃখ দেখলে বন্ধু সুখীর হয় দুখ। 


চিতান। 


পাড়ন 


= কি জানি কি পাপে, তনু কাঁপে অনুতাপে, দুঃখে পূর্ণ হাসিমাখা মুখ।। 
__ বন্ধুহে, কত কাঁদলেন মিামিছি মরলে এখন প্রাণে বাঁচি, 
গোপীর কপালে তা ঘটে কই, আমরা যতনে যাতনা সই। 
বিদায় দওহে জন্মের তরে, আর যেন আসিনা ফিরে, 
এবার গিয়ে ব্রজপুরে, যেন কালা বলে কালজলে নিশে রই।। 
_ শ্যাম বিহনে যদি জে সকলে মরি, 
আর সেই ব্রজপুরী, কুলক্রমেও যেওনা।। (সন ১৩২৬) 
মাধুর(ব্যঙ্গোক্তি) - ১ নং নকুলেন্বর সরকার 
__ একদিন  কৃষ্ণপূন্য বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কথা করে মনে, 
কৃষ্চপ্রাণা ধরাসনে, হলো অচেতন । 
- তখন সাস্বনা দিয়ে রাধারে, বৃন্দে উত্তান্ত অন্তরে, 


চি 
[| 
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কাস্তে আনতে মধুপুরে, করিল গমন।। 

তখন শ্রবন্দে মণুরায় এসে, যুক্ত করে মথুরেশে, করিয়ে প্রণাম, 
বলে কেমন আছ 

আমি অচিনা যুবতী. চিনবে কি মধুরাপতি, 

নগণ্যা গোপিনী জাতি, বৃন্দাদৃতী নাম।। 

তোমার নূতন দেশে নৃতন এসে, নৃতন দেখি স'বি, 

দেখে নূতন রাজ্যের ছবি, মুগ্ধ করেছে আমায়। 

নৃতন দেশের নৃতন স্লীতি, নৃতন রাজার নৃতন নীতি দেখি মথুরায়।। 


শ্রগাল হলো পশুর রাজা সিংহ পড়লো ফেরে, 

আগুন কাঁপে শীতের ডরে, বরুণ কাঁদে পিপাসায়। 
ভইপোকায় তুলিয়ে মাটি গিরি ঢাকতে চায়।। 

তোমার নৃতন দেশের সবই নূতন, কাঞ্চন ফেলে কাচের যতন, 
রতন সমতুল, ফুটেলো উলুবনে সরষের ফুলঃ বাঁকাশ্যাম...৩ 
খর বেধে সাগরের কুলে, তৃষ্ণা মিটাও কৃয়ার জলে, 

কেওয়া গাছে মেওয়া ফলে, তালগাছে তেতুল 

দেখলেম দেশের কি দুর্দশা, তুচ্ছ মাকড়সা, জালে বাঁধে মত্ত মাতঙ্গ। 
হল দাসী রাজরানী. রানী ভিখারিনী, সুমেরু লান্তিঘছে পতঙ্গ।। 
মুষিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে, খদ্যোতে জিনিল চাঁদে, 

সর্পভূক গুড়ের কাঁধে, নাচে সদা ভূজঙ্গ। 

হল যুবা জিতেস্িয, কামনা অপ্রিয়, বৃদ্ধের অসগে জাগে অনঙ্গ।। 
তোমার নূতন দেশের নূতন ধরণ, নূতন রাণীর নৃতন বরণ, 


(বেতাল গায়ক কানা মা, সকল সুপাত্র।। 
দেখলেম হীরা বিকায় জিরার দরে, সুখ বসন্তে কাকের স্বরে, 
প্রেমিকের উৎসব, গেল দিন গুণে কোকিলের রবঃ বাঁকাশ্যাম..৩ 
অপরূপা হয় কুরূপা, অন্ধ কুঁজা হয় সুরা, 

বাদীর গলায় চাঁদী রূপা, রাণীর পরাভব।। 


এ - জবাব  রাজেন্্রনা্থ সরকার 


প্রেমনয়নে দেখে যারে, জীবনে কি ভুলে তারে, 
বরং কামুকে ভুলিতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা।। 


সব 


এ 


ER 


E 


Ef 


Ia 
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ব্ৰজবাসী দেখলে পরে চক্ষে আসে জল-_ 

তুই যে কি আগাছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রায়। 
বৃন্দাবনে নিত্য নূতন, সব পুরাতন খেলা মথুরায়।। 
ব্রজপুরে শীতের ভরে মরে কামাগুন, 


তালগাছে তেঁতুল ফলেছে, দেখেছিস কোথায় ।॥ 
কাচ এত মন্দ কিসে উহার মান বাড়ে স্থান বিশেষে 
ঝাড়লষ্টন সব কাচের নিমণি, স্বচ্ছতায় সোনার চেয়ে মান, 
দিলে কাচের বাঙ্গে সুবর্গের স্থান, ভাল দেখে মানুবে।। 
বললি, ঘর বেঁধে সাগরের কুলে, তৃষা মিটাই কুয়ার জলে, 
রাজবাড়ির যে জলের কলঃ তোরা ঘাটে যাস দরিদ্রের দলঃ 
মেয়েলোক তুই অপদার্থ, জ্ঞান নাই লো তোর বন্ধ গত, 
তুই তো জানিস না সাগরের তত্র, সব সাগরে থাকে লবণ জল।। 
বললে, মৃষিকের ভয় বিড়াল কাঁদে, ব্রজে রাধার প্রেম ফাঁদে, 
'আয়ান গৃহে বিড়াল হইঃ ইপুর হল রাখে রসমরীঃ 
কাঁদলেম তাহার পাছে পাছে, তোর তো সকল জানা আছে, 
এসব ব্রজলীলায় হয়ে গেছে, মণুরায় তাই আছে কই।। 
আবার বলে গেলি নানা ছন্দে, খদ্যেতে জিনিল চাঁদে, 
অমাবস্যার শশধরঃ হয় না জোনাকীর নিকটে দরাঃ 
ডেগ গাছের পাতে পাতে, জুনি বসে আঁধার রাতে, 
জ্বলে লক্ষ বাতি এক সঙ্গেতে, সে যে চাঁদ হতে দেখতে সুন্দর | 
ও তুই বলে গেলি কথার বান্ধে, স্পভূক গরুড়ের কান্ধে, 
ভুজঙ্গ করে নৃতাঃ ও তোর এ কথা নয় অসতাঃ 
বিষ্ণু গেলে শিবের কাছে. গরুড় থাকে বিষ্ণুর নিচে, 
সাপ ত শিবের মাথায় আছে, এই দেশ স্থান মাহাঝ্মো প্রভুত্ব।। 
বললে, বাদীর গলায় চাঁদিরাপা, কুজ্ঞা বাদি স্বরূপা, 
চাদি রূপা ছিল তারঃ সে তাই করিয়াছে পরিহার । 
ত্যাজা করে রূপা সোনা, নিত্য করে উপাসনা, 
ব্রজের খাঁটি সোনা কেলেসোনা, এই সোনা তার গলার হার।। 
উলুবনে সর্ধে ফুল তো হতেই পারে, 
উলুরখোলা আবাদ করে, যদি কেউ সর্য বুনায়।। 

এ জবাব. নারায়ণচক্র বালা 
শুনে বৃন্দে দৃতীর রঙরহস্য, দুঃখে বলে রসময়। 
রঙ্গ চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এই একদিন, 
অচিন দেশে এলি অসময়।। 
বললে, আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মথুরাপতি, 
যদিও রই মধুরায়ঃ তবু চিনেছি তোর ইসারায়ঃ 
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তুই যে একটি আগাছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রা়। 
= বৃন্দাবনে সবই নৃতন, সব পুরাতন খেলা মধুরায়।। 
= বৃন্দাবনে শীতের ভরে কাপে কামাগুনঃ 
জল পিপাসায় মরে ব্রজে অশ্রেমিক বরুপঃ 
স্ব্ণলতা রাই কিশোরী, লতার বুকে কুচগিরি, 
সেই গিরি অতিক্রম করি, ব্রিভঙ্গ পতঙ্গের প্রায়। 
__ উইপোকাতে গিরি ঢাকে দেখেছ কোথায়।। 
২ বললে, ঘর বেঁধে সাগরের কুলে, তৃষ্ণা নিটাও কুয়ার জলে, 


তুই তো জানিস না সাগরের তত্তু, খাওয়া যায় না লবনজল।। 
_ বললে, বাদীর গলায় চাদীরূপা, কুবুজা চাদ স্বরূপা, 

চাদীরাপা ছিল তারঃ আজকাল ধারে না সে রূপার ধারঃ 

ছেড়ে দিয়ে রূপা সোনা, সে করে মোর উপাসনা, 

রর খাঁটি সোনা কেলেসোনা, সেই সোনা তার গলার হার।। 


এ জবাব কেয়ং কবিয়াল নকুলেম্খর সরকারকুত) 


_ তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, কৃষ্ণ বলে ত্বরিতে। 

- ও ছুই বন্দাবনের ভতুরা, এলি বুঝি মণুরা, দিতে জোড়া ভাঙ্গা পিরীতে।। 

__ বললি, আমি অচিন! যুবতী, চিনবে কি খুরাপতি, তুমি নও মোর অচিনাঃ 
আমি না চিনিয়ে নাচি নাঃ প্রেমের চিনা যার অন্তরে, প্রাণাত্তে ভোলে না তারে, 
বরং কামুকেরা ভুলতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা।। 

_ বললে, ঘর বেস্ছে সাগরের কুলে, তৃষ্ণা ঘুচাও কুয়ার জলে, সাগরের জল 
লোনাময়ঃ ঠেকে কুপজলে তৃষ্ণা মিটায়ঃ উদরে লাগিলে ক্ষুধা, শুধা ভাতও 
লাগে সুধা, দৃতী ক্ষুধা বিনে শুধা শুধা, সুধাকেই বা কে শুধায়।। 

__ বললে, কেওয়াগাছে মেওয়া ফলে, তালের গাছে ঠেতুল মিলে, যার থাকে 
জোরের কপালঃ তাহার তিলের গাছেও ধরে তাল; কৃষ্ণকৃপা যদি ঘটে, 
গঙ্গাস্নান পাতকুয়ার ঘাটে, তপ্ত মরুর বুকে পল্ম ফোটে,ছাগে চাটে বাঘের গাল। 

_ ত্জিয়ে মাধুযোর রাজ্য এন্বযো আছি, 
রায়ে মশা দিনে মাছি,সেই দুঃখে জ্বলে অস্তর। 

__ জানো নাকি বন্দাদৃতী প্রীতির বাধ্য আমি নিরস্তর।। 

কাক সেজেছে মর পক্ষী মণিমুক্তা গায়ঃ অসস্তবও সম্ভব করে কৃষ্ণ করুণায়ঃ 
আমার কৃপা হলে পরে, চামচিকাযও পেশম ধরে, 
ভেকের নৃত্য সাপের শিরে, পঙ্গু লে গিরিবর। 

__ বললে, দাসী হল রাজার রানী, রানী হল ভিখারিনী, 
ভাগ্যলিপি তালাস করঃ দৃতী দুঃখ আসে সুখের পরঃ 
দেখ নাইকি হ্রোত গালে, একুল তরে ওকুল ভাঙ্গে, 


গোপীর কপাল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, কুল্জীর ভাগ্যে পড়ল চর।। 


ফুকার _ 
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বললে, অপরূপা হয় কুরূপা, বাদীর গলায় চাঁদি রূপা, 
বাম ভাগে বসায়েছিঃ কেন মন্দ কও মিছামিছিঃ 
বাদী কি আর আছে বাদী, তক্তিতে করেছে বন্দী, 
তাইতে বাদীর গলায় দিয়ে চাঁদি, রাজরানী সাজায়েছি।। 


মাগুরবোঙ্গোক্তি) - ২ নং . নকুলেম্খর সরকার 
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বন্ধু বুঝলেম তোমার কথার সূত্র, হলে তোমার কৃপার পাত্র, 
আঁধারে পূর্ণিমার বানর, ভক্তের আভিনায়। 

বন্ধু ধন্য তোমার কৃপার পাত্রী, ধন্য তার সাধনগায়্ত্রী, 

দাসী হল কাশীর যাত্রী, তোমার করুণায়।। 

বন্ধু বললে ভাল শুনলেন ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল, 
সকলে বলে, ভাল হুল কৃঁজীর কপালে। বাঁকাশ্যাম_৩ 
অশ্নাভাবে চিড়াও ভাল, দুগ্ধাভাবে ক্ষীরাও ভাল, 
বিপন্ধীকের বুড়াও ভাল, ঠেকা কাজ চলে।। 

যেমন মধ্ব্যাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ উষঝি প্রয়োগে 

দেবের খাদ্য দৈবযোগে, ভাকিনীর ভোগে লাগাও। 

যা ঘটে নাই কোন দেশে, ঘাট দুলে অথাটে এসে, অঘটন ঘটাও।। 
দেখলেম জোনাকী জবলিয়ে বাতি, ঢাকিল বিদ্যুতের জ্যোতি, 
কুঁজীর গলায় গজমোতি, শ্রীমতি হল ্রাহীনঃ 

কুজ্জা হল রঙ-এর বেগম, অঙ্গে মাখে ঘৃত মাখন, 
চামচিকায় ধরেছে পেখম. ময়ূর হল পুচ্ছহীনঃ 

রাই কাঁদে যমুনার ঘাটে, কুজ্জা বসল খাটে, 

যে খাটে যারে না খাটে, সেই খাটে তারে খাটাও। 

বামন দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে চাঁদ ধরাতে চাও।। 

শুনি এক ফোঁটা চন্দনের গুণে, কুঁজীর গানে সুসকপ্রাণে, 

আছ মধুপুরঃ শোন কান পেতে তানপুরার সুর। বাঁকাশ্যাম..৩ 
(কোন দোষে হে শ্রীগোবিন্দ, গোপীর চন্দন হল মন্দ, 

কক্জার চন্দনের গন্ধ, এতই কি মধুর 

(তোমার কুজ্জার কুঁজের নৈবেদ্যে পড়ল চন্দনফৌটা, 

তাইতো পেয়ে এত মিঠা, পূজার আগে ভোগ লাগাও।। 
অমরা বনবিহারিলী বনের হরিলী, বৃন্দাবন বনে কাল কাটাই। 
তোমার অথুরার এশ্বযা, আমাদের অসহ্য, সজ্জা দেখে বড় লজ্জা পাই।। 
হাতিখানা অস্বখানা. জেলখানা আরো পিলখানা, 

চৌদিকে নহবৎখানা, খানার কোন অভাব নাই। 

তোমার নূতন প্রেমের খানা, সখের মিহিদানা, দেখাও রানীখানা, দেখে যাই।। 
শুনি কাঠকাটা কাঠুরের ছেলে, দৈবে এক মাণিক্য পেলে, 
কুলের কথা যায় সে কুলে, মনে থাকে কই। 

যেমন চুনবেচা বাউড়ীর মেয়ে, রাজার কাছে দিলে বিয়ে, 

চুন দেখিলে থাকে চেয়ে, মনে করে দই।। 

বন্ধু, রাখাল ছিলে ভূপাল হয়ে, বাঁকার তুল্য বাকী পেয়ে, 
বাম ভাগে বসাওঃ দেয় না গরবে মাটিতে পাও। বাঁকাশ্যাম_৩ 
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ধূলশব্যাতে রাইরূপসী, ফুলশব্যাতে কংসের দাসী, 

দাসীর ভাগ্যে সেবাদাসী, আর বেশী কি চাও।। 
এ-_-জবাব হরিচরণ সরকার 

আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে আমার মন হল বিরস। 

যেমন আগলা ঝগড়া লাগারে, ঘুমের মানুষ জাগায়ে, 

কাটা ঘায়ে দিলি লেবুর রস।। 

বললে, অন্ন বিনে চিড়া ভাল, বিপস্থীকের বুড়া ভাল, 

ঠেকা কাম চালায় নাকি: বৃন্দে না বুঝে তুই বললি কিঃ 

বন বিনে ছেঁড়া তেনা, মিশ্রি বিনে গুড়ের পানা, 

যেমন অল্প বিনে ঘাসের দানা, লঙ্গরখানা মন্দ কি।। 

ভক্ত বসল দয়াল হরি বলে সকলে, 

ভক্তের মানা না রাখিলে, কলক্ক হয় ধরাধাম। 

তা না হলে কেমন করে, থাকে আমার ভক্তবৎসল নাম।। 

রাসেম্বরী রাই কিশোরী ধুলাতে লোটে, 

কংসের দাসী কুজ্জা তারে খাটে কি খাটে। 

আমায় পতি পাবার তরে, কামনা সাগরে মরে, 

ূ্বজন্মের সাধন জোরে, রানী করে রাখিলাম। 

আরো একটি কথা শুনে অবাক হইলাম।। 

বললে, গোলীর চন্দন কিসে মন্দ, কুজ্জার চন্দনের গাদধ, 

বেশী কিসে হল সইঃ কই কই মনের কথা তোরে বাইঃ 

ভক্তি-চন্দন জানের পাটায়, ঘবে রাখবি বিবেক-বাটায়, 

মেখে মন-তুলসীর সঙ্গে ছিটায়, তাইতো কুজ্জার বাধা হই।। 

বললে, ধুলায় লোটায় রাইরূপসী, দাসী পেল সেবার দাসী, 

কি বলতেছিস্‌ কার নিকটঃ ও যে কর্মফলের ধর্মঘট: 

দাসী হল রাজমহিসী, ছিল কান্না পেল হাসি, 

যারে আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, দাসী নয় ও কালীর মঠ।। 
এ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

দেখে দাসীকে তুই কাশীর যাত্রী, কেন মনে ব্যথা পাস। 

তোরা শোকুলের গোপীগণে, নিত্যধাম বৃন্দাবনে, 

প্রেমসাধনে আমার সনে যাস।। 

ভাবিস অক্সাভাবে মুড়ি ভাল, পরীহীনের বুড়ি ভাল, 

চালায়ে দেয় ঠেকা কামঃ ও তুই কি বলিস লো আউ ছিঃ রামঃ 

দ্বারকার বৌ যোল হাজার, কুড়ির কমের ছুঁড়ির বাজার, 

অন্লভাবে বাঁকার পাকা ফলার, দেশ জুড়ে বেড়েছে নাম।। 

চুন দেখিলে দৈ ভাবে না বাউরীর মেয়ে, 

গোশিনীরা হাটে গিয়ে, ভুল করিয়ে ভাবে তাই। 

অঘটন ঘটাই নাই মোটে, ঘাটে ঘাটে ঘট শুশে ঘটাই।। 

জীনতীর শ্রীজঙ্গ শ্ীহীন হইতে লারেঃ 


শেষের দেহ পরিপূর্ণ, rt 
বরা বিশোক ললিত বিলাস, কুট্টমিত আর মোটারিত রাস, 


| 


পু 
I 
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তেত্রিশ কোটি ভাবে তালাস, করে তার নিয়েছে ঠাই। 
বাজে কথা শুনে বৃথা মনে ব্যথা পাই।। 

বললি কি কারণে হ্রীগোবিন্দ, দু্ীর চন্দন অতি মন্দ, 
কুঁজির চন্দন মধুময়: এসব ভালবাসার কথা নয়ঃ 
কুজ্জার হল ভক্তির ক্রন্দন, রবি ছবির অভিনন্দন, 

কিন্ত বন্দাবনের গোপীচন্দন, মলয়ার বাতাসে বয়।। 
দেখলি চিড়িয়াখানা বিলাসখানা, অশ্থখানা হাতিখানা, 
আরও দেখলি জেলখানা: এখন দেখতে চাস রানীষানাঃ 
না দেখে আর কুয়াখানা, বসিয়ে পান ওয়া খা না, 

যদি দেখে এলি সকলখানা, বাকী রাখলি কেন পায়খানা ।। 
কি জানি মাথুর - ১নং নকুলেম্বর সরকার 
গিয়ে মধুরায় চতুরা দৃতী, শ্যামের প্রতি জানায় নিবেদন। 
এ দেশের কি প্রথা, সে আসে সে ভোলে হেথা, 


কি জানি কি স্রোতে ভাসি, কি জানি কি নিতে আসি, 

কি জানি আমি কার দাসী, কি জানি কি সে রাপসীর নাম।। 

কি জানি মনে পড়ে কিনা, কে জানি কার প্রেমের কিনা; ছিল কি জানি নগারে। 
কি জানি শ্যাম কি জানি শ্যাম, কি জানি নাম, চিন কি তারে।। 

কে জানি কার আসার আশে, কি জানি কি বনে বসে, 

কি জানি কি প্রেমরসে, দিবানিশি ভাবিত;, 

কে জানি কি তেয়াণিয়ে, কি জানি কি উপেক্ষিয়ে, কি জানি কি কক্ষে নিয়ে, 
ধেয়ে ধেয়ে আসিতঃ কার মাথায় কি জানি পাখা, কি জানি কার নামটি লেখা, 
কি জানি বাজাতো একা, কে জানি কার কি নাম ধরে। 

কে জানি কার ঘরে খেতে কি চুরি করে।। 

হায় হায়, কে জানি কি বলে, এসেছিল চলে, কি জ্জানি 

কি পেয়ে ভুলে রয়েছেঃ সে কেমন আছেঃ 

কে জানি কি নিয়ে সনে, কি জানি কি রাখতো বনে, 

কি জানি সেঙ্গে কি গুণে, কে জানি কি মাথায় বেঁধেছে।। 

কি জানি কার পিঠে কি ছিল, কে জানি কি করে দিল, 

কি জানি বানাইল কারে।। 

কারে কে জানি না জানি, ভুলালে কি জানি কি জানি শুনায়ে কানে। 
আমি না জানি সে জানি, কে জানি মোহিন কি জানি মোহিনী জানে।। 
কবে” কে জানি কোন দিনে, কি জানি সন্ধানে কি জানি কি বাজাইত। 
স্তনে” কে জানি ভুলিয়া, কি জানি তুলিয়া, কি জানি কি সাজাইত 
(জানি এলো না) হায় হায় কে জানি কার কুঞ্জে গেল, (কে জানি এলো না) 
ভোরে কি জানি করিত, কি জানি ধরিত, কে জানি কাহার মানে।। 

এক দিন কি জানি কি জন্য ঠেকে. কে জানি কি লিখে দিয়েছে। 

কে জানি কার খাতক, কে জানি হ'ল পলাতক, 





কি জানি মাথুর (বা কি) - ২নং নকুলেশ্বর সরকার 


চিভান __ 


পাড়ন 
কুকার _ 


সা 
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বন্ধু বললে বা কি. শুনলেম বা কি, বলব বা কি, ভাবি আনিবার। 
তোমার হানি বা কি, বিধির বিধান জানি বা কি, 


ব্ৰজে তুমি ছিলে বা. কি, হেখায় এসে হলে বা কি, 


এখন অঙ্গ জোড়া বা কি, তোমার সুখে সীমা বা কি মহারাজ।। 

তুমি বকর সুখের বা কি, রেখেছ আর বাকি, যার বাকী তার সবই বাকী। 
আমরা পড়লেম খরচ বা কি, জমা হল বাকী, ছিল বা কি হলো বা কি; 
সোজায় বাঁকায় নাকি মিলন ছিল বাকী। 

বাকার তুল্য বাকী পেলে, তোমার সুখের সীমা বা কি, বেঁচে থাকলে বাকী, 
ক্ষতি বা কি রাধা মৈলেঃ 

(তোমার অভাব বা কি)এখন মণ্ুরাতে সে ভাব দেখি) 

নুতন রাজার সেবা বা কি. আমরা জানি বা কি, যা জানে জানে সে বাঁকী।। 
তুমি কুব্জা বীকীর পোষা পাখি, আছ নাকি সে বাঁকীর বশে। 

বিধির বিধান বা কি. কু'লে শীলে প্রধান বাকী, 

নইলে তুমি অধীন বা কি, সে বাঁকীর রসে।। 

গোলীর স্থলের বা কি বাকী, মূলের বা কি বাকী, 

কুলের বা কি বাকী, আছে লীলার অবসান; 


তোমার আসার অসার বা কি, কংসের দাসীর পসার বা কি, 
১৮১৯১১১১১১৭ 
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আটের মাথুর - ১নং নরুলেম্বর সরকার 

ব্ৰজলীলা সাঙ্গ করে শ্যামত্রিভঙ্গ সরাতে গেল। 

শ্যামের বিরহে পশুপক্ষী করে রোদন, সুখের বৃন্দাবন, আঁধার হল।। 
কৃষ্ণ বিরহে দুরহ বিরহ যস্রনায়, শোকে কিশোরী হরি বলে ধুলায় গড়ি যায় 3 
অমনি তখন দু বৃন্দ, মণুরাতে গিয়ে লিরানন্দে, 

মধুর প্রেমময়ীর প্রেমসন্থদ্ধে, কেঁদে কেঁদে গোবিন্দে সুধায়।। 

তোমার বিরহে হীরাধিকার হুল পঞ্চ, 

গেল তিন আটে চল্লিশ তত্ত, তিন আটগুণে মিশে। 

এলেন বধুহে, বলতে ঠাট করে আটের কথা তোমার পাশে।। 

হেখায় তুলেছ কুন্দার আট প্রেমের ধ্বজা, 

(তোমার আটগুণে শ্যাম আট বাঁকা করেছ সোজাঃ 

সাধে কি আট আট বলি, রাধিকা আটকপালী, 

(তোমার কুবুজ্ার আট কপালই, নইলে মজলে কিসে। 

আটক পড়েছ বুঝি কুবুজ্জার আট বসে 

মনে পড়ে কি আটে শূন্য বলে এলে শ্যাম, 

কুলার ভাগ্যে আট. আমরা শূন্যের ভাগ পেলাম £ 

আট শুন্য বয়সের বুড়ী, তুমি এসে আটগুণ প্রকাশ করি, 

তারে আট দ্বিগুণে করে ছুঁড়ি, পুরাও আটপ্রহর তার মনস্তাম।। 
তোমায় আটক করে আট প্রেমের প্রেমিকা আটের ঘরে। 

দিলেম আটের পিঠে শূন্য, আমি আজ থে জন্য, ধন্য হব দেখলে তারে।। 
(তোমার আট প্রহরে চড়িতে, আট ঘোড়ার গাড়ীতে, আমি কাদি আটে আটে। 
তুমি আট গুণ জান সখা, কুবুজা আট বাঁকা, মিলেছে বেশ আটে আটে।। 
(কৌর্ডনসুর) দেখাও আট বৌকিরে__ 

দিলে আট গুণে আট বীকা সেরে। 

নইলে এ দুখ প্রাণে আঁটবে কিরে, 'আঁটবে কিরে 

তবে দেখি, আটে শূন্য জন্মের তরে।। 

দ্বারে আট প্রহরী, থাক আট প্রহরই, আটতালা দালানে। 

মোদের এ জন্মে সুখ হল না,আটকপালী বাঁজী আটকালে আট বাঁকার গুণে || 
পড়ে দুর্দিনে আটে শূন্য শ্যাম তোমার কাছেঃ 

রাধার আট দশায় দুই দশা যোগ হয়েছে। 

রাইকে নিয়ে আট নাগরী, আমরা কীদি ব্রজ্ে আট প্রহরই , 

হেখা তোমায় কুঁজী আট প্রহরই, বুঝি আটকে করে রেখেছে।। 


আটের মাথুর - ২নং নকুলেশ্বর সরকার 

বধু দিলে আশা, রাধার নবম দশা, আটে দুই হল কই। 

যদি নবমদশা এখনও হয় অনুমান, কেন বাহ্যজ্ঞান হত শ্রেমময়ী।। 
বললে বধু হে, নবম দশা হল রাধিকার, 

অঙ্গে দেখা যায় অষ্টসাত্তিক প্রেমবিকারঃ 

রাধার হল নবম দশা, তোমার মনে নব আশা, 

হেখায় করে নব ভালবাসা. হলে নব নাগর কুবুজার।। 


০৬৬ 
মিল 
সুখ _. 
ডাইনা 
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এসে মথুরায় পেয়েছ নব রাজধানী, 

(সেজে কুবুজা নবরানী, বামভাগে বিরাজে 

নব মহারাজ হে, তোমার মথুরার নবভাবে মরি লাজে || 
ভুলে রয়েছ কুঁজীর নবপ্রেম সোহাগ, 

নব মহারাজহে, নবভাব অত্তরে জাগে। 

অসংখ্য নব পূজায় নব আরতি বাজায়, 

নব নাগরী নক রাজায়, সাজায় নবসাজে।। 

মধুর নব মিলনে নবনব বাদ্য বাজে।। 


তুমি নব রসের রসিক ধিক্‌ ধিক্‌ নব প্রেমে ।। 

তোমার নব সোহাগিনী, নব প্রেম ভাগিনী, প্রেমানুরাগিনী বামে।। 
ওহে বধু হে, তোমার নব রাজধানী নব মহারানী, মনে নব নব আশা। 
তুমি নব নটবর, হলে নটেস্বর, পেয়ে নব ভালবাসাঃ 

রাধা নবীনার নিরাশা কপালক্রমে।। 

নব রাণীর কথা নব রসিকতা সবই মিষ্টি লাগে। 

ব্ৰজে চিরদিন, ছিলে রাধার প্রেমের অধীন, সে কথা মনে কি জাগে।। 
একদিন বধু হে, মান ভাঙ্গিতে রাধার কুজ্ে যাওঃ 

ঠেকে নিরুপায়, রাধার পায় নাম লিখে দাওঃ 

হেখায় আছ নব সুখে, সুখের দিন আর বধু কয়দিন থাকে, 

তোমার কুজীর পদে স্বনাম লিখে, নবরাদীর একটু মান বাড়াও।। 


বিচ্ছেদ মাথুর - ১নং  তারিশীচরণ সরকার ( ঢোকা) 


চিতান = 


পাড় _ 


মিল 
সুখ _ 
ডাইনা 


হয়ে শ্যাম বিচ্ছেদে কাতর অতি, মণুরায় চতুরা দৃতী, 

মধুরাপতির প্রতি, প্রীতি বাক্যে কয়। 

তুমি চড়ে অক্কুর মুনির রথে, এলে বন্ধু মথুরাতে, 

ব্রজের কথা সময়েতে, আর কি মনে হয়।। 

তোমার কুশল জানতে কাদতে কাদতে, এলেম মধুরধাম; 

এখন আছে কি মরেছে প্যারী, বলতে নারি শ্যাম। হায় _ 

এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে, 

পিয়ীতি করে মার প্রাণে, একি ধর্মের কাম।। 

মোদের বৃন্দাবনের কুশল সংবাদ, কেউ ত শুধায় না, 

নিন্ধল বৃক্ষে বানর যায় না, ব্যক্ত আছে ধরাধাম। 

যা হবার তা হয়ে গেল, বল বন্ধু বল বল, 

একি ছিল প্রেমের পরিণাম।। 

সস 

গেল, কলঙ্ক ॥ 

ক্র মুক শা সনি করাল শোবার পর শে 

COTE TOR UO RUS 2) 
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তুমি এমন নিঠুর এলে মধুরদেশে, 
কুবজারি কুবাতাসে, কুরসে মজে শ্যাম। 
সাধুর মতো মধু খেয়ে, করলে শঠের কান।। 
তোমার প্রেমবিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে রাই কাচাসোনাঃ 
কত কষ্টেতে করত অষ্ট যাম, তোমার ভাবনা। হায় _ 
প্রথম পীরিতির কালে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 
শেষে ডুবাও রসাতলে, ধর্মে সইবেনা 
বলতে অন্তর জলে, রাধে অন্তর্জল্ে, কোন পাপেরি ফলে, কপালে এই ছিল। 
শয়নে স্বপনে, কিংবা জাগরণে, তোমার কারণে, পরাণে মরিল।। 
কল্পলতা রাই অতি অল্পকালে, কালি দিয়েছিল সতী পতির কুলে, 
এখন বৈষ্ঞবকুলে, কিংবা তাঁতীকুলে, স্থান নাই কোন কুলে, অকৃলে ডুবিল। 
কে জানে শ্যাম তোমার মনে, শেষে এত ছিলঃ 
মজে তোমার প্রেমে, মধুর ব্রজধামে, রাধার কুল গেল কলঙ্ক র'লঃ 
সবর্থিসাধিকা, তোমার প্রেমাধিকা, প্রেমবিচ্ছেদে কেঁদে মরবে শ্রীরাধিকা, 
এমন নিদানকালে উচিত ছিল দেখা, এখন ভঙ্গীবাঁকা শীঘ ব্রন্জে চল।। 
বন্ধ প্রেমিকা প্রেমিকে বলে, লেখা আছে প্রেমদলিলে, 
পিরীত করে ছেড়ে গেলে, বৃখাই জন্ম তার। 
(তোমার ফুলশয্যার ধন ধূলশয্যাতে, মুখ দেখাবে কোন্‌ লক্জাতে, 
তুমি ত শ্যাম সাজসজ্জাতে, পেলে রাজা ভার।। 
হল কমলিনী পাগলিনী অস্ছিচর্মসারহ 
করে তোমার আশা এ দুর্দশা, হল রাধিকারঃ হায়(৩), 
যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাঁদান ভাল, 
অকলন্ প্রেমে হল, কলঙ্ক তোমার।। 
এ জবাব. রষেশচজ্র আচার্য 
শুনে মধুরায় চতুরার বাকা, দুঃখে বলে বসৱাজ। 
বৃন্দে জানা যাবে পরস্পর, ব্রজের পিরীতির খবর, 
অনেক দিন পর, দেখা হল আজ ।। 
বললে, এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিয়ে কেনে, 
পরাণে বধিলে রাইঃ তোমার কথা শুনে ব্যথা পাইঃ 
প্রেম পিরীতি করে যারা, বিচ্ছেদে রয় ভাজাপোড়া, 
দুতী, একবার ম'লে প্রেমের মরা, সে মরার আর মরণ নাই।। 
বললে, এত যদি ছিল যনে, পিরীতি করিয়ে কেনে, 
প্রাণে মারলে রাধিকায়; শুনে দুঃখানলে জ্বলে কায়; 


গোপী মধ্যে রাধাজীবন, সা 
রাধা আমার অঙ্গের আধা, সাদাসিধা কোন বাধা নাই।। 
হেমাঙ্গ হিমাল রাধার শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদ 

এই বিচ্ছেদে ব্রজলীলা হবে না উচ্ছেদ 





রুই 
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মৃত সঙ্জিবনী রাধা, মৃত্যুনাথে সাধে সদা, 

মৃত্যু ঘুচায় মৃত্যুর বাধা, সে ভ্রীরাধার মৃত্যু নাই। 

আরো একটি কথা শুনে মনে ব্যথা পাই।। 

বললে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, শেষে ভুবায় রসাতলে, 

ধর্মে সবে না নির্যসঃ কত ধর্মে কাটে ঘোড়ার ঘাসঃ 

ধর্ম ধার্মিকের সাহায্যে, কর্মে লিপ্ত জড়রাজ্যে 

যার মন মজেছে শ্রেমমাধুর্যে, ধর্ম হয় তার দাসের দাস।। 

বললে, প্রথম পিরীতের কালে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 

শেষে ডুবায় রসাতল £ তারা প্রেমিক নয় নিতান্ত খলঃ 

শুদ্ধ প্রণয় দুদ্ধে জলে, জ্বাল দিলে পর দুধ উলে, 

দিলে সেই দুগ্ধে শীতল জল ঢেলে, তলে পড়েও হয় শীতল।। 

বললে, যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাঁদান ভাল, 

কলঙ্কের দাগ যাবে নাঃ শুনে মনে হল ভাবনা 

মাধুর্য প্রেম রসার্ণবে, ভূবলেই কলঙ্ক হবে, 

যে জন কলঙ্ক ছাড়াতে যাবে, বিশুদ্ধ প্রেম রবে না।। 

আবার যে যাহারে বাসে ভাল, তারে কি কাঁদান ভাল, 

সকলে কলঙ্ক গায়ঃ র'ল কলচ্ষের দাগ দুই'এর গায়ঃ 

শ্রীদাম শাপ বিচ্ছেদ শাসনে, অদর্শনে অনশনে, 

তাইতে রাধা কাঁদে বৃন্দাবনে, আমি কাঁদি মণুরায়।। 
এ জবাব হরিচরণ সরকার 

অমনি বৃন্দার বাক্যে মনের দুঃখে, বলে কৃষ্ণ গুণাধার। 

হায় হায় বললি কি দৃতী বৃন্দে, যার জনা চিত্ত কান্দে, 

কষ্টে আছে রাধিকা আমার ।। 

তাতে মনে নাই কো দুখঃ লোকের যার যা ইচ্ছা তাই বলুকঃ 

প্রণয় করে সুখের আশে, পাছে পাছে বিচ্ছেদ আসে, 

এই যে একবার কান্দে একবার হাসে, পিরীতের মজা এটুক।। 

পিরীত পিরীত পিরীত বলে জগতের জনে, 

যেজন করে সেই গো জানে, পিরীতির কি যাতনা। 

রাধা মরা আমি মরা, মরার কি আর মরার ভাবনা।। 

ব্রজলীলা সাঙ্গ হবে কিসে বললি সইঃ 

ব্ৰজলীলা মধুর খেলা সাঙ্গ আছে কইঃ 

রাধার জীবন কৃষণগত, আমি থাকিতে জীবিত, 

কোটি কল্প হলে গত, এই লীলা শেষ হবে না। 

আরো একটি কথা শুনে দুঃখে বাঁচিনা।। 

বললে, প্রথম পিরীতের কালে, হাতে হাতে স্বর্গে তোলে, 


ভবে দুঃখ না থাকিত যদি, সুখ হতো কি অনুভব।। 
বললে, যে যাহাকে বাসে ভাল, তারে কি কান্দান ভাল, 


চিতান 


মুখ 


সহ 
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বল বল রসময়ঃ এতো যুক্তিযুক্ত কথা নয়ঃ 
মান করিত রাই হ্রীমতী, তুই তাহারে যুক্তি দিতি, 
ও তোর মনে কি পড়ে না দৃতী, কান্দালে কান্দিতে হয়।। 


বিচ্ছেদ মাথুর - ২নং তারিণীচরণ সরকার 

বল্যে মরবে না রাই মৃত্যু লক্ষণঃ বুঝাইলে বেশ বিলক্ষণঃ 

বিদ্যা বুদ্ধ হও বিচক্ষণ: বুঝলেন কালাটান। 

প্যারীর নাসিকাতে নাই আর নিঃস্থাস, বাঁচিবার কি আছে বিন্বাসঃ 
দিলে বৃথা আশ্বাস, শীতল হয় না প্রাণ।। 

হলে অমাবস্যা তপস্যায় কি লোকে পায় ইন্দুঃ 

বন্ধু এক বিন্দু বারির আশা নাই শুকালে সিদ্ধুঃ হায় ৩ 

অবলা সরলা নারী: আর যাতনা সইতে নারিঃ 

প্রাণ বাঁচে কি ডুবলে নাড়ী বল প্রাণবন্ধু।। 

ভাল গেলে ভদ্র কি করে বর্ধার ভরসাঃ 

কীর্তন গেলে হবে দশাঃ এ আপা কেউ করে কি।। 

দানশক্ি লভে কৃপণ, নিল্লাহীনে দেখবে স্বপণ, 

বর্ষাকালে সরষা বপণ, করলে হবে কি।। 

আমি মণ্ুরায় আসিতেঃ যমুনা পার হতে ব্রজ্েতে শুনলোম হরিধ্বনিঃ 
অনুমান হয় মনেঃ সংকারের কারণেঃ চিতায় তুলেছে রাইধনিঃ 

ব্জের তুলসী কাষ্ঠঃ আনিয়ে যথেষ্ট: কষ্টেতে অষ্ট সহচরীঃ 

হারাইয়ে রাইকেঃ রবে কার মুখ দেখেঃ এই শোকে সবে মরবে হরিঃ 
তুমি এমন পাষণে হলে এসে মধুপুরে; সঙ্গদোযে রঙ্গ ধরে? 
(তোমারে দোষ দিব কি। 

প্রেমবিচ্ছেদে নারী বধে হলে পাতকী।। 

কুজীর মটকা ভরা টাটুকা মধু খাও অস্তর্ধামীঃ 

তাতে রাইকে ভুলে আছ বন্ধু, বুঝেছি আমিঃ হায় ৩ 

শুন শুন প্রাণববধুঃ আশা দিলে শুধু শুধুঃ 

অস্তরে বিষ মুখে মধুঃ বেশ সাধু তুমি।। 

গোপীগণে মরে প্রাণে তোমার দিকে চাইয়াঃ 
চৌন্দখোপের কবুতর খাইয়া, সাধু হও কমলাখি।। 

আগে না জেনে না শুনে, মাতিয়ে মদনে,যেন এই ভুবনে, কেউ পিরীত করেনা। 
শুধু না জানার কারণে, পিরীতি করণে, অকালে পরাণে, রাই মরিছে কিনা। 
চিরদিনই জানি সতীর সম্বল পতিঃ হারালে সতীত্ব শেষকালে দুর্গতিঃ 
পরে হিয়ে সব করিয়ে ডাকাতি, পুরুষ বেইমান জাতি, কেউ বিশ্বাস করোনা; 
পুরুষের সমান, এমন বেইমান, নাই আর কৃষণুলে, 

কদিন প্রেম খেলায়, নারীর মন ভুলায়, লম্পট চম্পট দিয়ে যায় গো চলে।। 
লম্পট পুরুষ বেহুশ হয়ে কামের স্থালায়, গোলীর ঘরে নিত্য চুপি দিয়া যায়ঃ 
শেষে মনের মতন যদি নূতন নারী পায়ংপুরাতনের শ্রুতি যতন আর করে লা।। 


পরচিতান__ যা হউক বন্ধু মনের রাগেঃ ভালমন্দ তোমার আগেঃ 


অনুযোগে অনুরাগেঃ অনেক বলেছি। 
এখন শুন শ্যাম নটবরহ কেবা আর বলবে কার খবরঃ 
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আমার মনে কয় নটবর, মরিলে বাঁচি।। 

শুন ভঙ্গি বাঁকা জন্মের মত দেখা করে যাই 
যদি গিয়ে দেখি প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা নাইঃ হায় ৩ 
তবে যেন তারণ কারণঃ আমারও হয়েছে মরণঃ 
পর জন্মে নাগর যেমনঃ মনের মতন পাই।। 


এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
বললে, আর যাতনা সইতে নারি, প্রাণ বাঁচে কি ডুবলে নাড়ী, 
বল বল প্রাণকাল্তঃ গোপীর অনুগত কৃতাজ্ঞ, 
কি করবে নাড়ীর শ্রকোপে, কৃষ্ণনাম অজপা জপে, 
ওসব বায়ু পিত্ত কফের বাপে, করতে নারে প্রাণাস্ত।। 
কুজীর ছিল টাটকা মধু, পান করে হে ভোমরা বধু, 
শাস্তি পেলে মন্দ নাঃ তোর এ মিথ্যা সুতি বন্দলাঃ 
রাধাপন্ম সেই গোকুলে, আমি ভ্রমর ছিলেন ভুলে, 
দৃতী মুগ্ধ হবে শিমুল ফুলে, ভ্রমর এত অন্ধ না।। 
বললে, মটকা ভরা টাটকা মধু, পান করে হে ভোমরা বধু, 
ক্ষুধা তৃষ্ণার স্থালা নাইঃ হেখায় মধুর প্রেমের খেলা নাই 
ব্রজবধূর মধুর কোটা, পান করে হয়েছি মোটা, 
হেথায় পাই না মধুর ছিটাফোটা, কুদ্জীর মটকার তলা নাই।। 
বললে, অস্তরে বিষ মুখে মধু, বেশ তুমি হয়েছ সাধু, 
কেন কর অপমানঃ আমার মনে মুখে এক সমানঃ 
বিষামূত এক আধারে, আপ্রেমিকে বিষে মরে, 
মধুর প্রেমরসের প্রেমিকে করে, বিষ ফেলে অমৃত পান।। 
বললে, মরে ক'রে জন্মগ্রহণ, পতি পাব মনের মতন, 
লাভ করে কৃষ্ণপ্রসাদঃ তবু মিটল না নাগারের সাধঃ 
কামনাতে জন্ম লবি, কামরাজ্োর নায়িকা হবি, 
শেষে নগরজোড়া নাগর পাবি, তোরে করি আশীর্বাদ।। 
রাইকে চিতায় তুলে না কি দেয় হরিধ্বনিঃ 
হরিপ্রেমে মরিবেনা. রাই হরিধনিঃ 
রাই অঙ্গ করিতে দাহ, পারবে না সঙ্গিনী কেহ, 
শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, পুড়বে না সে আগুনে।। 
প্রেমাগুনে যে পুড়েছে, সে পোড়ে কি কাষ্ঠের আগুনে।। 

এঁ-_জবাব হরিচরণ সরকার 
আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে, আমার মন হল বিরস। 
যেমন আগলা ঝগড়া লাগায়, হুমের মানুষ জাগায়ে, 
কাটা খায়ে দিলি লেবুর রস।। 
বললে, তপস্যা অনাবস্যাতে, পায় কি কেউ ইন্দু দেখিতে, 
কথা বললি আপ্রাণ, বৃন্দে মান গো আমার কথা মানঃ 
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বললে, আর যাতনা সইতে নারি, বাঁচে কি প্রাণ ভুবলে নাড়ী, 

শুনে হয়েছি বিস্ময়; বৃন্দে সত্য বলি এ সময়ঃ তং 

বৃন্দাবনে যত নারী, ভক্তিপূর্ণ শক্তি নারী, 

কেবল ভ্রাপ্তিতে হইয়ে আনাড়ি, করিস নৃত্যুলাড়ীর ভয়।। 

রাধা আমার আমি রাধার জীবনের জীবন, 

আমার কি গো রবে জীবন, জীবন গেলে ভ্রীরাধার। 

শুন ওগো বৃন্দে দৃতী, বইলেছিস অযুক্তি সমাচার।। 

অতি কষ্টে তুলসী কা্ঠের করে আয়োজনঃ 

হ্রীরাধাকে দাহন করবে, হইলে মরণঃ 

ব্ৰহ্মাভাবে ব্ৰহ্ম ভাবে, মৃত্যু্য় যার চরণ সেবে, 

সেই রাধিকার মৃত্যু হবে, বিশ্বাস করি কি প্রকার। 

আরো একটি কথা শুনে প্রাণ জুলে আমার।। 

বললে, বৃথা আশা শুধু শুধু, অন্তরকে বিষ সুখে মধু, 

জানি তোমার নীলকমল: শুনে চক্ষে করে দুঃখের জলঃ 

শত বৎসর অস্ত্রে, যখন যাব প্রভাসতীরে, 

তখন রাখার সনে মিলন করে, দেখাইব আশার ফল।। 

বললে, ভ্রীরাধিকার হলে মরণ, তবে জেন তারণকারণ, 

আমার মরণ অতঃপর ওগো বৃন্দে দৃতী ধৈর্য ধরঃ 

দেখ না একবার মনে ভেবে, মইলে কি আমাকে পাবে. 

ওগো বেঁচে থাকলে দেখা হবে, আজ না হয় ত দু'দিন পর।। 
মাথুর--১নং তারিণীচরণ সরকার 

গিয়ে মধুরায় চতুরা বৃন্দে, নিরানন্দে কেন্দে কেন্দেঃ 

শ্রীগোবিন্দে জানায় সমাচার। 

আমরা বিনে কেশবঃ শবের মত হলেম গোলীসবঃ 

সে সব কেশব মনে নাই তোমার ।। 

বদ্ধহে, তোমার সেই প্রেমদায়ঃ এখন প্রেম বিচ্ছেদেঃ 

মনের খেদে ঠেকল প্রেম দায়ঃ হায় ৩ 

হ্ীরাধিকার দুখ যতঃ একমুখে আর বলব কতঃ 

দশমীর প্রতিমার মতঃ হতেছে বিদায়।। 

মথুরাতে এলেম রাইকে রেখে অস্তর্জালেঃ 

সেই দুঃখেতে অন্তর জুলে, কোথা গেলে শাস্তি পাই।। 

বিচ্ছেদ আগুন বুকে জ্বলে; জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলেঃ 

শোপীকুলে জ্বলে হলেম ছাই।। 


আগে জীবন যৌবন রাধেঃ দিল তোমার পদেঃ প্রেম সম্পদে থাকবে বলেঃ 


ছিল যে রাধার হেমাঙ্গং হয়েছে হিমাঙ্গঃ শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদানলেঃ 
নিদানকালে গোপীকুলে এখন প্রাণ হারাবে 

দেখবে যদি প্রাণ কেশবেঃ চল তবে ব্রজে যাই। 

কৃবুজায় কু বুকায় তোমায় ভাবে বুঝতে পাই।। 


ঠেকেছে রাধিকা দুর্যোগেঃ আছ নৃতন প্রেমে নৃতন কামে নবানুরাগেঃ হায়ও 


আশির বেশি কুজীর বয়স, ঠিক যেন তূষণ্ডী বায়সঃ 
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কুজী হয়ে সুজীর পায়সঃ রাজভোগে লাগে।। 
ঠেকে শ্যাম প্রেমদায়, মরবে শ্যাম প্রেম দায়,বিদায় দিতে কি দায়, ভাবে গোলীসবে। 
ধিন জন্দুনদ হেম, বন্ধু তোমার শ্রেম/সই প্রেমের নাম ভবে আর কেহ না লবে।। 
বাজতো হাটিতে মাটিতে কটিতে কিন্তিলীঃ তোমার প্রেমে মজে ব্রজে কলন্ধিনীঃ 
তুমি তারে ফেলে কর প্রেমের বেচাকিনীঃবল চিন্তামণি ধর্ম্মে কত সবে।। 
করতে হয় নিদানের বিধান যার জন্যে যে মরেঃ 
শুধু তোমার কারণ: রাধার হবে মরণঃ কেন তুমি একটু চাওনা ফিরে 
তুলা ধরে দেখলেম নাসার যাই নিশ্বাস, রাইযে বাঁচিবে আরত হয়না বিশ্বাস: 
না হয় পীতবাস চল ব্রজবাসঃ স্বচক্ষে প্রতাক্ষে দেখলে বিশ্বাস হবে।। 
মজে তোমার প্রেমে ব্রজধামেঃ রাই মরিলে ধরাধামেঃ 
তোমার নামে হবে কলঙ্ক।। 
বুঝি যেতে চাওনা ব্ৰজধামে কৃষ্ণ গুণাধারঃ হও কুবুজার ভয়ে আতঙ্ক।। 
বন্ধুহে, না হয় রাই হয় দোষীঃ 
বল কি দোষেতে ত্যাগ করেছ সব ব্রজবাসীঃ হায় ৩ 
চন্দন দিয়ে করে ব্রন্দনঃ করলোম কত অর্চ্চন বন্দনঃ 
মথুরায় কুবুজার চন্দনঃ কোন গুণে বেশী।। 
এ__জকাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
এলি ব্রজের বাতা নিয়ে বৃন্দে নিরানন্দে মধুরায়। 
যারে শ্রণমে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দৃতী বৃন্দে, 
এই সম্বন্ধে প্রণাম করি পায়।। 
আমার প্রেমের আধা অর্ধমূত, দশমীর প্রতিমার মতো, 
বিদায় হয়ে যায় এখন, দিলি এ কুসংবাদ অকারণ, 
কু পীঠস্থানের প্রতিমা কি, হতে পারে বিসর্জন! 
আমার প্রেমের গুরু রাধা, তাই করি স্বীকার, 
শুনে তাহার প্রেমের বিকার, নমস্কার তার চরণে । 
রাই আদি প্রেমিকা সবে পুজা হবে, উচ্ছল বরণে।। 
আমার জনো গোপকনো হারাইবে লা প্রাণ, 
প্রেমের অনুরাগে আগে, প্রাণ করেছে দানঃ 
আমি বলি হা রাই হা রাই, পাওয়া সে ধন আর কি হারাই, 
(কেলেসোনা সোনা জারাই, পোড়াইয়ে প্রেম আগুনে। 
দুই মনে এক মন হব আমরা, প্রেমের মিলনে।। 
বললে, বয়সে তৃষণ্ঠী বায়স, কুজী হল সুজীর পায়স, 
লাগে কেন রাজ ভোগে, এ পথ্য কাম কামনা রোগে, 
কুজী নয় সুক্জী নয় রাধা, সে আমার সুখাকর সুধা, 
তারে নিষ্কানে সেবিব সদা, সহাভাব মহাযোগে।। 
বললে, অর্চন বন্ধন প্রেমের কান্দন, তাহা হতে কৃজ্জার চন্দন, 
শ্রেষ্ঠ হল কোন গুণে, অবস্থায় ব্যবস্থা মন গুণে, 
অবুঝা কুন হেয় প্রেমের আধা রাধা হো, 
ছেড়ে চর্ব চোষ লেহ্য পেয়. এখন তাল মুচড়া খাই নিদানে।। 
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মাথুর - ২নং তারিপীচরণ সরকার 

বল্যে মৃত্যুঞ্জয় বন্দিনী রাধে; প্রাণ তাজবেনা এ বিচ্ছেদেঃ 

বৃথা কেঁদে আমরা হই সারা।। 

'দেখলেম অক্রু পুলক শিবনেত্র কম্প বৈবর্ণঃ পলক শুনা স্থির নয়নতারা। 
বন্ধুহে, মরেছে রাধিকায়, নিয়ে তুলসীতলে সমীদলে বলছে হায়রে হায়, ৩ 
একে ধরে অন্যের গলেঃ হা রাধে হা কৃষ্ণ বলেঃ 

ঝাপ দিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে, জীবন দিতে চায়।। 

বড় নিদান দশা দেখে আসা হয়েছে মধুরায়ঃ বুঝি সবে জীবন হারায়ঃ 
বলে জয় জয় রাণেশ্যাম। 

বল বন্ধু কল বল, বোন পাপেতে এমন হল: এই কি ছিল; শ্রেমের পরিণাম।। 
হল রাধার দশম দশা, মোদের যত আশাঃ বল ভরসা সব ফুরালঃ 
হবে ব্রজলীলা সাঙ্গ, শুন শ্যাম স্রিভসঃ তোমার মনে এই কি ছিলঃ 
হরিশ্রিয়ার প্রেমের মরণ দেখে সে গোকুলে, হরিপ্রিয়ার কর্ণমূলে, 
সুধায় সবে হরিনাম। 

পিরীত করে মরে প্রাণে এই কি ধর্ন্মের কাম।। 

ব্রজেতে যাবেনা পীতবাসঃ কেন পিরীত করে করলে তুমি গোপীর সবর্বনাশঃ 
হায় ৩__ যা দেখে সুখ হয় অতুলনঃ আর হবেনা যুগল মিলনঃ 

আর হবেনা প্রেমান্দোলনঃ দোল ঝুলন আর রাস।। 

তুমি শুন প্রাণ বন্ধু শুকাল শ্রেমসিদ্ধঃ বারি নাই একবিন্দুঃ পড়েছি নিদানে। 
মোর ব্রজ্গোলী যত: সবই শবের মতকে জানে শ্যাম এত: ছিল তোমার মনে।। 
রাধে এবার মরে যদি মানুষ জন্ম পাবেঃ রাধা হবে কৃষ্ণ, তুমি রাধা হবে, 
রাধে ত্রিভঙ্গ হইয়া মূরলী বাজাবে, যখন তুমি যাবে যমুনাপুলিনে। 
বাঁশীতে উদাসী হবে তুনি কুলবালাঃ শেষে পিরীত করে, 

তোমায় যাবে ছেড়ে, তখন বুঝবে শ্যাম প্রেমের কি জ্বালা 

কামনা সাগরে মরব গোপাঙ্গনাঃ যেন পূর্ণ হয় আমাদের কামনা: 
মোদের এই কামনা নারী আর হবনাঃ নারীর ন্যায় দুঃখিনী কেহ নাই ভুবনে।। 
মোরা কি সুখেতে আছি ব্রজেঃ দেখনা শ্যাম মনে বুঝেঃ 

ব্রজের রজ্জে করি হাহাকার।। 

যদি গোপীর জন্য গোপীকাস্তঃ তোমার প্রাণ কাঁদতঃ 

জানতে পত্র লিখে সমাচার ।। 

বন্ধুহে, শেষ বিদায় হয়ে যাইঃ কিন্ত যাত্রাকালে চরণে শ্যাম প্রার্থনা জানাই; 
হায় ৩--কৃজ্াকে নিয়ে বাম দিকে দাঁড়াও একটু মনোসুখেঃ 

জন্মের মত যুগল দেখেঃ তাপিত প্রাণ জুড়াই।। 


মাথুর(বিরহ) - ১নং তারিণীচরণ সরকার 
জীকৃষ্ঞ বিরহে অহরহ দহে. শ্রীমতী রাধিকার প্রাণ। 
হয়ে সকাতরাঃ সমীগণকে বলে ত্বরাঃ তোরা সকলে গিয়ে সে মধুরা, 


প্রাণের ধনকে আন।। 
আমায় বলগো প্রাণসনদীঃ কিসে ধৈর্য্য থাকিঃ বিহনে সে শ্রাণনাখঃ 
লেগেছে বিচ্ছেদ আগুন বক্ষে মরি গো সে দুঃখে, যে চক্ষে বহে অশ্রাস্পাতঃ 





পূর্ববঙ্গের কৰিগান রহ ও পর্যালোচনা 


দাসীর জীবন যৌবন মনপ্রাণ হরিঃ ব্রজলীলা খেলা সবই পরিহরি, 

বুঝি মধুরাতে চলে গোল প্রাণের হরি 3 করে দাসীর মাথায় বচ্ছাঘাত।। 

বন্ধু বিনে বৃন্দাবনে জীবন যায় না রাখাঃ এ নিদানে এনে দেখাঃ 
চক্ষের দেখা দেখে যাই।। 

যা চলে যা সহচরী ত্বরায় গিয়ে মধুপুরীঃ শীঘ্র করি আনগো প্রাণকানাই।। 
কুল মান ছাড়িয়ে পিরীতে করিয়ে আমি তে! মরিয়ে রবঃ 

আমি মরি যদি শ্যাম গুণনিধি £ কার হাতে দিয়ে সৰী যাবঃ 

আমি মইলে ব্ৰজে এলে কার নামে শ্যাম বালী বাজাবে, 

জয়রাধা হ্রীরাধা বলে £ কার নামে শ্যাম বাশী বাজাবে, 

কালিন্দী যমুনার কৃলেঃ কোর নামে) ধীরে সমীরে যমুনার তীরে, 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে. কেবা না প্রেম করেঃ 

পিরীত করে প্রাণে মারে এমন কথা শুনি নাই।। 

বুকে জ্বলে দুঃখের আগুন জ্বলে হলেম ছাই।। 

একদিন চন্দ্রার অপবাদে, পরাণ বেঁধে হাদে, বাহিরে দেখালেম ক্রোধঃ 
দিয়ে চূড়া বাঁশী পদে: ক্ষমা দে ভ্রীরাধে বন্ধু করল অনুরোধ 

আমার মানের উপলেষ্টা বৃন্দে সহচরীঃ তার কথায় পায়ে ঠেলে দিলেম হরিঃ 
বুঝি সেই রাগেতে শ্যাম গিয়ে মধুপুরীঃ নিয়েছে তার প্রতিশোধ।। 
বন্ধুর বুঝি দেখা পাব নাঃ সখীরে ২ 

আমি বন্ধুর উদ্দেশে, যাব সখী সেদেশে, এদেশে আর রবনা।। 

মানের দোষে মনেতে রাগ, অস্তরে জন্মিল বিরাগ গো সই__ 

ত্যাগ করে যায় শ্যাম কেলেসোনা। 

আমি প্রাণ তাজিতে বন্ধুর পায়, যাব সখী মণুরায়, এ সুখে দিন যাবেনা।। 
তোরা বলগো সী. মরবার কয়দিন বাকী, হয়েছে অস্থিচর্মসার। 

হবে শ্যামের নামে কলঙ্ক এই ধরাধামে, ক্রমে পিরীত করে কৃষ্ণ প্রেমেঃ 
মরণ রাধিকার।। 

মনের দুঃখ মনে রইল বৃথা জীবন গেল পেলেমনা শ্যাম রসময়ঃ 

তারে ক্ষণে ক্ষণে দেখি: ক্ষণে দেয়গে ফাঁক, বন্ধুর হ্যদয় কি নির্দ্য়ঃ হায় ২ 
অনল অনিলে কিবা অন্তরীক্ষেঃ বনে উপবনে পুষ্প লতা বৃক্ষে, 
কেবল দেখি আমার বন্ধুর রূপটা চক্ষে, ধরতে গেলে মরতে হয়।। 


মাথুর(বিরহ) - ২নং তারিণীচরণ সরকার 

বল্যে সহচরী রসময় জ্রীহরি, আসিবে সাধের গোকুলে।। 

দিলে বৃথা আশ্বাস, নিঃশ্বাসের মোর নাই লো বিশ্বাস, 

বৃথা এসে কি দেখবে পীতবাস £ আমি অরিলে 

হলে আমার লীলা সাঙ্গ, বুঝি শ্যামত্রিভঙ্গ, ব্রজে করবে আগমন, 
তখন তোরা বলিস যেন, এখন এলে কেন, রাধিকার হল মরণঃ 
আমার পরিমলে পূর্ণ থাকতে যৌবনবকুলুমঃ কাল ভূঙ্গের নাই কেন মধুপানের ধুমঃ 
সী দোল চলে গেলে দিয়ে আবির কুমকুম, বল কিবা প্রয়োজন।। 
বোকার বোকা আনে যদি ফুল কিবা বেলপাতা, 

পূজান্তে তা দিবে কোথা, মনে ভেবে দেখনা।। 

ঢোল দিলে পর ভাঙ্গা হাটে. সে হাট আর জমে না মোটে, 


সুর 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭৫ 


রটে কেবল অলীক কল্পনা 1) 

শুনগো সজনী: আসিলে রজনী, দিনমণির দেখা পাবে না। 

আবার হলে অমাবস্যা, করিলে তপসা, পুচ কেহ দেখে নাঃ 

সখী আমি মইলে এগোকুলে শ্যাম দিয়ে আর কাম হবে কিঃ 

ভেবে দেখ্বগো প্রাণ সম (শ্যাম দিয়ে জার কাম হবে কি) 

ভা গেলে ভঙ্গে কি আর করে বরবার ভরসা, কীর্তন গেলে হবে দশাঃ 
এআশা কেউ করেনা।। 

কেউ দেখে নাই প্রন পিরীতে এমন নমুনা। 

আমার থাকিতে জীবন, মধুর বৃন্দাবনঃ এলনা গে৷ নাসরাজ, 

কেবল দুকুল ত্যজিয়েঃ শ্যামপ্রেমে মজিয়ে, সার হয়েছে লোকলাল: 

সী আমি মরে যাব বন্ধুর উদ্দেশে, বন্ধু আবার ব্রক্জে আসিবে গো কিসে, 
বলগো দেখি সঙ্গী নৌকাবিহিন দেশে, নাবিকের কি আছে কাজ।। 
আমার এনুচখ রহিল মরমে সনীরেঃ ২ 

আমার অন্তরালে অন্তর জল, জন্মের মত যাই চলেচদেখলেন না শ্রাপের শ্যানে।। 
আজ যাবে কাল আসবে বলে, প্রাপবন্ধু গেল চলে শো সই-_ 
আমায় ফেলে মধুরাধামেঃ 

এখন মাধবের অভাবে, হরিধনি দে সবেঃ হরিদাসীর অস্তিমে।। 
আমার প্রাণ অশান্ত, দেখলেম না কাস্ত, আমার এই প্রাণাত্ত সময়।। 
যদি গোপীকাস্ত গোপীর জনা জীবন কাদতঃ 

তবে পত্র লিখে সংবাদ জানত কান্ত রসময়।। 

আমি কোন দেশে যাবঃ কোথা গেলে পাবঃ জীবনের জীবন শ্যামঃ 
সী আমার মরণ মায়েঃ তোরা লিখিস পয়ে, এ সংবাদ মথুরাধাম: 
সখী, বন্ধু যদি আসে আমার সৃত্যুর পরে, তোরা তখন শ্যামকে পরম যত করে, 
তখন বুঝাইয়ে বলিস দেখায় আমারে, কৃষ্ণ শ্রেমের পরিণাম।। 


মাথুর  বিজয়কৃষ্ণ সরকার 
হরির মধুরা গমনে প্যারী কাতরা অতি। 
গিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয় বৃন্দাদৃতী।। 
ওহে বন্ধু তোমার ব্রজধাম, দেখে যাও তার পরিণাম, 
ছিল কি আর হল কিঃ ভাবি আর কত আছে ব্যুকি। 
হায়গো, দিয়ে কত ভালোবাসা, ভেঙ্গে এলে বঁধু সুখের বাসা, 
যেমন জল ছাড়া মীনের দশা, আরো দিনে দিনে যেন হবে কি।। 
সাধের বৃন্দাবন চন্দ্র বিনা অন্ধকারে ঢাকা, 
হরিতে চল হে সখা চোখের দেখা দিতে। 
বড় আশা করে এসেছি এই মধুপুরে, 
চল বঁধু ব্রজপুরে এলাম তোমায় নিতে।। 
ব্রজের রাখাল যত মৌন হয়ে আছে. মাধবী মাধব বিনা শুকায়ে গেছে, 
শুকারে গেছে গো. মাধবী মাধব বিনা 
নাই সে ভ্ৰমরের গুঞ্জন, নাই সে কোকিলের কৃজন, 
নাই সে ময়ূর ময়ূরীর মিলন, মধুর প্রেম পিরীতে। 
প্রলয়ের আগুন বহে মলয় মক্ষতে।। 
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ওহে বন্ধু তোমা বিহনে, শুকশারী গহন বনে, 

মৃতপ্রায় তারা সবেঃ এত জ্বালা কার প্রাণে সবে। 

হায় গো, পাখি যত বসে নীড়ে, বক্ষ ভাসে তাদের দুঃখনীরে, 
তোমার ব্রজের যত দুঃখিনীরে, বন্ধু দুঃখনীরে কত ভাসাবে।। 

যত গাভী সব খায় না তারা তৃণ কি জল, 

জ্বলে তোমার বিরহ অনল, সবার নীরস চিতে। 

আছি যে ভাবে এ ব্র্ে শ্রাপসখা, একবার চোখের দেখা দেখে যাও। 
তোমার ব্রজেন্বরী রাইকিশোরী, তার দেখা কি পাও না পাও।। 


নিয়ে ভাব সাগরের মাঝামাঝি, মাঝি কেন ভুবাও প্রেমের নাও।। 
বুয়া, চন্দ্রাবলীর অপবাদে, ফেলে এলে যে বিপদে, 

মনের খেদে ইহা যদি কও। 

আমরা আর হব না প্রতিবাদী, বন্ধু যদি চন্্ার কুজে যাও।। 
যদি রাজা তাজে রঙে নাহি যাবে হে সখা। 

তবে পুনঃ আর হবে না দেখা, এই দেখা জনমের শেষ দেখা।। 
আছি মুখ পানে চাহিয়া, কি বুঝাও কি কহিয়া, 

মনে কি পড়ে না শ্যামঃ লিখলে রাধাপদে তব নাম। 

হায়গো, কৃষ্ণ শূনা বৃন্দাবনে, কাজ কি মোদের এ জীবনে, 
আমরা গিয়ে যমুনার জীবনে, জীবন তাজব বলে মধুর কৃষ্ণনাম।। 


এ_জবাব  রাজেজ্রনাথ সরকার 


গাইতে ব্যথার গীতি বৃন্দাদূতী তুই আইলি মথুরায়। 

যারে প্রণামে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দৃতী বৃন্দে, 

সেই সম্বন্ধে প্রপাম করি পায়।। 

বললি, গোপিকার নাই সুখের আশা, বারি বিনে সীনের দশা, 
ব্রজের গোপগোপী আনিঃ প্রেমের সাগরে নিরবধি: 
বিচ্ছেদ-রবি প্রশ্থর করে, প্রেম শোষে না মীন মকরে, 

বরং গোপিকার নয়ন 'আকরে, উতলে প্রেম-জলঘি।। 

চন্দ্র বিনে বৃন্দাবনে কই অন্ধকার হল, 

সে দেশে রাই-চাঁদের আলো, আমি যাহার সুধা পাই। 
ঠেকেছি কর্ম বিবন্ধে, এখন বৃন্দে কেমন করে যাই।। 
আবার বললে শুকাল রাই 

আমার নয়নবারি নিয়ে জ্রুত যা তথাঃ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, জল দিস লতার পাদমূলে, 

যদিও সে থাকে চলে, মরবে না মাধবী রাই। 

তোদের মতো আমিও তো কেঁদে দিন কাটাই।। 

বললে, পাখি বসে শাৰী শিরে, ভাসিতেছে আঁখি নীরে, 
এই তো আমায় ফাঁকি দিসঃ কু পাখি পায় না বিচ্ছেদ বিষ। 
তোরা কাঁদিস কৃষ্ণ বলে, নয়ন ভরা থাকে জলে, 

জলভরা চক্ষে চাহিলে, তোরা শুকনা জায়গায় জল দেখিস।। 





নয়ন তুলিতে যুগল রূপমাধুরী, চিন্তপটে নিতাম তুলে।। 
সে বুঝি আমাকে দেখে আড়ালে গেল, 

তাই না কি শ্যাম চিকনকালো, মলিন মুখে রয়েছে। 

বন্ধুর বদন মলিন দেখে, শেল সম বাজে মোর বুকে, 

আন গো সখী তবে ডেকে, শ্যামকুণ্ডের কাছে।। 

নিতি নিতি কুজবনে, মিলনে শ্যামবন্ধুর সনে, 

নানা কথা আলাপনে, জাগে কত প্রেম উৎসুক 

ভুলে যাই জলের কথা, ভুলে যাই কলঙ্কের কথা, 

বাড়ে প্রেম স্রেহলতা, শ্যাম সোহাগে পেয়ে সুখ। 

সেই. আশায় করিল বিমুখ বিরহ তাড়ন, 

আমি যদি তাহার কারণ, কাজ কি আর রব বেঁচে। 

শ্যামকুণ্ডে ত্যজিব পরাণ, ডাকিস না পাছে।। 

আমার শ্যাম নীলরতনে, তোরা সকল জনে, যতনে রাখিবি সখী, 
যার শ্রেমর্ফাদে পড়ে. ভুলে গেল মোরে, জানি না তার মনে কিং 
বন্ধুর সর্ব হরিতে মধুর স্তাে, রতি পদে পদে অতি ভালবেসে, 
স্বকা্য সমাপ্ত করে অবশেষে, ফেলে ন! যায় দিয়ে ফাঁকি।। 
আমার মরণকালে, সবাই মিলে, করিস কৃষ্ণনামের ধ্বনি। 

যদি লাম শুনে যায় পোড়া পরাণ, আবার পাব চিন্তামণি।। 
পরাণ পাৰি উড়ে গেলে, অসার দেহ দিস না ফেলে, 
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ভাকলে বন্ধু “রাই এস”, বলে-_ দিবি অমনি। 

প্রাণবন্ধুর পরশ পেলে, আমার ধন্য হবে দেহখানি।। 

তোরা ধরিয়া প্রাণ বন্ধুযারে, বসায়ে মোর বক্ষোপরে, 

দেখাইতে প্রেমবাজারে, তুলবি চিত্রপট। 

আমার নাম লেখে দিবি চরণে, মানস পূজা সমাপনে, 

নয়ন বারি বরিষণে, ভরে মঙ্গলঘট।। 

আমি কত শাস্তি পাব, এ ভ্থালা জুড়াব, পরলোকালোকে থেকে, 

ছড়াব সমীরে, মনোনীত করে, বন্ধুর জয়গীতিকা লোখেঃ 

আকাশে বাতাসে গহিবে সে গীতি, সাধিবে সে সুর জনবিজনবীবি, 

চিরশাস্তি নিয়ে শ্যামসোহাণী শ্রীমতী, গিয়েছে তার স্মৃতি রেখে।। 
এ জবাব নকুলেম্খর সরকার 

শুনে উন্মাদিনী রাধার বালী, অমনি সঙ্গিনীগণ কয় 

আছে মথুরাতে পীতবাস, তাইতে করিস হা হুতাশ, 

আকাশ বাতাস দেখিস কৃষণাময়। 

বললি, আমার প্রাণ বুয়ার গলে, স্বর্ণ মালা কে পরালে, 

তারে কোথায় পাব সই, রাই তোর বন্ধু কই আর মালা কই, 

এ বিশ্ব প্রকৃতি মাতা, বিশ্ব করতে সুশোভিতা, 

দিয়ে তমাল গাছে স্বর্পলতা, সাজায়ে দিয়েছেন এ।। 

মধুরাতে কুক্জার সাথে আছে মনচোর, 

তমাল দেখে রাধে গো তোর; কৃষ্ণ শ্রান্তি হয়েছে। 

কাঁদিস লা গো বিনোদিনী, চিন্তামণি মণুরায় আছে।। 

আবার বললি বঁধুর গলে যে মালা পরায়; 

তার মত আর ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়ঃ 

শ্যাম অজেছে তোর পিরীতে, তুই বিনে এই অবনীতে, 

ধনুর গলায় মালা দিতে শ্যামসোহাদী কে আছে? 

কজনাতে কৃষ্ণ দেখিস তমালের গাছে।। 

বললি, আমার মতন যতন করে, বক্ষে রাখিস প্রাণ বধুরে, 

তোর এ কথা লবে কেঃ তোর এই বঁধুর কাছে যাবে কেঃ 

শ্যাম বধুয়ার কোমল অঙ্গ, পরশে হয় প্রেম তরঙ্গ, 

তোর এ তমাল বধূর করে সঙ্গ, কাঁটার খোঁচা খাবে কে? 

বললে বুয়ার সম্ধ্থ হরে, স্কাকি দিয়ে গেল সরে, 

সে নারীকে ধরবে কে রাই তোর কথা বিশ্বাস করবে কেঃ 

সে বন্ধুয়ার রাপমাধুরী, বিশ্ববাসীর মলোহারী, 

ও সেই মনচোরের মন করতে চুরি, তুই ছাড়া আর পারবে কে? 

বললে, যে মালা পরালো তারে, পেলে পরে যন করে, 

বসাইতেম বন্ধুর বীয়ঃ রাই তোর কথা শুনে হাসি পায়ঃ 

চন্্া যেদিন পরায় মালা, তাই দেখে তোর বাড়লো জ্বালা, 

কেন মান করিয়ে ভোরের বেলা, বন্ধুরে ধরালি পায়।। 

বললি, আমি মরলে দেহ নিয়ে, শ্যাম চরণে সঁপে দিয়ে, 

ধন্য কর দেহখানাহ কেহ ডবল ধন্য মাগেনাঃ 


হরর 
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শ্যাম প্রেনে যে দেহ জারে, আর কি ধন্য করবি তারে, 
রাধে খাঁটি সোনার অলঙ্কারে, গিল্টি করা লাগে না।। 
_ বললে, মরে নাকি শাস্তি পাবি, চিরশাস্তি ধামে যাবি, 
প্রেম প্রীতির স্মৃতি রাবি: তোদের মড়ার বাকী আছে কিঃ 
এক প্রেমেতে আধামরা, কৃষ্ণ মরা রাধা মরা, 
যারা মরে প্রেমের সাধা মরা, সে মরার আর মরে কি? 
মাথুর-__১নং জবাব-_নকুলেম্খর সরকার 
গান-_বিজয়কুষ্ণ সরকার 
- তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, বলে বাঁকা রসময়। 
_ তোরে বলব কি গো সই, যে দুঃখে মথুরায় রই, 
কার কাছে কই দুঃখের পরিচয়।। 
_ বললে, ভেঙ্গে এলে আশার বাসা, বারিশূনা শ্লীনের দশা, 
গোপীর কষ্টাগত প্রাণঃ দৃতী মিথ্যা তোর এই অনুমানঃ 
প্রেম বিরহে ভাটি পড়ে, কামনদীর জল কমে বাড়ে, 


_ বললে, ব্রজ্ের যত দুখিনীরে, 'ভাসাইলেম দুঃখ লীরে, 
দুঃখকে করলি ভরসনাঃ সখী দুখ কি সুখের উৎস নাঃ 
সুখ দুঃখ একসূত্রে গাথা, দুখ বিনে সুখ মিলে কোথা, 
দুঃখান্তে সুখ মধুর যথা, আঁধার অন্ত জ্যোৎসা।। 

- বললে, কাজ কি আছে এজীবনে, গিয়ে যমুনা জীবনে, 
হরি বলে প্রাণ দিবিঃ তোরা করিস না প্রাণের দাষীঃ 
জীবন দিয়ে অহরহ, পুজেছিস কৃষ্ণ বিশ্রহ, 
তোদের শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ. লবে কি সে জাহহী।। 

_ বন্দী হয়ে ছিলেম রাধার প্রেমের গারদে, 
শত বৎসরের মিয়াদে, গড়জেলায় করি ্রমণ। 

= দামের শাপ অস্ত হলে, আবার আমি যাব বৃন্দাবন।। 

_ শুক শারী আর কোকিল ভৃঙ্গ কাদে সমুদয়ঃ 


কৃঞ্জে কুঞ্জে আবার হবে, আগের মত দোল কুলন। 
- বললে প্রেমের নাও জুবায়ে নাকি, এসেছি এই দেশে। 

আমার রাধা নামের সাধাতরী, ভুববেনা বিচ্ছেদ বাতাসে ।। 

ছ্লাদিনী সন্ধিনী প্যারী, ্রিগুগে গড়িল তরী, সাধনার বশে । 

রাধার স্বগুণের সে্ডণের তরী, ভূবলেও আবার উঠবে ভোসে।। 


পরচিতান__ আমি কাইল বলে এসেছি চলে, গত হল কত কাল। 


ফুকার 


_ বললে, চন্দ্রার কুঞ্জে যাও যদি, আর হব না প্রতিবাদী, 
বললি কি লো বৃন্দে সই; তোর এই মিষ্টি কথায় তুষ্ট নইঃ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


চন্রাবলীর অপবাদে, মক্ষমর়ী মানং রাধে, 
বলে যেদিন পড়লেম রাধার পদে, এত দয়া ছিল কই।। 
বললে, চজ্ার কুম্রে যাও ও যদি, আর হব ন! প্রতিবানী, 
তুই করে মান আবিষ্কার আমায় শুনালি যে তিরস্কারঃ 
রাইকে দিয়ে মান করালি, তুই তো করে চতুরালি, 
শেষে আমায় দিয়ে পায় ধরালি, তোর উদ্দেশে করি নমঞ্ধার।। 
(মাৰুর গানটি পাওয়া যায় নি) 
মাঞ্ীর_২নং জবাব-_নকুলেম্মর সরকার 
গান--বিজয়কৃ্যঃ সরকার 
বললে, আশা প্রদীপ জ্বালাইয়ে, নিভায়ে, এলে পালিয়ে, 
ব্ৰঞ্জ হল অন্ধকার: তাতে আমি দোষী কি প্রকারঃ 
ভ্রীদামের শাপ কণ্জাবাতে, আশা প্রদীপ নিভলো তাতে, 
দিয়ে আশা বিবেক তৈল সলিতে, জ্বালায়ে নে পুনর্ব্বার।। 
বললে, আশা বৃক্ষ কজ্জলতা, অলপ কালে শুকালো তা, 
শুনে মরি বিষাদেঃ তোদের কল্পলতা ভ্রীরাধেঃ 
নৈৱাশ্য মার্তণ্ড তেজে, কল্পলতা শুকালো যে, 
গিয়ে সকাল বিকাল মাঝে মাকে, ধৈর্য বারি ছিটা দে।। 
বললে, পড়ে কালার প্রেমফাদে, বিচ্ছেদের শেল বক্ষে বিধে, 
তাইতে হুলি নিরুৎসবঃ বাড়ায় বিচ্ছেদে প্রেমের গৌরবঃ 
না খেলে পর তিতা শুক্ত, বোঝে না মিষ্টির মিষ্ট, 
তেমনি সন্মিলনের মধুর, বিচ্ছেদে হয় অনুভব 
উন্মাদিনী হয়ে নাকি বনে চলে রাইঃ 
সমাদরে তারে ধরে রাখিস গো সবাইঃ 
বল পিয়ে বাইর পদপ্রান্তে, আবার পাবি প্রাণকান্তে, 
চক্রবৎ পরিবর্তনে, দুঃবাস্তে সুখ কার না হয়, 
(আোথুর গানটি পাওয়া যায় নি) 


মাথুর কৈলাসচন্দর মুখোপাধ্যায় 
ব্ৰজবাসী বিন্দেদূতী নাম আমার! 
দাসী হ্ৰীরাধার, ওকে বন্ধু তোমার ভ্রীচরণে করি নমঙ্কার। 
ওহে চৌর্যবৃর্তি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকাল। 
ও রসরাজ, কি কাজ করেছ. চুরি ক'রে মধুপুরে এসেছ। 
নাই কি তোমায় মানাপমান? ব্রজ্জে ছিলে রাধার গৈদান (গদীয়ান) 
ওহে গৈদান ক'রে সঁপে দিল ধন। 


ঘোষা) 


"ওহে এখায় বুঝি কুব্জা কুঁজী চোরের পলিদার? 


চৌর্যবৃততি কীর্তি রাখলে অতি চমতকার । রি 
রাধার প্রেম করজ ক'রে সঁপে দিল ধন। ও তোমাকে জানিয়ে সুজন।। 
৷ বিশ্বাসঘাতক, 


জনি না শ্যাম তুমি এমন 








ও রাধার প্রেম করজ ক'রে এসেছ এায়, 
চৌর্বৃতি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকার | 


(মোড়া) 
ননী চুরি করে সাহস বেড়েছে কেলেসোনা। 
ও রে রাইকিশোরীর হুকুম জারি বাতিল হবে না। 
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না। 
দেশে দেশে খুঁজে তোমার নাগাল পেলাম না। 
ও মধুরায় পড়েছে ধরা, তোমায় নিয়ে যাব দিয়ে হাতকড়া, 
ও রে আগে পাছে রাখিব পাহারা, ছেড়ে যাব লা। 
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে দিব লা। 
তোমার প্রতিকূলে হয়েছে ডিক্রিজারি, 
ও নিবে শ্যাম, সব নিলাম করি, 
ও রে কোথা রবে এই বাবুগিরি, 
ঘুচে যাবে হল চাতুৰী, কিছুই রবে না। 
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না।। 


( মোড়া) 


হাতে গলে বেঁধে নিব যে চোরে বজপুরে, 
বুঝতে নারি বাবুগিরি সে কেন করে? 
মনে মনে ভেব দেখ শ্যাম রায়, 
ও এমন আর শুনেছ কোথায়? 
মণি থাকে ভেকের শিরে, যজ্ঞের ঘৃত খায় কুকুরে; 
মতির মালা শোভা করে. বানরের গলায়? 
ও তোমার সাজ দেখে শ্যাম লাজে মরি হে; 
কোন্‌ লাজে সে পাগ বান্ধে মাথায়? 
ওরে দীড়কাকের ঠোট বাধিলে সোনায় কি শোভা করে? 


(ঘোষা) 


মরি লাজে এমনি সাজে কি তারে? 

অমৃতে অসুরের আশা যে প্রকার, ও তেমনি শ্যাম দুরাশা তোমার । 
ওরে শিমুলে কি হয় মধুর সঞ্চার? 

ওরে নল বিনে শিলা কে ভাষায় লবণ সাগরে? 

মনধি লাজে এমনি সান্জে সাজে কি ভায়ে? 





© 
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শ্ীরাধার বসভ - ১নং . হরিচরণ আচার 


বসস্তকালে বকুলে বসে কোকিল কৃহরে। 

জাতী যুধী সেঁউতি বেলী, ফুটলো কুসুমের কলি, অলি বাঙ্কারে।। 
দিয়ে সুখের কালে মুখে মুখ, বসে সারি সারি শারী শুক, সুধা বরযে, 
সুখ সঙ্গীতরসে বয় মলয় বাতাসে। 

এ মধুর মাধবের কালে, হা মাধব হা মাধব বলে, 

কাঁদে মাধবী আজ মাধবীতলে, প্রাণের বান্ধব নাই দেশে।। 

রাই ডেকে কয় ললিতাকে মরমের ব্যথা, _ 

আমার মনের দুঃখের কথা, শুনবি যদি আয় গো আয়। 

প্রাণী গো, সুখের দিল গিয়েছে আমার-__ 

যায় দিন কি আর হয় গো পুনরায়।। 

এ সুখ বসস্তকালে, বাসন্তী ফুল যায়ে তুলে, 

পরাইতেম বন্ধুর গলে, বিনা সুতের হারঃ 

আমার বন্ধুয়া বাজাত বশী, আমরা যত সেবাদাসী, 

সুযস্তরে সাধিতেম বসস্তবাহারঃ 

ভ্রমর ডাকত গুন্শুন স্বরে, কোকিল করত কুলুস্বরঃ 

থাকত চিত্তদুখে নৃত্যগীতে, মন্ত বসন্তের আসরঃ 

বিনে কিশোর সেই প্রাণেশ্বর, সব অসার মৃত শবের প্রায়। 

কত যাতনা সখী প্রাণে সহা যায়।। 

এই না সুখ বসন্ত সুখের দিন, আমার সেই একদিন আর এই এক দিন, 
কৈ সে সুসময়ঃ বুঝলেম শ্রাণাস্ত সময়, হায়, কেহ কারো নয়। 
আপন করতে গরসা পর, আপন যারা তারা সব হল পর, 
বুঝলেম হিয়ার মাংস কেটে দিলে পর, কভু পর কি আপন হয়।। 
পারিস যদি তারে এনে সকালে দেখা, 

দেখে না কি চক্ষের দেখা, যার জন্যে যার প্রাণ যায়।। 

রইতেম কত সুখে বন্ধুর সনে, সুখবসন্ত সুখের দিনে। 

আমার গত সুখের কত কথা, থেকে থেকে পড়ে মনে।। 

সমীগো সমী । বারি নিয়ে স্বণকুঞ্ে, যেদিন আসিতেম বিলদ্বে, 
কদম্বেরই মূলে কিংবা যদুনাপুলিনে। 

বন্ধু ধ্যানমগ্ন যোগীর মত, চেয়ে থাকত পথপানে।। 

স্বার্থপর পুরুষের রীতি, স্ট্রীজাতির মজায় জাতিকুল। 

তারা ঠিক যেমন ভ্রমরের প্রায়, মধু খেয়ে উড়ে যায়, 

পড়ে থাকে ফুল।। i 
আমার বন্ধু থাকতে ব্রজধাম, আমার ছিল আদরিনী নাম, হয়ে প্রেমাধীনঃ 
আমার ঘটিল দুর্দিন £ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ave 


হায়, আমি কোনদিন নান করে ফিরালে আঁখি, রাধাকুণ্ডে মরতে যেত নাকি, 

আমার সেই বন্ধু আজ এই হল নাকি, হায় হায় পুরুষ কি কঠিন।। 
মিল -_ বসস্ত কয় হরিচরণ কাজ কি আর রয়ে, 

এই বসন্তের কণা নিয়ে সকাল সকাল হও বিদায়।। 


শীরাধার বসত - ২নং  হারিচরণ আচার্য 


চিতান __ আশায় রাখতে প্রাণ, আশা দান, তোরা করলি প্রাণ সই। 
পাড়ন -_ পেয়ে কৃজ্জার ভালবাসা, ভেঙ্গেছে আশার বাসা, 
তার আসার আশা আর কই।। 
ফুকার __ সথী, ত্বরায় করে আয় গো আয়, আমার দুঃখে জীবন যায় গো যায়, 
মন দিয়ে তাই শুন £ করতে গুণাগুণ, হায় বিধাতা বিগুণ। 
বন পোড়া যায় সবে দেখে, মন পোড়া যায় দেখবে বা কে, 
রাখে কুমোরের পৃইন কর্দমে ঢেকে, জ্বলে ভিতরে আগুন।। 
মিল  __ হায়, আমার কপালের লেখা অতি বিচিত্র, করে দে নারায়ণক্ষেতর, 
রাই ত তোদের হয় বিদায়। 
মুখ  __ কালের চিত্র, সম্পদকালে বনু মিত্র, বিপদে বান্ধবের পরিচয়।। 
ডাইনা __ শুধু নয় তার রূপটি কাল, অস্ত্রে বাহিরে কাল, 
কাল ভালবেসে হল দু'কুলে সঙ্কট £ 
এই ত বিষম দশা, দশম দশার সময় অতি সঙগিকট। 
স্বীয় স্বীয় জ্ঞানেন্টরিয় কমেনি ইত্যাদি ॥ 
মনসহ দেহবরম প্রাপ্ত হৌক সব সমাধি £ 
হরিপ্রেমে মরি যদি, পাই যেন হরি পদাশ্রয়। 
খাদ _ আগে ত জানি না শ্যামের কঠিন হাদয়।। 
ফুকার -- কৃষ্ণপ্রেমের পোড়া এই দেহ, তোরা আগুনে পোড়াসনে কেহ, 
থাকিস নিকটে : যখন পঞ্চত্বথটে, হায় কই করপুটে। 
শবদেহ সকলে নিয়ে, যমুনায় দিস বিসর্জিয়ে, 
দেহ ভাসতে ভাসতে লাগে যেন, গিয়ে ও সেই মথুরার ঘাটে।। 
মিল _- এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা থাকে যেন মনে, 
আর যেন কেহ কারো সনে, করে না গো প্রেম প্রণয়।। 
অন্তরা __ আমায় ধরাধরি করে তুলে, হরি হরি বল সকলে। 
রাস অর্ধাঙ্গ শ্যামকুণ্ডের জলে, অর্ধাঙ্গ তুলসীতলে।। 
সখীগো সমী, হয়ে এলো অবশ অঙ্গ, আর হল না কৃষ্ণসঙ্গ, 
তোরা যত অন্তরঙ্গ, নে অন্তর্জলে। 
একবার হরিধবনি দে গো সবে, হরিদাসীর অস্তিমকালে।। 
পরচিতান__ জনমে যত না যাতনা তোদেরে দিয়েছি সহী। 
যেন মরে জন্ম লই ব্রজে, জন্মে জন্মে আমি যে, তোদেরই থাকি।। 
তোদের ফুরাল সব ভাবনা, ম’লে রাধা নাম কেউ ত লবে না, 
জগতের মধ্যে £ যাইস না ব্লীতির অবাহো, হায় ভাবের বিরুদ্ধে 
মথুরায় যাইস তার সঙ্গিধান, আদ্যশ্রান্ধের করে বিধান, 
করিস হরি বলে আমার পিণ্ডদান, আমার হরি পাদপল্রে।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


উদ্ধব সংবাদ বসন্ত __ ১নং হারিচরণ আচার্য 

__ শ্ৰীদাম শাপে ব্ৰজ ছেড়ে, মধুপুরে আছেন শ্রীকান্ত । 

__ হৈল বিরহীর প্রাণ বিনাশের হেতু, এল তু বসস্ত।। 

= নূতন শোভা জলেহবলে কালের কি আশ্চর্য গুণঃ 
বৃক্ষের পত্র সব তরুণঃ 
যত বাসন্তীফুল বনে ফুটল, সৌরভেতে অলি জুটল, 
কৃষ্ণের বুকে জ্বলে উঠল, রাধা বিচ্ছেদের আগুন।। 

__ বিরহেতে ব্যাকুল প্রাণ অতি, কেঁদে কয় উদ্দবের প্রতি, দুঃখের বিবরণ। 

__ ওহে উদ্ধব সখা হে, সুখ বসন্তে সুখের চিহ্ন, __ 

আমার কেন হয় না উদ্দীপন ।। 

_ কোকিল করে কুহধ্বনি, যেন বন্রপাতের ধ্বনি করি যে শ্রবগঃ 
হায় হায়, প্রলয়কালের অনল যেমন, অঙ্গে লাগে মলয় পবনঃ 
সরোবরে কমল ফুটে, বিষাক্ত বাণ চক্ষে ফুটে, 
জেগে জেগে মনে উঠে, মণুরা বৃন্দাবন । 

- তুমি বিনে বন্ধু নাই রে, কে বুঝে বেদন।। 

_ সুখে মুখে মুখ দিয়ে শারী শুকে কথা কয়ঃ সুখ বসপ্ত সময়ঃ 
হায় । হায় । দুই প্রাণে একত্র মিশে, প্রেমিক থাকে প্রেম সন্তোষে, 
যার প্রিয় লোক নাইরে দেশে, জীবনে কিসে ধৈর্য হয়।। 

__ তুমি বিনে কে করে বিহিত, এদেশে আর এমন সুহৃৎ, 
নাই রে কোন জন।। 

_ সখা, এ সুখ বসপ্ত দিনে, আমার ব্রজের কথা পড়ে মনে। 
সখা হে, মদনকুঞ্জে, মিলন কুঞ্জ, ফুল বিছায়ে পুঞ্জে পু্ে, 
চর্চিত করিয়ে চন্দনে।। 
গোকুলের সব কুলবালা, বিনা সুতে গেঁথে মালা,_ 

মোদের যুগল সেবা করিত যতনে ।। 








পরচিতান-_ মনোলোভা বনের শোভা, তাইতে আবার বসস্ত সময়। 


_ আমি হারা হয়ে শ্রীবৃন্দাবন, হেরি সকল শুনাময়।। 
= ফুটল জাতী ফুটল যুধী, সেঁউতি মালতী বকুল: হয়ে প্রেমেতে আকুলঃ 
হায় । হায় । জলে স্থলে ফুলের গন্ধে, হুমর আনে অনানন্দে, 
আমার মন-অ্রমরে কান্দে, বিনে রাধাপত্ম ফুল।। 


উল্ধব সংবাদ বসভ - ২নং হরিচরণ আচার 

__ বঙ্গে এ বসন্ত দিনে, বৈরযাগুণে, শান্ত কর মন। 

__ সখা ! প্রেম বিচ্ছেদের যত যাতনা, তুমি জান না কখন।। 

__ মনকে বল শ্রবোধ দিতে, অবোধ মন কি শ্রবোধ পায়ঃ করি মনের অভিপ্রায়, £ 
এখন সুখ বসস্তের আগমনে, আগের সে সুখ ক'রে মনে, 
কেবল আমার মনে মনে, মন তার মনের মানুষ চায়।। 

__ এই দেশে কেউ দেশের দেশী নাই, তোমায় বই আর কারে জানাই, 
মনের জ্বালাতন।। b আন 

NE ও হে প্রাপসখ্া হে, কেনে মনে শান্তি রাশি, আমার মন কি আছে আনার a 

__ কর্ণে চায় তার নাম শুনিতে, চক্ষে চায় তার রূপ দেখিতে, চিত্তে চায় চিত 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ave 


আমার রসনায় বাসনা করে, রসময়ের অধরানবৃত £ 
অঙ্গে চায় রে ধরতে পাখা, উড়ে গিয়ে করতে দেখা, 
একা মনের দোষ নয় হে সখা, শক্র অনেকজন। 
__ মন হয়েছে মন্ত বারণ, মানে না বারণ।। 
__ একে ত ্রিয়া বিরহ, তাইতে এ দুঃসহ দুরূহ কালঃ এল কাল বসস্তকাল £ 
এই যে ফুলে ফুলে দলে দলে জুটে, মব বন্ধু মধুলোটে, 
নিৰ্ব্বাণ আগুন জ্বলে উঠে, সা যার পোড়া কপাল।। 

__ একে বিদেশে, তাইতে সঙগহীন, মন হল বনপোড্৷ হরিণ, করি কি এখন।। 
__ সখা আমার প্রাণে যারে ভাবে; বল ভার সনে আর দেখা হবে কবে।। 
সখা হে, স্বপ্নে যদি সে সুখ দেখি, শীতল হয় এই তাপিত আঁখি, 

সুধামুখী রাধার অভাবে 
স্বপ্নে দেখা হবে বলে, মন থাকে তার আশায় ভূ'লে, 
চক্ষে নিশা বিনে স্বপ্র কিসে হবে।। 


পরচিতান__ এমন সুহ্যদ কেবা আছে. কে যাবে সে রাধিকার কাছে। 


__ আমি কারো মুখে শুনি না সংবাদ, জানি না কি সুখে আছে।। 

-__ বন পোড় যায় সবে দেখে, মন পোড় যায় দেখবে বা কে, এমন বন্ধু আছে কে, হ 
যেমন পুইনের আগুন কর্দ্দম ঢাকা, উপরেতে যায় না দেখা, 
তেমনি আগুন জ্বলছে সখা, আমার এই তাপিত বুকে।। 


উদ্ধব সংবাদ বসড - ৩নং হরিচরণ আচার্য 


-_ বারে বারে সখা মোরে, বৃথা কেন কর আশা দান। 
__ আমি বৈৰ্য্য ধরে থাকি কি সুখে, বুকে রাধা বিচ্ছেদ-বাণ।। 
= কালিন্দী যমুনার জলে, কবে আমি করব সরান, শীতল বারিপান £ 
আমি কবে বৃন্দাবনে যাব, রাখালের উচ্ছিষ্ট খাব, 
বংলীবটের ছায়া পাব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ।। 
= পাব কি ৱাই পরমপদার্থ, যেই চরণে ধৰ্ম্ম অর্থ, ফলে মোক্ষকাম। 
= দারুণ রাধা বিরহ, অহরহ হইলেম দাহ, বড় কষ্টে আছি অষ্ট যাম।। 
_ কবে রাধানামের ধ্বনি, রাধানামের মধুর ধ্বনি, কর্ব রে শ্রবণঃ 
রাধার বিরহেতে দেহ হ'তে, ব্রজের পথে যখন যায় জীবনঃ 
যাও হে সখা বৃন্দাবনে, রাধাকুণ্ডের মাটি এনে, 
অঙ্গে মেখে সযতনে, লেখ রাধানাম। 
= বসস্তে অশান্ত জীবন আছে অবিশ্রাম।। 
__ দেখ্‌তে নারি চক্ষের দেখা, জ্রীদাম সখার শাপের ভয়; প্রাণে কষ্ট অতিশয় 5 
আছে এ বাসনা আমার মনে, ম'রে যাব বৃন্দাবনে, 
আমায় যেন কাঙ্গাল জেনে, রাধারাণীর দয়া হয়।। 
_ বিচ্ছেদ বাণে বক্ষ বিদীণ, আমার কিহে হবে পূর্ণ, মনের মনক্ষাম।। 
__ সখা, এই দেহ কেমনে রাষিঃ ্রচ্ছে উড়ে যেতে চায় যে প্রাণপাখী। 
সখাহে! হইয়ে বিচ্ছেদের অধীন, বেঁচে রব কতদিন, নিশিদিন করে দুই আঁখি।। 
পেয়ে বিচ্ছেদের দেহ. বেঁচে যেন রয় না কেহ, 
নিয়ে অসার দেহ, কার আশায় থাকি।। 


পরচিতান-__ যাবার কালে মনের ব্যা, প্রাণের কথা তোমায় ব'লে যাই। 





পূর্ববঙ্গের কবিখ্যন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


বুকে দুরূহ বিরহ হুতাশন, আমি পোড়ে হ'লেম ছাই।। 

আমি মলে আমার দেহ দাহ করোনা কখন দেহ নৃত্য বৃন্দাবনঃ 
আমার বন্ধু সব একে মিলে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, 

দিও রাধাকুণ্ডের জালে, আমার দেহ বিসজ্জলি।। 


কসজ (বিরহ) - ১নং হরিচরণ আচার্য 


হেমস্ত শীতাস্তকালে সুখ বসস্ত হল সুখময় । 

ও সে বিরহিনীর কপালক্রমে, প্রথমে শ্যামহুমে, 
শ্যামের জ্রীধামে উদয়।। 

শুকশারী আর কোকিল ভৃঙ্গ, ্কতৃপতির অস্তরঙ্গ, সঙ্গে রঙ্গে মলয় পবন ২ 
বৃন্দাবন দ্বাদশ বন শ্রমে বন উপবন 2 

পঞ্চবাগের পঞ্চ বাপে, আঘাত পেয়ে পঞ্চপ্রাণে, 
পঞ্চত্ত কাল ভেবে মনে, ধরাসনে প্যারী অচেতন।। 
নিরাশ্রিত বিধুমুদ্ী মূৰ্চ্ছিত হয়ে, ক্ষণপরে চেতন পেয়ে, 
সন্বীর কাছে বলে রাই। 

এল বসস্ত, এ জীবনের শেষ বসস্ত, আর বসন্ত পাই কি না পাই।। 
বাসন্তীফুল যে তুলে, গাঁথ সবে ফুলের হার £ 
সুমস্রে শিখায়ে সবে সাধ বসস্তবাহার £ 

অবলা বধের হেতু এসেছে ক্রতুকান্তেঃ 

প্রতি দিন অতি কষ্ট দিতেছে রতিকান্তে £ 

আয়গো সবে কান্তে কীন্তে প্রাকান্তে আনতে যাই। 
মনের আগুন ব্বিশুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবাই।। 
বসস্তে আনন্দ পেয়ে, বনের পাখী যুগল হয়ে, 

বনে বনে পুরায় মনোসাধঃ 

বন্ধু বই আর কারে কই মনের যে বিষাদ £ 

আসব বলে আশা দিয়ে, মধুরায় রহিল গিয়ে, 

আছি আশা পথে চেয়ে, কার সুখে শুনিনা সংবাদ।। 
আমার হ্যদয় জলে বন্ধুর লাগিয়া গো সজনী, 

জীবন যায় না গো রাখা। 

আমার অবিরত বুকে জলে দুঃখের অনল শিখা।। 
সিগো, এ টাদমুখ মনে পড়ে, সদাই আমার মন পোড়ে, 
একবার তারে দেখা চক্ষের দেখা। 

আছি পাৰী হয়ে উড়ে যেতেম, বিধি দিলে পাখা।। 
সুখ বৃন্দাবন শুধু বন, গোপীর জীবন বিহনে। 

ও সে কালক্রমে জলে স্থলে, 

প্রলয় কালের অনল জ্বলে, মলয় পবনে।। 
কোকিল রর 





EJ 


7: 


1 


II 


Ed 





পূর্ববঙ্গের কৰিগান সংশ্রহ ও পর্যালোচনা ৪৮৭ 
এ __ জবাব রাজেজ্্নাথ সরকার 
বিরহিনী রাধার বাক্যে বুঝায় সখীগণ। 
কু চন্্র বিনা রোহিলী, রয় না কো বিরহিলী, 
আমরা জানি তোর মিলন তেমন।। 
বললি, মদন রাজার পঞ্চবাণে আঘাত দিয়ে পঞ্চ প্রাণে, 
তোর এল কি মৃত্যু ভয় ₹ 
যা প্রেমের মরণ মরে, তারা মরণ করে জয় $ 
তোর শ্রাণনাথ মদনমোহন, কি করতে তোর মদন দাহন, 
পঞ্চবাণ তোর ফুলের মতন, দুলে দুলে চাহে পদাশ্রয়।। 
প্রিয় চিন্তায় যতক্ষণ তুই ছিলি মুনিষ্তা, 
ততক্ষণ তুই ছিলি কোথা, খঘুচায়ে সকল জঞ্জাল। 
সরে রবে কাল বসন্ত, প্রাণকান্ত সনে অনস্তকাল।। 
কান্তে কান্তে কাস্তে আনতে কোথা যাবি রাই. 
খুরা এ্রধের রাজ্য মাধুর্যের ধন নাই; 
প্রেমময় শ্যাম নটভূপ, বৃন্দাবনে সর্ব্বরূপ, 
রূপের মাঝে এ দেখ অরূপ, রসাল বকুল তাল তমাল। 
গেলে হাটে চিরঘাটে ঘটে চিরকাল ।। 
বললি, আসবে বলে আশা দিয়া মণুরায় শ্যাম রইল গিয়া, 
শুভ সংবাদ নাহি পাস্‌ £ কেন বিরহে উন্মত্ত হয়ে মিথ্যা বলে যাস £ 
মন কলমে কালি রেখে, হাদিপটে পত্র লিখে, 
নিত্য পাঠায় চিত্তের ডাকে, তাই পেয়ে রাই আবার কোনটুক চাস।। 
বললি, আমি যদি পাখা পেতেম, পাখি হয়ে উড়ে যেতেম, 
বললি তুই কোন্‌ সাহসে: নারী পিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষী গুঞ্জরে বসে বসে £ 
বলে দে তুই বিধাতারে, পাখা দিক তোর বন্ধুয়ারে, 
বউ কথা কও বলে তোরে, ঘুরে ঘুরে ডাকিবে শেষে।। 
বললি, আমার হাদি পত্মের ভৃঙ্গ, মধু খেয়ে শ্যাম য্লিভঙ্গ, 
উড়ে গেল এল কই ও সে আসুক বা না আসুক, এ সুখসসমে তুই জয়ী, £ 
অনন্ত স্বরূপে বেয়ে, দেশাস্ত হাদয় বিছায়ে, 
মুর মধু খেয়ে, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে খুঁজবে প্রেমময়ী।। 
তোরে দেহ সেই বন্ধুর দেহ সন্দেহ নাই তায়, 
নয়ন দিলে লতায় পাতায়, প্রেমে মাতায় নন্দলাল।। 
বসন (বিরহ) - ২নং  হরিচরণ আচার্য 
যেতে সপুরায় আজ আমায় তোরা করলি গো বারণ। 
এল দুরস্ত বসন্ত সই, অস্তকালের কান্ত কই, দুঃখিনীর জীবন।। 
দেখতে সে সপুরানাথে, যাত্রা করলেম মধুরাতে, যেতে পথে যেত যদি প্রাণ 
যার আশায় প্রাণ হায়, সেই পায় সই পাব স্থান, ২ 


নিদয় হল দারুণ বিধি. তোরা সবে প্রতিবাদী, 
শুন্য ব্রন শুধাতুষি, কাজ কি আমার রেখে নিলাজ শ্রাপ।। 
চিরদিন পরাধিনী শ্যান 0 





! জন্য, 
সেই পিরীতির স্মৃতিচিহ্ন, রেখে গেলাম স্রীরাধায়।। 
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পুববঙগের কৰিগান সংগ্ৰহ ও পথালোচনা 


কৃষ্ণ বিচ্ছেদে, বেঁছে রব কি বিষাদে, তোরা সবে দেগো দে বিদায়।। 
কৃষ্ণ বিনে কিশোরীরে শরীরে কি প্রয়োজন £ 

তোরা সবে চতুর্দিকে করগো হরি সংকীর্তন, £ 

তুলসীরে তুলি শিরে, দেখলেন দাসীর পরিণাম; 

গঙ্গা মৃত্তিকাতে সবে, লিখে দেগো কৃষ্ণনাম হ 

অস্তে পাব এই মনস্কাম, নামের সঙ্গে প্রাণ যায়। 

অনুতাপে পোড়া তনু জুড়াব কোথায়।। 

পূৰ্ণ করে স্বরকারি, রেখে গেলাম নয়নবারি, আমি মরি তোরা তো রবি £ 
বক্ষের চাম মাথার কেশ সকল কেটে নিবি, $ 

ব্রচ্জে এলে শ্যাম কালিয়া, বক্ষের চর্মে বসাইয়া, 

সেই জলে চরণ ধোয়াইয়া, কেশে চরণ মোছাইয়া দিবি।। 
আমি মলে হব শ্রীনন্দের নন্দন ওগো সজনী __ 

আর ত হবোনা অবলা। 

পরব ধড়াচুড়া মোহনবাশী, গলে গুঞ্রহছড়া গো সজনী -_ 
সৰীরে, নাম ধরে বাজাব বাঁশী, আগে করব মন উদাসী, 
তুলাইব খেলে রসের খেলা। 

শেষে ছেড়ে যাব, বুঝাইব বিচ্ছেদের কি জ্বালা গো সজনী _ 
প্রাণের মাধব কই, বন্ধু কই, দুখ কার কাছে আর কই। 
আমার জীবন রাখা হল দায়, জন্মের মত আজ্জ আমায়, 
বিদায় দেগো সই।। 

আর এক কথা রাখিস স্মরণ, যখন আমার হবে মরণ, 
তারণ কারণ হরিনাম সন্বল 3 

হরি বল হরি বল বিনে নাই আর বল হ 

পত্র লিখিস বন্ধুর কাছে, পরাধিনী রাই মরেছে, 

বলে গিছে লোকের কাছে, হরিনামের পরিণামের ফল।। 


মাথুর (বস) ১নং হারিচরণ আচার্য 


স্বরগে সহর্ষে প্রতিববে বর্ষে, ভারতবর্ষে আসে বসন্ত।। 

ফুটল কুসুম নানাজাতি, মল্লিকা কুসুম মালতী, 

জাতি যুখী সেউতি টগরঃ সদলে ফুলে শ্রমে ভ্রমর, £ 

শারি-শুক অন্তরে সূখী, উচ্চ পুচ্ছে নাচে শিখি, 

বকুল বনে কোকিল পাখি, দহ করে কু ্বর || 

বৃন্দে গিয়ে নথুরাতে গোবিন্দে বলে, চিন্বে কি শ্যাম চিনা দিলো, 
নাকি সব ভুলেছ। 

এ বসন্ত সুখের কালে, সুখময় বৃন্দাবন ফেলে, কি সুখে আছ।। 
লন তো কস 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা Ed 


শয়ন কর্তে কিশোর কিশোরী, ফুলশব্যায় ফুলের মশারি 3 

ঝরে ঝরে উড়ে উড়ে, অঙ্গে পড়ত ফুলের পীপড়ি।। 

একে পুরী বৃদ্দারণ্া তাইতে বসন্ত, সে সব ভুলে প্রাপকদস্ত, কি সুখেতে মগ! 
মাথুর (বসন্ত) - ২নং হরিচরণ আচার্য 

বঙ্গে বন্ধু দুঃখে আছ, সুখ নাই মথুরায। 

দুখের দিন সুবের দিন, থাকে কার কত দিন, এক সমান দিন, কার বা কবে যায়।। 
ব্ৰজে কদম ডালে আসন, এখায় পেলে রাজ সিহোসন, 

পীতবসন, আর কত সুখ চাওঃ স্বার্থপর আর কত সুখ চাও, £ 

ব্ৰজে নন্দঘোযের বাধা, বহনের ছিল না বাধা, 

রাধার মাথায় মুকুট বাধা, কও দেখি শ্যাম আর কত সুখ চাও।। 

কও হে আর কত সূখ চাও। 

এখায় তোমার কিসের অসুশ, সুখের উপর পেয়েছ সুখ, আর কত সুখ চাও।। 
হালে আঙ্গুল ফুইলে র্তাবৃক্ষ, আর কত সুখ চাওঃ 

গোপাল ফেলে ভূপাল হইলে, আর কত সুখ চাও 2 

বনে বনে ফির্‌তে ব্রজে, গমন ছিল পদরজে, 

এখায় গমন অস্থ গজে, কও হে আর কত সুখ চাও।। 

মেঘ না চাইতে জল পেয়েছ, আর কত সুখ চাও।। 

রাই ছিল দানঘাটেশ্বরী, এখায় কুজ্ঞা পাটেশ্বরী, বল হরি আর কত সুখ চাওঃ 
এত সুখ আর কত সুখ চাও, £ 

বরজে ছিল চুরি কীর্তি, কখন কখন দস্যবৃত্ি, 

এখানে রাজচক্রবনঠী কেমন সি, আর কত সুখ চাও।। 

ব্ৰজে ছিল অঙ্গে ধড়৷ মস্তকে চূড়া, এথায় লাল পাগড়ি জামাজোড়া, 
কও হে আর কত সুশ চাও।। 

কি ছিলে কি হইলে বন্ধু, আর কত সুখ চাও। 

রাধার পায়ধরা নাম ঘুইছে গিছে, আর কত সুখ চাও।। 

ছিলে শ্যাম রাহিরাজার কাছে করযোড়, এখানে হয়েছ ভুজুর, 

দেখ কেমন কপালের জোর, আর কত সুখ চাও £ 

ব্রজের ভাঙ্গা কপাল লাগ্ল জোড়া, আর কত সুখ চাও।। 

পুরান ফেইলে নৃতন পেলে, আর কত সুখ চাও। 

মানের দায়, ধর্তে পায়, এখন পায়-ধরার পায়, 

লোকে স্থান পায়, আর কত সুখ চাও।। 

গোকুলে রাখালের খেলা, এখায় তপ্রের মেলা, কও হে কালা, আর কত সুখ চাওঃ 
এত সুখ পাও, আর কত সুখ চাও £ 


ধরে নৃতন সাজ, কত্রাজ ্রজে সসৈন্য উদয়। 
যত কোকিল মর শারী শুক, কারো নাই সে পূর্ব সুখ, হলো দুঃখময়।। 


চিতান __ 
পাড়ন __ 
কুকার _- 


ধন 


111 





ছিল এক আমি'র নাম রঙ্গিনী, সেই আমি*র এক সঙ্গিনী, দুঃখিনী আমি।। 
আমি যারে ভালবাসি, সে ত চির পরবাসী, চির দোষী আমি হয়েছিঃ 
আমি'র পাপ আমি'র তাপ, আমি ভোগ করিতেছি, 2 

একা ঘরে থেকে আমি, ডেকে কেউ বলে না তুমি, 

এ যে তুমি বঙ্গে তুমি, রসে আমি ভেসে গিয়েছি।। 
আমি-তুমি'র বসজ' চেজ্ছা-মাথুর) -২নং হরিচরণ আচার্য 


চন্দ্রা আমার নাম, শুণধাম করলে শ্রীমুখে উক্তি। 

যখন দুঃখিনীরে চিনেছ, বিনামূলে কিনেছ, খুব স্মরণশক্তি 

এখন আমায় চিন্বে কেন, যেন তেন প্রকারেপ, 
কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে গিয়েছেঃ পাপ কপাল চিনার কাল কালে খেয়েছে, 3 
যে কালে স্বার্থে চিনিতে, সেকালে পার্তে চিনিতে, 

মিলন ছিল ক্ষীর ভিনিতে, সে চিনিতে বালি পড়েছে।। 

দেশাস্তরে থাকলে কেহ হয় অচিনে, সে সময় দিলে সুচিনে, সে চিনায় কিসে চিনে। 
সুশীল বন্ধু হে. চিনার দিন ফুরায়ে গেলে, কারে কে চিনে।। 

অসময়ে রসময় আর নাই চিনাচিলিঃ এখন তোমার সমান মিঠা, চিটা আর চিনিঃ 
যখন ব্ৰজে চিনি খেইলে, তখন চিনি চিনেছিলে, 
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চিনি ফেইলে মিলি পেইলে, চিনিকে আর কে চিনে। 

অচিনাকে দিলে সুচিনে, চিনে কুচিনে।। 

ভঙ্গে কি অভন্র চিনে, বৃহতে কি ক্ষুদ্র চিনে, ধনী কি আর দরিদ্র চিনেঃ 
মহারাজ শীতল সাজ, সে কি রোদ চিনে, 2 

হেমনস্তকাল আগমনে, চন্টরে কি আর কুমুদ চিনে, 

যুবক যুবতী চিনে, সে চিনা থাকে না প্রাচীন ।। 

নুতন দেশে নূতন চিনা ও মধুরধামে, 

চিনা মানুষ কপালক্রুমে, হয়ে পড়ে অচিনে।। 

আগের চিনার দিন গিয়েছে ঘুচে, আর কি আছে চিনাচিনি। 

যখন প্রবল পিন্তরোগে, বিকারেতে ভোগে, তখন তিক্ত লাগে মিষ্ট চিনি।। 
অতি মিষ্ট প্রমধূ, কষ্টি লাগে যষ্টি মধু, উভয় মধু মোরা চিনি। 
তোমার নৃতন চিনা চিনি, কুঁজী সাঁচি চিনি, tt 

এখন আমরা হইলেম কাবাবচিনি।। 

চিনি চিনি কই, চিনি কই, এখন কৈ সে চিনার দিন। 

যে দিন কর্তে গোপীর চিন্তে, সে দিন ত পার্তে চিন্তে, সে দিন কি এই দিন।। 
দেখে দুঃখে আর বাঁচিনা, কেবা আর দিবে কার চিনা, 

সে চিনার দিন নাই শুণনিধিঃ নৌকাকে চিনে কে পার হইলে নদী, £ 
ব্ৰজে রাই এক অর্বাচীনা, ছিল তোমার পূর্বের চিনা, 

এখন দেখ্লে যায় না চিনা, হয়েছে এক অচিনা ব্যাধি।। 


পঞ্চের বসত __ ১নং হরিচরণ আচার্য 


ধরে পঞ্চ শর পঞ্চশর উদয় জ্রীপঞ্চমী দিন। 

হলো বিরহিনীর পঞ্চ ভয়, সবই দেখে পঞ্চময়, কাদে নিশিদিল। 
বসস্তের চর পঞ্চপানী, পঞ্চস্থরে ডাকাডাকি, পঞ্চম স্বরে করে অনুক্ষণঃ 
মলয় উন্মত্ত উনপঞ্চাশ পবন £ 

পঞ্চ শরে অবিরত, পঞ্চশর হয় যুদ্ধে রত, 

পাঞ্চজন্য শব্মের মত, কোকিলের গর্জ্জন।। 

যে দিকে চাই: সেদিকে পদ, কেঁদে কেঁদে পঞ্চ পঞ্চ, সখি রে কয় প্রেমময়ী। 
বসস্তকালে এ প্রাণেতে পক্ষজ্জালা, কত জ্বালা সই।। 


২ পঞ্চাক্ষরে মকরধ্বজ নামটি বটে যারঃ সখি পঞ্চাননে আস ভপ্র করেছিল তারঃ 


(সে আমাকে পঞ্চ বাণে, সদায় হানে পঞ্চ প্রাণে, 
পঞ্চাক্ষর রাধারমণে, ত্বরায় এনে দেখো সই। 

পঞ্চরসের রসিক বিনে, কি সুখে আর রই।। 

বন্ধুর পক্ষেন্তিয় প্রিয় আমার দেহের পক্চেন্থিয়ঃ বন্ধু বিনে তাজল স্বীয় জ্ঞানঃ 
সে পঞ্চ বিহনে এ পঞ্চ খ্রিয়মাণ, £ 

পঞ্চাশ্ুনে করে দাহ. পঞ্চভূতের ভ্রীজীবদেহ, 

দ্বিপঞ্চ দ্বিগুণ এনে দেহ, খেয়ে ত্যজি শ্রাণ।। 

সখি, পঞ্চদশ দিবসে যার রাস বৃদ্ধি পায়। 

ও যার ল্িন্ধ করে, জগত দ্িদ্ধ করে, আমার দদ্ধকায়।। 

সই আমার পঞ্চমগ্রহ বৃহস্পতি, ছিপঞ্চক গৃহেতে স্থিতি, 

পঞ্চমে মঙ্গল অতি অমঙ্গল ঘটায়। 


ঠৰ 


পুর 2 ££ 


রর 
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হল পঞ্চত্ব কাল সকাল সকাল, কাল বসস্তের দায়।। 
পঞ্চামৃত পান করলে প্রাণী পোড়ে অলক্ষ্যে। 
সৰি, পঞ্চ দ্বিগুণ বদন যার, চিতার আগুন যেমন তার, জ্বলছে এ বক্ষে।। 
কোন দিনের পঞ্চপাপে, পড়েছি এই পঞ্চতাপে, পক্চজনার কথায় কি হবেঃ 
পঞ্চতাপ কি প্রতাপ, এ তাপ আর কি সবে, £ 
পঞ্চ আগুন একমাত্র মন, পঞ্চন্থালায় জ্বলছে কেমন, 
খাণ্ডব বন পুড়তেছে যেমন, পঞ্চ পাশুবে।। 
এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 
পঞ্চ পঞ্চ গানের জবাব দশ দিয়ে পুরাই। 
রাধে দশ মাস অস্তে প্রতি সন, বসন্তের হয় আগমন, 
দশম দশা হয় নাই গো তোর রাই।। 
রাধে পাচ দশে একুশ পবন, স্বাদ বনে করে জমণ, 
দেশে এলো মধুমাস £ তাতে দশ দিশি এই সুপ্রকাশঃ 
তাই শুনে দশ পাখির কাছে, দশ বায়ু তোর উল্টে গেছে, 
রাধে দশের কারা পাছে আছে, আজ হল তার অধিবাস 
পঞ্চদশ অক্ষরের পরে তিন দশ অক্ষর দে, 
পঞ্চের জবাব শুনবি রাধে, একত্রে এই দুই অক্ষর। 
পক্চবাণ নিবারণ হবে, জ্বালা যাবে, ছয় দশ বাট দিন পর।। 
প্ষাক্ষর রাধারমণে তোর পরাণে চায়ঃ 
দুই পাঁচ দিনে আসবে না সে, দশজ্জনার কথায় £ 
দশ দিয়ে দশ গুণ করিলে, শুণফলে তার যত মিলে, 
তত বৎসব পূর্ণ হলে. তুই পাবি তোর প্রাগেশ্বর। 
দশমীর দশভূজার ন্যায় থাকবি নিরস্তর।। 
দশরথের পুত্রবধূর দশা কর মানে। 
ছিল তোর চেয়ে দুর্দশায় সে দশানন ভবনে ।। 
বললে, দশ দ্বিগুণ বিষ ত্রনে দেহ, খেয়ে তাজি পোড়া দেহ, 
শুরু তোর দশমে নয় £ রাই তোর নাই দশাসা ভূতের ভয় £ 
তোর যে দেহের দশ ইন্দ্রিয়, বন্ধুর দশ ইন্সিয় প্রিয়, 
ওগো যার নামে হয় বিষ অমিয়, ও তার রিয়ার কি দশ দশা হয়।। 
পঞ্চের বসভ __ ২নং  হরিচরণ আচার্য 
করলে আশাদান পঞ্চপ্রাণ, সখী হবে গো বিরাম। 
এখন পঞ্চকে করে স্বিশুণ দশদিকে দেখি, আর আসবেনা শ্যাম।। 
আশা-বৃক্ষ রোপন করি, কষ্টেতে অষ্ট প্রহরই, 
সিঞ্চন করি দু'নয়নের জলঃ প্রত্যক্ষ সে বৃক্ষ সী হ'ল সবল £ 
তোরা সবার প্রবোধ বাক্যে, রাখলাম বৃক্ষ চক্ষে চক্ষে, 
কাল বসস্তে আশাবৃক্ষে, হ’লে বিষের ফল।। 
কাল আগ এত তি হল বিল খা ঘৰত ৰ চত শী 
প্রাণ সখিরে, আশার আশে আর যে আমার, প্রাণের আশা নাই।। 
শ্যামকুণ্ডের নিকটে তোরা পক্ষবটী করঃ 
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শ্যামশ্রেয়সী তুলসীরে, স্থাপন কর আমার শিরে, 

অস্তে যেন এ দাসীরে, শ্রাণবন্ধু দেয় পদে ঠাই। 

আমি মৈলে বন্ধু এলে, বলিস্‌ প্যারী নাই।। 

নয়নের ভল সব্ণঘটে, মন্ডকের কেশ রাখব কেটে, এ জলে পা ধুইলে হামীকেশঃ 
কেশ দিয়ে মুছায়ে বলিস্‌ ও গোলীকেশ £ 

সরিয়ে রাই তোমার জন্য, রেখে গেছে শ্রীতিপূরণ, 

সেই বিপরীত স্মৃতি চিহ্ন, নয়ন জল আর কেশ।। 

কেউ কোন বলিস্নে দূর্বাকস, 

বন্ধু যেন পায় না দুঃখ, দেই তোদের ধর্মের দোহাই।। 

সখি, আনি মইলে যাইস্‌ গো তোরা মধুর ভবনে। 

তারে যতন কিস্‌ প্রাণ সজনী রজনী দিনে।। 

সৰি গো সখি, জীবন গেলে এ রাধিকার, তোরা কর্বি সেবা কার, 

সেবা করিস্‌ সে সবাকার সনে। 

কু ব্রজগোলীর মধুর ভজন, কুঁজী কি জানে।। 

প্রাণ কি করে কি করে সহী তোদেরে জানাই। 

হ'ল কাল পেয়ে বসন্তকাল, আমারে পক্ষে হ'ল কাল, সকাল সকাল যাই।। 
বলিস্‌ তোরা বন্ধুর কাছে, কলন্তিনী মরে নিছে, পুরিয়াছে তোমার মনের সাধঃ 
আজ হ'তে ব্রজেতে ঘুচল্‌ সকল বিষাদ, £ 

মরে গিয়ে পরলোকে, প্যারী যেন পায় তোমাকে, 

কারে দিবে পোড়া লোকে, পোড়া প্রেমের বাদ।। 


বিধির বসস্ত_-১নং  হরিচরণ আচার্য 


ব্রজ্জে হেমস্ত শীতাস্তকালে আসিল বসস্ত কতুরাজ। 

এল অনজ্গাদি শুক শিষী, সঙ্গে অঙ্গে নবরঙ্গ সাজ।। 

বকুল বনে ব্যাকুল করে, কোকিল ডাকে কুহ্বে, 

ফুটুলো কুসুম ঘটলো সুসৌরভঃ ভৃঙ্গ সব করে গুন্গুন্‌ রব, ৪ 
প্রাণের মাধব ছেড়ে গিছে, মাধব নাই মাধবী আছে, 
প্রাণমাধবের পাছে পাছে, গিছে ব্রজের বাসন্তী উৎসব।। 
ভ্রীমতী ভ্রীমতী অতি বাধিত অস্তরে, ললিতার গলেতে ধরে, 
বলে হয়ে শ্রিয়মাণ।। 

ললিতে সখি, বিরহ দহনে দহে, অবলার পরাণ। 

এল দারুণ কাল বসন্ত. কিসে জীবন থাকে শাস্ত, বিনে প্রাণেশ্বরঃ 
করতে এ শ্রাণাস্ত রতিকাস্ত হানে পঞ্চশর, হ 

গায় মেখে দে চিতার ভস্ম, মুখে বল্ব ভস্ম ভস্ম, 


তীক্ষশরে বধ গো সবার শ্রাণ: জ্বালা সব হবে অস্তর্জান 3 
জ্রমরগুলি ধরে ধরে, দে গো তাদের পাখা ছিড়ে, 

যেন সখি উড়ে, উড়ে গুন্গুন্‌ স্বরে, আর করে না গান।। 
চতুৰ্দ্দিকে চতুর শক্ত হয়েছে প্রবল. 
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কৈ অবলার দুবর্লার বল, দারুণ বিচ্ছেদ বলবান।। 

দারুণ বসন্ত হল প্রাণের বৈরী । পেয়ে একা কুঞ্জ বিরহিনী নারী।। 
এ দেখ মরা ভ্রময়ী আরও মরা তুর, এ দেখ যুগল হয়ে আছে শুকশায়ী।। 
্রন্ঘ বর্ষা শরদাদি, প্রাণে বাদী কেহ নয় সহচরী। 

এ দেখ সখি কুঞ্জে কুঞ্জে, গ্রে গুক্ে অলি গুজে, 

আমার নিকুঞ্জে নাই নিকুঞ্জবিহারী।। 

আমি অবলা সরলা কিসে এত জ্বালা সই। 

তোরা কি সাধে এ সুখে রবি, বলগো আমার নিধি কৈ।। 

নূতন একটি সন্ধি করে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে, 

গর্ত করে রেখে দে আমায়ঃ নৈলে যে আমার প্রাণ যায়, ৪ 

আর দেখব না জ্রীবন্দাবন, আর দেখব লা বনোপবন, 
প্রলয়কালে মলয় পবন, আর যেন লাগে না আমার গায়।। 


বিধির বসভ-_২নং হরিচরণ আচার্য 


বল্পে কৃত্রিম সাজে শিবের সাজে, ঘুচবে না মদনের জ্বালাতন। 
বিধির বিধিমত অবিরত, ঘটে সব পরিবর্তন। ॥ 

হেমস্ত শীত বসস্তাদি, বল্লে এ সব বিধির বিধি, 

বিধি বিধির কি জানেঃ অবিধি সব স্থানে, £ 

বিধির বিধি অনুসারে, প্রেমিক অগ্নি এ সংসারে, 
বিনাদোষে বধে প্রাণে, আকর্ষিয়ে পতঙ্গীরে || 

আমি জানি বিধির সব অবধি, নারী বধি অপরাধী, 

সে বিধির এত বড়াই। 

একি অবিধি, বিধিকে শিখাবো বিধি যদি তারে পাই।। 
বিধির বিধি অনুসারে, পক্চশরের পঞ্চ শরে প্রাণ যাবে আমারঃ 
সখি আর হবে না যুগল মিলন, এ বিধি কি তারঃ 

যে বিধির এই কঠিন বিধি, সে বিধির কি মৃত্যু নাই। 
বিধির জ্বালায় হাদি হল ছাই।। 

পদ্গিনী প্রভাকরে, বর্যাকালে প্রণয় করে, 

লক্ষান্তরে থেকে যোগায় মনঃ সেও ত বধির নি্বক্ধিঃ 
হেমস্তকাল এলে পরে, বারি শুন্য সরোবরে, 

শ্রণয়িনী পল্ধিনীরে, প্রভাকরে করে গো নিধন।। 

শুনি সুজনে সুজ্নে পিরীত করে, এক মরণে দুজন মরে, 
সে বিধি কোন বিধির ঠাঁই।। 

সখি বিধি বিষম অপরাধী। 

এমন মধুর প্রেমে বিচ্ছেদ প্রতিবাদী।। 

তার সাক্ষী এ দেশে দেশে, নদী যায় সাগর উদ্দেশে, 
কিন্তু সাগর ত আসে না নিতে নদী। 





রজে সদা পড়ে রইঃ সুখ শাস্তি আমার নাই গো সই, 
যার জন্যে প্রাণ যায় না রাখা, উচিত কি তার বিদেশ থাকা, 
জন্মের মত প্রাণসশা, চক্ষের দেখা দেখে গেল কৈ।। 


দানযজ্র বসভ __ ১নং হরিচরণ আচার 


শীতান্তকালে বসন্তে বৃন্দে, ভ্রীগোবিন্দে কয়। 

এলেম সংবাদ দিতে মুরায়, জরীমতী পড়ে ধরায়, ভবের বিদায় হয়।। 
হ'লে মধুরাতে নৃতন ভূপ, তোমার ব্রজলীলা লোপঃ হায়, প্রাণ করে কিরূপ 
যে দশা দেখুলেম্‌ আঁখিতে, পারি না ধৈর্য রাখিতে, 

নিল ফলে ফুলে পণ্ড পাখীতে, রাধার যোলকলা রূপ।। 

মধুরাতে এলেম আমি জানাব বলে, প্রার্থনা চরণকমলে, কর বু অবধান। 
শ্যামকৃণ্ডের তীরে, দানযজ্ঞ রাই ব্রজদে করে, যারে তারে, যা তা করে দান।। 
দানযজ্জে রাই হ'ল ব্রতী, ধন সম্পত্তি যত ইতি, 


রেখেছে রাধে সাধে এ দানযজ্ঞের মান।। 
রাধার অধর নিল শশধর, নাভি নিল সরোবর হায়, কোকিল কষ্টম্বরঃ 
মুক্তা নিল দস্তপাঁটি, মৃগেন্দ নিয়েছে কটি, 

রাধার ভবারাধ্য পাদপন্ দুটি, হায় হায় নিয়েছে ভাঙ্কর।। 

ইচ্ছামত দান পেয়েছে মহীমগুলে, মৃগমদ লীলোৎপলে, 


দুঃখে বক্ষ হয় বিদীর্ণ, সুবর্ণ নিল সুবর্ণ: 

হরি তোমার বিনোদিনীর গৃষিলী নিয়েছে কর্শ।। 

বধু হে. রাধার টাচর কেশের চিকুর বেনী, হরি নিল ভুজঙ্গিনী, 

নয়ন নিল কুরঙ্গিণী, সময় সন্ধীরণ। 

একটু চক্ষের দেখা দেখতে চল, শীঘ্র হ'বে যজ্ঞপূর্ণ।। 

যজ্ঞ দেখিতে আঁখিতে বন্ধু চল ব্রজধান। 

বধু, মনে মনে ভাবে রাই, গ্রহণকারী কেহ নাই, পায় লিখা শ্যাম নাম।। 
নিয়ে মুখের বাক্য শুকপাবী, বড় হয়েছে সূখী, হায় বধু বলব কি, £ 
দানকার্যে রাই হয় না ভীরু, কামধেনু নিয়েছে ভুরু, 

রাধার -উরু-নিল রামরস্তা তরু, আর ত কিছু নাই বাকী।। 


এ জৰাব _ ৱাজেন্ৰনাথ সরকার 


চিতান -- মধুমাসে মধুর দেশে এলি বৃন্দা সই। 
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বন্দে সুসংবাদ আজ দিয়ে বাদ, বললি রাধার পরযাদ, 

তাতে আমি বিষাদিত নই।। 

রাধে দানযজ্জে ব্রতের উৎসবে. পশুপক্ষ৷ দেবদানবে, 

সব্বস্থ করিবে দান এ আমায় শুনালি দানের বিষয় কি অপূর্ব গান £ 

রাপসিদ্ুর বিন্দু দানে, স্ব্গমর্ত সবে, 

পূর্ণ করুক রাই রূপ গুণে, তবু সমুদ্র আসর্যমান।। 

রাধার যজ্সের কথা শুনে শুনলেম রাধার নাম, 

শ্রবনে কত আরাম. এ সুখের নাই তুলনা। 

নামযজ্ঞ ছেড়ে দানযজ্ঞ, এ যজ্ঞ শুনিবার যোগ্য না।। 

শমন না কি হাত পেতেছে নিতে রাধার প্রাণঃ 

দান করা ধন কেমন করে তারে করবি দান £ 

প্রেমের মরা যে জন মরে, মৃত্যু পতি দেখলে তারে, 

দুর হতে প্রণাম করে, কাছে আসতে পারে না। 

দান করিলে রাধার ভাণ্ড কম পড়িবে না। 

গোপীর বিদ্যা বুদ্ধি কবে ছিল ভেবে দেখ দেখি £ 

বিদ্যাবুদ্ধির শেষ না হলে, প্রেমপ্রাপ্তি নাই কোনকালে, 

কত কথা গেলি বলে, এসব ব্রজে নেবার চালাকি।। 

বললি, সুধাকর নিল মাধুর্য, পদের শোভা নিল সূর্য। 

যতরাপ সে রাধার পায় £ নিতে সে মাধুর্য কি সূর্যের আধারে কুলায় £ 

জগতে রূপ যত প্রকার, রাইরাপ সে সব রূপের আধার, 

লপাধারের নিয়ে এক ধার, সুধাকর তা বসুধায় বিলায়।। 
এ-_ জবাব নারায়ণচজ্্র বালা 

তখন দৃতীর বাক্য করে লক্ষ্য কমলাক্ষ কর। 

ব্ৰজে চিনা ছিল সেই একদিন, সেই একদিন আর এ একদিন, 

অচিন দেশে এলি অসময়।। 

বললি, নিদানকালে বিধান করে, রাধিকা দানযজ্ঞ করে, 

দেখতে চল কালকায় £ ও তোর কথা শুনে হাসি পায় £ 

জীবন যৌবন আর কুল মান, রাই করেছে আমারে দান, 

আছে দান করা ধন দানের বিধান, কোন বেদের কোন ব্যবস্থায়।। 

তাইত বলি দৃতী ফিরে যা ব্রজপুরে, বলিস গিয়ে রাষিকারে, 

এ দান তোমার আশুদ্ধ। 

শুনলে সবে এ সমাচার, দান নিতে আর হবে না বাধ্য।। 

আবার বললি প্রাণটা নিতে এসেছে শমনঃ 

তোর কথাতে দুর্ভী যেন মন করে কেমন £ 

নাম শুনে যার শমন ডরে, দান দিল রাই আগে তারে, 

রাধার জীবন নিতে পারে, যনের বাবার নাই সাধ্য।। (আংশিক) 


নানযজ্ঞ কস -_২নং হরিচরণ আচার্য 


রাধার প্রাণ, তোমায় দান, পুর্বে করা হইয়াছে। 
বু সহ তা ছিল সেই এদিন, এই এল এই একদিন, নিছে 
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বধু জানে সব যোগ্যে বিজ্ঞ, কথা নয় কো অবিজ্ঞ, হায় এই ছিল ভাগ্যে £ 

ছিলে হে স্রজবিহারী, সেই ব্ৰজধান পরিহরি, 

রাইকে দান করা মন দান কর্লে হরি, কুবজা বাণীর প্রেমযজ্ঞে। 

যদি না গোকুলে যাবে যজ্ঞ দর্শনে, প্রাণ দিকে রাই যজ্ঞাগুনে, 

কৃষ্ণনাম নিয়ে তুণ্ডে। 

শ্যাম কেলেসোনা, ব্ৰজে যাবার না বাসনা, ঘোষণা রহিল ব্রহ্মাণ্ডে।। 

রাধিকার প্রাণ দান করা ধন, অবিচারে চে'ল শমন, 

করে গিয়ে শমন দমন, রাখ রাধার প্রাঃ 

আগে হরিধ্বনি শুন্লে শনন, সে স্থান ছেড়ে কর্ত গমন, 

এখন দেখি রাধারমণ বৃন্দাবন শমনের স্থানঃ 

রাই করিবে যজ্ঞপূর্ণ আর ত নাই অহ্যাহতি, 

দান যজ্ঞেতে শ্যাম যজ্ঞেন্বর চল আমার সাহাতিঃ 

আর কত দিবে আহুতি, কুব্জার প্রেমযজ্ঞকুণডে। 

দণ্ধর দমন কর্তে বন্ধু, চল এ দণ্ডে।। 

করে দানযন্ঞর যথাবিহিত, মিলে নিদানের সহিত, হায় কর্ম্ম যথোচিত, £ 

ক্রিয়া বই আর নাই স্বতগ্র, নিরাশ তাস্তিক করে তন্তু, 

যজ্জে৷ পড়াইতেছে প্রাণদানের মঙ্, বাধার বিচ্ছেদ পুরোহিত।। 

জন্মের মত বিদায় হবে তোমার শ্রীমতী, 

শী পড়বে পূর্ণাহৃতি, এ কর্ম্ম কি আর শণ্ডে।। 

চল দানযজ্ঞেতে বংশীধারী, স্ব য্ঞেন্বর হরি। 

এদান যন্তের ফলে রাধা ম'লে, কুব্জা হবে যজেন্বরী।। 

বন্ধু হে, তোমার দর্শনে হয়ে পবিত্র, রাই যখন মুদিবে নেত্র, 

বক্ষে দিবে তুলসীপত্র £ তুলসী মঞ্জরী। 

তোমার মধুর প্রেমের ধ্বজা তুল্ব, সবে বল্ব হরি হরি।। 

যজ্ঞ নিমন্ত্রণ আজ এখন, রক্ষা কর বাকাশ্যাম। 

না হয় কুব্জা রাণী সঙ্গে থাক্‌, সাক্ষাৎ দেখে শিক্ষা পাক, শ্রেমের পরিণাম।। 

যজ্ঞের স্থপ্ডিল করে চতু ক্ষোণ, ভেবে যে কালের যে গুণ, 

হায় গা'ব তোমার গুণ £ 

অষ্টসখী করে কষ্ট, সংগ্রহ করে যথেষ্ট, 

এনে ব্রজের যত তুলসীকা্ট, জ্বাল্ব শেষ আগুন।। 

মদন বসন জয়চন্দ্ৰ মজুমদার ( ৱিপুরা ) 

শীত অস্তে বসন্ত ঝ্ততু বাসন্তী খেলায়। 

পেয়ে রাজার আদেশ পঞ্চশর, করে নিয়ে পঞ্চ শর, 

শাসিতে শর ব্রজধামে যায়।। 

কুঞ্জমাঝে কুঞ্েন্বরী সহচরী সহ সুখ্শয্যারঃ 

মধুর বসস্তে অশান্ত প্রাণে কাদতেছে সদায়। 

এমন সময় দুষ্ট মদন, স্বকরে করে শর চালন, 

প্যারী বলে মধুসূদন, এই বিপদে রহিলে কোথায় | 
সম্মুখেতে মদনেরে করে দরশন, _ 

রাজ লে মদন, হলি কি পাাণ। 


পরচিতান__ 


চু 
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ওরে যা ফিরে যা মদন, দুঃখিনীর মনের আবেদন, 

বল গিয়ে তোর রাজার বিদ্যমান।। 

দুরহ বিরহ জ্বালা একে ত অবলার প্রাণঃ 

জ্বালার উপর দিতে জ্বালা, হানিস কিরে পঞ্চ বাণ। 
কৃষ্ণ শোকানলে জ্বলে পুড়ে দেহ হল ছাইঃ 

অশান্ত এ ব্রজধামে দেখ কারো শাস্তি নাইঃ 

মদন রে তোর রাজার দোহাই, আমার কথা মান। 
প্রজার পীড়ন নয় রাজার বিধান।। 

বৎসরে এই দুই মাস মাত্র, আধিপত্য থাকে তোর রাজারঃ 
তাতে কড়া হুকুম, করতে জুলুম. হলি আগুসার। 

এই দুটি মাস হলে গত, হবি রে তুই পদচ্যুত, 

তাই দেখাস ক্ষমতা এত, ব্যাধের মত করিস অত্যাচার।। 
চিরদিন জানি তোরা হুকুমের চাকর, 

খাঁড়া ধরিস মরার উপর, নাই আর পরিত্রাণ।। 

নিদ্ধর রাজ্য এই ব্রজধাম জানাই সম্প্রতি। 

মোদের জীবন যৌবন সর্বস্ব ধন হুইল ডাকাতি।। 

মদন রে--বল গিয়ে তোদের রাজারে, ডাকাতির মাল মধুপুরে, 
যদি গিয়ে আনতে পারে, মোদের কি ক্ষতি। 

মদন সে দেশেতে মাওয়া দুদ্ধর, তঙ্কর, ভূপতি।। 

দেখ রে চেয়ে ব্রজের দশা অতি ভয়ঙ্কর 

ছিল রাজার সুখে রাজ্যের সুখ, প্রজার ছিল না দুখ, 
বিধি বিমুখ রাজা দেশাস্তর।। 

যে দিন হতে ব্ৰজ ছেড়ে, গিয়েছে রে শ্যাম কমলীখিঃ 
নাই সে ফুলের মধু, নাই সে ভ্রমর, নাই সে শুকপাথি। 


বস বিজয়নারায়ণ আচায (ময়মনসিংহ) 

নুতন স্বভাবের শোভা, মরি কিবা শিশির অস্তে। 

কিবা রসালে মুকুলের ভার, দৃশ্য অতি চমৎকার, নৃতন বসন্তে।। 
প্রকৃতির বন বাগানে, ফুটল কুসুম স্থানে স্থানে, জুটল অলিকুল, 
তুললো রোল কি অতুল, পেয়ে ফুটন্ত ফুলঃ 

বাসন্তী ফুল নানা জাতি, শোভার সম্পদ সে সব অতি, 
মল্লিকা রঙ্গন মালতী, জাতী যূথী গন্ধরাজ বকুল।। 

গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ, 
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বিরহিনী নারী বিনে, কে জানে বসন্ত দিনে, যে করে অস্তর।। 
এ সুখ বসস্তে আমার কান্ত দেশাস্তর ।। 
বলেছিলে যাওয়ার কালে, আসিব ফিরে সকালে, ব্রজে পুনরায়, 
সেই আশায় দিন য়ায়, এল না শ্যামরায়ঃ 
আশার দিন ত হল গত, আসার আশে থাকব কত, 
কত চাব আশাপথ, লিপাসিতা চাতকিনীর প্রায় ।। 
কত জন্মে কত কর্মে করেছি কি পাপ,_ 
না জানি ভুগিব সন্তাপ, কত জন্ম জন্মান্তর।। 
ও সই কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, আমি কেন প্রাণে বেঁচে আছি। 
মরে যাই ক্ষতি নাই, আমি মরলে পরাণে বাঁচি ।। 
সরল জানিয়ে তারে সঁপেছিলাম সমাদরে, জীবন যৌবন যাঁচি। 
কুলমান করলেম দান, তার দোষগুণ নাহি বাছি।। 
দিন রজনী বিচ্ছেদ বিষে, হা হুতাশে কিবা প্রয়োজন। 
আমার কাজ কি এ ছার জীবন, শ্যামকৃণ্ডের জীবনে দিব বিসর্জন 
কোন দিন আসিলে ফিরে, দাসীর কথা মনে করে, রসরাজ কানাই, 
বলে যাই তোমার ঠাই বলো--রাই বেঁচে নাইঃ 
বসস্ত বিচ্ছেদ অনলে, শ্যাম বন্ধু শ্যাম বন্ধু বলে, 
ডুবিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে, মৈল তোমার দীনদুঃখিনী রাই।। 
এ __ জবাব মহেশচন্্র সেন কবিভুষগ 
হয়ে বিষাদিতা, কয় ললিতা, রাধাকমলে। 
ও সই লীতাস্তে বসন্তের প্রায়, দুঃখ অস্তে সুখ পায়, 
শুনতে পাই বলে।। 
আমাদের আদরের ধন হরে নিতে, বৃন্দাবনে এসেছিল চোর, 
সে অক্রুর হয়ে কি জর, করলো সব ভগ্রচুরঃ 
মগ্ন ছিলাম কৃষণসুখে, শোক শেল হানিয়া বুকে, 
সহসা গোকুলে ঢুকে, প্রাণবন্থকে নিল মধুপুর | 
ক্ষান্ত হও কমলমুখী, দেখ কিবা হয়, 
হতে পারে কু মলয় 'উৎ' নামেরি উ্ধ। 
মনে মনে ভাব কাস্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ।। 
আব্দ দেখ সব লক্ষণ, তৃণদল করে ভক্ষণ, কুরসদলে 


মরতে হয় মরিব সবে, ঘুচিবে আপদ) 

চাই না কিছু ভালবাসার, প্রেম যেন রাই এমনি দশার, সুসার মাত্র এঃ 
বন্ধু কই বন্ধু কই. হা হুতাশ সততইঃ 

থাকলেও বন্ধু খুব গোচরে, নাই বলে মন সন্দেহ করে, 

অহেতুকী প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই স্থালাতনই।। 

ও সই মাধবে মাধব আসিবে, দিবে মাধবীর বনে দেখা। 

এ হৃদয় তাই ত কয় হবে, লা এলে পরাণে ঠেকা।। 
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মদন জ্বালাতে মরি. আমরাও রাই প্রাণে মরি, 
তুমি না মরিছ একা। 

সদা মন উচাটন, এ যে আছিল করমে লেখা।। 

রমদীর শিরোমণি, কমলিনী শুনলো তোরে কই। 

যখন ফুল ফুটনের হয় লো সময়, ফুলে ধরা ফুলময়, 
কোন্‌ দিন না হয় সই।। 

ফুটে বকুল ফুটে বেলী, মল্লিকা টগর চামেলী, ফুটে সে রঙ্গনঃ 

অতুলন সে কাঞ্চন, ফুটে চাপা চন্দনঃ 

পদ্ম কুমুদ কৃষ্ণচূড়া. রাধাপল্ম মনোহরা, 

করবী কনক ধূতুরা, রসে ভরা পুষ্প অগণন।। 

চিন্তা মোহ জাগরণ, কর ইহার যা করণ, মরণ ভাল নয়ঃ 

মরলে ভয় অতিশয়, বন্ধু কার কাছে রয়ঃ 

মৈলে পরে কেবা তারে, রত্ন জ্ঞানে যক়্ করে, 

ক্ষীর সর দিয়ে করে, কে বন্ধুরে কোলে তুলে লয়।। 

বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভাণ্ডার, 

এ সময়ে বন্ধু কি আর, ব্রজে না বাড়াবে পদ। 

মনে মনে ভাব কাস্তে. তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ।। 


নৃতনের বসভ বিজয়নারায়ণ আচার্য 


নৃতন বসস্তকালে, জলেস্থলে সকলি নৃতন। 
নৃতন আলোকেতে উদ্ভাসিত, নৃতন শোভায় সুশোভিত, নূতন বৃন্দাবন।। 
নৃতন জন নৃতন মন, নৃতন রসে মগনঃ 

নৃতন ভ্রমর নৃতন ফুলে, নৃতন নৃতন ঝঙ্কার তুলে, 

মু রে কে 

নৃতন সাজে সুসজ্জিতা প্রকৃতি সতী, 

বন্দা কয় ললিতার প্রতি, করি অতি সংগোপন। 

নৃতন বসস্ত দিনে, রাধাপল্প কি কারণে, মুদিত এমন।) 

ফুউলো কুসুম নানা জাতি মল্লিকা মালতী মুখী, বাক্ধলী বকুল, 
সলপত্ম আর গন্ধরাজ ফুল, গদ্জেতে অতুলঃ 

মান্দার ভাণ্ডির নলিনী, কেতকী কাঞ্চন কামিনী, 

নূতন গন্ধে দিনরজনী, হরে নরনারীর মন। 

বসন্তে নুতন হল যত পুরাতন।। 

মরি হায়, সে শোভায় মন মোহিয়ে যায়ঃ 

নুতন মুকুলে কিবা, বসালে অপূর্ব শোভা, 

নুতন রসে নিশি দিবা, যুবক যুবতীদের মন অজঞায়। 

নুতন স্বরে কোকিল ধরে, নূতন রসের তাজ, 

আকুলিত হয়ে মনপ্রাণ, নূতন ভাব হয় উদ্দীপন ।। 

 সর্বদায় সুষমায়, নূতন আনন্দ উতলে মনে।। 


পরচিতান__ 


কুকার 
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নৃতন প্রাণে নূতন আশা, নূতন নৃতন প্রেনপিপাসা, নূতন প্রেমিক সনে।। 
কত হয় সুখোদয়, যদি মিলে নৃতনে নূতনে।। 

নৃতন নুতন পাখি করে, নূতন স্বরে নূতন কলরব। 

নৃতন প্রকৃতির ভাব সুনির্মল, নূতন রসে টলমল, নূতন নুতন সব।। 
নৃতন ময়ূর ময়ূরীগণ, নূতন নাচে ভুলায় ভূবন, কূপের কি বাহার, 
এমন আর আছে কার __ মরি কি চমৎকারঃ 

নূতন নূতন দলে দলে, আনন্দে লাফিয়ে চলে, 

নূতন শারী তমাল ডালে, বসে বলে জয় শ্রীরাধার।। 


এ -- জাবাব (ললিতা পক্ষে) অজ্ঞাত 

বললে না কি বৃন্দে সী, নূতন পাখি, করছে নৃতন গান। 

ও সে নৃতন আলো নূতন ফুলে, নৃতন শোভা গেছে খুলে, নৃতন অলির তান।। 
কি বলব সই তোমার কাছে, তোমার সব ত জানাই আছে, 

রাধার প্রাণের দুখঃ দারুণ শোক দগ্ধ, বুক, রাধা তাই অধোসুখঃ 


ফুটাই আছে হাদপন্, সুখপান্ম অশ্রকাশ। 
তাহ বলি সই তোর গোচরে, এ নূতন না লক্ষ্য করে, ত্রীরাধা নির্যাস।। 


বসন্তে আজ জাগলো পুনঃ কোন নৃতনের অভিলাষ।। 

ও সই, অপ্রাকৃত গন, যে ছিল নূতন, সে ত না করিছে আগমন। 

এ নূতন কি নূতন, এ যে আজ বাদে কাল হবে পুরাতন ।। 

হারায়ে চির নৃতনে, শাস্তি সুখ আর নাই গো মনে, হাহাকারে পূর্ণ বৃন্দাবন। 
শারী শুক পেয়ে শোক, করে বিভাগে ললিতে আলাপন।। 


মুখ 


শুর 
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এ __ জবাব হ্রীশচজ্্র উকিল (ময়মনসিংহ) 


_ মধুমালে হেসে হেসে, বৃন্দার পাশে, ললিতা বলে। 


|| 


কথা শুন গো বৃন্দা সই, অর্মকথা তোমায় কই, মনের ভাব খুলে।। 
বললে, নূতন বসন্ত দিনে, নৃতন শ্রীবৃন্দাবনে, সকলি নৃতনঃ 
সময় গুণ তাই এ গুণ, ভ্রমর করে গুন গুন,ঃ 
মধুকর হল পুরাতন, তারে তুমি বললে নূতন, 
ফুলের মধু করে আহরণ, পরম সুখে আছে অলিগণ।। 
বিকশিত পুষ্প যত আছে কাননে, বলি বৃন্দা তোমার স্থানে, 
কেমন করে বৃন্দাবনে, ফুটবে রাইকমল। 
কাল মেঘের মিলনবারি, বরষিলে ব্রজপুরী পল্মের কাছে, 
রাধাপন্ধ প্রস্ফুটিত হইবে পাছে 
কি শোভা হইবে তখন, হেরিবে সকল সখীগণ, 
আনন্দেতে হয়ে মগন, বলবে হরি হরি বল। 
স্বভাবশোভা শোভায় সম্পদ এই বসস্তকাল।। 
নূতন নৃতন করে নূতন, উন্মাদিনী হলে যেমন, সবই কি নৃতনঃ 
ভানু আর চন্ত্রমার কিরণ, তাও কি কভু হয় গো নৃতন। 
কোন নৃতনে মজে এখন, ভাবতেছ সই কার বা নূতন মন।। 
নৃতন শারী কোথায় পেলে বলগো আমায় বল, 
সবার চিত্ত আছ্াদিতে ফলিবে সময়ের ফল। 

এ _ দোসরা শ্রীশচন্দ্র উকিল 
বল্লে যে কারণে বৃন্দাবনে রাধাপজ্ঞ মুদিত রইল। 
বিনে কালমেঘের মিলন জল, ফুটেনা রাধাকমল, বলেছ ভাল।। 
সখি, তোমার কথা শুনে. আশার সঞ্চার হয় না প্রাণে, 
ভুবলেম নিরাশায়, ২ মরি হায়, নিরুপায় করিল বিধাতায়, £ 
কাল মেঘ ত কালের বশে, ব্রজগোপীর কর্মদোষে, 
কুবজার ভাগ্য আকাশে, উদয় হয়ে আছে মধুরায়।। 
অনুকূল বায়ু কবে হইবে সঞ্চার, 
কাল মেঘ আসিয়ে আবার, বৃন্দাবন করিবে শীতল।। 
আর কি কাল জলধরে, বরষিবে ব্রজপুরে মধুর মিলন জল )। 
বসন্তে হবে বরষা মনে কি আছে ভরসা, আশা, হইল শেষঃ 
কৃষ্ণ-কৃপা বারি বিনে শুদ্ধ বজদেশ ৩ L 
তবু ত সময়ের গুণে, রয়েছে ফুল ফুটে বনে, 
কেবল রাধাপপ্র বিনে, ফুটলো কত শতদল। 
জানি না কার শাপে ঘটল এত অমঙ্গল।। 
কালমেঘের বরিষণে, আবার কি এই বৃন্দাবনে ফুটবে রাইকমলঃ 
আমায় বল ভাগ্যের ফল, কবে হবে সফল $ 
কাল মেঘের মিলন জলে. দেখতে পার এ গোকুলে, 
প্রস্ফুটিত রাইকমলে, আমরা সবে বলব হরি বল।। 
সখি, এমন দিন আর কবে হবে ব্রজে ফুটিবে সে রাধাপত্র । 
জলবর জলধর আছে মধুপুরে হয়ে বদ্ধ।। 


পরচিতান__ 
পাড়ন _ 


1] 


রত এ 
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বসস্তের আগমনে, রয়েছে ফুল ফুটে বনে, ফুটিতেছে কত সদ্য। 
বড় দুঃখে ফাটে বুক দেখে রাষাপন্ের দশা অদ্য।। 
_আনন্দেতে নিরানন্দ, প্রাণগোবিন্দ ঘটায়েছে হায়। 

দেখে রাধার দশা নয়নে, মরণ চিহ্ন বয়ানে, দুঃখে প্রাণ যায়।। 
আহা মরি প্রাণকিশোরীর, ছিল কেমন সোনার শরীর, 

এখন কি শরীর £ নেত্র নীর ছিন্ল চীর, দেখে প্রাণ হয় অস্থির £ 
সদা কিবা ভাবে মনে, চেয়ে থাকে অধোপানে, 

বসে থাকে নিশিদিনে, ধরাসনে অবনত শির।। 


বসন্ত __ ১নং মদন বালা (ফরিদপুর) 


মধুর বসন্তে মধুরধামে, তরঙ্গে ভঙ্গীক্রমে, দুতী কয় বিবরণ। 

শুন শ্যাম শুণধাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম, 

হতেছে ঘোর সংগ্রাম, রাই আর মদন।। 

তোমার বিরহেতে অসিতারূপ সে রাই রূপসী, 

করে বিচ্ছেদ-রূপ অসি ? হায় সমরে হয়ে অগ্রসর, পঞ্চশর হানে পঞ্চশর, 
ক্ষণেক মাত্র নাই অবসর, দুজনের বশে আসি।। 

যখন নীরবে সুরবে হয় কুছধ্বনি, শুনে করে রাই উৎ্ধবনি, 

কান্দে সদা বিযাদিনী, ধারা বহে যুগল চক্ষে । 

ওহে মধুসূদন, ব্রজে রাই আর মদন, 

হতেছে রণ উভয় পক্ষে।। 

দৈতা নাশিতে অসিতা যেমন £ তুপপ্রায় রাই অসিতার রণে গমন $ 
দৈত্য তুপ শুপ্তর মতন, বুঝি হয় রে পতন, 

ভাবি তাই এখন রাধার জীবন বুঝি হয় না রক্ষে। 

কেহ নাই স্বপক্ষ ও সে রাধার পক্ষে।। 

উঠে বিমানে ফুলবিমানে বইসে ফুলবনে, হানে রাধার বক্ষে ফুলবাণ ঃ 
হায় অগ্নি রনে দিয়ে ভঙ্গ, বলে কোথা শ্যামত্রিভঙ্গ, 

হেরিয়ে রঙ্গিনীর রঙ্গ, ভয়ে অঙ্গ কম্পবান।। 

যেন এ রণে কপালগুণে কার কি ঘটে, গিয়ে নিকটে সঞ্চটে 

কে আর করে রক্ষে।। 

অমনি সে ফুলবাণ লয়ে করে করে রণ। 

ও তার দস্েলস্ফে কম্পে ধরা না মানে বারণ।। 

শুভ নিশুস্তের মতো, বসস্ত আর মন্মথ, মারে বাণ মন্মথ কারণ। 
যেমন মুক্তকেশী রাইরূপসী, অসি করে ধারণ।। 

হল শক্তিহীন আদ্যাশক্তি, এখন আর নাই সে শক্তি, দারুণ মদনবাণে। 
ভাবে অবিরত সৈন্য যত সকলি পরাজিত হল রণে।। 

ছিল মনোরম রথ শ্রীতীর মানস তুরঙ্গ, আর গর্ব মন্ত মাতঙ্গ 3 
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বসভ __২নং মদন বালা 

তুমি বললে শ্যাম মন্মথ, এ বে মন্মথ হবে না করা জয়। 
শোনহে শ্রাপকেশব, ছিল সৈন্য যেসব, শবপ্রায় পড়ে আছে রণশব্যায়।। 
রাধার নাই তুরঙ্গ নাই মাতঙ্গ নাই সে পদাতি = 
নাই চতুরঙ্গ সেনাপতি £ হায়, সারতী নাই রখোপরে, 
রথ রয়েছে রথে পড়ে, অচৈতন্য রখোপরে মহাপ্রাণ মহারখী।। 
রাধার সে রথের সারগ্যাভার কর গ্রহণ, 
যত সৈন্যগণ হবে চেতন, তোমায় দেখলে পরে। 
ওহে মদনমোহন করতে মদন মোহন চল এখন ব্রজপুরে।। 
গিয়ে ্ীতীর মনোরথের হও সারথী হ 
তবে রাই জয়ী হবে সে রতিপতি £ তোমার সারথ্যণ্ণে, 
জিনিবে রাই এ রণে, তুমি না গেলে বৃন্দাবনে, প্ারী প্রাণে মরে। 
হয়ে অধরা রাই আছে ধরা ধরে।। 
তুমি ত্রিগুণের গুণ ধারণ কর, ওহে গুণাধার 3 
তোমার গুণের নাহি পারাপার $ 
হায় এ ব্রিলোকের পতিত্বগুণ, আর আছে সারথাগুণ, 
নির্বাণ কর মন্মখণ্ডণ, অন্মগুণ ধরে একবার।। 
আবার অলিরাজ গুন শুন রবে জ্বালায় আগুন, 
তুমি গেলে পর রাধার দ্বিগুণ বল হবে অস্তরে।। 
সারধী বিনে রঝি রথে পড়ে অচেতন। 
যদি হও সারবী রথের রখি সবে সচেতন।। 
ইন্দ্রের সারথি মাতলী, তার তুলনা কিসে তুলি, বনমালী অতুল্য রতন। 
বিনে কালরতন সে রাই রতন কে আর করে যতন।। 
যদি সুচতুর হয় সারণী, রণজয় করে রথি, সারহীর শুণে। 
শুনহে শ্ৰীপতি করি এই মিনতি, সারণী হয়ে একবার চল রণে।। 
করে মদন মোহন মদনমোহন, নাম মদনমোহনঃ 
তুমি রাই সঙ্গে ছিলে যখন, হায় সারথীর বেশ ধারণ করি 
হয়ে প্যারীর সহকারী, কর দপহারী হরি কন্দর্প দর্প হরণ।। 
তোমার সারথ্য গুণে পার্থ কতবারে জয়ী, 
হল ভীত্মজয়ী বিশ্বজয়ী, ভী্মে জয় করে।। 

বস মঞুরানাথ বালা (ফরিদপুর) 
মধুর বসস্ত প্রকাশ দেখি, বিধুমুখী রাধে উচাচন। 
বলে সখীগনে, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, এ জীবনে কিবা শ্রয়োজন।। 
সখীগো, জ্বালাতে বসন্ত এল এ, শ্যামের আশায় কত রই, £ 
প্রাণ বাচেনা প্রাণকাস্ত বই $ ভ্রমর করে ফুলের সঙ্গ, বিচ্ছেদে দহিছে আঙ্গ, 


কোকিল ডাকে তমাল ডালে. সবাই সুখী জলে স্থলে, পুরায় মনোসাধ £ 
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গেছে বহুদিন শ্যাম মধুপুরে ও জানিনা সংবাদ $ 

কাননে ভ্রমর গুঞ্জরে, কমল ফোটে সরোবরে, 

পক্ষশরে পঞ্চ শরে আমার আকুল করে পঞ্চপ্রাপ। 

জল বিনে কেমনে বাঁচে চাতকিনীর প্রাল।। 

সমীগো, গেল জাতি গেল কুলমান, এই কি বিধাতার বিধান হ 
ভাল হত যেত যদি প্রাণ 2 দেখনা যন্ত্রণা কত, 

বসন্ত আর মন্ম, সুযোগ পেয়ে সময় মত, হানে বিরহিলীর বক্ষে ফুলবাণ।। 
বাগাঘাতে দহে পক্চপ্রাণ, পদে পদে হই অপমান, 

আর ননদিনীর বাকাবাপ।। 

সখী, এ জীবনে কিবা প্রয়োজন। 

প্রাণস্ীগণ, দেখ পলে পলে দহে আমার জীবন।। 

সহন্দে সরলা গোপের যুবতী, কুলবধু আমি না জানি পিরীতি, 
তোরাই মূল কারণ। 

তোরা দেখালি, তোরা মজালি, হল প্রেম করে রাধার অকাল মরণ।। 
সইরে কান্ত বিনে এজীবানে কিবা প্রয়োজন। 

সেঙ্গে ফুলসাজে এসেছে এ ক্ষতুরাজে, বিরহিনীর বধিতে জীবন।। 
সন্বীগো, কলছ্ধিনী নরে যায় যদি, সেদিন দিবে কি বিধি, 

যে যাতনা সই নিরবধি, ই 

আমি মলে মুছবে স্বালা, ফুরাবে পিরীতির খেলা, 

জুড়াবে কদস্বতলা, সখী জুড়াবে শ্বাশুড়ী ননদী।। 


[বিচ্ছেদ বসড __১নং অঞ্বিকা সরকার (ফরিদপুর) 


5 
|| 


কষতু বসস্ত উদয় হল বৃন্দাবনে। 
শুনে মদনের হুহস্কার, হাহাকার করে সব গোপিনীগণে।। 

ব্রজ্ের মলয়ার সমীরশে, ফুটল কুসুম বনে বনে, 

ছুটল তার সৌরভঃ ভ্রমর করে গুন্‌ গুন্‌ রব £ 

কোকিল ডাকে কু রবে, সে রবে কি ধৈর্য রবে, 

মদন রাজার প্রাদর্ভাবে, অস্থিরা গোপিনী সব।। 

এমন সময়ে কমলিনী চেতন হয়ে, 

বৃন্দের কর ধরে কেন্দে কেন্দে বলে উরে 

সখী আমি বলি তোরে, আমার শ্যাম বন্ধুরে, আনতে যাও সেই মধুপুরে।। 
বন্ধু কাল আসবে বলে চলে গেছে, মধুর দেশে £ 

আরত এলনা শ্যাম, অঙ্গ জ্বলে বিচ্ছেদ বিষে £ 

এ স্বালার হয়না অস্ত, এসেছে কাল বসন্ত, 

বিনে প্রাণকাস্ত শান্ত হব আমি কেমন করে। 

আমার দুঃখের কথা গিয়ে বল তারে।। 

বন্ধ বলে গেছে আসবে বলে, কুন্জা নারীর মায়ায় ভুলে, 

লে মধ্রায় £ সুখের বসস্ত সময় ই 

অভাগিনীর কর্ম দোষে, প্রাণকাস্ত আমার নাইরে দেশে, 

অবলার শ্রাণ বীচে কিসে, বিচ্ছেদ বিষে আমার প্রাণ যায়।। 
প্রাণসবীরে আরত ধৈর্য হইতে নারি। 


© 


পুর্বব্ের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আমার ইচ্ছা হয় যে হরি বলে জীবন পরিহরি।। 

একে জ্বালা বসন্তকাল, কাল কোকিল হয়েছে কাল, 

কান্দব কতকাল। 

অদন হয়ে দুরস্ত কাল, মজায় কুলনারী।॥ 

আমার বিপদে কর সী এই উপকার। 

যদি আনতে যাও অসময় রসময়, তবে প্রাণ বাঁচে রাধিকার।। 
যেমন শুনেছি সেই রামায়ণে, বিশল্যকরলী এনে, 

লক্ষ্মণের প্রাণদান : দিয়াছিল হনুমান, £ 

তেমনি সখী দয়া করে, গিয়ে সেই মথুরাপুরে, 

এনে আমার শ্যামবন্ধুরে, বাচাও এ দুঃবিনীর প্রাণ।। 


বিচ্ছেদ বসন্ত __২নং অঙ্বিকা সরকার 


সখী জানালে কথার ছলে এখন আমায়। 

গেলে হবে কি অসময়, রসময় ভুলেছে কুবুজার মায়ায়।। 
সখী, বড় আশা ছিল মনে, আসবে বন্ধু বৃন্দাবনে, 
নয়নে দেখব তাপিত জীবন জুড়াব £ 

নীলপল্প সাজাব বলে, জলপত্র স্থলপল্র তুলে, 

পল্ম ভাসে চক্ষের জলে, এ পদ্ম কারে দিব।। 

আমার আশাতে নিরাশ করলে দারুণ বিধি, 

আমি দিন গুণে সদায় কীদি নিশিদিনে। 

আসবেনা শ্যাম গুণনিধি, সী বললি যদি, 

কাজ কি আমার এ জীবনে।। 

তোরা দেগো দে শ্যাম বিচ্ছেদের অনল ছেলে £ 

আমি প্রাণ তাজব সই সে অনলে কৃষ্ণ বলে 3 

বিনে সেই প্রাণমাধব, এ জ্বালা কত সব, 

মালে স্থান পাব, বাকাসখার হ্রীচরণে। 

শ্যামের_ প্রেম বিরহ আরত সয়না প্রাণে।। 

যেমন ছিল অশোক বনে, রাবণ রাজার চেড়ী গণে, 
করতেছে প্রহার ভাগ্যে এই হল আমার 3 

মদন রাজার অনুচরে, ভ্রমর কোকিল তারা জ্বালায় স্বরে, 
কৃষ্ণ প্রেম বিচ্ছেদ শরে, বিদ্ধ করে আমার কলেবর।। 
প্রাণসখীরে আমার এই ছিল কপালে। 

জ্বালা সব কত অবিরত বিচ্ছেদে প্রাণ জবলে।। 


ব্ৰজে এলে শ্যাম গুণধাম, চক্ষের দেখা দেখে যেতাম, জীবন জুড়াতাম। 


কৃষ্ণ পুক্জা করে দিতাম কৃষ্ণকলি ফুলে।। 
বন্দে গোবিন্দের প্রেম বিরহে তাজব জীবন। 
কৃষ্ণ নাম লেখে অঙ্গেতে, ব্রজেতে আমারে, করো গো দাহন।। 


উদার ছে ডি সাপে AE 


তোমরা যত গোপীকায় £ 
বলো নিয়ে তার নিকটে, বাকা শ্যাম শ্যামনকুডের তে, 
কৃষ্ণনামের চিতা কেটে, দাহন করলেন ীরাধায়।। 
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বস চন্দ্রকাড আচার (নোয়াখালী) 


ed Medtech ei) 
= ভ্রনে ফুলে, কোকিলায় ডাকে বকুলে, কুন্দকুল্ রবে।। 
__ ছুটিল মলয় সমীরণ, সঙ্গে নিয়ে অস্তরঙ্গণ, এল স্তুরাজঃ 
নিয়ে নব নব সাজঃ হায় করতেছে বিরাজ। 
সুখ বসন্ত সুখের দিনে, পূর্বের সে সুখ পড়ে মনে, 
রাধে ঢলে পড়ল ধরাসনে, বিহনে সে রসরাজ।। 
২ চেতন পেয়ে ধরে তখন সঙ্গিনীগণে _ 
বিনোদিনী কেঁদে বলে, যেন উন্মাদিনী শ্রায়। 
_ প্রাণসৰী গো সখী, কি সুখে প্রাণ দেহে রল, বল দেখি আমায়। 
__ নিঠুর হয়ে অক্রুর মুনি, এল মধুর বৃন্দাবনঃ 
দুঃখের ছুরি বুকে মারি, নিল অবলার জীবন। 
সে বিনে সেবিনে, সখী তোরা কি তাই জানিস লেঃ 
এত দিন হয়েছে গত, তবু তারে আনিস নে। 
সঙ্বী আমায় আর কীদাসনে, এনে দে গো শ্যামরায়। 
-_- কত আর যাতনা সৰীপ্রাণে সহা যায়।। 
২ আমার দুঃখে বক্ষ ফেটে যায়, তুই গিয়ে সে মধুরায়, রায় তারে আন £ 
সী আমার কথা মানঃ কর গো সুবিধান। 
সিন্ধু বিনে মকরিলী, ইন্দু বিনে চকোরিলী, 
বারি বিন্দু বিনে সে চাতকিনী, বল কিসে রাখে প্রাণ।। 
_ শ্যাম বিনে এই বৃন্দাবনে কি সুখে রই পরাধিনী। 
বুকে দুঃখের আগুন, জ্বলে দ্বিগুণ, হলেম কি দোষে অপরাধিনী।। 
সখী গো সমী__বন্ধুরে পেল কুবুজায়, কি জানি তারে কি বুঝায়, 
একবার গিয়ে জেনে আয় সজনী। 
বন্ধুর সেবাসুখের যোগ্য কিনা. মধুপুরের কুজ্জাধনি।। 


পরচিতান-_ বিনে শ্যামবরণ, সন্বরণ যায় না নয়নবারি। 


_ এই ছিল কপালে, কাদতে হল কৃষ্ণ বলে, হায় আমি কি করি।। 
_ এই না সুখ বসস্ত সুখের কাল, সমী আমার কি দুঃখের কপাল, 
দেখি দিন যায়ঃ আমি কি করি উপায়ঃ হায় সখী বল আমায়। 
কোকিল ডাকে কুহু কুছ, আমি করি উৎ উহ 
হানে আমার বক্ষে মৃত, যেন শক্তিশেলের প্রায়।। 
বসন্ত রোতি-মদন রহস্য ) ভগবতী ভৌমিক (নোয়াখালী) 
_ মধুর বসস্তে শান্ত রসে, দিক দিগন্ত অনস্ত সন্তোষে ভরা। 
__ বহে অলয়ানিল মন্দিত, চন্দন সুগন্ধিত, কুসুম সুবমনন্দিত, 
কি সুন্দর বসুন্ধরা ।। 
__ ব্ৰজের মধুর প্রেম নিত্যানন্দ, আইহৈত অনিন্দ্য বিনিন্দ ্রীবাস, 
কামগদ্ধহীন পুলক চৈতন্য, কন্দ্প বিকাশঃ 
নয়নগোলক সাদায় কালো, রাধা মণি কৃষ্ণ আলো, 
মরম রামিক বাদ্ধবিক ভাল, এ আমার পক্ষে সুখেন্দু বিকাশ।। 
__ মিলনকুঞ্জের স্বারে মদন পেল বহু লাজ, 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


ja 


© 
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রতি বলে কে বাঁধলো আজ হস্তে গলে কোমরে। 
__ ধনুবিদ্ধন তনু, কে ভাঙলো আজ ফুলের ধনু, 
পরাজয় হলে কার সমরে।। 
_ কি আশায় মিশিল তারা, আকাশে অমৃতপারা, 
নিশা যেন দিশাহারা, হাসে উষা গোষুলিঃ 
কি উল্লাসে দশদিশি, নাচে যেন মিশিমিশি রবি শশী বদলিঃ 
আঁখি লাজে ঢুলুঢুলু, শুকশারীর নাচ পুলুপুলু, 
কোকিল দিচ্ছে উলুউলু, বিস্ূপ করে ভ্রমরে। 
-__ তোমায় সম্মান করে নর আর কিল্লার অমরে।। 
__ দলে কম্পে চম্পক লতিকায়, সামান্য শামায়, কয় সামাল স্বামীঃ 
তুঙ্গবিদ্যার ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে মরার প্রায় আমিঃ 
বিশাখার বিষ বিগলিতা, ললিতার চোখ লাল সলিতা, 
ইন্দুলেখা ইন্ধন জুলিতা, বৃন্দার নিন্দা চিত্রার ইতরামি।। 
_ ওগো সুসময় কুসুমাগ্রলি, নিকুঞ্ছে রঞ্জে মঞ্জরী, 
আছ পঞ্র ভাঙ্গা খঞ্জের মতন, মনোদুষে আছ কুঞ্জরী। 
বধু হে, যার কুঞ্জেতে ছিলে দ্বারী, সে রঞ্জক কি গিরিধারী, 
এরা কে মালার আধারি, বাজায় শঞ্জরি। 
আবার শিরের উপর খঞ্জন নাচে, গর্তে ঠেকেছে কুঞ্জনী।। 


কি বহিতাপ, সুখ বসন্তের সগ্িধানে।। 
_ এক ধনি অতসী বরলী, চরপতরলী ধরণী ভাসায়ঃ 
আকাশের রোহিলী ভরণী নখরে হাসায়ঃ 
সিন্দুর চন্দন ললাট ঢালা, করে ধনু সাপের বালা, 
অসি বশী বৈষঃবীমালা, রাধাকৃষ্ণ কোলে নিল কোন কথায়।। 


বসন (মদন অধিষ্ঠান ) তারক পণ্ডিত (নোয়াখালী) 


= খ্তু বসস্তের আগমনে, বৃন্দাবনে মদনের অধিষ্ঠান। 
_ বিরহিনীর প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে, করতেছে অব্যর্থ সন্ধান।। 
= পঞ্চবাশের পঞ্চ বাণে আঘাত পেয়ে পঞ্চ প্রাণে, 
ধরাসনে ঢলে প’ল রাইঃ সঙ্গিনী সবাই £ হায় হায়_ 
কেহ বলে একি হল, কেহ বলে ম'ল ম'ল, 
কেহ বলে হরি বল, হরিপ্রিযা বুঝি বেঁচে নাই।। 
তখন মনের খেদে মদনের প্রতি, কেঁদে বলে বৃন্দাদৃতী, 
অতিশয় কাতর বাক্যে । 
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পাষাণ হতে অধিক পাষাণ, অবলা সরলার পক্ষে। 

কত শুনলেম কত দেখলেন স্বচক্ষে।। 

ইত্্র পাষাণ কামের বশে, গৌতম সেজে নিশির শেষে, 

সভীর কাছে মাগে রতিদানঃ সতীর সরল প্রাণ হায় হায়ঃ _ 
পতিজ্ঞাণে সতী পেরে, মন তুষেছে রতি দিয়ে, 

গৌতম পাবাগ, পাবাণ হয়ে, অহল্যারে করেছে পাযাণ।। 

পুরুষের কি পাষাণ হিয়া, দয়ামায়া নাই রে প্রাণে। 

পুরুষ আগে ভালবেসে, শেষে বধে বলায় পরাশে।। 

মদন রে-_আজ্ঞ যাবে কাল আসবে ক'যে, দুঃখের পাষাণ বুকে দিয়ে, 
শ্যাম রইল মণুরায় গিয়ে, পড়ে না মনে। 

মদন তা হতে তুই অধিক পাষাণ, রাই মরে তোর পঞ্চ বাগে।। 
এলি বসস্তের শর শাসনে, বৃন্দাবনে এই বসস্তকালে। 

গোপীর কষ্ট যত, এক মুখে আর বলব কত, শুনলে পাষাণ যেত গলে।। 
সীমানা করে সাব্স্ত, প্রেম পাতায় লিখে সমস্ত, 

শ্যামের বন্দোবস্ত এ তালুকঃ মনে ভাবি দুখ ; হায় হায়__ 

মিছে করে জবরদস্তি , অবলারে দিতে শাস্তি, 

পাবাণে কর্দম নাস্তি, কি পাবাণে বাঁধলে পাযাপ বুক।। 


এঁ_জবাব হরিচরণ সরকার 
তখন ভ্ীরাধিকার বাকা শুনে অমনি মকরকেতন কয়। 
এলো সুখময় এই বসস্ত, দেশে নাই যার প্রাণকাল্ত, 
কান্তে কান্তেশ্রান্ত অতিশয় 
হল শিশিরের রাজত্ব অস্ত, সময় পেয়ে কাল বসন্ত, 
হল এসে রাজ্োম্বরঃ সঙ্গে কোকিল ভৃঙ্গ অনুচরঃ 
কোকিল পেয়ে পিয়নগিরি, সদায় করে নোটিশ জারি, 
এখন আমায় দিল তহশিলদারী, উত্তল করি রাজার কর।। 
সুখ অস্তে দুখ, দুখ অস্ত্রে সুখ, পার নাই জানতে, 
চক্রবৎ পরিবর্তস্তে, এমনি বিধাতার বিধান।। 
সুখবসস্তে কান্ত বিনে কান্তে কান্তে অধৈয্য পরাণ।। 
হুকুমের চাকুরী করি বসস্ত রাজ্ারঃ 
যার সময় সে শাসন করে কালের ব্যাবহারঃ 
ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস শেষে, বসস্ত যাবে স্বদেশে, 
উষ্ণ হয়ে প্রন্ম এসে, আবার করবে শাস্তি দান। 
কিন্তি মাফিক আদায় করি মদন রাজার কর, 
সবাই জানে আমরা হই তার হুকুমের চাকর, 
টবে না তো ওজর আপন্তি 
রাজার আজ্ঞা শিরে ধরব, কপট কানায় আর কি ছাড়ব, 
বাকী খাজনায় নিলাম করব, গোপীর যৌবন সম্পত্তি।। 
বললে, সর্বস্ব ডাকাতি করে, চোর গিয়েছে মধুপুরে, 
সনাক্ত দেই কিরূপেঃ যার বন্ত সে দান করিলে, 
তারে কি ডাকাতি বলে. মালে বর্গায় না ধরিলে, যেতে হবে খেলাপে।। 
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আবার শাপ দিয়ে সেই অহল্যারে, গৌতম সবি পাষাণ করে, 

এটা হল পাপের পরিণামঃ 

চিত্র শোধনের তরে, অহল্যারে পাষাণ করে, আবার যুক্তি দিয়ে যুক্তি করে, 
এটা কি পাযাশের কাম।। 

ই শুক্র ঘরে ঢোকে, সহস্র ভাগ অঙ্গে রাখে, 

দেখে লউক জগতের লোকে, যেমনি কর্ম তেমনি ফল।। 


স্বরাজ বস তারক পণ্ডিত 


সুখ বসম্তরাজ, ব্রজে করে বিরাজ, করতে কর আদায়। 
যারা দহে বিরহ তাপে, তাদেরি অঙ্গ কাপে, বাকী করের দায়।। 
দেখে কৃতুরাজের দুঃশাসন, রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ করে হা হুতাশঃ 
শুন্য ব্রজবাস, নাই সে পীতবাস £ 

পিকস্বর শর সন্ধানে, কৃষ্ণপ্রাণার প্রাণে হানে, 

তখন সময়গুগে মলয় পবনে, ছাড়ে প্রলয়ের নিঃন্বাস।। 

তথন রাই কেঁদে কয় ললিতাকে মরমের কাহিনী, 

্তুরাজকে লক্ষ্য করে ললিতা কয় ললিত বাণী। 

নবীন সহ্রাট হে, শ্যাম রাজ্যে পড়েছে সাড়া,_ 

কি সুখে আজ কর জয়ধ্বনি।। 


দেশে বিরহ দৈন্যের কারণ, তোমার ভৃঙ্গ আদি সৈন্যগণ, 
মদন আর মলয়ঃ ও সে সেনাপতিদ্বয়, হায়, করে যে প্রলয় £ 
রক্তকরা শক্ত শাসন, শাস্তিরক্ষার মূলে শোষন, 

কেন দমন নীতির এত আয়োজন, এতো মগের মুঙগুক নয়।। 
মোদের সাম্প্রদায়িক সুমীমাংসা হয়ে গেছে পূর্ব হতে। 

পূৰ্ণ অধিকার চায় ব্রজগোপী, পূর্ণভাবে স্বরাজ পেতে।। 
ক্ততুরাজ, যেদিন গেল বনমালী, সেদিন গেছে দলাদলি, 
বুঝেশুনে চন্তরাবলী এসেছে পথে। 

এখন অনৈক্য নাই কোন মতে, রাধার মতে চন্্রার মতে।। 


হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ধ্বনি, ভালবাসি সব রমণী, 
মোদের চক্ষের জল স্বদেশের আমদানি, দেখ গৌরবের কেমন।। 
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মাথুর (বসড)  তারিণীচরণ নটর (নোয়াখ।লী) 
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ক্ষতু বসস্ত কালক্রমে, ব্রজধামে এসে হল উত্তব। 

বাসন্তী উৎসবে, সূখী গোকুলবাসী সবে, গোপীসবে যেন শবাকার সব।। 
বাসন্তী সুখ পড়ে মনে; কমলিনীর কোমল শ্রাণে, হানে পঞ্চ বাণ £ 
বাণ কি বলবান; কেশক বিনে কে করে নির্বাণ 

বাণাঘাতে ধরাতলে, ভানুসুতা পড়ল ঢলে, 

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কষ্টাগত প্রাণ ।। 

ভ্রীমতীর দুগতি হেরে চতুরা দৃতী, ধেয়ে গিয়ে ফ্রুতগতি, বলে মধুরায়। 
ওহে শ্যাম কমলীৰি, তব অমঙ্গল দেখি, সংবাদ নিয়ে এসেছি ত্বরায়।। 
শুন বন্ধু মনোযোগে, মলয় বায়ুর প্রলয় বেগে, 

ভ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে লেগে, ঘটল নিরুপায় 3. 

হল হেমাজিলীর হিমগাত্র, নয়নে পলক নাই মাত্র, 

চেয়ে থাকে চিত্রপুত্তলিকার প্রায়; 

থেকে থেকে মৃদু মৃদু, বন্ধু বন্ধু কয় ধনি, ৪ 

ইচ্ছা হয় ত যেতে পার, দেখতে হলে রাই ধনি = 

প্রেম বিচ্ছেদে বিনোদিনী, জন্মের মত যায়। 

মরণকালে দেখা না দিলে, আর কি দেখা হবে শ্যামরায়।। 

ফিরে দেখা পাই কি না পাই, রাই আমাদের পঞ্চত্বপ্রায়, 

মনে যদি পায় গিয়ে কালকায়ঃ দেখা দিয়ে এস রাধিকায়ঃ 

আসা মাত্র চক্ষে দেখতে, কেউ তোমায় বলবে না থাকতে, 

সুখ বসন্তে সুখ দিয়ে রাখতে, এমন কে আছে তথায়।। 

আমার সনে গেলে আমি নিকটে রব, 

ঠেকা হলে ক'রে দিব, সকালে বিদায়। 

তুমি এমন সময় না গেলে, প্রাকেলে যাই বলে, ম'লে হীরাধিকাপ্রাণে। 
বরং দিন যাবে শ্যাম কথা রবে, অভাগিনীর প্রাণে ।। 

বন্ধু হে -_এবার নাই আর অব্যাহতি, কিশোরীর শরীরের গতি, 


প্রিয়জন থাকলে বিদেশে, এ প্রাণ যায় না তার আসার আশে, 
বাচে না মূলে. সকলে বলেঃ বরা করে এলেম তাই ব'লে। 
পড়ে আমরা ঘোর বিপদে, জানাইতে এসেছি পদে, 
কষ্ট পেয়ে মরবে রাধে, বন্ধু তুমি না গেলে।। 
বসজ (ললিতার উক্তি) -১নং অজ্ঞাত 
এলো স্তুরাজ বসত কত, সুখের হেতু সুখের বৃন্দাবন। 
দিবা বিভাবরী, নব প্রবাহে বহে মলয়া পবন।। 
এ বকুল বনে বসে কোকিল, মুহদর্থ সংবাদ দাখিল, কুল্বরে করে অনিবারঃ 
সাধে সারি সারি বসস্তবাহার £ 
ভ্রমর ভেবে কুসুমের গুণ, কুসুমবনে বনে করে গুন্‌ গুন, 
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কৃষ্ণ বিরহিনীর বক্ষে আগুন, চক্ষে বহে অশ্রধার।। 
ধরায় পড়ে অচৈতন্য রাই, ললিতা কয় হা রাই হা রাই, রাইত গেল গেল। 
বিশাখা তুই দেখ আসিয়ে, দাসীগণে নিদয় হয়ে, রাই কি বিদায় হল।। 
রাধার প্রতি কাল হইল কাল বসস্তকাল, 

কান্ত বিনে কাদতে কাদতে হল অস্তকাল £ 

বলতে দুঃখে অস্ত্র জলে, শীঘ্র নিয়ে আন্তর্জালে, 
হরিপ্রিয়ার কর্শমূলে. হরি হরি বল। 

বে প্রেমের বাজার বুঝি ভেঙ্গে গেল।। 

আগে চিত্রপটে রূপ দেখালি, কত করে প্রেমশিখালি, বলেছিলে সে বড় সুজনঃ 
যেন সুধান্বাদে রাই আমাদের করে বিষ ভোজন ৪ 

তোর মনেতে ছিল যত, করে নিলি তাতো মনের মতো, 

এখন বাসন্তী প্রতিমার মতো, রাইকে দে গো বিসজ্নি।। 

শ্যাম গিয়েছে গেল প্রেষমন্রী, এখন মোরা কার আশায় রাই, 

হায় কি করি বল।। 

হায় হায়, এই ছিল কি হরিপ্রিয়ার পরিণাম। 

হায় হায় জীমতী ভ্রাপতি গেল, মোদের প্রতি বিধি বাম।। 

সোলার কমলিনি মলিনী, ননীর পুতলী রাইকে হারালাম। 

রাইকে রেখে নারায়ণক্ষেত্রে, গায়ে লিখ হরিনাম।। 

এখন তুলসীরে রেখে শিরে, কিশোরীরে শেষ শয্যায় সাজাও। 

রেখে অর্ধ অঙ্গ শ্রীকূপের কোলে, জলে অর্ধাঙ্স ভাসাও || 

যদি এক মরনে দুজন মরে, সুজনের প্রেম বলে তারে, প্রাণে প্রাণে জন্মিলে প্রণয়ঃ 
প্রেমে রাই যে মরে ব্রজপুরে তার প্রাণে কি কয় £ 

যদি কিছু সময় পেতেম, পত্র লিখে সংবাদ দিতেম, 

রাইকে অস্তিম দেখা দেখাইতেম, ব্রজে এলে রসময়।। 

বসন (ললিতার উক্তি) - ২নং অজ্ঞাত 

বললে, মরবেনা রাই মৃত্যুর লক্ষণ, প্রতি অঙ্গে বিচ্ছেদের বিকার। 

এ দেখ মরেছে মরেছে কিশোরী, হায় কি করি গো এবার।। 

রাধার নাসিকাতে নাই আর নিঃশ্বাস, বাচিবার কি আছে বিশ্বাস, 

বৃথা আশ্বাস দিস্গো আর কত, £ আমার হারানিধি আর পাবনা সে আশা গত £ 
কার আশা আর করব বল, চাদের বাজার মোদের আঁধার হল, 

হায় হায়, রাইটাদ মোদের অস্ত গেল, এই জনমের মতো। 

সুখ বসন্তে বিনে শ্যামবরণ, কইরেছে লীলা স্বরণ, মোদের যুথেশ্বরী। 
বিলম্বে আর ফল কি বল, ত্বরায় শব নিয়ে চল চল, সবে মধুপুরী।। 
মরা নিয়ে বলব প্রাণবল্রভের ঠাইঃ 

এনেছিহে মোরা তোমার প্রেমের মরা রাই £ 

সনির মরা পুত্র এনে, দিয়েছ গুরু দক্ষিণে, 

এই মরা বাঁচাও জীবনে, গোপীর জীবন হরি। 

নিদান কালের বিধান বল আর কি করি।। 

না হয় বলব বন্ধুর চরণ ধইরে, দেশ বন্ধু স্মরণ কইরে, 

একদিন জ্বরে তোমার বাক্যরোধ, 


Il 
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সেদিন বৈদ্যের বাক্যে ভ্রীরাধিকে রেখে অনুরোধ 3 
ছিত্রকুম্তে এনে বারি, তোমার জীবন রক্ষা করলেন প্যারী, 
এখন এই মরা বাঁচায়ে হরি, কর সেই ক্ষণ পরিশোধ।। 
উপকারীর এই প্রতযাপকার, কর বন্ধ ভ্রীরাধিকার, তোমার চরণ ধরি।। 
হল সুখ বসন্তে অন্তরের ধন অস্তর্ধান। 
মোরা রাই চরণের দাসী হয়ে কার চরণে নিব স্থান।। 
'আয়গো. যার মরা তার কাছে যাই, নিয়ে যাই মোরা মরা রাধার প্রাণ। 
যে যার মানভিক্ষার দায় যোগী সাজে, সে কি প্রাণ ভিক্ষা দিবে না দান।। 
মোদের বাঞ্ছা পূর্ণ কে করিবে আর কি হবে. গোপীকার সে দিন। 
মোদের এই মরা বাঁচাবে প্রাণে যে, সে আছে পরের অধীন।। 
যদি কুবুজার কুযুক্তি শুনে, এই মরা না বাঁচায় প্রাণে, তবে প্রাণে রবে বড় ক্রস 
মোরা শ্যামকে বলব তোমার লীলা সবই সবিশেষ ঃ 
মরা রাইকে বামে রেখে, তুমি দাঁড়াও রাধার দক্ষিণ দিকে, 
মোরা শেষ মিলন এই চক্ষে দেখে, করি দুঃখের লীলা শেষ।। 
বিচ্ছেদ __ বসন্ড -১নং অজ্ঞাত 
পঞ্চ স্যতুর পর রাজ্যে বড় ভবে হলেন স্কতুরাজ। 
এলো রতিপতি সঙ্গেতে, ঝ্বতুপতি রঙ্গেতে, অমল কোমল অঙ্গেতে, নবরঙ্গ সাজ।। 
ফুটল নানা জাতি ফুল, মালতি বকুল, জুটিল অলিকুল ২ 
(কোকিল ভ্রমর কুতুহলে, নাচে বসন্ত হিলোলে, 
বৌ কথা কও পাখির বোলে, প্রাণ করে আকুল।। 
সেই ধ্বনি শুনিয়ে অমনি মনের দুঃখেতে, বলে সঙ্গিনীর সাক্ষাতে, 
কেন্দে কেন্দে ভানুজায়। 
বসস্ত দিনে কান্ত বিনে প্রাণ ত জুলে যায়।। 
সারি সারি শুকশারী সাধে বসস্তবাহার, বকুল বনে কুক্ষতানে 
কোকিল করে হহগ্ধার $ পঞ্চবাণে পঞ্চ বাণে হানে প্রাণে অনুক্ষণ, 
কা শাসনে বাঁচেনা জীবন ২ 
কান্তে ভীবনের ধন, আনতে চল মণুরায়। 
ক ক হেরি নিকপার 
কাল বসস্তের শাসনে মানেনা প্রাণে, হায় বাঁচি কেমনে 3 
পঞ্চবাণে অবিশ্রা্ত, পঞ্চ বাণে করে ক্লান্ত, 
বসস্তে হবে শ্রাণান্ত, প্রাণকাস্ত বিনে।। 
আমি জীবন সঁপিলাম যারেঃ সে ত আপন হল না রে। 
হলেম যার জন্যেতে কলছিনী, সে নি আমায় মনে করে।। 
সী গো, একে ত অবলাবালা, দূরহ বিরহ জালা, এন্ধালা সইব কেমন করে। 
ওগো নিদারুণ বন্ধুয়ার শ্রেমে হৃদয় দাহন করে।। 
প্রাণকাস্ত বিনে কেমনে সখী রাখি এ জীবন। 
হায় হায়, কি করি সজ্জনী সই. এতন্ধালা কত সই, 
কান্ত বিনে কার কাছে কই, অন্তরের বেদন।। 
সবই হেরি অন্ধকার, প্রাণকান্ত বিনে আমার, হায় প্রাণে বাঁচা ভার £ 
এখন আমার অস্তকালে. কান্ত বিনে অন্তর ভুলে, 
অস্তকালে অন্তর্জলের করণো প্রতিকার ।। 
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বিচ্ছেদ বসন্ত -২নং অজ্ঞাত 


আসিবে আশায়, মধুরায় যেতে করলি গো বারণ। 

সী দুরস্ত বসস্তকাল, কান্ত বিনে অস্তকাল, 

আসার আশায় আর কতকাল, রাখিব জীবন।। 

তোরা আশা দিসনে আর, আসার আশার কি সুসার, হায় সে আসবে না আর 3 
আশার কি আছে অবধি. আশা আমার প্রাণের বাদী, 

আসা বৈতরিনী নদী, নাই গো কূল কিনার।। 

অবোধিনী বলে প্রবোধ দিতেছিস বৃথা, 

অস্তরে অনস্ত ব্যথা, মনে কি প্রবোধ মানে। 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিষাদে সই, মরি গো প্রাণে।। 

মিলিয়ে সহচরীগণ, করগো হরি সংকীর্তন £ সংকীর্তনে নামশ্রবগে যেন 
আমার যায় জীবন £ জীবন অস্তকালে, সখী এই করিও পরিণাম ই 
চন্দন ঢেলে তুলসীপত্রে, গাত্রে লিখো হরিনাম £ এই আমার 
মনের মনস্কাম, প্রাণ যায় নামের সনে। 

সহে না সহে না সধী, মানে না মনে।। 

সী, কালের এমনি শুণ, বিরহিনী করে খুন, হায়, অতি অকরুণ ২ 
বুকে জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন, আগুনের গুণ কি নিদারুণ, 

শুনে কাল ভ্রমরের গুন্‌ গুন্‌, বলে চতুণডণ।। 

কালার সনে প্রেম করে সই, এই ছিল আমার কপালে। 

কালার প্রেমে এত দ্বালা, জল দিলে নিবেনা জবলে।। 

ও সঘীগো, না দেখলে সে ভঙ্গী বাকা, জীবন আর যাবে না রাখা, 
দেখা এনে জীবন অস্তকালে। 

আমি জন্মের মতে বন্ধুর সনে, যাব দুটো কণা বইলে।। 
শ্রাণান্তকালে, সকলে কর্ণে কৃষ্ণনাম বইলো। 

হায় হায় অনুতাপ অনুদিন, তনু মন প্রাণ ক্ষীণ, 

আসার আশায় আর কতদিন, থাকিব বল।। 

সী, বসন্তের শাসন, প্রাণ ত জলে অনুক্ষণঃ হায় ক্লান্ত ভ্রান্ত মন ২ 
পদ্রসের রসিক বিনে, পঞ্চজালা সয় না প্রাণে, 

খেয়ে স্বিপঞ্চ স্বিশুণে, ত্যজিব জীবন || 


বসন কে) -১নং রাজেন্দ্রলাথ সরকার 


মধুর বসস্তে রাই ভূবলো শ্যাম প্রেম সাগরে। 
কৃষ্ণ নাম কষ্ঠহার, পক্চরসে আহার বিহার, 

নাম ভাব অলঙ্কার, ফুটলো কিশোরীর শরীরে || 
রাধে সর্বত্র হেরিছে খেলা, নীলবরণ বিদ্যুন্মালা, 
খেলিছে তুফানঃ ছুটলো প্রেমসাগরে বান। হায়_ 
আকাশে সমীরে নীরে, অভিনব ছবি হেরে, 
দ্বিপ্রহরের রবিকরে, সুধাকরের করে করে স্্ান। 
প্রেমানন্দ ধরে না আর রাধার আধারে, 
ডুব দিয়ে শ্যাম প্রেনসাগরে, সৰীগণের কাছে কয়। 


§ 
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কি আনন্দ কি আনন্দ, কি অপ্রতুল ফুলের গন্ধ, 
ভূলোক হেরি শুধু আলোকময়।। 

পরশ পরশে শুনি লৌহ হয় সোনাঃ 
পুরুষের পরশে এমনি হয় কি ললনাঃ 
পরশ পেয়ে চিত্তামণির, কমে না প্রেমনয়নের নীর, 
কোন্‌ গুণে সই এ রমণীর, সবই হল প্রেমময়। 
এ আলোকের কলকে সই পলক হল লয়।। 
কাদি অহরহ নাই বিরহ, সদা যেন বন্ধুর সহ, 
বন্দী আমার মন, করি প্রেম রাজ্যে ভ্রমণ হায়_ 
আকাশ পানে থাকলে ছেয়ে, প্রেমে যায় সে শুন্য ছেয়ে, 
বন্ধু আমার বাতাস হয়ে, কত রঙ্গে করে আলিঙ্গন । 
ধরাতলে জলেহ্বলে যত লহরী, সবার মধ্যে শোভা হেরি, 

সবই আমার বন্ধুর জয়।। 
(দেখলো সৌদামিনী, জাগে দিবা যামিনী, শ্যামরাপ বসনখানি পরিয়ে। 
বিজলী বিজন বনে, বন্ধুয়ার আলিঙ্গনে, উঠিছে সহরষে শিহরিয়ে।। 
কত শত লতিকে, হেরে ব্রজপতিকে, প্রণমিছে মাথা নত করিয়ে। 
কাননে কুসুমণ্ডলি, পরশে তার অঙ্গুলি, হাসিতে হাসিতে পড়ে ঝরিয়ে ।। 
নাচিয়া যুমনার জল, গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল. কল্কল্‌ সুস্বরে লহরিয়ে। 
সে বিনে আর কেবা কার, নব রসে সবাকার, প্রাণহরি প্রাণ নিল হরিয়ে।। 


শ্যাম তড়িতাগেঃ আমায় আকর্ষে রঙ্গে। হায়_ 

তরী যেমন বারির টানে, না জেনে ধায় সিদ্ধুপানে, 
আমি তেমনি আকুল প্রাণে, কোথা যাই তরঙ্গে তরঙগে।। 
যার পরশে এক নিমেষে সকলই নূতন, 

সে যে আমার কেমন রতন প্রেমগণে। 


হেমস্ত শিশির অস্তে, সুখ বসস্ত হল প্রতিকূল, 

বনে অশোক বাসক কৃষ্ণকেলি, ফুটল বক বকুল। 

মন্ত হয়ে ফুলর গন্ধে, শরমর ভরমে মনানন্দে, 

গোবিন্দ প্রেমের সম্বচ্ধে, আনন্দে তোর মন প্রাণ আকুল।। 
তবে কেন রঙ্গিনী তোর হেন ভাবাস্তর, 

সুখ বসন্তে শ্যাম নটবর, রয়েছে আজ তোরই কাছে। 

(তোর মতো রাই সৌভাগ্যবরতী, যুবতী আর কেবা দেখেছে। 
আবার বললি বিধুমুখী, পরশের পরশে নাকি, লৌহ হয় সোনা £ 
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রাখে সোনার আবার সোনা হতে কেমন বাসনা = 
তুই যে মোদের কাচা সোনা, সকল সোনার বাছা সোনা, 

সোনারে বানাতে সোনা, পরশের কি শক্তি আছে। 

গোবিন্দ প্রেমের সন্ধে সন্দেহ মিছে।। 

পরশ পেয়ে চিন্তামণির, নয়নের নীর কমে না কখন £ 

রাখে নিতা শুদ্ধ প্রেম পিরীতির ব্ীতি এ মতন। 

বিশুদ্ধ প্রেম যার অন্তরে, নয়ন-গঙ্গায় উজান ধরে, 

জন্ম কিংবা জনমান্তরে, আনন্দা্রু হয় না নিবারণ।। 

আবার বললি বন্ধুর সনে, প্রেমের মিলন বিরহ শূন্য, £ 

রাধে প্রেমবিরহে প্রেমিকের প্রাণ, হয় না কো কু 

দুঃখে হয় না নিরুৎসাহ, সুখেষু বিগতস্পৃহ, 

সমভাব মিলন বিরহ, অহেতু প্রেম সাধনার চিহ্ন।। 

তরী যেমন বারির টানে সিদ্ধুপানে ধায় । 

তেমনি শ্যামপ্রেমের তরঙ্গে নাকি, তোরে নিয়ে যায়।। 

অনুরাগের বৈঠা ধরি, বসে থাকগো রাইকিশোরী, 

আপনি গিয়ে লাগবে তরী, ত্রিবেনীর সে মিলনমোহনায়।। 

বসভ (ক) -২নং _ রাজেন্্নাথ সরকার 

বলি পরিতাপ পরিণামে হরিশ্রেমে। 

হলে এ রতন লাভ, সে মানুষের অভাবে ভাব, 

জানি প্রেমের স্বভাব পরমে চরমে রমে।। 

আমি ঝাপ নিয়া শ্যাম শ্রেমসাগরে, জনম মরণের পারে, 

অকুলে পাই কুল, চাই না গোকুলের দুকুল ; 

অদম্য কামের পঞ্চশর, সে পঞ্চপ্রেম পরশে পঞ্চকুল।। 

কাদাক হাসাক রসে ভাসাক, যা হয় সে করুক, তাহার দেওয়া দুঃখ ও সুখ, 
যখন সে আমার আমি তার।। 

প্রন নামে এই অকল পাথার, এই পাথারে দিলেন সীত্রর, ডুবে রব হবনালো পার।। 
যে পেয়েছে প্রেম রূপ বাচ্ছবের আলিঙ্গনঃ কি করিতে পারে তারে বিরহ বেদনঃ 
তাহার হাতের বেদনার দান, আমার কাছে সুধার সমান, তুচ্ছ সে নির্বাণের 
নীর্বাণ, এ সংসর্গ ঘটে যার।। 

পরেছি এই অঙ্গে প্রেম কলঙ্কের অলঙ্কার।। 

সন্ধি, পেয়েছি বন্ধুর গতিকে. দুর্সভ সামর্থা রতিকেঃ হয়ে লতিকে সেবি 
রসালপতিকে £ হায়, পেয়ে যার বিন্দু জ্যোতিকে, প্রেমে ভ্রমিতে শ্রমে পথিকে, 
বিনে সে জগৎপতিকে, বলগো সবি সৎ কি সতী কে।। 

এতকাল সই কোথা ছিল এ হেন রতনঃ কেন আমায় করে যতন, 
সেজে নিজে গলার হার।। 

সে কর কমলন্বয়, পরশে মম হৃদয়, ফুটিয়ে উঠিল অমল কমল ফুল। 
বেথা হতে দিবানিশি, আসিতেছে গন্ধরশি, নিন্দিয়া সে গান্ধরাজ গোলাপ বকুল! 
বাকা নয়নবাশে হরি, বিনাশিল কান করী, তাই প্রেমে হল মম শ্রাণাকুল। 
সে বচন সুধা সিদ্ধ, পানে শ্রবণ চকোর যুদ্ধ, 


নু 
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আর তো শোনেনা কোন কুল কুল কুল।। 

বারেক সর্বাঙ্গের পরশে. ভুবয়াছি কত রসে, কোন দেশে না হেরি তাহার কুল। 
আমার মত যদিলো সে, কোন নারীকে পরশে, রবেনা সে অবলা কুলজার কুল। 
চতুবর্গের উর্দ্ধে প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। 

হাকনা বিদ্যাবটী কিন্দ৷ বুদ্ধিমতী সী, পতি জগৎপতি, বিনা তার সবলি বার্থ।। 
কত ফুল ফুটেছে গাছে গাছে, বাতাসে সব পাতা নাচে, তাতে প্রাণকাস্ত ই 
করে লীলা অনন্ত হায় কৃষ্ণ নাম অমৃতের শনি, 

সকল পাীগণের মুখে শুনি, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী বিরহিনীর চির বসস্ত।। 
অপ্রাকৃত নবীন মদন প্রেম পঞ্চশরে, স্ব ইচ্ছায় রেখেছে করে, 

সুখ বসস্তময় সংসার।। 

বসভ থে) -১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

বসন্তে বসস্তরাগে জাগে ধরলী। 

তুড়ী পঞ্চমী বিভাসা গুঞ্জরী, ললিতা পঠমন্জরী, ছয় রাণিনী সঙ্গে করি, 
সকল কষ্টে বসস্তের ধ্বণি।। 

হায় হায় সতী সাধনী সতীনেরা পতির সহিতে, $ প্রেমে মে মহীতে £ 
প্রিয় পতির মিত্র গেহেঃ ইন্দুমুখীরা আনন্দে রহেঃ 

বিরহিনীর হাদয় দহে, (শুনে) অশান্তি বাসন্তী সঙ্গীতে।। 

এ সময় রসময় বিনে বিরহিনী রাই, জাস্িবশে ললিতার ঠাই, আনন্দে কেঁদে বলে। 
উত্থলিল সুখসিদ্ধ, নীলাকাশে হাসে ইন্দু, প্রাণেরবন্ধু আসিবে বলে।। 
কুঞ্জে কৃঞ্জে মুপ্জরিত বিটপীশ্রেণী, আজ যে শুনি অশিলপ্রিয় কোকিলের ধ্বনিঃ 
আপন মনে করছে সব্বজন, বন্ধুর অভিনন্দনের আয়োজন, 

কিসে করবি কৃষ্ণ ভজন, তোরা আয়োজন কর সকলে।। 

সবে বন্ধুর আসার আশে আনন্দে দোলে।। 

হায় হায়, প্রাণনাথ শ্রেয়সীর কু আসিবার আগে, £ এই ভাব সবাকার জাগেচ 
পাখীরা তার উপাসনায়, বন্ধুর শত নাম সতেরে শুনায়, 

বনদেহী বনবীণায়, সংবাদ জানায় বসস্ত রাগে।। 

এইতো বন্ধুর দাসীর কুঞ্জে আসিবার লক্ষণ, ফুলগুলি সব হাসে কেমন, 
ভরিয়ে পরিমলে।। 

শ্যাম আসার আশে, হাদিপত্ম হাসে, সমীরণ পরশে, হরযে দোলে। 

সে যে মন্মথমোহন. সবে করে আবাহন, আনি করি অবগাহন, 

তার প্রেম সলিলে।। 

আশ মুকুল আশোক বকুল মল্লিকা মালতী, মদনের এই পঞ্চবাণে নাই সে 
পূৰ্ব্ব শকতিঃ 

আগের ন্যায় আর অত্যাচার করেনা আমার প্রতি, মদনমোহন ভাতি জাগিল 
সকল ফুলে।। 

আসিতেছে কংসারি ওই নাহিক সংশয়। 

তার যে ব্রজ্জের দিকে পড়েছে লক্ষ্য, প্রমাণ পাই তার লক্ষ লক্ষ, 
পেয়ে করুণা কটাক্ষ, সকল দুঃখ হল সুখময়।। 

যেমন দিবাকর উঠিবার আগে জাগে দিবালোক, $ তাতে সকলের পুলক; 
হায়, তেমনি শ্যাম আসিবার পূর্ব্বে, শ্রেম প্রীতি প্রভৃতি পেল সৰ্ব্বে, 
ধরার গর্ভে এ সন্দর্তে, প্রতি পর্ক্বে ভুলোকে গোলোক ।। 


বৰ 
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বিলম্ব নাই এল এল গোপীর মনচোরা, নিকুঞ্জ সাজা গো তোরা, নানা জাতি 
ফুল তুলে।। 


বসড (খ) ২নং রাজেন্্রনাথ সরকার 


এ বসন্তে আসবে না শ্যাম বলেছিস্‌ সখী। 

আমি পেলেম বন্ধুর আসিবার আশ্মাস তোরা ছাড়িস দীর্ঘ নিন্মাস, 
যার মনে নাই বিশ্বাস, তার ভাগ্যে আর কৃষ্ণ মিলে কি? 

আমি শুনবো না আর কারু কথা এ দৃঢ় নিশ্চয় ঃ আমি আর কি করি ভয়ঃ 
হাদাকাশে হাসি হাসি, বন্ধু বলে আমি আসি আসি, 

নিদর্শন পাই রাশি রাশ, এ দর্শন তো মিথ্যা তত্ত নয়।। 

বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর, অঙ্গের গন্ধ এযে বন্ধুর, 

আর সে বেশী দূরে নয়। 

হলদে পাখী ডাকে ভাল, কৃষ্ণ এল কৃষ্ণ এল, 

সে কিলো আর মিথ্যা কথা কয়।। 

শুরুর শাখা শির উন্নত পথপানে চায়, আসে বলে হাসে আরো ডাকে ইসারায়ঃ 
পিকবধূর মুখেতে শুনি, করে কুলু কুলু জুলুধ্বনি, 

কেহ গায় তার আগমনী, (গুনি) বলে চিন্তামনির জায়। 

সকালে পাবি সকলে ফলে পরিচয় 

সখী, চিরকাল থাকে না কারুর তামসী নিশিঃ বলে দূরদরশী £ 

হায়, হাদি সরোবরে বসে. ভক্তি-মৃদু কুমুদিনী হাসে, এ আসে গোকুল আকাশে, 
সুধার আধার রাধার শ্যাম শশী।। 

শত বৎসর গত হল বন্ধ বিয়োগে, দুর্যোগের পর শুভযোগে, 
সংযোগের নাহি সংশয়।। 

মান করে বার বার, কান্দাব না তারে আর, আমি তার সে আমার 
দুই দেহে একজন। 

কান্দাইয়ে ঠেকেছি, এবার ভাল শিখেছি, পূজার জনা রেখেছি, 

সৎগুণ উপকরণ।। 

হয়েছি যে অপরাধী তার ক্ষমা চাহিবঃ বুকের দুঃখের কথা নিরজনে কহিবঃ 
তাহার বেদনার দান প্রাণপণে সহিব: এক হয়ে রহিব ভাঙ্গিবেনা এ মিলন।। 
পুলকে আকুল হয়ে শিহরে শরীর। 

বন্ধুর সরস অঙ্গ পরশ করিয়ে, এই মাত্র এল ফিরিয়ে, 

বহে আমাকে ঘিরিয়ে. মৃদু মৃদু মলয়ের সমীর 

এ শোন ভ্রমর কোকিল শারী শুকের সুখের গান মধুর £ মাতাইল ব্রজপুর, ২ 
ফুলগুলি এই চারিপাশে, নেচে নেচে প্রেমের হাসি হাসে, 

মলয়ার মৃদু বাতাসে, নবরসে বাজে বাশীর সূর।। 

আপন হাতে প্রাণনাথের করিব সেবা, আমায় বাধা দিবে কেবা, 
পুজ্িতে সে পদদ্বয়।। 


কল (১০১ম, রাজেজ্লাথ সরকার 


১০৬০০ বৃন্দাবনে আছে ্রিভঙ্গ। 
সুদে ত বির হাস 
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অমনি শিহরি উঠল হরি কিশোরী স্মরি, প্রাণে রাধার নাধুরীঃ হায়, 
মধুমাসের ভাবোচ্ছাসে, রসময় শ্যাম রসে ভাসে, কলম গাছের ভালে বাসে, 
ই 

স্বরে অভিসারে গেল রাধিকে, দূর হতে 
সি দুর হতে কুন্চরূপ দেখে, 
দেখলো সখি রসদেবী, প্রশান্ত বসন্তের ছবি, কদনডালে কিবা শোভা পায়।। 
বাশরীতে সামে সদা বসস্তবাহারঃ সপ্ত বরে ক্ষরে সি শুধু সুধাধারঃ ও স্বরে 
কেউ হলে মু্ধ, দূরে থাকলে করে দগ্ধ, কাছে এলে কোমল নি, 


অঙ্গের পত্মগন্ধে নে বন্দী ভমনী ভ্রমরঃ বীর স্বরে নিশায় স্বর; 
সপ্ত্বর এ সপ্াঙ্গুলে, দুই নয়নে হানে পঞ্চশর।। 

রাশ্রিত অপ্রকৃত নহীন মদন, রূপশানি ওর মদন দমন স্বরণে মদন পলায়।। 
সখি কদমগাছে, চাদ উঠেছে, কমলের উপরঃ 

বন্ধুর হস্ত পাদপন্প চন্দ্র নখর নিকর।। 

একাধারে পন্য বিধু. বিতরিছে সুধামধু, ভূলেছে সব কুলবধূর 
মনচকোর নয়ন ভ্রমর । 

তারা রসময় নয়ন পেয়েছে, হয়েছে অমর ।। 

বন্ধুর অঙ্গ গ্ছর বিন্দু নিয়ে, লয়ানিল ব্যাকুল হয়ে,পণ হারায় চারিদিকে ধায়। 
নিজে পাগল হয়ে সৌরভে, কৃষ্ণকৃপা গৌরবে, বিলাতেছে সুধা বসুধায়।। 
সৰি একে ত বসস্তকালে নেচে উঠে মনঃ তাতে এ দুশা দর্শন: ভুলে গেলেম 
শৃহকার্যো, ডুবে গেলেম প্রেম মাধুর্যো, প্রাণ গিয়েছে প্রেমের রাচ্ছো, 
শ্রবল পিপাসা প্রেম আলিঙ্গন। 

সন্তাঙ্গলে সপ্তস্বর আর নয়নে পঞ্চ, দ্বাদশে নাশে প্রপঞ্ষ, 

যে পায় সে পায় স্থান ওপায়।। (১৩০০ সাল ) 

বসভ গে) -২নং রাজেন্নাথ সরকার 

আমার এ মন কেন এমন হ'ল, বসন্তে পাগল করিল, পঞ্্রিয়ায় অমিয় দিয়ে 
এখন স্থির করেছি অন্তরে, যাবনা ঘরে ফিরে, যোগ করিব যোগিনী হয়ে।। 
সখি জীবাম্া আর পরমাস্যা মিলনে হয় যোগ, কাটে কর্স্মচিস্তা রোগ হায়_ 
আমি সাজিব জীবাগ্যা, বন্ধু আমার পরমান্মা, তাহাতে মিলায়ে সত্তা, 
শ্রেমানন্দে করব উপভোগ ।। 

করব সিন্ধিযোগ সমাধি অতি সুমধুর, বিয়োগ করব ক্ষণ ভঙ্গুর, 
দাঁড়ায়ে সই আড়ালে। 

উন্মত্ত এ চিত্ত দেহ, অদর্শন বন্ধুর বিরহ, সবে না এ বসস্তকালে।। 
বশীর শব্দ কত রূপ দেখে নয়ন, রসনার বাসনা নাম সুধারস আ্াদন হ 
অঙ্গগদ্ধে ভরল নাসা. অঙ্গে করে পরশ আশা, পক্ষে্রিয়ের সমান দশা, 
নেশায় গেল মন ভুলে 
বসতে সাব শ্যামকে বাসন্তী ফুলে।। 
আশ্র মুকুল অশোক বকুল মদিকা মালতী আরং করব পঞ্চ ফুলের হার £ 
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মদনের বাণ দিব উপহার।। 
চাদের মালাঘেরা বন্ধুর পাদপল্ম দুখান, পাব এই হ্যরের প্রতিদান, 


সখী সমভাবে উৎকণ্ঠিত উভয়ের মন।। এসে প্রেম সাগরের কুলে, 
দাড়ায়েছি বন্ধন খুলে, তাপ যাবে না ঝাপ না দিলে, বিলম্ব আর কি কারণ। 
আমি প্রেমসাগরে ডুবে রই সই জনমের মতন।। 

আমি তাল তমাল শাল রসাল বনে, করব কেলি বন্ধুর সনে, 

হেরিব সই প্রাকৃতিক দৃশ্য। 

দেখব নদী পর্বত সরসী, উদ্যানে ফুলের হাসি, বসস্তে আবৃত এ বিশ্ব।। 
আমি বন্ধুর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে দেখব বন্ধুর মুখঃ পাব সুখ বসস্তের সুখ £ 
হায়, কুলমান যশ পদে ঠেলে, বসে রসরাজের কোলে, ডুবে যাব প্রেমসলিলে, 
যার যা খুসী সে তাহা বলুক।। 

কৃষ্ণ প্রেমানন্দে সবে দেগো জয়ধ্বনি, ত্বরায় সবে আয় গো ধনি, 

যাই গো ওই কদমতলে।। (১৩৩০ সাল ) 

বসভ ঘে) -১নং রাজেজ্্রনাথ সরকার 

বসন্ত প্রশান্ত সাজে, সাজে প্রকৃতি। 

যত পশু পাখীর কষ্ঠের সুর, মধুর হাতে সুমধুর, চারিদকে বসস্তগীতি ।। 
হায়রে, পৃথবী পদ্দিনী দেবী বসন্ত সূর্য্য, তার এ আশ্চর্য্য কার্যাঃ 

হায়, পেয়ে কান্ত পরশ অল্লোফ্তা, শীত ভেঙ্গেছে শীতের মাতা, 
নবরাগে বিকশিতা, দশ দিকে ছুটিছে মাণূর্যা।। 

ভ্রীরাধিকার মহাভাবের তরঙ্গ অঙ্গে, গোপনে সঙ্গনী সঙ্গে, 

প্রাণের জ্বালায় কথা কয়।। 

বল গো সখি কোথা যাব, কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব, দুরপ্ত এই বসন্তের সময়।। 
যে দেশে নাই কোকিল ভ্রমর শারি শুকের স্বর, যে দেশে নাই বাঁশরীর স্বর, 
কামের পঞ্চশর £ 

যে দেশে নাই কৃষ্ণ বলগো, এমন দেশ কি আছে বল গো, থাকলে আমায় নিয়ে 
চলগো, জুড়াতে পোড়া হাদয়। 

হ্লিদ্ধ সমীরণে দগ্ধ করিছে হ্যদয়।। 

আগে অনুরাগে প্রাণে জাগে, উগ্র তুবানল, তাতে প্রাণ করে পাগল : হায়, 
ডুবলেম প্রেম সাগরের অগাধ জলে, পোড়া প্রাণ জুড়াব বলে, 

পুড়ে যাই বাড়বানলে, জুড়াতে কি উপায় আছে বল।। 

তোরা ভিন্ন কইনা কিছু অন্যের সদনে, সমান দুঃখের দুঃখী বিনে, 
বঙ্গে আগুন দিগুণ হয়।। 

আমার প্রাণের মধ্যে প্রবল আগুন জুলছে দিবারাতি। 

তাতে অনন্দময় ফুলের গন্ধ পূর্ণ খৃতাহুতি।। 

মলয়ানিল গন্ধবহ, তার মত নাই শত্রু কেহ, উপরে দহিচ্ছে দেহ. মৃদুমন্দ গতি। 
আমার প্রাণ বায়ুকে ধরে, পশিয়া অন্তরে, বৃদ্ধি করে অগ্নির জ্যোতি।। 


পরচিতান__ সাথে কি পরেছি সই কলঙ্ক অলংকোর। 


রর 
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যখন প্রাণের আগুন প্রবল হয়, পুড়ে যায় এই সমুদয়, 

কুলের গৌরব রয়না কুলজার।। 

আমি মুখে কৃষ্ণ বলতে নারি গুরুজনের ভয়ঃ তবু কপালে এই হয় $ 
হায়, নাকি কৃষ্ণ বলে ঘুমের ঘোরে, কেঁদে উঠি উচ্চৈঃস্বরে, 
নামামৃত নিশিভোরে, বিষ বাণ হয়ে প্রবেশে হৃদয়।। 

গুপ্ত করে রাখতে নারি ব্যক্ত হয় এই প্রেন, সাধে বিপদে পলেন, 
এখন যে জীবন সংশয়।। 


বসন্ত ঘে) -২নং রাজেন্নাথ সরকার 


তোরা কোন উপায় করতে পারবি না আমার। 

আমি দেখেছি মনে ভেবে, আজীবন দুঃখে যাবে, 

এ ভাবের আর নাইকো প্রতিকার ।। 

সখি, অকূল প্রেনসিদ্ধু নীরে ভুবল আমার মন, আগে ছিলাম না এমন £ 
হায়, ভয় নাই আর গুরু গাঞ্জনে, মন নাই কলঙ্ক ভগ্জানে, নিরজনে নিরঞ্জানে, 
সুখ বসন্তে করিব ভজন।। 

প্রেমিক বিনে কেউ বুঝবে না৷ বসস্তের যতন, সুখ বসন্তের রস আস্বাদন, 
হবে না কুলব্তীর। 

জাতিকুল কেমনে তাজি, কেমনে শ্রীকৃষ্ণ ভজি, কিছুই করিতে নারি স্থির।। 
পতিরকুলে কালি দিতে রাখি নাই বাধী, £ কলস্কিনী ঘরে রেখে পতির স্বার্থ কিঃ 
তারা যদি দয়া করে, বিদায় দিত এ দাসীরে, প্রেমপশরা নিয়ে শিরে, 
হইতাম ঘরের বাহির।। 

অকারণে ঝরে কেন দু'নয়নের নীর।। 

সকল রমলীও বুঝেনা এই রমণীর ব্যথা, এ দুঃখ জানাব কোথাঃ 

হায়, এমন ভাবে মন যারে চায়, তারে দেখতে নারি কুল মানের দায়, 
কোন শত্রু কোন স্বার্থের আশায়, সৃষ্টি করল কৌলীনা প্রথা।। 

জাতি কুলে ধনে মানে যাহারা সুখী, তাহাদের বুকেতে নাকি, 


ভাব সাগরে ভুবলে পরে কি হবে যে অস্তে। 

কুল সেবি গোপ গোলীবৃন্দে, অকলঙ্ক পূর্ণ চান্দে, দিবানিশি করে নিন্দে, 
তারে নারে চিন্তে । তারা কৃষ নিন্দার ফলে, পারে যেন সকলে, 
আমার মত কৃষ প্রেমে কীন্তে।। 

প্রেম করেছি আমরা দুজন প্রাণের শ্রেরণায়। 

কারুর করি নাই স্বার্থের হানি, তবু এই কানাকানি, 

করে কেন কানা কানির প্রায়।। 

আমি গভীর গবেষণায় সখী দেখলেন বুঝিয়াঃ বন্ধুর প্রেমে মজিয়া $ 
হায়, পঞ্চরস সাগরে মিশে, তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে, একদিন যাব এমন দেশে, 
ছেষের কেউ পাবে না শুজিয়া।। 

যে দেশে হয় কৃষ্ণ নিন্দা অনেকের কাছে. সে দেশে কি থাকতে আছে, 
কৃষ্ণ প্রেম উন্মাদিনীর।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
আকৃষ্ণের বিরহ বস নকুলেম্বর সরকার 


= হেমন্ত শিশির অস্ে, সুখ বসস্ত ভবে অধষ্ঠান। 
_ শারী-শুক পেয়ে সুষ, মুখে দিয়ে মুখ, সুখ বসন্তে সুখে করে গান।। 
_ তাকে ব্রজ্দের রসের খেলা, করতেছেন এখ্বর্যলীলা, 
মধুরানাথ মধুরা ভুবন £ পেয়ে কাল হয়ে কাল, বসন্তের আগমন। 
বসস্তের ভাব দরশনে, মলয় পবন পরশনে, 
রাধার কথা করে মনে, ধরাসনে কৃষ্ণ অচেতন।। 
__ ক্ষণেক করে চেতন পেয়ে মথুরাপতি, 
বলেন সহচরীর প্রতি, সহচরী বল রে বল। 
= মম সৰ্বা্থসাধিকা, বল রে আমায় শুণাধিকা, শ্রাণাধিকা রাধিকার মঙ্গল।। 
_ অহরহ দহে দেহ প্রেম বিরহ জ্বালাতে 
জলে গেলে দ্বিগুণ জলে, নির্বাণ হয় না স্বলেতে ; 
মন-পাখিকে যদি বলি, বলরে পাখি রাধা বল, 
নামে পড়ে ঘৃতাহুতি, দ্বিশুণ আগুন হয় প্রবলঃ 
হারা হয়ে শ্ীরাধা বল, অঙ্গে নাই মোর আধ্যা বল। 


- রাধা আমার অঙ্গের আধা, অস্তিমের সম্বল।। 


_ রাধার প্রেমে পড়ে বাঁধা, ব্রন্জে বইতেম নন্দের বাধা, 
রাধা নামে সাধা বশরী $ কি দোষে এ দাসে নিদয় রাই কিশোরী। 
রাখা বিনে আপন বুঝে, ক্ষুধার কালে শুধাবে যে, 
এমন কেউ রল না ব্রজে, ইচ্ছা হায় যে বিষ খেয়ে মরি।। 


- অবোধ মন মানে না প্রবোধ, রাধা বিহনে, 


রাধার স্মৃতি পড়ে মনে, ধারা বহে চক্ষের জল।। 


- আমায় ত্বরায় করে বলে দে প্রাণ সজনী 


বল শুনি আমার শ্রীরাধিকার কথা। 
আমি কার কাছে কই মনের ব্যথা, 
ব্যথীত পাক কোথা।। গো সজনী__ 
সখিরে, দেখিয়ে শ্রীরাধাতস্ত্, বশ করেছি জিহ্য যাস, 
রাধা মন্ত্র অস্তরেতে গাথা। 
আমার অঙ্গের আধা রাধা বিনে 
জীবন ধরি বৃথা।। গো সজ্জনী_ 


পরচিতান__ এ সুখ বসস্ত দিনে রাধা বিনে মন করে কিরূপ। 


__ শয়নে স্বপনে ভবনে কি বনে, পড়ে মনে হ্রীরাধিকার রূপ।। 
__ সুখ বসন্তে সুখ পেয়ে, শারী মুখে মুখ দিয়ে, 
মনোসুখি শুকে করে গান £ ভ্রমরে গুমরে ধরে বাসন্তী তান। 
বসন্তে হয়ে সুশান্ত, রসিক থাকে রসবস্ত, 
আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল যেমন কৃতাস্ত সমান।। 
এ -_ জবাব রাজেন্রনাথ সরকার 


__ প্রেম-উক্মতত শ্যামকে ধরি সহচরী কয়। 
__ দেখে সুখময় বসন্ত. কাদতেছ রাধাকাস্ত, তোমার মন ত, এত ভ্রান্ত নয়।। 
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_ তুমি কাদাইয়ে নরনারী, ব্রজপুরী পরিহরি, এলে হরি মথুরায়, 
তুমি মধ্যের ধন ভূলে আছ. এশ্বর্যের মেলায় 3 
পড়ে তোমার প্রেমফাদে, গোকুলে গোপিনী কাদে, 
কাস্তা-প্রেম শর হ্যদে বিধে, কাল বসস্তে তোমারে কীদায়।। 

= রাধা বলে কেন হলে ধৈরয হারা, রাধা তোমার প্রেমের মরা, 

তোমার সে মরার আর নাই মরণ। 

__ প্রেমসাগরে দিন রজনী, রাই হংসিনী করে সস্তরণ।। 

_ বললে, রসনার বাসনা সদা, পান করিতে নামের সুধা, 
নাম নিতে যেতে চায় প্রাণ : নামরাপেতে আদ্যাশক্তি শক্তি করে দানঃ 
স্বপনে কি জাগরণে, যা গো রাধা নাম স্মরণে, 
সদা তোমার হাদয় হীণে, শুনায় তোমায় রাধানামের গান।। 

_ বললে, রাই বিনে নাই দেহধর্তা, বলে ত্রজের কুশল বার্তা, 
মৃতদেহে দে জীবন, £ গোকুল প্রেম সাগরের অতল৷ তলে, আছে আজীবন: 
তুমি কাদ মধুর দেশে, রাধা কাদে ব্রজবাসে, 
দু'য়ের মিলন কাল্সা রসে, হবে শেষে গুপ্ত বৃন্দাবন।। 

= তুমি কেন বল রাধাকাস্ত, আমার পক্ষে কাল বসস্ত, হল কৃতান্ত সমানঃ 
ও প্রাণ প্রেমের অনুরাগে করলে, প্রেমময়ীকে দানঃ 
তোমরা দু'জন এ সংসারে, জন্ম মৃত্যুর পরপারে, 
কোন্‌ কৃতাস্ত নিতে পারে, যাহার জীবন জীবনে মিলান।। 

_ হাসির চেয়ে কাল্সা ভাল প্রেমিকের কাছে, 
কান্নার শেষে হাসি আছে, বলিয়াছে জ্ঞানীগণ। 

- আবার বললে অহরহ দহিছে দেহঃ 
বিরহ আগুনে পুড়ে মরে না কেহ 3 
প্রেম স্বরূপে হাদয় থেকে, কাঁদায় তোমায় ভ্রীরাধিকে, 
মহাভাব মহাব্যাধিকে, কেন করাবে অযতন। 

_ আধা বল রাধা বল তোমার হৃদয়ে গোপন।। 

= পোড়াইও না অন্তরঙ্গ নিজে পুভিযা। 
নইলে এ আগুন উঠিবে তোমার বিশ্ব জুড়িয়া।। 
তুমি কাদ যাহার ভাবে, এ কাযা তার প্রাণে যাবে, 
সে কেঁদে তোমায় কাদাবে, কাল্লা উঠবে বাড়িয়া। 


এই দেশে আজ সেই দেশের বাতাস।। 

__ সকল রূপের মধ্যে সে যে অরূপ, বসন্ত যায় সাস্ত স্বরূপ, 
সেই তো তোর শ্রাণকাস্ত, এত কান্তে কান্তে কেন উদ্ধত £ 
বৃন্দাবনে ফলে ফুলে, রসে ভাসে নাচে প্রেমে দুলে, 
কান্দনে সব বাঁধন খুলে, সে সাস্ত হয়েছে অনভ্ 
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= পাদমেকং ন গঙচ্ছানি ত্যজে ব্রজধাম, নিজে যখন বলেছে শ্যাম, 
বিস্বাস কর এই বাক্য তার। 
_ যাব না লো মধুপুরী, ব্রক্জে করি মরিতে স্বীকার। 
= কান্তে কান্তে আনতে গেলে মধুরায়, 
আসবে না সে মরবি শেষে, প্রেমের পিপাসায়ঃ 
মিলায়ে রাখ বন্ধুর সনে, চিত্ত নিত্য বৃন্দাবনে, 
করিব ধীর সমীরণে, চির বসস্তবিহার । 
-_ তার গলে দিস শ্রেমশাস্তি বাসন্তী ফুলের হার।। 
= দেখলি সুখ বসন্তে বনে বনে, যুগল হয়ে পাখিগনে করে প্রেম অনুশীলন, 
ও তাই দরশনে তোর পরাণে চায় যুগল মিলন $ 
এহিক মিলন আর না চেয়ে, অনস্তে দে প্রাণ বিছায়ে, 
তোর প্রেমে তার স্বরূপ ছেয়ে, রাইরূপে সাজ দুই জনে একজন ।। 
- বললি ভ্রমর করে ফুলের সঙ্গ, আমার হাদি পান্সের ভৃঙ্গ, 
এল না আর ফিরিয়াঃ সে তো এই মধুপান করে গিছে পরাণ ভরিয়া £ 
মন হয়ে তোর অধুপোকা, নির্মাণ করল মধুর চাকা, 
সুরসিক আর সুরসিকা, কৃষ্ণপূজায় দিবে তাই নিয়া।। 
=_ বক্ষে যদি আগুন জ্বলে, নেভেনা জলে, নামরূপের জল৷ 
প্রাণে দিলে, আগুণ তো জ্বলবে না আর।। 


পাখির বসড জবাব -_- নকুলেম্খর সরকার 
গান __ অমৃলারতন সরকার 
= বিধুমুখীর বাক্য শুনে বনের পাখী কয়। 
_ তোরে বলব কি বিধুমুষী, কৃষ্ণ সুখে তুই সূখী, 
কেন দেখি হেন বিপর্যয়।। 
= হেমন্ত শিশির অস্তে, সুখ বসস্ত হল প্রতিকূল 2 
বনে অশোক বাসক কৃষ্ণকলি. ফুটল বক বকুল 3 
ভ্রমর শ্রমে ফুলের গন্ধে, প্রেমিক থাকে প্রেমানন্দে, 
বিরহিনীর বক্ষে বিদ্ধ, শ্যাম-বিরহে প্রেম বিচ্ছেদের শূল।। 
_ কাইল বলে গিয়েছে চলে, ফিরে আর এলোনা হৃষীকেশ £ 
রাধে সর্বনাশা কাইল করেছে কাল রূপে প্রবেশ £ 
আসবে বলে ব্রজবাসে, রয়েছে শ্যাম কাইলের আশে; 
কাইল গেলে পর কাইলই আসে, পোড়া কাইলের হয় না অবশেষ।। 
_ বন্ধু যদি থাকে সুখে মণুরাবাসে, তোর তাতে রাই দুঃখ কিসে, 
থাক না দুদিন ধৈর্য ধরে। 
__ সুখ বসস্তে কান্ত বিহনে, কাদিস নে রাই স্রান্তি বিকারে।। 


ডাইনা __ আবার বললি সে প্রাণেশ্থর, বিহনে মোর বাসন্তীস্বর মৃত্যুশরের প্রায় £ 


EL 


হল মৃত্যুঞ্জয়ীর মৃত্যু চিন্তা শুনে হাসি পায় £ 
মৃত্যু পালায় যার স্মরণে, সে নাম লেখা যার চরণে, 
সে মরে আজ মৃত্যুবাপে. একথা কে বিশ্বাস করে। 
_ আর এক কথা শুনে ব্যথা পেলেম অস্তরে। 
_ ফাছুলী পূর্ণিমা রাতে ফুলনোলাতে দোলায় সৰীসব £ 
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আবার দুদিন পরে এলে ফিরে, তোর প্রাণের মাধব = 

শুদ্ধ বৃক্ষ মুঞ্জরিবে, কোকিল ভ্রমর গুঞ্জরিবে, 

কুঞ্জে কুঞ্জে আবার হবে, আগের মতন দোল কুলন উৎসব।। 

আবার বললি কাহার শাপে, শ্রীবৃন্দাবন শ্মশান হয়ে যায় ₹ 

হল এ দুগতি রাই শ্রীমতি রাম শাপের দায় £ 

শতবৎসর হলে অস্ত, জে আসবেন রাধাকাস্ত, 

আবার কত সুখ বসন্ত, ছুটে এসে লুটে পড়বে পার।। 

আবার বললি তুষানলে, জুলে মরি কি করি উপায় : 

রাধে বিচ্ছেদের অনল দেখে কি, প্রেমিকে ভয় পায়, £ 

সৌভাগ্য বাতাসে-যবে, শ্যাম জলধর উদয় হবে, 

সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন মেঘের ঘন বরিষায়।। 

গিয়ে যমুনা জীবনে তুই নাকি রাই জীবন ত্যজিবি ৫ 

ও তুই দান করা ধন কারে দিয়ে পাতকী হবি = 

জীবন দিয়ে অহরহ, ভজিলি কৃষ্ণ বিশ্রহ; 

ভ্রীকৃষ্ণ৷ অর্পিত দেহ, আবার কি গো লইবে জাহনী। 
(গানটি পাওয়া যায় নি) 


প্রবোধ বাণী (বসন্ত )_১নং জবাব-_রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


গান--নকুলেম্বর সরকার 

শুনে বৃন্দের চাটু বাণী বিরহিনী কয়। 
এল দুরস্ত বসন্তকাল, আমার পক্ষে হল কাল, সুখের কপাল হল দুঃখময়।। 
আমি আত্মসুখ সব বিসর্জিয়া, আজ কান্তেছি বিষ অর্জিয়া, 
হরির দশা স্মরিয়া, আমি কেমনে রই সইরে ধৈরজ ধরিয়া £ 
গড়াইলাম প্রেমের ছবি, সঙ্গ দোষে ভঙ্গ সবি, 
চন্দ্রের কেন্দ্রে উঠল রবি, কৃমুদিনী যায় গো মরিয়া।। 
সত্য স্বরূপ হল আমার মিখ্যাতে জড়িত, 
প্রবঙ্চক তাই প্রপঞ্জাতীত, প্রাণে বন্ধে পঞ্চশর। 
বন্ধু আমার নাই লো সুখে, তাই লো দুঃখে কান্দি নিরস্তর।। 
ব্ৰজে ছিল অপ্রাকৃত নবীনমদন, কামবীজ কামগায্রী ছিল প্রেমপান্রের শোধন, 
এশ্র্ষের শব্যাতে পাতা, পূর্নবার মুষিক যথা, কামকামনায় শ্যামসুন্দর || 
দর না বুঝলে কোন কামিনী করে কার আদর।। 
যারে ফুলের শব্যায় ফুলমালায়, সাজাইতে কুলবালায়, 
খাটে তাই খাটে কি কূপ, ছেড়ে প্রেমসরসী সেবে এবে সে কন্দর্প কৃপ, 
থাকলে নিচ্ধাম প্রেমের দেহ, ভুলতে পারতনা কেহ, ভাব দেখে জাগে সন্দেহ, 
নাই সে লেহ নাই লো সে স্বরূপ।। 
ফেলে কুবুঝা কুবু্ার পুজা, স্বারকাতে হয়ে রাজা, 
পেল কামিনীর বাজার, ভার পরিলীতা রমিতা অসষ্টোন্তর যোল হাজার, 
এক কাম রাধার বাড়ি গেলে, মরতেম আমি জ্বলে জ্বলে, কাম বাধা 
আজ পালে পালে, এই কি ছিল কপালে আমার।। 
সামর্থা রতির পাত্র আর নাই কোন ধনী, 
ভুঞ্জে রতি সাধারলী, তাইতে জ্বলে কলেবর।। 

(গানটি পাওয়া যায় নি) 
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ব্স্ভ রামনাথ ভূঁইমালী (ময়মনসিংহ) 
যুদ্ধবেশে, মদন এসে উদয় বৃন্দাবন। 
করে কুসুম ধনু কুসুম শর, কোকিল ভ্রমর সহচর 
সঙ্গে গতি ধীর মস্বর মলয় পয়ন। 
দেখে মদনের কুঞ্জস্থারে সি সবে পরস্পরে করে আলাপণ। 
বলে উপায় কি এখন? হায়! এসেছে মদন, 
বিচ্ছেদ বাণে বিধা প্যারী মদন এলো ধনুক ধরি 
বল কিসে রক্ষা করি, রাধিকা জীবন। 
বিশাখা কয় ললিতাকে মনে পেয়ে ভয়, 
খটিয়াছে কি অসময় রসময় বিনে। 
বল্‌ গো! সি ললিতে, বিধুমুখী রাইকে প্রাণে রাখি কেমনে।। 
মদন সেজে ফুলের সাজে প্রবেশেতে কুঞ্জ মাঝে উদ্যত এখন। 
অতনুর তনু দেখে, চমকিত মন, 
আতঙ্কেতে কাপে অঙ্গ, দেখে অনঙ্গের রঙ্গ। 
কিসে মদন দিবে ভঙ্গ, কও আমার স্থানে। 
বিচ্ছেদের দেশেতে মদন এলো কি জন্যে? 
আশা ছিল হাদকমলে শীতাস্তে বসন্ত এলে, 
আসিবে মাধব, করব বসস্ত উৎসব 
হায় আমরা সখি সব, 
সে সাধে বিষাদ ঘটিল, কি ভাবিলাম কি হইল, 
মদন এসে দেখা দিল, একি অসম্ভব।। 
কি দিয়ে করব এখন মদনকে বারণ 
বিনয়ে না হয় নিবারণ, প্রমত্ত রণে। 





দ্বাদশ অধ্যায় 
সখী সংবাদ-_বিরহ/ বিচ্ছেদ/ দশমদশা 


রথযাত্রা শীকষের মথুরাযাত্রা) ১ নং হরিচরণ আচার্য 

__ ব্রজলীলা মধুর খেলা আজ হবে ভঙ্গ।। 

_ হায়! হায়! ধনুর্বজের অক্রুর রথে, বলাইর সাথে চক্লেন ত্রিভঙ্গ।। 

_ আজ কি কুপ্রভাত, কার প্রাণে আর ধৈর্য ধরেঃ 
হলধর আর জলধরে, রথে চড়ে বসেছে; চোখের জলে বক্ষ ভেসেছেঃ 
গোকুল ছিল কৃষ্ণধনের ধনী, আজ হ'তে হ'বে নিধনী, 
অক্ুর ক'রে হরিধবনি, অমূনি র যাত্রা করেছে।। 

- কষ্টে অষ্ট সমীর সনে রাই চলে খেয়ে,রের অশ্রে দাঁড়ায়ে, 
শ্যামকে কেঁদে কয় ললিতা ।। 

- রথ রাখ, রখ রাখ, হরি প্রাণে মরি, কি নিষ্ঠুরতা।। 

= ব্ৰজে কত সুখের যাত্রা, দোল যাত্রা আর কুলন যাত্রা, 
আর ফুল যাত্রা, আর সুখের যাত্রা রাসঃ 
জানি না সে রখযাত্রায় এত সক্ব্নাশ। 
কোমল রখ রাই রসবতী, সেই রাখে শ্যাম তোমার স্থিতি, 
কাষ্ঠরথে কষ্ট অতি. এই রথে আজ চল্গে কোথা।। 

_ অবলা সরলা মোরা তোমার আশ্রিতা।। 

-_ আমরা জানি শ্যাম রাধারখে তুমি রধী, রতিপতি তার সারথি 
গতি অতি প্রীতিময়ঃ সে রথ কোমল হয়, অতি কঠিন নয়ঃ 
বন্ধু! আজ আবার কি মনোরথে, তাজবে রাধার তনুরথে, 
তোমায় দেখলে কা্ঠরখে, গোপীর কোমল প্রাণে কষ্ট হয়।। 

-_ কমলিনীর কোমল রখে কোমল সিংহাসন, 
এই আসনে কর আসন, ছেড়ে দেও এই নিষ্ঠুরতা ।। 

- অবলা সরলা কুলের কুলবালা, বিচ্ছেদ জ্বালা কখনো জানি না হে জরীহরি। 
রাধার দুঃখের কথা তোমায় কইতে নারি, একটু সইতে নারি, 
এ যে সঙ্গে আছে তোমার রজত-গিরি।। 
অকুলে ভাসায়ে গোকুলবাসীরে, কে হরিবে মোদের গোকুলশশীরে, 
নাকি তুমি তাজবে আশ্রিতা দাসীরে, হানিবে বজ শিরে_ 
আজ কি বাঁশী ছেড়ে হবে বজধারী।। 


পরচিতান__ দুল হয়েছি মোরা যত অবলা। 


চিতান, 


_ ক'রে রথে আরোহণ মদনমোহন, দেখাইলে কি এখ্বয্য লীলা ।। 
_ ওহে বন্ধুহে! রথের বাচ্ছা থাক্লে পরে, কাষ্ঠ রথের কষ্ট ছেড়ে, 
এস হে গোপীর জীবনঃ মোরা পুষ্পরণ সাজাই এখন 
তুমি বামে নিয়ে রাইরূপসী, পুষ্পরথে উঠ কালশলী, 
সুখে বেড়াও দিবানিশি, সুখের চৌরাশি ফ্রোশ বৃন্দাবন।। 


রথযাত্রা জ্ীকুে্র মখুরাযাত্রা) ২ নং. হরিচরণ আচার্য 
_ বঙ্গে অক্ুর রথে তুমি চললে মণুরায়। 


বু 


EJ 


El 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


_ বন্ধু! আজ যাবে কাল হবে আসা, এই আসার কি আশা করা যায়।। 

- গুহে বন্ধু হে. দিয়ে যাও হে আসার আশা, এই আশা অগস্ত্যের আসা, 
আশাতে প্রাণ রবে নাঃ গোপীর সে ভাগ্য আর হবে নাঃ 
দেখলেম দুঃহুপন কাল শেষনিশিতে, শেষ দেখা এই অনুর রথে, 
প্রাণ কেন্দে কয় প্রাণ থাকিতে, ব্রজ্ে আর ত দেখা হবে না।। 

_ মোরা কেবল যুগল সেবার সুখের প্রত্যাশী, বিনামূল্যে কিনা দাসী, 
কার হাতে আজ যাও হে ফেলে।। 

__ মাথা খাও শ্যাম কথা রাখ, রখ রাখ এই যমুনার কুলে।। 


ডাইনা __ বারেক ফিরাও বাঁকা আঁখি, তুমি দেখ আমরা দেখি, 


সহ 


ধু 


এয পুর 


প্রথম দেখা ছিল এই ঘাটেঃ কি ঘটনা শেষ দেখা আজ সেই ঘাটে ঘটোঃ 
শেষ করে এই প্রেমের যাত্রা, শেষে কর রথযাত্রা, 
ব্রজগোপীর গঙ্গাযাত্রা, দেখে যাও এই যাত্রা কালে।। 


একবার হাসিমুখে বাঁশী বাজাও জ্রীহরি।। 
সিদ্ধ বিহনে কি বাঁচে মকরিলী, ইন্দু বিহনে কি বাঁচে চকোরিণী, 
কিসে চাতকিনীঃ 


বিরহলৌরাধার আক্ষেপ) ১ নং হরিচরণ আচার্য 


_ দুটি করে ধরে ললিতার গলে, বিনোদিনী কেঁদে বলে, উন্মাদিনী শ্রায়। 


{At 


| 


1 


হর তুর 


রহ ধুর 


ই 25 


1181 
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_ কেহ রথের আগ্রে পড়ে, কেহ রথের চক্র ধরে, কেঁদেছিলান সব গোলীগণেঃ 


না জানি কি বলবে বলে, বন্ধু ভেসে চক্ষের জলে, চেয়েছিল আমার মুখপানেঃ 
রজতগিরি কাছে ছিল, মনের কথা মনে র'ল, 

(সেই শেল আমার বুকে র’ল, শক্তিশেলের প্রায়। 

কি সুখে প্রাণ দেহে র'ল বল দেখি আমায়।। 

কু হয়ে সে অনুর, এসে মধুর বৃন্দাবন: নিল গোপীকার জীবনঃ 
হায়, মরি হায়! করে জন্মের মত যাত্রা, বন্ধু কৈল রথযাত্রা, 
আমার কেন গঙ্গাযাত্রা, হ'লনা তখন।। 

আমার প্রাণ র'ল তার আশাতে সই, 

এ যাতনা আর কত সই, আর কি সহা যায়।। 

এ কন্দম্বের মূলে. ্রজের রাখালে, রাখাল রাজা তারে সাজাইত। 
এখায় নারী ধরা ফাদ, পেতে কালাচাঁদ; কুলবধূর কুল মজাইত।। 
দুটি কন্দদ্বের ফুল কাণে দিয়ে, ব্রিভঙ্গ হ'য়ে বাঁশী বাজাইত।। 
সখি। সে দিন কি আর ফিরে হবে, মনে মনে ভেবে দেখ তাই। 
হা মরি, কি করি, যাতনা সইতে নারি, ইচ্ছা হয় বিষ ঝাই।। 
আমার কথ যদি সখি, মনে হত তারঃ করত প্রেমের ব্যবহার, 
হায় মরি হায়, না আস্তে পারলে একান্ত, আমার মত সেও কাঁদত, 
পত্র লিখে সদা জান্ত, রজ্জের সমাচার 


_ আমি অবলার প্রাণ কিসে আর থাকে, 


তোরা সি আজ আমাকে, বল দেখি উপায়।। 
বিরহজ্রীরাধার আক্ষেপ) ২ নং. হারিচরণ আচার্য 


_ সনদ, বৃথা আশা দিলি আশা, পুনঃ আসা ব্ৰজে হবে তার। 
__ তোর আশা দুরাশা, তার আসা অগাসথোর আসা, তাই ভেবেছি সার।। 
_ প্রাণ হল তার আশাশন্য, বারিশৃন্য হীনঃ আমার দিন দিন তনুক্ষীণঃ 


হায়, মরি হায়। কখন পড়ে ধরাতলে, কখন ধরে তোদের গলে, 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কাঁদব কত দিন।। 


_ আমার মনের দুঃখ রইল মনে, আর কেন সই বনে বনে,কেঁদে দিন কাটাই। 
_ আমার এ কথা নে গো, যোগিনী সাজায়ে দে গো, 


প্রাণ-বন্ধুর উদ্দেশে যেতে চাই।। 


_ অঙ্গে দে গো নামাবলী, কক্ষে দে গো ভিক্ষার ঝুলি, 


তীর্থের ধূলি গায়ে দে মেখেঃ 

যাব মথুরানগরে, ভিক্ষা করব ঘরে ঘরে, শেষে যাব বন্ধুর সন্মুখেঃ 
চেয়ে বন্ধুর চক্ষে চক্ষে, বলব হরি দেও হে ভিক্ষে, 

তোমার হাতের পেলে ভিক্ষে, বিদায় হয়ে যাই। 


_ এই আশা অস্তিমের আশা, আর তো আশা নাই।। 
__ তোরা বিনে এ বৃন্দাবনে আর তো কেহ নাই; সমথি এই এক ভিক্ষা চাইচ 


হায়, মরি হায়; বাত্রাকালে বল হরিবল, যেই হরিবল দূর্ব্বলের বল. 
সেই হরিবল ক'রে সম্বল, হরি দেখ্তে যাই।। 


_ যদি নামের ফলে হরি না নিলে, নমস্তে কর্দ্মভ্যো বলে. বিদায় হলেম তাই।। 
__ বন্ধুর উদ্দেশে যাব পুর দেশে, অঙ্গে মেখে দে গো ভক্মরাশি। 
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ও তার হল আশা গত, চেয়ে আশাপথ, কাঁদর আর কত দিবানিশি ।। 
সি অনেক দিন হয়, ও তার নাইগো দেখা, 

আমি চক্ষের দেখা তারে দেখে আসি।। 

দুল মানের দিনে বৃন্দবনে, বন্ধুর সনে যত করেছি। 

সেই সব পাপ মহাপাপ, সেই পাপেতে এই মনস্তাপ, ভোগ করিতেছি।। 
একদিন মানে পায় ধরে শ্যাম করে অনুরোধঃ আমার দুর হলনা ক্রোধ 
হায়, মরি হায়, আনি ছিলেম মানে মজে, মান ভাঙ্গাতে শ্যাম যোনী সাজে, 
আজ আমি যোগিনী সেজে. দিব প্রতিশোধ।। 


মেঘ(রাই উপ্মাদিলী) ১ নং. হরিচেরণ আচার্য 


শ্যাম বিনে শ্যাম-বিনোদিলী, উন্মাদিনীর প্রায়। 

প্রবল আকর্ষণে, সবীসনে, কৃষ্ণ অদ্বেবণে, বনে যায়।। 
বিরহিনী রাই শ্যাম বিরহে কৃশ তনু, হাঁটিতে কাপিছে জানু, 
অনুতাপে অনুপায়ঃ অমূনি অধরা হলে ধরায়ঃ 

বক্ষে দুরাহ বিরহ দাহ, অসময় আর নাইরে কেহ, 
হ্রাকৃষ্ণ বিলাসের দেহ, ব্রজের ধুলায় গড়াগড়ি যায়।। 
এমন সময় আকাশেতে নব মেঘ দেখে, 

শ্রীমতী কয় ললিতাকে, হাসিমুখে আহ্লাদে। 

প্রাণের মাধব এসেছে গো, আর কেহ কাঁদিস্নে বিযাদে।। 
সজল জলদকাস্তি, দেখলে হয় জলদ ভ্রান্তি, 

বিদ্যুতের ন্যায় দেখ গো পীতাস্বরঃ ইন্দ্রধনুর মত শিরে চূড়া মনোহরঃ 
্রাণবন্ধু মথুরা হইতে, এ আসতেছে ব্রজের পথে, 
আনন্দে গোবিন্দ ভ্রীতে, হরিধ্বনি সবে দে।। 

কেহ কিছু বলিস্না গো, অস্তরের খেদে।। 

বন্ধুর বঙ্ছদিন গিছে নন্দের বাধা বয়ে, না হয় দু'দিন রাজা হয়ে, 
পেয়ে মণুরায় বৈভবঃ কৈল নবোৎসাহে নবোৎসবঃ 

না হয় আমার দিনই দুঃখে গেল, সে ত আমার ছিল ভাল, 
তার ভালতে আমার ভাল, ও সে আমারই ত প্রাণবল্রভ।। 
দুঃখের দুঃখী সুখের সুমী, দুই দেহ এক প্রাণ, 

প্রেমিকের প্রাণ থাকে সমান, কি সম্পদে কি বিপদে।। 
সখি, নিকুঞ্জ সাজা গো তোরা ফুলে ফলে দলে। 

কর সহচৰীচয়, শুভ পরিচয়, হরি জয় জয় বলে।। 
আমার নয়ন জলে ধোয়াব চরণ, মুছাব মাথার চুলে 
অতি প্রীতি উপহার, মাধবীর হার, পরাব মাধমেবর গলে।। 
বিয়োগে যাতনা যতলা দিল রসময়। 

পেলেন দর্শনে সুখ শত গুণে, সন্মিলনে কত জানি হয়।। 
প্রাণ সখি গো, যদি বন্ধু পদ্রজে, এসেছে বিপদের ব্রজে, 
কি বু'ঝে দুরে দাঁড়ায়: না কি পায় ধরাতে অভিপ্রায়: 

ও মরি, পুরুবে মান কবে করে, নারী কবে চরণ ধরে, 
তাই হবে না ব্রজপুরে, যদি ব্রজগোপীর প্রাণ যায়।। 
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মেষ(রাই উদ্মাদিনী) ২ নং. হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে এতো কৃষ্ণ নয় গো, লব জলধর। 
ভাব্লেম ইন্দ্রধনু শিখি পাখা, বিদ্যুৎ দেখে ভাব্লেম পীতান্বর।। 


- হায় হায় সখিরে, দেখ্লেম বা কি, সময় ক্রমে হইল বা কি, 


(দেখ আমার কি ভ্রান্তির বেগঃ হায় হায়, গেল না মনের উদ্বেগঃ 
বনে এসে আজ শ্যামের উদ্দেশে, বিদেশীকে পেলেম দেশে, 
অভাগিনীর কর্ম্মদোযে, শেষে শ্যাম হল আকাশের মেঘ।। 

সুধাংশু সেবিলাম করতে উত্তাপের অস্ত, 

কপাল ফলে নিশাকান্ত, হইল ন্বলন্ত অগিনি।। 

ক্ষুধায় ভুলে সুধা বেলেম, হলাহল হইল সজনী।। 

কালিন্দী যমুনার কুলে, কেলিকদদ্বের মূলে, অবিলঘে সঙ্গিনী সকলঃ 
ধরাধরি করে আমায় ত্বরা নিয়ে চলঃ 

অদ্ধাঙ্গ ভাসায়ে জলে, অন্ধা্সি তুলসীর তলে, 

হরিপ্রিয়ার অস্তিম কালে, সব করিস্‌ হরি ধ্বনি।। 

জস্মের মত বিদায় হলেম এই অভাগিনী।। 

হায় হায় সখিরে, বনের আগুন সবে দেখে, মনের আগুন দেখবে বা কে, 
দক্ধ হয় মনে মনেঃ মনের মানুষ নাই বৃন্দাবনেঃ 

হায় হায়, অহরহ হলেম দাহ, আমি ম'লে তোরা কেহ, 
শ্যামবিচ্ছেদের পোড়া দেহ, দাহ করিস্‌ না আর আগুনে।। 

এ দুঃখিনীর ভাগো কবে এমন দিন হবে, 

আর কি পাবে, প্রাণমাধবের শীতল চরণ দুখানি।। 

আমার অস্তকালে বসন ভূষণ সবই নে গো খুলে।। 

সখি, পরিণামের হার, হরি নামের হার, তোরা পরা আমার গলে।। 
আমার চতুৰ্দ্দিকে রবি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক’বি, সেই অর্্ধনাভি জলে। 
আমি হরে কৃষ্ণ রাম নাম শুনে শুনে, নামের সনে যাব চলে।। 
যখনে দিয়েছি সঙ্গি যত যাতনা।। 

তোরা জন্মে জন্মে আমার থাকিস্‌, কেহ কিছু মনে রাখিস না।। 
হায় হায় সখিরে, আমার জন্য করলি যত, এক মুখে আর বলব কত, 
সাধ্য কি আজ ক্ষণ শোধিঃ আমার তনু ত্যানী হয় যদিঃ 

আজ তোরা শ্যামকলন্ধীর মরণ দেখে, সহজে শ্যাম নামটি লিখে, 
শ্যামকুণ্ড দক্ষিণে রেখে, আমার এ দেহ দিস্‌ সমাধি।। 


স্মৃতি দংশন (মেঘ) ১ নং  হরিচরণ আচার্য 


কৃষ্ণ বিরহিলী বিরহে ব্যাকুলা অতি। 

কৃষ্ণ রূপাভাস যা হেরে, নিকটে আস্তরে, 

প্রেমিকার অন্তরে, প্রাণে জাগে পূর্্মৃতি।। 

একদিন আকাশে উদয় হল নব জলধর, 

তখন রাই ভাবে মেঘের বরণ নটবর,ঃ 

ইন্ত্রধনু চূড়া হেলা, বকপংক্তি মুক্তার মালা, 

কাল মেঘেতে বিদ্যুতের খেলা, রাই ভাবে এ লীতাম্বর | 


ধুই তুর 
|| 
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তখন শ্রীমতী শ্রীমতী আজ, অতি মতি ভুলে, 

অমনি সঙ্গিনীর করে ধরে বলে, কৃষ্ণ ভরমে।। 

প্রাণ সই গো সই. আমার বন্ধু এসেছে এ, মধুর ব্রজধামে।। 

কৃষ্ণ প্রেমের অংশী ধ্বনি, শুন গো বংশী ধ্বনি, সারসের ধ্বনির মতঃ 
শুনে মন হল চঞ্চল, আঁখি ছল ছল, চল চল অতি স্রতঃ 

দিনগত কত খেদে, কাঁদব না বিষাদে, 

আমায় সাধ করে বসাইয়ে দে, প্রাণল্লভের বামে। 

দুঃখাস্ে সুখের উদয় গোলীর ভাগ্যক্রমে।। 

ভেবে দেখ সি তস্তরে মস্তরে কিনা কাজ সাথেঃ 

আকর্ষণে এল হরি, আন গো বারিপূর্ণ ঝাড়ি, 

বন্ধুর রাতুল চরণ ধৌত করি, কেশ দিয়ে মুছায়ে দে।। 

আমার সব দুঃখ দূরে গেল, পেয়ে চিত্তচোরা, 

যা যা কর্ণে হয় কর গো তোরা, এখন ক্রমে ক্রমে।। 

আজি নিকুঞ্জ সাজাব রঙ্গে। 

আমি সমস্ত রজনী, করিব সেবন সজনী, তোদের সঙ্গে।। 

ফুলের তোড়া তোড়া সাজা সারি সারি, ফুলের চাঁদোয়া ফুলের মশারি, 
গেঁথে ফুলহার, দিব উপহার, ভুলাইতে সে ত্রিভঙে। 

যেন ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া করিয়া, পড়ে গো বন্ধুয়ার অসে।। 
আমার দুর্দিন ছেড়ে সুদিন হৈল, প্রাণবন্ধুয়া ঘরে এল, 

দুটি কদম্বের ফুল কাণে দিয়ে, দাঁড়াবে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।। 

অনেক দিনের পরে প্রাণ বন্ধু এসেছে হেথা। 

তোরা কর মঙ্গল আচরণ, সেবা কর শ্রীচরণ, 

কেউ করিসনে স্মরণ, গত দুঃখের যত কথা।। 

বন্ধ সুধাইলে কেউ করিসানে কটুন্তরঃ আমার মাথা খা'স এ দুঃখিনীর কথা ধরঃ 
ধনা মোরা সব গোপীকা, ব্রজে এল বাঁকা সখা, 

সি, আর হত না চক্ষের দেখা, আসতো যদি বন্ধু ক্ষণেক পর।। 


স্মৃতি দংশন (মেঘ) ২ নং হারিচরণ আচার্য 


বঙ্গে শ্যাম আসে নাই আকাশে এ মেঘ সেজেছে।। 

ব্ৰজে এল না রসরাজ, অকালে মেঘের সাজ, 

পড়ুক মেঘ হ'তে বাজ, এ জীবনের কাজ কি আছে।। 

বন্ধু এল না, গেল না অন্তরের যত ক্রেশঃ প্রাণ আর রাখব না, 

অনলে করব প্রবেশচহায়, শ্যাম ভাবিলেম মেঘ হইল, সব আশা ফুরায়ে গেল, 
এই সেখ বায়ুতে উড়ায়ে নিল, আমার হ'ল 'আযুশেব 

যেমন শফরী যাত্রা কৈল আধার খেতে, 
কপালক্রমেতে তার মুখেতে বঁড়শী বিদ্ধিল।। 

তোরা আয় গো আয়, তোদের রাধিকা যায, চলে যায়, ভাগ্যে এই কি ছিল।। 
যেমন মৃগতৃষ্ণা হেরে, মৃগী ধেয়ে ফিরে, পুড়ে মরে তৃষ্ণানলেঃ 

যেমন শীতল ভাবিয়ে, সুধাংশু সেবিয়ে, ভানুতাপে তনু নবলেঃ 

হই নিরপরাধিনী, তাই চিরপরাধিনী_ 

যেমন অগ্নিতে অভাগিনী, পতঙ্গিনী মৈল।। 


নুহ 


ধুর 
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আমার ত হতবিষি, সবই হত কৈল।। 

আগে কে জানে কার কপালে কি লিখা আছেঃ 

শীতল জলেতে, বিষম অনল ক্কুলেছেঃ 

কল্পবৃক্ষে কপালক্রমে, বিষবৃক্ষের ফল ফলেছে।। 

লাগলে দাবাগুন বন পোড়া যায়, দেখে সবায়, 

লেগে কোন্‌ আগুন মন পোড়া যায়, কেবা দেখবে বল।। 

আমার অলঙ্কার খুলে নে গো। 

আমার এ সাজে কি কাজ, অস্তকালের সাজ, করে দিবি তোরা গো।। 
বিধি ঘুচাইল পূৰ্ব্ব যে বিহার, কার জনোতে আর মিছে সে বিহার, 
সকালে এ হার কর গো পরিহার, সুহাদ থাকিস আমার যে গো। 
আমার পরিণামের হার, হরিনামের হার, গলেতে পরায়ে দে গো।। 
আগে ছিলেম বা কি, এখন আর কিবা আছে। 

প্রেমে সুখ ছিল কয়েক দিন, সেই এক দিন এই এক দিন, 

ও কিহলেম দিন দিন, এ জীবনের কাজ কি আছে।। 

প্রেমের ফুলবনে কে জানে কালভুজঙ্গ ছিল, 

দারুণ দংশানে সব্বা্গ ছুলে গেলঃ 

হায়, ভেবে প্রেমসাগরের বারি, ভাসাইলেম সৌভাগ্যতরী, 

সুখের বাদাম দিয়ে দিতে পাড়ি, ঝগ্জাবাতে ডুবাইল। 


তমাল (দিব্যোশ্মাদ রাধা) ১ নং. হরিচরণ আচার্য 


ব্ৰজে শ্রীহরি বিরহে প্যারী হলেন দিব্যোন্মাদ। 

সহচরীগণে, ভ্রমণ করে বনে বনে, কৃষ্ণ অদ্বেযণে হল সাধ।। 

তমাল তরুর উপরে বিহরে ময়ূরঃ 

উচ্চ পুচ্ছ করে নাচে শোভা সুমধুরঃ মধুর হ'তে মধুরঃ 

ভাবের চক্ষে হ্রীরাধিকা, তমাল দেখে বাঁকাসখা, 

চূড়া দেখে অযুর পাখা, আবেশে বিভোর | 

কৃষ্্মেতে ক্রিয়া খুখেশ্বরী, সকাতরে কয় সখা তরে, অতি বিনয় বাক্যে 
এস হে রসরাজ, সুপ্রভাত হল আজ, করলে এত ব্যাজ, কোথা কি সুখে।। 
নয়ন চকোরের পূর্ণেন্দু, মন-স্রীনের সুখসিদ্ষু, বন্ধু তুমি হেঃ 

আমি চাতকী জীবন্ত, না পেয়ে লীলামৃত, কত কেঁদেছি হে, 

সেই বন্ধুর এই বিরহে, কয়দিন আর জীবন রহে, 

দাসীর মাথা খাও, কথা কও হে বিধুমুখে। 

যাউক সব গত কথা, এসো সন্মুখে।। 

তুমি আমার, আমি তোমার দুই দেহ এক প্রাণ 

এক মরণে দুইজন মরা, এই প্রেমের প্রমাণ: 

তুমি ত শ্যাম ছিলে ভাল, তোমার ভালয় আমার ভাল, 

হেসে হেসে কথা বল, এসে বিদ্যমান।। 

না হয় আমার দিন দুঃখে গেল, প্রেমের কারণ, 

এখন জুড়াব তাপিত জীবন, পোড়া বক্ষে রেখে।। 

মান করে কি কথা কবে না। 


৬৩৪ 


@ 
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যদি কথা কইতে হ'লে বিমুখ, মুখ দেখাও ত সুখ হবে না।। 
মান করে কি পায় ধরাবে, তাই বুঝি আছ নীরবে, করে ভাবনা। 
ছি ছি নারী হয়ে পায় ধরিলে, মধুর প্রেমের মান রবে না।। 


পরচিতান_ বন্ধু ভালবাসায় আসা হ'ল জানা গিয়াছে। 


পাড়ন 
ফুকার 


El 


= বুঝি মধুপুরে, নুতন রাণী শ্যাম তোমারে, কথা কইতে নিষেধ করেছে।। 
_ এতদিন ত প্রাণকাল্ত ছিলে অদেখা, যে দেখায় দুঃখ ঘুচে না কাজ কি সে দেখা, 
যা হউক এখন বড় দুখে, শ্রাণ জুড়ালেম চাঁদ মুখ দেখে, 
অদ্ধে যদি স্বপ্নে দেখে, সেও ত এক দেখা।। 
তমাল (দিব্যোশ্মাদ রাধা) ২ নং হরিচরণ আচার্য 
= সবি,বঙ্লে এই যে তমাল তকু, প্রাণের বন্ধু নয়।। 
_ আমার বন্ধুঞ্জানে, ভ্রান্তি ছিল দরশনে, পরশনে পেলেম পরিচয়।। 
_ মৃগতৃষ্ণা চক্ষে হেরে করে বারি জ্ঞানঃ 
পিয়াসে হরিশী এল করতে বারি পানঃ 
বারির অভাব ঘোর পিপাসা, শেষে হ'ল মৃত্যুদশা, 
সেই দশা আর আমার দশা, হল এক সমান।। 
_ শীতল হতে আশা করি সেবি সুধাকরে, 
ভানুকরেতে দগ্ধ করে, তনু বাঁচে কিসে। 
- কি ভাব্লেম্‌ কি হইল, ভাগ্যে কি এই ছিল, 
প্রাণ গেল প্রাণবধুর উদ্দেশে।। 
= নয়ন জুড়ালেম দর্শনে, সাধ করে স্পর্শনে, সে সুখ হল নাঃ 
ভাবলেম বিধাতা বিমুখ যার, এক ভাবলে ঘটে আর, ভাগ্যের এই ঘটনাঃ 
প্রাণবন্ধু দেখা দিল, অকস্মাৎ কই লুকাল, 
না কি শ্যাম আমার তমাল হুল, কপালদোষে। 
- কি হবে শ্যাম অন্বেষণে এই বলে এসে।। 
_ কখন আমি আকাশেতে কৃষ্ণ দেখতে পাই, 
তোরা বলিস্‌ মেঘ সেজেছে. এই দেখি এই নাইঃ 
আজ আবার এসে কাননে, তমাল ধরলেম কৃষ্ণজ্ঞানে, 
আর যাতনা সয় না প্রাণে, ইচ্ছা হয় বিষ খাই।। 
_ তোদের ধরি পায়, মৃত্যুর উপায়, বলগো সখী, 
হাল প্রাণ আমার উড়োপাখী, ধৈর্য রাখি কিসে।। 
_ প্রাণ তজিব তমালের তলে। 
সবে হরেকৃষ্ণ হরি বল, এই দুঃখিনীর অস্তকালে।। 
আমি ম'লে প্রেমের সহ, বেধে রে'খ আমার দেহ, তমালের ভালে। 
আমার মরা দেহ দেখাস্‌ তারে, কোনদিন শ্যাম ব্ৰজে এলে।। 


পরচিতান-__ প্রাণ সহচরী, কি আচরি, করি কি উপায়। 


বর 


ভেবে হলেম সারা, শ্রেমাশুনে পোড়া পোড়া, ত্বরা তোরা দে সখি বিদায়।। 
শ্ামপ্রেমের বিচ্ছেদে খেদে আমার প্রাণ যায়, 

মৃত্যুকালে শ্যামাসশি আমার কাছে আয়ঃ 

শ্যামবদ্ধুর নাম বলে মুখে, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা মেখে, 

অন্তকালে শ্যাম নাম লিখে, দে গো আমার গায়! 
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শীরাধার দশমদশা __ ১ নং হরিচরণ আচার্য 


কৃষ্ণশূন্য ব্ৰজে, প’ল ব্রজ্দের রে, ব্রজসুন্দরী রাই। 
হায় হায় দুর্দশায়, বাই রমণীর শিরোমণি, আজ যেন ফলীর মলি নাই।। 
হরি হরি বল, হরিপ্রিযার প্রেমের প্রলয়, 

ধরাধরি করে সকলে ধরে তুলে লয় 

শ্যামকুণ্ডের কুলে রাখি, কেন্দে কয় শ্যামাসবী, 
দশমীর প্রতিমা কি, বিসর্জনের সময়।। 

রাধার শেষ দশা চক্ষে দেখে ভোলে চক্ষের জলে, 
অমনি বিশাখার প্রতি বলে,একি হইল। 

আয় আয় আয় বিশাখা, দেখে যা শেষ দেখা, 
প্রাণাধিকা রাধিকা, মোদের বুঝি প্রাণে মইল। 
ধ্যানে মগ্না যোগিনীর প্রায়, নয়নের তারা হায়, 
উর্দ্ধে উঠেছেঃ যেন জগতের যত বন্ধন সব কেটেছে; 
আশ্রিতা দাসী যত, সব আশা সবার হত, 
ব্ৰজলীলা কি জন্মের মত, আজি সাঙ্গ হল। 

কোন বিধি রাধানিষ দিয়ে হরে নিল।। 

প্যারী শতমুখে কইতেছিল, বন্ধুর কথা. 

কথা কইতে কইতে সইতে আর পারে নাই ব্যথাহ 
হা মাধব মাধব! বলে, মাধবী প’ল ঢলে, 

সাধের ধন রাধা ম'লে, মোরা নিরাশ্রিতা।। 


সী শ্যাম প্রেমদায়, দাসীগণে যায় ফেলে গো সখী। 

মোরা প্রাণ জুড়াই কার চাঁদমুখ দেখে, রাইকে রেখে অন্তর্জলে গো সথী।। 
শ্যামপ্রিয়ার শ্যামশ্রেমের মরণ, শ্যামকুণ্ডের জলে স্থলে গো সখী। 

এ দেখ অর্্ধাঙ্গ জীনতীর কুলে, অর্ডা্গ তুলসীতলে গো সমী।। 
ব্রজলীলা ভঙ্গ করে শ্যামন্রিভঙ্গ মধুপুরে গেছে। 

হায় হায় শ্যাম গেছে. আজ গেল তার আশাতরী, 

মোদের আর বল গো কে আছে।। 


রাধাশ্যাম তুণ্ডে বলে, ঝাঁপ দিয়ে কুণ্ডের জলে, 
আয় গো সই যাই গো চলে, শ্যামপ্রেয়সীর সঙ্গে।। 


ভ্রীরাধার দশমদশা __ ২ নং  হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে বিচ্ছেদ বিকার, অঙ্গে ভরীরাখ্িকার, এ-নয় মৃত্যু লক্ষণ। 
কেন ভরসা দিলি বৃথা আশাবাকো, স্বচক্ষে দেখি বিলক্ষণ।। 


৬৩৬ 
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শুরু লোকের উক্তি যুক্তি, মানে নাই ভক্তিতেঃ 
তুই হয়ে প্রেমের শুরু, না বুকে লঘু গুরু, 


সৰ্ব্বনাশের মূল তুই বিশাখা, কথা সত্য বটে।। 

_ জান্ত না জানালি, মান্ত না মানালি, 
কাল কুটিলের নাম শুনালি, ঠেকালি শঙ্কটে।। 

- প্যারী অবলা সরলা কুলের কুলবালা, স্বভাব স্বতস্রঃ 
কেন তুই দিলি কানে কানে প্রেমের মন্ত্র 
তুই প্রেমের পথ দেখালি, তুই প্রেমের মত শিখালি, 
কেন চুপ করে রূপ দেখালি, ও সেই চিত্রপটে। 

_ তুই রাধার সঙ্গে যা'তি ঘাটে মাঠে বাটে।। 

- যৌবনের অস্কুরে নারীর মন, পল্মপত্রের জল, 

_নবভাব হিল্পোলে সৰ্ব্বদা করে টলমল.ঃ 
দেখায়ে প্রেমনাগরে, তুই নিলি প্রেমনগরে, 
তুই দিলি সুখের ঘারে, এমন দুঃখের অনল।। 

__ দিয়ে প্রেম শিক্ষা তুই বিশাখা, রাধার মাথা খা'লি, 
প্রথম তুইত নিয়ে গেলি, কদমতলার ঘাটে।। 

- হায় হায় পিরীতি বলিয়ে, এ তিন আখর, কেন রাধিকারে পড়াইয়াছিলি। 
মনে ছিল যত, করলি মনের মত, এখন জন্মের মত, রাইকে শিক্ষা দিলি।। 
কিছু জান্ত লা বঙ্গে জান্ত না, চিনত না পথ তারে চিনায়েছিলি। 
রাধার প্রেমের ক্ষুধায় সুধা বলে, হাতে তুলে বিষ খাওয়ায়ে দিলি।। 


পরচিতান-_ প্রথম প্রণয়কালে, যাবটে গোকুলে, করলি কত রঙ্গ। 


- যেন হাঁটিতে মাটিতে তোর পড়ে লাই পা. দেখে সাপের পা শৃগালের শৃঙ্গ | 
__ হেমলতা মইল প্রেম করে, তোর অনুরোধে, 

নইলে সাধে সাধে কেন কাঁদি এ বিষাদেঃ 

প্রাণের ধন মইল প্রাণে, কি দুঃখ রইল প্রাণে, 

সকালে শ্যামকে এনে, রাইকে বাঁচায়ে দে।। 
= হরিচরণ কয় এই অনুযোগ কর কিসের তরে, 

আগে কে কবে জানতে পারে, কার ভাগো কি ঘটে।। 


শীরাধার বিচ্ছেদ ও দশমদশা __ ১ নং  হরিচরণ আচার্য 


হায় হায় কৃষ্ণশৃন্য, সকলি হল শৃন্যময়। 
কৃষ্ণবিরহ বিধুরা, ধরাতে অধরা, চক্ষে দুঃখের ধারা, অধীরা প্যারী অতিশয়।। 
কিশোরীর শরীর ক্রমে অবসন্ন অতিশয়, ভাবে আসন্স সময়ঃ 
কখন ধরে সমীর গলে, কখন পড়ে ধরাতলে, 
সখী সবে ধরে তুলে, কর্ণসূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয়।। 
__ চেতন পেয়ে কয় দৃতীর প্রতি বৃষভানুসূতা, 
ভ্রান্ত কৃতাস্ত আমার কথা, বুঝি ভূলে গেল।। 
_ বলগো বল বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্ত্র কৈ. নন্দের নন্দন বৈ, 
শ্রীবৃন্দাবন এ দেখ অন্ধকার হইল। 


|| 


সঃ 
|] 
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বন্ধুর গুণ লাগি মোর, তনু হল ভোর, রূপ লাগি ঝরে আখি: 
আমার বিপদভন্ন, নিকুল্ধরঞ্জন, কোন্‌ জনে হরিল সী: 

শুন্লেম সে হ'ল রাজা, প্রজা সব করে পূজা, 

আমার মত কি সে কুক, তারে বাসে ভাল। 

প্রাণ দিলাম পরের করে, পারে এই করিল।। 

দৃতী গো দৃতী, একবার ভাবি পুরুষ কি কঠিনঃ আবার ভাবি কোনদিনঃ 
চিরদিন সে ত্র্ছে রয়ে, গিছে নন্দের বাধা বয়ে, 

না হয় সে মথুরায় গিয়ে, রাজা হয়ে আছে কয়েক দিন।। 

না হয় আমার দিন গত হইল দুশে দুখে, 

আমার সে যদি সুখে থাকে, আমার সেও ভাল।। 

এল না এল না দেশে অবলার পরাণ। 

আমার বন্ধু বিনে পঞ্চপ্রাণে হানে পঞ্চবাণ।। 

মনেরে বুঝায়ে রাখি, প্রাণে ত মানে না সি, 

দিবানিশি ঝরে আঁখি, পুরুষ কি পাষাণ ।। 

পুবের্ব ছিলেন বা কি, জানি বাকী দিন কি হবে। 

আমার যার জন্যে প্রাণ যায়, সে রইল কার আশায়, 

বুঝি সমান দশায়, দুজন আছি দুজন ভেবে। 

দৃতী গো দৃতী, পুরর্বকথা ভেবে ব্যথা পাই তোদের মনে নাই কি তাইঃ 
যেদিন বন্ধু অন্কুর রথে, যাত্রা কৈল মথুরাতে, 

রজতনিরি ছিল সাথে, মনের কথা কৈতে পারি নাই।। 


এঁ__ জবাব নকুলেম্বর সরকার 


তখন বিরহিদী রাখার বাক্যে দুঃখে বৃন্দাদুতী কয়। 
তোরে বলব কিগো কিশোরী, ব্রজে নাই সে হরি, কেন হেরি উত্বাপ্ত হাদয়। 


বললে, এতদিন সে ব্রজে রয়ে, গেছে নন্দের বাধা বয়ে, 
পেয়েছে শ্যাম কত দুখঃ রাই তোর কথা শুনে ফাটে বুক: 
তোর পিরীতে পড়ে বাঁধা, বাশীতে গায় রাধা রাধা, 
টানে সাধ করে শ্যামনন্দের বাধা, দুঃখ নয় তার স্বগসূশ।। 
কমল ফেলে শিমুল ফুলে মর কি মজে, 


ব্রশ্বর্যে কুবুজার সনে, যদিও রয় রাজ সম্মানে, 
কিন্তু তথাপি সে শ্রেষ্ঠ মানে, রাধারালীর দাসত্ব।। 


৬০৮ 
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_ বললি, বৃন্দাবনে বন্ধু বিনে, রাধে গো পঞ্চ প্রাণে, 
হানে না কি পঞ্চবাণঃ বলি রাধে আমার কথা মানঃ 
পঞ্চবাণ হানে মদনে, মন-ধনুকে আশা-শুপে, 
রাই তোর পক্ষপ্রেমের পঞ্চবাণে, নিবণি করে বাশের নীবণি।। 
_ বললে, রজতগিরি ছিল সাথে, মনের কথা বলে যেতে, 
পারে নাই সে রসময়ঃ সকল বলা যায় না সবসময়ঃ 
অক রথে যখন চলে, আমরা ছিলাম চাকার তলে, 
তখন মনের কথা বলতে গেলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হয়।। 


এ_ জবাব হারিচরণ সরকার 
_ রাখে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বইলে, পইড়ে যেন ধরাতলে, 


রাই তোর মত আর কোন যুবতী, কেঁদে কেঁদে কাল কাটায়।। 

_ বললে, গিছে নন্দের রাধা বৈয়ে, না হয় কয়দিন রাজা হইয়ে, 
আছে মধুরা ভুবনঃ তবে কিজন্য হলি এমনহ 
যার সুখে সুখী রাধিকে, সে যদি তোর সুখে থাকে, 
তবে প্রেমবিচ্ছেদে মনের দুখে, কান্না করিস কি কারণ।। 

_ বললে, গিছে নন্দের বাধা বৈয়ে, এখন সে মথুরায় গিয়ে, 
হল নূতন ভূপতিঃ তবে চিন্তা কি লো ভ্রীমতীঃ 
নিধুবনে কোটাল সাজা, কত না পেয়েছে সাজা, 
এখন কোটাল বন্ধু হল রাজা, তোরই তাতে উন্নতি।। 

_ বললে, রজতগিরি কাছে ছিল, মনের কথা মনে রইল, 
কইতে নারিস সেই সময়ঃ বুঝি তুই ভেবেছিস অসময়ঃ 
মনের কথা রইল মনে, মন জানে আর ধর্মে জানে, 
রাধে তোর মনে তোর বন্ধুর মনে, মনে মনে কথা কয়।। 

_ তোর মত কি ভালবাসে রাণী কুবুজায়ঃ 
জানিস না কি কুক্জা তারে নিত্য কু বুকায়ঃ 
মধুর প্রেমমাধূর্য রসে, বন্ধ ছিল ব্রজবাসে, 
এখন আছে মধুর দেশে, পেয়ে কুজ্জার ভক্তিরস। 

= ভক্ত বৎসল শ্যাম নীলকমল, সদা থাকে ভক্তিরসে বশ।। 


শীরাধার বিচ্ছেদ ও দশমদশা __ ২ নং হরিচরণ আচার্য 
_ বন্ধু আসবে বলে আশা দিলি বৃন্দ দৃতী। 
__ বৃথা করিসনে আশা দান, আশায় রবেনা প্রাণ, 

শ্যাম বিচ্ছেদ বলবান, প্রাণে জাগে পুরণ স্মৃতি।। 


_ দুতী গো দৃতী, আসার আশে আর কি প্রাণ রয়ঃ হল শ্রাণান্ত সময়ঃ 


যখন মাথায় বঙ্ছ পড়ে, যদি কেহ ছত্র ধরে, 

সে ছত্রে আর কেমন করে, বারণ করে বজ্রপাতের ভয়।। 
২ কৃষ্জপ্রেমের ফল দেখ সকলে, আমার এই পরিণাম, 

পরিণামের বল বল হরিনাম, তোরা বল বদনে।। 


মিল __ 
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যতনে যাতনা, যত না দিয়েছি যাতনা, 

কেহ রেখ না রেখ না সই তাই রেখ না মনে।। 

ছিল দুই নামে এক বস্তু লেখা, প্রেমরসে একত্র মাখা, 

শত সুধা সে নামের নিছনিঃ 

আমার সব র'ল বৃন্দাবনে, ননী কুটিলা বিনে, 

কে বল্‌বে আর কৃষ্ণ কলস্কিনীঃ 

সব ছেড়ে চল্লেম একা, এ দুঃখ যায় না রাখা, 

তারে দেখ্লেম না চক্ষের দেখা, মরণ দুঃখের দিলে। 

অলঙ্কার খুলে নে গো তোরা সখিগণে 

দুতী গো দৃতী, তোদের কাছে শেষ ভিক্ষা এই চাই 

আজ ত বিদায় হলেম রাই; 

শ্যাম প্রেমের বিচ্ছেদানলে, অস্তকালে অস্তর্্জলে, 

শ্যাম বিলাসের তনু ফেলে, এ জনমের মত চলে যাই।। 

হায় হায় আজ হ'তে পুনা হ’ল, বৃন্দারণ্য পুরী, 

হরিদাসী আজ প্রাণে মরি, প্রাণের হরি বিনে।। 

মরিলে আমার এই দেহ পুড়িস্নে লো সই। 

প্রেমাগুনে পোড়া পোড়া, পোড়ার বাকী কৈ। 

বেছ্ধে রাখিস্‌ তমাল ডালে, বন্ধু তবু দেখতে চে'লে, 

বলিস্‌ তোমার প্রেমের মরা, তমাল ডালে এ।। 

এ জনমের মত যা হবার তা হয়ে গিছে। 

বিধি সাধে সাধিল বাদ, করিসানে কেউ বিষাদ, 

আমার মরণ সংবাদ, পত্র লিখিস বন্ধুর কাছে।। 

দৃতি গো দু্তী, কলঙ্িনী মরে যাই যদি, সুদিন দিবে সে বিধি 

ফুরাইল পিরীতির খেলা, জুড়ালো কদস্বতলা, 

জুড়ালো বিরহ জালা, জুড়াইল শাশুড়ী ননদী।। 
এ-_জবাব হরিচরণ সরকার 


বললে, যখন শিরে বজ্র পড়ে, তখন যদি ছত্র ধরে, 
বচ্ধের ভয় কি বারণ হয়ঃ এমন হয় নাই কভু হবার নয়ঃ 
ইন্দ্রের বন্ধে বৃন্দাবনে, রক্ষা পেল কৃষ্ণশুণে, 

আছে সেই কৃষ্ণ নাম যার চরণে, তার কি আছে বন্ছের ভয়।। 
বললে, যখন শিরে বঙ্ধ পড়ে, তখন যদি ছত্র ধরে, 
খুচেনা সে বন্দরের ডরঃ রাধে আমার একটি যুক্তি ধরঃ 
দুরাশা দুশ্চিন্তা মেখে, বিচ্ছেদ-বন্ছ হানলে বেগে, 

থেকে কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগে, ধৈর্য-গিরি ধারণ কর।। 
বললে, অস্তকালে অন্তর্জলে, শ্যামবিলাসের তনু ফেলে, 
হবো ভবের অবসরঃ শুনে বক্ষে বিদ্ধে দুঃখের শরঃ 
দেখনা রাধে মনে ভেবে, মইলে কি আর শ্যামকে পাবে, 
ওগো বেঁচে থাকলে দেখা পাবে, আজ না হয়ত দু'দিন পর।। 
বললে, ফুৱাল পিরীতির খেলা. জুড়াল কাল কুটিলা, 
জ্বালায় জ্বালায় তন ক্ষীণঃ কু জল বিনে বাঁচে না সী 


৬০৯ 
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আবার পাবি চিকনকালা, আবার হবে প্রেমের খেলা, 
কিন্তু এই মতো কুটিলার জ্বালা. ভুগতে হবে চিরদিন।। 
তার সনে হল না দেখা মরণের দিনেঃ 

মরণ কথা স্মরণ থাকলে মরে কেমনে 

হাতে পায় কপালের রেখা. সকলি বিধাতার লেখা, 
দেখার পরে ঘটে দেখা, ভাগ্যের লেখা যার যেমন।। 


শ্বীরাধার বিরহ (দশমীর প্রতিমা) - ১ নং হারিচরণ আচার্য 


নুহ 


ব্ৰজ পরিহরি স্রাহরির মথুরায় গমন। 

কৃষ্ণ বিরহে বিধরা, সদা অধীরা, চক্ষে দুঃখের ধারা, রাধার ধরায় শয়ন।। 
রাধিকার সম্থি সবে বলে হায় রে হায়, আজ যে হরিপ্রিয়া যায় রে যায়ঃ 
এই দশম দশায়: রাইকে ধরাধরি ক'রে তায় 

রেখে অন্ধা্গ ভ্রীমতীর কূলে, অদ্ধঙ্গি যমুনার জলে, 

কালিন্দীর এই জলে স্থলে, প্যারী দশমীর প্রতিমার প্রায়।। 

রাধার এই দশা চক্ষে দেখে দৃতী বন্দে, 

জানায় গোবিন্দের পদারবিন্দে, দুঃখের কথা যত। 

বন্ধু চল চল, একবার ব্রজ্জে চল, অতি ফ্রুত।। 

রাধার নাসিকায় নাই নিঃশ্বাস, বাঁচিবার নাই বিশ্বাস, সে যমুনার কুলেঃ 
সোণার প্রতিমা দেখে এলেম অর্চ্চনাভি গঙ্গাজলেঃ 

শ্যাম তোমার আরাধিকা, আজ বুঝি যায় রাধিকা, 

দেখতে চলহে চক্ষের দেখা, এ জনমের মত। 

আজ হতে ব্রজলীলা তোমার হবে হত।। 

বন্ধু হে, বড় যতনের ধন রাইরতন, কুসুমশয্যাতে ঢেলে চন্দন, 
করায়ে শয়নঃ বক্ষে রেখে দেখতে চাঁদবদন: 

বন্ধু ত্রিলোকে যার নাই সাদৃশ্য, সে ধন তোমার অদ্য হয় অদৃশ্য, 

না দেখলে সেই অস্তিম দৃশ্য, হায় হায় কা কস্য পরিবেদন।। 

বন্ধু পাযাণে বেক্ধেছ কি তোমার হাদয়, 


বল্তে ফাটে বুক, বড় নিদান দশা আমি চক্ষে দেখেছি।। 

কেহ বা শিয়রে তুলসী রেখে, করে গঙ্গাজল ধরেছে দুঃখে, 

তখন রাইধনির চৌদিকে, ধনিদিগের মুখে, হরি ধ্বনি শুনেছি।। 

রাখ প্রেমের ধর্ম্ম, প্রেমময়ী রাইকে দেখে। 

ছিল রাই তোমার প্রাণের প্রাণ, তার ত আজ যায় হে প্রাণ, 

তোমার কি কঠিন প্রাণ, আছ হে কি সুখে।। 

বাঁশীতে কর্তে যে রাধিকার নাম সাধন, তোমার অসাধ্য সাধনের ধন, 
ছিল বৃন্দাবনঃ তারে কোন প্রাণে করে নিধনঃ 

হায় হায় রসময়ী রাই প্রতিমা, ত্ৰিভুবনে আর নাই উপমা, 

আজ বুঝি শ্যাম সেই প্রতিমা, হবে জন্মের মত বিসর্জ্জন।। 
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আরাখার বিরহ (দশমীর প্রতিমা) - ২ নং হরিচরগ আচার্য 


EE 


EE 


বঙে শ্ীদাম শাপে, পারবি না শ্যাম ব্রজে যেতে। 
বঙ্গে মৃত্যু নাই রাধিকার, ও সে প্রেমের বিকার, 
কিসে করি স্থীকার, যা দেখলেন সাক্ষাতে।। 
বন্ধ হে. বড় মিষ্ট কথা বলেছিস, কথায় কত মধু ঢেলেছিস, 
থাক থাক সুখে থাকঃ নূতন সোহাগীরে সুখে রাখঃ 
ও তোর কুজ্জা ধনি বেঁচে রইলে, ক্ষতি কিরে এখন রাধা মইলে, 
কুঁজের শোভায় আছিস তু'লে, দেখে কলাগাছে বল্লার চাক।। 
আমরা গোকুলের কুলবতী, একুল সেকুল খে'লেম, 
তোরে নিতে শ্যাম এসেছিলাম, বৃথা করে জিদ্দি।। 
ব্ৰজে যাবি কেন, এখন যেন তেন প্রকারেণ কাযাসিদ্ধি।। 
এলি যে হতে মধুৱায়, তাজিয়ে গোপীকায়, দিয়ে চিত্তে বিষাদ; 
কোন পত্রে কি লোকের মুখে দিস না কোন সংবাদঃ 
ক্ধণ থাকিতে হাতে, কে দেখে দপপেতে, 
তোরে কেন বা এলেম নিতে, আমার কি কুবদ্ধি। 
এখন নাই হে আর ব্রজের প্রতি, ও তোর চিন্তশুদ্ধি।। 
বন্ধু রে, যে দিন এলি মথুরানগর, করে ভাতুরী ভয়ঙ্কর; 
দেখলেম পুরর্ধীপর, গেল এককালে শত বৎসর: 
মিছে মনে মন না হলে রত, কাঁদলে প্রেম আর বাড়ে কত, 
শিকল-কাটা পাখীর মত, যত ফাকি দেওয়া স্বভাব তোর।। 
আমরা বুঝেছি অরে কেশব সব কপালে করে, 
তুই ত পেয়েছিস্‌ মধুপুরে,পরের এসব বুদ্ধি।। 
এখন অকুলে ভাসাইলে কুলবতী। 
নিলাজ বন্ধু রে, তোরে কেবা বলেছিল করতে পিরীতি।। 
ও তুই কুলজার কুলে দিয়ে কালি, বলে এসেছিলি ব্রজে যাবি কালই-_ 
ছালির বেপার করে মালিক দিলি ঢালি, কোথা শিখেছিলি এ প্রেমের কীতি। 
রাধার মৃত্যুকালে দেখৃতি যদি চক্ষের দেখা। 
প্রেমে কলঙ্ক হইত না, কেউ কিছু কইত না, 
বুকে রইত না, দুঃখের অমিশিখা)। 
বন্ধুরে, আমরা শুনেছিলাম কৃষ্ণপ্রেম, ও সে জুনদ হেম, 
এই বুঝি সেই ফল: তুই অমৃতে দিলি গরলঃ 
হায় হায়, বল্লেম রাধার দুঃখের বেদন, তোর নিকটে তাই অরণো রোদন, 
করে বৃক্ষের মূলচ্ছেদন, ও তুই আগায় ঢেলে দিলি জল।। 
শীরাধার বিরহ মহেশ ঠাকুর (ঢাকা) 
মধুর বসস্তের আগমনে বৃন্দাবনে 
কি দেখতে তুই এলি মদন। 
যেদিন অকুর মুনির রথে চড়ে, কংসের যজ্ঞে সে মধুপুরে, 
গিয়েছে কানাই, মদন বলি তাই, হায় হায় হায় রে। 
সেদিন হইতে কমলিনী, মণিহারা যেন ফণী, 
ধরায় পড়ে আছে ধনি, আর তো উদ্ধানশক্তি নাই। 


বব 
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আমরা ব্রজাঙ্গনা, করি সেই ভাবনা 
হয়েছে কাল সোণা, গোপীর জীবন। 
গোকুলের আর কি সুখ আছে। 
সকল সুখ হরে নেছে দিয়ে বিধি; 
কি দোষে হারা হলেম কৃষ্ণ গুণনিধি। 
সহে না এত কষ্ট, বল কবে পাব কৃষ্ট, 
সদা হায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে করছি রোদন। 
রাধার দশা দশম দশা দেখে যা। 
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে সকলি রাধার বিপক্ষে। 
জেতে নাই শ্যাম জলধর, ব্রজাঙনার প্রাণ বাঁচা ভার। 
মদন রে তোর বিষাক্ত শর হানিস্‌ নে আর বক্ষে।। 
(খণ্ডিত) 


শীকুষেজর বিদায় লোকনাথ চক্রবতী (ময়মনসিংহ) 


= ধনুৰ্যন্জে যাত্রা করে চল্লেন গিরিধর। 
_ অতি মনের দুঃখে, বিনয় বাবে, বলাইকে ডেকে, সজল চক্ষে বল্লেন যজঞশার।। 
_ যে মায় লালন পালন করেছে; দুঃখের বেদন বুঝেছে, 
তাঁরে ছোড়ে যাই; আমার এ দুঃখের আর সীমা নাই। 
খেলতে খেলতে ক্ষুধা হইলে, মা আমারে করে কোলে, 
(দিত) মাখন ছানা মুখে তুলে, গোপাল বলে সর্বদাই।। 
- তুমি আমি যাত্রা করে চল্লাম অথুরায়__ 
কি হবে যাশোদার উপায়,_মা বলতে আর কেহ নাই। 
_ মাকে একবার দেখে আসি, দাড়াও খানিক দাদা গো বলাই।। 
= কোল) দৈবকিনীর কোলে যাব,_-মা বলিয়া প্রাণ জুড়াব, 
সেই মধুপুরে; যশোদা মার জনো আমার পরাণ পোড়ে। 
কেমন করে যাব ছেড়ে, মনে মনে ভাবি তাই। 
__ জন্মের মত মাকে একবার মা ডাকিয়া আই।। 
= ছেড়ে সাধের বৃন্দাবন, মথুরায় চল্লেম এখন,আর ত কখন আসব না এথায়; 
মা আমাকে কত করে, পালন কল্প ্রজপুরে, 
মাতৃষ্ষণ শোধ করিবারে, (আমার) কি আছে উপায়।। 


বাসরসঙ্জা (নায়িকার প্রতি সম্থীর উক্তি) লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ) 


ধর 


=_ কালা আসবে বৈলে নিশাকালে, রাই অতি মনের সাধে। 

ঠা কৈরে বাসরসজ্জা, সুখের সুখশয্যা, ফুলশয্যা কঙ্গেন শ্ীরাষে।। 

= তুইলে রাধাপস্স কৃষ্ণকেলি. মল্লিকা মালতী বেলী, 
নবকলি তুইলে নানা ফুল, ও যার সৌরভে হয় প্রাাকুল, 
হায়, জানে না রাই এমন হবে, সাবের কালা ছেড়ে যাবে, 
ফুলের শয্যা বাসী হবে, মজাবে দু'কুল।। 

২ যেয়ে সুচিত্রা চিত্ৰলেখা ললিতা, রাধার সাক্ষাতে গো_ 
মলিন বদনে সবে কেন্দে বলে। 

__ কেন গাঁথ মালা, ও রাই রাজবালা, কালা যায় মধু মণ্ডুলে।। 


বই 


Ef 


Elo 


সঃ 
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তুমি নির্জনে বনে গিয়ে, বনফুল তুইলে._ 

মালা গেঁথেছ রাই, নিশিতে শ্যামবন্ধুর গলে দিবে বৈলে; 
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা, 

এখন তোর ফুলের মালা, দিবে কার গলে। 

মালা গেঁথেছ রাই চিকন চিকন ফুলে।। 


হায় রাধে, বৃথা হৈল কুসুম তোলা, সাঙ্গ হেল ব্রজলীলা, 

আর তোমার বনফুলের মালা, গলে পরবে না।। 

ফুল তোলা সার হৈল তোমার রাজনন্দিনী। 

গেঁথেছ বনফুলের মালা, মন মতন চিকন গাঁধুনী।। 

কার লেগে গেখেছ মালা, মালা হৈল জপমালা, 

ব্ৰজে রবে লা রবে না চিকন কালা 

তুমি চিন্তা কর যার, এ যমুনা পার, এ দেখ তোমার চিত্তামলি।। 
মালাগাথা বিজয়নারায়ণ আচায (ময়মনসিংহ) 
শ্যামের আসার আশায়, মধুর প্রেম লিপাসায় নিকুঞ্জ সাজায় সখীগণ। 
বাসর শয্যা হেরে, কি জানি কি মনে করে, কিশোরীর চিত্ত উচাটন।। 
লয়ে সঙ্গেতে সকল সঙ্গিনী, অতি সাধে রাধে বিনোদিনী, 
মালা গাঁথে কালার দায়, বিধি কখনে কে জানে কি ঘটায়, 
নিত্য নিত্য রাজবালা, বিনা সুতে গাঁথে মালা, 

আজ হঠাৎ একি হল জ্থালা, গাঁথা মালা খসে যায়।। 

তখন হ্রীরাধিকে চিন্তামাখা মুখে, বলে অতিশয় মনের দুঃখে, 
হায় হায় একি হল।। 

সখি ললিতে গো, বুঝি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল।। 
গাঁথি প্রতিদিন ফুলের মালা হয় না ছিন্ন, 

আজ কেন এমন হয় গো, এ ত নয় মঙ্গলের চিহ্ন 

নাচে ভান চোখের পাতা, কি কব দুঃখের কথা, 

নিত্য ফুল তোলা মালা গাঁথা, আমার ফুরাল। 

বিধি হরিষে গো, বিষাদ ঘটাইল।। 

আমার কোন গ্রহ হল বক্র, রাহ কেতু গুরু শনি শুক্র, 

বিধির চকু বুঝা ভার, এমন জীবনে কনি ঘটে নি আর। 
অতিশয় যতন করে, দেখিয়াছি সখী বারে বারে, 

না জানি কি কর্মের ফেরে, খসে পড়ে ফুলের হার।। 
প্রাণবল্রভ এলে আজ কি দিব গলে, 

বলে অতিশয় মনের দুঃখে, এখন মরণ ভাল।। 

সখি ললিতে গো, বুকি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল।। 
হল মালা গাঁথা সারা। 


আর কি কৃষ্ণ সঙ্গসুখে, আনন্দ পুলকে, হয়ে রব আত্মহারা । 
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আর কি কুসুমের সাজে, রসিক রসরাজে, সাজাইবে শ্রাপসখী তোরা? 

আমার মনের গতি, হল চঞ্চল অতি, মতি স্থির রয় না ললিতে। 

আমার যে ভাবনা, মনে আমার যে বেদনা, পারি না ভাষায় বণিতে।। 

আমার কি হল গো শ্রাণসখী, সকল সংসার শুধু আঁধার দেখি, 

হঠাৎ এ কি ভাবাস্তর, সুখের সময়ে ভয়ে কাঁপিছে অস্তর। 

আকস্মিক মনের ভাবে, আসে এমন আমার অনুভবে, 

সী বাকী দিন মোর দুঃখে যাবে, কাঁদিতে হবে নিরস্তর।। 
এ-_-জবাব মহেশচন্ত্র সেন কবিভূষণ 

শুনে কয় ললিতা, শুন যা বলি তা, হলে তা কেন বিশ্মরণ। 

কাজে মন না দিলে. সফলতা কি কোন দিন মিলে, 

আগেই চাই মনটি স্থির করন।। 

ও সই, একেই বিনাসুতের মালা, আস্তে আস্তে চাই তার বৃত্ত চালা, 

যে ফুলগুলা খুলা রয়ঃ হাত বুলায়ে বুলায় তা জানতে হয়। 

গাঁথতে গেলে অতি অস্ত, গর্ভে যদি না হয় বোটা ন্যস্ত, 

তবে খসে পড়ে ফুল সমগ্ত, সাব্প্তর কাম অতিশয়।। 

কেন হও রাই ব্যস্ত, হয় নাই শশী অস্ত, 

বসো নিপুণ হন্তে তুমি গাঁথ মালা। 

জ্বালা জুড়াবে লো, যখন নিকুঞ্জে উদয় হবেন চিকনকালা।। 

তুমি অশুভ চিন্তায় ডুব কিসের জন্যঃ 

দিশে নাই কি তোর লো, কি কাজ এখন অপ্রগণাঃ 

তুলতে ফুল শ্যামল সাঁঝে, তীব্র এক ফুলের ঝাঁজে, 

হল যন্ত্রণা চক্ষের মাকে, চক্ষু ধুয়ে ফেলা। 

জালা জুড়াবে লো, যখন নিকুঞ্জে উদয় হবেন চিকনকালা।। 

কেন অকারণ লো মন তুই করিস কালা।। 

সব ফষ্টিনষ্টি ছাড়লো তুই ছাড়, করাইতে চাস আবার কৃষ্টি বিচারঃ 

কুট দৃষ্টি এক কুটিলার, কৃষ্ণ অভিসার বোলোকোর বাঞ্ছিত সারঃ 

গুরু কেন্দ্রী রাহ তুঙ্ী, বাঘ ভালুকও বনে হায় লো সঙ্গী, 

আজ লাগাইলে তুই এ কি ভঙ্গী, ছল করে মালা গাঁথার।। 

যাবি প্রেম করে তুই মারা। 

তোর নিত্য হাদিমূল, সন্দেহে দুকুল, পদে পদে ভুল, এ গোল ছাড়া।। 

আমরা সবাই মনে করি, প্রাণের শ্রীহরি, প্রাণেতে আছেন দাঁড়া। 

কেবল বাহিরে বিচ্ছেদ, মর্মে অবিচ্ছেদ, যায়না মিছা খেদ সইতে পারা।। 

এমন চঞ্চল হলে, ও সই কেমনে চলে, চমকানের নাই তো কোন মুল। 

সবেহিকষ্ঠা ত্যাগে, যেজন কৃষ্ণের শরন মাগে-তারেই হন কৃষ্ণ অনুকূল।। 

৩ সই, কোপিত হলে বায়ু পিত্ত, কখন কখন কেউর বা কাঁপে চিত্ত, 

তন্নিমিত্ত কি আর যায়ঃ তুমি সর্বদায় আবল তাবল কও বেজায়ঃ 

ঘর ছেড়ে আসছ জঙ্গলে, ভাবছ যত অমঙ্গলে, 

এখন হার দিতে শ্যামচাঁদের গলে, কৈ নাকি সই সাপে খায়।। 

আচার্য ( 


EL 
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শুধু শ্লেহবশে, আমায় তুমি ভালবেসে, প্রকাশ্যে কিছুই বললে না।। 
তুমি যতই বল প্রবোধ বাক্য, সে দিকে নাই আমার মনের লক্ষ্য, 
ভাবি দুঃখ ভাবনায়ঃ বন্চিত অবশ্য হব কৃষ্ণ করুণায়ঃ 

করেছিলাম কি কুকার্য, হারায়েছি তাতে মনে কব, 

আমার কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনিবার্য, বুঝেছি মালা গাঁথায়।। 

তোমার সাস্বনাতে, শাস্তি পাইনা চিতে, 

আমার কি আছে ভবিষ্যতে, সঙ্গি কেবা জানে। 

মনে ভাবিলো সই, আমি হই না কি কৃষ্ণহারা বৃন্দাবনে।। 

আজ রজনী প্রভাত হলে দেশাস্তরে, 

ব্রজের জীবনধন গো, যাবে বরকত ছেড়েঃ 

মনে কয় বন্দারণা, হবে সই সুখ শূন্য, 

হবে সকলি ছিন্নভিগ্র, সৰ্ধি দিনে দিনে। 

বিচ্ছেদ ভাবনা লো, আর ত সয়না প্রাণে।। 

এখন এলে আমার সখা, জন্মের মত হবে শেষের দেখা, 

আর ও দেখা হবে নাঃ নিশি প্রভাতে বন্ধু বরজ্জে রবে নাঃ। 

জীবন যৌবন হল মিছে, সুখের দিন ত আমার ফুরায়েছে, 

কৃষ্ণ প্রেমের পাছে বিচ্ছেদ আছে, আগে ত সই জানি না।। 

কৃষ্ণ বিচ্ছেদ আমার যদি না হবে আর, 

উড়ো পাখির মতো পরাণখানি আর করবে কেনে।। 

আমার প্রাণ যে কেমন করে। 

আর যে ধৈর্য ধরতে নারি. ওগো সহচরি, মরি মরি দুঃখ কব কারে।। 
ছিল যত আশা মনে, গেল তা এখনে, ভাবনা আগুনে পুড়ে। 

হঠাৎ নিরাশ রাক্ষসী, অলক্ষোতে আসি, বসিয়াছে পোড়া হাদয় জুড়ে।। 
বসে মালা গাঁায়, মইলাম মনোব্যথায়, মাথায় পড়িল অশনি। 
আগে বিনাসুতে, পরে গেঁথে দেখলাম সুতে, কিছুতেই রয় না গাঁথুনি।। 
ভাবি এখন আমি যাব কোথা, শেষ হয়েছে আমার মালা গাঁধা। 

কই না কথা সরমে. জানি কি আছে পাচ্ছে আমার করমে। 

শুন বলি লো প্রাণ সজনী, আমার সেই মোর দুঃখের কাহিনী, 
সাধের মালা হয়ে ভুজঙ্গিনী, দংশিল মোর মরমে।। 


এত জানতাম না রাই, গাঁখলাম কত মালাই, জীবনে তার ত অস্ত নাই। 
মালা হলে ছি, হয় যে সই অশুভের চিহ্ন, এই কেবল শুনলাম তোমার টাই 
ও সই, বলব কি আর তোমার সাথে, এই ললিতাই আলা গাঁথে, 
তোমার হাতে কয়দিন যায়ঃমালা খসে ও যায়, ছিড়ে ও যায় সই সর্বদায়ঃ 
দেখা ও না যায় লো পরে, যেতে বন্ধু দেশাস্তরে, 

সেই ত পীতবসন পরে, পিরীতের তরণী বায়।। 

এ সব তাজ্দ্রব কথা, ও সই শিখলে কোথা, 

শুনে হাসি পায়, দুঃখেতে ও হায়, পরাণ ফাটে। 

ডালা দেলো সই, দেখি চাইছিলে গাঁথতে মালা কোন বা ঠাটে।। 

তোর অন্তরে তর তর করে রসের খারা, 
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কখন কোন রস বয় লো, যায় না আগে বুঝতে পারা; 
এমনি তোর ভাবের ছন্দ, ভালকেও ভাবিস মন্দ, 
আমরা দেখিয়ে লাগি ধন্ধ, আর না যুক্তি খাটে। 
_ আজ যে ঝরবে জল লো জানি জলের ঘাটে।। 
_ যখন জলকুম্ লয়ে কক্ষে, চেয়েছিলে কদমতলা লক্ষে, 
বিশাল দুটি চক্ষে রাই, দেখলাম কালা নাই;_সুখখানাও তুই করলে ছাই। 
সেই মনস্তাপ ভুলবার তরে, মালা গাঁথতে এসে দিলাম তোরে, 
এখন উবে গেল রোগ যে বেড়ে, ইহারে কেমনে সারাই।। 
= প্ৰবোধ দিলাম কত. হয় না মনের মত, 
ও যে ভিতরে ক্ষত, ও তে কেমনে পুলটিস আঁটে।। 
= ও যে উল্টা পাইলে গাঁথা। 
ও সই, কোন ফুলটা কই দিলে, ঠিকে ঠিকে মিলে, 
তাও যে তুই ভুলিলে, হা বিধাতা ।। 
ও সই একটার লাগবে ছেদ, একটায় করবে ভেদ, একটায় ঠিক রাখিবে মাথা। 
তুই দিয়াছিস এখানে, রঙ্গনের স্থানে, গুঁজিয়া সমানে কুপ্জলতা।। 


পরচিতান-_ গাঁথতে মালা খৈল, তাতে অর্থ হৈল, বন্ধু না থাকবে গোকুলে। 


মিল 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


মিল 
সুখে 
ভাইনা 


_ আগুন দুর্গাপুরে" 'বাকলছোড়া' কেন্‌ বা পোড়ে, 
চলছিস তুই এই যুক্তি যূলে।। 

= ও সই বুদ্ধি আক্কেল বিবেচনা, অনোর চেয়ে তোমার কম কিছু না, 
তা তো মোদের জানাই রয়; কেবল রাঁধতে সয়, বাড়তে তোমার নাহি সয়। 
তা কি তুমি পাসরিলে, শুপ্তভাব পিরীত কর্তে গেলে, 
ও সই, সব দিন কি তণ্তা মিলে, মাকে মাঝে পাস্তাও হয়।। 

= ও সই, ভাল কথা পড়লো মনে, আর যাব না আমরা বনে বনে, 
তুলতে যত বনফুল; বিধি অনুকূল, তাই মোদের ভেঙেছে ভুল। 
জুঁই চামেলি ফুল কামিনী, কি কাজে বা আমরা তুলে আনি, 
ও সই থাকতে তুই স্থির দামিনী, ফুল তুলার কি আছে মূল।। 

_ আজ বন্ধু এলে, আমরা সবে মিলে, তারে পরায়ে বিদ্যন্মাপা বসাইব খাটে।। 


মালাগাথা' __ জবাব যামিনীকাভ দেবশমা (ময়মনসিংহ) 


= বিনোদিনীর কথা শুনে বলে ললিতে তখন। 
ও গো প্রাণসৰী, আজ আবার তোর হল বা কি, অতি প্রেমের এমনি ভ্থালাতন। 
= সি, যে যাহারে ভালবাসে, নানা চিন্তা তারি আসে, 
কজনা জল্পনা সার, সি সবারই হয় এই প্রকার ।। 
তোর মত কে হায় হুতাশে, হাইল ছাড়ে ঝড় আসবে আশে, 
সৰি গাঁথ গিয়ে মালা ধৈর্ষে বসে, গাঁথা হবে ফুলের হার।। 
_ একে অধৈর্যে যায় না গাঁথা ফুলের মালা, 
তাতে বিনাসুতেরি মালা, কেন যাবে গাঁথা। 
__ অনপ্রাণ এক্য করে, যতনে বনফুল ধরে, 
বৃত্তে বৃস্তে দিলে পরেই. হবে মালা গাঁথা।। 
_ ও গে প্রাসমি, ধৈর্য থাক বিবুমনী, বৃথা কেন হলি উতালা, 
একে অধৈর্যে যায় না গাঁথা ফুলের মালা, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা কন 


তাতে সূত বিনে মালা, গাঁথতে হও উতালা। 

(শুন) আইজ আমার বিধুমুখী, পাতিলে নূতন পালা।। 
বললে, কোন গ্রহ বা হল বক্ু, রাছ কেতু শনি শুক্র 
বিধির চক্র বুঝা ভার, সি কথা বললি চমৎকার। 
তন্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, গ্রহ কি আর রবে রুষ্ট, 
মিলন হলেই যাবে কষ্ট, কেটে গিয়ে রিষ্ট ভার।। 
সখি, উতালায় হয় কি কোন কার্য সাধন, 

এলে কৃষ্ণধন, জুড়াইবে তোমার সকল জ্বালা 
কেন মালা গাঁথার তরে হলি উতালা। 


কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যে জন, বনফুলে তার কি প্রয়োজন, কিসের বা মালা। 
নিয়ে ভক্তি ফুলহার, গলে পরাও তার, দূর হবে লো তোর সকল ন্ধালা।। 
সখি, নিতা গেঁথে ফুলের মালা, কেন হস্‌ রাই জ্থালাপালা, 

বাসী মালা কাজে লাগে না; শোন বলি তার সুমন্্ণা। 

কৃষ্ণপ্ৰেমে প্রেমে এক্য করে, ভক্তি ডোরে গেঁথে তারে, 

যুগল হস্তে গলে দিলে, জুড়াবে সকল জ্ধালা।। 

যাবে সব জালা, গণিতে পারলে প্রেমের মালা, 
শ্ৰেমপুলকে উগারিবে সদা শাস্তিস্ধা।। 


বিচ্ছেদ. অজুনিচজ্ দেবনাথ (ৱিপুরা) 
ব্ৰজে গোপবালা অবলা সরলা প্রেমের খেলায় রত। 
মিলন সুখ তুলন, দূরহ বিরহ বেদন, ভুজঙ্গ দংশনের মত। 
দিয়ে বিচ্ছেদ জ্বালা, গেল কালা মখুরাধাম; 
নিয়ে অষ্ট সখী রাই কাটায় কেঁদে অষ্টযাম। 
মুখ মলিন ছিল গাও, ক্ষান্ত নয় ক্ষণমাত্র, 
হলে প্রাণ গলে নেত্র, প্রেমের এই পরিণাম।। 
তখন মালিনীর প্রতি বলে রঙ্গিণী বিষাদে, 
সখী প্রেম করে সেবে সেখে, ভাগ্যে এ কি ছিল। 
যে জ্বালায় জ্বলে ভীবন, সখী আমার এখন, প্রাণে বেঁচে ফল কি বল।। 
ভ্রান্ত কৃতাস্ত আমায় ভুলে কি রইয়াছে সই: 
সবে ত্বরায় কর মৃত্যুর উপায়, পায় ধরে সবেরে কই। 
মুখ ফাটে কইতে নারি, বুক ফাটে সইতে নারি, 
বিচ্ছেদ যাতনা হতে সৰী, আমার মরণ ভাল। 
শাস্তি সুখে হয়ে বিমুখ দুঃখে কাঁদতে হলো।। 
পায় ঠেলে লোকলজ্জায় কুল মর্যাদা বিনাশি। 
হয়ে রাজকুমারী রাখালের প্রেম ভালবাসি।। 
আশার ফল বিফল শুধু, আশায় নিরাশ করল বধু, 
আমি সাধ করে ঘরের বধু, হলেম পরের দাসী।। 
সই গো। মনের মানুষ বিনে সই. করি মনের দুঃখে বনে বসতি। 
জানি অতীত কালে পতিত বন্ধু, শ্রাণে জাগে পূর্ব শ্রীতি।। গো_ 


৬৪৮ 
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সমীগো--বাশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেন আগে, 
প্রাণে জাগে সোহাগের মনোহরা মুরতি। 
আমার সর্বস্ব ধন হরে নিল, করে দিবসে ভাকাতি।। গো__ 
বিশাখায় আসিয়ে, আমাকে দেখাইয়ে, সী এই চিত্রপট। 
এ রূপ দরশনে, দাসী হলেম হ্ীচরণে, কে জানে এত যে লম্পট।। 
পিরীতি কি রীতি আগে মোর জানা ছিল না, 
আমি ভেবে দেখলেন টৌদিকে ভীষণ ছলনা। 
সুখে দুঃখ উপজিল, দুঃখের শেল বুকে রা'ল, 
ছল করে কালা গেল, কলঙ্ক গেল না।। 

এ জবাব হরিচরণ সরকার 


দেখে রাই রঙ্গিলীর উন্মাদনা বলে মালিনী সখী। 
ও তোর বন্ধু গেছে মধুপুর, সে দুঃখে হলি কাতর, 
ধৈর্য ধর গো রাই বিধুসুখী।। 


- রাই তোর বন্ধু গেছে মধুপুরে, পূর্বের কথা মনে করে, 


কেঁদে হলি মৃতপ্রায়, ভাবি এই বুঝি প্রাণ যায় গো যায়। 
ত্ৰিজগতে কার না পতি, বিদেশেতে করে গতি, 

রাধে তোর মত আর কোন যুবতী, পতিশোকে প্রাণ হারায়।। 
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু সেবনে বৃদ্ধি, ধৈর্যতে কারযসিদ্ধি। 

এই কথা সবে জানে। 

পিরীতি করে ঘরে পরে, তোর মত রাই মরে কয় জনে ।। 
আবার বললি, মৃত্যাশয্যার করব আয়োজন, 

ওগো রাধে তুই কি মোদের বিদায় দেওয়ার ধন। 

তুই আমাদের আশা-তরী, তোর আশাতে ভীবন ধরি, 

তুই থাকিলে আবার হরি, আসবে এই বৃন্দাবনে। 

বললে রাখালের প্রেম ভালবাসি, ঘরের বধু পরের দাসী, 
হয়ে কত পেলে দুখ, ও তোর লাজের মুখে ছাই পড়ুক। 
ভালবাসার ভালবাসায়, কন বা অকুলে ভাসায়, 

এই যে একবার কাঁদায় একবার হাসায়, পিরীতের মজা এটুক।। 
বললে, দুঃখের শেল বক্ষেতে র'ল, ছল করিয়ে কালা গেল, 
জ্বালা হ’ল অসম্ভব, কেন সেধে দিয়েছিলি সব। 

সুখ দুঃখমন এ সংসারে, দুখ অস্তে সুখ কে না করে, 

ও গো দুঃখ না থাকিলে পরে, সুখ হতো কি অনুভব।। 


চতীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন __ ১নং রাজেন্ঞনাথ সরকার 
ol __ বাশুলী আদেশে, ছিদ্র চ্ডীদাসে, রচিল জ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 

_ এ তার যত কথা, তাতে শুধু পবিত্রতা, সুশিক্ষার সুক্্ নিদর্শন।। 
_ একদিন নিভৃত নিকুঞ্জে বসে, রাইকে বলে ভালবেসে, শ্যাম বনমালী, 


এই লও প্রেম-পু্পের শেষের অঞ্জলি 3 করে পঞ্চেন্দরিয় চরিতার্থ, 
হারাইলেম আমি পরমার্থ, 
দুর্লভ জনম গেল ব্যর্থ, আরতো চাই না রাই রসকেলি।। 


মিল, 
মুখ = 
ভাইনা 
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আমায় বিদায় দাও জন্মের মত আমি স্বধামে যাই, 

অমনি তাই শুনে কেন্দে কয় রাই, এ কি বল বল। 

তুমি যাবে যথা, আমায় নিবে তথা, এই না কথা ছিল।। 

বিদায় বলিয়া নাথ কি দায় ঘটালে, হৃদয় সাগরে বাড়ব অনল উঠালে, 
কে তোমায় সাধিয়েছিল করিতে পিরীতি, 

বল দেখি, এই কি নাকি পুরুষের রীতিঃ আগে কত না করেছি মানা, 
(আমায় সুইয়োনা ছুইয়োনা বলে.) মধুরার হাটে যেতে, সবী সাথে পথে পথে, 
কতবার বয়ে দিলে বাধা। 

আমারে ভালবাসিতে, তোমার এ ভাল বাঁশীতে, 
ডাকিয়েছ বলে রাধা রাধা।। 

আমার সেই স্বরে প্রাপপাখী বিচ্ধে, কালা কাল গেল হে কেন্দে কেন্দে; 
তোমায় লা পাইব যতদিন, কেন্দে কেন্দে ততদিন, করিব স্বরূপ রাপ ধ্যানঃ 
আমি আমায় বিলাইব, প্রেম স্বরূপে মিলাইব, তোমার পিরীতে পোড়া প্রাণ। 
ত্যজিয়ে ব্ৰজ্জভূমি কোনদেশে যাবে তুমি, 

অস্ত্র টেনে হে অর্ত্তয্যামী, দুটি কথা বল। 

ছেড়ে গোপীর সেবা, কোন দেশে বা. বেশী আলো।। 

কেন সাজাইয়া পারের তরী, কাণ্ডারী হইয়া হরি, নিলে তরীতে, 


এখন সেই অনুতাপ জ্বলি, কর্মের ফল ফলিল।। 
ও বন্ধুরে আমারে কান্দায়ে যেন তুমি থাক সুখে। 
তোমার যত রকম আগুন আছে, দিয়ে যাওহে_ আমার বুকে।। 
আমি তোমার ভালবাসায় ভুলে, কালা কালি দিলেম কুলে, 
লোকসমাজে বের হব কোন মুখে। 
আমি ডুব দিব অকুল পাথারে, তোমার প্রেম পিযীতির দুখে। 
যেন তোমার নব দুঃখ রাশি, আমার বক্ষে না পরশে আসি, 
যেন ভালবাসি দূরে থেকে। 
আমি যাই যদি অকুলে মিলে, যাব প্রীতির স্মৃতি রেখে।। 
কি দূরতিসদধ, দুই মন করে বন্দী, এখন করিতে চাও ছি 
স্বয়ং প্রজাপতি, দিল এই মিলন আরতি-এত বিরতি, কি জন্য।। 
আগে জানি তুমি রসিক সুজন, করে কত সাধন ভজন, 
লভিলে আমায়ঃ তোমার শ্রীতিতে যে জাতি কুলমান যায়ঃ 
(ওগো)বন্ধু তোমার অদর্শনে, দিন যাবে অশ্রু বর্ষণে, 
আকর্ষণে বিকর্ষণে, একদিন কেন পাবো না তোমায়।। 
বল কি দুঃখে, কাল সুখে, এমন ভাল কথা, 
আমি যাই কোথা, হারাইয়ে আমার প্রাণের আলো।। 

(ঠা শ্রাবণ ১৩৫১) । 


EY 
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এ জবাব নকুলেম্বর সরকার 


তখন রসম়ীর রসালাপে, বলে রসময় কানাই। 

তুমি সমর্থ প্রেমের পাত্রী, প্রেমতীর্থের সহযাত্রী, 
কামগায়ন্ত্রী তোমার জানা নাই। 

রাধে নিতাময় হ্রীবৃন্দাবনে, নিতালীলা তোমার সনে, 
করি আমি অবিরাম: আমার আরাধা জ্রীরাধা নামঃ 
হৈলোকো পৃথিবী ধন্য, যত্ৰ পুরী বৃন্দারশ্য, 

তোমার নিন্ধাম শ্রেন সাধনার জনা, ধন্য হল ব্রজধাম। 
তোমার শুগে হল আমার ইন্দিয় দমন, 

অশ্রাকৃত নবীন মদন, হয়েছি তোমার গুণে। 

রাধে তোমার প্রেমের দেনা, শোধ হবেনা আমার জীবনে।। 
রজভুমি ছেড়ে আমি কোন দেশে যাবঃ 

দ্বেষ ছাড়া দেশ ভাবের আবেশ যে দেশে পাবঃ 

আর রবনা এ ভূলোকে, চলে যাব সেই গোলোকে, 
নিতা শুদ্ধ প্রেমালোকে, থাকব মোরা দুই জনে। 

শ্রেন পিরীতির কিবা রীতি প্রেমিকে জানে। 

বললে, উঠালে পারের তরীতে, এখন হয় ডুবে মরিতে, 
মরার ভয় করো না আরঃ কত মরণ হয় না প্রেমিকারঃ 
কামের দেহে যৌবন জরা, তাদের আছে জরা মরা, 
নিন্ধাম কৃষ্ণপ্রেমে মজে যারা, জরা মরার পর পার ।। 
বললে, দিন যাবে অশ্ক বর্ষণে, আকর্ষণে বিকর্ষণে, 
পাব কিনা নন্দলাল: ধরে থাকো আশা তরীর হালঃ 
ভ্রীদাম শাপের এই আকর্ষণ, সর্তালোকে পেলে দর্শন, 
হবে ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ বিকর্ষণ, স্থায়ী মিলন অনস্তকাল।। 
বললে, তোমারে কাঁন্দায়ে নাকি, আমি নিজে হব সুখী, 
এ কানা তো কান্রা নয়ঃ প্রেমে হাসি কাল্লার অভিনয়ঃ 
প্ৰেমরাজ্যেতে বারোমাসই, ক্ষণেক কাযা ক্ষণেক হাসি, 
রাধে না থাকিলে আঁধার নিশি, পৌর্ণমাসীর মান্য যায়।। 
বললে, বন্ধু তোমায় করলেম মানা, দুইও না আমায় ঘুঁইওনা, 
তবু ঘুঁইলে আমাকে: তোমায় দুইয়ে ছিলেন দায় ঠেকেঃ 
বৃষভানুর ঘরে গিয়ে, ছিলে জন্ম অন্ধা মেয়ে, 

সেদিন আমি যদি না দেই ঘুঁইয়ে, চোখ ফুটায়ে দিত কে 
বললে, কথা ছিল যাবে যথা, আমাকেও নিবে তথা, 
আজ কেন হলে বিরূপঃ আমি ভুলবনা তোমার স্বরূপঃ 
প্রেমক্খণ শুধিবার তরে, যেদিন যাব নদেপুরে, 

সেইদিন ডুবে তোমার ব্ূপসাগরে, আমি হব গৌর রূপ।। 





চতীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন __ ২নং  রাজেন্্রনাথ সরকার 
পরচিতান __ ও হে রাধারমণ, করে মদন দমন, হলে মোর শমন সমান। 
পাড়ন __ তুমি তন্তজ্ঞানে, ছেদিলে মদন বাণে. কোন প্রাণে হানিলে বিচ্ছেদ বাণ।। 


সখ _ 


নুহ 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সহ ও পর্যালোচনা > 
বন্ধু আমি তোমায় কামের ভাবে, জীবানে চেয়েছি কবে, সে চক্াৎনি, 


শুনি এ সংসার প্রশংসার সার হয় রমদীর শুলে, 

কেন এই কথা জেনে শুনে, আমায় দিবে বনে। 

বল শ্যামত্িভঙ্, কোন নারী সঙ্গ, করবে নাকি এ জীবনে।। 

মন হতে মনসিজ নিজ নিজ ভাবে হয়, 

সে মন আমারে দিলে কে কারে করিলে জয়ঃ 

বনমালী চতুরালী কোথা হতে শিখে, মৃত্যুবাণ সম হান, অবলার বুকে। 
এই রূপ কান্দালে কান্দিতে হবে, শুধু কান্দলে হবে না নীরবে; 
শ্রাচেতনা শূন্য দেশে, কেন যাবে অন্য দেশে, দুলে ব্রজের ফুলের বিছানা। 
ক্ষুধায় কান্দিবে যখন, কেবা দিবে ক্ষীর মাখন, কে খাওয়াবে দধি দুগ্ধ ছানা। 
কেন কান্দতে যাবে অন্তরালে, আমার এ দুশ্চিন্তায় অন্তর স্থলে: 
ভুলিবে কেমনে খুলিবে কেমনে, মনে মনে যে মন বান্ধা, 

নারিব রহিতে তোমার সহিতে, দহিতে দহিতে কাল্দা। 

ধরিব অস্তর দৃষ্টি, হেরিব সারা সৃষ্টি, কর সুধা কি বিষ বৃষ্টি, এই স্লিভুবনে।। 
কু আছে কি নিরানন্দ, বন্ধু বৃন্দাবনে।। 

যথা ছবেষ নাহি তথা স্বদেশ, বিদ্বেষী সব দেশ বিদেশ, মনে মেনে লই 
এমন প্রেমের ভূমি বল তুমি খুজে পেলে কইঃ 

হায় হায়, ধন্য ধন্য বৃ্দারা, হিং জ্ত হিংসা শূন্য, 

যে দেশ ইহার অগ্রগণ্য, যেন তথায় সেবার দাসী হই। 

কৃত ভবিষ্যৎ বর্তমান ভেবে কর্ম করে জ্ঞানী, 

তুমি না বুঝে চিন্তামণি, এমন করলে কেনে।। 

ও বন্ধু যাও ভাল'র ভাল আলোময় দেশে। 

যেন তোমার কাল বরণ আমার স্মরণ পথে মেশে।। 

কালাচন্দ্র চন্্রালোকে, যেন মিশে না যাও নেশার ঝৌকে, 

তাই. তোমাকে বলি ভালবেসে। 

পুনঃ তোমায় মরতে দেখে, যেন ধরতে না হয় কেশে।। 

তুমি কল্পনাতীত কল্তরু, আমায় ভেবে প্রেমের গুরু, 
ধর্মভীরু হইলে কর্মদোষে। 

(তোমার গুণাতীত হয়ে চিত, ও মিশুক অনস্ত আকাশে ।। 


_ তুমি কোনদিন মিশেছিলে নাকি সে অনন্তে, 


সেদিক যেও হে কান্তে কান্তে, চেনা পিছনে।। 
সেই শ্রাবণ ১৩৫১) । 


৬৫২. 
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শ্রীরাধার কাছে শ্রীকুষেতর ক্ষমা প্রাথ্না __ ১নং রাজেন্দ্রনা্থ সরকার 


চিতান _ 
পাড়ন _ 


মিল 
মুখ _ 
ভাইনা 


খাদ 
ফুকার _ 


বই 
I 


EE 


কৃষ্ণ যোগেস্বর যোগে বসে, নিভৃত কুঞ্জবাসে, আকাশে মন-পবন ভ্রমে। 
হৃদে বাঁশরীর রাগিণী, ক্ষুধিতা বাঘিনী, 
এল বিনোদিনী, চিন্তা দক্ধা কাস্তাপ্রেমে।। 
রাঝে ভয়ে ভীতা প্রীতি রীতা, হৃতমানসা, কৃষ্ণের স্বত্তিকাদি বিকারের দশাঃ 
রাইকে দেখে মুখে নাইকো জবাব, নাই যেন কামিনীর অভাব, 
(দেখে) মহাভাবে যুক্ত স্বভাব, (রাধে) যুক্তকরে করে জিজ্ঞাসা।। 
তখন হরি শিহরিয়ে উঠে রাধার বাক্যে, 
অমনি বলতেছে সজলাক্ষে, চিত্ত নিত্য শুদ্ধ। 
সতী সাধনী রাধে, ক্ষম আমায় অপরাধে, ধরি তোমার শ্রীপাদপত্ম।। 
আমি না বুঝে ব্রচ্জে মজাইয়েছি কুলজাকুল, 
সত্বগুণের এই স্বত্তে, আত্মতত্তে করেছি ভুলঃ 
সংস্পর্শ ভোগের লোভে, নর কি নরকে ডোবে, 
থাক পুবের্ধর পবিত্রভাবে, হয়ে পতির বাধ্য। 
জন্মের শোধ বিদায় দিয়ে আমায় যাও হে অদ্য। 
কত হাসায়েছি কান্দায়েছি দিয়ে অপবাদঃ রাধে সে সকলি আমার অপরাধঃ 
এখন উপেক্ষিয়ে উপহাসে, পতিশ্রেম পবিত্র রসে, 
চিত্ত রেখে নিত্যের দেশে, তুমি ভোগ কর আত্মপ্রসাদ।। 
দেবী তোমার ন্যায় সতী স্ত্রীলোক ভ্রিলোকে নাই কেহ, 
আমি এমন পবিত্র দেহ, করেছি অশুদ্ধ।। 
পড়িয়ে বিপদে ধরিয়ে হ্রীপদে. ক্ষমা চাহি রাখে, ফিরে ঘরে যাও। 
তোমার বিদরে ও বুক, আমায় দিতে দুখ, কেন কমল মুখ, সলিলে ভাসাও। 
অমল কমল এ মলে ফেলিয়া, পাপের অনুতাপে মরিব জ্বলিয়া, 
দিও কিছু দণ্ড চরণে দলিয়া, পদে যদি বাথা নাহি পাও।। 
যত গোকুলের গোপ কলো, তাহাদের রূপ লাবণ্যে, অরণ্যে হরে মম জ্ঞান। 
পেয়ে দানঘাটে পারঘাটে, তাদের যৌবন লুটে, 
মনে সে তাপ উঠে, আমি আমার করিয়ে ধ্যান।। 
রাধে সাধে জরা ব্যাধির রাজ্যে হালেম পরাধীন, 
হলেম পুরুষ হয়ে মেয়ে লোকের করণ: 
সেথায় মদন রাজার বাণের দরুণ, কষ্টদায়ক অষ্ট মৈথুন, 
আমি যে স্বগুগে নির্শ্ণ, সে সব ভূলেছিলেন (রাধে) এতদিন।। 
আর তো যাব না দানঘাটে কি খেয়াঘাটে, 
চড়ে যোগপাটে, দশম দুয়ার আমার হল রুক্ধ।। 
এ_জবাব নকুলেন্দর সরকার 
তখন কৃষ্ণ যোগেশ্বরের বাক্যে বলে যোগেশ্বরী রাই। 
মোদের অভিন্ন মধুর শ্রণয়, তুমি আমি ভিন্ন নয়, 
ভাব বিনিময় ভাবে দেহ পাই।। 
বললে, কাজ কি থেকে ব্রজধামে, প্রণান করে তব প্রেমে, 
দুর বিদেশে যাব রাইঃ তোমার কথা শুনে ব্যথা পাইঃ 
কারা কি আর ছায়া ছেড়ে, থাকতে পারে স্থানাস্তরে, 
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আমি জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।। 
বললে, আর হবে না দৈহিক মিলন, আর হবে না দোল রাস কুলন, 
বললে কি হে পীতবাসঃ আমার অন্তরায্মায় তোমার বাসঃ 
লীলাময়ের লীলার জন্য. বৃন্দারণ্য হলো ধন্য, 

(তোমার প্রেম পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন, যুগাস্তে হবে না নাশ।। 

স্বর্গ নরক করে পরখ শ্যাম প্রেমে মজি, জন্মে জন্মে তোমায় ভজি, 
শ্ৰেমরাজ্যে মন গিয়েছে, 

কৃষ্ণপ্রেমে মরুতূনে মহাভাবের জোয়ার এসেছে।। 

নিষ্কাম প্রেমের ভুমি নাকি করলে অশুদ্ধ ঃ অশুদ্ধ নয় শ্রেমপরশে করেছ শুদ্ধঃ 
গোপকন্যার দেহক্ষেত্র, আগে ছিল অপবিত্র, 

নন্দপুজ পরশ মাত্র, সুপবিত্ৰ হয়েছে। 

নাকি সাজিয়ে সে দীনের অধীন, শুধিবে আমার প্রেম ক্ষণ, 

এ কথা কও অকারণঃ দিলেম কৃষ্ণপ্রীতে দেহ মল: 

শ্যমপ্রেমে প্রাণ বিকায়েছি, এ দেহ তোমায় দিয়েছি, 

যখন তুমি আমি এক হয়েছি, কে াতক কে মহাজন? 

বললে, কেঁদে যখন ধরা ধরি, এই কঠিন দেহকে ধরি, 

কোমলের ছাপ দিও রাইঃ বন্ধু তোমার মত কোমল নাইঃ 
অন্তরে রও অস্তর্য্যামী, বাহিরেতে থাকব আমি, 

যন কেঁদে তুমি পড়বে ভূমি, আমি যেন ব্যথা পাই।। 

বললে, কেহ হলে অপরাধী, সাধু দিলে মহৌষধি, 

মহাব্যাধি হয় হতঃ ভবে প্রেমরোগের রোগী যতঃ 


ভ্রীরাধার কাছে ভ্রীকৃষেঃর ক্ষমা প্রার্থনা __ ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


বললে, প্রেমে প্রাণ করে ছল, আজ শিখাও ধর্ম পুণ্য, হবে না যাবত এ জীবন। 
এ যে নরকের স্বার, বিহনে আত্ম সংশোধন ।। 

করে কোটি প্রণাম তোমার প্রেমে, ক্রমে যাব দূর দেশ, 

বুকে রেখে এ প্রেম সুখ দুঃখের ক্রেশঃ 

আর তো হবেনা এই দৈহিক মিলন, নাশ হল রাস ফুলদোল ঝুলন, 


শেষে কান্দিব লক্ষ গুণে, নিজ কর্মে নিজে। 
কেন্দে রজনী দিন, শোধ করিব তোমার এই কণ. 


কঠিনে কভু কোমলের কি যতন বুকে।। 
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আমার ভরসা যে ভালবাসা. ধর না মোর পাপ, 

রবে মৰ্মভেদী কমের অনুতাপ, 

যখন কান্তে ধরা ধরি, কেউ করবে না আমায় ধরাধরি, 

এই দেহ ধরতে কিশোরী, দিও কঠিনে কোমলের ছাপ।। 

আমার কারণে হলে কুলনাশা নেশার বাধ্য, 

এ ত্যাগ অতীব সহজসাধ্য, জপে আত্মবীজে।। 

ভুলিতে কিশোরী আমি যদি পারি, গিরিধারী ধারিলী কেন পারিবে না। 
থেকে গৃহবাসে, মনে রেখ দাসে, প্রেমের পরশে পরে হব সোনা।। 
আকুল পরাণে কান্দিয়ে কান্দিয়ে, দুই আখর পাশে রাখিও বান্ধিয়ে, 
তিন আখর বাণ মরমে বিদ্ধিয়ে, তোমার বন্ধুয়া দেশে ফিরিবে না।। 
তুমি বিচ্ছেদ বিগলিতা, অর্ধ-আত্মবিস্মৃতা, নিঠরের মায়া মমতায়। 
আবার ফিরে যাও নিষ্কামে, দেখবে পরিণামে, 

তোমার মধুর প্রেমে, কোন দেশে তোমায় নিয়ে যায়।। 

তোমার সতী ধর্ম নাশ করেছি করে বলগ্রয়োগা, 

প্রেমের নির্মলতায় আমার এই বিয়োগ? 

কোন দোর্দণ্ড পাষণ্ড যদি, সাধুর কাছে হয় গো অপরাধী, 

সে দিয়ে প্রেম মহোষধি, নাশে মহাপাপ তার মহারোগ।। 

এমন লম্পটকে উদ্ধারিতে হালে কলছিনী, 

রব কতকাল তোমার ক্রনী, কেউ পাবেনা খুঁজে।। 


বিরহ (মেঘদশনি) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


কৃষ্ণ অন্বেষণে, ফিরে বনে বনে দুঃ়ন্বিনী বিরহিলী রাই। 

দিবা অবসানে, চেয়ে আছে মেঘের পানে, নয়নে পলকমাত্র নাই।। 
যেন প্রকৃতি ধরে তুলি, আঁকিছে ছবিগুলি, রবিকর রঙ ভেঙে লয়, 
মেঘের কি খেলা এক দৃশ্য অদৃশ্য হয়ঃ 

নদী পর্বত বন উপবন, গাভী বৎস কত কুসুমকানন, 

রাধা তার মধ্যে করে দরশন, ও তার মনের মানুষ রসময়।। 
তখন সখীগণ গেল রাধার অস্থেষণে, 

সমীর গোচর আনন্দ মনে, রাই বলতে লাগল। 

অনেক দিনের পরে, বন্ধু আমায় মনে করে, এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 
সী এ চেয়ে দেখ গোবৰ্দ্ধন পর্বতের মত, 

উহার আড়ালে দীড়াইয়ে আছে সে তোঃ 

আমাকে ভালবাসে, তাই সে লুকায়ে হাসে, 

হাসি বিদ্যুতের মত এসে. আমার গায় লাগিল। 

আজ আমার পোড়া পরাণ একটু জুড়াইল।। 

বন্ধুর কত খেলা দেখেছি, ছবি এঁকে রেখেছি, 

হবনা তা বিশ্মরণঃ সখি সে সকল তোদের কাছে বলি শোনঃ 
গাভী বৎস রাখাল সনে, সখা দেখা দিল এসে গোচারণে, 
দেখতে দেখতে কি সন্ধানে, আবার যেন কোথায় করল পলায়ন।। 
বন্ধু যেখানে পাড়িয়ে ছিল, আর তো সেখানে নাই, 

তথা দীড়ায়ে ধবলী গাই, মেঘের ন্যায় ডাকিল।। 
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বন্ধু বুঝি মধুরাতে নাই, সমীগো বন্ধু বুঝি মথুরাতে নাই। 

বুঝি কান্দাইয়ে সে দেশের পুরুষ রমনী এ দেশে নিয়েছে ঠাঁই।। 
যে দেশে এ কমলীশি, ওকি নূতন ব্ৰজ গোকুল নাকি গো, 

বলগো সখি, শুনে প্রাণ জুড়াই। 

আমি যাব কিনা ও দেশে, বন্ধুর তালাসে, তোদের অনুমতি চাই।। 
ব্যায় যে ভালবাসে, সম কন্তে হয় তার অবশেষে গো, 
মখুরাতে বুঝেছে সবাই। 

তারে তবু কেন মানুষে, এত ভালবাসে-বসে বসে ভাবি তাই।। 
তোরা দেখ দেখ দেখ সই,আমার বন্ধু যে এ. সুদূর দেশে করে বাস। 


সখি এ মানুষ যে দেশে যায়, কি সুন্দর সাজে সাজায়, 
সে দেশের যত জিনিব £ কত রসের ওই তোরা ওরে কে চিনিস্ঃ 
যে দেশে ও নিয়েছে ঠাই, মরে আমি যেন সেই দেশে যাই, 
এমন রসের মানুষ যে দেশে নাই, সখি সে দেশে অমৃতে বিষ।। 
এখন সকলি ঢাকিল সন্ধ্যার অন্ধকারে, 
বুঝি আজ আমার বন্ধুয়ারে, দেখা সাঙ্গ হ'ল।। 
(ৰই শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল.) 


এঁ-_-জবাব নকুলেশ্বর সরকার 


শুনে উন্মাদিনী রাধার বাণী, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়। 

রাই তুই প্রাণবধুয়া বিহনে, কাঁদতেছিস বনে বনে, 

দুই নয়নে দেখিস কৃষ্ণময়।। 

অদ্য দেখে কালো মেখের কান্তি, হয়েছে তোর কৃষ্ণ শ্রাসতি, 
মনে ভেবে প্রাণনাথঃ রাই তোর দুই নয়নে অশ্রুপাতঃ 
দেখতে পাবি ক্ষণেক পরে, বাতাসে মেঘ যাবে উড়ে, 
তখন শ্যাম বিচ্ছেদে রাই তোর শিরে, হবে দুঃখের বন্জাঘাত।। 
বললে, বল দেখি গো প্রাণস্বী, এ কি আমার কমলীখি, 
দেখা দিয়েছে আমায়ঃ রাই তোর বন্ধু আছে মথুরায়ঃ 
গিযে মণুরা ভুবনে, তোর কথা তার নাই কো মনে, 
ওসে বসেছে রাজ সিংহাসনে, কুক্জারে রেখেছে বীয়।। 
সত্য সত্য রাই যদি তোর শ্যাম এসে থাকে, 

তবে কি গোকুলের লোকে, অন্য কেহ দেখতো না? 
মনহরা সুরলীর স্বরে, রাই বলে কি তোরে ডাকতো না।। 
আবার বললি শ্যামের হাসির ঝলক লাগে গায়ঃ 

হাসি নয় ও কালো মেঘে বিজুরী খেলায়ঃ 

আসত যদি কালোশশী, বেজে উঠতো মোহনবাশী, 

ধেনু বৎস ব্ৰজবাসী, নীরব কেউ থাকৃতো না। 

ভ্রান্ত মনে কান্ত বলে করিস কল্না। 

বললি ধেনু বস রাখাল সনে, দেখতে দেখতে কি সন্ধানে, 
হয়ে গেল অদর্শনঃ করলি মেঘে কৃষ্ণ দরশনঃ 
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যে রূপে যার নয়ন ভোলে. সেই রূপ তার সবে খেলে, 
যেমন নীল চশমা চক্ষে 
বললি, প্রাণবধুয়া রয় যে দেশে, যাবি নাকি তার তালাসে, 
শুনে বাচিনা লজ্জায়: রাই তোর এ কথা কি শোভা পায়ঃ 
মানের দিনে কাঁদতে কাঁদতে, যে ধরে তোর পদারবৃন্দে, 

এখন সেধে তারে গিয়ে আনতে, ধরবি কি পায় - ধরার পায়।। 
বললি, প্রাণবধুয়া রয় যে দেশে, যাব আমি তার তালাসে, 
অনুমতি দে বুঝে; রাই তোর একথা কিসে সাজেঃ 

সে যদি তোর পরাণ বধু, খুঁজতে কেন যাবি শুধু, 

জানি ভ্রমর খোঁজে ফুলের মধু, ফুলে কি ভ্রমর খোঁজে।। 


বিরহ (মেঘদশনি) ২নং রাজেন্দ্রলাথ সরকার 


নাকি মেঘের সাজে, ভেবে রসরাজে, ভুল বুঝে হয়েছি আকুল। 
দুঃখ কারে বলি তোরা আমার শত্রু হলি, 

কেন মোর ভেঙে দিলি ভুল।। 

এ মন যে ভুলে ভুলেছিল, সে ভুল যে কত ভাল, না বুঝে তার যাহান্, 
তোরা করেছিস দুঃখিনীর পর দৌরাত্াঃ তুলে দিয়ে ভুলের গোড়া, 
কি আগুনে আমায় দিলি পোড়া, যে সত্য ভ্রীকৃণ ছাড়া, 

ভবে সেই সত্যই অসত্য।। 

যদি নির্ভুলে তাকে ভুলে শুধু স্কুলে থাকে, 

ওসে যা দেখে মিথ্যা দেখে, চোখে মায়ার দোষে। 

তোদের পায়ে ধরি, পাঠায়ে দে সহচরী, আমি যাই সে ভুলের দেশে ।। 
সখি যে দেশে লতায় পাতায় শ্যামের প্রেমরাপ মাখা, 

ও তার ছবি আঁকা. মাঝে মাঝে নামটি লেখশাঃ ডাকলে পা্ীগুলি, 
শোনা যায় কৃষ্ণবুলি, আমি সেই দেশে যেন ভুলি, ভাবের নবরসে। 
সুরসিক নীরস সতা কিলো ভালবাসে।। 

সে রূপের ধ্যানে কল্পনায়, সেই দেশে মন যেতে চায়, 

যে দেশে প্রাণবন্ধুঃ করব আধাদন রসরাজের শ্রেমসিদ্ধুঃ 

হেরিব সে বিমলকাস্তি, হোকনা আমার পূর্ণজানতি, 

তাতে পাব যত শাস্তি, নাই সই এদেশে তার একবিন্দু। 

সখি সংজ্ঞানী সতাবাদী কিংবা জিতেন্ড্রিয়, 

তারা কভু নয় বন্ধুর প্রিয়, যদি প্রেম না আসে।। 

এই দেশে আর রইতে চায় কি মন। সখীরে, এই দেশে_ 

আমি কি যেন কি ভাবিয়া. ভাবার্ণবে ডুবিয়া, পেয়েছিলাম শ্রাণধন।। 
এদেশ যখন কৃষ্ণশূন্য, সমী রয়েছে তার লীলার চিহ্ন গো, 
বৃন্দারণ্য অরণ্যে গণন। আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, 

জ্বলে পুড়ে মরি সি, না পেয়ে তার দরশন।। 





কুকার __ 
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তুলে করিত হরিপ্রেমের গানঃ ভেবে পন্মপলাশলোচন, 
বাঘ ভালুক করত আলিঙ্গন, ভুলের ঘরে কিসের কারণ, 
তারা নাশে নাই সেই শিশুর প্রাণ।| 
সখি যে যারে আকুল প্রাণে ডাকতে পারে, 
আপন ভুলিলে দেখতে পারে, তারে আকাশ ঝাতাসে। 
(সন ১৩৩৭) 


বিরহ (রাই উদ্মাদিনী) ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীহীন ভরাবৃন্দারণ্য। 

যত ব্রন্জবাসী, কেন্দে ফিরে দিবানিশি, গোকুলে নাই শ্যামসুখের চিহ্ন।। 
বিরহিলী রাই দুঃখের অনল বুকে নিয়ে, কদ্থ কাননে গিয়ে, 
উন্মাদিনী চারিদিকে চায়ঃ হায়রে হায়, ক্ষণেক যায় যমুনার তীরে, 
ক্ষণেক ভাসে নয়ননীরে, পূর্বের কথা মনে করে, 

রাধার দুঃখে যেন বক্ষ ফেটে যায়।। 

এমন বুক-ফাটা দুঃখ কার বা কত সয়, 

সখীর প্রতি শ্রীমতি কয়, কি করি সই বলনা। 

কাল বল্পি কাল আসবে বন্ধু, কই সে তো আর ফিরে এলনা।। 
অভাগিনীর আর কি ফিরে আসবে সে কপাল, 

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কান্দব কতকাল: 

জন্মের মত সে আমারে, ছেড়ে গিছে বহুদূরে, 


প্রাণ সখীরে, এই কদগ্থের মূলে বসি, শ্যাম যখন বাজাত বাঁশী, 
নত শিরে শুনতো তরুগণঃ সে কীর্ত্নঃ হায়, এখন তারে হয়ে হারা, 
বৃক্ষের নাই আর সে চেহারা, পত্রে দেখ এ নেত্রের ধারা, 

হচ্ছে অহোরাত্র ধরাতে পতন।। 

ও তার গুণে মুগ্ধ পশুপাবীগণ, 

এ শোন সবাই করে রোদন, তারে তো কেউ ভুলেনা।। 

আমার কঠিন হিয়া বলে. এ বিরহানলে জ্বলে জুলে, আমি মরিনে। 
যদি কোমল পরাণ হইত, এতদিন কি রইত, সেই দিন যাইত প্রাণ বন্ধুর সনে; 
প্রাণ সবীরে, যে দিন রথযাত্রা, সেই দিন যাইত প্রাণ বন্ধুর সনে।। 
পাষাণ বিদরে যে দুঃখ কহিতে, সে দুঃখ সহিতে কে পারে মহীতে, 
আমার বহুকাল গেল দহিতে দহিতে, আর বুঝি সহিতে পারিনে।। 


কার পরাণে যৈযা ধরে, কেবা কবে নিল হরে, সুখময় গোকুলের সে শোভা। 
(সন ১৩২৫ সাল.) 
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বিরহ (রাই উন্মাদিনী) ২নং রাজেন্দনাথ সরকার 


__ বদি সখি ব্ৰজে ফিরে আসবে ব্রজের ধন। 


_ একে প্রবল আশা, তাতে দিলি এই ভরসা, 
আসার আশায় হল না মরণ।। 


_ প্রাণ সখীরে, দুরাশার অনস্ত আকার, শত আগা এক প্রশাবার, 


শুধু লতায় ফল ফলে কই তারঃ হায় হায় রে, 

সে বিনে সকলি ফাকি, জগত যেন আঁধার দেখি, 

দুঃখে আমি সুদে থাকি, (তবু পোড়া আখি) আশা পথপানে চায়।। 
- একবার ভাবি বন্ধুর অন্বেষণে যাই, 

হাটিতে মাটিতে লোটাই, তাইতে পাইনা দরশন।। 


_ বলনা বলনা সখি, কোথা গেলে জুড়াবে জীবন।। 


_ ক্ষণেক যাই যমুনার তীরে আসা পথ চাই, 
নিশি দিনে দ্বাদশ বনে কান্দিয়ে বেড়াই: 
জলদবরণ পড়ে মনে, ক্ষণেক চাই সই মেঘের পানে, 
বরযাতে বরণে, হয়না আগুন নিবারণ। 


_ সর্বত্র নিরখি সখি ও দীপ্ত হুতাশন।। 
__ প্রাণসথ্িরে, শ্যাম-শুকপাখি পুষেছিলেম, ভালবাসা বাসা দিলেম, 


প্রেমের শিকল পরা ছিল পায়, খুলে যায়ঃ 
ফাঁকি দিয়ে গেল পাখী, ফিরে আর এলনা সখী, 
মিছে করলেম ডাকাডাকি, আরতো আসবেনা সে পূর্ব পিঞ্জরায়।। 


_ গেল কাল বলে সে, সে কাল হল কাল, 


মরতে পারলে সকাল সকাল, জুড়াইত এ জীবন।। 


- সখি, বিরহ আগুন হ'ল শতগুণ, কোনগুণে প্রাণ আর বাঁচে গো। 


আমি পুড়ে হলেম ছাই, যখন যোয় যাই, ধায় আগুন পাছে পাছে গো।। 
এ চিত্ত চাতক পুড়ে সে আগুনে, সুমূর্ধুর সুর গাহে নিশিদিনে, 
শ্যাম জলধরের কৃপাবারি বিনে, জুড়াবে আর কার কাছে গো। 
আমি যদি যাই মরে, পোড়াসনে আমারে, বেঁধে রাখিস তমাল গাছে গো।। 


পরচিতান__ আমি মরি যদি প্রেম-জলধি হবে আমার লাভ। 


_ প্রাণ সখিরে, মনে বলে মরলে তারে পাই, সে কানাইঃ 
যদিও দূর দেশে থাকে, ভুলে যাবেনা আমাকে, 
মরলে পরে পাব তাকে, জন্মের মত বিদায় দে সবাই। 
= যদি বন্ধু আসে বলিস তার কাছে, 
রাধারাণী মরে গেছে করতে তোমার অন্বেষণ ।। 
সন ১৩২৬ সাল। 


বিচ্ছেদ আগুন __ ১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান __ স্থলে বিচ্ছেদ আগুন, সহস্রশুণ রাধিকার বক্ষে। 


পাড়ন 


_ ছুটল আগুনের বাণ, কে তাহা করিবে নিবণি, 
দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষে।। 
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রাধার বক্ষ মাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল, নাইরে বল, 
জল বিনিময়, নয়নে অনল। 


জ্বলে আগুন হাদয়মাঝে, পারি না যে সহিতে সই আর ।। 

কোথা গিয়ে জুড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী, 

চিনিতে না পারি আমি, দিবা কিবা রজনী। (সবই দেখি দীন্তিময়) আমার 
নাই মরণ, নাই মরণের ভয়। সবই দেখি... যে পথে চলিত বন্ধু, সে পথের 
খুলি, দুঃখের কালে বক্ষে মাখি, শীতল জলে গুলি। (আমার তবু তো 
প্রাণ জুড়ায় না লো) সকল পুড়ে গেল লো, জ্বলে গেল লো) তবু ত 
প্রাণ... মনে ভাবি মনোমোহানের পরশ রস আছে, সতত আলিঙ্গন 
করি, কত কত গাছে। (দেখি গাছ ভরা বিরহ বিষে গো) 

(আমার এ জ্বালা জুড়াবে কিসে গো) 

তাল তমাল শাল রসাল বকুল, সবাই আমায় করল ব্যাকুল, 

কোন কালে পাব কি কৃল-_এ বিচ্ছেদ অকুল পাথার। 

স্বরিতে তরিতে করি কত পরকার।। 

সখী যে বনে শ্যাম আমায় নিয়ে করিত ভ্রমণ, 

অনুক্ষণ ভূলে তথায় করি অদ্বেষণ। 

যেন তারে দেখি দেখি, ও ভুলের দেশে ভাল থাকি, 

ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী, আগুনে আবৃত বৃন্দাবন।। 

আমি কত করি মরিবার কারণ, এ ঘটে ঘটে না মরণ, 

মরার দেশ কি হলেম পার।। 

আমার শ্যাম প্রেম পরশমণি, বুকে পেলে জুড়াইত বুক: 

আমি আর কবে হেরিব সে চাঁদমুখ।। 

সখি গো, ভালবাসা বাসা দিলেম, যতনে পুষিয়েছিলেম, 
হাদয়-পিঞ্জরে শ্যাম-শুক। 
হাদয়-পিঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শুক পাখি গিছে উড়ে, 

এখন পিঞ্জরে শুঞ্জরে পোড়া দুখ।। 

(৩ সখী গো) জাতি বিদ্যা কুলমান, জীবন যৌবন মন প্রাণ, 
সকলি দহিল সর্বভূক। একা মাত্র আমি আছি, এত পোড়ায় কেন বাঁচি, 
আমার কেন বা পোড়ে না 'আমি'-টুক।। 

সী দিব্য অগ্নির সপ্ত জিহা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন। 

আমার এ আগুনে কত জিহা কেবা জানে, 

সহে লা নয়নে প্রাণে, অসহ্য দহন।। 

বন্ধুর রূপের ধ্যানে পূর্ণ করি হাদি শতদল, হই শীতল; 

ধ্যান ভাঙিলে আবার সেই অনলঃ 

জল নয় সে সুশীতল করে, আগুন নয় পোড়ায় আমারে, 

এত কাঁদায় জনম ভরে, তবু তারে চাই কেন তাই বল।। 

তাই তোদের পায় ধরে জানাই, করতে ইহার প্রতিকার।। 


৬৬০ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান __ দেখে রাই রঙ্গিলীর উন্মাদনা, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়। 
পাড়ন __- তোরে বলবো কি বিধুনুষী, কৃষ্ণসুখে তুই সুখী, কেন দেখি হেন বিপর্যয়।। 
ফুকার __ বললে, সবাই আমায় করল ব্যাকুল, কোন কালে পাব কি কৃল, 
বিচ্ছেদের অকুল পাথারঃ যদি বিচ্ছেদ সাগর হবি পার 
সাজাইয়ে দেহতরী, প্রেমানুরাগ বোকাই করি, 
রাই তোর খৈরযকে করে কাগডারী, পার হয়ে যা পারাবার।। 
মিল __ আঁধারের পর আলোরাশি বিধাতার বিধান, 
কান্নার পরে হাসির তুফান, দুঃখাস্ডে সুখ কার না হয়। 
মুখ  _- দুঃখেষু অনুস্থিগ্নমনা, দুখ বিনা সুখী কেহ নয়।। 
ডাইনা __ কোথায় গেলে পাবি তারে, শুনতে চাইলি রাইঃ 
কাস্তের জনা কাদিস্‌ শুধু, অন্তরণ্টি নাইঃ 
প্রেমময় শ্যামসুন্দরে, পাবি না হাটে বন্দরে, 
আছে তোর হাদি কন্দরে, মন-মন্দিরে মনোময়। 
খাদ -_ প্ৰেমিকে করে না কু প্রেম বিরহের ভয়।। 
ফুকার __ বললে, কুলের ঘোরে ভাল থাকি, ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সবী, 
শরবন্দাবন অগ্নিময়: রাখে, করিস না আগুনের ভয়ঃ 
সৌভাগা-বাতাসে যবে, শ্যাম-জলখর উদয় হবে, 
প্রাণের সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন-মেঘের বরিবায়।। 
ফুকার __ বললে, হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুকপাশি গেল উড়ে; 
পোষা পাখি থাকে যারঃ উড়ে গেলেও আসে আবারঃ 
আসা পানে চেয়ে থাকিস, আবেগে নাম ধরে ডাকিস, 
পাখির অপেক্ষাতে খুলে রাখিস্‌, হাদি পিজ্জবের লুয়ার।। 
ফুকার __ বললে, এত কাঁদায় জমন ভরে, তবু কেন চাহি তারে, 
যার জনো যার প্রাণের টানঃ ছোটে নয়ন-গঙ্গায় প্রেমের বান। 
যত কাঁদায় বন্ধু তোরে, ততই সে বাঁধা পড়ে, 
হয় না জন্ম কিংবা জ্মান্তরে, প্রেমের কাল্ার অবসান।। 


বিচ্ছেদ আগুন __ ২নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


_ সখী তোরা আমায় কত রকম দিলি উপদেশ। 

ও সব উপদেশ জল লিঞ্চনেও লাই কিঞ্চিৎ ফল, 

প্রেমের অনল, ক্রমে প্রবল, হবে না লো শেষ।। 

_ বন্ধুর অবিচ্ছিন চিন্তাধারা ঘৃতাহুতির প্রায় অগ্নি পায়, 
প্রবল হয়ে আমাকে পোড়ায়: 
পিপাসায় যখনে জ্বলি. ও-_-আপা দেই তার জলাঞ্জলি, 
যতই ভাবি ভুলি ভুলি, পোড়া মন তার রূপ ধরে দাঁড়ায়।। 

_ তারে ভুলে যাব ভাবিলে মনে, সেই চিন্তায় সহস্র গুগে, 

আমার এই আগুন বাড়ে। 
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আমায় ভালবাসে কি না. করতে নারি অনুমান।। 

(প্রাণে প্রাণ বান্ধিয়া) আমায় কাঁদায় না কি সে কাঁদিয়া । 
আমার মত যদি এত পুড়িত আগুনে, সাধ্য কি তার, একবার 
একবার না দেখে নয়নে। (সে কি বেশী পোড়া সইতে পারে গো) 
(নইলে কেমন করে রইতে পারে গো) আমি যেমন পরাধীনা, 
সে তেমন নয় লো। 

আসিতে দাসীর পাশে, কারে করে ভয় লো।। 

(আমি কাঁদি সখী সে কি জানে গো) 

(এ ঢেউ লাগে কি সেই প্রাণের প্রাণে গো) 

আমারে কাঁদায়ে সখী, আমার চেয়ে সে কি সুখী, 

আমি তার কি, সে আমার কি. তার কি আর মনে পড়ে। 
মনের মানুষ মন হতে কি কোন দিন ছাড়ে।। 

স্দী অভিমানে দুতয় মানে কাঁদালেন যত, 

সে নাথ কাঁদিলে প্রাণ কেঁদে উঠিতঃ 

মলিন দেখলে মুখ-শশী, তার চেয়ে পুড়িতাম বেশী, 
যাবে এত ভালবাসি, সে কি হবে না প্রেম আশ্রিত।। 
তারে এত ডেকে পেলেম না দেখা 

বেঁধে রাখল কোন্‌ প্রেমিকা, কঠিন প্রেম নিগড়ে।। 

সী আমার এই বুকের আগুন নিভে কি যাবে মরিলে। 
আগুন কোন্‌ মহাজন সৃজন করিলেঃ ও সখী গো 

এ দেহের হলে পঞ্চত্ব, পঞ্চে মিলে পঞ্চতা, 

প্রেমের আগুন কোন্‌ তত্তে মিলে। ও সবী গো 

এ আগুন যে তত্ত্বের অতীত.নিবে না কেউ বাথার বাধীত, 
আমার চিৎ জড়িত, এই তড়িৎ জালে। ও সখী গো__ 
যদি লো সই তাহার বুকে, এই আগুনের কিছু থাকে, 
পরলোকে দরশন পেলে। ও সী গো 

এই আগুন নিভিতে পারে, জন্মমৃত্যুর পরপারে, 

যদি সেই আগুনে এই আগুন মিলে ।। ও সঙী গো... 
সী পুড়ে পুড়ে আমার দেহ হয়ে গেল ছাই। 

আর এই দেহের দ্বারা, হবে না তার সেবা করা 

বাঁধন খুলে দে লো তোরা, বিদায় হয়ে যাই।। 

সী আবার যদি পুনর্জন্ম পাই মানব দেহ, 

এই লেহ ভুলিয়া তো রব না কেহ 

এই আগুন তার বক্ষে দিব, ও..পরকে আপন করে নিব, 
নাশ হইব না সহিব, এ হেন দুরহ বিরহ।। 

সৰী যে দেশে সেই নিঠরের বাসা, 

প্রাণে নিয়ে প্রবল আশা, সেই দেশে যাব উড়ে।। 
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_ বললে, ভুলি ভুলি যনে করি, কেন তারে ভুলতে নারি, 
বলে দে আমার নিকট; রাই তুই তুলে যা ভুলের কপটঃ 
বন্ধু কি তোর ভোলার পাত্র, সুদে দেখ তোর যুগল নেত্র, 
রাই তোর চিত্তপটে আঁকা চিত্র, চিত্ত চোরের চিত্রপট।। 

-_ বললে, মলিন দেখে নুখশশী, তার চেয়ে কাঁদিতেম বেশী, 
তুই কাঁদিস যাহার আশেঃ সেও কাঁদতেছে তোর উদ্দেশেঃ 
যার জনো যে কেঁদে মরে, সে কি না কাঁদিয়ে পারে, 
বন্ধু থাক না সাত সমুদ্রের পারে, এই ঢেউ যাবে সেই দেশে।। 

_ বললে, পরজন্মে পেয়ে দেহ, ভুগিতে না হয় বিরহ, 
প্রেম রাজোর এ ব্রীতি নয়ঃ রাধে করিস না বিরহের ভয়ঃ 
্রীম্মের পরে এলে বৃষ্টি, হর্যপূর্ণ সারা সৃষ্টি, 
তেমনি বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টি, মধুর হতে মধুময়।। 

_ আবার বললি আমি কাঁদি সে কি লো জানে 
সখী তারই কান্নার ঢেউ লেগেছে তোর নয়ন কোণে; 
মনে মনে সে কেঁদে আকুলঃ 
শ্রাণবধুয়া প্রেম বারিধি, তুই তো রাখে শাখানদী, 
সাগরে বান ডাকে যদি, ভরে ওঠে নদীর কৃল।। 

_ মশ্মথ প্রেমাশ্রিত তোর প্ৰেমৱসে; 
থাকুক না সে দূর বিদেশে, অন্য রসে রাসবে না। 

_ তুইও পুড়িস সেও পোড়ে, পুড়ে পুড়ে নির্মল হয় সোনা।। 

_ বললি, তোরে কাঁদায়ে কি সুখী নাকি সেঃ 
মন্মথ স্নাতপুত তোর কালার রসে। 
প্রেমাগুনে পুড়ে দুজ্জন, করেছিস নিন্ধামের ভজন, 
বন্ধু খাতক তুই মহাজন, প্রেমের কাল্লায় সেই দেনা।। 

= শ্রেমাগুনে পোড়ায়ে দে কামের কামনা।। 


_ কান্দে কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই। 
_ ভ্ৰমে ছাদশ বনে, প্রিয়তমের লীলাঙ্থানে, 

ভাবে ডুবে নাই রে মনে, সে যে ব্রজে নাই। 
__ নিষ্কাম প্রেমের বেগ এমন, এ দেশে ছেড়ে মন, 

কোন এক অচিনা নগরে গিয়ে করিছে শ্রমণঃ 

দেখে যোগ বিনে জ্যোতির্ময় দিবা, গোপিনীর সৌভাগ্য কিবা, 


শীঘ্র নিশিতে পাব নাকি, আমার নিশির শশী।। 

__ আমার প্রাণ যে যানে না ধৈর্য, বিনা সে প্রাণেশ্বরঃ 
এই তো এক দিনে, জ্ঞান হয় মনে, যেন শত বৎসর 
জোড়করে দিবাকরে, বল তোরা সকাতরে, 


রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


EE 


বুক 
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ডুবে সে যাক তার বাসর ঘরে, আসুক সুখের নিশি। 

(এই) আলোকে আনার চক্ষে লাগে অগ্নিরাশি।। 

আমার আলোকে আঁধার, বিনে শুপাধার, 

ও তার মিলন নিশির সুর বাসি আলোকের আধারঃ 
আমার ও উত্তাপ হল না সহ্য, লিপাসায় পরাণ অধৈর্য, 
ময়ূরপাখা সখার পুজা), আমার বুকে বাতাস দে লো তার।। 
তোরা কেমনে ধৈর্য ধরিস, এমন করিস না তো, 

আমি একাকী আমার মতো, এত কাঁদি হাসি। 

যবে মিলন মাধুরী, আস্বাদন করিস সুশ-শর্বয়ী পলকে পোহায়। 
আমি সে-বিনে সেবিনে দিনে, তাহ বুঝি দুর্দিনে, 

আমায় পেয়ে তার অধীনে, আগুনে পোড়ার।। 

হেরি মরুভূমির মৃণীর সমান, জীবনের ভানে আগুনের বাণ, 
হুল না হল না দিবা অবসান, প্রাণ গেল পিপাসায়।। 
নিদাখে কি দাগে লাগে দারুণ বেদনা/তাতো অরুণে বোকে না করুণ কার্সায়।। 
আমার উপসর্গের উপসর্গ সুদীর্ঘ দিবস। 

আলিঙ্গনে বন্ধু, ভরে দিল হৃদয় সিদ্ধ, 

এই তাপেতে নাই একবিন্দু সেই পরশের রস।। 

আমি যখন তারে পাই, সকল ভুলে যাই, 

আবার এলে তারে, মনে করে বলে দিস সবাইঃ 

যেন দিনের মধ্যে একবার এসে, রসময় আমায় পরশে, 

সে বিনে আর পোড়া দেশে, জুড়াতে তো আমার কেহ নাই।। 
সখী দিবাকে ভালবাসে এদেশে সর্বজন, 

সে তো নয় আমার বন্ধুর বরণ, তাইতে মন্দ বাসি।। 


এ জবাব  নকুলেশ্খর সরকার 


তখন রাই রঙ্গিণীর বাকা শুনে সঙ্গিনীগণ কয়। 
তোরে বলব কিগো কিশোরী, ব্রজে নাই সে জ্ীহরি, 


ভাবের তন্ত্ারসুন্ষ্মগতি, আত্মায় জাগে 'আত্মজ্যোতি, 
তখন জ্ঞান থাকে না দিবারাতি, বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতিরসয় || 
তোর প্রাণে নাই ভাবের আবেশ দিবসের শেষে, 
শ্যামকুঞ্জে মিলিতে এসে, জাস্তিতে কাঁদতেছিস বাই। 
যামিনী গভীরা সময়, ভামিনী তোর কি ভাব দেখতে পাই।। 
আবার বললি একদিনে জ্ঞান হয় শত বৎসর, 

মনে নাই কি শত বৎসর গেছে প্রাণেশ্বরঃ 

নয় সে দিবা নয় সে রাতি, কোথায় দেখলি সূর্যের ভাতি, 
ওসব রাই তোর আন্মজ্যোতি, এ সূর্যের আর অস্ত নাই। 
বললি, এ উত্তাপ আর হয় না সহ্য, মুর পাখা সখার পৃজ্য, 
তাই দিয়ে সই দে বাতাস তাতে এ উত্তাপ হবে না নাশ 
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ত্রিতাপের তাপ যাবে কলে, সে তাপ নাশে এ তাপ এলে, 

এ তাপ যাবে না অনস্তকালে, এ তাপ যে স্বতঃ প্রকাশ।। 
= বললি, দিনের শেবে একবার এসে, সে যেন আমায় পরশে, 

বলে দিস গো সমীগণঃ রাই তুই খুঁজে দেখ তোর নিজের মনঃ 

বন্ধুর শ্রেমরসের পরশে, নিত্য প্রেম সুধা বরষে, 

সে তোর প্রেম স্বরূপে প্রাণে হাসে, আবার কিসের আলিঙ্গন।। 


বিরহ (রাধার আত্মজ্যোতি দশনি) ২নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান 
পাড়ন 


ফুকার 


থা 


_ আমার স্তর ছেড়ে নিরস্তর, অস্তর করিছে বিশ্রাম। 
_ তোদের কথা গুনে, বুঝি আমি বাহাজ্ঞানে, 
পেলেম বিরহ দহানে, চরম পরিণাম।। 
_ পেলেম দেশ ছেড়ে সে দেশ, লাঘব হুল ক্রেশ, 
আবার তোদের টানে এইখানে মন করেছে প্রবেশ 
আমার বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, 
একা আমি আছি কেনে, পোড়া আমি'র হবে না কি শেষ ।। 
_ পোড়ায় অহরহ বিরহ অগ্নির মহাজ্যোতিঃ 
পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাপাহুতি, আজও শেষ হল না। 
-__ তারে পাব বলে, শত বৎসর মরি জুলে,__ 
সখী বলগো আমি না ম'লে, তারে পাব কিনা।। 
= সখী কাল আসবে বলে কালাচাঁদ দিছে চলিয়ে, 
সে কাল আছে কি গিছে, তোরা আমায় দে বলিয়েঃ 
এ প্রাণ যার প্রেমে পোড়ে, সে প্রাণ কার কঠিন ক্রোড়ে, 
আমার এ আগুন ভূবন পোড়ে, সে দেশ কেন পোড়ে না। 


_ না পুড়লে আমার পোড়া, সে তো বুঝিবে না।। 
__ আমায় ছোড়ে সে নিঠুর, আছে বহুদূর, 


আজও তার প্রাণে বাজে না আমার মুনুর্যুর এই সুরঃ 
আমার সোনার তনু পুড়ে কালা, কালার নাই সে পোড়ার জ্বালা, 
পুড়িলে সে এত বেলা, কালা দেহ হইত গৌৰ।। 


__ সী সে বিনে কুসুম শয্যা, আমার অগ্নিশয্যা, 


আমার পুড়েছে কুল লক্জা, তার আর নাই নিশানা।। 
_ আমি জুড়াইবার লাগি, যোগীর রাজ জাগি,_ 
যোগামৃতের ভাগী, হলেম না সেখানে। 
আমি শ্যাম বিয়োগে মহাযোগে, মহারোগে জ্বালায়, 
আমায় আলোকমালার খেলায়, জ্বালায় আগুনে | 
অকুল পাথারে তারে যদি পাই, দু'কৃল হারালে আকুলতা নাই, 
তার মাঝে যদি আমারে হারাই, সুখ স্মরণে মরণে। 
মনের অনুরাগে শ্রাণে জাগে, যে দেশে তার ছবি, 
যেন সেই দেশেতে ডুবি, ভাবের তুফানে।। 


পরচিতান_ আচা মা সাহ 


সপ ও তার ব্যবহারে, কত : 
আবার যে প্রাণ কেমন : নি রর 
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কুকার __ সী কোন দেশে গিয়ে জুড়াব হিয়ে, 
এমন শাসতিধাম কি লাভ হবে না, পোড়া শেষ হয়েই 
যথা দুই দেহে হয়ে এক দেহ, যোগ করিয়া মনের সহ, 
প্রেমের কেলি প্রেমোৎসাহ, করবো দু'জন সকল ভূলিয়ে।। 
মিল _ আমি যে দেশে গিয়েছিলেন, আনার বন্ধুর খোঁজে, 
পেলে সেই দেশে রসরাজ্ে, আমার যায় যাতনা।। 
এঁ_জবাব নকুলেন্বর সরকার 
চিতান __ কেন আবার দেখি বিবুমুখী, এত উতলা তোর মন। 
পাড়ন __ ও তোর বন্ধু আছে মধুপুর, মনের ভ্রান্তি কর না দূর; 
প্রাণের ঠাকুর পাবি দরশন।। 
ফুকার __ বললি, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, একা আমি রাই কেমনে, 
এ 'আমি' সই কিসে যায়ঃ রাই তুই শ্যাম পাবি 'আমি'র কৃপায়ঃ 
তোর মাঝে শ্যাম পাকা-আমি, তুই ভাবিস তুই একা 'আমি', 
রাই তোর 'আমি' থাকলে জগৎস্বায়ী, আবার এসে ধরবে পায়।। 


মিল __ সুখ দুঃখ আর কালা হাসি প্রেম রাজ্যের রীতি, 
তবে কেন রাই, শ্রীমতী, তাজবি প্রাণ অভিমানে। 
মুখ -_ মড়ার বাকি আছে বা কি, প্রেমের মড়া লয় কি শমনে।। 


ডাইনা আবার বললি. শ্রেমাণ্ডনে পুড়ে মরি সইঃ 

যে দেশে প্রাণবন্ধু আছে, সে দেশ পোড়ে বইঃ 

মাধূর্ষের নায়িকা তোরা, প্রেমানলে নিত্য পোড়া, 

অএশর্ঘের রাজ্য মধুরা, পুড়বে না প্রেম আগুনে।। 

ফুকার -_ বললি, বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, 
একা আমি কেন রইঃ তবে কোথা যাবি রসময়ীঃ 
শ্যাম গিয়েছে তুইও যাবি, মণুরাতে যুগল হবি, 
তবে কার হাতে সঁপে দিবি, সেবাদাসী প্রাণ সই।। 

ফুকার __ বললি, এ প্রাণ যাহার প্রেমে পোড়ে, সে জানি কার কঠিন ফ্রোড়ে, 
আছে সখী বল নাঃ কেন আগুনে দেশ জ্বলে নাঃ 
শ্যাম গিয়েছে যেই দেশে, আগুন লাগলে সেই দেশে, 
কৃষ্ণপ্রেম বারির শীতল পরশে, আগুনে ফল ফলে না।। 

ফুকার _ বললি, দুই দেহ এক দেহ হবি, প্রেমকেলি উৎসবে র'বি, 
এক দেহের আর বাকী কিঃ সে যোগ হবার বাকী আছে কিঃ 
রাধা পাত্রী কৃষ্ণ পাত্র. প্রেমের মিলন অহোরাত্র, 
খুলে দেখ তোর যুগল নেত্র, চিন্ত তোর কমলাঁখি।। 

বিচ্ছেদ ( সারসের ধ্বনি) ১নং  নকুলেন্বর সরকার 

চিতান __ হল কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দারণ্য, প্রেম শূন্য অরণ্য সমান। 

পাড়ন __ বিনে কৃষ্ণ পক্ষ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণপক্ষ, শাখায় বসে কৃষ্ণপক্ষ 
ধরে দুঃখের গান।। 

ফুকার _ সময় কৃষ্ণ বিনে বকে রাই রসবতী, আছে দুঃখিতা অতিঃ 
শুনিয়ে সারসের ধ্বনি, বংশী ধ্বনি অনুমানি, 
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ধৈযাহারা বিনোদিনী, কেঁদে বলে ললিতার প্রতি।। 

শোন গো সী অতি অদূরে, মনহরা মুরলীর স্বরে, 

ডাকে আমায় চিকন কালো। 

এত দিন পরে সজনী, কালরজনী সুপ্রভাত হল।। 

শোন গো নীরবে, বাজে এ কি রবে বঁধুর মধুর বাঁশী, 

সে বাঁশীর তানে, আমার পরাণে. লাগিল পিরীতির ফাঁসি; 

ধীর সমীরে যমুনার তীরে, নাম ধরে তাঁর বাঁশরী বাজে, 

জয় রাখে ভ্রীরাধে বলে, নাম ধরে তাঁর বাঁশরী বাজে, 

আমার শ্রাণের বংশীবদন, করিয়ে সুবংশী বাদন, 

আজ আমার অস্তরের বেদন, দ্বিগুণ প্রবল করে দিল। 

শুনে চিন্তকরী নৃতা করি উঠিল। 

স্দী গো কালার বাঁশীর স্বরে যমুনা উজায়, পণ্ড পাখির মন মজায়: 
যাহার বাঁশী ভালোবাসি, কুল তাজে অকৃলে ভাসি, 

চলগো সী দেখে আসি, কোন বনে সে বাঁশরী বাজায়।। 

শুভ কাজে লাগেনা লগ্ন, বিলঙ্ছে ঘটিবে বিদ্য, 

এখনই তো যাওয়া ভাল।। 

সুধামুখী রাধা বলে বাঁশী তার কত আর বাজাবে। 

সে বাঁশীর তানে, প্রাণ ধরিয়ে টানে, কৃষ্ণ দরশনে, চলগো কেবা যাবে।। 
কে যাবে না যাবে বলে সু সময় যাবে, বিলম্ব দেখিয়ে শেষে রসময় যাবে, 
থাকগো সখী তোরা এখন যে না যাবে, না যাবে না যাবে, আমার কিবা যাবে। 
অন্যবনে যদি বন্ধু চলে যাবে, কৃষ্ণ অদর্শনে শেষে আমার প্রাণ কি যাবে।। 
বুঝি দেখিয়ে বিপদ রজে, পদরজে ব্রজে এলো শ্যাম। 

বছ দিনের পরে, এ দাসীরে মনে করে, 

সক্ষেত বাঁশীর স্বরে, স্মরে আমার নাম।। 

সমীগো সী, যে বংশে এ বংশী জন্ম পায়, আমি প্রশংসি তাহায়ঃ 
সাধে কী বংশী প্রশংসি কুলনারীর কুল ধংস, 

বংশী হল প্রেমের অংশী, কলস্থিনী সাজায়ে আমায়।। 


এ জবাব হরিচরণ আচার্য 


ডাকে হংস সারস সারসীতে, তুই ভাবলি শ্যামের বাশী।। 

কাস্তের বাঁশী শুনতে শুনতে কান ত বশে নাই, 

যে শব্দ তুই শুনিস গো রাই, বংশীধ্বনি মনে হয়। 

নীল চশমা দিলে চোখে, জগৎটাকে নীল বরণ দেখায়।। 

বললে, বাঁশী স্বরে মন উদাসী, চলগো সী দেখে আসি, 

(কোন বনে বাঁশী বাজায়ঃ রাখে আসে নাই তোর শ্যামরায়ঃ 

আমল সব হি শি 
উকধসুখে বনে যেত, উজ্জান বইতো যযমুনায়।। 

বললে, কুলনারীর কুল ধবংসি, বংশী হলো প্রেমের অংলী, 
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মিছে বংশী প্রশংসিসঃ কেন না 

ent নল 

পড়লে অসুরা বেসুরার করে, সুযস্তরে ও ডালে বিষ।। 
মিল __ যারে দেখতে বনে যাবি সে তো মপুরায়, 
নং সন রী আল 

= না মনের বিবাদে, আসে নাই তোর ॥ 

ভাইনা _ বিচ্ছেদানল হল প্রবল প্যাদের বাসীর পার, সু 

কোথায় বাঁশী, কালোশনী আছে মধুরায়ঃ 

পূর্ব স্মৃতি করে মনে, মন-পবনের আকর্ষণে, 

আকাশে বাতাসে বনে, সদায় শুনিস বাশীর স্বর।। 


ডাকে হংস সারস সারসীতে, তুই ভাবিস শ্যামের বাঁশী।। 
মিল -_- আপনা পাসরি শুনিলি বাঁশরী ধ্বনি 
ধ্বনি হবে বন্ধের ধ্বনি, এখনি যে ভাবি তাই।। 
মুখ __ পোহায় নাই তামসী নিশি, তোর শ্যামশশী ব্রজে আসে নাই।। 
ভাইনা -- বনমাঝে যত বাজে শুনিস বিপরীত, 
ও যে সে প্রকৃতি দেবীর বৈতালিক দীতঃ 
গহন গভীর হ্থাদয়স্থারে, কান পেতে তুই ভাবিস তারে, 
তাইতে রাই তোর মনের তারে, বেজে উঠে রাই রাই রাই। 
খাদ. __ শ্ৰীকৃষ্ণ উন্মুখী মন তোর কি দিয়ে ফিরাই।। 
ফুকার __ বললে, কোন বনে সে বাজায় বাঁশী, চল গো সী দেখে আসি, 
না লো বনে যাসনে রাইঃ ও তোর ভাব দেখে আমরা ভরাইঃ 
মন্ীচিকা বারি শ্রমে, মৃগী মরে রুভুমে, 
ও গো কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণ প্ৰেমে, তোর দশা যে ঘটবে তাই।। 
ফুকার __ বললে, সাধে কি বংশী প্রশংসি, বংশী হল প্রেমের অংশী, 
সাজাল কল্কিনীঃ আমরা সাধ করে এ নাম কিনিঃ 
এ বংশী কে না প্রশংসে, বংশীর জন্ম উচ্চ বংশে, 
যদি বাঁশী শোনে পরমহংসে, চায় সে পরম হংসিনী।। 
মিল __ দিবানিশি শুনিস বাঁশী তোর মন মাঝে, 
প্রেমে মে বনমাঝে, মাঝে মাঝে শুনিস তাই।। 


বিচ্ছেদ ( সারসের ধ্বনি) ২নং নকুলেন্বর সরকার 


চিতান __ বললি শুনিয়ে সারসের ধ্বনি, বংশী ধ্বনি আন্ত হয় আমার। 
পাড়ন __ হায় হায় কি শুনালি, আশার স্বপন ভেঙ্গে 
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তবে বুঝি বনমালী. আসিবেলা আর।। 
সী গো সখী, কপাল মন্দ বিধি বাদী যার, ও তার একে ঘটে আরঃ 
বক্ষে দিয়ে দুঃখের অক্ষ, ছেড়ে গেল শ্যাম শশাঙ্ক, 
প্রেম নাটক হল শেষাঙ্ধ, অসংখ্য কলঙ্ক হল সার।। 
মানের দিনে কত কাঁদালাম, আশা ছিল আসিলে শ্যাম, 
চরণ ধরে ক্ষমা চাব। 
দুঃখের আগুন বুকে জ্বলে, বলো সখী কারে জানাব।। 
যে দুঃখে ফেলিয়ে, গিয়েছে কালীয়ে, জ্বালিয়ে মরি অবিরাম। 
বিরহ দহন, না যায় সহন, এ হেন নিঠুর শ্যামঃ 
আগের মত তেমনি করে, আর কি বন্ধু বাঁশী বাজাবেঃ 
জয় রাধে ভ্রীরাধে বলে, আর কি সে মান ভিক্ষা চাবেঃ 
মঞ্চময়ী মানং বলে, আর কি সে মান ভিক্ষা চাবেঃ 
আর কি সে কদস্বতলে, বাজাবে বাঁশী রাধা বলে, 
আর কি সে কালিন্দীর কূলে, জলের ছলে দেখা পাব।। 
জলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, কিসে নিভাব। 
সখী গো সী, হয়ে কালার প্রেমের বিবাদী, কত বুঝায় ননদীঃ 
শ্রবোধ বাক্যে বলতো যত, অঙ্গে ফুটুতো কাটার মত, 
প্রেম করে কি কাঁদতে হতো, তাদের মানা শুনিতাম যদি।। 
আজ যাবে কাল আসবে বলে গেল শ্যাম, ফিরে আর এলোনা। 
কৃষ্ণ শূন্য ব্ৰজে, রহিব কি বুঝে,আপন বলিবে যে, এমন কেউ রইল না।। 
কে জানে সই আমায় ছেড়ে যারে রসময়ঃ 
হরিপ্রেমের পরিণামে হবে বিষময় । 
ভালোবেসে আমার মনপ্রাণ হরি, জন্মের মত ছেড়ে গেল প্রাণহরিঃ 
জুড়াইব জ্বালা প্রাণ পরিহরি. শেষের যাত্রা করি, হরি বল বলো না।। 
আমার মরণ কালে সবে মিলে, হরি বলে করগো সংকীর্ত্ন। 
আমি মরলে শেষে, যদি বন্ধু ব্ৰজে আসে, 
আমার মত ভালোবেসে, করিস তার যতন।। 
সী গো সখী, যা বলে যাই মরণের কালেঃ স্মরণ রাখিস সকলেঃ 
যমুনা প্রবাহে কেহ, ভাসাস্‌ নে সই আমার দেহ, 
অনলে করিস নে দাহ, বেঁধে রাখিস্‌ তমালের ডালে।। 

আীরাধার বিচ্ছেদ নকুলেম্বর সরকার 
রাধে শ্যাম বিচ্ছেদে মনের খেদে কেঁদে বলে সমীর নিকটে। 
বলে জানাব কি, বেঁচে থেকে ফল হবে কি, এই ছিল কি আমার ললাটে।। 
সখি গো, কেন আমি খোয়ালেম জাতি,করে কালার 
কর্মে মাত্র ছিল অশ্যাতিঃ কুল গেল কলঙ্ক হল, প্রাণবধুয়া ছেড়ে গেল, 
জীবন গেলে হত ভাল, তোমরা হরি বল ব্রজের যূবতী।। 

বাতাস লাগলে গায়, প্রেমবাতাসে প্রাণ উড়তে চায়, 





হর তে কাও ও এ কতক 
ও প্রাণ সখি, বে হবে মি 3 ঠা 
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থাকব আশা পথে আর কত দিন, বিদায় দে সই যাইঃ 

এ পাপ জীবন অস্তকালে, অঙ্গে কৃষ্ণ নান লিখ সকলে, 

কেউ কেউ আমার কর্ণসূলে, বধূর নান শুনাইও মৃত্যু সময়। 
কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ সইরে রাখা উচিত নয় 

সমী গো, শ্যানকে যদি না ঠেলিতেম পায়, তবে শ্যাম কি ছেড়ে যায়: 
দুঃখের কথা জানাব কোথায়: কুঞ্জে থাকতেম নানে বসে, 

কাঁদত কান্ত দ্বারে এসে, এখন কান্ত মধুর দেশে, 

আমার প্রাণ ত অস্ত হলে প্রাণ জড়ায় । 

তোমরা এই করিও সব সদ নিলে, প্রাণ সবীগণ ২ 

বন্ধুর নাম শুনাইও আমার মৃত্কালে।। 

শ্যাম বিচ্ছেদে দেহ হইলে পতন, 

না ভাসাইও জলে, না করো দাহন, দেখবে শ্যাম এলে। 

বন্ধু আসিলে ২ বলো রাধার দেহ বাঁধা তমাল ডালে।। 

সইরে, কৃষ্ণশুন্য বৃন্দারণ্যে এ জীবনে কিবা প্রয়োজন। 

তিলেক না দেখিলে, বুক ভাসে চক্ষের জলে, 
আসবেন বইলে ছিল এ ভীবন।। 

সঙ্দী গো, আগে যদি জানতে পারিতাম, শ্যামকে ছেড়ে কি দিতাম, 
হাদপিঞ্জরে ভরে রাখিতাম: হাদয পির শুনা করে, 

বন্ধু গিছে মধুপুরে, তোমরা সখি আমায় ঘিরে, 

সবে বদন ভরে শুনাও শুনাও বন্ধুর নাম।। 


জীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ উপেন্্রনাথ সরকার (ঢাকা) 


হলো বৃন্দাবনবিহারী বিনে বৃন্দাবন আজ বৃন্দা শূন্য বন। 
বনের সুখস্রী হইল মলিন, শ্রীধাম জ্রীহীন, প্যারী অচেতন।। 
সে সময় নুকুলে না ভুলে তুলে হাস.গন্ধরাজে নাই সুবাস, 
ভ্রমরের নাই শুনগুনে উল্লাস। 

ফুটে না আর চাঁপা বেলী, মুর ধায় না পুচ্ছ মেলি, 
জলধর কোলে বিজলী, তেমনি রাধিকার নাশিকায় বয় শ্থাস।। 
মধুর কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, রাই ধনির কর্ণে দেওয়ামাতর, 
স্বচেতনা রাই বলে শুন ও চিত্রা। 

বন্ধ বিনে এ বিপিনে, এ জীবনে এই শেবের যাত্রা।। 
সুবর্ণ লতিকা সম জানতাম বন্ধু এত দিন, 

পরিচয় পাওয়া গেল, বজ্ধ হতে হয় কঠিন। 

জানতেম না লো এত দিন, ভবে পুরুষ জাতি এতই কঠিন। 
বন্ধুর বিরহে মরিব জ্বলিয়া, দিস্‌ না লো তোরা বাধা 
রিয়া হইব ্ীন্দের নন্দন. বন্ধুকে বানাব রাধা। 

বন্ধু হবে রাইকিশোরী, আমি বাজাব মোহনবাশরী।। 
বাঁশির গানে আনব বনে, করিয়া উতালা, 

পিরীত করে ছেড়ে যাব, বুঝবে কেমন জ্বালা।। 

নইলে বুঝবে কিসে কেন আমি কাঁদি লো. 

মুখে হা কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ বলে লো। 
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কালি দিয়া পতি কুলে, জল আনতে যমুনার কুলে, 

কেন যেতাম কদমতলে, বুঝাবে সে পূরণমাত্রা। 

কালার মন যে এত কালা, কই বল্‌লি চিত্রা।। 

চিত্রা লো, মুখে হাসি মনে তাঁর গরল, 

এখন বুঝেছি সকল, বিষবৃক্ষে ফলে কি সুফল। 

হেন শাহী শাখা তলে, বসে শুধু অঙ্গ ছুলে, 

জলে গেলে আরও জ্বলে, মলয় হিল্লোল বাজে দাবানল। 
জানলে কি আর জীবন দিই তাঁরে। 

যারে দিয়েছি দেহমন, তাঁর কি আর পেলাম মন, 

আপন কিসে কই তাঁরে।। নির্দয় ঠরির কপট কালা, 

সে যে ছিল আমার গলার মালা লো-__কাল বলে সে গিয়াছে ছেড়ে। 
আমি তাহার লাগিয়া মরিব জুলিয়া, প্রাণ দিয়া কি পাই তাঁরে।। 
বন্ধু রূপে কাল গুণে ভাল, এই ছিল সই এত দিন জ্ঞানে। 
ছিল ধ্যানধরা যোগীর মত, জানতাম না তাঁর বিষ মাখা প্রাণে ।। 
চিত্রা লো ছলেবলে হানল বিচ্ছেদ বাণ 

আমায় বলে যায় না কেন, অন্য জানে সঁপিয়াছে প্রাণ। 

দাসী হইতে যাইতাম সনে, বসাইতাম তাঁর দক্ষিণে, 

নূতন যুগল দরশনে, নয়নযুগল পদে করতাম দান।। 


এ জবাব নকুলেম্থর সরকার 


তখন বিধুমুখীর বাক্য শুনে, অমনি চিত্রা সখী কয়। 
রাই তোর বধু আছে মধুপুর, না শুনে তার বাঁশীর সুর, 


বললে, কালি দিয়ে পতির কুলে, কেন যেতেম কদমতলে, 
কালার প্রেমে মজলি রাই: আমরা জোর করে কি নিয়ে যাইঃ 


ও 


চিতান, 
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আগুনের রূপ দেখলে পরে, পতঙ্গ কাঁপিয়ে পড়ে, 
শেষে মরতে হয় তার পাখা পুড়ে, তোর দশাও ঘটল তাই।। 

__ বললে, আমি মরে কৃষ্ণ হব, শ্যামেরে রাধা বানাব, 
শ্যামকে রাধা করবি তোঃ শেষে উল্টো ফাঁদে পড়বি তোঃ 
রাই হয়ে শ্যাম মান করিলে, ধড়ার অঞ্চল দিয়ে গলে, 
মঞ্চমন়ী মানং বলে, পায় ধরিতে পারবি তো।। 

__ বললি, ব্যবহারে অঙ্গ দুলে, জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, 
শ্যাম পিরীতির রীতি এঃ তোরে বলব কি গো প্রেমী: 
যে প্রেমিকার হাদকমলে, শ্যাম পিরীতির আগুন জ্বলে, 
সাত সাগরের জল ঢালিলে, প্রেমের আগুন নিভে কই।। 


মহারাস-_১নং গানের জবাব  গান-_নকুলেন্মর সরকার 
জবাব-_রাজেন্্রনাথ সরকার 


_ তখন রসিকা বিশাখার প্রতি বলে রাই রসবতী। 

_ যারে মনে করে প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব করেছি দান, 
তার দেখি টান অনেকের প্রতি।। 

__ যখন প্রেম করেছিল শ্যামরসময়, করেছিল মন বিনিময়, 
দিয়ে তার যোল আনাঃ সখী আজ বুঝলেন তার ছলনা; 
আমি কাদি যাহার পাচে, সে যে সবার কাছে নাচে, 
আমায় ফাকি দিয়ে ভুলায়েছে, দিয়েও সে দিল না।। 

_ প্রেমের অতি কুটিল গতি ভুজঙ্গ সমান, 
হৈতুকী অহৈতুকী মান, প্রেমিকার অঙ্গে দেখি। 

_ পর দেখে সই পরাৎপরে, মান না করে, কি করে খাকি।। 


_ পেয়েও পেলেম না তারে সব পাওয়া বাকী।। 

_ বললি যেমন জ্যোৎস্না রাত্রে, বিস্বিত হয় অস্থুপাররে, 
গোলীর গায়রে তেমনি এঃ ও তোর এ কথায় সন্তষ্ট নই, 
চাদের সাথে যত তারা, অস্থতে বিশ্বিত তারা, 
কেন আমি হই নাই তেমনি ধারা, তাইতে মান করেছি সই।। 

= প্রেমের পাত্র পাত্রী সখী দুজনে সমান, 
সে আমি বহু ব্যবধান, তার সনে প্রেম থাকে কি।। 

(গানটি পাওয়া যায় নি।) 


মহারাস__২নং গানের জবাব গান-_নকুলেম্বর সরকার 
জ্রবাব__রাজেজ্রলাথ সরকার 


- তোরা বললি কত অসঙ্গত আমার না বুঝে লেহ। 
_ আমায় মান শিখায় দৃতী বন্দে, জানিস তা সহীবৃন্দে, 
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মানের নিন্দে করিস না কেহ।। 

সৰী কর্মকার আর স্বর্ণকারে, অস্ত্র আর অলঙ্কার করে, 
কর্মকার দেয় অস্তে শান্ত সোনায় সব্পকারে দেয় রসানঃ 
অস্ত্র হয় তার সুধারিত, স্বর্ণ হয় উদ্দ্বলিত, 

সী মানে করে তেমনি মত, প্রেম পিরীতির শক্তিদান।। 
নীর ফেলে ক্ষীর তারা খায়ঃ সখী আমি ত নই তাদের প্রায়ঃ 
যামিনীতে জমিয়ে দই, মানদণ্ডে মন্থন করে সই, 

যদি তখনে মাখন করে লই, মিশবে না তা জলের গায়।। 
তোরা দেখিস প্রতিদৃশ্যে বন্ধুর চন্দ্রমূখ, 

আমি তো দেখি না সেটুক, সে আমার আর আমি তার। 
শুধু এই হৃদয় আধারে, রাখব ধরে পিরীতির আধার।। 
ভালবাসার খনিতে প্রেমন্বরূপ ঘনীভূত, 

এতকাল তো ছিল আজ সে হুইল বহুতঃ 

যে সুখ দিলাম আত্মতক্তে, তাই পায় কি সে আমি সততে, 
এ কাস্তের সুখ বিধান করতে, মান যে একাস্ত দরকার।। 


বিচ্ছেদ (যমুনা বিলাপ) অমূল্যরতন সরকার 
লাগল বিচ্ছেদ আগুন বৃন্দাবনে, দ্বিগুণ জুলে রাধার প্রাণে, 
সেই ্বালায় তার দু'নয়নে জল দিবারাতি। 

রাধার বিচ্ছেদ জ্বালা পেয়ে জানতে, কান্ত বিনে কাদতে কাদতে, 
শ্রীধামে শ্রীকান্ত আনতে যায় বৃন্দাদৃতী। 

অমনি হয়ে নতজানু, রাধা পদরেণু কানু আনতে তুলি শিরে, 
মধুর বন্দাবনের ধূলি, যুগল করে তুলি, অঙ্গের ভূষণ করে ধীরেঃ 
নয়নে নির্গত ঝরণার জল, গাহিছে পূরবী চল চল চল, 
চৌদুনিতে এল চরণকমল, প্রভাকরকন্যার তীরে || 

ক্ষিপ্ত পবন তপ্ত আকাশ বিপরীত তটিনী, 

হতাশ চিত্তে বৃন্দা ধনি, নিরানন্দে দিল ডাক। 

হারা হয়ে রসময়ে, পড়েছি যে অসময়ে, 

অনুকূলে এসময়ে, স্থির হয়ে তুই থাক।। 

শুনিলে পর বাঁশীর নীতি, তোর হইত উ্বগতি, 
কুলত্যজিয়া কুলবতী কটিতে কুম্ভ নিতঃ 

জলভরা তো মাত্র ছলা, বাশীর গানে মন উতলা, 


হরি গেছে ব্রজ তাজে ব্রজনাকে পশ্রেমময়ীর অবশ অঙ্গঃ 

বুঝি তাহার বিরহে তোর প্রাণদহে, বক্ষে বহে শোক তরঙ্গং 

এ শোক নিবারি দে লো পাড়ি দিতে, কাস্তে আনতে আমি যাইলো মণুরাতে, 
মিলায় যদি বিধি পুনঃ তার সাথে, তুই তো পাবি প্রথম সঙ্গ।। 


সুর 
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বরজে কৃষ্ণ বিনে যে দুর্দশা আমার চোখে চেয়ে দেখলো। 
ব্রজবাসীর চোখের জলে, নতুন এক যমুনা হয় লো।। 

দেখে তোর উত্তাল তরঙ্গ, পাড়ি দিতে কাপে অঙ্গ, 

যদি আনতে শ্যামত্রিভঙ্গ, বিলম্ব হয় লো। 

তবে বৃন্দাবনে গিয়ে দেখব, রাধারালীর পরাগ নাইলো।। 

যদি পুনঃ মিলায় বিধি, ব্রজ্বাসীর হারানিধি, 

মানকুঞ্জেতে প্রতিবাদী, আর কি হব লো। 

করে রাধা-শ্যামের মধুর মিলন, প্রেমানন্দে নাচিব লো।। 

হরি আশা ছিল আসবে বলে, নিঠুর প্রাণে থাকবে ভুলে, 

জানতাম যদি গোপীকূলে, বিদায় কি দিতাম। 

আমরা দিয়ে কেহ মাথার বেলী, বান্ধিতাম চরণ দু'খানি, 

কেউ সাজায়ে বিনোদিনী, বামে ধরিতাম।। 

হয়ে না জানি কি দূখী, শ্যাম শুক পাখি ফাকি দিয়ে গেছে চলেঃ 

এখন তাহার বিরহে ব্রজবাসী দহে, ভাসে সবাই নয়ন জলে: 

বৃক্ষলতা নীরস পশুপাখি নীরব, তোর কুলে নাই গোপীর জলকেলি উৎসব: 

(সোহাগ কাননে বিনে তরু মাধব, মাধবী গিয়েছে টলে।। 


এ-_জবাব নকুলেম্খর সরকার 


_ তখন বৃন্দার কথায় যমুনা কয়, ও তুই শোন লো বৃন্দে সই। 


গেছে যে হতে কেলেসোনা, ফিরে ব্রজ্ে এলোনা, যমুনার নমুনা আছে কৈ। 
ছিলেম গোলোকে বিরজা নদী, পেতে কৃষ্ণণ্ডণ নিধি, 

বরজধামে জন্ম পাই: তোদের যে দশা আমারও তাইঃ 

যমুনা নদীর কুলেতে, কৃষ্ণ জন্মেন গোকুলেতে, 

ভাবলেম এপার ওপার আসতে যেতে, চরণধূলি যদি পাই। 
যেদিন হতে মথুরাতে গেলেন গোবিন্দ, 

আমারও অনৃষ্ট মন্দ, চরণে পেলেম না স্থান। 

আসে না আর প্রেমের জোয়ার, কমে না আর বিচ্ছেদ ভাটির টান।। 
বৃন্দাবনে গোপীগণের কৃষ্ণ সুখে সূখঃ 

তোদের মত আমিও আজ সে সুখে বিমুখঃ 

রাখালের মেলা মেলে না, বাশীতে পাষাণ গালে না, 

যমুনায়ও ঢেউ খেলে না, স্রোত চলে না উজান।। 

তোরা ঘোল বেচতি মধুরায যেয়ে, পার করিত কানাই নেয়ে, 
হ্রোত ছিল খরতর; এখন নাই আর সে তরঙ্গের ডরঃ 

আর তো কৃষ্ণের বাঁশীর ফুঁকে, যেণু যায় না উর্মুখে, 
একবার চেয়ে দেখনা আমার বুকে, পড়লো বিচ্ছেদ বালুর চর।। 
বললি, বিনে ব্ৰজে শ্যাম-শুক পাখী, অবশাঙগ বিধুমুখী, 

শ্যাম আনতে মথুরায় যাইঃ তবে আমার মিনতি জানাইঃ 
বলিস শ্যামের চরণতলে. আসলে যদি এ গোকুলে, 

যেন পাও ধূইয়ে যায় আমার জলে, চরণধূলি যেন পাই।। 
বললে, মাধবী মাধব বিনে, ঢলে পৈল ধরাসনে, 

যুক্তি যুক্ত কথা নয়ঃ দৃতী ছায়া কায়া ভগ্ন নয়ঃ 


ডাইনা 


ফুকার 


ফুকার 


EE 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কৃষ্ণ তরু রাধা লতা, এক প্রেমে উভয় জড়িতা, 
রাধা যথা কৃষ্ণ তথা, জল কাটলে কি দুভাগ হয়।। 
স্মৃতি দর্শন-__গনের জবাব জবাব-_নকুলেম্মবর সরকার 
গান-বিজয়কৃষ্ণ সরকার 


-_ তখন রাই রঙ্গিণীর বাকা শুনে, অমনি সঙ্গিনীগগ কয়। 
-_ তোরে বলব কিগো রাধিকে, তুই কৃষ্ণ প্রাণধিকে, 


শুণধিকে শোন গো পরিচয়।। 


-- বললি, পূৰ্ব্ব জন্মের ক্স্মফষলে, বাম হয়ে শ্যাম গেল চলে, 


থাকনা দূরে কালাচানঃ তবু বাঁশীতে তুষিবে প্রাঃ 
দূরে থেকে লক্ষ যোজন, অর্কে জোগায় পল্রিনীর মন, 
এতো মধুরা আর জীবন্দাবন, দণ্ড দুই এর ব্যবধান।। 


_ প্রেম চুম্বকে টেনে আনে প্রেমিক লোহার মন, 


সময়াস্তে হবে মিলন, প্রেন চুন্বকের থাকলে টান। 
- মরণের সংস্কল্প ভুলে, বেঁচে থাকলে পাবি কালাচান। 


5 বিচ্ছেদের সাগরে নাকি ডুবে মরবি রাইঃ 


সাগরবক্ষ প্রেমবিরহীর মরার সাধ্য নাইঃ 
'আশা-বাছু প্রতিকূলে, সাগরের ঢেউ আসবে কুলে, 
দিবে তোরে কুলে ঠেলে, মরতে মরতে পাবি প্রাণ।। 


_ বললে, শ্রমর গুঞ্জন আগুন যেন, মহাপ্রলয় আগুন কেন, 


ক্লে মলয়ানিলেঃ রাধে আবার শ্যাম ব্রজে এলেঃ 
হবে বিচ্ছেদ পক্র্বাবসান, থাকবেনা আগুনের নীবর্বাণ, 
প্রাণের সকল আগুন হবে নিবর্ধাণ, সন্মিলন মেঘের জালে ।। 


- বললে, শ্যাম গিয়েছে আমায় ত্যাগি, শুধুই কলন্কের ভাগী, 


তারে সই পাবনা আরঃ বাধে কলঙ্ক তোর অলঙ্কার: 
শ্যাম যোগে নাম রেখে ধনি, শ্যামকে ক'রে অপ্রগনী, 
রাই তোর নাম হল শ্যাম কলঙ্কিনী, এ কলঙ্ক তোর না তার? 


পাল্টা সখী সংবাদ (বিরহ) অজ্ঞাত 


5. বললে, প্রেম নৃতন রাখবার তরে, ইচ্ছাময় ইচ্ছা করে, কৃষ্চনাম লিখলেন পায়। 
সে প্রেম নৃতন বাড়ল কৈ, ওগো রাই রসময়ী, 


যুগল সেবা কৈ, করি গোপীকায়।। 


_ আমরা যুগল সেবার অভিলাষী, জান তুমি রাই রূপসী, 


= শৃঙ্গার বীভৎস হাসা রসে. রৌ্ আর বীর ভয় রসে, 


ব্ৰজে ভেসে বেড়াইঃ মাত্র করুণ রসেতে ব্রজ্জে কান্দি সবাইঃ 
কার আশ্রয় আশ্রিত হব, কার ছায়ায় 
আমরা কার পদে অর্ঘ্য দিব, রাধে বলগো তাই। 
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বিনে কালোশশী ত্রজবাসীর সুখশাস্তি নাই।। 

নির্মল শান দাস সধ্যভাবে, বাৎসল্যাদি অধুরভাবে, 

শ্রীমাধবে ব্রজ্ে পাইঃ সে ধন বিদায় করে দিলি রাই; 

পক্ষপ্রেম আর নবরসে, সেবা করতেন মন উল্লাসে, 

এখন শ্যামশুল্য প্রেনশূন্য দেশে, নিতাসিদ্ধি আমরা কোথায় পাই।। 
সিন্ধির শুদ্ধ রসে ছিলাম ব্রজবাসে, 

আমরা তাই ভেবে হাহুতাশে, ব্রজে কাঁদি সবাই।। 

সিদ্ধির সন্তে শত সিদ্ধি দেগো রাই; 

অন্য আশা নাই ওগো শ্ৰেমময়ী রাই। 

ব্রজের বিশুদ্ধ করণের মানুষটি চাই।। 

সিদ্ধির সত্ব রসের কারণ, জানি আমরা সব গোপীগণ, 

করাই তারির মধ্যে যুগল মিলন, মোদের তা বিনে আর আশা নাই।। 
রসিক নাগর বৈ রসমরী, উজ্জ্বল রস মিলে কৈ, ওগো রসময়ী রাই।। 
রসরাজ বিনে ব্রজেতে, নীরস সকলেতে, 

আমরা তোর সাথে, কেন্দে কাল কাটাই।। 

রাখে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ব্রজেতে নাই সে সম্বন্ধ, 

কপাল মন্দ গোপীকারঃ তোমায় বলব কি রাই অধিক আরঃ 

এসব রাই তোর কর্ম ফলে, জলধর শ্যাম ছেড়ে গেলে, 

তাইতে প্রেম শুন্য হল গোকুলে, শুকাল প্রেম সরোবর || 


© 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
সখীসংবাদ -_ প্রভাস যাত্রা / যজ্ঞ 


প্রভাস যাত্রায় বরজভামির উক্তি (ক) ১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান _- 
পাড়ন __ 


নারদ ক্রজে এসে প্রভাস যজ্ঞের বার্তা দিল। 
সবে হারায়ে প্রাণকেশব, এতদিন ছিল শব, 
হায় হায় আজ যেন সব. দেহেতে জীবন পেল।। 
কিশোরী ত্যজে ব্রজতূমি, শ্যাম বিলাসের স্থানঃ করে শ্রভাসে প্রস্থান, ২ 
মন্তকেতে প্রথর ভানু, হাঁটিতে কাপিছে জানু, 
তবু অনুরাগের তনু, ধনু হতে ছুটল যেন বাণ।। 
দেখে শেষ যাত্রা বিধুমুখীর, বরজভূনি বলে, 
যাবার কালে আজ যাও গো বলে, দুটো মুখের কথা। 
মী ভ্রামতী, আজ তোমার কি মতি, 
মতি গতি দেখে আজ, লাগে মর্স্মে অতি ব্যথা।। 
এ যে ললিতা বিশাখা তস্পকলতিকা, তুঙগবিদ্যা ইন্দুরেখা, 
তোমার টোদিকে সঙ্গিনী: করে হরিধবনিঃ হর্ষ বিষাদে বদন মাখাঃ 
বৃন্দাবন নিরাশ্রিত, ঠাদের হাট ভেঙ্গে জ্রুত, 
রাধে, দশমীর যাত্রার মত, যাত্রা করিলে কোথা। 
প্রাণে টান কি পড়েছে বৃষভানুসুতা।। 
বহুদিন হল শ্যাম গিয়াছে তুমি আছ রাইঃ আমি তাপিত প্রাণ জুড়াই, $ 
আজি কেন রাই সকাতরে, যারে দেখ তারে ধ'রে, 
যেন এ জনমের তরে. কেবল বল-_যাই গো আমি যাই।। 
তোমার ভাব দেখিয়ে বক্ষ ভাসে চক্ষের নীরে, 
হায় হায়, আজ যেন দুহখিনীরে করলে নিরাশ্রিতা।। 
কোথায় যাও বলে যাও রাধে, আমার সাক্ষাতে। 
চল্লে বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণের পথে।। 
ব্রজের লোক সব দলে দলে, জয় রাধে গোবিন্দ বলে, 
জনমের মত যায় গো চলে, তোমারি সাথে।। 
ভাস্ল অকৃল নীরে, গোকুল বৃন্নাবন। 
কত অশুভ কল্পনা, কনা অজানা, কল্সনাজসনা, 
আজ হতে সব অবসান।। 
রাধে, গো রাধে ! বৃন্দাকনের সব শোভা ভ্রাহীনঃ এমন হয় নাই কোন দিন, £ 
যে দিক পানে ফিরাই আঁখি, কেউ নাই কার দুঃখের দুঃখী, 
কান্দে পশু কান্দে পাখী, শূন্য দেখি যযুনাপুলিন।। 
এ__ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
তখন ব্যাকুলা শ্রীমতি অতি, ব্রজভূমির প্রতি কয়। 
আমি যাব বলে শ্রভাসে, চলেছি আজ এ বেশে, 


প্রভাস যাত্রায় ব্রজভামির উক্তি (ক) ২নং 


8 11 





তোমার বুকে ছিলে সুখে যাহার বিলাসে £ 
জন্মের শোধ আজ যাত্রা করি তার অভিলাবে চ 
জাগ্রত স্বপ্ন সূধুপ্তি, তুষ্যাদির আজ চরম প্রাপ্তি, 
দুহিতার এ দেহ তৃপ্তি, জননীর কেন বিষাদ। 
শ্যামকে পেলে যাব ভুলে সকল অবসাদ । 


বললে, যারে দেখ তারে ধরে, বলো কেন বারে বারে, 


এমন আমি যাই গো, £ আমার যাওয়া বই আর আসা নাই, 3 


এত কাল যার করলেম আশা, আজ পাবো তার ভালোবাসা, 
তাইতে মিটাতে প্রেমের পিপাসা, শ্যামসাগরে ভূবতে যাই।। 
আমি বলতে নারি কোন দেশে আজ চলেছে মোর মন। 
আমার মনে বলে এই প্রভাসে স্বদেশের মিলন।। 
হায়গো, জন্ম নিয়ে শুভক্ষণে, বন্ধুকে পেলেম দক্ষিণে, 
আবার যেন কি কু'্ষণে, হারালেম সে ধল। 

অদ্য হারানিধি বুকে নিব জনমের মতন।। 

আমি জন্মাবধি তোমার কোলে, করলেম অশ্রু বিস্জন। 
আমি পদাশ্রিতা দুহিতা, ভুলো না আমার কথা, 

এই তো মাতা শেষের নিবেদন।। 

বললে কাদে পণ্ড কাদে পানী, যমুনার কুল শুন্য দেখি, 

এ শুনা তো শুনা লয়ঃ নিজে বলেছেন শ্যাম রসময়ঃ 
তাজে ব্ৰজ বিলাসভূমি, পাদমেকং ন গচ্ছামি, 

দেখবে ব্রজের ভাবে ডুবে তুমি, নিতালীলা নিত্য হয়।। 


_ বললে প্রভাস তীর্ঘে প্রাণের মাধব যজ্ঞ করে। 
নারদ মুখেতে বিবরণ, শুনে গোপগোলীগণ, কত কষ্টে এখন, 
চল্লে শত বৎসর পরে।। 


হরিচরণ আচার্য 


রাধে গো রাখে ! কৃষ দেখ্তে চল্লে শ্রভাসেঃ শত বৎসরের শেষে, ₹ 


জন্মের মত যাত্রাকালে, দাড়াও একটু তরুতলে, 

আমার প্রাণে ডেকে বলে. আর বুঝি আসবে না এদেশে।। 
তোমার ভাব দেখে, দুঃখে আমার বক্ষ ফাটে, 

থেকে থেকে প্রাণ কেঁদে উঠে, কি করি কি করি। 

জয় বাধে শ্রীরাধে, হা রাধে ! হা রাখে ! আঙ্গ কি অপরাধে, 
সাধের গোকুল গেলে পরিহরি।। 

যত ময়ূর ময়ূরী, ভুমর ভমরী, শুক শারী সঙ্গে সব 

যত কুরঙ্গ করঙ্গিলী, রঙ্গেতে রঙ্গিলী, সঙ্গের সঙ্গিনী হল তবচ 
আমাকে দাসী বলে, স্থান দাও এ চরণতলে, 


@ 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


রাধাকৃষ্ণ নাম সুখে বলে, আমি আগে মরি) 

অস্তরে অনস্ত দুঃখ কিলে ধৈর্য্য ধরি।। 

রাধে গো, আমার বুকে রইল সব লীলার চিহ্নঃ কেবল ভোমরা ভিন্ন, ₹ 
মানসরোবর সূর্য্যকুণুড, শ্যামকুণ্ড আর রাধাকুণড, 

সবই র'ল বিষের ভানু, পৃজামণুপ প্রতিমাশূন্য।। 

গেলে সুখের দিন, শেষ জীবনে বড় দুঃখ পেলেম, 

তব কিন্করী পড়ে র'লেম, কিসে ধৈর্য্য ধরি।। 

সাধের বন এই জ্রবৃন্দাবন কারে দিয়ে যাও। 

গত সুখের কথা মনে করে, একবার ফিরে চাও।। 

কেন বৃষভানুসূতা, আমায় করলে নিরাশ্রিতা, 

বলে যাও রাই দুটো কথা, দাসীর মাথা খাও।। 

ব্ৰজলীলা সাঙ্গ করে চল্লে রাইকিশোরী। 

আর কি কেলিকদন্বতলে, রাধা রাধা বলে, 

সকালে বিকালে. বাজিবে শ্যামের বাশরী।। 

রাধে গো রাধে, আর হবে না নিধুবনে রাসঃ ঘুচল দোল ঝুলন উল্লাস, $ 
আর কি হয় কালিন্দীতটে, বংলীধ্বনি বংশীবটে, 

তপনতনয়ার ঘাটে, আর হবে না সে নৌকাবিলাস।। 


এ __ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


আমার যাত্রাকালে প্রেমসলিলে, তোমার ভরিল নয়ন। 
যদি স্বামীগৃহে কন্যা যায়, তোমার মতো কাঁদে মায়, 
তোমার কাল্লায় কাদে আমার মন।। 

মাগো তোমার মনে কেঁদে বলে, ব্র্গ হতে আমি গেলে, 
আসব না আর ফিরিয়া £ আমায় আশীর্বাদ দাও করিয়া £ 
কল্সতরু শ্যাম গুণালয়, আমি আশ্রিতা কিশলয়, 

যদি তার প্রেমে হতে পারি লয়, অমর হব মরিয়া।। 

এ সব দুঃখে মাতার যে দুখ, দুহিতার সুখে সুখ, 

তোমার প্রাণে সেভাব আসুক, শ্যামসুখ পশুক মরমে। 
যেন তোমার পুণাবলে প্রভাসকূলে মিলে পরমে || 

কেন বল দাসী বলে পদে দিতে স্থানঃ পদতলে থাক তবু জননীর 
সমানঃ তোমার বুকে দিয়ে চরণ, কি সুখে করি বিচরণ, 
তোমার হবে প্রেমে মরণ, আমার মতো চরমে। 

ধৈর্য ধরতে হবে তোমার মায়ের ধরমে।। 

বললে মণ্ডপ আজ প্রতিমা শূন্য, বুকে রইল দুঃখের চিহ্ন, 
শ্যাসকুণ্ড রাধাকুণ্ড £ তোমার এই বিষের ভাণ্ড ২ 

যার পরে যার থাকে রতি, অস্তহিত হলে সুরতি, 

শু তার শ্রাণে জাগে প্রীতির স্মৃতি, বড় নয় জড় পিশু।। 


হৃষ্ট চিতে মাগো বল, পাই যেন সেই কোমল কালঃ 
আমায় যদি বল ভাল, সেই ভাল-তে তোমার ভাল।। 


পরচিতান-__ কিসে নিরাল্িতা, মাতা তুমি যখন রাইশ্যামের আশ্রয় 


নুহ 


বু ক 


- তুমি কান পাতিলে জননী, শুনতে পাবে অমনি, দিনরজলী বংশীধ্বনি হয়।। 
_ বললে, আর হবে না দোল ঝুলন রাস, আর হবে লা নৌকাবিলাস, 
তপনতনয়ার পাটে; মাগো একথা কিসে খাটে £ 
যা খেলেছে চিকনকালা, অনস্ত কাল চলবে খেলা, 
নিত প্রেমিকে এই নিত্যলীলা, দেখিবে চিত্তপটে।। 
ব্রজভূমির উক্তি (খ) ১নং  হারিচরণ আচার্য 
_ শ্্ীদামের শাপ হল মোচন বিচ্ছেদ সমাধান। 
- প্যারী আয়ান গোপ আর কুটিলারে, দয়া করে দিলেন দিব্য জ্ঞান।। 
= শ্ীরাধে শত বৎসর পরে, ব্রজলীলা সাঙ্গ করে, য্ঞক্ষেয়ে যায়ঃ 
ধনি বারে বারে ফিরে ফিরে, ্রজের পানে চায়, ৪ 
বনের বিহার মনে পড়ে, বক্ষ ভাসে চক্ষের নীরে, 
ভন্মের মত ব্রজ্জ ছোড়ে হ'তেছে বিদায়।। 


্রজভূমি সকাতরে, রাইকে ডেকে কয় তখন। 
_ বিনোদিনী রাজনন্দিনী । বৃন্দাবন বিলাসিনী, কোথা তুমি করেছ গমন।। 
- সঙ্গে তোমার অষ্ট সখী, হর্স বিষাদ ভাব নিরখি, অতি ফ্রত যাও £ 
রাধে আবার কেন ফিরে ফিরে, বারে বারে ব্রজ্দের পানে চাও £ 
ভাব দেখে ভাবি অস্তরে, প্রাণ মেন আজ কেমন করে, 
যেন অকৃল সিদ্ধুলীরে, গোকুল কর্বে বিসঙ্জি। 
= ভাব দেখে ভাব বুঝতে নারি, সুধাই তাই এখন।। 
_ রাধিকে, শুনি লোকের মুখে, সতী যেমন পশুপতিকে ভুলায়ঃ 
শেষে জন্মের তরে, কৈলাস ছেড়ে, দক্ষযজজ যায়, 3 


জানি কি অনুরাগেহে চলেছ মনের বেগেতে, 
কি দিব তুলনা জগতে, যেমন সাগর সঙ্গমেতে জাহ্নবী ধায়।। 


পরচিতান-_ এ দেখ রাই ! চতুর্দিকে হল হাহাকার 


__ কাধে । এত সাধের শরীবৃন্দাবন, হবে সে বন, দিনে অন্ধকার || 
__ কিশোরী, আহা মরি মরি, বিজয়া দশমীতে হয় দেবীর বিসম্রনঃ 
শেষে দুগমিশুপ শুন্য হেরি, দুঃখে পোড়ে অন, £ 
কে জানে রাই তেম্‌নি ভাবে, চান্দেরবাজার ভেঙ্গে যাবে, 
ধুর বৃন্দাবনে হবে, দশমীর লক্ষণ।। 


চা 


নুহ 
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প্রজভখির উক্তি খে) ২নং হরিচরণ আচার 
= বঙ্গে রাধে ব্রজলীলে করলে সমাপন। 
_ এখন শত বৎসর গত করে, প্রভাসতীরে করতেছ গমন।। 
= শ্রীরাধে এখন কত সাধে, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ খেদে হয়েছ মোচনঃ 
তোমার প্রাণনাথের পত্র পেয়ে, যজ্ঞক্ষেত্রে করেছ গমন, £ 
দেশ ছেড়ে প্রবাসে যাবে, কৃষ্ণ পেয়ে প্রাণ জুড়াবে, 
মধুর বৃন্দাবনে হবে, দশমীর লক্ষণ।। 
- রাধে ! একে মোরা গোকুলবাসী, ভাসি অকৃলে, 
এত সাধের ব্রজলীলে, করিও না রাই সম্বরণ। 
__ ছাড়াও দাড়াও রাইকিশোরী, জন্মের মত প্রপাম করি, 
বক্ষে ধরি ও রাঙ্গাচরণ।। 
= ভবের বান্ছিত বৃন্দারণ্য, ছিন্ন ভিন্ন হেরি শূন্য যেদিক পানে চাইঃ 
রাধে স্থানে স্থানে লীলার চিহ্ন, ত্রিলোক মান্য, প্রাণের কৃষ্ণ নাইঃ 
কৃষ্ণ গেছে যাবে তুমি, কি সুখে আর রব আমি, 
হবে গো এ ব্রজভুমি, শ্রশানভূমি হয় যেমন। 
__ যুগল মস্ত্রের উপাসক, আমরা সবর্বজন।। 
 রাধিকে, কৃষ্ণ শ্রাণাধিকে, এবে মোরা কৃষ্ণ শোকে বাঁচিনা প্রাণেঃ 
কেবল চেয়ে আছি সবে তোমার চাদবদন পানে, £ 
তুমি থাকলে আস্ত হরি, শ্রীবৃন্দাবনে।। 
-_ আমার কথা রাখ ব্রজে থাক, ব্রজেন্বরী রাই, 
ভ্রাপাদপক্সে এই ভিক্ষা চাই, বন্চিত করো না কখন।। 
_ খানিক দাঁড়াও রাধে, মনসাধে করি দরশন। 
চরণ পরশেতে জুড়াই তাপিত জীবন।। 
হবে না এজন্সে দেখা, এ দেখা এজন্মের দেখা, 
ছিল কি আমার ভাগ্যের লেখা, পেয়ে হারা হলেম সে অসুল্যরতন | 





পরচিতান-_ কি আনন্দে নিরানন্দ হল বৃন্দাবন! 


_ এখন যেদিক পানে দৃষ্টি করি, শৃনা হেরি আনন্দ কানন।। 
_ রাধে গো ব্রজেশ্বরী ! এত সাধের ব্রজলীলা ত্যজ্লে কি দোষে: 
তোমার বন্ধুর সনে মিলন হবে মধুর প্রেমরসে, £ 
দোল ঝুলল রাসযাত্রা যত, সব যাত্রা এ রজে হত, 
শেষযাত্রা এ জন্মের মত, করলে প্রভাসে।। 
প্রভাস যজ্ঞ বেদ্দার ব্যঙ্গোক্তি) -১নং হরিচরণ আচার্য 
_ দেখতে প্রভাসে প্রবাসী পতি গোপকুলের সব কুলজা উদয়। 
= যথা ব্ীতি নীতি, যজ্ঞে পড়ল পূৰ্ণাহুতি, 
সময় বুঝে বৃন্দাদুতী, রসময়কে কয়।। 
- তোমার কুশল জানতে, কাদতে কাদতে, মনহরান্তে বিদেশে আসি, 
হায় হায় করের কক্ষণ দর্পপে আর, দেখবে কি আর বেশী, £ 


বু 


ধর তু 


ন 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৬৮১ 


ক্রমোন্নতির ক্রমবিকাশ দেখে হই মুগ্ধ, 

বেত্রবন করিলে দদ্ধ, রস্তাবৃক্ষ জন্ম লয়। 

ভ্রম গেল ভ্রম গেল বধু, দেখে ক্রমোত্তির পরিচয়।। 

বনে বনে ধেনুরক্ষা, বাশের বেণু রাসের শিক্ষা, আনভিক্ষা কি মানহানির কথাঃ 
এককালে কে কি না করে, কালে কেনা ঘৃণা করে, 

এক এক কালের হয় এক এক কথাঃ 

অতীত কালের পতিত কথা, গতিকে কি মনে হয়। 

ক্রমে ক্রমে ক্রমোগ্নতি আশ্চর্য বিষয়।। 

কারো বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে, যশবৃদ্ধি আর রসবৃদ্ধি অতি, 

কেহ বিংশতি বয়সে বৃদ্ধা কি অধোগতি, 2 

কেহ বহন করে নন্দের বাধা, পড়ে নাই সম্পদের বাধা, 

যতই শ্ুদ্ধ হয়েছে আদা, ততই আদার কালের উল্লতি।। 

করমেতে মরমেতে মরমে ব্যথা, লোকে বলে মিথ্যা কথা, যথা ধর্ম তথা জয়া।। 
তোমার বিদেশে উন্নতি দেশে অবনতি, ভ্রীমতীর ধূলায় গড়াগড়ি হে। 
ব্রজের নাই ধড়া নাই চূড়া, গলে নাই গুঞ্রছড়া, 

(হেখায়) জামাজোড়া লাল পাগড়ী হে।। 

এখন অঙ্গে নাই দেশী বস্তু, স্্বদো সশস্ত, করে নাই বাশের বাঁশরী হে। 
দেখি উন্নতি সৰ্ব্বত্ৰ, গলে যজ্ঞসূত্র, মন্তকে রাজছত্রধারী হে।। 

তোমার দেশে ছিল নিদ্ধাম ধর্স্ম, কাম্য কর্ম সবই এই বিদেশ। 

যোল হাজার অষ্ট, মহিষীগণ সবই শ্রেষ্ঠ, 

থাকত যদি পেত কষ্ট, পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ।। 

তোমার যোল হাজার অষ্টভার্যো, কামরাজ্যে শ্যাম মানতে হয় সাম্য 
করলে উৎপন্ন ছামাল্প কোটি, সবই সুযোগ্য, £ 

তুমি যোল হাজার অষ্ট ঘরে, বিরাজ কর ঘরে ঘরে, 

কত বৎসর পরে পরে, এক রূপসীর ফিরে সৌভাগ্য। 


প্রভাস যজ্ঞ বেন্দার ব্যাঙ্গোক্তি) -২নং  হরিচরণ আচার্য 


তোমার ব্রজের কথা স্মরণ আছে, আমার কাছে বঙ্গে মন্দ নয়। 
তুমি গোলীর আপন, মূল কথা রাখ নাই গোপন, 

দুঃখের কালে সুখের স্বপন, সেও মন্দ নয়। 

যা হউক অতি মন্দে তবরিৎ. শুভ সুহাদ, তব পিরীত মন্দ নয়, 

পেলে ক্ষুধার কালে শুধু অগ্ন সেও মন্দ নয় £ 

হায়, রায়ে মশা দিনে মাছি. এই সুখে বৃন্দাবনে আছি, 

কখন মরি কখন বাঁচি, বিধির লিখন সেও মন্দ নয়।। 

খত কষ্ট শত যোজন হেঁটে এসেছি. শুধু মুখে পড়লে মি. ধার কালে মন্দ নয়। 
লেখা ছিল দেখা হ'ল, অদেখার পক্ষেতে মন্দ নয়।। 

শুনেছি জ্যোতিবে বলে, রস্ত্রগত শনির কালে. চন্্রশুদ্ধ হলে মন্দ নয়ঃ 
দেশে এক স্থপত্থীর জ্বালা. বিদেশে বাড়ীর মেলা, বিধির খেলা সেও মন্দ নয়ঃ 
কায়া প্রাণে সম্বন্ধ নয়, ভাবতে পারলে মন্দ নয়। 

মেঘাচ্ছগ্লে নষ্টচল্্রের আলোক মন্দ নয়।। 

জানি মধ্য্যাভাবে গুড়ং দদযাৎ, অবস্থার ব্যবস্থা মন্দ নয়। 


© 
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চক্ষে দৃষ্টিহীনের যষ্টি ধারণ, সেও মন্দ নয়।। 
আবার জ্বরের জ্বালায় মাথা যোয়া, দুগ্ধ মিশ্রিত সাণ্ড খাওয়া, 
হেটে যেতে পথে পাওয়া টাকার, চৌদ্দ আনা মন্দ নয়।। 

= নিশ্ব ফল সুপক্ক হলে মিষ্ট হয় অতি, অতি তিক্তের শেষ উন্নতি, 
মিষ্ট শুণ মন্দ নয়।। 

= বধু, অগ্নির আকর্ষণে পতঙ্গিনীগণে, পরে পুড়ে মরে মন্দ নয়। 
হেরি কাল কাদস্থিনী, পিয়াসে চাতকিনী, অশনি পড়ে মরে মন্দ নয়।। 
চাদের ছায়া হেরে, সরোবর নীরে, চকোরী ডুবে মরে মন্দ নয়। 
শুনে মোহনবংশী ধ্বনি, রঙ্গে কুরসিলী, ব্যাধের হাতে মরে মন্দ নয়।। 


পরচিতান__ কোনও বন্ধুর বাকো চড়লে বৃক্ষে, ফল পাড়িলে দুইভাগ করে লয়। 


_. বৃক্ষ হতে পড়ে, বন্ধু মরলে বন্ধু হেরে, 
শ্রাদ্ধেতে খায় দধি চিড়ে, সেও ত মন্দ নয়।। 
_ বন্ধু গৃহ দাহ হবার কালে, যৎসামান্য যদি বাহির হয়, 
হলে সবর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা, সেও ত মন্দ লয়, £ 
নূতন প্রেমের যতন দেখে, বদ্ধুলোক বিদেশে থাকে, 
দেখা না দেউক পত্র লেখে, লোকে বলে সেও ত মন্দ নয়।। 
= ব্ৰজ ছেড়ে দেশাস্রে, এলে ছারব, শত বৎসর পরে দেখা, বিধির লেখা মন্দ নয়।। 


প্রভাস যজ্ঞ (চ্দ্রহণ) ১নং হরিচরণ আচার্য 


= গিয়ে প্রভাসে যজ্ঞ করেন কালশলী। 
= যঞ্জে এল সব দেব দানব, গন্ধ্ব্ব মানব, 
হেরে মহোৎসব, সুখী ভ্রিলোকবাসী।। 
_ প্রভাসে নিয়ে সঙ্গিনী সঙ্গেতে, চলে রঙ্গিণী রাই রঙ্গেতে, দেখতে কালাচাদ, £ 
ধহরে অধরধরা প্রেমের ফাদ, 2 
যজে দেখে কৃষ্ণের মহিহীগণ, নীল বসনে ঢাকলে বদন, 
তাইতে শোভা হল যেমন, রাহুতে গ্রাসিল চাদ।। 
- তখন কি ছলে মলের সুখে ব্যঙ্গ করে, উদ্ধব কয় মাধবেরে, ধরে যুগল চরণ। 
২ কৃষ্ণ কমল আঁখি, প্রভাস যজ্ঞে দেখি, হরি হরি ও কি লক্ষণ।। 
_ তোমার এ যজ্ঞের কি মর্ম্ম, করেছ দান ধর, সূর্যগ্রহণ যোগেঃ 
কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর হে, যজ্ঞ হইল শুভ যোগেঃ 
তাইতে কোন যোগে দিবাভাগে হইল চন্দ্রপ্রহণ। 
_ এক যোগে কে দেখেছে কবে আসল গ্রহণ।| 
= কৃষ্ণ হে, তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা, দেখি কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমা, 
উপমা কিসে, ঃ হলো যে লীলে আজ প্রভাসে £ 
চাদের চতুর্দিকে যেসব তারা, গ্রহণ দেখে কাদে তারা, 
এই গ্রহণের নির্ণয় করা, হইয়াছে কোন জ্যোতিবে।। 
_ চন্দরগ্হণ আজ দেখে তয়ে কাতর অতি, 
হয়ে করজোড়ে করে স্তি, যত দেব দেবীগণ।। 
=_ কি লীলে হল বল, বল যদুপতি। 
বিল শা অত তি) 
কোন রাশির সপ্তমে এই শলী ছিল, 
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কি আক্রোযে এসে কোন রাহ প্রাসিলঃ 

কি দানের ব্যবস্থা এ গ্রহণে বল, মুক্তি্নানের হবে কি রীতিনীতি।। 
এইসে যে লীলে দেখলেম হরি প্রভাসকূলে। 

দেখে ভাবি তাই, তোমা বই আর কারে শুনাই, 

আর দেখি নাই এ অপুর্ব লীলে।। 

কৃষ্ণ হে, জানি রাশির অর্থ সমুদয়, নবগ্রহের উদয়, 

অস্ত হয় জ্যোতিষের নির্ণয়, £ এমন হয় নহি কখন হবার নয়, £ 
যত বিধির বিধি গেল দূরে, কোন বিধি এই বিধি করে, 

কোন রাশির চক্রেতে পড়ে, অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়।। 


প্রভাস যজ্ঞ (চন্দ্র্রহণ) ২নং হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে এইত নয় ্তপরহণ, চন্দ ব্রজের রাইরতন দেখে। 

তোমার মহিষীগণ দিয়ে নীল বসন, বসলো বদন ঢেকে।। 

কৃষ্ণ হে, জানি চাদের অর্থ সৌন্দর্য্য, অতি শীতল গুণের মাধুর্য, 

শানে শুন্তে পাই: সোপার প্রতিমা চন্দ্রিমা রাই, £ 

চাদের সৌন্দর্য মাধুর্য ঘুচে, গোকুলের চাদের কাছে, 

সেই চাদের কলঙ্ক আছে, রাইঠাদের কলঙ্ক নাই।। 

তাই নীল বসন রাহ হয়ে গ্রাস করেছে, 

কর যাতে এই গ্রহণ ঘুচে, রাখ এই মিনতি।। 

আমার কথা ধর, গ্রহণ মুক্ত কর, ওহে যদুপতি।। 

এমন শুভযোগ কৈ মিলে, রাইচাদকে নিয়ে কোলে, বস এই শ্রভাসেঃ 
চাদের শোভা হউক হে সুনিল হ্াদয়াকাশেঃ 

যজ্ঞ হলো এই প্রণয়োন্দেশ্যে, দেও তার পূর্ণাছতি। 

নইলে আর এই গ্রহণে নাই হে অব্যাহতি।। 

কৃষ্ণ হে, চাদের যোল কলা হইয়ে ক্ষয়, তোমার বিচ্ছেদে অমাবস্যা হয়, 
বিরস বৃন্দাবনঃ শুক্র পক্ষে পূর্ণ চাদ এখন, £ 

তাইতে মানচক্রে আজ প্রভাস যাগে, মিথুন রাশিরসপ্তম ভাগে, 

হইল এই চন্্রগ্রহণ।। 

নাই আর এই ্রহণমুক্তি বিনে সুখের চিহ, 

তোমার হবে না যজ্ঞ পূর্ণ, নাই আর অব্যাহতি ।। 

মুক্ত কর শ্যাম প্যারী-টাদের এই গ্রহণ । ক'রে গ্রহণ কর স্বকার্য্য সাধন।। 
আজ মদনমোহন যে উদ্দেশ্যে হল এই প্রভাসভীথ, 

তীর্থ সব আদি যত সব তীর্থ: 

তীর্থকে তোমার করিতে কৃতাখ, তীর্থেশ্বরী প্যারীর তীর্থে আগমন।। 
দেখি যে যোগ আজ প্রভাসযোগে যোগ হয়েছে। 

করতোয়া যোগ, চূড়ামণি অর্জ্োদয় যোগ, 

যত উচ্চ যোগ হে তুচ্ছ যোগ, এই যোগের কাছে।। 

কৃষ্ণ হে কর্তে যুগল শ্রেনের অসংযোগ, হয়ে হরীদামের শাপে অন্যোগ, 
ঘটাল দুর্য্যোগঃ জয় বিধাতার মন্ত্রণা যোগ, £ 

তাইতে নারদ সুনির বিশেষ উদ্যোগ, সেই যোগেই যোগমায়ার যোগ, 
যোগের তারা দেয় মনোযোগ, পাবে না এমন সুযোগ।। 
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প্রভাস যজ্ঞ (ঘারীগান) ১নং হরিচরণ আচার্য 
= বজের রাই রঙ্গিন, নিয়ে সব সঙ্গিনী প্রভাস যজ্ঞে উদয়। 
= যঙ্জে শ্রবেশিতে, প্রাণ দিতে চায় স্বারীর হাতে, 
দ্বারী তাই শ্যাম সাক্ষাতে কয়।। 
_ হাম্‌ তো খবর দেনে আয়া মহারাজ, তেরা দরওয়াজা মে বহুৎ উৎপাত, 
মেরা রাম সিং শুভা সিং বুদ্ধা সিং দীনা সিং, 
শুন লেও আজব বাৎ ₹ 
বহুৎ. রেণ্ডী সাথকে লিয়া, এক রেডী ব্রজসে আয়া, 
বহুৎ বহুত আবদার কিয়া, মোলাকাৎ মাংতা আপকা সাথ্‌।। 
_ বছুৎ সুন্দরী এক রেসী রাধা উসকো নামঃ 
শুনে রাধা নাম করে প্রণাম বলে চিকনকাল। 
__ স্বারী যা রে যা ত্বরায় ফিরে, যজ্ঞের হ্বারে, 
আমার যজ্ঞ পূর্ণ হল।। 


__ যার নামে মার্জিত হয় অর্জিত চিত্ত দর্পণ, 


সেই যজ্রশ্বরী এই যজ্ঞে করল আগমন $ 
এ নাম উচ্চারণ বারণ, অপরাধ ক্ষমার কারণ, 
তবরায় মন্তকে করগো ধারণ, রাধার চরণধূলো। 


- যার জনা যজ্ঞ সে অযোগ্য যজ্ঞে এলো।। 


__ আমার বিরহে বিধুরা কিশোরী, আর কি শরীরে আছে রে বল, 
ঘারী আন গিয়া তারে, পরম আদরে, ধরে ও পদকমল 3 
পথে পাত ফুলের পত্র, শিরে ধর ফুলের ছতর, 
স্রীপাদপন্য পরশমাত্র, পবিত্র হোক প্রভাস যজ্ঞস্থল।। 


= আমার যজবরী কিশোরী এসেছে রে, আর আমার যল্জে কার্য নাই। 


খাদ পন নে বি, ভিত পেখি পে বিপন চিৰ ই 

(খণ্ডিত) 
এ __ জবাব নকুলেম্খর সরকার 

- ভখন কৃষ্ণ যজেমখরের বাবে, বারী বলে তাহার ঠাই। 

_ ভমক সেলাম কিজে মহারাজ, ছোড় নেদে এ ানীর কাজ, 


যত দুশমন গুপ্তা ঠাণ্ডা করি, ডাণ্ডা মারা মেরা কাম।। 
__ হামরা দুভাই তোমকো সদাই নোকুরি করি, 

হয়ে তোমকো আজ্ঞাকারী, হুকুম শিরমে ধরেঙ্গে। 
__ পরদেশী রেস্ডিকো আয়া, হামকো কেরা মদত করেঙ্গে।) 
__ রেনণ্ডিকো পায় ধরতে আমায় হুকুম কর মৎ, 


চি 
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মর্জি হয় তো তুম্‌ গিয়ে দাও উস্‌কো পায় দালখ হ 

হাম তেরা নোকরি করি, তোমকো হুকুম শিরমে ধরি, 

জান নিকালসে দিতে পারি, মান কভি নেহি ছোড়েঙ্গে। 
আউর কথা শুনে হামার আগ লাগে অঙ্গে।। 

বেয়াড়া রণ্ডিকো শিরমে ভাণ্ডা মারেঙ্গে।। 

আতি বহুৎ রেণ্ডি সাথমে লিয়া, এক রেণ্ডি ব্রজছে আয়া, 
যজ্েন্বরী কহ তায় £ শুনে মেরা শুব মস্করা পায় £ 
(বেশভুষাছে হাম্রা জানি, কৌন হোতা হ্যায় যজ্ঞরাণী, 

সবকো গোয়ালিনী ভিখারিনী, ভিশ মাংনেছে আতা হ্যায়।। 
বললে, রেণ্ডিকো নিয়রে গিয়ে, গোড়কা ধূলি শিরমে লিয়ে, 
সুপবিত্ৰ হবি আজঃ জবান সমকে বল মহারাজ হ 

ক্ষত্রী জাতির নয় এইসা কাম, তোম ইসকো রেণ্ডিকো গোলাম, 
করো তোমকো গিয়ে হাজার সেলাম, হাম লোক ছোড় দেঙ্গে কাজ।। 
বললে, এহি যজ্ঞ মার আশাতে, সান্লিপাতের পিপাসাতে, 
ঠাণ্ডা বারি পিয়েগাঃ তোমকো জান নিকালতে চায়েগা $ 
বুখারকা পিয়াস লেকে, ভালাবুরা নাহি দেখে, 

ওহি গয়লাপাড়ার কৃপোদকে, বিকার ধরে যায়েগা।। 


এ __ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


কৃষ্ণ রসরাজ রাজার আদেশে, বড় ক্রেশে কয স্ারী। 
দেখি মহাবিপদ মহারাজ, একি আদেশ দিলে আজ, 
পায়ধরার ধার, আমরা কি ধারি।। 

মোদের ক্ষত্রিয় রাজ প্রকৃতি, ঘাড়ধরা কিল গুতা লাবি, 
রাজ আদেশে দেই হঠাৎঃ আমরা বড়ই পবিত্র জাতঃ 
সে রমণীর শিরোমণি, জাতি বৈশ্যা গোয়ালিনী, 
মোদের জাতি যাবে নৃপমণি, দিলে তাহার পায়ে হাত।। 
পদব্ৰজে এল সে যে ব্ৰজ হইতে, 

এসে তোমার দরজাতে, কি পদ বেড়ে গেল তার। 
হস্ত দিতে রাণ্ডির পায়ে, বল না হে ধর্ম অবতার | 
একবার মাত্র করেছি তার নামটি উচ্চারণ, 

তাতে অপরাধ হয়েছে বলিলে রাজনঃ 

যার নামটি উচ্চারণ করে, মহা অপরাধে ধরে, 

তার অঙ্গে হাত দিলে পরে, হতে হবে গোলাহগার। 
বুঝিতে না পারি হরি এই লীলা তোমার ।। 

না কি পরশে তার চরণকমল, পবিত্র হবে যজ্ঞস্থল, 
শোয়ালিনীর এত মানঃ রাজন আগে পাইনি তার শ্রামাণঃ 
তোমার যে গর্ভ ধারিলী, সর্বশ্রেষ্ঠা শুরু জানি, 

বল হবে কি সেই গোয়ালিনী, তোমার জননীর সমান।। 
বললে, শ্রভাসযজ্ঞে তার আসাতে, সা্িপাতিক পিপাসাতে, 
পেয়েছ সুশীতল জল: তবে পাঠাও না সুশুদ্ধ দলঃ 
নিজে গিয়ে রাণ্ডিটাকে, মাথায় করে আন সুখে, 
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তোমায় লোকে বলবে লক্ষ মূখে, ভাবপাগল কি প্রেমপাগল।। 
এত যদি হতো তোমার আপনের আপন, 
মধুর ভাব না করে গোপন, বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।। 


প্রভাস যজ্ঞ ছোরীগান) ২নং হরিচরণ আচার্য 


বললে, র্যান্ডিকে পায়, হাম নাহি ধর্তে হায়, 

বহুত গুনা হয়া। 

কথা শুনে কানে, বাজের মত বাজে কানে, 

কেমনে প্রাণে যায় সওয়া।। 

আমার বৃন্দাবন বিলাসিনীরে, হায় হায় সামান্য শক্তি সে নয়; 
এমন অনন্ত শকতি, সারভূতা শকতি ভূলোকে হল উদয় ঃ 
জীবশক্তি মায়াশক্তি, তটস্থ বিবয়াসক্তি, এই শক্তি হাদিনী শক্তি, 
সাধন বিনে কার বা সিন্ধি হয়।। 

ছারী যে ছিল বহিদ্ারে হয়ে বহিরঙ্গ, 

যারা অস্তরের অন্তরঙ্গ, এই তরঙ্গে ভাসে। 

হায় হায় স্বারেতে আদরের ধন আদরিলী, অনাদরে কাদছে বসে।। 
এশ্বর্য যাতনায় আমার করে এই অসহ্য ভোগ; 

মাধুর্যেরি ধৈর্য প্রেম দুর্যোগে হল বিয়োগ £ 

এই মহাভাবের চিহ্ন, মহৎ বই পায় কি অন্য, 

যারে মহাদেব মহামান্য, করে মহারাসে। 

করে এ ধন সিদ্ধি যারা, যায়রে সিদ্ধির দেশে।। 

বারী, দুর্লভ ও পদপল্লব লাভে পূর্ণ করে মনস্কাম; 

পেলে এ পদ-পরমার্থ, তুচ্ছ হয় অন; ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম £ 
পদ দুটি সুধা মাখা, তাহে দ্বাত্রিংশত রেখা, 

তার কৃপায় পায় পায়রে দেখা, লেখা আছে আমার কৃষ্ণ নাম।। 
ও সে শ্রীরাধার শ্রীপাদপত্র পল্রযোনির বাধিত, 

ও সেই পাদপন্র হলেম বঞ্চিত, আমার ভাগ্য দোষে ।। 

চিন্ত মন্ত অলি কৃতাৰ্থ করিয়ে, পেয়ে এ রাই পদপন্ধদ। 
তোরা শিক্ষা করে সুজনতা, দীনতা হীনতা, 

মনের সব মলিনতা ত্যজ।। 

দ্বারী, কাজ কি আমার রাজত্ব, কাজ কি আমার শ্রভুত্, 
কাজ কি আমার রথ অশ্বগজ। 

আমার মণি মুকুট রেখে দে, মন্তকে মেখে দে, 

সাধের ধন রাধার পদরজ়।। নাং। 

ধন্য এ ত্ৰিভুবন যাতে শ্রীবৃন্দাবন, প্রেমের তুলনা নাই। 
দ্বারী কিসে গনি রজত কাঞ্চন মুক্তামণি, 

সব মণির শিরোমণি রাই।। 

দ্বারী মধু হতে অতি সুমধুর মধুরভাবে মধুর ব্রজধাম, 
বনি ১১ 
ছড়ায় ছিল পাখা, তাতে রাধার ন 

লি সা হা সর: 
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কুটিলার দিব্য জ্ঞান __ ১নং অজ্ঞাত 


প্রভাসযন্তের পেয়ে বার্কা, ব্যাকুল আম্মা, দেখতে কালাচান। 
শ্রীরাধিকে মনের সুখে কুটিলাকে দিচ্ছে দিব্যজ্ঞান।। 

গোকুলে আমি কর্মফলে জন্মেছিলেন, শ্যানকলচ্ধিনী হলেম £ 

যে কৃষ্ণ ত্রিলোকারাধ্যে, তুমি ছিলে তার বিরুদ্ধে, 

শেষ বিদায় দাও, শ্যাম নীলপল্রে, এ জন্মের শোধ দেখতে চলিলেম।। 
আছে ভাগোর লেখা আর কত না, যার জন্য মোর এ যাতনা, 

তারে দেখতে যাই। 

ওগো ননদিনী, সাধনের ধন চিন্তামণি, সেই দেখেছি আরত দেখা নাই।। 
কুচক্রী কুটিলে, কলঙ্ক রটিলে, এই না মধুর বৃন্দাবনে; লক্ষ লক্ষ দুচ়খ, 
ফাটিতেছে বক্ষ, জটিলার জটিল বাক্যবাণে £ আমি আর যাতনা স্ব কত, 
হলেন জ্বালায় জ্বালায় পোড়া পোড়া __ আর যাতনা 

তোরা ছিলি অসম্মত, আমি ছিলেম না মনমত, 

আজ চলেছি জন্মের মত, কলছ্িনী রাই। 

চলগো তোরা গিয়ে ত্বরা, ও পোড়া প্রাণ জুড়াই।। 

ধনিশো যাব একাকিনী, তুই কি যাবিনে, সুদিন, আর ত পাবিনে $ 
যার নামে পায় চতুবর্গে, দর্শনে যায় অক্ষয় স্বর্গে, 

এমন শ্যামকলগ্ক সবার ভাগো, হয় কি কখন অনুরাগ বিনে।। 
আমার মন সপেছি কৃষ্ণের চরণে, কৃষ্ণনাম বলে বদনে, যেন কৃষ্ণ পাই।। 





_ সৰ্ব মূলাধার বিশ্বের আধার, গুণ অসাধার রাধানাম যার সাধা বীশী দ্বরে। 
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গোপ কুলোন্তবা, হয়ে সেবা, না করেছে যে বা, কুটিলে 

ওগো কাল কুটিলে-_গোপ-_-আছে_ নিশি দিবা, সন্ধ্যা অন্ধকারে।। 
যারে না দেখিলে তিলার্ড বীচিনা, সাধ করে সে ধন তোদিগে যাচিনা, 
জটিল! প্রাচীনা, তার ত অচিনা, একবার আয়ানেরে নিয়ে চিনা, জটিলা-__. 
ও সে চিনা না দিলে কি চিনাবি তারে ।। 

যাত্রাকালে দিসনা বাধা, কৃষ্ণ সদা রাধার আধাবল। 

সুখ উৎসবে চলগো সবে, দেখলে হবে জনম সফল।। 

ভক্তের দায় হরি নন্দের আলয় ছিলেন কয়েকদিন, 

আমি জানি চিরদিন £ 

না জানিয়ে কৃষ্ণ তত, অহচ্চারে হয়ে মন্ত, 

চিনলি না সেই পরমার্থ, এমনি তোরা পদার্থ বিহীন।। 


লালা বে পে কাকে 
হু গর্ব খর্ব করিলেন সর্ব লীলা অপূর্ব তাহারিঃ অসুর মদন, আনন্দ 


© 


৬ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


বর্ধন গিরি গোবর্নধারী £ ও সে বৃন্দাবন বনচারী, হরি গোলীগণ 
মনোহারি-_(বৃন্দাবন-_) আমার প্রাণবল্ভ রাসবিহারী_ _বেন্দাবন-_) 
ওসে কালীয় দমনকারী-__যোগী বসে অনশনে, যারে ভাবে যোগাসনে, 
শ্মশানে ভাবে ঈশানে হৃদয় সরোজে। 
খাদ __ অনুরাগে যারা ব্ৰজে ও শ্রীকৃষঃ ভজে।। 
ফুকার __ সাধকে ধনি বারে বলে পরম ঈশ্বর কৃষঃ আত্মা রামেশ্বর, £ 
শৈব বলে সদাশিব, সৌর বলে সূর্যেদে, 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী যত জীব. তারা বলে ব্রহ্ম পরাৎপর।। 
মিল  __ যারা তন্তজ্ঞানী বেদ বহির্ভূত, তারা বলে তত্তাতীত, এইভবের মাঝে। 
অন্তরা __ হায় ত্যজিয়ে গোলোক, আসিলেন ভূলোক, নরলোক তারণ কারণ। 
ভব ভয় হারক, অস্তিমে তারক, ধরণী ধারক, নরক বারক সত্যসনাতন।। 
ধেনু চরাতে ধরিলেন বেণু, ভক্তকে তুষিতে ধরে নরতনু, 
অণু হতে অণু সৃক্ষ্ম পরমাণু, ও সে আমার জীবন কানু _অণু হতে অণু 
পদে সাধে কিগো বিকাইনু, অণু ... ওসে চিত্তহারী নিত্য নিরঞ্জন।। 
পরচিতান-_ এত দিন অজ্ঞানে ছিলি, হারাইলি পেয়ে হেন ধন।। 
পাড়ন -_ তারাধনে আরাধনে, কৃষ্ণ ধনে পেলেম যোগীগণ। 
ফুকার __ যে নামে ধনি শমন দমন চিন্তাকরণী, তার কি করলি কি করনি 
শ্যামপদে যার দেহ দেওয়া, তার ভবে নাই আসা যাওয়া, 
পার হতে এই ভবের খেওয়া, ভরসা এ চরণ তরলী।। 


আীকুষ বিচ্ছেদ (উদ্ধব সংবাদ ) নিশিকাজ সরকার 


_ একদিন দ্বারকার রাক্মসিংহাসনে, শ্যাম বসে বিষপ্পমনে, 
ব্রজের কথা পড়ে মনে, করে দু'নয়ন। 
-_ পেয়ে উদ্ধবকে তার কাছাকাছি, কেঁদে কয় আর কেন বাঁচি, 
কি সুখে আর ভুলে আছি. ব্রজবাসীগণ।। 
= জদ্ধব রে, সাধের বন সেই বৃন্দাবন, 
অনেক দিনের পরে স্মরণ, করে কাদে আমার মন ই 
রাজৈশ্র্য সুহৃদ সখা. সুবৰ্ণময় অট্টালিকা, 
সবই লাগে ফাকা ফাকা, শূন্য এ জীবন।। 
মিল __ তাল তমাল শাল ভাণ্তীবনে ছিল গোষ্ঠবিহার-_. 
বলাই দাদার শিঙ্গা ফুৎকার, শুনে ফিরে আসতো ধেনু। 
মুখ __ দেখে আয় রে ব্রজবাসে, তারা কেমন আছে, 
ভাইনা 


ৰু 


আর কি ধবলী শ্যামলী নাচে, শুনে মোহনবেণু।। 

__ যমুনার কুলে সঙ্গিনীগণ মিলে, জল নিতে আসিত কিশোরীঃ 
আমি হেনকালে কদম্থের ডালে, নাম ধরে বাজাতাম বাশরীঃ 
শুনিয়া সে ধ্বনি, রাধা বিনোদিনী, লোকলজ্জা ভয় পাসরিঃ 
থাকত আমাপানে চেয়ে, পলক হারায়ে, জলে ভেসে যেত গাগারী। 
ইন্দুমুখ দেখিয়া প্রেমের সিদ্ধ দুলত বুকে, 
বিষাদের বেদনা এঁকে, অস্তাচলে যেত ভানু । 

খাদ __ ডাকিত রাখাল সবে ঘরে চল রে কানু।। 
কুকার __ সেদিনের সে খেলা সবই অবসান, 


রী ই 
|| 


El 
|| 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৬৯ 


আজো মাঝে মাঝে তেমনি করে, কেঁদে উঠে প্রাপঃ 
রাধার ছবি চোখে ভাসে, তেমনি আমায় ভালবাসে, 
প্রাণবধুয়ার আসার আশে, হয়ে গেছে সান 
দেখে আয় রে বৃন্দাবনে যত সমীলখা, 
মিত নিকুঞ্জ শাখা, ছড়ায় কি আর পুষ্পরেশু।। 
উদ্ধব, ব্ৰজে গিয়ে দেখে আয় রে কেমন আছে ব্রজবাসী। 
কেন শ্রজের কণা মনে প'লে, আমি সদায় নয়ন জলে ভাসি।। 
কেমন আছে গোপাগোলিনী, মা যশোদা আর রোহিলী, 
সেই যুনাপ্রবাহিনী, হাসে কি তরঙ্গের হাসি। 
কেউ কি কুঞ্জবনে গাখে মালা-_ও তার সঙ্গে দিয়ে অশ্ররাশি।। 
খেলার সাথী ছাদশ রাখাল, যার সঙ্গে কাটল শৈশবকাল, 
তাল তমাল শাল রসাল বিশাল, সবই সমান ভালবাসি। 
তারা কেমন আছে জেনে আয় রে-_-আর. আমার ধড়চুড়া মোহনবাশী।। 
ভাই রে কেমন আছে পিতা নন্দ, কেমন আছে উপানন্দ, 
বাৎসল্য প্রেমের সম্বন্ধ. গেছে কি ভুলে। 
এমন আনন্দের ধন গোবিন্দ যার, না দেখে প্রাণ বাঁচে কি তার, 
জীবন কি করল পরিহার, যমুনার কৃলে।। 
নিশিদিন প্রাণে চায় ও সেই ব্রজের সুখ, 
প্রবল কালহ্বোতে সুখের পথে বিধাতা বিনুখঃ 
ধনেশর্য কতই হল, তবু ত প্রাণ না ভবিল, 
সুখ সম্পদে না জুড়াল, প্রেমের পোড়া বুক।। 

এ -_ জবাব নকুলেম্মর সরকার 
তখন বাঁকাসখার বাকা শুনে, দুঃখে উদ্ধব সখা কয়। 
তোমা বিহনে হে ব্রজেশ্বর, শ্রজবাসী ৮ 

দুঃখে কাতর, আছে অতিশয়।। 
দেখলেম গোপিনীর দুর্গাতি যত, এক মুখে আর বলব কত, 
তুমি নাই তাদের নিকটঃ তাদের জীয়ন মরণ ঘোর সঙ্কটঃ 
তোমায় ভেবে প্রেমের পাত্র, ভাবাবেশে সুদে নেত্র, 
তারা পুজা করে দিবা রাত্র, চিত্তচোরের চিত্রপট।। 
শয়নে স্বপনে ধ্যানে ভবনে বনে, তোমার কথা করে মনে, 
নয়নজলে বুক ভাসায়। 

পথপানে চেয়ে আছে, প্রাণ রেখেছে তোমারই আশায়।। 
জল ভরিতে আসে যত ব্রজনাগরী, 
দু'নয়নের জলে তাদের ভরে গাগরী হ 
সারি সারি গোপীকুলে, দাড়ায়ে যমুনার কুলে, 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, ঝাপ দিতে চায় যমুনায় 
কান্ত বিনে প্রাণ কি মানে, সুখের সাজনায় || 
বললে, রাধার স্বরূপ চক্ষে ভাসে, প্রাণবধুয়ার আসার আশে, 
মলিন হয়েছে এবেঃ তোমার কুটিল প্রেমের স্বভাবে $+ 
চন্দরোদয়ে কুমুদিনী, সদায় থাছে 'আমোদিনী, 





চে 





পূর্ববঙ্গের কাৰিশান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


তোমার রাইকুসুদিনী রয় সুদিনী,শ্যাম-শশধর অভাবে।। 
বললে, এখনো কি ব্রজবালা, আগের মতো গাছে মালা, 
বিচ্ছেদে যারে জ্বালায়: তারা কত না বেলা খেলায় ই 

স্মরণ কর প্রাণকান্তে, মালা গেঁথে কাদতে কাদতে, 

তারা তমাল দেখে কৃষ্ণ্ান্তে, মালা পরায় তার গলায়।। 
আবার কোন গোপী মালা গেঁধে, ভাসিয়ে দেয় যমুনাতে, 
করিয়ে কৃতাঞ্জলিঃ বলে শোন মালা তোরে বলি £ 
প্াণবধুযা রয় যে দেশে, সেই দেশে যা ভেসে ভেসে, 

যেন গ্রহণ করেন পীতবাসে, গোপিকার শ্রেষ অঞ্জলি ।। 
বললে. কেমন আছে ব্ৰজবাসী সখাসবীবৃন্দ। 

তারা বনে বনে কেঁদে ফিরে. এমনি তাদের কপাল মন্দ।। 
করে নিয়ে ক্ষীর নবনী, কাদে মাতা নন্দরানী, আর পিতা নন্দ। 
তোমার প্রাণের আধা রাধারানী, কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ।। 
বললে, ভোগ এখর্য কতই হলো, তবু এ বুক না জুড়াল, 
অন্যের সু ফুরায় নাঃ কিন্ত প্রাণের অভাব পুরায় না ই 
রজগোলীর প্রেম ভাতুর্যে, ছিলে নিচ্ধাম প্রেমমাধূর্যে 

তোমার দ্বারকার এই ভোগেন, মাধুর্যের বুক জুড়ায় না।। 
প্রভাসে মিলনযজ্ঞ অমূল্যরতন সরকার 
লীলা সাঙ্গ করতে, বাঞ্া করে চিতে, জীকৃষ্ণ প্রভাসের কৃলে। 
করে নিলনযজ্ঞ, রাই নামে করে উৎসর্গ, সন্ধঞ্জে নিজ নাম বলে।। 
শুনে যজ্মের আহান ধ্বনি, কিশোরী অমনি নবসাজে সাজিল, 
যজ্ঞে পেয়ে যজ্েন্বরী, সর্ব যজ্জেন্বর হরি, 

পূর্ণা্ধতি অস্ত পড়ি, রাধার পদে অঞ্জলি দিল।। 

অতি কাতরে স্তি করে বলে কমলীখি, 

আমায় ক্ষমা দাও বিধুমুৰী, আজি নিজ গুণে। 

যজ্ঞের হই অযোগা, সারিতে মানসিক যজ্ঞ, স্থান চাই তব শরীরে 
শত বৎসর কত কষ্টে দিন গত হল তোমার, 

একনিষ্ঠ ইষ্টপূজার গ্রহণ কর উপহার £ 

ভুলে যাও, ভুলে যাও __ ও সেই দুরহ বিরহ ব্যথা _ 
ভুলে যাও ভুলে যাও -- 

কেঁদেছ সঙ্গল চোখে, আশাপথ চেয়ে থেকে, 

কত বিষাদের ছবি এঁকে, শূন্য ঘরের কোনে। 
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রাধে গো -_ আছে শুধু দেহখানি, প্রহণ কর ওগো ধনি, 

দিবার মতো নাই অন্য সম্বল 

চিরশান্তি পাব রাধে, স্থান পেলে এ অভয় পদে, হবে আমার জনম সফল।। 

না হয় দণ্ড দিতে, কৃষ্ণপ্রেম রীতে, ত্বরিতে দাও অভিসম্পাত । 

যেন জন্মান্তরে, তোমার মতো শ্রেমঘোরে. আমারে করে আন্মসাৎ।। 

আমার নাই অন্য কামনা বাসনা, ভুল না মিনতি রাই; 

আমি করিব দাসত্ব. চাইনা পরতৃত, ঈ্মরতে আশা নাই 

মধুর প্রেম অনুকূলে, আমাকে রাখিও তুলে, 

যেন জয় বাধা ভরীরাধা বলে, কাঙ্গাল বেশে খুরিয়া বেড়াই।। 
এ__ জৰাব নকুলেশ্বর সরকার 

তখন কমলাক্ষের বাক্য শুনে, অমনি বিধুমুখী কয়। 

অন্য তোমাকে দেখব বলে, এসেছি যজ্ঞহ্থলে, ভুলে গেলে পুবর্ব পরিচয়।। 

তুমি শ্রভাসতীরে করে যজ্ঞ, আমায় দিলে যক্ঞের অর্থ, 

উদ্দেশ্যটা পরিস্কার : করলে ভদ্রভাবে তিরস্কার £ 

মানের দিনে পায় ধরালাম, কত না কাদায়েছিলাম, 

অদ্য যজ্ঞে এসে বুঝি পেলাম, পায় ধরাবার পুরস্কার।। 

বললে, আমার বীশী শুনলে পরে, কন্টকময় কাননে খুরে, 

কতো ব্যথা পেলে রাইঃ তোমার নিজের কথা মনে নাহিঃ 

আমার জন্য বৃন্দাবনে, ধেনু চরাও বনে বনে, 

তুমি নন্দের বাধা এলে টেনে, সে পাপে মোর মুক্তি নাই।। 

জীবন যৌবন আর দেহ মন দিয়েছি তোমায়, 

জন্মে জন্মে তোমায় আমায়, প্রেমের মিলন অবিরাম। 

তাইতে বলি প্রাণপ্রিয়, লহ আমার স্বভক্তি প্রণাম।। 


তোমাকে রেখে অন্রে, জন্ম কিংবা জন্মাস্তরে, 

যুগে যুগে এ সংসারে, নাম ধরিব রাধেশ্যাম। 

বললে, চির শাস্তি পাব রাধে, স্থান দিলে এ অভয় পদে, 
জুড়াইক তাপিত প্রাণ: বল কার পদে কে নিবে স্থানঃ 
প্রেমরাজ্যের নায়িকা নায়ক, উত্তয়ের সুখ সম্পদ দায়ক, 


দুই দেহে একত্রে যাব, নদীয়ায় গৌরাঙ্গ হব, 

আমরা কেঁদে কেঁদে নাম বিলাব, কলির জীব করতে উদ্ধার।। 
কেন আমায় বলে যজেম্বরী যজেন্র হও তুমি হরি. 

সকল যজ্ঞের মূল কারণ: এবার নররূপ করে ধারণ: 
নিত্যময় ধাম গোলোক তাজে. জন্ম নিয়ে ভূলোক মাঝে, 
তুমি নন্দ জে রাখাল সেজে, করলে গোষ্ঠ গোচারণ।) 


© 


চতুর্দশ অধ্যায় 
প্রাচীন কবিগান 


{ কবিগান সংগ্রহকালে গত শতান্দীতে রচিত কিছু গানের পাণুলিপি পাওয়া যায়। সেগুলির 
কিয়দংশ খণ্ডিত, অস্পষ্ট বা কীটদস্ট। তার থেকে যেসব গান মোটামুটি উদ্ধার করা গেছে, তা 
নিস মুদ্রিত হল। প্রসঙ্গত বলা যায় এসব পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের বানান জ্ঞান এবং যতিচিহ্ন 
ব্যবহার সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি গান পাণুলিপিতে ব্যবহৃত বানান 
সমেত বন মুদ্রিত হল। অন্যগুলি যথাসাধ্য পাঠযোগা সংশোধন করে ছাপান হল। ] 


শীত্রীকালী 


সন ১২৯২ 


= 


মনে তাই ভাবি গো তারা যাব কি ধন নিয়ে ভবপারে চিন্তা তাই নিদানে। 
ছিল নিদানের ধন তোর ভ্রীচরণ হর সে ধন করলে হরণ 

রাখলে হাদি পরে, কোথায় পাবে তরী ভব বারি যেতে পারাপারে, 
ভব হইলেন ভবের বাদী, তাই ভাবি মা নিরবধি কেমনে পার হব নদী 
চরণ তরী বিশবীনে। 

কৃপা ময়ী কৃপা কর সাধন বিহ্ীনে।। 

যে জন সাধন করে সব পরে সেই বিনে কি জানতে পারে 

তোমার মহিমা ওগো মা (৩) গো, সেই সাধনে তোমায় পাবে, 
অনায়াসে তরে যাবে পতিতপাবনী নাম কে শোনাবে 
কইগো সে মহিমা। 

আমি ভজ্ঞনবিহীন সাধন বিহীন; কেমনে পার হব সে দিন, 

ওগো বর্ম! যদি নামের গুনে সেই দুর্দিনে তরিয়ে যাব তুফানে। 


[=] 


তোমার চরণতরী ভববারি তারণ মূলাধার। 

আমি তাই জানি মা তত্্রসারে, চরণতরী সাধন ক'রে, 

যাব অনায়াসে ভবলারে নির্ভয় অস্তর।। 

শুনি অভয় চরণ শমন দমন জ্রীচরণ যে করে সাধন তার কিসের ভয় আছে 
ওগো মা (৩) নিৰ্ভয় পদ সাধন করে তারণ হয় মা আপন জোরে, 
আমি আভাজন না কৃপা করে কাল তয় জীবন আছে 

শুনি শমন দমন তোর নামেতে লিখিয়াছেন শিব যোগ তন্তেতে ওগো রহ্মময়ী 
ও নাম ভবের ভেলা জেনে ভোলা শরণ নিলে চরণে। 


[গা] 


জননী তোমার প্রীচরণ সাধনের ধন 'অসাধনে কেবা পায়। 

আমি সাধন বিহীন দিনে দীনহীন কালের ভয়ে এ প্রাণ যায়। 

এ দীনের অস্তিম দিনে, স্থান দিও মা শ্রীচরণ হবকৃপা গুণে, 

তোমার কাল বারিলী নাম জানি অবিশ্রাম ঘুচাও মাগো কালের ভয়। 


(মুখোপাধ্যায়) 





চিতেন 
পাড়ন 


ফুঁকা 
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_ জননী তোমার চরণ সাধনের ধন সাধন করলেম না। 

__ যদি করিতাম সাধন মনে মনে তবে কি মা অস্তিন দিনে, 
যুঝতেম কালের সনে সাধন গুণে কালকে নানতেম না। 

= খদি করিতাম ভজন তোমার চরণ তবে কি আর মানতেন শামন 
সেদিন কি আর আছে ওগো মা (৩) জীর্ণতরী জীর্ণ হলো 
কালের কাল নিকটে এলো এখন সময় গেল বিফল হইল 
আর কি উপায় আছে। 

ভবানী রামকমল 

দিলাম তব পদে ভার জগৎ জননী চরণ দিয়ে করগো নিস্তার 
তুমি নিস্তারিনী সর্বদাতা হও সর্ব জীবের নুক্তিদাতা মোক্ষদায্রী মা 
ত্ৰিলোক পালনকর্্রী জগদ্ধত্্ী ভবঘাটের কর্ণধার । 
শমন হরণ শমন বারণ নান শুনি তোমার।। 
ব্ৰহ্মাণী নাম ব্রহ্মালোকে কল্রানী নাম রুত্রলোকে 
হও সর্ব মঙ্গলা ওগো মা মা, কালরালী যমালয়ে 
অস্থিকা বরুনালয়ে উ্রাচন্ডা হও ... ক্ষেত্রে বিমলা। 
তুমি নানারাপী নানা স্থানে নানারূপী নানাবর্ণে নিস্তার কর মা 
তরাও সর্ব জীবে তুমি শিবে, আমি কি তোর এত ভার। 
তং কর্ী গিরিপুত্রী শিবে ত্বং হিমলাধার। 
তুমি তারণ তারা জীবের কলুবহারা মা তত্তে শুনেছি 
তুমি ব্ৰহ্মা মূলাধার। 
তুমি তত্র তুনি মন্ত্র তুমি হও মা জিহা যন্ত্র যে বোল বলাও 
ওগো মা মা তবে কেন জীবের প্রতি কেনবা ঘটাও দুতি 
মায়াতে করে আবৃতি _______ 
তোমার মায়াতে ব্ৰহ্মাণ্ড ঘোরে জীব কি তাই জান্তে পারে 
ওগো ব্ৰহ্মাময়ী, ওগো মহা মায়া পদছায়া দিয়ে কর ভবের পার। 
ওগো মহামায়া দিয়ে মহা মায়া ভবের হাটে আর খুরাইসনে। 
আমি দীনহীন ভঞ্জন বিহীন ভবঘোরে ফিরে ফিরাইসনে 
মাগো যার মায়া করি বিষম মায়া করি সে ক্লাসে ফিরে বান্ধিসনে, 
আমি না জানি সাধন না জানি ভঞ্জন, দুর্গা বৈ আর জানিনে। 
ওগো মহামায়া ভবের মায়া মা খুচাও গো এবার। 
তুমি করে দয়া, ঘুচাও ভবের মায়া, মা, নিস্তার কারিনী 
তারা করগো নিস্তার । 
কেবা আমার আমি বা কার কার জন্যে মা করি সংসার 
মিথ্যা বাসনা ওগো মা মা তবে যদি করি বারণ, 
(সেটা তোমার মায়ার ঘটন, মায়াজালে করে বন্ধন, দিচ্ছ য্ুনা। 
কেবল এ মায়াতে হয়ে বন্ধন একদিন তোমার অভয় চরণ, 
দেখিতে পারলেন না, যদি দেশতে পেতেম মুক্তি পেতেম 
ভব ঘোরে হতেম পার। 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সাগ্রহ ও পর্যালোচনা 
আহ্রীকালী 


সন ১২৯৪ 
আমায় সেই দিনেতে স্থান দিও মা £ ওগো শ্যামা এ অভয় 
জলবিদ্ধু জলে যেমন দেহের মধ্যে জীবন তেমন জা _ 
কৈরে রাখি মা তব পাদে এই নিবেদন & যে দিল বাদ্ধবে ... 
মদে নওন গওন হবে স্মশানে ৮ 

ভুল না মা ভবদারা সেই অস্ত দিনে $ যেমন ধারা নিশি 
পত্রের জল £ জীবন তেমতি চ্চল হ মাগো মো .. 

এ নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস £ অনিত্য সংসারের আশ্বাস 

যখন সর্ব নিরক্ষিব £ তখন কি করিব £ হবে 

শুদ্ধ কণ্ঠ রুদ্ধ যে দিনে _ 

আমি চির দিন কালী বৈলে ভবের কূলে; তোমা ... 

জন্ম বিফলে যায় £ কর্ম বিফলে জায় £ তব... 
আজিকালি কৈরে কালী ক্রমে কাল গেল .. 

মাগো দীন বেশেতে গেল যেদিন... 

সে দিনের আর বাকি কয় দিন শেষ হৈ 

হয়েছে আমার ঃ বাকি নাহি আর £ .. 

নাম শুনিব শ্রবনে .. 

আমার বাবা কি খায় শমনে £ কবে বা 


ভবানী অজ্ঞাত 
একবার জাগগো মা কুগুলিনী ঘুমাওনা আর। 
কালী বলে ডাকি যত শাড়ু সহ ঘুমাও তত আধার কমলে = 
পক্ষে পঞ্ছে মা নানারূপা ত্বং হি বিমলে যদি নিপ্রা ভুলে রইলি 
রইলে ভুলে দীনের ভবে নাই নিস্তার 
কত নিপা যাও গো তারা ___ একবার £ আছে দেহের 


কুশুলিনী রূপে নিদ্রা যাও £ ডাকিলে পরে ওঠোলা 
চেয়ে দেখ মা কি করি শ্যামা £ তারা জাগিবে কবে 
কবে কালগত হয় অনিবার। 
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তুমি ভবানী ভবরানী ভবে কর পার। তাইতে __ 
তোমায় ডাকি গো মা তবু পার কন্মি মা কি কবি এ 
কি ভাবনা মা মা গো চির কালই বলি কালী 

কালী £ মনের কালী রইল কালী, কালী .......... 

কালী তুমি হ্মদপা কে আছে তব স্বরূপা 

আমি জাগ জাগ বলে মাগো ডাকব্‌ তো 

মা তোমার সেই সহশ্রদলে £ কবে __.. 

বিমলে।। শুশস্মান আড়িতে _.. 

কমলে ঃ নাডীর সুদ পথে জাতা ফলে।। ... 


কবে সেদিন ঘটাবে আমার ।..... 
এ দীনের দিন নিকট বিকট শে ..... 





ব্ৰহ্মাণ্ড ভাসালে জীবের নাই ভরসা প্রাণের আশা বরিযার জলে।। 
মা হয়ে কি মহামায় ত্যজেছ সন্তানের মায়া কেমন কঠিন প্রাণ 

ডুবে যায় সলিলে কোলের ছেলে দাঁড়াবার নাই স্থান, 

যেদিকেতে ফিরাই আখি জলময় সকল নিরখি ভয় পেয়ে মা 

তোমায় ডাকি ত্রাহি দুর্গে দুর্গে বলে। 

মা হয়ে সস্তানে সাঁপিলে তারা বিমাতার কোলে।। 

দয়া নাই বিমাতার সন্তান বলে শুনি শান্তনুর ছেলে 

ওগো মা মা গা শানুর ছেলে কোলে পেয়ে পুত্র রতন 

সাগরে দিলে বিসর্জন পরের ছেলে করে যতন সে কি করিবে কোলে।। 
মাগো বিমাতার তরঙ্গে পড়ে আতঙ্কে মরি একবার দিয়ে 


মাগো অনস্ত রূপিনী তারা তোমার অনস্ত লীলে, ওগো মা মা 
কখন করে কৃপাদৃষ্টি সেহে পালন করে সৃষ্টি 

কখন তারা অনাবৃষ্টি কখন ভাসাও সলিলে।। 

তুমি শিবশক্তি সর্বশক্তি তোমাতে প্রচার এসো শক্তিহীন সস্তানে 
এবার মা হয়ে মা কইরো কোলে। 

ভয়ে ত্রাণ কর মা শিবে মা বিনে সন্তানের দুর্গে সে সুখ নাশিবে। 
তুমি তারা দীনের গতি দিনে দিনে স্রীনের গতি ও দিলে মা জীবে।। 
অকুলে ডুবালে দুর্গা নাম আর কেউ না লবে। 


© 
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তারা নদেব সৃষ্টি নাশক তস্তরে তন্তরে কয়। 
একি কালভয় হরা কালদারা অকালে শ্রলয়।। 
এ যে গোঠে মাঠে ঘাঠে বাটে হলো জলেতে প্লাবিত ওগো মা মা, 
ভদ্র নাই ভান্ আস্থিনে, গাড়ী বন্ধ ইন্টিশনে ভদ্রাভদ্র অনশনে 
ভয়ে হলো সশস্ভিত। 
মা তোর সৃষ্টি সংহার করে জলে দৃষ্টি নাই কেনে, 
খেদে নবীন বলে ত্রিনয়নে দেখলি না মা নয়ন মেলে।। 

ভবানী অজ্ঞাত 

১২৯৬ 
দুর্গে গো মা এবার দেহগাড়ী চালাব তোর জীদুর্গা নামেতে। 
মনকে ইঞ্জিযান করে এবার দেহ গাড়ী ছিলেম ছেড়ে বত্তানকে ___ করে 
এবার _ -_ থাকিব হুসিয়ারে সুমতি সুরীতি ঘারা প্রহরীন্দয় থাকিবে তারা 
দেখি পারি কিনা পারি যেতে তোমার চরণকাশীতে 
ভক্তি যদি থাকে আমার মা __ কি মনেতে।। 
এবার তারা তারা বলে, তারে সংবাদ করে গাড়ী দিলাম এ যে ছেড়ে 
ইঞ্জিযানকে বলে দিব তরণ কলে কল চালাব একদমেতে কাশী যাব 
সকল থাকিবে পড়ে। 
আমি ফিকির করে টিকিট কেটে বলে আছি-_ওগো মা মাগো 
তারা এবার ভক্তি মাশুল করিব উসুল পূজিব বনফুলেতে। 
তুমি ইচ্ছাময়ী ওগো তারা ব্যক্ত ভুবনে 
তুমি কাশীতে হও কাশীশ্বরী, বিলাতে হও ঈন বিটকারী লয়েছ ভার 
সভার হরণে। 
করে ঈরাজে কলের গাড়ী কল চালার কলেতে ঈহত্ঠীমার ( লৌহ?) 
ভাসায় জলেতে টেলীগ্রাফ সংযোগেতে সংবাদ আনে আকাশেতে 
ঢাকার শহর দিল্লীশহর তারা যায় একদিনেতে। 
এ সকাল করে তারা তোমার ইচ্ছা মতে, ওগো মা মাগো তারা, 


লক্ষ্মণের শক্তিশেল রক্ষাকর চত্রদবতী (বিপু) 
লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে পতন হইয়ে (চিতান) 

সকাতরে কয়, জীবন সংশয় রাম দয়াময় রক্ষা কর এ বিপদে 
শ্রীপাদপন্ম দেও রাম। রাজিব লোচন হ্যদিপত্রে করি ধারণ 
আছে এ বাসনা মনেতে; এমন আসন সময়েতে আছে এ বাসনা মনেতে 
তুমি জগতপতি জশজ্জীবন, পূর্ণ ব্রহ্ম পতিত পাবন, 

কর দাসের বিপদ মোচন, দুঃখ পারি না আর সহিতে। 

বিনয় বাকা শুনে, খেদে আকুল মনে, 

শ্ৰীরামচন্দ্র সজল নয়নে, কেঁদে বলে। 

উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ, আয়রে একবার করি কোলে। (ধুয়া) 
এলেম কাননে পিতৃসত্য করতে পালন, তাতে প্রতিবাদী হইল 
লঙ্কাপুরে রাজা রাবণ, 


ভাইরে এখন হারাইলে জীবন, শক্তিশেলে। 
আশা ছিল ক বলে কি কিসে কি টাল ( মোহয়) 


বব 
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আমি রাজা হব ছিল মনে, তাতে এলাম গহন বনে, 

সকল রাজ আভরণ ছাড়িয়ে: 

জটা বাকল অঙ্গে পরিয়ে, 

সকল রাজ আভরণ ছাড়িয়ে 

এসো হারালেম বনিতে সীতে, 

দেশে মরণ হইল পিতে, 

এখন ভাইরে তোর শোকেতে 

প্রাণ তজিব জলধির জলে; 

লক্ষ্মণ তোর মাকে কে ডাকিবে, মা মা বলে? 

(নব্যভারত-_- ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা, পৌষ ১২৯০.) 

ভবানী মাধব (ময়রা) 


তারা মাগো। এবার তরাও বা না তরাও তারা, তবু তোমায় ডাকব 
তারা বলে। 

জননী জঠরে থেকে, বলতাম ডাকব তারা মা তোমাকে, হইয়া 
নির্বিষ্ট এসে কর্মক্মে জনমভূন হয়েছ ভুমি শুনেছি 

মা নামে তোমার, থাকে না কালের অধিকার, তাইতে 

তারা দিয়েছি ভার তোমার এ চরণকমলে 

দিয়ে মায়া মহামায়া মা আমারে ভুলালে। 

তারা মা মা, তারা তার এ দীনে; গতি নাই তোমা বিনে: তারা মাগো 
পতিতেরে মুক্তি দিতে, মুক্তকেশী নাম জগতে, আমি মা আছি 
পতিতে, চেয়ে তোমার পানে ।। 

মাগো আমার নেই যে সাধন শক্তি 

উপায় দেখিনে, যদি দয়া করে তোর চরশে, স্থান 

দাও আমার পুত্র বলে।। 


=] 


তুমি কলুযনাশিনী তারা তন্থসারে কয় 

কালাকাল মা হয় যে দিনে, কালী গো অস্তকালে তুমি তারে দেওগো পদছায়। 
তারা মা মা বলে ডাকি বারে বার, অস্ত পাই না মা তোমার, 

মাগো ভবপারে যাই কেমনে, তাই ভাবি মা মনে মনে, 


তুমি ত্রাণকারিনী ত্রিতাপহরা আদ্যাশক্তি তৈ তোমার নামেতে 
হয় শমনে জয়ী পার হই এই ভব সলিলে। 


এমন মা আর কে আছে বলগো তারা। ভবসিদ্ধু পারে যেতে আর 
কারে মা ডাকব তারা। যে ডাকে মা তারা বলে তারে তুমি তরাও 
তারা। ওগো মাগো তারা তারা, মাগো আমি অভাজন, 

না জানি ভজন, কিসে চরণ পাইগো তারা।। 
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তুমি জগত্জননী দুর্গে দুঃখ নাশিতে। 
চিরদিন মা দুঃখে দুঃখে গেল দিন মা, 
আর কতদিন বলগো তারা রাখবি ভবেতে।। 
করুণাময়ী তোমার কেমন করুণা, সেও জানতে পারলামনা, মাগো 
ভবপারে যাব বলে, ডাকি তারা তারা বলে, একবার তারা পুত্র 
বলে চেয়ে দেখলে না।। 
মাগো কিংকরে করুণাকর সুরমোহিনী, ভেবে জগিজ্তর কয় 
দিন তারিণী, নাম শুনি এই ভূমপুলে।। 
ভবানী উদয়র্টাদ 


=] 


অশিতি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে মানব দেহ পাই। 

তারা গো দীনদয়াময়ী ব্রহ্মম়রী মা এবার তাই, তোমারে জানাই।। 
মাগো বার বার আর কতবার আসব ভবের হাটে, ওগো মা মা মা 
ও মা মা মিছে দারাসুতের মায়ায় ভুলে, ডাকলাম না মা কালী 
বলে, এখন ভাবছি বসে অস্তকালে, কি আছে ললাটে।। 

এবার লুক হয়ে এঁহিক সুখে, কালীতারা বলে মুখে, ডাকলাম না 
তেমায়, যদি পুত্র বলে কর কোলে কালে আমায় ছোবে না। 


[=] 


ওমা কালী কাল অন্ত কালে, দেখা দিও পুত্ৰ বলে আমায় ভুইল না।। 
যড় রিপু সংগে থেকে, সদা এক পথে মা নেয় আমাকে 

সুপথে না চলে, থেকে রিপুর বশে একবার তোরে ডাকলাম 

না মা বলে, বিফলে দিন গেল কালী, যেতে হবে 

আজি কি কালি, মনে বলে কালী কালী রসনায় ডাকলে না। 

আর কতদিন দিবি আমায় এভব যন্রনা। 

মাগো দিন দিন আর কতদিন এইভাবে দিন যাবে, ওগো মা মা মা 
ও মা মা দেখি কাল অন্তসাল হলে কালী, যেতে হবে আজি 

কি কালী, তুমি রক্ষে কর রক্ষাকালী, কালবারিলী শিবে।। 

এসে অনিত্য সংসারে তারা, রিপুর বশে বসত করা, নৈলে থাকা ভার, 
তাইতে বিফলে দিন গেল আমার, তোমায় ডাকতে পারলাম না। 


[El 


কালী কালী কালী৷ বলে যে ডাকে মা তোরে। 

পারাপার কর পার সে যে যায় মা ভব পারে।। 

কালীতারা নাম, সে যে মোক্ষ নামে, শুনেছি তত্রমারে ওগো মাগো 
তারা তারা __ যখন আসবে মহাকাল, ঘটিবে জঞ্জাল, 

কালী নামে যাবে ফিরে।। 

তার তারিসী ত্রিলোকতারা তরাও বিপদে। 

যে মজে মা তারা পদে, শ্রীপদে তারে ত রাখ বিপদে।। 

জীবে তোর পায়ে মোক্ষ পায়, ভয় নাই মরণকালে, ওগো মা মা মা 
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ও মা মা তোমার আরাধনা হয় না শুদ্ধ, হল না মা সাধনসিদ্ধ, 

আমি পেলাম তোর হ্রীপাদপল্র, বন্ধ মায়াজালে।। 

বলি এবার গেলে আর আসবনা, আছে মনে এই বাসনা, 

ত্যজেছি আশা, কেবল বারে বারে যাওয়া আশা, পাই হে জঠর যন্ত্রণা ।। 
ভবানী  শ্রীরামকোমল (কমল) 

জনমন্মেতে এসে আমি আছি নিয়াছায় (শায়) 

ভাবি তাই এই দীনের ভাগ্যে ওমা দুর্গে হল না কোন সুখোদয়। 

আমার ভক্তি নাই মা তোমার পদে, মন্ত বিষয় বিষে, 

ওগো মা মা মাগো পালন করি পুহদারা বৈয়ে মরি 

পাপের ভরা যঙ্গন রবিসৃতে আসবে তারা সুক্তি পাব কিসে।। 

মাগো সাধন পথে পাইনা যেতে উপায় হবে কি মাগো 

এ বড় ভয় আমার মনে কালে পাছে লইয়া যায়। 

ওগো মা করুণাময়ী বড় ভয় পাইয়ে মা ডাকি তোমায় 

রইলি মা কোগায়। 

এসেছিলাম ভবের হাটে, আমি চললেম ভুতের বেশার খেটে 

কাল আইল নিকটে ওগো দাক্ষায়নী দক্ষসূতা রক্ষ সক্ষটে, 

আমায় অস্তকালে পুত্র বলে স্থান দিও এ রাঙ্গপায়। 

বারে বারে জঠর যন্ত্রণা দিওনা আমায়।। 

আমি তোমায় ভুলে ভবের কুলে আর কতদিন রব, ওগো না 

মা মাগো দীনহীনে পুত্র বলে যদি গো মা কর কোলে 

তবে এবারে কালাকালে কাল পরাজয় হবে। 

আগো মিথ্যা জন্ম কোন কর্ম হলনা এবার মাগো জন্ম ভূমে 

এসে আমার মানব জনম বৃখা জায়। 

ভেবে অঙ্গ হইল কালি চিরকালই আমার মনের কালি রইল কালী। 

কালের হাতে দিয়ে কালী লেকাইয়ে থেকনা কালী মাগো 

এ বড় ভয় হয় মা কালী আসবে শামন আজ কি কালি।। 

তুমি জগন্মাতা শৈলসৃতা ্ৰহ্মমূলাধার ৷ 

চরণে মা শরণ নিলে তুমি তারে বিপদে করাগো উদ্ধার।। 

জানি সীতা উদ্ধার করলে শ্রীরাম দুর্গনামের জোরে ওগো 

মা মা মাগো এ মত্তে প্রসন্ন হয়ে মশানেতে আপনি গিয়ে 


সময়কালে হাদকমলে দেখে যেন মা তেমায়।। 
ভবানী মাধব (ময়রা) 

তারা গো মা জীবন জলবিস্ব কবে যাবে ভবে কি করিলেম। 

ক্রুমে দিনে দিনে দিনাগত কবে হবে এ দীনগত বাকীদিন কত 

জীবন গত জেনে তোমার ভাবে হলেম মা রত 

কি করি গো মহামায়া সব তোমারি মহা মায়া 
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কর্মদোযে ছুলিয়াছি তোমারে ওগো মা ওগো মা ২ তারা ২ 
আমায় দিয়েছ বসাতি পাঠা, তার উপরে অসৎ ছন্টা 

সেই ছয় রেটা বিষম লেঠা ঘটায় বারে বারে। 

আমার গৃচহবাসে পরবাসে মিছে গেল কাল। 

এসে ভবার্ণবে ভবানীগো এবার আমি জানিলেন। 

ত্বং অচিন্তে জগৎচিত্তে চিন্তেময়ী মা। 

ভবদারা পরাৎপরা ওগো তারা গো মা, কে জানে তোমার মহিযা। 
আমি তোমার কুপুত্র হই ভবে, ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২ 
আমার রিপু যারা চক্রী তারা, বলিতে দেখনা তারা ২ 
ভেবে সারা, ওমা তারা উপায় আর কি হবে। 

আমার কর্মদোষে জন্ম গেল হলেম ভজন হীন 

আমি দিনাস্তরে একটিবার কালীর নাম না ভজিলেম। 
হ্রীপদপল্পবে আর তরিবে কবে ওগো শিবে। 

কোন দিনে মা কাল কিন্কারে এসে বান্ধিবে। 

আমায় করের কারে কেবা রক্ষা করে 

বিনে ভবারাধ্য শ্রীপাদপন্ম ভবে কে তরেছে ভবে। 

মা অনস্ত তোমারি অস্ত, অস্ত কেবা পায়। 

তুমী সতী শিবের সতী বহুরূপা ওগো মা তব পায়ে জগতের উপায়। 
কিসে হবে মা তোমার করুণা ওগো মা ২ ওগো মাগো তারা, 
যদি মনে করি বলি কালী, ভাবিতে যাবে মা চিরকালই 
একটি বার করলেম না কালী কালীর নাম সাধনা। 

মা নিজগুণে অস্ত দিনে রেখ চরণে তুমী পূর্ণকর 

ব্ৰহ্মময় রঘুনাথের মনস্কাম । 


পাপ হর তাপ হর ভব সঙ্কটে পার কর 

অনেতে বাসনা করি দেও আমায় চরণ তরি 

তবে তারি ও শঙ্ষরী জয় দুর্গা সরীপুর্গানামে। 

দয়াময়ী দয়া কর অকৃতি অধমে। 

মা বলে মা ডাকলে তোমায় শুনে শোননা ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২ 
তোমার কেমন করুণা যদি ভ্রমে ভুলে রসনায় দুর্গা বলে ডাকিতে চায়, 
আবার বিষয় দিয়ে ভুলাও আমায় করে ছলনা। 

সাধন পথে শরণ নিতে করি যে অস্রণা, মা তোর মায়াজালে বন্ধ হয়ে 
ভ্রমণ করি ভুলে হমে। 

তুমি যোগমায়া যোগীন্রজায়া মহামায়া মায়ারালিলী। 

যোগেতে যোগ সাধন করে, মা তোমারে কেবা পায় জননী।। 

জগৎ মাতা জগদ্ধাত্ৰী জগৎ জননী ওগো মা ২ ওগো মা তারা ২ 
তারা দুঃখ দায়িত্য মাগো সনী সনাতনী কালী কৈবল্যদায়িলী 

আবার গোকুলে নন্দের নন্দানী, হরের গৃহিনী। 
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তুমি-গয়া তুমি কালী তুমি বারানসী, তুমি কারে কর বনবাসী 
কারে বা দুর্গমে। টিটি 
তারা তোর কেমন মায়া কে পারে বুঝিতে। 
বাজীকরের মেয়ের মত কর ভেক্্ীতে। 
কারে রাখ স্ব্ণখাটে কেউ বা ভূতের বেগার খাটে এই ভবের হাটে। 
তুমি কারে হাসাও কারে কীদাও কারে ভানাও মায়াতে। 
তুমি অশ্নদা অশ্নদায়িনী ভবরানী ভবভাবিনী। 
শিবানী সর্বানী শ্যামা মনোরমা, হর মনমোহিনী।। 
মা তোর লীলে কেমন লীলে লীলে বোকা ভার ওগো মা ২ ওগো মা তারা২ 
তোমার মহিমা অপার, হও -- শিঙ্গান্থরী 
কখনে হর কখন হরি আবার রানরূপেতে ধনুক ধরি... লক্ষেম্বর। 
রামের সীতে উদ্ধারিতে গিয়ে সেই লক্কাতে তোমার চরণ 
নিদানকালে পাই যেন স্থান যক্ষধামে।। 

শীতরীকালী 


ভবে এলেম জন্গন বল্যেম তখন মা তোর চরণ করিব সাধনা 

তাখে আমাদের কি কর্ম ভোগ £ ঘটালে কুচিত্তা রোগ এ তারা মা মাগো তারা 
কর্রে হেলোনা।। এসে বন্দী হলেম মায়া পাশে £ কাল হারাইলেম 
কালের বসে ২ পরকালের উপায় দেখীনে £ আমি ভাবি তাই মোনে 
মা মাগো তারা তারা নামে বিপদ হরে £ দিন আস্তে না বলী তারে 
কুসংঙ্গে কুরঙ্গে ফিরে ও নাম বলীতে পারিনে  জাদী নিজুক্ত নাম 
নিতে বসী £ দারা পুত্র সভাই আসী মাগো ই বলে অন্ধ বিনে মরি প্রাণে 
বুনে অঙ্গি জাইমা দুলে £ 

ভবে এশে ২ মা দিন জ্ঞান বিফলে £ অনস্তরূপীনী কালী £ আমি 
অহরহ মুখে বলী হ হ্বীল বাসনা মনেতে ২ কৈরে অন্ধ চিন্তা ঘোর কলীতে 
ঠিক রৈলোনা তাখে £ এসে বন্দীবে জখন রবিযুতে রেখ তখন চরণ তলেঃ 
জগতধাত্রি জগতকত্রি কুনী বেদে বলে £ তুমি জগত জননী শীবে 

ভয় করিলে ভবার্থবে £ মিথে ভবে ভাবি আপনার £ কিবল 

ভরসা তোমার £ মা মা গো তারা তুমি মা জার ভোলা লীতে £ 

ভয় করিনে কালের হাতে £ সে বিষয় হলেম নিশ্চিন্তে £ মাগো চিত্তে 
নাহি আর £ আমি যুশেছী মা তোমার নিলে £ বেক্ত আছে ভুমোগুলে 
মাগো তুমি কালকেতুকে সদয় হৈয়ে ধনের ভরা বৈত্রহীলে 

মা বিনে সন্তানের মায়া অদ্বে কি তাই জানে হ তুমি না তরালে তারা তরিব 
কেমনে £ কুপুত্র জন্মিলে পরে মা কি তারে তেয্য করে জ্ঞাত সংসারে 
তুমি অকৃত দুর্মতি বৈলে ঠেলোনা চরণে ৪ 

তুমি দয়া বৈরে মা আমারে চিন্তা নিরে করগো নিস্তার » আমি পৈরেছী 
চিন্তা শাগরে পার হব কেমন কৈরে তারা মা মাগো তারা না জানী 
সাতার = তারা ভরসা তোমার শ্রীপাদপন্দ £ জিবন রাখা হয় 

অসান্ধ যে দুর্মূল্য হয়েছে তুল £ দেখে শুনে হলেম ভুল £ মা মাগো 
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তারা £ কেউবা আছে অনাহারে কেউবা আছে সম্পদ ধারে ২ 
কেউবা খেয়ে দ্বারে ২ মাগো মজায় জাতি কুল £ = তুমি পতিত 
তারিলী তারা ভব ভএ হারা তারা মাগো £ আমি সোমন ভয়ে হয়ে 
জরা ডাকি তারা তারা বৈলে £ £ 

আীতীকালী 

সন ১২৯৬ 

ভবানী শুরুচরণ চত্রন্বতী 

ভবে এসে এসে মা দিন গেল বিফলে।। 
অনস্তরূপিনী কালী, আমি অহরহ দুখে বলি ঃ ছিল বাসনা মনেতে, 
করে অর্থ চিন্তা ঘোর কলিতে ঠিক রলোনা তাতে, এসে বান্ধিবে 
যখন রবিসুতে রেখ তখন চরণতলে। 
জগৎধাত্ী জগতকত্রী শুনি বেদে বলে।। 
তুমি জগৎ জননী শীবে, ভয় করিলে ভবার্ণবে, মিছে ভবে ভাবি 
আপনার; কেবল ভরসা তোমার মা মা গো তারা, তুমি মা যার ভোলা 
পিতে, ভয় করিলে কালের হাতে, সে বিষয় হলেম নিশ্চিন্তে, মাগে চিন্তে 
নাহি আর ।। 
আমি শুনেছি মা তোমার লীলে, ব্যক্ত আছে ভূমগুলে, 
মাগো তুমি কালকেতুকে সদয় হয়ে, ধনের ভরা বয়েছিলে।। 
ভবে এলেম যখন বললেম তখন, মা তোর চরণ করিব সাধনা। 
তাথে আমাদের কি কর্মভোগ, ঘটালেম কুচিস্তা রোগ, 
তারা মা মাগো তারা কর্মে হৈলনা।। 
এসে বন্ধ হলেম মায়াপাশে, কাল হারাইলাম কালের বশে, 
পরকালের উপায় দেখিনে; আমি ভাবি তাই মনে। মা মাগো 
তারা তারা নামে বিপদ হরে, দিন আস্তে না বলি তারে, 
কুসঙ্গে কুরঙ্গে ফিরে ওনাম বলিতে পারিনে।। 
যদি নিযুক্ত নাম নিতে বসি, দারাপুত্র সভাই আসি, মাগো 
বলে অশ্ন বিনে মরি প্রাণে, শুনে আমি যাইমা ভুলে। 
মা বিনে সন্তানের মায়া অন্যে কি তাই জানে। 
তুমি না তরালে তারা তরিব কেমনে ।। 
কুপুত্ৰ জন্মিলে পরে, মা কি তারে তাজা করে, জগৎ সংসারে। 
তুমি অকৃত দুর্মতি বলে ঠেলোনা চরণে।। 
তুমি দয়া করে মা আমারে চিন্তা-নীরে করগো নিস্তার 
আমি পড়েছি চিন্তা সাগরে, পার হব কেমন করে, তারা মা 
মাগো তারা, না জানি সীতার ।। 
তারা ভরসা তোমার হ্রীপাদপত্র, জীবন রাখা হয় অসাধ্য, 
যে দুর্মূল্য হয়েছে তপ্ুল; দেখে শুনে হলেন ভুল। মা মাগো তারা 
(কেউবা আছে অনাহারে, কেউবা আছে সম্পদ ধারে, 
(কেউবা খেয়ে সারে দ্বারে, মাগো মজায় জাতিকুল।। 
তুমি পতিতপাবনী তারা, ভব ভয়হরা, তারা যাগো-_ 
আনি শমন ভয়ে হয়ে জরা ডাকি তারা তারা বলে।। 
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সখী সংবাদ মোথুর)  রামক্মল 
ওহে মধুসূদন তুমি মধুর ভুবন ত্যাজ্জে যাবেনা। 
আমরা শুনেছি বংলীবদন পূর্ব হইতে. শুভফল ফলবেনা 
গোপীর ভাগ্যেতে, যে ফল দিয়েছ হরি, চিরদিন চক্ষে বারি, 
সে বারি বংশীধারী আর মুছলনা। 
গোপীর আশা ফল হরি বুঝি আর ফলবেনা। 
কৃষ্ণহে ও কৃষ্ণ মধুপুরে রাজা হয়ে কৃজ্ডা রালী পেয়েছ 3 
ও তার প্রেমের প্রেমিক হয়েছে হে 3 কংশের দাসী কুজ্ডা নারী, 
মধুপুরে পাটেম্মরী, আহা মরি ওহে হরি শিসুলে ফুলে মজেছ।। 
প্যারী কোমল ফুল কমলিনী ব্রজপুরে ধুলায় পড়েছে হে; 
ও তার প্রতি দয়া বিন্দু দান হইল না। 
জানি তাই জানি মনে যাবে না জ্রীবৃন্দাবনে। 
যেনে বলতে নানী ওহে বংশীধানী, অবোধ মন শ্রবোধ কি মানে।। 
বন্ধু হে ও বন্ধু ছিলে যখন বৃন্দাবনে, সেই একদিন শ্যাম গিয়েছে, 
বন্ধু ভুলি নাই মনে আছে হে, একদিন চন্্রাবলীর দায়, 
ধরেছিলে রাধার পায় সেই দিন নাই আর গরবিনীর স্রীরাধানাম গিয়েছে। 
তুমি রাজোশ্বর মধুপুরে ছত্রধারী কৃষ্ণ মহারাজ হে, 
প্রণাম হই, দেখতে এলাম আর দেখবনা।। 
পারবেনা আর ব্রজে যেতে ওহে শ্যামরায়। 
ব্ৰজ্জের ভাব সব ভুলেছ হে পেয়ে কুবুজায়।। 
যখন মোদের ব্রজে ছিলে, ডাকত বালী রাধা বলে 
আর কি এখন মনে আছে দুঃখিনী রাধায়।। 
ভাগ্যে যা থাকে তাই হয় কৃষ্ণহে জেনেছি নিশ্চয়। 
নইলে কংসের দাসী হল রাজমহিষী এ তাহার শুভদয়।। 
বন্ধু হে ও বন্ধু হরিচরণ পূজা করে রাধার কপাল ভেঙ্গেছে; ভাগো 
অশুভ ফল ফলেছে হে, ব্রজে যদি প্যারী মরে, আনব তারে 
মধুপুরে, দিব তোমার পদ পরে, বাসনা মনে আছে।। 
তোমার ও পদের গুনে হরি মরা বাচে জানা তাই আছে হে, 
শুনেছি পাষাণ মানবী কাষ্ঠ সোনা।। 

অক্রুরের রহস্য 
ভঙ্গিতে অক্রুরসুনি বলে অমনি 

দেখে ত্রাসে মরি একি হেরি কও নৃপমনি 
তুমি মথুরানাথ বল শুনি কে করে এ ক্রন্দন ধ্বনি ধনি তোমার সন্দন পরে। 
রূপে বিছ নব বধু বৈসে বরশজ্জার কারে নিরখিয়ে লজ্জায় ঘোমটা টানে 
করে।। 
বনী কি নাম ধরে ধরাপরে কোথা বসতি ওহে ভূপতি 
ধরাপরে কোথা বসতি হায় যুবরাজ বল সম্প্রতি, 
এ যুবতী কার যুবতী হবে কি এ রসকতী সম্ট অসতী, 
(তোমার সনে কি সন্বন্ধ দ্বন্দ কি কারণ ঘুচাও সন্দ কি বিবরণ 
ভেঙ্গে বল আমারে। 
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ভূপতি তুমি বিচার পতি নারীর প্রতি কেন অবিচার। 
বিচার পতি হে তবে কে আর করবে হে বিচার হার 

যুবতীকে রতিসুখে বঞ্চনা করলে তোমাকে সতীর প্রতি 

কি গতি কে এ মতি তোমার। 

যেমনি ধারা শক দারা ধরে কুশলে শক্রদৈতা 
মৃত্যুকালে তেমনি দেখি স্থাপরে। 

ঘুচাও হে তুমি মনের সন্দ ভাল মন্দ কিছু না জানি। 

ওহে ভূপতি ভালমন্দ কিছু না জানি হায়, অবলা সরলা জাতি 
তুমি রাজা বিচার পতি, নারীর প্রতি দিন-ডাকাতি করলে আপনি। 


তোমায় বলি ভাই শোন নির্জনে, যেওনা আইজ শোচারণে 
চরণে এই মিনতি আমার 
দিনেক দু'দিন গৃহে থাক জানবে সমুদয় দাদা সে কবার কথা নয়, 
না বলো কুল যায় তোমার। 
দাদাগো অভয় দিলে পরে কই তোমারে বসে নিকটে, এই যাবটে না জানি 
কি অনুষ্টে ঘটে, হায় কুলনারী থাকি কুলে, কথা কই না বদন তুলে, 
প্রকাশ হলে এ গোকুলে পড়বে সঙ্কটে। 
বড় লজ্জা সহ্য করে থাকবো কতকাল, তুমি বনে চরাও গোপাল, 
পথ চেয়ে থাকি তোমার।। 
চিরদিন আমি দুঃখের ভাগী, দাদা তোমার করি ভাবনা, করি ভাবনা, 
দেখলাম তুমি তা তো ভাবনা, হায় দাদা তোমার সুখের পসার, 
তেবে দেখলাম সকল অসার, মিথ্যা ভেবে কোন সুসার করতে পারলাম না। 
ভবানী অজ্ঞাত 
শ্রী শুভক্ষরী ভারতেস্থরী, 
একি ভবানী, ভবতারিণী ভবের ভাব হেরি। 
ত্রাহি ত্রাহি তারা ভব দুর্গে পড়েছি মা ভবদুর্গে মা ত্বং হরা দুগতি হরা 
ভব ভয়ে ডাকি ভয়ে ওমা অভয়ে এভয়ে রক্ষ সভয়ে ভয়ে মা ভবদারা 
তারা গো তুমি জীবের উপায় তব কৃপায় দীনে পায় দিবে দয়ামই গো 
তব কৃপায় দিনে পায় দিবে হায়, বিপদ সম্পদ তুমি দিবে 
'দিতেছ দেও নিশি দিবে £ দেব ও পদ দীনে শীবে দেবে ব্রিদিবে। 
হচ্ছাময়ী তব ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, অকালে কি করবে গো কালদারা। 
শিবে গো দিনে ডাকে শিবে ত্রাহি জীবে ভব অশিবে 3. 
গতি কি হবে নিশি কাকে ডাকে স্বভাবে হায় লাখে লাখে 
তারা ছোটে ভূকম্পে ধরণী ফাটে অকালে কালো জল ওঠে কালের স্বভাবে; 
নাই মা সেমত বর্ধা শরত্‌ সমতুল্য জল, শরতে আসিয়া সকল 
স্বচক্ষে দেখলে তারা; 
শিবেগো তাতে কলী প্রবল বলে সকল নেয় দখল করে 
ভাগ্যে সব করে বর্ধাতে দিলে করে ফর্সা হায় অকালে প্রায় খাণ্ড প্রলয় 


মহড়া 
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ব্ৰহ্মা লয় এই মনে লয় বর্ষার জল ভাসায়ে আলয় উঠল পাহাড়ে 
ভুবিল কুমিল্লার শহর চটালে চাটগাঁও কালীগঞ্জ করলে খালি 
শহরে বালীর চরা। 
শিবে গো হল ঘাটে বাটে গোঠে মাঠে জল প্লাবিত সাগর সহিত, 
নদ নদী নগর মিলিত হায় ভঙ্র নাই ভাল্র আম্মিনে গাড়ী বন্ধ 
ইস্টিশনে ভন্রাভত্র অনশনে ভয়ে সশঙ্কিত 
বিচ্ছেদ __ নারদ সংবাদ-_১ নং রামধন মজুমদার 
_ নারদ বল শুনি £ রাধা প্রেমে শ্যাম চিন্তামণি কোথায় আছে 
বৃষভানু রাজনন্দিনী £ নব চম্পক রূপিনী গৌরবেতে 
গোরবিনী £ নিদারুণ বিচ্ছেদ বিকার মৃত্যু বৎ 
রাধার £ বিনে জ্ঞলধর গোকুল আঁধার হইয়েছে 
= বিনে প্রাণ কেশব ব্ৰজবাসী সব নীরবে আছে 
_ চেয়ে দেখ নারদ গুণ মাণি ও ব্রজ্জেতে রাই: রাজনন্দিনী 
ধরায় অচেতন £ ২ দশ ইন্দিয় ছেড়ে গিছে অ 
হইয়েছে ঃ কষ্ঠাশ্রিত জীবন আছে £ জীবন বে .... কতক্ষণ।। 
= কেবল হাহাকার সার হৈত্র -.... 
সবে শ্যাম আসার আশা পানে চেয়ে আছে।। 
_ কৃষ্ণের আদেশে গোকুলেতে নারদ হলেন ...._. 
হেরে বৃন্দাদূতী ২ গিয়ে ক্রু গতি 3 কাতরে নারদ 
নারদ কৃষ্ণ শুন্য বৃন্দাবনে গোপিনীর প্রাণ অন্ত 
দিলেন দরশন ২ হে এই ভাবে হে ঃ নারদ মুনি _.. 
অকুর মুনি ৫ মুনি শঠের শিরোমনি মুনি কল্পে রম .... 
= কৃষ্ণ কাইল আসবে বলে নিছে মধুর ধানে .... 
গোপীকার কপাল দোষে কাল হয়েছে .. 
_ আর কি ব্রজে সে সুখ আছে। সুখময় বিহ __. 
সুখের সাগর শুকাযেছে। বরজেতে বাই চু 
প্রেম সুখেতে ছিল সূখী £ ২ সেই সুখেতে আমরা সূখী সে সুখ 
মোদের ঘুচে গিছে। 
আমরা কৃষ্ণনাম জপে কৃষ্ণ বাম হয় কিসে। 
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তিন হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ধ্বনি £ মুখে অন্য কোন ধবনি নাই।। 
_ দুখের কথা কি বলব মুনি £ তোমাকে আর £ কৃষ্ণ বিহনে 
দুঃখের কারা সার হইয়াছে।। 
বিচ্ছেদ-নারদ সংবাদ-_২নং  রামধন মজুমদার 
নারদ বৈলো ওহে ব্রচ্ছের কুশল বৈল, বৈল কৃষ্ণের কাছে। 
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ: এ গোকুলে: গোপিকার ভক্ষের জলে 
যমুনার জল প্রবল বেগে চলে: তরঙ্গ প্রবলতা: ও... 
বৃক্ষলতা: বিচ্ছেদ বাতাসে: মলিনতা হইয়েছে। 
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কৃষ্ণবিহনে মোদের জীবনের আশা গিয়েছে। 
বনে নন্দ-দুলাল: রাখাল সঙ্গে: কলে ভূপ -.. 
শয়ন: ২ হে পড়ে আছে গাভী ধরায়: ৩ _ 


গেল এ জীবন ২ হে: বিনে দোষে কইবে দুশী 
হয়ে কালশনী: হইয়েছ অথুরাবাসী ত্যজিয়ে 
বৃন্দাবন।। দেখ চৌদিগে দৃষ্টি কইরে না 
বিহনে কালা ধ্বনি-সার হয়েছে।। 


ওকে নবীন যোগী 5 কিসের লাগি £ রাই এলো তোর কাছে 
হেরি শত্তুনাথের আকার $ কিন্তৃত কিমাকার $ ভেবে বুঝতে নারি 
নিকুঞ্জে এসেছেন কি ত্রিপুরারি £ নাই যোগীর যোগানপ্দ 
নিরপ্তর নিরানন্দ £ ভাব দেখে মনে সন্দ হতেছে। 

কেন তোর বদন চেয়ে যোগী কান্তে আছে।। ..... 

যোগী ক্ষণেক রহি 2 বহে খন ম্থাস কারে কি আশ্বাসে -... 
ত্রাহি £ আবার হন্ত পেতে ধরাতলে  বক্ষভাসে চক্ষের জলে, 
উচ্চৈম্বরে কেঁদে বলে দেহি ভবতি ভিকং দেহি 
বৃন্দাবন তীৰ্থে যোগের যোগী কতশত এ যে .. 
ডেরে আছে £ 

পড়ে মান বিপদে শেষে কেন্দে হৃষিকেশ £ 





সুর প্রেমে অনুরাগী অবশেষে ধরলেন যোগীর বেশ ₹ 
ভ্ম সেখে নিরদকায় £ ত্যজে সীতাস্বর ₹ প 





কুঞ্জে কে এল যোগী : জনী সংযোনী কি... 
কপালেতে শশিকলা 2 গলে দোলে হ্যড়ের মালা, ... 
নিকৃজ উদয় সকাল বেলা £ যোগী হয় যোগে রয় ..... 
ভিক্ষার উদ্যোগী ।। 

যোনী শৈব শক্ত যোগাসক্ত কোন মো _.. 
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অজিয়ে আশ্রয় নিরাশ্রয় ._. যোগাশ্রয় যোসীর মনের। ... 
নবীন যোগী যোগ সজ্জার মনে ভাবি যায় চিনি চিনি. 
নাহি যায় £ যোগী ক্ষণেক থাকে মৌনব্রত, ক্ষ... 
মন্তে রত $ ক্ষণেক কয় জয় শত্ুনাথ = ক্ষণেক শীঙ্গা জন্বরু 
বাজায় £ তুই কি চিনিস্‌ রাই যোগী বর কি চেনে 

চেয়ে দেখ কুঞজদ্বারে ডেরে আছে।। 


সন ১২৯৪ 
রামকমল 
দৃতি বলগো উপায় বিনে সে নীরদকায় মরি দুঃখেতে। 
বিধি করেছে পরাধিনী ভাগাক্রমে, বঞ্চিত হয়েছি স্বীয় ধামে, 
শ্যাম আসার আশা করি £ শেষ হইল বিভাবরী ২ 
আর কখন আসবে হরি নিকুঞ্জেতে। 
সঁপেছি মনপ্রাণ হেরে নয়নেতে।। 
বলিব কি সন্ধি ঃ চক্ষের পলক চক্ষে ধরে, বাঞ্ছা করি অস্তরে, 
ধরে রাখি হাদি-মন্দিরে গো $ সে রাপ কি ধরতে পারা যায় £ মনের আশা 
মনে মিলায় £ যোগীগণের অসাধ্য দায় £ সাধা করে ধরতে পায়। 
সখী আমাদের বংশীধারী সে যে আমার £ বৃন্দে সথিগো 
প্ৰাণবন্ধু ভুলে রল কার কৃঞ্জেতে।। 


__ নিকুঞ্জে শ্যামের আশায় কিশোরী বাসর সাজাইয়ে। 


I 


গেল আসার আশায় গ্যারী প্রেস পিপাসায় বৃন্দেকে বলে বিনয়ে।। 
সখী গো ও সঙ্গি, বাসর শয্যা বিফল হল শ্যাম আমার ত এলনা, 
মনের দুঃখে প্রাণ আর বাঁচেনা গো £ আমরা সব অবলা নারী, 
শ্যামের আশা মানে করি £ কাননে জাগি শর্বযী ॥ দুঃখের অস্ত হলনা।। 
শ্যামের সঙ্কেত মুরলীর ধ্বনি শুনে কানে 3 বৃন্দে সি গো সখিগো 
নিকুঞ্ছে এলেম তাইতে যামিনীতে। 

গোপীর জীবন ভুবন মোহন অনচোরা কানাই। 

বাসে রাখিতে ভালবাসে গোপিনী সবাই।। 

নির্জনে কে পেয়ে তারে £ বাচ্ছা পুরায় বক্ষে ধরে £ 


প্রাকৃষণ দরশনে নিকুঞ্জেতে এলেম গোলীকায়। 
বিকল হল গমন £ বিফল বন পর্যটন £ অবলার একি হল দায়।। 
সখি গো ও সৰি, বাঞ্ছা ছিল মনে মনে সঙ্গোপনে এলেম তাই £ 
জীবন জুড়াবে জীবন কানাই গো £ সে বাসনা পূর্ণ হল হ. 
কার্য ফল আজ ফলে গেল : মানে মানে চল চল ২ কুলনারী কুলে যাই।। 
গৃহে নদী বাধীর প্রায় জানিস সই তোমায় কই গো-_. 
দোষ পেলে করবে ছেদন নখাঘাতে | 

বৃদ্দা-কুক্জা সংবাদ-_১নং অজ্ঞাত 
যজ্ঞ করেন হরি সভায় করি নিমন্ত্রণ 
সকলে আসি মধুরা ব্রজ নিবাসী উৎসবে দিলেন দরশন।। 
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চললেন বন্দে সুচিতর কিশোরী সনে হরি দরশনে হরিশচিত্তে, 

সদায় তনু কাপে প্রেম বিরাগে, কৃষ্ণশ্রেমের অনুরাগে, 

কুবুজা পরে রাগে রাগে, উদয় শ্রত্যুষে শ্রভাসতীর্থে।। 

দেখে কুবুজায় বলে বৃন্দে ব্যঙ্গভাষে হরিযে হরিশ্বরীর করে বড়াই।। 

দেগো জয় জয় ধবনি, ধনী কুবুজা তোর ভাগ্যের সীমা নাই।। 

করে যার চরণ বাসনা ভক্তি উপাসনা দেহ করলি সোনা, 

সেই হরি যারে করে উপাসনা ধন্য তুই কুবুজ্ঞা নারী, 

তোর ভাগো হরিস্থরী, এল সেই ব্রজেম্বরী শ্রীমতী রাই।। 

অদৃষ্ট পরম ইষ্ট সাধন করলি যে তাই।। 

ও যার চরণে বিকায় কৃষ্ণ নিরদকায় জিনি ভবের উপায় পেলি 

যদি তায়, কর শক্তিসাধন ভক্তিভাবে, আদ্যাশক্তি মুক্তি দিবে, 

মরণে মঙ্গল হবে ধনী শরণ নিলে রাঙ্গা পায়।। 

মনের আনন্দে, যোলশত অষ্ট রমনী ধনীগো উলুধ্বনি দিচ্ছে সভায়।। 

জয় জয় জয় রাধা বলে এসে শরণ নে চরণ কমলে। 

প্রভাস যজ্ঞ দেখিতে যজ্ঞের ফল পেয়েছিস্‌ হাতে, ভেবে দেখ 

ভাগ্য কি আর আছে এই হতে।। 

ধর পায় অনুপায়, উপায় ব্রজেন্বরী পায় রাখিলে।। 

দেখলে যুগল মিলন যুগল নয়ন জুড়াবে। 

যোগীর যোগের ধন, রাধাকৃষ্ণ যুগল হিলন প্রভাস তীরে 

আজ তা হবে।। 

দীড়ায়ে রাজপথে, একবার দে ধনী রাধার জয় জয়৷ ধ্বনি, 

জয় পাব তাতে ধনী সর্ব যন্তেশ্বর হরি, ইনি ঈম্মারের ঈশ্বরী, 

প্রভাস তীখে যজেশ্বরীর ভাগ্যে এলেন যজ্ঞ দেখিতে।। 

যজ্রেশ্দরের যজ্ঞেতে উদয় প্রভাসে, বৈকৃষ্ঠের প্রায় দেখিতে পাই।। 
বৃন্দা-কুক্া সংবাদ-_২নং অজ্ঞাত 

তবে ..... তোরে কুবুজা বোকা গিয়েছে: 

আদ্যাশক্তি রাই কিশোরী গোলকের ঈশ্বরী তোদের রাজার 

ভাগো £ এসেছেন যজ্ঞেমথরী প্রভাস যজ্ঞে £ দাসীর কি শক্তি 

সাধন কর্তে রাই শক্তি সাধন $ যত নাই পেলে রতন 

অন্যের কাছে. 

মিছে তোর মানের গৌরব দেহের গৌরব মিছে 

গৌরব করিস কার কাছে ও যার গৌরবে ধনী কুবুজা 

তার গৌরব বেড়েছে £ আবার যার পদে উঠেছিস পদে 

কুবুজা ধনী রাজপদে সেই কৃষ্ণনাম পদে পদে রাধার জ্ীপদে 

লেখা আছে। 

সাধে দাসখত লিখেছেন হরি রাধার পদে 

দাসী নাম লিখে দে তুই নামের পাছে_ 

বলো কুবুজা নারী ধর্তে নারি নারীর পায় 

ব্রিলোকেন্বরী বজেশ্বরী রাই কিশোরী দাসী তোর কথায় হাসি পায় 

কুৰুজা তোরে কে বুকায় না থাকলে _..... 
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ভাগ্যে অনুযায়ী ( অনুযায়) মজে যে পায় দেবে দেবু পায়, 

সে পার মর্ম কি যে সে পায় প্যারী মোদের রাখিলে পায় 

তোদের রাজা রাজ শিরোপা পায় 

যাকে যোগেন্বরে চিন্তে না পায় যোগে জাগে  কুবুজা তোর 

ভাগ্য যোগে তাই কি আছে 

রাই কি সামান্য নারী একে চিনবি কি তুই কুবুজা নারী 

প্রভাস তীরে নিরদবরণ যজ্ঞেন্বর হন যজ্ঞে বরণ _ যজ্ঞ 

শরণ মনন শ্রীরাধার চরণ উঠেজা কুবুজা না হয় শরণ নে 

রাই চরণ ধরি 

গোলকেম্বরী রাই কুবুজা করিস বড়াই যার কাছে 

বাকা শ্রীহরি সোজা কল্যে বাকা নারী আড়াইদিন বড়াই বেড়েছে।। 

রাইকে সামান্য জ্ঞানে পড়ে অজ্ঞান ধনী রাই চরণে শরণ মিলিনে আহা 

তোর কি হবে ভবে গতি প্যারী মোদের ভবের গতি জানলে শ্যাম অগতির গতি 

তোকে স্থান দিবেন না চরণে।। 

শক্তি একান্ত রাধাকৃষ্ণ অঙ্গের আধা দ্বিধা জ্ঞান করলে তার কি গতি আছে? 
নন্দ বিচ্ছেদ অজ্ঞাত 

নারদ তপোধন প্রভাসের নিমন্ত্রণ দিলেন সেই শ্রীনন্দের করে। 

পেয়ে যজ্ঞের পত্র চল্গেন কুরুক্ষেত্র গোপগোপী সঙ্গেতে করে।। 

ক্ষির সর লয়ে রাণী চল্লেন প্রভাসে চক্ষের জলে বক্ষ যায় ভেসে হায় 

চক্েন প্রভাসে তখন গোপাল গোপাল গোপাল বলে করাঘাত 

হানে কপালে দেখতে প্রাণের প্রাণ গোপালে অমনি দাড়াল স্বারে এসে। 

দ্বাযী না দেয় ত্বার প্রবেশিতে বলে মন্দ বিশাদে নন্দরাণী কেঁদে বলে। 

প্রাণ গোপাল দেখা দে মরি বিষাদে সাধের নিধি আয়রে কোলে।। 

এলে কাইল বলে দুখিনীরে দিয়ে ফাকি বলরে তোর সে কালের আর 

আছে ক'দিন বাকী আসায় প্রাণ কয় দিন থাকে এসেছি দেখতে 

তোকে একবার চাদ মুখে ডাকরে মাকে মা মা বলে। 

তোরে দেখব বলে এসেছিরে প্রভাস কুলে।। 

হায় কি কপালরে গোপাল তোর নিতে আশা নাই বাছা আমাদের 

সে কপাল নাই। হায় নিতে আশা নাই আমি সদায় মরি মনোদুঃখে 

শোকের আগুন স্থলে বক্ষে বক্ষের নিষি ধরে কক্ষে তোরে চক্ষে 

হেরে প্রাণ জড়োই 

বাছা তুই আমার কালবরণ কালরতন বাঁচারে মায়ের জীবন মৃত্যুকালে।। 

একবার দেখা দেরে ওরে বাছাধন। 

আমি তোর জন্যে এই দেখ এনেছিরে ছানা মাখন।। 

তুইরে আমার নয়ন তারা তারা আরাধনের তারা, 

পলকেতে হইরে হারা না দেখিলে ও চাদবদন।। 
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ত্যজিয়ে করালাকৃতি বড় দলে অবস্থিতি _ পথে গতি 
উযাপতি __। 
গো তারা যা, আমি কিরাপে 

করিব ভেদ হলোনা মা সে জ্ঞানোদয়। 

তুমি এই করো করুণাময়ী অস্তকালে দুর্গা বলে যেন প্রাণ যায়। 
কালস্য কুটিলা গতি গতির নাই মা সুসঙ্গতি গতিদায়িনী আমার 
গত অপরাধ কত জগতজননী একবার জাগ কুল কুণুলিনী 
এখন কি তোর ঘুমের সময়। 

হৃদ কমলে মঞ্চদোলে এসে হওমা উদয়।। 

মণিপুরে পল্সপরে দশদলে দোলনা, একবার দুলিয়ে দেখাওনা 
ওগো মা ওগো না, হাদপন্সে পাদপত্র স্থাপন 


দুর্গা তুমি জলস্থল। 

বঙ্গিজায়া মহামায়া মা তোর মায়া মোহে মোহিত সকল। 

তুমি অনিল অনল, স্বগনির্তা রসাতল, ওমা অথগুমণ্ডল কারিনী। 

তারিনী চরণ তরানী বল।। 

আছ চারি ছয় দশ বার ঘোরশ দ্বিদলে। 

কমলে কমলকামিনী তারা গো বিরাজ বিমলে।। 

কষ্ঠদোল সেই আকাশে আছে অদ্ধয় আকাশ, রুদ্ধ হলে হয় আকাশ 

ওগো মা মা দিবারজনী অষ্টযাম সকলি মা তোমারি নাম, 

পক্ষশা বরনী তারা বর্ণে বর্ণে স্থপ্রকাশ।। 

তুমি সৰ্ববীজ রূপা অচিস্তারূপ চিত্স্বরূপা ওগো তারা মা 

তুমি জং বং নং বং হংস রূপা ধ্বংস করো কামাদি ছয় 
পাখির বিরহ -- ১নং অজ্ঞাত 

নাগর লিজ্জিরাতে একটি পাখী দেখে মনদুঃখে জরজর। 

অমনি বার বার নয়ন করে কাতরে কয় ধরে সখির কর।। 

আমি বন হইতে ধরেছিলাম অবলা এক পানী কিছু জানত না 

সে পাখী। বলতে বলতাম যে বুলি, বলত না পাখী সে 

বুলি বহু কষ্টে সকল বুলি শিক্ষা হইল পাষী।। 

পাখী এমনি বলিত হরবোলা পাখীর মত লোকে মোহ 

যেত শুনি এমনি বলেছে। 

ও সী আমার প্রিয় পাখী ফাকি দিয়ে পালাইয়ে গিছে।। 

ভেবেছিলাম গো সঙ্গি বড় সাধের পোষাপানী উড়ে যাবে না। 

পাখী ফাকি দিয়ে উড়ে গেল ফিরে এল না, হইল পরিশ্রম 

সার অদৃষ্টেরি ফের হৃদয় পিঞ্জর আমার শুন্য হয়েছে।। 

বনের পাখী এমন কি সই কেমন করে ভুলে রয়েছে। 

আগে জানতাম যদি বনের পাষী বনপানে মন থাকে মনে 

bial hl = hres teil 
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পাখী পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে পানী মিশ্ল পাষীর কাকে।। 
পাষীর মায়াতে পাখি আসবেনা আর সে পাষী , পাখী 
বনের পাসীর সঙ্গে রঙ্গেতে আছে।। 
পাষীর গুণ সদায় মনে হয়। 
সখি তার মত আর নাই পাহী, প্রাণ নিয়ে শ্রাণ পাবী, শ্রাণাধিক 
প্রাণপাৰী, প্রাণ নিয়ে গিয়েছে পাৰী, আমি সেই পাখী না পেলে 
পরে পুববনা অন্য পাষী।। 
আমি বিবয় আশর ত্যজ্য করে পাখী নিয়েছিলাম, আমার সে 
পাখী হারাইলাম, ধন প্রাণ সর্বস্ব পা্ী, পাখী বিনে আঁধার 
দেখি, কেমনে আর খৈর্য থাকি প্রাণ গেল সই মইলাম।। 

পাখির বিরহ __ ২নং অজ্ঞাত, 
তোর কথাতে প্রাণসমী প্রাণে প্রবোধ মানেনা। 
দেখ বন পুড়ে যায় সবায় দেখে, মন পুড়ে য়ায় কেউত দেখেনা।। 
আমার হৃদ পিঞ্জরে বইসে পাখী খেইত দুগ্ধ ছানা, এমন পাখী 
আর মেলেনা, সদায় বলি পা পানী, শিকল কেটে গিছে 
পা, দেখলে পরে ধরিব তারে প্রাণ থাকৃতে ভূলিবনা।। 
আমি ভাবি সর্বক্ষণ, কি করি উপায় এখন পোড়া বিধি কি আমারে 
সুদিন দিবে না। 
ও সখি পাৰীর এমন ফাকি আগে আমি জানতে পারলাম না। 
এখন কি আর বঙ্গে সারে, ও পাখির ফাকিতে পরে সপেছিলাম 
প্রাণ, ভুলে শঠের কথায় মনে ব্যথা এখন আমি হারাইয়েছে জ্ঞান, 
হইল এমনি অসুখ, বলতে ফাটে বুক, কিসে খুচিবে আমার এ যন্রনা। 
আগে যদি জানতাম সখি তবে কি পাই এত লাঞ্চনা।। 
আমার মনে বলে পাখী হলে খ্রন্য মনে থাকি, ও তুই শোনগো 
প্রাপসখী, শয়নে স্বপনে হেরি, পাখীর এরূপ ভুলিতে নারি, 
মুখে বলে ছাড়ি ছাড়ি অস্তরে কূপ দেখি।। 
আর কি ভূলব সি তাকে, যার ভাবেতে ভাবিতে, তাইতে 
তুলি ভুলি ভাবি ভুলিতে পারি না। 
আমার হ্যাদ পিঞ্জরে পাখী সখি কার পিঞ্জরের করে বাস। 
সর্বক্ষণ পাখী দেখি নয়নে নয়ন রাখি আমার এই মনের অভিলায।। 
এখন কার ভাবেতে ভুলে থেকে আমায় ছাড়া করল দেশ।। 
সখি তোর কথাতে প্রেমের পথে যেতে পাইনা দিশে. 
আমি ধৈর্য ধরি কিসে, একবার ভাবি কাশী যাব, লীরিতে 
ইস্তাফা দিব, প্রেমনগরের সাধু হব তুলসীতলায় বসে।। 

গোষ্ঠ অজ্ঞাত 

বলে দে বিদায় যাই মঞুরায় যশোদারে বলে রতন মণি। 
রালী করে শ্রবন হয়ে উৎকঠিত মন কেঁদে কয় শোন্‌ নীলকান্ত নীলমণি।। 
গেথে ফংসালয়, গোকুলে পুনরায়, আসবিনে ফিরে. ওরে গোপাল 
জে ওরে গোপাল রে বরজে আসবিনে ফিরে, ও বন্ধ হয়ে মায়া 
জালে মনে করবি মা মা বলে. মায়ের মায়া যাবি ভুলে, বাপরে 
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আর পাবনা তোমারে। 
বড় অসাধ্যের সাধনের ধন তুইরে আমার, তোরে পেয়েছি পূজে আমি 
শিব কালীকে। 
দুখ পাসরা ধনরে দুঃখের পাথারে ফেলে যাসনারে আমাকে।। 
যেমন ভ্রেতায় দশরথ রাজন বনে দিয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ হয়ে 
জ্বানহারা, পুত্র শোকেতে হয়েছিল বাসি মরা, তেমনি তোমা 
ধন হয়ে হারা মরিব পুত্র শোকে। 
শূন্য দেহে কাল যাপন করব এখন বাপরে কি ধন দেখে।। 
আছে কে আমার আমি কারে বা আর বলির নীলমণি, 
ওরে গোপাল রে গোপাল রে, কারে বলিব নীলমণি 
এ কে আমারে মা বলিবে, মা বলে কোলে বসিবে, ক্ষুধা 
হইলে খেতে দিবে মাখন ক্ষীর সর লবনী।। 
আমি কার পুত্র ধন পুত্র বলে নিব দণ্ডে দণ্ডে কোলেতে। 
ব্ৰজে সব বালকে বিরজিত সুখে আপন আপন মায়ের কোলে, 
ওরে গোপাল রে গোপাল রে, দেখে পরের পুয়ের মুখ, 
দুঃখে ফাটে বুক, পুত্রশোকের শোকানলে।। 
দিয়ে অলকাতলকা ভালো করে সাজাব ওরে গোপাল রে 
গোপাল রে কারে গোষ্ঠে পাঠাব, এ কে চরাবে বনে ধেনু 
কে বাজাবে মোহন বেণু কারে বলে নন্দের কানু আমার 
তাপিত প্রাণ জুড়াব।। 
ননী চুরি অজ্ঞাত 
গোকুলে গোপের ঘরে লবনী চুরি করে খেলেন শ্যাম। 
ননীর ভাণ্ড দেখে, যত গোপ গোপীকে ব্রজধাম।। 
যত গোপিনী বলে, যশোদে তোর কেমন ছেলে, ভাণ্ড ভেঙ্গে 
লনি খেলে, দূরস্ত ছেলে, হায় হায় হায় তখন নন্দরাণী 
ক্রোধে ভরে বাঁধলেন কৃষ্ণের যুগল করে বন্ধন করে রোদন 
করে ভাসে জলধর নয়ন জলে।। 
পেয়ে মর্মে ব্যথা কাদে ভবের মুক্তি দাতা গিয়ে যশোদার 
কাছে বলে মাগো মরি মরি। 
ওমা যশোদে গো আমায় বাঁধিসনা বাঁধিস না তোর পায় ধরি।। 
আমি আর চুরি করবনা মা, আর আমায় বাধিস না মা, 
ওগো মা গো মা আমার প্রাণ গেল মা, আজ হতে চেয়ে খাব, 
বন্ধন আর কত সব, না হয় সুরলি বেচে দিব মা তোর লনির কড়ি। 
মা তোমার কঠিন প্রাণ, গেল প্রাণ, উপায় কি করি।। 
ও মা যশোদে মায়ে শতপুত্ৰ পালন করে, আপন ছেলে বন্ধন 
করে কে মারে কোথায় হায় হায়, কেবল আমি তোমার 
একটি ছেলে, গাল দিস্‌না দুরত্ত বলে, বলাই দাদা শুন্তে 
পেলে আমায় ভিক্ষে মেগে খাওয়াবে।। 
যেমন ' 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭১৩ 


ওমা যশোদে তুনি কঠিন বড় না দেখে নবনীর ভাণ্ড, পরের 

কথায় কর দণ্ড মা হয়ে বিমাতা হলে, আমারে যন্ত্রনা দিলে, 

এখন আমায় ছেড়ে দিলে রক্ষা পায় তোর গিরিধর। 

মা তোমার কঠিন মায়া, সন্তানের কেমন দয়া জানলি না। 

তোরে বলি গো মা বাঁচব যত দিন মা ননি আর চুরি মা করব না।। 
ও মা যশোদে গো আছে অনেক ছেলে ত্রজপুরে, কেউ মারে না 
এমন করে, আপনার ছেলে, হায় হায় হায়, আমি খাইতে 

পাইনা উদর পুরে, জঠর স্থালায় মরি পুড়ে, বন্ধন করে, 

রোদন করে, ওমা মায়ের এমন ধর্ম নয়।। 


বেদনা বিচ্ছেদ শক্তিশেল --১ নং উদয়া্চীদ 

মধুর ধামে গিয়ে বন্দে ভ্াগোবিন্দে কয়। 

জানাইতে এলেম মণুরাতে গোকুলেতে ঘটেছে প্রলয় 

যেমন শক্তিশেল বাণ বক্ষে... লক্ষ্মণ করেছিল, কৃষ্ণহে বিপদ ভঞ্জন হে 
তেমনি মতন ব্রন্ধ প্যারী বলব কিহে বংশী ধারী, বিচ্ছেদ শক্তিশেলে 
প্যারী ও মুহ্ছাগত হল।। 

রবির কিরণ লাগলে পরে, মরিবে কিশোরী ধ্স্তরী ব্রজনারী 

এই মন্রা করেছে। 

আমি হনু মতন এলেম এখন মধুর ভুবন গন্ধমাদন লীলগিরির কাছে। 
শুনেছিলাম দেখলাম ভাল নীলগিরি করেছে আলো মধুর মশুলে 
প্রেম বিশলা করণী নাম উষাধি মিলে, চিন্তে নারি যাব কোথা, 

কেমন গাছ তার কেমন পাতা, বলে দেও হে যাব তথা, যাবে রাধার 
প্রাণ আছে।। 

আর কারে শুধাব এমন ব্যথিত কে আছে।। 

যেমন গন্ধমাদন বিপক্ষগণ হনু মেরেছিল কৃষ্ণ হে ওহে বিপদ ভঞ্জন হে, 
তেমনি মতন এ নীলগিরি, কালনিমি কুবুজা নারী, কুজ্জা অঙ্গ 

সোজা করি ও পাটেম্বরী হল।। 

সাধ্য গুগে বাধ্য করে রাখল তোমারে জগৎ কর্তা হয় যার বাধ্য 

তার অসাধ্য কি আছে।। 

বিচ্ছেদ শক্তিশেল এত যে প্রবল সৃজন করেছে কেমন বিধি। 

সহচরী যত সবাই মুদ্াগত, জলে মুচ্ছাগত হল কৌমুদী। 

তরু মুর্জাগত হল, ফুলে ফলে, কোকিল মূর্চ্ধাগত হল তমালে, 

যাহা যাহে বিপদণ্ডে, তাহাই জীবন দণ্ডে বল বল হরি কার দোহাই দিই। 
বল হরি রায় করি ফিরে যেতে চাই। 

সকালে যাব গোকুলে শক্তিশেলে প্রাণে ম'ল রাই।। 

ওহে বংশীধর প্রাণেশ্মর এই মিনতি করি কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভঞ্জ হে 
রামরূপে রাম ধনুক ধর, শ্যামরাপে 

শ্যাম বংলী ধর, মহা উষধের উপায় কর ও যাতে বাচে প্যারী।। 

এই নিবেদন করি হরি ধরি চরণে, সোনার কমল 
কমলিনী মলিন হইয়াছে। 
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বেদনা বিচ্ছেদ শক্তি শেল--২ নং উদয়ঠাদ 
বল্যে হরি ব্রজপুরী মহা উধধি নাই। 
বিপদে রাখলে রাই শ্রীপদে অতুল পদে সেভাব মনে নাই।। 
তুমি যার শ্যাম দণ্ড ধার যোগী সেজে ছিলে, কৃষ্ণ হে ওহে 
বিপদ ভঞ্জহে বিনের তালে তাল পূরালে, দাসখত নাম লিখে 
দিলে, তার প্রতিফল তেমনি দিলে, ও বিচ্ছেদ শক্তি শেলে।। 
যা কর শ্যাম কর রাধার নিদানের কালে. নিদয় হলে দাসী 
বলে ধর্মে তোমায় সবে না। 
"ওহে গিরিধর দোহাই কুবুজার ব্রজ্জে ভ্রীরাধার কর প্রতিকার । 
তুমি গন্ধমদন শ্রীমধুসূদন কর্ম দোষ করি আর্ত হলে পর রাধা ... 
মন্ত্র বল হয়েছে বিফল, তুনি তত্র মন্ত্র তুমি জলস্থল, বিপদ সময়ে 
হইলে সদয় চেতন হবে ত্রান প্রানেশ্বর।। 
ধরিপদে এ বিপদে রাখ নিরজ কায়। গোকুলে বিপদ সিদ্ধুকুলে 
শক্তিশেলে রাই রোগ শহ্যায়। 
বিচ্ছেদ শক্তি বক্ষে শক্তিহীন হইয়াছে কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভঞ্জহে 
রাই সন্ধদ্ধে এই নিবেদন, তেমনি হও প্রেম গন্ধমাদন বলিতে রাধার 
মনের বেদন এলেম তোমার কাছে।। 
“রাধার কপাল যেমন বললে তেমন ও মধুর ভূবন মহা গুযধি চিনে দিলেনা। 
শুনিয়াছি সেই শক্তিশেলে, লক্ষ্মনের প্রাণ রেখেছিলে, সেই যুদ্ধস্থলে 
ব্ৰজে কত বিপদমুক্তি শ্যামরাপে করলে, তাই বলিহে মদন মোহন, 
তুমি ব্ৰজে গোপীর জীবন, শক্তিশেলে গেলে জীবন, কৃষ্ণনাম কেউ লবে না। 
এমন সময় প্রাবোধ কথা প্রাণে সহেনা। 
তুমি ধর গিরি, গীরিধারী গীরিধর নাম ধর, কৃষ্ণহে ওহে বিপদ ভগ্জহে, 
বাম করে শ্যাম গিরিধর, গোপীর জীবন রক্ষা কর, বিশলাকরনী ধর ও 
বিচ্ছেদের দায়ে ধর।। 
যা হবার তা হলো রাধার অদৃষ্টগুনে, নিজগুনে বৃন্দাবনে রাখ ঘোষণা ।। 
অভিসার মোন) --১নং মাধব মেয়র) 
চন্জ্রার কুে করলে হরি নিশি অবসান। 
নিশি সুপ্রভাতে চঙ্্রাবলীর নিকুঞ্জ হতে রাই কুঙ্জেতে চাল্পেন ভগবান। 
শ্যামের আশায় নিরাশা মনে, বৈলে মানকুঞ্জবলে মরি হায়গো, 
যামিনী জেগে অকারণ না হেরে রাই কাল বরণ। অভিমানে 
চন্ত্রবদন ঢাকিল বসনে। 
প্যারী রাগে হয়ে রাগাদ্দিতা ডাকিলে পরে কয়না কথা, 
ভেবে নিরুপায় চক্ষল চিত্তে যেয়ে চিত্রে সুচিত্রেকে বলিতেছে। 
তোরা দেখে যা সই রাই কুঞ্জে কি প্রমাদ ঘটেছে।। 
শতন্কক্ধ বিনাশীতে অসীতে রূপ হেল সীতে য়্রেতাযুগেতে। 
তেমনি মানকুঞ্জে শ্যান আসিতে রাই সাজিলেন অসীতে, মধুর 
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গলে গিয়ে পীত বসন ধরে রাধার যুগল চরণ রাধা বলে রাধা রমন 
কেদে মুচ্ছা যায়। 
প্যারী চায় না ফিরে শ্যানের পানে, বদন ঢেকে নীল বসনে, 
্রচ্া যেমন ধারা উপ্রচণ্ডা খডাহন্া হয়েছে। 
অভিসার (মান) ২নং মাধব (ময়রা) 
বললে সখি কমলমুহবী মানে নগনা। 
এখন কান্তেছে শ্যাম চরু ধরে তার অবিশ্রাম তবু প্যারি চেয়ে দেখিলে না।। 
মান করে রাই থাকে যে কত দিন মান কি করেছে ___ 
মরি হায়গো পায়না ধ্যানে মুনি কবি যে নামে হয় শিব 
সন্যাসী, সেই ধনে কি রাই রূপসী কাদালে __ 
প্যারী মানকে করে পরমপুজ্য পূজ্য ধনকে করলে ত্যজ্য 
এমনি জ্ঞান হয়, ভেবে চিন্তে করগো উপায় কিসেতে হয় সাস্বনা। 
ওগো সহচরী প্যারী কি মান ক্্যান্ত দিবে না।। 
চলগো সী যাই সকলে, দেখি কয়ে বলে তাজে কিনা 
মান তবে ভেবে চিন্তে যে হয় সম্দি করিব তার বিধান, 
ধনী মানে ক্ষ্যাস্ত দিতে সে কথা কি শুনিবেনা। 
যদি সে না মানে কথা আমরা আসিবনা 
থাকিবে প্যারী একা লয়ে মান শ্যামকে ____ অপমান মরি হায়গো 
ডাকে যদি ফিরে আবার আর ফিরে আসবনা -_ থাকিব __ 
যার যার আগাব লয়ে কুল মান।। 
আবার যার জন্যে ছাই দিলাম কুলে, কুৎসা করলেম নির্মল 
কুলে তাকে অপমান যাতে কৃষ্ণ পায় পরিত্রাণ সেইটা করগো মন্্না।। 
উদ্ধব সংবাদ _-১নং অজ্ঞাত 


প্রহরে নিশিদিনে, তোমার রাই-সীতে তোমা বিনে কখন প্রাণে মরে। 
বল শ্যাম প্রেমের ধর্ম তোমার জগৎ ভরে।। 

আমি দেখে এলেম জ্রীরাধিকার অস্থিচর্য হয়েছে সার আর কিসে বাঁচে 
লক্ষ্মণ ঘটেছে হায় ৩ নাশায় দীর্ঘশ্বাস উঠেছে ভারি, বিশ্বাস কিহে 
বংলীধারী, বৃন্দা .. আশ্বাসে প্যারী জীবনমাত্র রেখেছে।। 

রাধার নিদানের বিধান আছে জানাই আমি, 

সে দায় প্রাণ বাঁচে এবার তুমি দেখা দিলে পরে।। 

কৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে গিয়ে নন্দালয়ে দাড়ায় উদ্ধব। 

দেখে ব্রজের লক্ষণ গিয়ে মধুর ভুবন, বলে তখন কেশবকে সে সব।। 
তোমার আজ্ঞা পেয়ে ভাগ্যগুনে দেখলেম গিয়ে বৃন্দাবনে ওহে বাঁকা শ্যাম 
সাধের নিতাধাম হায় ৩ দেখলাম যে কষ্টে যশোদারে £ ক্ষিরসর 
নিয়ে করে বলে খেয়ে যারে ২ কৈরে কৃষ্ণ বলরাম। 

দেখলাম গোকুলের স্থানে ২ যে দুর্গতি আছে যে অভাবে ভ্ীমতী 
বলতে প্রাণ বিদরে। 
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বাকা শ্যাম হে ছিল নিতাধাম নিতাময়। 
এখন অনিত্য খেদ নিত্যময়ীর কথন মৃত্যু হয়। 
যখন ছিলে তুমি নিত্য বৃন্দাবন € নিত্যকুঞ্জে হতো নিত্য সন্মিলন 
সে ভাব নাই এখন। 
করে নিত্যময়ী নিত্য রোদন নিদানের সময়।। 
ধরে বিচ্ছেদ রাবণ নিত্যময়ীর জীবন রক্ষে কর শ্যাম। 
সখা কই তোমাকে যাতে দুকুল থাকে সময় দেখে কর ধর্মের কাম।। 
আমি শুনেছি শ্যাম বৃন্দার মুখে সন্দ হয়েছে আস্তিকে প্রমাদ 
ঘটেছে; কথা নয় মিছে হায় ৩, সখা শ্রীদামের শাপ ধনুকেতে, 
শক্তিবান জুড়িয়ে তাতে, সে বাণ বিচ্ছেদ রাবণ নিয়ে হাতে, ব্রজেরপথে দীড়য়েছে।। 
সখা করবে হে অতুন ... জু... বিচ্ছেদ রাবণ তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে 
আছ এখন তুলে মধুপুরে।। 
উদ্ধৱ সংবাদ __ ২নং অজ্ঞাত 
সখা সদয় হয়ে একবার এসো সেই ব্রজে গিয়ে রাইকে দেখে। 
যেমন য্েতাতে রঘুবর, বেঁধে সপ্তসাগর গিয়ে লঙ্কাপুরে, 
বধে রাবণকে আপন সীতে উদ্ধার করে, কর তাই রাধার কারণ 
শ্যাম রূপে রামরূপ ধারণ গিয়ে বধ সেই বিচ্ছেদ রাবণ প্রেমের ধর্ম রেখে। 
কেমন হে দয়াময় দয়া নাই আত্বিকে।। 
তুমি ভক্তের জীবন দয়ার সাগর, পতিত পাবন রাধার নাগর, 
তার প্রতি যে বাম, শুন শুণধাম হায় ৩ জানি সত্যযুগে ভক্তের 
কারণ, নরসিংহ কূপ করলে ধারণ, আবার বলির কারণ 
হলে বামন, সীতার কারণ য্রেতায় রাম।। 
কর রাই সীতে উদ্ধারিতে রামরূপ ধারণ দ্বাপরে, 
রামের মতন যেন কীর্তি থাকে।। 
শত বৎসর পরে বিচ্ছেদ রাবনেরে তুমি নাশিবে। 
সেদিন অনেক বাকী, আছে কমল আঁখি, এতদিন কি রাই বেঁচে রবে।। 
সখা মনে যদি থাকতো তোমার, শ্রীদাম শাপের কারণ রাধার, 
মরণ হতো না, ভেবে দেখনা হায় ৩ যখন বিচ্ছেদ রাবণ নিধন 
হবে, রাধার জীবন চলে যাবে, কিসে শত বৎসর জীবন পাবে, 
শাপের নিয়ম রবেনা।। 





মনে ভাবনা, হায় ৩. সশা রাধার অঙ্গে আছে যে পাপ, তাই 
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হয়েছে ্রীদানের শাপ, তোমার নামের প্রতাপ হয়ে ব্রিতাপ 
সে শ্রীরাধার পাপ ঘোচেনা।। 
যে জন দেখিবে রাধার কষ্ট জুলে যায় প্রাণ £ 
দুষ্ট রেখেছে দুঃখের পাষাণ গিয়ে রাধার বক্ষে।। 

মান __ ১নং অজ্ঞাত 
১২৯৬ 

(তোরা দেখে যা সই নাগর ডুবল এ প্রেম সাগরের মান তরঙ্গে। 
সে যে সাগরের তড়াগ জল তরঙ্গ বাড়ে কেবল অনিল বিশ্বাসে 
তাতে নীলকমল একবার ডোবে একবার ভাসে, কি বিবাদ সাধলে প্যারী, 
বিপদে ঠেকলেন হরি গিয়ে জন্মের শোধ দেখা করি বাকাশ্যামের সঙ্গে। 
হরির ভাব হেরিয়ে মরি গো আতচ্ছে।। 
হেরি জলধরের যে দুর্দশা জীবনের কি আছে আশা অতি মুয়মান, 
ভয়ে কম্পবান হায় ২ রাধার প্রেমসাগরের লহর উঠে, ঢেউ 
লেগেছে বিশ্রাম ঘাটে, শ্যামের স্বপক্ষ কেউ নই নিকটে, সে সঙ্কটে বরে ত্রান।। 
যেমন পূর্ণ চাদ পড়ে পূর্ণ রাছগ্রাসে তেমনি পূর্ণ লহর ব্রসে 
ঘিরে শ্যানের অঙ্গে। 
রাধার মান তরঙ্গ দেখে শ্যাম ব্রিভঙ্গ ভেবে নিরুপায়। 
রাখতে ভ্রীরাধার মন অমনি করে মনন, পতিত পাবন পড়িয়ে ধরায়। 
যেজন পরে কর্তা ত্রিজগতে, সে পারে না পারে যেতে, 
পড়ে অকূলে জানে সকলে, হায় ২, ও যার নামের জোরে ভববারি 
ভ্রিলোকের ধরে পাড়ি, রাধার প্রেম সাগরের সেই 
ভ্রীহরি ডুবল বিচ্ছেদ সলিলে। 
দেখে স্বচক্ষে চিত্ররেখা শোকাকুলে, সকল সঙ্গিনীর কাছে বলে, 
তরঙ্গের প্রসঙ্গে। 
সবি যায় গো জলে কমল জলে যায়। 
সী জলে কিগো কমল জলে মলিন দেখা যায়। 
শুনিচি জলে থাকে দাবানল, সে আনলে কদ়ু জলেনা কমল, 
জলে হয় প্রবল। 
ভউঠে বিচ্ছেদ নীরে দুঃখের অনল, নীলকমল জানায় 
কি ভবে দেখলাম রাধার গোকুলের মূলাধার তার যে অনাদর।। 
সে তো মরে ত্রাসে, অতি মলিন বেশে, জলে ভালে রসিক শ্যামনাগর।। 
আমি দেখে এলাম শ্রীরাধারে ধরে না আর জলধরে, করে সম্ভাষণ, 
তোরা শোন গো শোন হায়, চক্ষে জলধরের জলধারা, দেখা 

- গেল যেমন ধারা, সখি যেমন শ্রাবণ মাসের ধারা ধরাতে হয় বরিযন।। 
করে নিকুপ্জবন টলমল রাগের ভরে, আপন বৈ রংঙ্গে যেতে নারে 
কুঞ্জের বহিয়রঙ্গে 

মাল __২নং অজ্ঞাত 

মনে সন্দ কি তাই হ ত্বরায় চলগো চল সকলে যাই রাইর নিকটে। 
চন্দ্রার পরিবাদ পরিয়সী (পরি অসি) ধরেছে রাই রূপসী 
(সেজেছে শঙ্করী, গিয়ে শাক্তের শ্রায় শিব শক্তির সেবা করি 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


পুজলে রাই ভবানীরে সব গোপীরে আমরা বর চাব বিচ্ছেদ 
নীরে নাগর বেঁচে উঠে। 
শ্যানের মুখ দেখে দুঃখে আমার জায় বুক ফেটে। 
সাখি নাগর রাজার কৃত সাগর এই সাগরের কর্তা নাগর, সৃষ্টি যার 
গুণে সকলে জানে হায় ২ যদি প্রেম-সাগরে ডোবে কেশব, 
হাসবে সখি বিপক্ষ সব তবে গোপাঙ্গনার প্রাণে সেসব 
সহ্য হবে কেমনে।। 
আমার শ্যামটাদের স্বপক্ষেতে আছি যত তাতে, সেই কৃষ্ণের 
কেন এত বিপদ ঘটে। 
তোমরা সমীগনে এখন কেউ যাবিনা রাধার কুণ্ডেতে। 
যখন মান ত্যজিবে তোরা তখন যাবে, বালি তবে তোদের সাক্ষাতে।। 
আহি সাধ করে কি বলি সবে, সম্ভবে কি অসম্তবে, 
ভেবে দেখ সব, শোন প্রাণ কেশব হল ২ বলবে মানের অস্তে 
রাই রূপসী, এনে দেখায় কালশশী, তখন প্রেম সন্বক্ষের 
সেবাদাসী দোষের ভাগী হবি সব। 
সখি আমাদের উচিত কার্য করতে কি লাজ ২ থাকব শ্যামচাদের 
পক্ষে আজ সখি এ সঙ্কটে। 
প্রাণ সইগো পূজার হয়েছে বিধান। 
হবে পুরীতে পুরীতে পূজা সুরতের সমান।। 
- জনা যত তুলেছি কমল, শক্তি পদে সখি দিব সে সকল, 
হবে পূজার ফল। 
শ্যামের কুমতি কুরীতি ছাগল দিব বলিদান।। 

সত্যভামার কবি-- ১নং নবীনচচাদ 

সন ১২৯৬ 

ওগো সত্যভামা এতো সরমা হলি ধনী কি নিমিত্তে। 
করে কপালে তিলক ছাপা সেজে এলে £ আবার কি ভেবে নিল অঞ্চলেঃ 
সে ছাপা ছাপালে £ লা বুঝে মনের আভাস চাদমুখে নাই মধুর ভায, 
কি দেখে চিত্ত উদাস এসে প্রভাস তীখে। 
চতুরা নারী তুমি যদুনারী তীর্থে 
দেখতে রাধিকার শ্রফুল্প কায়, এসে সুন্দরী চাদের হাটে চাদের 
বেশ করি, ২ এসে সুন্দরী, হায় গোকুলে চাদ রাই রঙ্গিনী, 
আমরা সব চাদের নিছনি, চাদ দেখে কেন চাদ বদনী 
তোমার চাদবদন হলো ভারী। 
হাই চাদের চা সবাই সু অনু কোার দেখি 
বল কি আপত্তে।। 
কৃষ্ণের যজ্ঞের ছারে দেখতে ভ্রীরাধারে চললেন সত্যভামা। 
গিয়ে সম্মুখে দেখে রামা, উজল রাই প্রতিমা বলে কি হেরি রূপ নিরুপমা। 
দেখে কৃষ্ণনাম সুমধুর নাম রাধার চরণে, হৈল হরিবে বিষাদ 
মনে, সরমে লজ্জা কারণে £ শশী যেমন রাহগ্রপ্ত, তেমনি হয়ে 
শশব্যন্ত, চাদকপালে গিয়ে হস্ত অমনি বদন ঢাকে সে বসনে। 
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তখন ___ ললিতে সব দেখে চক্ষে কৌশলে শুধায় তাকে অগ্নি সরল চিত্তে। 
কি দেখে ধনী মনের দুঃখে বদন ঢেকে রইলি। 

চেয়ে রাধার চরণ পালে সোনার বরণ হল কালী।। 

দুঃখের অনল ভুলে দুকুল ভাসে চক্ষের জলে, 

মান তরঙ্গে অঙ্গ ঢেলে চাদকপালে হস্তদিলি।। 


হাসি নাই মুখে কি অসুখে বলি সবাকার £ ভ্রাসে অঙ্গ কাপে সবাকার ২. 

গোপ গোসীকার, হায় নাই সে ___ নাই সে আকার, এমন বল 

কে দেখেছে কার, বুঝিতে নারি নারীর প্রকার নর রসিকার রসের বিকার। 

এতো দিন জানি নি তোর মনের খবর শুন্তে চাই মনের কথা সত্য নিরাপত্তে। 
সত্যভামার কবি __-২নং নবীনচাদ 

মুদে নয়ন পন্স রাধার পাদপল্ হাদপল্সে কর ভাবনা। 

ছেদন হবে সব হ্যদয়ের সংসার বন্ধন, আদ্যাশক্তি স্্ীরাধার চরণ 

কর ভক্তিসাধন শক্তি সাধন প্রভাবে, জীবনে মুক্তি পাবে, 

এ ভবে পুনঃ জনম ফিরে আর হবে না। 

অহিংসে পরমধর্ম সে মর্ম জাননা।। 

পরিলে পরের সাজ পরেতে লাজ পেতে হয় কাজে, পরের মর্ম কি 

পরে বোঝে সহজে, এমন কে বোঝে : ব্রতী হলে পরের কাজে, 

ভার অপযশ কাজে কাজে £ পর ভেবনা দেখ বুঝে, 

পরের সাজে না পরে সাজে।। 

পরম তাত্ত, এই বললেম তোমায় রাই মাহাত্ম্য, যোগেশ্বর 

যোগে নিত্য করে উপাসনা।। 

প্রবোধ বাক্য শুনে এঁক্য হয়না মনে এ লক্ষ্মণ ভাল নয়। 

আইলি কপালে শ্যাম নাম লিখে, রাই পদে সে নাম দেখে, 

বসনে কপাল ঢেকে, করে সংশয়।। 

নিত্য তীর্থ ধাম জীকৃষণ নাম যোগী যোগ সাধে অঙ্গে লিখে 

যোগে যোগ সাধে ২ হায়, প্রভাস তীর্থে যন্ঞস্থলে, যজ্ঞের ফলে 

ভাগ্যের ফলে, যোগ্যতা ভাল দেখালে, রাধার পদের নাম তুলে পদে।। 

___ ধনী তোর ভাগ্যের সীমা নাই গো দেখি স্বারেতে রাধালক্ষ্মী 

গৃহে কেলেসোনা। 

জয় রাধে বল মনোসাধে বিষাদ কেনে। 

যজেশ্বরের যজ্ঞপূর্ণ যজেনশ্বরীর আগমনে।। 

যার জন্যেতে প্রভাস যজ্ঞ, তার আগমন দেখতে যজ্ঞ, 

এ যজ্ঞ ফল চতুর্বগ, উভয় সর্গ যোগ্যদানে।। 

ও যার দেখিলে মান, শ্রীকৃষ্ণ শ্রিয়মান সভয়ে কম্পবান। 

করিস অভিমান তার কাছে, এতই কি যান বেড়েছে. 

রাই হতে আছে - কার এত মান। 

হরি ব্রজেম্মর জগদীন্বর হরিস্রী রাই, সত্যভামা তোমার এ 
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বড়াই ২, দিনেক দুই আড়াই হায়, জয় পত্র লিখে কপালে, 
কপালচেরা ভাগী হলে, হায় যে কপালে কালে কালে, 
শুনি যার বিয়া তার দেখতে নাই।। 
বসে নির্জনে এই কি মনে করে সুস্থির অঙ্গ বুদ্ধি রমনীর বৃথা এ জঙ্না। 
মান (ভোর)-_১নং নবীনচীদ 
ওগো প্রাণসণি মনের ধন শ্যাম কমলাখি আমায় ছেড়ে কোথায় রইলে।। 
তুলে মল্লীকে শেফালিকে বকুল বেলী, সাধ করে তুলেছিলেম 
গোলাপ কৃষ্ণকলী, মনোহর বকুল ফুলে, গেথেছি মোহন মালা 
শ্যামকে দিব বলেঃ বিনে কালা চাদ মালা দেগো তোরা ভাসিয়ে জলে।। 
কার আশায় জাগিলাম সম্থি যামিনী বিফলে।। 
সইরে বিধু অস্ত গিয়েছে. গেথে কলন্কের হার অলঙ্কার রূপ হয়েছে, 
ও শয্যা করে বকুল কুঞ্জে ফুলে ফুলে আলি গুঞ্জে, 
কোন রমনীর কিসোর কৃঞ্জে মনচোরা শ্যাম রয়েছে। 
এ দেখ শুকসারী সারি সারি বসে আছে, আবার 
কোকিলা কুহুস্বরে ডাকে তমাল ডালে। 
সখীগন সঙ্গে লয়ে রাধে কুঞ্জেতে যায়। 
অতি সযতনে সখীগনের সনে, তুলসী সচন্দনে কুঞ্জ সাজায়।। 
চন্্রাবলীর সঙ্দেতে কৃষ্ণ যামিনীতে সুখভুঙ্জে রঙ্গেতে, ও বিনাসৃতে 
গেথে মালা, কুসুমে সাজায়ে ডালা. বসে আছে রাজবালা, চিকনকালার আশাতে। 
শ্যামকে না দেখে মনের দুখে, হ্রীরণিকে নিশি প্রভৃতে সখিগনের প্রতি বেন্দে বলে।। 
আমার প্রাণ থাকিতে কালরাপ আর হেরিব না, রূপ আর হেরিব না। 
সইরে কালার প্রেমের কি যন্ত্রণা, তোরা সী করলি বারণ, 
আগে তা তো শুনলাম না। 
কেবল অরসিকের প্রেমে মজ্জে সার হয়েছে তারা গনা।। 
প্রেম করে সুখী হব বলে দিয়েছি কুল। 
গেল একুল ওকুল. আর কি পাবগো কুল, নিচে হারালাম গোকুল তুলে বকুল।। 
বড় সাধ করে গেথেছি হার, লয়ে গোবিন্দেরে আনন্দে করিব বিহার। 
ও কি বলিব সখি হারে, দাগ দিয়েছে হাড়ে হাড়ে, হায় গেথেছি থরে থরে, 
গলায় বল দিব কার।। 
আমার কুচীলে ননদিনী শ্রেমবাদিনী, আমি সাধ করে শ্যামকলক্ষের 
মালা দিলাম গলে।। 
মান (ভোর) -_-২নং  নবীনচাদ 
১২৯৬ 
বারণ করগো তোরা লম্পট নাগর মনোচোরা যেন কুঞ্জে আর আসেনা। 
গত নিশি জেগে বাসর সক্জায় লজ্জা পেয়ে প্রাণ স্িগো আমি 
এই এলেম সজ্জা সব জলে দিয়ে £ কাইল নিশি পেলেম যে দুখ 
বলতে তাই ফাটে বুক, আমি সকালে রাখালের মুখ সখি আর হেরবনা। 
তোরা বই কারে কব মনের এ বেদনা। 
প্রাণ সবিগো, আমি যারে ভাবি সে আমারে ভাবেনা, রাখাল 
প্রেমের মর্ম জানেনা ২ যে __ ভাগ ভেঙ্গে ননি লোটে, দান 
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সাদে গিয়ে দান ঘাটে, ধেনু রাখে মাঠে মাঠে, সখি তার সনে প্রেম খাটেনা। 

সখি প্রেম করে যে জ্বালা আজ পেলেম প্রাণে, আমার মন জানে 

ধর্মে জানে আর তো কেউ জানেনা।। 

নব প্রেম উদ্যোগে চত্রাবলীর কুল্জে জেগে কৃষ্ণধন। 

রাধার প্রেম ভাবেতে, হয়ে ব্যাকুল চিতে কৃঞ্জের পথে প্রভাতে 

দিলে দরশন।। 

গত নিশিতে বাসর শয্যাতে রাই চেয়ে শ্যামের আশা পথ, হলো 

বিফলে নিশি প্রভাত ২ যত কোকিল ডাকে কুহুহ্বরে ভ্রমণ ডাকে 

গুণ গুণ স্বরে, এমন সময় বাশীশ্বরে ডাকেন হ্রারাধারে রাধানাথ।। 

শুনে এ বালী কনলিনী প্রেম বিষাদে, এখন দৃতীকে কোন্দ বলে 

হলো কি য্রণা। 

সখি আজ কেন শ্যাম রাধাবলে বাজায় মোহন বাশী। 

প্রাপসম্থিরে আমি এ বাঁশী কি ভালবাসি।। 

মনে ছিল যে ৰাসনা, হবে না শ্যাম তা হবেনা, আর তো হবেনা 

হলো সে আশায় নিরাশ, করে উপবাস, কাইল করেছি প্রেমের একাদশী ।। 

আগে না জেনে যে অরসিকে প্রেমে মজে প্রাণ যায়। 

এঁ ত্ৰিভঙ্গ বাঁকা কথায় মধু মাখা, যায়গো দেখা অন্তরে 

মাকাল ফলের প্রায়।। 

শ্যামের গুণ যত তোরা জানিস না ত অজ্ঞাত আর কি আছে, 

গত নিশিতে যা করেছে ২ ব্রজে লম্পট নাগর বনমালী, 

শঠ নাগরী চন্্রাবলী সেই ফুলের-_হ'য় মালী ও তার কুলুম কালে ভেস্গেছে।। 
দৈবকীর গোষ্ঠ অজ্ঞাত 

ওরে প্রাণের কৃষ্ণ কৃষ্ণের মায়ের এত কষ্ট আমি তা স্বপ্নে জানিনে। 

তোরে অষ্টম গর্ভেতে আমি ধরেছিলেম, কপালের দোষে বাপরে 

তোরে হারাইলেম, শোন বাছা বনমালী, কি দোষে মায়ের প্রতি গোপাল 

নিদয় হলি, আছি নিশিদিন কারাগারে নিষ্টুর বন্ধনে। 

এ কষ্ট আমার প্রাণে বাপরে সয় কেমনে।। 

কৃষ্ণ তুই কি আমার... তোরে গর্বে ধরে কাদিব আমি কতকাল, 

ও নয়নজ্লে বয়ন চাপা, বক্ষস্থলে পাষাণ চাপা, আমার ভাগ্যে পাষাণ চাপা 

থাকিবে কিরে চিরকাল।। 

চেয়ে দেখরে বাপ ধুলায় অঙ্গ লেগে গিয়েছে : আমার কঠিন প্রাণ বান্ধা 

আছে এ কঠিন পাষাপে। 

কংসে কে ধ্বংস করে সেই মধুপুরে 

হরিষ হাদয়, কৃষ্ণ শ্যাম দয়াময়, প্রণাম হয় জননীর পায় সকাতরে। 

দেবী কৃষকে চক্ষে হেরে, অঙ্গি সজল নেত্রে কেন্দে কয় উচ্চেন্বরে, ওঃ 

জন্মমাত্র ছেড়ে গেলি, তুই কি আমার শত্রু ছিলি, পরের মায়ায় ভুলে রলি, 

কাঁদাইলি আমারে। 

কৃষ্ণ আমি তোর দৈবকিনী হই জননী, করবি আমারে দীন দুঃখিনী 

এই তোর ছিল মনে। 

কৃষ্ণ এ কষ্টে আমার প্রাণ আর বীচেনা। 
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প্রাণে বীচিলে আমার কপালে আর সুখ হলো না।। 

আমি যদি মরিরে বাপ, কৃষ্ণ নাম কেউ লবেনা। 

তোরে পেয়ে কষ্ট ওরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মা কেউ কবেনা।। 

আমার প্রায় দীনদুঃখী নাই আর ত্রিভুবনে। 

রোধ হয়েছে কর্ণ, বসন হলো জীর্ণ, শরীর হয়েছে ক্ষীণ অগ্ন বিনে।। 

কৃষ্ণ তোর মা আমি দৈবকী, আমার কপালের দোষ, তোমার 

দোষ আর দেব কী, ও যার নামে যায় ভব বন্ধন, তার মায়ের পায় 

নিষ্ঠুর বন্ধন, চেয়ে দেখরে শ্রীকৃষ্ণধন, প্রাণ কেবল আছে বাকী।। 
নন্দরানীর গোষ্ঠ অজ্ঞাত 

দ্বারী বলি তোরে আর আমারে মারিস না রে দেখা এনে প্রাণ গোপাল কে। 

থাকি গোকুলে গোপের কুলে যশোমতী, হারায়ে প্রাণ গোপাল ধন 

আমার এ দুর্গতি, শোন বাছা বলি তোরে, দেখা সেই প্রাণ বাছারে, 

আমার প্রাণ বাঁচারে, নইলে আমার এ প্রাণ যাবে রে দারুন পুত্র শোকে। 

সে বিনে আমার কষ্ট, দ্বারী আর জানিবে কে।। 

বিধি পুত্র যারে দিয়েছে, পুত্র শোকের জ্বালা সেই অভাগিনী জেনেছে, 

ও হারিয়ে কোলের প্রাণগোপাল ধন, পথে পথে করি রোদন, 

রামের মা কৌশল্যার মতন, আমার দশা হইয়াছে। 

শত বৎসর পরে এসেছিরে দেখতে তারে, আমার জন্মের 

শোধ দেখাও এনে যাইরে চলে দেখে। 

নারদের মুখে শুনে কৃষ্ণের যজ্ঞের বার্তা। 

সদায় অসুখ চিত্তে ধারাযুগল নেত্র, প্রভাসে যজ্ঞে দেখতে করলে যাত্রা।। 

আমি বৎসহারা গাভীর প্রায়, দেখতে বাৎসলোর ধন অস্তপুরে যেতে চায়, 

ও কেঁদে বলে নন্দরানী, কোথারে নীলকান্ত মণি, খেয়ে যারে খীরননী, 

দুঃখিনীর ধনরে কোলে আয়। 

দ্বারী কাঙ্গালী বলে আর প্রহার করে, রানী কাতরে কেঁদে 

কেঁদে বলে মনের দুঃখে। 

আমি কৃষ্টের মা হয়ে কষ্ট গেল না। 

কষ্ট গেল না, কৃষ্টের মা হয়ে কি এই যন্্রনা। 

কৃষ্ট নামে ঘোচে কষ্ট, পূরাশে আছে স্পষ্ট, বাপরে আমার 


লয়ে নারী জন্ম, করলেম কি কর্ম, চেয়ে দেখ অস্থিবর্ম সার হয়েছে।। 
গোপাল এই দশা করে গিয়েছে. আমার কান্তে কান্তে নয়ন 
দুটা গিয়াছে, ও নাই কি সেই গোপালের গুণ, জ্বলে পুত্র শোকের আগুন, 
রাবণ রাজার চিতায় আগুন, যেনন ধারা জ্বলতেছে।। 
আমি চিরদিন সেই আগুনে জ্বলে মরি, 
আমার মনাগুন গোপাল বিনে আর নিভাবে কে।। 

রাধার বিরহ _ অজ্ঞাত 
সখি শোনগো সকলে মরি যদি হরি বলে এই দেহ কেউ দাহন করিবি নে। 
বলি সি তোদের কাছে যতক্ষণ প্রাণ দেহে আছে কইর এই কাম, 
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মৃত্যুকালে কর্মমূলে শোনাও হ্রাগোবিন্দনাম, 

আমার এ আসঙ্নকালে, বেঁধে রেখ তমাল ডালে, 

ফিরে শ্যাম আসবে গোকুলে, দেখব সে রূপ নয়নে। 
কৃষ্ণ নাম শোনাতে সখি কষ্ট ভাবিসনে।। 

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার ভুলে যায় জীবন, সৰি শোন, 
যথনে প্রাণ বিয়োগ হবে, হরিনাম কে কর্ণে দিবে, 
আমায় ঘিরে তোমরা সবে, কইর হরিসংকীর্তন।। 

যদি সখি দাহন করিবি এ দেহ আমার, জন্মের দেখা 
তবে আমার ওরে পাবনা কৃষ্ণধনে। 

উদয় হলো কালবসস্ত প্ৰফুল্লিত হলো 

ফুলের সুসৌরভে মধুলোভে গু গুণ স্বরে গুঞ্জে মধুকর। 
বসন্তে শ্রীকান্ত বিনে কমলিনী রাই, ভাবি তাই, সুচিতরে কয় 
ললিতেরে, চলগো ধনী ত্বরা করে, একবার গিয়ে জ্রীরাধারে 


বুঝায়ে বলো সই মানমই ভ্রীরাধার কাছে। 

দেখা হইবে সোমায় অস্তে ভাগ্যে সে থাকিলে একান্তে এ মর্ম কি 
বৃন্দা তোমার বাকি জান্তে : যে পদ ধ্যানে জ্ঞানে - কু না পায় শমনে 
কৃষ্ণনাম যার চরণে তার কি মরণ আছে 

মরিবে না রাই কিশোরী সনমান সে পাইবে পাছে। 

বলে বৃন্দেগো : ইন্দ্র কোপে কৃপা করি গোকুল রাখিলাম গিরিধরি 
অতি তুচ্ছ সে : তোমায় বলি বিশেষে : ব্রজে ব্রজগোপীর প্রেমরসে 
আমি অসাধ্য সাধিতে পারি : উচ্চ গিরি তুচ্ছ করি : ব্রজে রাধার 
চরণ-গিরি : শিরে ধরি হরিষে 

ধৈর্য ধরিলে মাধুর্য ফল ফলে কালে সখি অকালে ধরাতলে 

কার কি ফল ফলিয়াছে। 

বলো গোলীনীর মান রাখ শ্যাম চলো সেই গোকুলে। 

প্রাণে ব্যথা যে পাই বৃথা কেন মরি বেড়াই ওগো সখি একি গুনালে।। 
ওগো বৃন্দেগো সংপ্রতি কি করি আমার প্রাণ রাখিতে ভ্রীরাধিকার 
যাওয়া হবেনা - সখি বুঝে দেখনা : এতো কেবল বিধির ঘটনা - বৃন্দে 
সময়েতে সকল করে সময় ফিরিলে কপাল ফেরে : ফিরে যাও সই. 
ব্লজপুরে প্যারী প্রাণে মরিবেনা। 


মান (শ্রীকুষেত্র শিবের কেশ)__১নং সীতানাথ 


অভাবেতে স্বভাব হবে বুঝলাম কথার ভাবে : ছিল ব্রজে শ্রীরাধার 
সনে, আমার মধুর ভাব বৃন্দাবনে, এ মধুর ভুবনে, ভক্তিভাব কুবুজা 
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মিথ্যে নয়, সি বল্যে বলিতে হয় যা বল্যে সে কথা মিথ্যা নয়, দেখ 

সুখ দুহখ কর্মবশে, কালে পতন কালগ্রাসে, না বুঝে বিধাতায় দোষে, 

রাখি তেকসি নারীর দায় 

রাধার মন আগুন মনের দোষে হৈল দ্বিগুন, সবি প্রেম জলে 

কালে কালে আগুন নির্বান হবে 

কারে কি শুধাও সই আমি নয় শিব ত্রিশূলপানী। 

কুঞ্জে মান করে কমলিনী সখী সেজেছে মান প্রতিমা মাতঙ্গিনী 

মনে মনে অনুমানি, রাধার সেই মানের কারণ, শিবের বেশ করে ধারন 

এসেছি আমি এখন ব্ৰজের চিন্তামণি। 

হইয়ে শক্তি হারা মানে হলেম অসমানী। 

ওগো সুচিতরে একি তোমার ভাব বিচিত্র, দেখে দুঃখে ঝরে নেত্র, 

চিন্ত হয় চঞ্চল, ভেবে হয়েছি দুর্বল, হায় চিত্রে কি অদৃষ্টেরি ফল, 

তোমরা অষ্ট সখী পূর্বাপরে, জান এসব পরস্পরে, 

দিলে এবেশ অঙ্গে করে, ফিরে কর কথার ছল। 

চন্দ্রচড়ের বেশ চন্্রাবলীর অপবাদে, তাইতে নিদয়া হলেন 

আমার রাষে চন্দাননী। 

বল্যে আজ কেন কৈলাসবাসী এলে কুঞ্জবনে। 

এ কেমন চাতুরী, চিত্রে কি চতুরা নারী, বলিহারি যাই কথা শুনে। 

ওগো চিত্রে গো কৈলাসবাসী বলিতে পার, অভেদাত্মা হরিহর, 

নহে ন্যণাধিক, তোমায় বলব কি অধিক : দুই সমতুল্য প্রাণাধিক্ঃ 

সি, সতী শোকে শিব ভিখারী, হয়েছিলেন দণধারী, 

মানদণ্ডে আমাকে প্যারী দণ্ড করলে ততোধিক। 

মান (শীকৃষ্ণের শিবের বেশ) ২নং সীতানাথ 

ওগো চিত্রে সখী বলিব বা কি তোমার কাছে। 

আমি ক্ষিরোদসাই ক্ষীরোদ কুলে, সখি কেবল প্রেমানলের ভুলে, 

উদয় এ গোকুলে। 

বলি তোমায় সুকৌশলে এসেছি গোপের কুলে, রাই চরণ পাব বলে 

শক্তীময়ী রাধা বৈলে শিব ও প্রেম শিখেছে 

রাধানাথ বলে শিবের বেশভুষণ আমায় দিয়েছে। 

সখী করিয়ে যতন, ভস্ম ভুষণ £ করেছি ভূষণ আর বাঘাম্বর অন্বর কইরে, 

শিঙ্গা ডৰ্বুর নিয়ে করে, ববম্‌ ববম্‌ ধ্বনি কইরে, শিবের প্রায় করি ভ্রমণ। 

মানে সাজিলে রাই উগ্রচ্ডী-কালীর ... এখন শিবের বেশ বিনে এ মান 

কিসে ঘোচে। 

বল্যে শ্যামশশী কপট কইরে শিবের বেশ ধরেছে। 

সখি বলিলে বেশ, কথা শুনে হৈলো আবেশ, বেশ দেখে কি কপট করেছে। 

বল্যে চিত্রে গো, চন্ত্রাবলী দেখিলে পারে, লজ্জা দিবে শ্যাম তোমারে, 

শোন প্রাণ সই, তোমায় মনের কথা কই, নির্লজ্ছার আর লজ্জা আছে কই। 

আনি লজ্জা মানকে এককালে, মান সিদ্ধু জলে, 
শিরে বই।। 
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বসভ-মদন__১ নং অজ্ঞাত 
ওরে মদন বলরে কি দেখতে আইজ আইলি বৃন্দাবন, ধরাতে 
রৈয়েছে ...প্রিয়ে হয়ে অচেতন : ও তুই ব্রজের দশা এ 
দেখে যারে নাইরে ব্রজ্জের সুখের আলাপন : আর কি ব্রজে 
সে সুখ আছে : সুখের কপাল ভেঙ্গে গিছে, ধরায় পৈরে 
রাই রৈয়েছে জীবনের জীবন : 
শ্যাম বিরহে এ গোকুলে সদায় জলে বিচ্ছেদ হুতাশন। 
ও তুই দেখরে মদন স্বচক্ষেতে : যে দুঃখে আছি ব্রজোতে, 
ব্রজবাসীগন : দেখলি তাই মদন : হায় ২ বক্ষের জে... পত্র : 
খুলাতে লুষ্ঠিত গার : শিবনেত প্রায় রাধার নেত্র 
হয়েছে এখন : কুলাঙ্গিনী রাইরঙ্গিনী সঙ্গি বি... 
র্ধ অনুরাগের প্যারীর কুকী হৈয়েছে মরণ : 
ভ্রীহীনে শ্রীবদ্দাবনে ছিন্নভিন্ন সব । দেখে স্থানে 
শুন্য গোলীগনে : ঘরে ২ কৃষ্ণবিনে : দুখের কলরব 
একে সুখবসস্ত সুখের দিনে : বিচ্ছেদে সব গোপীগণে 
করে হাহাকার : নাই সুখের আকার হায় ২ = বৃন্দ... 
মদনেরে : ব্রজ হাতে যারে ফিরে : বিচ্ছেদ শরে ..._ 
জ্ঞানশৃন্য রাধার : রতিপতি প্রতি দু্ী _.. 
কাতরে এই হয়েছে ব্রক্ষের দশা বিহনে মদনমোহন 
বলরে মদন কিসে এখন গোপীর জীবন ধৈর্য হতে পারে 
শিছে প্রাণের বন্ধু প্রেমের সিদ্ধ ব্রজ শূন্য কৈরে : শ্যাম গিয়াছে 
মধুরাতে চৈড়ে অফুর মুনীর রথে ২ সভাই ভাসি সেই দিন হতে 
বিচ্ছেদ বিকারে। 

বসভ-মদন__২ নং অজ্ঞাত 
আরে মদন যারে ফিরে : পঞ্চশরে জ্বালাইসন্যরে আর । মুর্চ্ছাগত 
রাই রঙ্গিনী যেমন মণি হারা ফণি : পাগলিনীর প্রায় - প্যারী একবার 
ওঠে : একবার রসে : ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে সুদ যায়। এ সময় মথুরা 
গিয়ে গোপীর পক্ষে সদয় হইয়ে : এইলে ব্ৰজে প্রাণ কালিয়ে কর 
রাধার উপকার।। 
বিরহেতে বিরহিনী কমলিনীর প্রাণে বাঁচা ভার। যেমন লক্ষ্মন 
পৈল শক্তিশেলে : তেমনি প্যারী ধরায় টোইলে : পৈ ... 
এখন : দেখলি তাই মদন হায় : এইনে কৃষ্ণ মহৌষধি ঘৃভ 
বিচ্ছেদ ব্যাধি তোমার গুণে রাধার যদি রক্ষে পায় জীবন 





বিনে শ্রীবৃন্দাবনে অকালে প্রলয় : পুনঃ এসে হৃাষিকেশে রাধার 
দেখা পাওয়া ভার : 
বলো মদন সময় পেয়ে ব্রজ্েতে এলে : কৃষ্ণ বিরহেতে গোপি .. 
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বলরে মদন মদনকুঞ্জে মদনমোহন আসবে কি আর ফিরে : 
যত ব্ৰজবাসী দিবানিশি ভাসি চক্ষের নীরে : বিনে সেই 
ব্রজের জীবন কিসে রাধার বাঁচে জীবন : জীবনে ত্যজিবে জীবন 
কাজ কি ব্ৰজপুরে।। 

আগমনী-_সওামী অজ্ঞাত 
শুভ সপ্তমিতি উমার হিমালাতে আগমন : হেরে পাগ .... 
উচ্ছ স্বরেতে অমনি পুরবাসীকে কয় তখন : আয়গো পূর বাসী 
গন : দেকসে দুরগাধন : কি রূপের কিরণ : কূপে ... 
ভুবন : কিবা কমলপদ কমলগাত্র কমল ভুজ কমল নেত্র 
কর জবা বিদ্বপত্র আমার দুর্গার পাদপল্থে অপণ : 
হৈলো দুৰ্গা আসাতে পাষানঙ্গন পবিত্র... 
কাছে... যেতে 
দেখ গিরিরাজন আমার উমাধন এলো গৃহেতে। সঙ্গে যড়ানন 
গণপতি লক্ষ্মী আর সরস্বতী দেখ এসে সবে : এমন দিন আর 
আমার ভাগ্যে কবে হবে : যে বাঞ্ছা মনে ছিল : শংকরী পুরাইল 
মণ্ডব হয়েছে আলো এ রূপেতে 
আইজ যেমন সুখের দিন এমন দিন নাই জগতে : কর মঙ্গল আরতি 
আমার প্রাণ উমার : মঙ্গল কর এবার যাতে মঙ্গল হয় : আমার 
মঙ্গলার মঙ্গল নিমিত্তে : বসে চণ্ডী মণ্ডবেতে : চণ্ডী পড়ুক 
পুরাইতে : এখন শুভ সপ্তমী সময় : ডেকে আন সব পূরবাসী 
দেখুক আসি : দিয়ে জয় জয় দুর্গার জয় বদনেতে ।। 
মান (জরীরুফেগর সঙ্যাসী বেশ)-_১নং সীতানাথ 
এ নয় সন্যাসী গো প্রভাতে শ্যাম চাদের উদয় 
মানে মজ্জেছে রাই রূপসী সখী সাধ করে কালশশী সাজিলেন 
তীর্থবাসী ঠিক যেন নবীন সন্ন্যাসী মানের ত্যজে বাসী কপট কৈরে 
শ্যাম শশী শিবের প্রায় ভম্মরাশি মেখেছে কাল গায় 
কি যেন ঘটে সি কুঞ্জে আজ নারীর মানের দায় 
ওগো ললিতে এ নয় কখন যোগের যোগী মানের দায় কৃষ্ণ যোগী 
মান ভিক্ষার লাগি হলেন ... যোগী কেবল মাত্র মান ভিক্ষার 
লাগি সখি গয়াগঞ্া আদি করি সর্বতীর্থ হর হরি তীর্থধর্ম 
পরিহরি প্রেমতীর্ণ অনুরাগী 
রজত গিরি নয় নীলশাড়ী চেয়ে দেখ সই হৈলে সদাশিব 
ত্ৰিনয়ন কই সে কি রাধায় শুধায় -.. 
বলো দেখলো শ্যাম বৃন্দে সখি সন্যাসী কে এলো 
ওগো ললিতে সই বলিবি কিগো সন্ন্যাসী কৈ তোমাকে তৈ এ নন্দের কাল। 
ওগো ললিতে : বলে, হবে গোকুলবাসী ঠিক যেন কালশশী 
কথা মিথ্যা নয় কেবল রাধার মানের দায় যা বল্যে সে কথা মিথ্যা নয় 
কৃষ্ণ পড়ে দুর্জয় মান তরঙ্গে ভস্ম মান্ালে কমল অঙ্গে - 
প্রেমতরঙ্গে নয়ন দেখিলে চেনা যায়। 
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মান (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাসী কেশ) __-২নং সীতানাথ 
যার জন্যে ভাব কষ্ট তার মনে কষ্ট কি আছে। 
ওগো ললিতে তোর মনে কি এত ভ্রান্ত : ত্রজ ছেড়ে রাধাকাস্ত যাবে কাশীতে 
দেখবে কাশীবাসীতে বন্ধু যদি যাবে কাশীতে ও ললিতে সী সঙ্গে যাবি 
কৃষষপ্রেমে ভাগ বসাবি শ্যামপদে সই দানী হবি শুনে মরি দুঃখেতে। 
রাখিতে পারিবি বলে কালা্চাদে বারণ কৈরে রাধার মান ভিক্ষা পেলে 
পরে শ্যামের জীবন বাঁচে। 
বল্যে শ্যামের আর দেখা যায়না সখী সঙ্্যাসীর বেশ 
কত জানিবি আদর নিত্যনৃতন প্রেমসুখাদর তোর কথাতে হৈলনা আবেশ 
ওগো ললিতে জানিবি কুলনারীর ধর্ম রাধাকৃষ্ণে প্রেমের মর্ম নিকুঞ্জে বৈসে 
সমী নিশিদিবসে : প্রেমের মর্ম নিকুঞ্জে বসে, ও সই ভুলেছে কি প্রেম প্রসঙ্গ 
মান করালে প্রেমের ভঙ্গ : নারীর মান সাগরের সঙ্গ দেখে মরি হুতাশে।। 

বংশী ধ্বনি অজ্ঞাত 
কেন অসময় রাই হৈতে চাইস্‌ বনবাসিনী। 
শুনে বাশরী রাই রূপসী, হবি অকারণে বনবাসী এ তোর কেমন মতি, 
শুপ্ত প্রেমের এ নয় নীতি, ধৈর্য হও মান হারাবি, কুল তাজে 
বনে যাবি, অধ্যাতি করিবি রাই হয়ে কুলের কামিনী। 
শুনিলে এসব কথা হাসবে তোরে সব রমণী। 
ওগো রাধেগো ননদী তোর শ্রেমবাদিনী, সাধিয়াছ সাধে বাদিনী 
ঘটায়ে সে অতুল, রাখে যাবে বনে কুল, তোর পক্ষে যে 
অতি অপ্রতুল, ও সে একথা শুনিলে পরে, আর কি কুলে 
রাখিবে তোরে, দিবে কুলের বাহির করে, আর কি কুলে পাবি কুল। 
হৈয়ে কুলের বৌ কুল হারাবি হায় কি জ্বালা. একে বনে 
সব ব্ৰজবালা তোরে কলঙ্কিনী। 
বলো এ বাজে বনমাঝে শ্যাম চাদের বীশরী। 
যাবে কি অসময়, দেখিতে সে শ্যাম রসময়, তোর কি 
কুলের ভয় নাই কিশোরী ।। 
ওগো রাধে গো দিবসে শুনে বাশরী, বনে যাবে হরিপ্যারী, 
এ কেমন মতি, বলি ওগো শ্রীমতী, রাধেগো তোর এ কেমন মতি, 
হৈয়ে কুলের বৌ কুলের অখ্যাত. করিবি কি 
কুল বিনা সতী, জানিলে সব ব্রজবসতি, বলিবে তোরে অসতী।। 
প্রবোধবাণী নং ১ অজ্ঞাত 

কৃষ্ণ বিরহে রাই প্রভোদে শ্রভোদ মানিস্‌ লে। 
আমরা তোর সকল সঙ্গিনী, মানিনী বলে মানি এই ব্রজ্গপুরে, 
সমাদরে আদর করে, যখন যা বলিস্‌ প্যারী, যেন তোর আজ্ঞাকারী 
আমরা যা বারণ করি প্যারী তা করিসনে। 
লম্পটের স্বভাব রাখে তুই তো তা জেনে জানিস্নে। 
ওগো রাধে গো কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করে, কোন দিন ব্রজপুরে 
তোমাদের সুখ নাই, আমার স্জান্তে বাকী নাই, শোন আমি 
(তোমাকে জানাই, ও সে নন্দের বেটা যিনি কৃষ্ট, ছোড়া যেন 
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পোড়া কাষ্ঠ, তোরে কত দিল কষ্ট তবু কৃষ্ণ চাইস্‌লো রাই। 

কেন বাশরী শুনে প্যারী যাবি বনে, বলি এক্ষনে প্রভোদ কেন শুনিসব 
মান যোগী অজ্ঞাত 

ছি ছি কি বললি রাই দুঃখে মরে যাই তোর কথা শুনে 

আহা একি মান অপমান শ্যাম চাদের অপমান 

গঙ্াধর যারে মানে সু সন্নানে আইমা কি না 

এ উদাসা গোকুল চাদ মাখলে ভাস চাদ বদনে ... 

এ মানে প্যারী তোরে মানে কিনা মানে ও যার... 

পাষাণ মানবী আমরা তাই ভেবে যে মরি হতাশে ... 

ধন চিন্তামণি চিন্তে যারে সুব্গনী পেয়ে তুই 

ধনী পাষাণ হলি পরশে রাধে যার মানে 

তোরে ব্রজপুরে যোগী সাজালি তারে তুই কোন ... 

বল্যে মানের লাপি কৃষ্ণ যোগী যোগী নয়। ও রাই 

হরিন্মরী এই কি হরি প্যারী তোর কি কঠিন হৃদয় 

করে ব্রত আরাধন সাধি যোগ সাধন যোলীর ... 

করিলি সাধন : রাখে ভবের বিধি কৃষ্ণনিধি যারে ভাবে বিধি 

পেয়ে সে অমূল্য নিধি : দিলি মান সাগরে বিসজ্চন।। 

ধনী এ ধন হারালে পরে আর কি পাবে মান নিয়ে কান্তে হবে নিশিদিনে। 

আই মা কি কঠিন মেয়ে একবার দেখলে না তার বদন চেয়ে 

যোগীর বেশে কালশলী : দাঁড়ায় নিকুঞ্জে আসি ছি ছি একি 

লাজের কথা দুঃখে পায় হাসি । পাবালী তুই ধনী রলি 

কোন প্রাণে মানে বসিয়ে। 

রাধে মান ক্ষমা দে কালাটাদে সেযে আন। 

নারী মান করে অন্যে কি তাই জান্তে পারে গোকুল হাসালি কার মান।। 


করে তোর কলঙ্ক ধ্বনি : দুদিন পরে অভাগিনী রাই তোর 
হইতে হবে যোগিনী। 
এখন মান ত্যাজে দাড়া গিয়ে শ্যামের বামে যুগল রূপ দেখি আমরা দুনয়ানে। 
মাথুর-_১ নং  রামকমল 
সন ১২৯৪ 
যে জন কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণের চরণ পূজে : তার কি ফল ফলে 
আমায় পাঠালেন রাই কিশোরী মধুপুরে, শুধাই তাই তোনায় 
বন্ধু বিনয় করে, আমরা অবলা নারী, কিছুই না বুঝতে পারি 
কি ফল পায় নারি ও পায় শরণ নিলে।। 
জানতে শ্যাম এসেছি তাই এই মধুর মশুলে।। 
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কি দোষে রাধার প্রতি নিদয় হলে।। 

শ্রীরাধা আজ্ঞা পেয়ে দৃতী গিয়ে মথুরা ভুবন। 

মনের শেদেতে বৃন্দা রাজসভাতে গোবিন্দে করে নিবেদন।। 
দয়াময় হরি আমরা হে সব ব্রজাঙ্গনা ভুলে এখন গিয়েছ, 

এখন ছত্রধারী হয়েছ হে: কৃষ্ণনামের করে ব্রত, হয়েছিলাম পদাশ্রিত, 
মধুর ভাবে গোপীর ব্রত সাঙ্গ করে এসেছ। 

সুখে সুপ প্রেন সাধনা করেছিলেন: কৃষ্ণ মহারাজ হে 

সে পক্ষে এ কি বিধি করে এলে।। 

ফলের বিষয় জান্তে আমি এসেছি হেখায়। 

গোকুল হতে পাঠায়েছে কমলিনী রাই।। 

বিচ্ছেদেরে বুকে করে, প্যারী আছে ধরাধরে 

ব্ৰজ গোপীর কর্ম ফেরে রাধারে হারাই।। 

যে দায় রেখে এলে কৃষ্ণ হে রাইকে ব্রজেতে। 

সে যে দশম দশা হল রাধার দশা ঘটেছে গোসীর ভাগ্যেতে।। 
বন্ধু হে ও বন্ধু গোকুল আন্ধার করে হরি এসেছ এ মপুরা, 
আমরা লয়ে আছি জ্রীরাধার হে, নিবেদন করি চরণে, 

যাও যদি সেই বৃন্দাবনে, বাঁচাতে যদি রাহিকে প্রাণে, তবে গোকুল রক্ষা পায়।। 
নইলে গোপীকার জীবন যাবে রাই শোকেতে, এলেম জানতে হে, 
আর শ্যাম রাখবনা জীবন প্যারী মলে।। 


মাণুর--২ নং  রামকমল 
যা হবার শেষ হবে আমার ও বন্ধু তোমার না হয় লাঙছনা। 
চন্দ্রাবলীর অপবাদে সাধের ধন পড়ে বিষাদে মনের আঙ্লাদে 
তুমি ধরে ছিলে ওহে হরি স্রীরাধার পদে 
আবার পাছে আমার কারণ ধর তুমি রাধার চরণ, 
সদায় আমি ভবতারণ তাই মনে করি ভাবনা। 
প্রেমপক্ষে নাথ উভয় রক্ষে করতে পারিবেনা।। 
আজ আমায় হরি দিলে অভয় সদয় হয়ে রাখিবে উভয় কুল, 
এই যদু কুল আর সেই গোকুল হায় সবায় হয়ে অনুকূল, 
বন্ধু তোমার প্রেম শ্রসঙ্গে, এত দয়া থাকিলে অঙ্গে, 
তবে কেন বিচ্ছেদ তরঙ্গে ভাসে গোপকুল।। 
তোমার কথা শুনে আজ এক্ষণে হলো বিস্ময় 
ফলে তোমার এ কথায় শ্যাম আমার মোনের খেদ মেটেনা। 
রাখিবে উভয় সম্মান বংশীবয়ান বললে তাই আমায়। 
বলি হে যদুপতি, পারিবেনা তা জেনেছি নিশ্চয়।। 
বলো বেশ করিবে উভয় রক্ষে, তার প্রতাক্ষে প্রেমপক্ষে সকল, 
জানি জানি ও হে নীলকমল হায় তুমি মুখেতে সরল 
সাধে তোমায় করে পতি গোলকে বিরজা সতী, সমূলে প্রায় বিনশ্যতি 
ও করলে তারে জল। 
বন্ধু যত কষ্ট তোমার প্রেমে নারীর কপালে যে হোক তুমি কষ্ট পেলে 
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আমি বড় পাই বেদনা। 
কর ও হে বংশী কর যে তোমার মনের বাসনা। 
তুমি ইচ্ছাময় যদি ইচ্চা হয় কর গোপীর উপাসনা।। 
করতে গোলীর দুখ নিবারণ, কে করে তোমারে বারণ 
হয়ে নারীর বশ্য, শ্রেম উদাস, টাদমুখে ভন্ম মেখনা। 
তুমি বিচার পতি যদুপতি করলে সুবিচার 
তুমি শ্ৰেমকজতকরু, প্রেমের শুরু আবার কে তোমার। 
বললে, তায় তোমার প্রেমের গুরু কল্সতরু ্রজেশ্বরী রাই, 
তোমার তা হতে আর গুরু নাই হায় শুনে দুঃখে মরে যাই, 
তবে কেন রাধিকারে রেখে বিচ্ছেদ অধিকারে, ভ্রীদামের শাপ অঙ্গীকারে 
এলে অনা ঠাই।। 
আমি বুঝেছি ২ কেশব তোমার মনের অভিপ্রায়, 
আর কত বুঝাব তোমায়, হয়েছে সব জানা শোনা। 
মামলার মাধুর-_-১ নং অজ্ঞাত 
সন ১২৯৫ 
নতুন বিচারপতি রাধার দাসখতের বিচার করছে শ্যাম রস. 
বিচ্ছেদ ভুপতির কাছে নালিশ কইরেছিল দুঃখিনীর কপাল দোষে 
(ডিস্‌ ?) মিশ্‌ হেলো নিতান্ত দুঃখ পেলেম সমূলে হারা হৈলেম 
আফিল করিতে এলেম মধুরায় 
তোমার বিচারে শ্যাম কেমন দেখা যায় : রাধার দাসখতের 
নালিশ বিচ্ছেদ রাজা কল্গেন ডিসমিস অন্যায় _.. 
তাই না কক্স তদন্ত হায় ২ তলবানা দাখিল করি ... 


দক্ষিনার যে দুর্দশা, বহু কষ্টে হ'ল আ ... কর রসময়। 

তুমি আদালত ফৌজদারী বিচার জান্‌ হরি আমার নালিশ নেও; ভাল ... 
অন্যের কাছে হারিলে পরে তোমার কাছে ... 

সৃশ্মাসৃক্ষ্ম বিচার কইরে যার বিস্ত তার হাতে দেও 

যে দুঃখ পেয়ে ধেয়ে এলেম হেথার আমি সে সকল 

জানাই তোমার রাঙ্গা পায়। 

যে দুর্দশা রাধার ঘটেছে। এখন আলতা পরাইতে 

রাধায় তুমি বিনে আর কে আছে।। 


__ৰোর ঠেকেছে কিসে হবে পার দিয়ে দিলাম ... 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭৩১ 


" পুরী : কুবুজা নিলাম করিবে খারিজ শুযে নিবে... 

তোমার রক্ত গুণাধার হায় ২ প্রেপ্তার কৈরে তোমায় হরি 

--. যাবে ব্ৰজপুরী যে হন্ন্দ দেন ব্রজেন্বরী : সে দু 

তোমার : ঘটে নালিশে শঠের পক্ষে এমনি ধারা 

-- শ্যাম না দেখা আর প্রতিকার 

০" হরি বিচারে রাই তোমায় পেয়েছে। 

-- খত সত্য মতে : আপিল হইল রাই পক্ষেতে 

হুকুম হইয়েছে : রাধার আপিল করা সকল হৈল 

-. ডিগ্রী পেল : কাজের কথা কই : ও তাই তোমাকে 

- ২ এ মধুর মধুরা মাঝে যাই কর শ্যাম তাই-তো 

জানতে পারিবে কাজে ২ শ্যাম কেমন বৃন্দে হই. 

. কইরে রাধার কার্য সকল হেলেন বড় সুশাসন 

- দেখিতে পেলেম মণুরায় 

আর কি ছেড়ে দিব তোমারে : এখন রাধার বিত্ত ... 

রাধার নিতে কেটা বিবাদ কৈরে। 

ভোর মদন বালা 

শ্যামের আসার আশায়, গিয়ে কুঞ্জ সাজায় যতনে রাইরাজবালা।। 
সঙ্গিনীগন সঙ্গে রঙ্গিনী সুরঙ্গে ফুল তুইলে গাখিলেন মালা।। 

জেগে যামিনী কমলিনী পথপানে চায়, কুঞ্জে না হেরে শ্যাম দয়াময় 
হায় পথপানে চায়, অমনি নিশা অস্ত সময়কালে পক্ষী ডাকে বৃক্ষ 
ডালে, ভ্রমর ডাকে কমল দলে শুনে কমলিনী নুর্চ্ছা যায়। 

ক্ষনেক চৈতন্য হয়ে রাধে রাজনন্দিনী সঙ্গীনী গানে কয় করে করুনা। 
শশী অস্ত গেল নিশীপ্রভাত হল প্রাননাথ কুঞ্জে এলোনা। 

করে ফুলশয্যা লক্্দা পেলেন সহচরী, কালা বিহনে এত জালা সইরে 
সইতে নারি রাইতে নারি বাসরে মনে না তার পাসরে আমার কৃষপ্রম বিচ্ছেদ 
শরে প্রাণ বীচেনা। 

এখন কি করি প্রাণ সখী তাই বলনা।। 

নাই আর রজনী সজনীগে কি করি উপায়, এ দেখ গগনে শশী 
অন্ত যায় হায় কি করি উপায়, তোমরা শোন যত সহচরী, বিফলে 
জানালাম শর, বিনে বাঁকা বংশীধারী আমার প্রাণ স্বলে বিচ্ছেদ স্বালায়।। 
শ্যামের আসা পথ চেয়ে আছি আসার আশে কই আসে আসে সে 
কেলেসোনা। সইরে কি হলো কি হলো কি হলো। 

উদয় দীননাথ, বিনে প্রাণনাথ, প্রাণ অস্ত হলো। 

আসবে বলে চিকন কালা, গেখেছিলাম ফুলের মালা, 

মালা হলো জপমালা, কালা কুঞ্জে না আসিল।। 

হায় কুলকন্যে আমি যার জন্যে, কুল তাজে অরণ্যে এলেম। 

আমার কপালক্রমে ও সেই শ্যামের শ্রেমে জন্মের মত ব্ধিত হলেম।। 
হয়ে... রি পরাণ যায়, আমার প্রাণনাথ রইল কোথায়, 
হায় মরি প্রাণ যায়, সইরে মন আমার উন্মত্ত বারণ, 

বারণ করলে হয়না বারণ, তুষের অনল সদা যেমন দহিছে রিদয় (হৃদয়) 
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দেগো বিসর্জন ফুলের সাজসজ্জার প্রয়োজন কি, প্রয়োজন বিনে ... নাই বাসনা। 
মাথুর মদন বালা 

বললে শ্রীদাম শাপে বিষম মনন্তাপে গোপীকার প্রতি হবে বাম। 

ও তাই করে মনে চেয়ে রাধার পানে-___ঘনশ্যাম।। 

যাবে অস্তরে অনস্ত দুঃখ দিয়ে অস্ত্রে ভাসায়ে গোকুল অকুল প্রান্তরে 

হায় যাবে অন্তরে 

হলো অভিশাপ হ্রীরাধার প্রতি শোন ওহে জগৎপতি, কি দোষে বাম 

গোপীর প্রতি, ভেবে পাই না অস্তরে। 

আমরা অবলা গোপবালা গোপনারী_কেমন করে। 

গোপীর প্রতি ভেবে পাইনা অস্তরে। 

আমরা অবলা গোপবালা গোপনারী__কেমন করে। 

গোপীর জীবন হরি, গোপীর জীবন হরি জানে হরি মধুপুরে, তোমার 

শ্রীমুখে বলেছিলে সত্য করে, একপদ যাবেনা হে এই ত্রজ ছেড়ে, 

আবার আইজ একি শুনি, বললে নিদারুণ বালী, যেন অকন্রাৎ 

অশনি হানিলে শিরে। 

এই গোপীকুলে ভাসালে কি অকুল সীরে।। 

ওহে জলধর ধর্মাধর্ম তুমি মূলাধার, কর মর্ম জেনে সুবিচার, 

হায় তুমি মূলাধার, তোমার রোমকুপেতে এই ব্ৰহ্মাণ্ড, গোপীর 

কর পাপের দণ্ড, একের পাপে অন্যের দণ্ড, তোমার এসব কাণ্ড বোঝা ভার।। 

আমরা দাসী হই কোন দোষী নই হ্রীপদে, বঞ্চিত কি করিবে পদে সবাকারে। 

তোমার কথা শুনে প্রাণে ব্যথা পাই, মনে ভাবি তাই। 

গোপীর তুমি বিনে আর বন্ধু নাই। 

বলেছিলে শপথ করে, যাবেনা শ্যাম ব্রজ ছেড়ে, 

সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যাবে কি ত্রিভঙ্গ কানাই।। 

এই ব্রজধামে তোমার পঞ্চপ্রেমে পঞ্চভাব বড়ই সুমধুর। 

ওহে রাধাকাণ্ড ... সখ্য শান্ত দাস্য বাৎসল্য আর মধুর।। 

সুখের বৃন্দাবন, তাজা করে যাবে বৃন্দাবন, করি চরণে এই নিবেদন 

হায় করি নিবেদন, লয়ে শিরে চূড়া করে বাঁশী বামে লয়ে রাই রূপসী, 

দীড়াও একবার কালশশী, আমরা দেখে লই যুগল মিলন।। 

তোমার চরণে চরণ তুলে বামে হেলে দাড়াও কদদ্বমূলে ধরাপরে।। 
ভবানী অজ্ঞাত 

মাগো জননী জঠরে থেকে দিলে উপসনা 

শ্রীচরণ করিব সাধন তারণ কারণ সেদিন আর ভাগ্যেতে হলনা।। 

ভবে জন্মগ্রহণ করলেম যখন ভেবেছিলাম মনে, সুখী হইলাম 

এতদিনে, মা তোমারি মায়ারবে, পরকাল 'ভুলেছি ভবে, 

এখন শুনি যেতে হবে শমন ভবনে ।॥ 

‘নাসা ওযা সার হল মাএ তব সংসারে, দিযে মাযাবেড়ী 
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তাই ডাকি তোমারে, মহামায়াতে নিদগ করিয়ে রেখেছ 

আমারে এত যে মা দুঃখ রাশি, তব চরণ অভিলাবী, মুক্ত কর মুক্তকেশী, 
আর যেন আসিনে ভবে। সে নট 
নইলে কি হয় দীনের উপায় এই ভাবে দিন যাবে।। 

আমি চাইনা সব চতুর ফলে হইতে সু, ওগো শ্যামা সরোজমুষী, 


চাই না মা তোর কালী। 
দুগতি নাশিনী দুর্গে ঘুচাও ভব-দুঃখরাশি। 
জন্মিলে অবশ্য মরণ, পুনর্বার হয় দেহধারণ, সংসার অভিলাযী। 
আমার এই বাসনা ওগো শ্যামা, তোমার চরণ অভিলাষী ।। 
মাগো দিনে দিলে তনুক্ষীণ হয়েছে ভবেতে। 
বিষয়ের বাসনা তাজে ভবমাঝে আসগ্লকাল হল ভাগ্যেতে।। 
হল অন্তকাথ্য অগ্নিসম্য হবে মা যে দিবে, আমার এই 
বাসনা মানে, চিতায় দিয়ে সপ্ত কাষ্ঠ, বলবে মুখে হরে কৃষ্ট, 
সেই দীন হয়ে কৃপাদৃষ্ট, চেও আমার পানে।। 
মান--বিদেশিনী--১নং মদন বালা 
বলো দুর্জয় মানে অপমানী হয়ে হাধিকেশ। 
সে মান ভাঙ্গিবার তরে ধড়া ত্যাজে শাড়ী পরে, হলেন নবীন বিদেশিনীর বেশ।। 
মানের এই কি নীতি, কি দুর্মতি, শ্রীমতী ভ্রীপতির প্রতি হলি প্রতিকূল, 
আমরা ভেবে পাইনা কুল, মরি হায় গো ধনী ২ যার জন্য কুল 
পরিহরি, তাকে রধে পরিহরি, ছি; ছিঃ লজ্জা পরিহরি হাসালে গোকৃল।। 
যিনি অকৃলের কুল কাণ্ডারী, ও রাই কিশোরী, কোন প্রাণে, প্রাণে 
পাশরি, মানকে করলি পৃক্ঞ মান। 
মানে মানায়না তোর মান, কেন বুঝলি না রাই মানের পরিমাণ।। 
এ. লজ্জায় মরি, নাগরকে সাজালি নারী, এতই অভিমান, 
কখন দেখি নাই শুনি নাই ওমা মেয়ের এমন মান, ধিক ধিক রাই 
ধিক তোর মানে, এ দুঃখ কি প্রাণে মানে, যার মানে সকলে মানে 





উঠে মান বিমানে মানে মানে, যে নারী না নাগর মানে, মানের 
গুমানে বল তারে কে মানে মরি হায় গো, মানে তারে কি মানে, 

মানের ধন কাদারে মানে, কান্তে হবে থেকে মানে, মান থাকিতে 

রাই মানে মানে ক্ষান্ত দে মানে।। 

মানে-__ ___ গোকুল .. মান ভূজঙ্গিনী, বলগো তোরে কোন মানিনী 
শিখারেছে এ ছার মান।। 

এ মান রবেনা রাবেনা ধনী। 

বশীর সুরবে, মানের দর্প খর্ব হবে গৌরবিনী। 

বারে বারে থাকিস মানে মানের বার মান কত মানে, এ মান 
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যদি না মানে শেষে কেঁদে হবি উল্মাদিনী।। 

জানি ইতর লোক নারী লোক করে অভিমান। 

সাধে সাধাইয়া প্রেমে -... বাড়াইয়া অবশেষে স্ষ্যান্ত করে মান।। 
রাধে আরস্তিয়া মানের যজ্ঞ, যজ্ঞেন্বর করা অযোগ্য, যোগ্য 
তোমার নয় মানে করলি ..... প্রণয়, মরি হায়গো, মানে 

মানে যারে মানে সুরসুনী, সে আমাদের শিরোমণি, মানে 

সাজে সে রমনী এই কি প্রাণে সয়।। 

শ্যামকে সেধে আন দুই চরণ ধরে ওগো রাধিকে, 

নইলে পড়বি মান বিপাকে, রাই আমাদের কথা মান।। 


মান-_বিদেশিনী-__২নং মদন বালা 
রাধার দুর্জয়মানে অপমানী হয়ে শ্যামরায়। 
বৃন্দের উপদেশে নবীন বিদেশিনীর বেশে, অবশেষে রাইকুঞ্জে উদয়।। 
তখন বলে ওরে যন্ত্র বীণে. রাধাতস্ত্র মস্রবিনে, বলবিনে বীনে 
একবার ডাকরে শ্রীগুনে মরি হায় গো, রাধার নাম ত্রিগুনে, (জী) 
দিবানিশি মনে গুনে, জ্বলে মরি যে আগুনে, সে বিনে যেন ডুবিনে। 
তখন রাধা বলে বাজে বীনে সুমধুর তানে, ললিতে সেই যীনে 
শুনে জ্রীরাধাকে ডেকে কয়। 
সুধাই সুধাংশুমুখী আমায় বল দেখি বীনে কে বাজায়।। 
শুনেছি নারদের বনে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনে বাজেনা হীনে, 
কেন জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, বাজে এ বীনে, বয়সে 
অতি নৰীনে বুঝি সঙ্গীত প্রবীনে, এ ধনীর বীনে শ্রবনে 
বীনাপানি (বীনে পানি) লজ্জা পায়। 
বীনের গানে তানে তানে কুলজায় মজায় || 
কি বাজায় কে বাজায় ধীরে দীরে, একবার একবার ফিরে ফিরে 
কুঞ্জপানে চায়, নয়ন ইঙ্গিতে নাচায় মরি হায় গো ক্ষনেক 
বদন সুধাকরে যেন .. সুধাকরে, হেরে গগন সুধাকরে লাজেতে লুকায়। 
নয় এ নারী সামান্য নারী ও রাই কিশোরী, বিদ্যাধরী কি অপসরী 
তুই কি চিনেছিস্‌ উহায়। 
এলো কোথা হতে কার রমণী। 
এ যে রমণীর ... রমণীর শিরোমনি।। 
মোদের____হেরে সদা এ রমনী, তাজিয়ে ব্রজ রমণী 
করি যে এ রমণী, সে রমণী।। 
আমরা নারী হয়ে এত রূপের দেখি নাই নারী। 
রাস্তা তিলোতমা মেনকা উর্বশী রমা, তা হতে উত্তমা এ নারী।। 
নবীন জলদবরনী ধনী, যেন হর মনমোহিনী, হেরি ত্রুপ প্রায় 
পায়ে কত শোভা পায়, মরি হায় গো যেন কোটি চাদ উদয়, 
হয়ে কার রূপ কন্যে, ভ্রমণ করে বৃন্দার্যে, এ নারীকে 
নারি ধন্যে কি জন্যে হেথায়।। 
ওকে চিনা চিনা চিন্তে নারি, এলো কোন নারী, মনে এই 
বাসনা করি শরণ লই এ নারীর পায়।। 
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মিলন--১নং অজ্ঞাত 

চিন্তামণি শ্যাম মান অস্তে মানকুঞ্জে এল। 
অর্ধ-নিশিতে ... হয়ে বাশীতে কুঞ্জে আসিতে রাধার লজ্জা হৈল।। 
রাধিকে যখন শ্যামের বামে বসিল, বসন দিয়ে বদন ঢাকিল, 
যেন যেন হৈল মান, সেরূপ চক্ষে হেরে ভগবান অমনি পূর্বের কথা 
মনে করে ধরলেন রাধায় দক্ষিণ করে, কেঁদে বলে ধীরে ধীরে 
আবার কি করেছ মান। 
দৃতী সেই সময় যোগী সাজে সাজিয়েছিল, আমার সেই সাজে 
সাজা ভাল গোপীর ভাব অস্তরে। 
ওগো রসবতী হলনা বসতি তোমার বাসরে। 
সুখের বাসর ভালবাসা ভাঙল সে শ্রেম আশা, কপট 
কুবাতাসে, বন্ধু অভিমান অধৈয্য মেঘ হল আকাশে, 
তাতে বজ্রপাত অনায়াসে হইল মম শিরে। 
এমন মেঘ কোথায় হইয়া থাকে নিশি ভোরে।। 
রাধেগো বল্ অভিমানের গার্জনে হয়ে সকম্পিত জীবনে, লাগিল চমৎকার, 
তখন ভাবিলাম মনে কেবা কার, দৃর্ী বজ্রপাতের মস্ত জেনে হবের 
ভূষণ দিল এনে, শিক্গার ধ্বনি উচ্চারণে জীবনের হয় প্রতিকার | 
এমন রসিকের শিরোমণি মেলে কোথা, বলে ভবিষ্যৎ ছলের কথা, সে 
রাই রূপসীরে। 
থাক থাক রাই সুখে থাক এ গোকুলে। 
যাব চলে আমার সুখের চিহ্ন নাই এ কপালে ।। 
যে কুলেতে প্রেম করে হয় অসুখ, সে কুলেতে আমার দেখাব না সুখ, 
যদি অনাকুলে মেলে প্রেম সুখ, সুখময় সখি পাব সে কুলে।। 
প্রকাশ হইয়াছে রসবতীর রসিকতা । 
মুখের বাসনা, কাল ভালবাসনা, হইল ঘোষণা তোমার তাচ্ছল্যতা।। 
রাধে গো তোমার ভালবাসার তুলনা, নারী কুলে এমন মিলেনা, 
মেলে ভগ্নাবাস, যেমন একাদশীর উপবাস, আমার কাজ কি প্রেম 
উপবাসে, যাব অন্য গৃহবাসে, যদি কেহ ভালবাসে, 
সেই বাসেতে করিব বাস।। 
চিরদিন রাই তোমাকে ভালবাসি, তা না হইলে কি চূড়াবীশী দিতাম পদোপরে।। 

বিচ্ছেদ (মেঘ)_->১নং অজ্ঞাত 
শূন্য বৃন্দাবনে শ্যামের আসার আশায়। 
কান্দতে কীন্দতে প্যারী বিচ্ছেদ শরান্তে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠের পথে ধায়। 
ীরাধে প্রেম বিরহে জঞানূনা, অমনি শূন্য পথে ধায় নীল 
কাদস্বিনী দেখতে পায়, হায় পুলকে পূর্ণিত হয়ে, কোমল হস্ত 
পাশরিয়ে কৃষ্ণ জ্ঞানে কৃষ্ণ প্রিয়ে জলধরে ধরতে যায়।। 
তখন শ্রীরাধার উদাস্য ভাব দৃশ্য করে বিস্ময় সুচিত্রে গিয়ে 
রাইকে বলে। 
কমলমুখী দেখি কিভাব তোর শূন্য গোকুলে। 
আচন্বিতে রাই শূন্য পথে কিরূপ দেখে চেয়ে রলি অনিমিখে, 
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উশ্মন্তা প্রেমের ভরে কোমল কর উর্ধে করে, সমাদর করিস 

কারে প্রাণের বন্ধু বৈলে। 

এত শ্রন্ত কেনে প্রাণকাস্ত বিনে। 

শ্রীরাধে শ্রীঅঙ্গ মাতিল আইজ যেন অনঙ্গ বানে, রাই তোর রঙ্গ 

বুঝতে পারিনে, হায় এলোখেলো নীলাদ্বরি, অংগ . 

ধরচি যেন গিরিধারী, সেভাব হেরি নয়নে।। 

বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ তোমার কলেবর, বিনে গিরিবর ধরচি কারে বক্ষ্থলে। 

এত প্রেমে পুলকিত কেনে। 

এক ধারা কেন প্রেম ধারা দুনয়নে। 

দুরে গেল যেন বিরহ বিকার আনন্দ মদনে করলে অধিকার 

বিনে গোবিন্দ এবার আনন্দ সঞ্চার হইল কি তোমার মনে।। 

হয়ে সকাতরা ছিলি ধরা সনে। 

আইজ কি ছলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, ধেয়ে রাই চললে বিপিনে। 

ভ্রীরাধে বংশীতে উদ্মন্তা মন, আবার সকল হইল তাই, 

রাধে সেই লক্ষণ আজ দেখতে পাই, সুরে কি ধ্বনি 

শরবণে পাশে, চললে উদ্মাদিনীর বেশে, অধৈর্য মাধুর্য বশে, 

কি উদ্দেশে হইলি রাই। 

কৃষ্ণ অভাবে কৃষ্ণ প্রিয়ায় একি হেরি, কেন ভেসেছ রাজকুমারী দুঃখ সলিলে।। 
বিচ্ছেদ (মেঘ)__২ নং অজ্ঞাত 

কাল এলো বৈপে স্রান্তে বললি রাই। 

ও নয় কাল এ দেখ মেঘের আলো, বিচিত্র শোভা দেখতে পাই। 

রাধে সারসের কষ্টধ্বনি ধ্বনি শুনিলে আচন্বিত, যেন বংলীধবনি 

সুসঙ্গীত হায় ইন্দ্ৰধনু শীখি পাখা, পাতাময় বিদ্যুতের রেখা, বক প্রংতি 

যায় দেখা, মুক্তামালা বিরাজিত।। 

হৈল কৃষ্ণ জ্ঞানে দেখে মেঘের কালকান্তি বিচ্ছেদ জান্তি রাই হয় নাই 

শাস্তি এতদিনে। 

ভালবাসা কাল মেঘ দেখে এমত হলি কেনে।। 

রাধে কাল মেঘ পলকে লুকাইয়া যাবে, অবশেষে এই ঘটাবে, 

না হইবে জলধরে করাঘাত করিবি শিরে, বিপিনের 

পথে পড়ে গেলে মরিবি প্রাণে । 

এত ভ্রান্ত কেনে প্রাণাল্ত বিনে।। 

শ্রীরাধে হালে বংশীধর আসিত নিকুঞ্জ বনে, রাধে ভেবে দেখলি না 

মনে, হায় শ্যাম জলধর যদি হৈত, প্রেমবাড়ি বরহীত ব্রজগোপী 

০০ হৈত মধুর প্রেম আলাপপে।। 

রাধে যত্র আইজ করিবি কারে রর ভেবে, রাধে এমন দিন বিধি দিবে কতদিনে। 

এলি অন্ধ হয়ে বৃন্দাবনে প্রথম দিনে আগে দেখলিনা হ্ীকৃষঃধনে। 

কৃষ্ণ প্রাণা রাই তোর অন্যরূপ বিরূপ, জলে স্থলে কেবল 

(দেখবি কৃষ্ণ রূপ, দেখিলে কালরূপ এখন শ্রীকৃষঃ স্বরূপ, 

প্রেম মাখান অন্যা্তপে।। 

যে জন কৃষ্ণভাবে হয়নে ভাবিনী। 

মনানন্দ নাসায় কৃষ্ণগন্ধ শ্ৰবণে মুরলীর ধবনি।। 
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রাধে শ্যামশসী ব্রজে আসি বাঁশী বাজাত যদি, আছে 

বংশীর ধ্বনির এই বিধি হায়, যোগ ভাঙ্গিত যোনী ক্তষির 

মন ভুলাতো পশুপাৰীর, ঘুচে যেত ব্রজ গোলীর শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ ব্যাধি।। 
হলে বংশীরব ধেনু বৎস ধেয়ে যেত যনুনা থাকিতে না রাই প্রিয়মানে।। 


আীকৃষ্ণের বিদায় প্রাথনা অজ্ঞাত 
বললে ওকথা বৃথা কেন মনে কর। 
শুন রাধিকে ব্যথা পাই আমার আস্তিকে, জানাই তোমাকে 
আমার বাক্য ধর। 
রাধেগো এ নয অভিমানে অনুযোগ, আমার ... হেল কর্মভোগ 
তাইতে যোগী হই, যোনী হয়ে সুসার পেলেন কই, শ্রেমময়ীর প্রেম ঝণে 
ঠেকে, স্বহস্তে যত দিলাম লিখে, সণ পাপের ভার দেহে রেখে, কি 
কি সুখে আর গৃহে রই।। 
____ সকল মনে রাখ, আমার আর কি 
হয় ব্ৰজে খাকা ঠেকা যে ঠেকাতে। 
ওগো বিধুমুখী আমি সাধে কইরে কি বলি বিদায় দিতে।। 
দু'দিন আগে না হয় যাই, যেতে যে হবে রাই আপন কার্যে ঠেকে, 
জয় প্রেমেতে কন্তপিত্র দি পায় লেখে, আনি পারিবনা রে থেকে এ 
প্রেম ক্ষণ শুধিতে। 
দিয়েছি মনে ব্যথা তোমায় কত মতে। 
রাধে গো বড় সাধ করে প্রেম করেছি, তাতে মর্মে ব্যথা পেয়েছি, হয় নাই 
সুখোদয় আমি প্রেম যোগ্য পাত্ৰ নয়, তাতে তিন বাঞ্ছা আছে মনে, যাব 
অন্য দেশ ভ্রমনে, দয়া কর নিজগুণে যেন বাঞ্ছা! পূর্ণ হয়। 
তুমি নিদয়া হইও রাই আমার প্রতি, তুমি বিনে অগতির গতি নাই আর 
ত্রিজগতে। 
প্রেমময়ী রাই ক্ষমা কর সমাদরে। 
যাব ছেড়ে তোমায় প্রেম বিদায় সময় অনুসারে। 
যে বাসনা মনে করেছি ধারণ তিন বাঞ্ছা আমি করিব পুরণ 
তাজ্য করে অঙ্গের এ কাল বরণ, মানের দায় ভালবাসনা যাৱে। 
সাধের অনুরোধ, ক্ষণ পরিশোধ করি যাব ওরে ... 
লুকিয়ে কাল রূপ ধারণ করিব তোমার এ রূপ রেখে দোহরূপ 
যাব জীবের ঘরে।। 
রাধে গো কেবল প্রেম ক্ষেতে ঠেকা নই, আমার ঠেকার কথা কারে কই, 
আছি যে ঠেকায় এখন বিদায় চেলেম যে ঠেকায়, এই যে সত্য ব্রেতা ছাপরেতে, 
ঠেকা আছি ভক্তের হাতে, কলির জীব উদ্ধারিতে যেতে হবে নীয়ায়।। 

নবীন সন্যাসী অজ্াত 

ব্ৰজে নবীন আসে নবীন যে সে উদয় কুজেতে। 
নবীন কূপ দেখি নবীন সুখের সুকপাখী প্রিয়ভাষে ভাষে ভঙ্গিতে।। 
একি নবীন রঙ্গে নবীন সঙ্গে নবীন ... একি নবীন প্রকৃতি 
নবীন আশা করে মনে _. নহীনা শোনে কান্দে কান্দে নবীন 
অনশনে নবীন যুৰতী। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্বালোচনা 
নবীনা নহীনপ্রিত এসে বিপিনে হয়ে কার কুল করলে 


রূপে জিনি সৌদামিনী যেন হর মনমোহিনী, তাই অনুমানি 
কেন ভাবের অভাব অভিমানী ও তাই বল শুনি, জ্ঞান হয় 
যেন নন্দরাশী কোলে নীলমণি। 
চিনি চিনি চিনি করি ও চন্্রানিনী।। 
যেন ভীষ্ম কোলে সুরধনী সসন্বৃত প্রায়, গনেশ জননীর প্রায় 
কি নবাঙ্স বৃন্দারণ্য অবতীর্ণ কিসের জন্য ধ্বজ বল্ছাংকুশ চিহ্ন 
তনয়ের দু'পায়।। 
কি... নবীনে এলে বিপিনে যেমন ভুবন মোহন পুত্রধনে। 
চেয়ে চেয়ে আড়নয়নে মুখ ফিরায়ে ঘোষটা টেনে অধোবদনে। 
হেরে সন্তানের মুখ, বিদরে বুক এ দুঃখ আর সই কেমনে।। 
ও শীতীকালী 
সন ১২৯৪ 

রাধার বিরহ_-১ নং রামকমল 
নিকুঞ্জে শ্যামের আশায় কিশরি বাসর সাজাইয়ে।। জ্ঞাল আসার আশায় 
প্যারি প্রমপীপাসায়ঃ কেন্দে বলে বিনয়ে।। সঙ্দী গো ও সখী: 
বাশর শব বিফল হৈলোঃ শ্যাম আমার তো এলোনাঃ মোনের দুক্ষে 
প্রাণ আর বাচেনা গোঃ আমরা সব অবলা নারিঃ শ্যামের আসা মনে 
করিঃ কাননে জাগী সব্্বরিঃ দুখের অস্ত হৈলোনা = শ্যামের সংক্ষেত 
মরলির ধনী যুনে কানেঃ বৃন্দে সখী গো ২ নিকুঞ্জে এলেম তাইতে জামিনীতেঃ_ 
দৃতী বল গো উপায়ঃ বিনে সে নিরদকায় মরি দুক্ষেতেঃ-_বিধি কৈরেছে 
পরাধিনী ভাত্ঞক্রমেঃ বন্ধীত হৈয়েছী তাইতেঃ সীও ধামে শ্যাম আসার 
আশা করিঃ শেষ হৈলো বিভাবরিঃ আর কখন আশীবে হরিঃ নিকুঞ্জেতে 
সুপেহী মোনপ্রাণ হেরে নওনেতেঃ--বলীব কি সখীঃ চক্ষের পলক চক্ষে ধৈরে 
বান্ধা করি অন্তরে, ধৈরে রাখী রিনি সু্দীরে গোঃ সে রূপ কি ধ:ও পারা যায় 
মনের আশা মোনে মিলায়ঃ জনী গোনের অসাদ্দ দায়ঃ সান্দ কৈরে 
ধনে পায় = সহী আমাদের বংসীধারি সে যে আমায় বৃন্দে সমীগো 
প্ৰাণবন্ধু ভুলে রৈলো কার কৃঞ্জেতে 
গোপীর জিবন ভুবন, মোহন মোন চোরা কানাই = বাসে রাখীতে 
ভালবাসে গোপীনী সভাইঃ---নিযানে কে পেয়ে তারেঃ বাঞ্ছা 
পূরাত্র বক্ষে ধৈরেঃ অভাগীনীর কপাল ফেরেঃ কেন্দে রাইত কাটাইঃ 
প্রাপকৃষ্ণ দরশনে নিকুঞ্জেতে এলেম গোপিকাত্র * ॥। = 
বিফল হল গমনঃ বিফল বন পর্জযাটনঃ অবলার একি হল দাত্র স ॥। = 
শশিগো ও শব্দ বান্ধা ছিল মনে ২ শংসগপনে এলেম তাইঃ_ 
জিবন জুড়াবে জিবন কানাই গোঃ শে বাশনা পূর্ণ হৈলঃ কার্য 


পর্বঙ্গর কৰিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা 


ফল আইজ ফলে গেলঃ মানে ২ চল ২ কুল নারি কুলে জাই ৬1) = 
প্রিছে ননদি বাগির প্রায় জানিশ শই তোমায় 


কইগো দোশ পেলে করবে ছেদন ননাঘাতে = ॥ = 


রাখার বিরহ ২নং রামকমল 
কুলের গৌরব হরি কপট লম্পট হরি অকুলে ডুবালে। 
আমার অভিমানেতে সখি : ... মন আর কিগো প্রবোধ 
কথায় জুড়ায় জীবন : এই কি সই সয়াগো প্রাণে ঘৃণা 
হয় এমনি মনে প্রাণ ত্যাজ্ব কালিন্দীর কাল জলে।। 
আর কি যাবে জীবন রাগে অঙ্গ জুলে। 
স্িগো ও সি কুলের বৌরব মানের গৌরব - প্রেমের গৌরব খুচিল 
বুঝি আজ হতে প্রেম ফুরাল গো : কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, 
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক হয়ে, তার প্রতিফল পেলেম স্বীয় কলস্কিনী নাম হল।। 
এ কি লজ্জা সই বাঁচিনা আর মনের দুঃখে, 
(তোরা দেখ দেখিগো নিকুঞ্জে কেন্দে মরি ফু'লে ফু'লে।। 
বলো সই নিশি আছে আসবে শ্যাম নিকুঞ্জে তোমার। 
আর কি আছে সময় হল প্রভাত সময় আশাময়ের আশা নাইকো আর ।। 
সখি গো ও সখি পৃহে যাওয়ার সময় হল, পোহাল বিভাবরী 
আমি আর কিসে ধৈর্য ধরিগো : ছিল শ্যামের আসার আশা, 
ঘুচে গিছে সে ভরসা, থাকত আশা : আই ত হরি থাকত যদি শর্বয়ী।। 
আমার প্রেমসাধে বিষাদ হরি ঘটাইলে বৃন্দাসখি গো ২ 


আমার কুলে কালী দিয়েছে গো : বাঁশী ডাকৃত রাখা বলে 
দান ঘাটে যৌবন দান নিলে। ছলে বলে আর কৌশলে পরমাদিনী (7) করেছে।। 


যানভঙ্ান__১ নং নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য 
নবীন যোগীর বেশে কৃষ্ণ শ্রেমাবেশে ভাঙ্গিলেন শ্ীরাধার মান। 
শি বি 
প্রেমসদ্ধ উলিল 1 
বসলেন কিশোরী হরিশ্বরী, হরিষ মনে, হরির সনে হরির আসনে ২. 
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হরিব মনে হায় মানময়ীর মান ভঙ্গ করি কমল অঙ্গে প্রেম বারি 
আলসে অবশ হরি কুঞ্জে আছেন সুখ শয়নে।। 
মেলতা __ দিয়ে রাই অঙ্গে কোমল হস্ত কমলাক্ষ ... উপলক্ষ্যে ভঙ্গি কারে বলে। 
মহড়া __ রাধে বিধুমুখী বল কার সুখে সুখী তোমরা এ গোকুলে।। 
মরি উত্তমা রূপে সাক্ষাতে রমাপতি সবে গুণেতে গুণবতী, 
অতি বুদ্ধিমতী কার সুখে হয় সুখোদয় কার দুঃখে দুঃখের 
উদয় প্রফুল্ল কার হৃদয় ও কার বদন চেলে 
খাদ -_ শুনতে চাই মনের কথা ও তাই বল খুলে। 
ফুকা __ রাধে প্রেমতান্ত বল সত্য শুনব চাদমুখে এ প্রেম সাহিত্য আর 
জানে কে ত্রিলোকে, বল চাদ সুখে, হায় প্রেম করে সব প্রেমিক 
লোকে, স্বীয় প্রেম আত্মসুখে, পরকিয়া পর সুখে, এসব পরম তন্তু পাবে কে। 
মেলতা -_ বসে নির্জনে সখি সনে সুধাই তোমায় সুধামুখী রাই আমায় সুখী কর বলে। 
অন্তরা _ যতনে সুখের আলাপনে সুখী কর প্রিয়ে। 
প্রেম সাগরে সুখের তরী কার সুখে দিলে ভাসিয়ে।। 
তুমি রাই সুখের প্রতিমা সকলেরি শ্রাণসমা সুখমন়ী 
সুখের সীমা কি আছে তব হৃদয়ে।। 
চিতেন -_ কিসে সুখ ভঙ্গ সুখের হয় তরঙ্গ সুখময় বৃন্দাবন। 


পাড়ন -- সক্ষেত কাননে সুখের কালে শুকসারি তমালে কার সুখে 
করে সুখে সুখ আলাপন।। 
ফুঁকা  __ প্রেম সুখের বিধি সুখ আদি মুনিগণে কয়, অতিসুখী 


কন সুখী নয় ২ সুনীগণে কয় £ হায় পরমসূখী শান্তর লেখে, 

যে জন সুখী পরের সুখে, পরহিংসা করলে তাকে, 

পরম দুখী বলে লোকে কয়।। 

মানভঞ্জন-_-২নং নবীনচন্দর ভট্টাচার্য 

বললে কৃষ্ণ সুখে সুখী সব গোপীকে মধুর বৃন্দাবনে। 
একি শুনালে বিপরীত রাখালে বা কই সেই সুরিত, বঙ্গে না 
মনের সহিত চন্দ্রাননে।। 
দুঃখে হাসি পায়, সুখের কথায় সুখময়ী রাই, কিসে এত সূখী 
ভাবি তাই ২ সুখমনী রাই হায় এক সুখে ব্রজ সুন্দরী সাজালে 
নর সুন্দরী, আরেক সুখে জটাধারী নারীর মানে সুখের সীমা নাই।। 
আরেক সুখে শ্রীচরণে কৃষ্ণ নাম লিখি, তবে আর কিসে সূখী, 
বললে বল। 
বিধুমুশে তোমার প্রিয়ে কও আবার ভাল কথার মিছাও ভাল।। 
কৃষ্ণ সুখে হয় ব্রজাঙ্গনার সুখের উদয় লোক লাজতে এ 
পরিচয় দিলে কাজে তা নয় এত সুখ থাকলে মনে, সে কি 
রাই মজে মানে, টাদমুখের কথা শুনে যে হৌক প্রাণ জুড়াল। 
হৃদয় সুখসিন্ধু সুখে উ্থলিল। 
বললে, সুখী হও সুখেতে রও সব কুলজায়, কৃষ্ণ সুখে সুখ 
অনুজায়, ২ সব কুলজায়, হায় আ _. অভিলাষে গিয়েছিলাম 
চন্্রার বাসে, চন্দ্ৰমুখী কি আ ... তুমি শয়ন করলে মান শয্যায়।। - 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


দিলে যে কষ্ট নিকুঞ্জেতে দুর্জয় মানে তাইতে রাই এ প্রমাণে মনে সন্দ হল। 
যে সুখী করলে বিধুনুখী ভুলিক কেমনে। 
শুকিয়ে দিয়ে সুখ সিন্ধ ইন্দুনুখী মানে মানে।। 
যদি ভাবে প্রেস প্রসঙ্গে মুখের উদয় হবে অঙ্গে পরিচয় 
দুঃখের তরঙ্গে আতক্ষেতে আর বাঁচিনে।। 
যে হোক সুখ সন্জাতে শয্যাতে তোমরা সুখী যাতে তাইতে সুখী আমি। 
ছিল স্বকীয় প্রেমের মর্ম আব্মসুখ পরম ধর্ম সে সুখে 
বঞ্চিত করলে প্যারী তুমি।। 
রাধে সুখ ওস্তে সুখ বন্ধে ধরাতে আসি, সুখের কপাল নয় 
দুঃখে ভাসি, রূপসী ধরাতে আমি হায়, সত্যে ভিক্ষা 
অভিলাষী স্রেতায় রাম বনবাসী, দ্বাপরেতে প্রাণপ্রেয়সী 
তোমার দ্বারে নবীন সন্ল্যাসী। 

মাথুর-_১ নং উদয়ঠাদ 
ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ নিয়ে শ্যাম রায়। 
কইরে সংসকে নিধন, পেয়ে রাজ্যধন, রাখালগণে বলে কয়ে 
করলেন বিদায়।। 
শুনে সেই সমাচার, কৃষ্ণ আসবে না কো আর, ভ্রীরাধার আরপ্রিয় 
সনি দৃস্তী বৃদ্দে, মথুরাতে ভ্রীগোবিন্দে, জানায় গিয়ে পদারবিন্দে 
করে নমস্কার।। 
সকৌশলে ব্যাঙ্গ ছলে বলে কৃষ্ণেরে চিন্তে কি পার আমারে, 
প্রণাম করি শ্যাম তোমায়। 
যদুকুলে রাজ্য পেয়ে তাজ্য করলে ব্রজ গোপীকায়।। 
কৃষ্ণ তোমার প্রেমের কারণ কুল তাজিয়ে বনে শ্রমন, করলে শ্রীরাযে, 
করলে শ্যাম তারে বঞ্চিত জীপদে, আমরা যত ব্ৰজবাসী, 
শ্রীচরণে অভিলাষী, কি দোষেতে কালশশী, বঞ্চিত হলেম রাঙ্গাপায়। 
কাইল আসব তাই বলে হরি এলে মধুরায়।। 
কৃষ্ণ তোমার আশাতে, চেয়ে পথ পানেতে, ব্লজেতে শ্যাম আছেন 
প্যারী সকাতরা, ধরাতে হায় অধরা, ক্ষণে ক্ষণে চেতনহারা, ধারা চক্ষেতে ।। 
রাজা হয়ে আছেন হরি পেয়ে বাজ্যভার, করলে মধুর প্রেমে 
বিকার এখন রাধার প্রাণ যায়।! 
আমি দাসী রাধার দাসী বৃন্দে আমার নাম। 
শুন ওহে গুনধাম, এখানে আছ নিশ্চিন্তে, পার কি না পার চিন্তে, 
আমরা করি তোমার চিন্তে, তুমি কেনে বাম।। 
কুলনারী রাইকিশোরী কুলকামিনী, তোমার প্রেমে আমোদে মজে শ্রীরাধে 


শ্যাম চিকন কাল, প্রেম করে শ্যাম এই কি হলো ভাগ্যেতে রাধার | 
আমরা নারী বংশীধারী কি করি উপায়, কুজ্জা নারী পেয়ে 
হরি নিদয় হলে রাধিকায়।। 


© 
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মাথুর-_২নং উদয়চাদ 
বলে কৃষ্ণ প্ৰবোধ বাক্য বুঝালে আমায়। 
তুমি বঙ্গে যে কথা কেবল শীলতা গোপীর পক্ষে সকল বৃথা 
ভাবে জানা যায়।। 
তোমার যেমন শীলতা ও শ্যাম জানা গিয়াছে, নয় মিছে, 
যখন হরি ব্রচ্জে ছিলে, তখন রাধার মান বাড়ালে, এখন কিসেই 
ব্রজলীলে ভ্ৰান্ত হইয়াছে। 
সোনার কমল কোমল কমলিনী ছিল গোকুলে, তাই ফেলে শ্যাম 
শিমুল ফুলে হলো তোমার বাসনা। 
কৃষ্ণ তোমার প্রেমের ধর্মকর্ম ক্রমে গিয়েছে জানা।। 
একে নারী কুলবালা ঘটায়ে তায় বিচ্ছেদ জ্বালা এলে মুরায় 
শুণধাম শ্যাম অধিক বলিব কি তোমায়, বললে কৃষ্ণ এ মুখে, 
দেখা হবে উভয় পক্ষে, এখন তোমার বাক্যে অবোধ মন তো বোঝেনা। 
জানা গিয়েছে হে আরহে তুমি প্রবোধ দিওনা।। 
কৃষ্ণ তোমার শ্রীপদ যেজন করেছে আশ্রয় মোক্ষ পায় হায় হে, 
অহল্যা পাযাণী ছিল, চরণ শুণে মানব হলো, রাধার ভাগ্যে 
এই কি হলো ঘটিল বিচ্ছেদ দায়।। 
কপাল গুণে এ চরণে পায় কালাকাল, রাধার ভাগ্যে সকল বিফল, 
সকল হল যত্রণা। 
ছল করে শ্যাম ছলের কথা বলোনা আমায়, ফলে চিনেছি তোমায়, 
ছিল প্রেমের আদরিনী, গোকুলে সেই কমলিনী, এখন 
হয়ে_ কাঙ্গালিনী কাদতেছে সদায়।। 

মান-যোগী অজ্ঞাত 
রাধার মানে বৃন্দাবনে বাঁকা হাবিকেশ। 
অমনি বৃন্দাদৃতীর উপদেশে অবশেষে শ্যামবন্ধু তায় সাজিলেন যোগীর বেশ।। 
রাধার কুঞ্জে যেতে দেখা পথে কুটিলার সাথে, অমনি বলেন 
মধুর স্বরেতে পদেতে প্রণত হয়ে, যোগীবরের পানে চেয়ে, 
বলে আমি গোপ মেয়ে বসত ব্রজেতে।। 
পতি বিরদিনী মণি আমাদের হ্রাতৃগৃহিনী, সুম্র জানি এই 
উপকার কর মণি বধুর প্রতিকার। 
খত তীর্থবাসী মুনি ক্চবিবর বলিবে তোমার কীর্তি ভ্রিসংসার || 
ভীর্ণবাসী যোগী করবি সদাচার ভালবাসি পদ আশ্মাসি 
বিক্রীত শরণাগত আশ্রিতদাসী, জেনে মনে নিজগুণে কর উপকার 
জানি বেহিত যে হয় বিহিত বলে উচিত কাৰ্য্য সারে ধার।। 

মান-বিদেশিনী-_১নং মাধব (ময়রা) 

সামান্য মান রমলীর মান ভাঙ্গিতে হৃযিকেশ। 
হয়ে ছত্রবেশ ত্যজে কৃষ্ণ মনমোহন বেশ, সাজিলেন হরি 
বিদেশিনীর বেশ, গুন, শুন্‌ ধ্বনি করে বীনাতে ধারা বয় 
চক্ষেতে মরি হায় গো. অনাথা উশ্মত্তা যেমন, রাই রাই বলে 
করে রোদন কেন্দেছিল সীতা যেমন-___ .. 
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একবার রঙ্গ দেখে রঙ্গ ছলে রঙ্গদেবী রাইকে বলে, কথার 
কৌশলে দেখলাম যেমন শ্রভাতকালে উদয় পূর্ণ চন্িমে। 
কেঁন্দে কোন বিরহী এসেছে তোমার আশ্রমে।। 

এলোেলো এলো কেশে কাদের মেয়ে কি মানসে হয়ে অপমান 
কেন এমন বেশে বনে এসে করে বীণার গান, কে দিয়াছে বনবাসে 
এমন সোনার প্রতিমা 

কি ভ্রমে কি মনভ্রমে অরণো ভ্রমে, চঞ্চল যেমন খঞ্জন পাখী, 
ছল ছল দু'টি আখি, ওগো রাইগো নিতান্ত ও দুখিনী নয় 
সর্বাঙ্গ ওর সুবৰ্ণময়, হইয়াছে রাজ পথে উদয়, যেন রাজ 
লক্ষ্মী এযে বিরহী নয় বিদেশিনী, দেখ দেখি রাই কমলিনী 
সহজ নয় ধনী। 

মন ভুলালে মন মোহিনী দেখিয়ে রূপে ভঙ্গিমে। 

ধনী যায় যায় যায় চায় কেন তোর বদন পানে ফিরে। 

কাল মেঘের বরণ রূপের কিরণ বীণাযস্্র করে।। 

কি ভাব ধনীর মনে হয়েছে উদয়, আবার সৃক্ষভাবে 

ডাকলে বাক) নাহি কয়াগো, 

দেখায় আখি ছল ছল দুঃখেতে দূর্বল, যাচ্ছে নয়ন ঠেরে।। 
কোথা হতে এলো নারী বলগো আমায় তাই। 

নয় সহজ নারী আমরা নারী চিন্তে নারি এমন নারী কখন দেখি নাই।। 
নারীর ভাব দেখে আজ ভাবি তাই, অমরা নারীগণ সবাই, 

ও গো রাই গো আর কি তোরে বলব প্যারী, গোকুলের 
বাস পরিহরি, মনে বাঞ্ছা করি নারীর সঙ্গে যাই। 


যেমন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী তেমনি ধারা বিদেশিনী, 
হোক ও গো রাই, মনে করি করি সদা ভঙ্গিমে নয় 
সুঠামে।। 


মান-বিদেশিনী__২নং মাধব (ময়রা) 
বললে প্যারী ও নয় নারী কপট ভাবিকে। 
কপট কইরে সন্ধান মনেতে, হয় এই মান, এই কথা রাই 
বললি আমাকে।। 
প্যায়ী গো তোর কথা শুনে আমি তাই ভাবি মনে, ওগো রাই গো, 
মনে ভেবে দেখলি ধার্য, যে কৃষ্ণধন জগৎপূজা, এমন ধনে করালি 
তাজ্য মজে ছার মানে।। 
ও রাই যে মানে ত্যজিলি মাধবে, এ মান তোর কয়দিন রবে, 
দেখলি না ভেবে, মান যাবে, শেষ প্রাণ যাবে রাই ঘটাল 
আজ একি দায়। 
ও রাই চিনলি যদি কি বিধি তাই করবি বল আমায়। 
তাজে কৃষ্ণ পীতবসন, পরেছে রাই নারীর ভূষণ, তোরে ভুলাতে, 
(সেজে কপট নারী কথন হরি বীগাটি হাতে, 
চলেছে ব্রজের পদ্দে রাই বলে বীণা বাজায়। 


© 
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দেখগো বশর চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়। 

মন জ্বলে প্রাণ জুলে প্রাণ জুলে এই দুখে ও তোর অভিমান 

দেখে, ওগো রাই গো, থাকিসনা তুই মান বিষাদে, চক্ষে 

দেখে কালাটাদে, মনের কথা মনের খেদে বললিনে ডেকে।। 

ও তোর মানের দায় ধরে পদে, শিছেন হরি সেযে কেঁদে নিকুঞ্জ হতে, 
এসেছে তোর মন ভুলাতে ক্ষমা দে মান এ সময়। 

ও রাই ছাড় ছাড় (ছার?) মান আনগো ত্বরায় শ্যাম বন্ধু কি ডেকে। 
বন্ধু যায় যায় আবার চায় ফিরে চায় অঞ্চলে মুখ ঢেকে।। 

রসিক নাগর করে ধরেছেন বীনে, তবু জানেনা বিনে রাধানাম 
বিনে গো ২, চেয়ে দেখ দেখি গো রাই, কি ভাব দেখতে 

পাই, বলব কি অধিকে।। 


অন্যায় যুদ্ধেতে, হায় সর্ব অঙ্গ ছিন্লভিশ্ন যেদিকে চায় 

সেই দিশূন্য, বানাঘাতে অভিমন্যু পড়লেন ধরাতে। 

ক্ষণেক পরে চেতন হয়ে ভাবে নিরুপায়, উদ্দেশ্যেতে মনের 
খেদে বলে কইরে করুণা 

আমি ভাবি মনে আঙজ্জ বুঝি প্রাণ রক্ষে হবেনা। 

আমারি বিপত্তি কালে পিতা আমার কোথায় রইলে, দে ওহে 
দরশন, হলো সপ্তরখীর হাতে ঠেকে অকালে মরণ, আমার 

এ আসনকালে, বৈকুণ্ঠনাথ কোথায় রইলে, নরাধম পাতকী বলে, 
চরণ ছাড়া কইর না। 

অধম জেনে করুণাময় কর করুণা। 

হায় পড়ে লোকে বিপদকালে, ডাকিলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ বলে, 
অবহেলে ঘোচে যমের ভয়, মরি হায়, আমারে 

বিপদে অদ্য, দেখা দে ওহে শ্যাম লীলপন্ম, ঠেকে রেখে 
ভ্রীপাদপজ্প যাইহে যমালয়। 

লোকে বলে কৃষ্ণ তুমি পাণ্ডবের সখা, একবার এসে 

দে ওহে দেখা, আর তো দেখা হবেনা। 

এই লেখা ছিল আমার কপালে । 

হলে অকাল মৃত্যু রণস্থলে।। 

দৃষ্টের হাতে ঠেকে আমার প্রাণ যায়। 

কেহ এসে দেখা দিলনা আমায়। 

অভাগিনী মায় শুনতে যদি পায়, প্রাণ ত্যজবে জননী হা পুত্র বলে। 
অনৃষ্টে যা লেখা থাকে কু খণ্ডে না। 

জানলেম সার প্রাণেতে বাঁচাভার মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলনা। 
হায় যুদ্ধে আমি আসার কালে, মা আমাকে নিয়ে কোলে, 
বলেছিল যুদ্ধে যেওনা ২ তার প্রতিফল পেলেম ভাল, 
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যুদ্ধে এসে জীবন গেল, মাকে দেখলাম না।। 


গোষ্ঠ মাধব 

প্রভাস যজ্ঞ করবেন কৃষ্ণ ভেবে তাই মনে। 
দেখে সত্বরে পত্র দিয়ে নারদ মুনীরে পাঠিয়ে দিলেন হ্রীবৃন্দাবনে।। 
শুনে রাণী যজ্ঞের সমাচার বলে গোপাল কই আমার মরি হায় গো 
সঙ্গে নিয়ে ক্ষীর ননী, হলো যেন পাগলিনী, আস্তে ব্যন্তে 
নন্দরাণী হলেন আগুসার। 
গিয়ে উপনীত সেই দ্বারকাতে, দ্বায়ী এসে ধরে হাতে করে 
নির্যাতন কেঁদে কেঁদে রাণী তখন গোপালকে ডেকে বলে। 
দেখা দে রে গোপাল এই কি লেখা ছিল কপালে।। 
নারদ মুখে বার্তা পেয়ে আস্তে ব্যপ্তে এলেম যেয়ে 
প্রভাস যজ্ঞেতে, গোপাল এ দুঃখিনীর যা ছিল তা 
হইল ভাগ্যেতে, জীবন যায়রে দ্বারীর হাতে, এসে এই প্রভাসের কুলে। 
দেখতে তোরে গোকুল ছেড়ে এলেম সকলে।। 
একবার কৃষ্ণ আয়রে কোলে আয়, কষ্ট দিস্না আর আমায়, 
ওরে বাপরে এসেছি তোর যজ্ঞের দ্বারে, সদ্য দধি মাখন 
কইরে অঞ্চলেতে এনেছিরে খাওয়াতে তোমায়।। 
আমার অঞ্চলেতে বাঁধা আছে, দেখাই যদি দ্বারীর কাছে, 
ারী দেয়না দ্বারে যেতে, করে মানা সেই দুঃখে প্রায় যায় জবলে।। 
একবার আয় আয় আয় আয়রে দেখা দেরে রতনমণি। 
আয়রে কমল আখি চক্ষে দেখে চন্দ্রবদন খানি।। 
শত বৎসর গোপাল তোরে হারায়ে, আমি থাকি পথপানে 
নিরখিয়েরে ২ দিয়ে যজ্ঞের সমাচার আনলি বাপ আমার বধিতে জননী।। 
এত কষ্ট দিলি কৃষ্ণ এনে দ্বারকায়। 
আগে জানিনে এত যে বাপ ছিল তোর মনে, এনে গোপাল বধবিরে আমায়।। 
একে তোমার শোকে জ্বলে প্রাণ থাকি মৃত্যু মান সমান, ওরে বাপরে, 
একদিন ছিলাম বেঁধে তোরে, তার প্রতিফল আজ আমারে, দিলি এনে 
যজ্ঞত্বারে করলি অপমান।। 
যদি এ হতে বাপ প্রাণে মরি একবার তোরে চক্ষে হেরি, সেও আমার ভাল 
জীবন গেল তাও ক্ষতি নাই, যদি পুত্র পাই কোলে।। 

বিচ্ছেদ সোরসপাখী)__১নং  নবীনচাদ 
কি ভেবে অন্তরে দাঁড়ায়ে রলে অস্তরে ওহে নিঠুর নিরদবরণ 
বহুদিনের পর এ দাসীরে মনে করে যদি এলে নাথ এসো বসো 
আমার হৃদ মাঝারে, শুনহে মদন মোহন হৃদিপত্রে করি ভ্রীপাদপ্স 
ধারণ, মনের বাসনা রাখবেনা আর এ পাপ জীবন। 
শ্যাম পদ সম্পদ বিনে আমার আছে কি ধন।। 
বন্ধু আমার মত আছে কত রমণী তোমার ও হে জরধর ২ 
তুমি একমাত্র আমার ও যেমন সেই দিনমণির আছে কত কমলীনী 
কমলীনীর দিনমণি বিনে নাহি আর, তোমার পথ চেয়ে আছি 
দাঁড়াইয়ে, হওনা দেখা দিয়ে অদর্শন। 


© 
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কৃষ্ণ প্রেম বিচ্ছেদে উচ্ছেদে জরীরাধে আস্তকায়। 

সারস পাখীর ধ্বনি. শ্রবণ করে ধনি বলে শ্যাম বাশরী বাজায়। 
অমনি রঙ্গিনী সঙ্গীনী সঙ্গে উত্বাদিনীর প্রায়, কুঞ্জে যেয়ে যায়,২ 
চকিত নয়নে চায় ও হেরে না জরধরে ভেবে শ্যাম জলধরে 
নয়নে না জল ধরে ধরায় মূর্চ্ছা যায়। 

বলে চেতন হয়ে পুনঃ নিরখ্য়া এসো হে দাসীর কুঞ্জে হাদয়রঞ্জন 
আমার অস্তকালে হাদকমলে দাঁড়াও হে ত্ৰিভঙ্গ কানাই। 

বাঞ্ছা নাই অন্য বাঞ্ছা নাই হে হরি, কালে কালে যেন এ চরণ পাই। 
বদি এসো প্রাণসখা এ দাসীরে দিলে দেখা বাঁকা রূপে বাঁকা সখা 
(তোমারে রাখি হাদকমলে এই ভিক্ষা চাই। 

একদিন মানে তরে করলেম শ্যাম তোমারে অপমান। 

তাই কি মান করে কাদাতে আমারে অশ্রমাণ করলে অভিমান।। 
বন্ধু এ ত্রিলোকে নারীলোকে করে অভিমান, সে মানের সম্মান ২. 
রক্ষা করেন ভগবান ও পুরুষ হয়ে মনে মানে, উঠলে 

শিয়া মান বিমানে, দেখালে মান মৃর্তিমানে, নারীর বিদ্যমান।। 
দাসীর রাখ সম্মান কালশশী হে প্রাণ নিয়ে মান ভিক্ষা দাও ধরি পায়। 


বিচ্ছেদ সোরস পাখী)_২নং সীতানাথ (মুখোপাধ্যায়) 
ওগো প্রাণ সখি বিনে সেই কমলআঁখি জীবন রেখে কি ফল আছে। 
আমার প্রাণ অস্ত হলে তোরা দিসনে জলে দেহ দাহন করিসনে 
বেধে রাখিস তমাল ডালে, শ্যাম এসে শুধায় যদি 
বলিস তোরা হয়ে রাধার বিচ্ছেদ ব্যাধি জীবন সমাধি তমালে এ বাধা আছে। 
বুঝাইয়া বলিস্‌ তোরা আমার বন্ধুর কাছে। 
আমার মৃত দেহ হেরে বন্ধু যদি শিবের প্রায় স্কন্ধে করে লয় ২. 
আমি তাইতে করি ভয়, ও যে অঙ্গে চন্দন অর্পণে, কত ভয় বাসি মনে, 
এ ভার সহা তার কেমনে করিবে শ্যামরায় 
এ কি বললে সখি এ নয় কমলাখি জলধর। 
তোমার কথা শুনে জ্বলে মন আগুনে খর খর কাপে কলেবর। 
নব জলধর জলধর জ্ঞানে, কি করিলাম হায়, ভেবে প্রাণ যায় ২ 
সখি কি করি উপায়, ও যেমন ধারা তেষ্টাতুরে, মৃতাতে্টায় 
জল জ্ঞান করে, জল পেয়ে প্রাণে মরে আমার ত্রুপপ্রায়।। 
দুঃখ কইতে ২ সইগো আমার থেকে পড়ে মনে। 
সরে শ্রাণ সখ্বিরে ওঠে সিদ্ধু সম দুঃখ সই কেমনে 
মরিব বলে প্রাণ সখি তাতে আমি নয় অসুশ্ি। 
ব্ৰজে এসে কমলাখি ও যার বিরহ যাতনা সবেনা প্রাণে। 
এনে প্রাণ কেশবে তোরা বলিস সবে বিবরণ। 
তোমার শ্রাণাধিকার প্রণয় সাধিকার রাধিকার হয়েছে মরণ। 
সি গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বিধান নিদানে বলে বিধির 
বিধানে, ও আমার আসন্রকালে, নিয়ে সই যাবি জলে, 
ভ্রীকৃষ্ণ নাম কর্শমূলে বলিস যতনে। 
কৃষ্ণ বিচ্ছেদানলে আমার জীবন জলে, এক্ষণ জীবন জীবন যাচে।। 
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ভাঙ্ডীৰন--১নং অজ্ঞাত 
বসতি কোন দেশে নবীন রাখাল বেশে কি উদ্দেশে ভান্তীবনে। 
রাজা কংসের দূত এসে থাকে নিত্য ২ সকালি লাভ করেছে পঞ্চত্ব 
তুমি আইজ কিসের তরে আমার বেশ ধারণ করে বান্ধিলে আমায় করে, 
বন্ধন জ্বালাতে প্রাণবিদরে আর তো সয়না শ্রাণে। 
সহেনা এ যন্ত্রণা তাইতে ভাবি মনে। 
কোমল চূড়া বান্ধা কোমলে কোমল শুঞ্জছড়া, কমলে ঘেরা কমলে 
ও কমল করে কমল বাঁশী, কমল সুখে কমল হাসি, 
কমল মুখে রাইরূপসীর নাম কেন বলে। 
তুমি কোন কমলমুখীর নামে বাজাও বাদী কও শুনি তাইপ্রকাশি ন্দ্রাননে। 


ও প্রফুন্নতা হয়ে চিত্ত, গৃহ হইতে তুলে গাত্র, তাণ্ডীবন করতে 
পবিত্র এ বেশে করলে প্রবেশ। 

নিজ অঞ্চলে বাদ্ধলে গিয়া কালাটাদে, বিষাদে বলে কৃষ্ণ শান্ত মনে। 
(তোমায় কোথায় যেন দেখেছি। 

সে ত এরূপ নয় তাইতে সন্দ হয়, মৃগনয়নের ভাব দেখে বলছি। 
তুমি কি সেই সেই, কি তুমি, নাম আমি ভুলেছি, 

যদি তুমি সেই হও হেসে কথা কও, তবে তো প্রাণে বাঁচি। 
করেছি কি অপরাধ আমি তোমার কাছে। 

এ শাসন, কর কিসের কারণ, দেখাও কি নিদর্শন আছে। 

করে কি বাসনা মনেতে, যেন তক্ষরের প্রায় বান্ধলে 

আমায় করেতে, ও দায় পড়ে তোর পায় ধরি, 

আর যাতনা সইতে নারি, ছেড়ে দে মোর করের ভুরি 
নইলে মরি প্রাণেতে। 

আমি সামান্য বন্ধনেতে না হই বন্ধন, €শ্রমডোরে আছি বন্ধন রাইচরণে। 


ভাণ্ডীবন--২নং অজ্ঞাত 
রাধে কপট বেশে ভাণ্তীবনে এসে দাসে আর বেঁধনা। 
আমি চিরদিন বান্ধা আছি তোমার প্রেষে, এ দেহ বিক্রীত 
জয় রাধা নামে, দাসের দোষ ক্ষমা করি, নিজরাপে দেখাও প্যারী, 
যে রূপ বাঞ্ছা করি, হব সেই রূপে গৌর হরি, দাসের এই বাসনা। 
নইলে প্রেম খণ হইতে মুক্তি আর পারবনা। 
একদিন সুবল বেশে শ্রীরাধে আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াল 
প্রেমসাধে, ও সেইদিন হইতে আছ জ্ঞাত, আমি তোমার অনুগত, 
আইজ হইতে রাই জন্মের মত, বাঞ্ছা তোমার জীপদে। 
নিজদাসের দোষ ক্ষমা কর ওগো প্যারী, 
নইলে আজ প্রাণে মরি যে যাতনা।। 
ছল করে ছলের কথা আমায় বল্যে শুনে। 
বৃদ্ধ বেশ নবীন রাখালের বেশ আমার মন ভুলাবে বলে। 


© 
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তপ্ত কাঞ্চন জিনি বর্ণকায়, সে বর্ণ বর্ণিতে কোন বর্ণের সাধ্য হয়, 

ও বর্ণ হেরে বর্ণ হারে, সেবর্শ বরিতে নারে, এই বর্ণ 

সেই বর্ণ ধরে, বর্ণনা বর্ণিব পায়। 

যদি পাই উপায় করব উপায় সেই কালেতে 

নইলে আর বিষাদেতে প্রাণ বীচেনা। 

রাধে ও বেশ তোমায় সাজবেনা। 

ঢেকে রাধারাপ অঙ্গে কাল রূপ নিজ দাসের রূপ, বিরূপ হইওনা। 

যে রূপেতে ঢাকবে এরূপ, সেরূপ কেন দেশাওনা। 

আছে যে বাসনা মনে, জানি মনে মনে অস্তরেতে ভ্রান্ত হইওনা। 

করলে কি কমলমুখী স্বভাব কেমন ... 

পুন্তলী এ কোন প্রেম পুন্তলী, বাধিবে কি আর বাঁধা আছি 

থাকি চিরদিন এক সাঙ্গেতে, ও নিতামী নিত্য কর মনেতে, 

ও বিশ্বরাপে আমি যখন, বটপত্রে তুমি তখন, 

(ভেসেছিলাম আমরা দুজন, ক্ষিরোদ সিচ্ছু জলেতে।। 
মান-রাবপ__১নং অজ্ঞাত 

বাকাশ্যামহে শ্যাম এই বৃন্দাবন ধাম বুঝি পরে রামলীলা হৈল। 

একবার শুনেছি ভ্রেতাযুগে রাবণ যেমন ধরে যোগীর বেশ, 

করেছিল সীতে হরণ, তেমনি আইজ ব্রজপুরে মানরাবণ সেইবেশ ধরে, 

আজ তোমার শ্্ীরাধারে সে ত হরে নিল। 

প্রেম সাধেতে বিধাতা কি বাদ সাধিল। 

বনে স্বর্ণ মৃগ চক্ষে দেখে, সীতাকে রাম বনে রেখে 

কুটার থেকে করিলেন গমন, ও সেই মারিচ বধিবার কারণ 

নারীর বুদ্ধ প্রমান হৈল, নিশাচর কাল হৈয়ে এলো, 

শেষে সীতা হরে লয়ে গেল রেখেছিল অশোকবন। 

চন্্রাবলীর কারণ শ্যাম তোমার ভাগ্যেতে এখন, 

বাসর শষ্যাতে বিচ্ছেদ আগুন বন্ধু জ্বলে উঠলো। 

দেখে শ্রীকৃষ্ণেরে ভঙ্গি করে বৃন্দা কয়। 

সুখের নিশি ভুঞ্জে চন্্রাবলীর কুঞ্জে, রাধার কুঞ্জে চ্লেন অসময়। 

তুমি গেলে রাধার নিকুঞ্জবন, বিরোধ হবে নীরদবরণ 

যুগল মিলন হওয়া অতি ভার, তোমায় তাই বলিহে বংশীধর, 

সীতা উদ্ধার করে আনতে অশোকবনের তত্ব জানতে, 

হল রঘুনাথের যেমন চিন্তে, তোমার চিত্তে সেই প্রকার । 

নিশি জাগরণে নৈরাশা রাই হয়ে মনে মনে, 

সীতাসতীর প্রায় অশোক বনে, তোমার প্যারী রলো।। 

হল অঘটন সব ঘটনা। 

এখন মধুর শ্রেমেতে ব্রজ ধামেতে, হল একি যঞ্রণা হে। 

রাধার প্রাণে ব্যথা দিয়া, এলে সুখের নিশি পোহাইয়া, প্রভাত সময়ে । 

তোমায় বলি তাই বলি এ যে সকলি চন্দরাবলীর মজ্রনা হে। 

বন্দীক মুনির লেখন সীতাহরণ অরাগ্যে। 
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দেখি তেমনি এখন মধুর স্ীবৃন্দাবন, উভয় রোদন বিচ্ছেদের জন্যে। 
সীতা অশোক বনে বৃক্ষমূলে জ্রীরামচন্র সিদ্ধুকুলে, 
শোকাকুলে দুইস্থানে দুইজন, ভাবে কবে হবে দরশন, 
বৃন্দাবনে বংশীধারী সেই দশা হে হ 
দুইজনার বহে নয়নেতে ধারা বারি, দুঃখে সদায় পড়ে মন। 
বিচ্ছেদ মনাগুনে প্যারী জ্বলে কুঞ্জ বনে, বন্ধু আজ তোমার সেই: 
আস্তরে তাপিত প্রাণে দহিল। 
মান-রাবণ-_২নং অজ্ঞাত 
বাকাশ্যাম হে শ্যাম হয়ে শ্যাম রূপে রাম বাধায় উদ্ধার আজ কর এক্ষণে। 
প্যারী বনেতে চাদ মুখ ঢেকে নীল বসনে, বিরোধ মনেতে আছে বিচ্ছেদে 
অশোক বনে, প্রেম যুদ্ধের সম্জা কর, প্রেম ধনুক করে ধর, 
মানরাবণ ধ্বংস কর গিয়ে কুঞ্জবনে। 
করতে পার শ্যাম যা মনে কর যখনে। 
তুমি নীরদবরণ ক্ষিরদবাসী লক্ষ্মীরূপা রাই রূপসী 
আমরা দাসী সব ব্রজাঙ্গনা, বলতে পারি কেন বলবনা, 
যদুকুলে জন্ম নিয়ে গোপাল হয়ে নন্দালয়ে, 
আবার নন্দের বাধা মাথায় নিয়ে, পুরাও নন্দের বাসনা। 
গিয়ে গোষ্টে চরে রাখাল রাজা নামটি ধরে, 
খেলে রাখালের উচ্ছিষ্ট সেই গহন বনে। 
দুর্জয় মান রাবনে নিধন কারণে চিন্তা নাই। 
এই ত্রিজগৎ ময় তোমার যা মনে হয় শ্যাম দয়াময় করতে পার তাই। 
ওহে শয্যা করে ভূজঙ্গেতে, ক্ষিরদশর়ী ক্ষিরোদেতে 
অযোধ্যাতে হলে অবতার, তুমি আপনি রাম রঘুবর, 
পিতৃ সত্যে গিয়ে বনে, বিনাশিয়া দশাননে, 
আবার মিতা বলে বিভীষণে, দিলে লঙ্কায় রাজ্যভার। 
তোমার অপার লীলা জলে শিলা ভাসাইলে 
সাগর বেন্ধে তায় পার করলে যত বানরগণে। 
বন্ধু এ ভার তো নয় অধিক ভার। 
অচল গোবর্ধনে ভার ধরে একবার প্রাণ বীঁচলে গোপীকার হে। 
অনস্ত রূপে ধরনী তুমি ধরেছো হে. চিন্তামণি 
জানি তাও জানি লীলে ত্রেতাযুগে তায়ে। 
জটাভার মাথায় আজই হতে হয় তেমনি প্রকার হে। 


আবার দিয়ে অভয় পদছায়া, মানব কায়া করলে তায়। 
এ নাম জপে তুণ্ডে প্র্লাদ বাঁচলো আগর কুণ্ডে 
গেল অজামিল বৈকুষ্ঠেতে ভক্তিগুণে। 
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ভবানী রামকমল 

করেছি সুমন্ত্রণা ওগো তারিপী মলে শক্ত হবো 
আমি তোমার পুত্র লিখেছেন শিব তত্্রসারে ব্যক্ত ভূমমণ্ডলে 
তুমি শক্রভাবে মহিষাসুর হৃদে চরণ দিলে 
যুদ্ধ করে তেমনি ছলে শত্রু বলে অস্তিমকালে 
দিলে হাদকমলে শিবের মত আর ছাড়িব না 
তারা তোমারে কোন ক্রমে সাধনা করিবনা। 
মা শুনি রামায়ণে আছে ব্যক্ত তারা বাস্রীকি মুনির বরে উক্ত 
দুর্গা ভক্ত ছিল পেয়ে দশস্কন্ধ তারা মা গো ও মা 
দাড়াইয়া লক্ষেম্বরে রণস্থলে কই মা তারে সদয় হলে 
সবংশেতে বিনাশিলে আপনি রামচন্্র। 
রামে পরম শত্রু রাবণ লিলনা পেয়ে রামের শরণ ও গো তারিলী 
মরে রামের বানে মুক্তি পেলো রাক্ষস জনম আর হলোনা। 
মা ভক্তিভাবে যে করে মা সাধনা তোমার। 
নাই তার উপায় নাই তার উপায়, তুমি রাখনা পায় 
তার উপায় করেছি এবার। 
মা তারা মায়ের ধর্ম নয় ... তারা মা বলে সেই মহীরাৰণ 
তোমার চরণ পু... দিবানিশিতে তারা মা গো সা... 
প্রাণে চেলেনা সে ভক্তের পানে দেখলে তারা মা বলে যে ডাকে তারা 
নিলে ভক্তের ভাগ্যে নাই করুণা। 
ভক্তিভাবে তোমারে মা যে পুজেছে। 
দেওনা দেখা দিনে দিনে ধনে প্রাণে ... 
সত্যকালে সুর রাজা বলি দিল. 
ও গো মা তারা ব্রহ্মাময়ী। 
ও তার অন্তিম সময় হালে না সদয় 
যজ্ভ৷ ভঙ্গ করিয়াছ প্রকাশ আছে।। 
মা শত্রুভাবে যে ভাবে মা তার হও সাপক্ষ। 
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে ভবার্ণবে গো মা, মা তুমি হও তার বিপক্ষ। 
মা তুমি গোধিকা যখন হলে, শুনি কালকেতু সেই ব্যাধের ছেলে, * 
শক্রভাবে য়ে তোমায় হাতে পায়, তারা মা গো মা ২. 
তারে শক্রভাবে সদয় হলে, আপনি ধন বয়ে দিলে, 
গুজরাটের রাজ্যে দিলে _.. 
তারা মায়ের ধর্ম এই কি তারা পুত্রের ফিরে চাওনা তরাও 
ভেবে চরণ অস্তিম কালে কত মার দিবে যজ্রণা। 

অক্ষর সংবাদ অজ্ঞাত 
বারণ করি তোরে যাইসনা বৌ ঘরের বাইরে মণি চুরির ভয় হইয়াছে। 
শুনলেম গোপনে ...সব গোপরমলী তারা বলতেছে এলো 
চোর নাম তার অক্রুর মুনি, রমণীর শিরোমণি ও সই রমণী তোর 
যে মনী শিরমণি সেরা সে মণি মুনি চুরি করে পাছে। 
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জেনে তাই বলতে এলাম ও রাই তোমার কাছে। 
ও শোন বাজে ভেরী নন্দের পুরী শ্রীনন্দের রাণী শুনে সেই ধ্বনি ২ 
অমনি শ্রীনন্দের রাণী ও মানে অতি সঙ্গ করে, গোপালে সন্ধান করে 
লুকায়ে রেখেছে ঘরে নন্দের লীলমলি। 
দেখতে ধার্মিক মুনি, চোরের শিরোমণি না জানি কার কপালে কিবা আছে 
শত্রু করতে ধংস যজ্ঞ করেন কাশ রাজনে। 
কংসের আজ্ঞামাত্র নিয়ে যঞ্জের পত্র অক্ুর যান ভীবৃন্দাবনে। 
অতি ভাগ্য মেনে অঙ্কুর মুনি প্রফুল্জ মনে দেখতে শ্যাম ধনে ২ চলমেন 
প্রফুল্প মনে ও চিত্তামণির চিন্তা করে উদয় মুনি ব্রজপুরে, 
চোর চোর বলে শব্দ করে রমলীগণে। 
শুনে সেই সব ধ্বনি কৃষ্ণ প্রেমবাদিনী ভঙ্গীতে কুটালা কয় রাধার কাছে। 
ও ওই যাসনে রাধে জল আনিতে কালিন্দী যমুনার ঘাটে। 
রাধে গো ২ গেলে কি জানি ঘটে তোর ভাগ্যে ঘাটে। 
কোথা হতে এসে চোর ভাঙ্গিল মানের অগোচর, 
হলে চোরের নয়ন গোচর গৌরব রবে আর তোমার এ যাবটে।। 
নে নাই কোন দ্বেশ ভাল দিলাম আদেশ তোরে রাই। 
চেতন থাকলে তাতে ভেবে দেখ মনেতে জাগিলি ঘরেতে চুরি নাই।। 
বড় দেখতে বাহার মণিময়হার ছিল যার গলে রেখেছে শুলে২ 
যে হার ছিল যার গলে, ও সর্তক হয়েছেন সবাই, তাহাতে আমি 
তোরে জানাই, প্রভাতে আজ কি জান রাই ঘটে কপালে। 
বড় লেগেছে গোল চোরে চোরে চোরা তগো তাই বলি তোরে 
নিয়া সন্দ আছে। 

কালনোমির কাবি_১নং অজ্ঞাত 
আমি মরুত পুত্র মারতি হই আমার নাম জগতে প্রকাশ। 
করি সীতানাথের প্রীপাদপন্স 'আরাধা বনবাস হয় 'আমার নিবাস।। 
আর বিপদভঞ্জন পলেন বিপদে সেই দুখে দুখী সকলে 
আমরা সব অনুগত ন্রীরামের পদক্রীত থাকি পণ্ুকুলে 
মঙ্গল মত রামের মঙ্গলে।। 
দেখি ছস্মবেশে কি উন্দেশে তোমায় দেখে শুনে ভাব 
লক্ষ্মণে সনদ হচ্ছে মনেতে। 
কে তুমি সন্যাসী গোসাঁই আজ দৈবে দেখা হইল ঠাকুর তোমার সঙ্গেতে।। 
রাবণের শক্তিশেল বানে আজ লক্ষ্মণ ঠাকুর অচেতনে আমি 
যাই উবধের কারণ ... আমায় পাঠায়েছে জগতপতি 
কমল নয়ন, কর এই আশীবাদ পারি যেমন লক্ষণের প্রাণ বাঁচাতে 
আর দেখে তোমার ভঙ্গিভাব ভাবছি মনেতে।। 
তুমি কতকাল এই পর্বতে স্থিতি কত দিন করতে আছ ধ্যান, চল্লেম 
এ সরোবরে, আসিব শীয় করে, তুমি ুরায় করে আগে মোরে, এনে 
দাও জল পান।। 
হল ব্ৰহ্মাকৃলে জন্ম যে তোমার তুমি স্বীয় বর্ম করছ প্রচার, 
ধর্ম রাক্ষে করিতে।। 
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ঠাকুর আজ পূর্ণ কর মনের আশা। সবকার্য সাধন হলে জানবে তোমার 
ভাল বাসা।। 
আর মায়া করে যদি তুমি ক'রে থাক ছল, তবে পাবে প্রতিফল, 
মরি হায়রে--তবে আর আমার হাতে কইরনা জীবনের আশা।। 
বল কোন ঠাকুরের ছেলে হও তুমি আমারে বল বিবরণ। 
সুযেনের আজ্ঞা মতে, যেতে হবে গুষধ আনতে, এইনিশি 
থাকতে যেতে হবে সে গস্ধমাদন।। 

কালনেমির কৰি--২নং অজ্ঞাত 
আমি ছেন করিতে গিয়েছিলাম জেনে এসেছি বৃভাস্ত। 
ছিল গন্ধকালী কুত্তিরিনী সেই জলে তার মুখে শুনিলাম তদস্ত। 
শুনি রাবণ রাজার মামা হও তুমি কালনিমি করে এলি ছল, 
প্রতিফল হাতে হাতে দিব তোর এক্ষণেতে, হল রাবণ রাজার অন্ত্রণাতে, 
অকালে তোর কাল।। 
ছিল মন্দোদরী সতী নারী তুই মামা শ্বশুর, হইয়ে অসুর 
কসুর কিছু কলিনা। 
শোন বলি ওরে বাক্ষমা তোর দিঘ স্মাশা মর্গে যাবে ভাগ্যের ঘটনা।। 
লচ্কাপুরের অর্ধেক নিবি, তোর ভাগিনা বধুর খাবি মনেতে 
ছিল আয়োজন, তোরে এক্ষণে পাঠাব আমি কৃতাস্তের ভূবন, এলি 
যাত্রা করে জন্মের মত ফিরে যেতে হবেনা। 
মনের আশা কিছু তোর পূর্ণ হলনা।। 
তুমি রাবণ রাজার আহ্রদা মাতুল, কামজ্বালায় হয়েছে বাতুল 
ভাগিনা বৌর রঙমহলে রঙ্মহলে দিবি মোমবাতি ছেলে, ও তার আঁধার 
কৌঠা আলো হইলে ঘটাবি প্রতুল।। 
তোরে বারে বারে বল্লাম আমি ও তুই কামন্ধালাতে মত্ত হয়ে 
শুনে কিছু শুনলিনা।। 
রাক্ষসা মদনেতে মত্ত হয়ে এলি তুই ছন্মবেশে লঙ্ষাপুরে, 
ভাগ জোটাইয়ে আর রাবণ রাজার মৃত্যু খবর শুনিলে, 
তোমার বাড়বে আনন্দ অপার মরি হায়রে ২ অমনি তোর 
রমণীরে পর্বতের পর যাবে লয়ে। 
জানি মন্দোদরী রাবণের নারী ছুঁড়ি তোর ভাগিনা বধু হয়, 


কংসের কবি অজ্ঞাত 
পরিচয় দিল আমায় হে ভোজপতি 
শুনে দৈববাণী দৈবকিনির কব দুর্গতি। 
তুমি রাঙ্গা বিয়াই রাখ রাখ শুনি তোমার, একি রাখো ভটগ্নীর 
পরে অগ্নি অবতার দৈববালী, শ্রবণ করে একি ভাব অদ্ভূত 
না মইরে আগে হলে সূত একি দুর্মতি তোমার 
বিয়াইরে তুমি চক্রবর্তী এ প্রবৃত্তি কেন মহারাজ রাঙ্গা বিয়াইরে 
হারে বিয়াই করলে কি কুকাজ হায় করতে ভ্গীর বিয়ার 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


গন্ধ, হলে তাতে খড়গহন্ত, কপালে লাগিল আন্ত করলে লুটতরাজ। 
ভোজ বংশের অগ্রমাংশ কংস দুর্মতি, অন্তর তোর পশুর প্রকৃতি, 
কুল হাসালি কুলাঙ্গার। 
বিয়াইরে তুমি কি করলে ভাই রাঙ্গা বিআই অনর্ঘের 
গোসাই, রাঙ্গা বিয়াইরে ছি ছি তুমি অনর্থের গোসাই হায় 
ভেঙ্গে ফেললে বরণ কুলো, মোরে করলে তুলো তুলো, 
রাঙ্গা বিয়াই,রাঙ্গমুলো মূল পদার্থ নাই 
বিয়াইরে তুমি ভোজপতি মারলে জাতি ভেবে দেখ তাই, 
রাঙ্গা বিয়াইরে মারলে জাতি ভেব দেখ তাই হায় 
রাঙ্গা বিয়াই রাঙ্গা টক্টক্‌ বাকা যেন আলুনিটক, 
মাকাল ফল বাহিরে চটক, অস্তরেতে ছাই।। 
বিয়াইরে তুমি আপন মরণ করে বারণ বিনাশ পরে, 
রাঙ্গা বিয়াইরে চিরজীবী নয় কেহ সংসারে, হায় 
জন্মিলে তার মরণ, আছে দেহের গৌরব কর মিছে, 
আইজ মরকি মর পাছে শত বৎসরে 
কুক্জার কবি অজ্ঞাত 
শ্রেমবিলাসী সুপমনধা পঞ্চবটী ছিল দেখা 
এবার ধনী অষ্ট বাঁকা সেজেছে বেশ টাকার চাকা 
রাক্ষসীর তাই মনে আছে, স্বাপরে তোমায় পেয়েছে, 
কুজ্জা মাজা করে সোজা সাধ করেছে নাগর রাখা 
ব্ৰজে ছিলে রাধারমণ মথুরাতে কুন্জারমণ কি বলৰ হে. 
বশীবদন সকলি কপালের লেখা, ত্রেতাতে যার কেটেছ নাক 
তার সঙ্গে প্রেম পীরিতের জীক ফাক পেলে গোবিন্দ 
তোমায় তারিয়ে দিবে দিয়ে টাকা, যৌবন গেলে প্রেমের আবেশ, 
বুড়াগাতী প্রসবের শেষ, এখন কুক্জা প্রেমবিলাসীর 
কেবলমাত্র মনরাখা। কংসের দামী ছিলেন ইনি, 
এখনে নাম কুজ্জারাণী মনীর কিবা যৌবনখানি সধুশূন্য মধুর চাকা 
প্রেম বিলাসীর যৌবনকলি তুমি নও তার একা অলি 
গোবিন্দ তাই তোমায় বলি কত হ্রমরের আছে দেখা । 
রসেরকালে নাগর জুটে, নিয়েছে রসলুটে পুটে, 
শেষকালে বেশ মাগীর ঘটে গোবিন্দটাদ গোবুরি পোকা। 
সুর্ণনখার সাধ পুরিলো ছ্বাপরে তোমারে পেল, 
ব্রেতাযুগে দিয়েছিল নাক কেটে তোমার ভাই লখা। 
মিলন. মদনকালা 
চিতেন __ নিকুঞ্জ কাননে সুখে নির্জনে রাইশ্যামের যুগল মিলন হয়। 
পাড়ন __ বসে একাসনে অতি সযতনে রসময় সাজায় হরীরাধায়।। 


ফুঁকা 


_ লয়ে যতনে রতন কাঞ্জন আভরণ করে শ্রীরাধিকার বেশ ভূষণ 
হায় প্রফুললিত মন ও সেই চন্্াননীর আনন হেরে. হ্রীদামের 


৭৫৩ 


শাপ মনে করে, যেতে হবে রাধার ছেড়ে, হরি তাই ভেবে করে রোদন।। 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
_ হেরে জলধরের নয়নে জলের রেখা বিশাখা মনের দুখে ডেকে বলে। 


মেলতা 
মহড়া __ ও হে মদন মোহন ভেঙ্গে কও বিবরণ কি ভেবে আজ এমন হলে।। 


রাইকে যতনে রতন ভূষণ দিয়ে সাজায়ে বদন পানে বন্ধু দেখলে 
চেয়ে আবার তার কি আবেশে রয়েছ মৌনাবেশে বল কি 
দুঃখে বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে। 

_ তোমার ভাব দেখে মন দুঃখে অস্তর জলে ।। 


খাদ 
ফুঁকা __ যত গোপীকায় শ্রীরধিকায় সঙ্গেতে করে এলেম যুগল রূপ 


দেখবার তরে, হায় বাসনা করে, বন্ধু আমরা যত ব্রজবাসী 
যুগল মিলন ভালবাসি, 
তবে কেন কালশনী তোমার হাসি নাই চন্ত্রাধরে। 


মেলতা __ একদিন মানের দায় পায়ে ধরে ...কেঁদেছ, আজ কীদ 
অন্তরা 


চিতেন __ করি এই নিবেদন ও হে মধুসূদন কি দুঃখে দুঃখেরি উদয়। 
পাড়ন __ নাই সে প্রেমের সে ভাব, কেন ভাবের অভাব ভাবের 


ভাব বোঝা বড় দায়।। 


ফুকার _ এই ব্রিলোকে যত লোকে করেছে, রোদন, হয়ে শোকে 


আকুলিত মন হায় করেছে রোদন, যদি দুঃখে পড়ে 

দুঃখের কামা, তোমার এমন কা্নার কি কারণ।। 

অভিমনুর সৃত্যু-_অভুর্ণনের বিলাপ অজ্ঞাত 
অভিমন্যুর মৃত্যু কথা কর্ণ শ্রবণ করে অকস্মাৎ 
অর্জন ধীর হইল শোকে অস্থির শীরে যেন হলো বজ্জাঘাত।। 
হায় হা পুত্র হা পুত্র বলে অর্জন ধরে তীমের গলে, চক্ষের জলে 
বক্ষ ভেসে যায়, মরি হায় হাতের ধনু ত্যজ্য করে, প্রণাম ... 
হয়ে ... পুত্ৰশোকে ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি যায়।। 
ক্ষণেক অচৈতন্য ক্ষণেক চৈতন্য কেন্দে বলে অভিমন্যু আয়রে 
আমার কোলেতে। 
ওরে অভিমন্যু আয়রে আমার দুঃখের কালেতে।। 
আমারি আসন্নকালে, গঙ্গাজল কে দিবে তুলে বসে অবিশ্রাম। 
আমার কর্শমূলে কে শুনাকে মধুর কৃষ্ণমাম, কি দোষে আমারে ফেলে, 
পরলোকে গেলি চলে, পুত্রশোকের আগুন জ্বেলে দিলি আমার বক্ষেতে।। 
কে আমারে করবে পালন বৃদ্ধকালেতে॥। 
হায় একবার আমায় দেখা দেরে, চন্দ্র বদন দৃষ্টি করে, তোরে 
হেরে তাপিত প্রাণ ভুড়াই, হায় কি সুখে আর 
বেঁচে রব, মনের দুঃখ কারে কব কারে আমি ঘরে নিব এমন লক্ষ্য নাই। 
তোমা বিনে যে দিকে চাই সেই দিক শৃল্যময়, কি করি 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা aaa 


(কোথায় যাব মরি মনের দুঃখেতে।। 

আর কি আমি গৃহেতে ফিরে যাব আমি তোর শোকেতে 
প্রাণ তাজিব।। 

আমি যদি বাপ মরিরে এখন, ভীম যুধিষ্ঠির সবে 
হারাবে জীবন, দেও হে দরশন, নইলে বাছাধন, তোর 
শোকেতে আমরা সবাই মরব।। 

রাম শোকে দশরথ যেমন তাজল জীবন জানে সকলে। 
সেই প্রকার হবে দশা আমার, এই কি লেখা ছিল কপালে । 
হায় পুত্রশোকে জ্বলে আগুন, মনে জানে 

মনের আগুন, যেদিকে চাই সেইদিগ আগুন, চক্ষে 
জলে শোকের আগুন হয়না নিবারণ।। 


সহ 


রসময়ের বুকে রসময়ী থেকে, দেখে এক রসময় স্বপন।। 
= প্যারী স্বপনে দেখে ভুবনমোহন মূর্তি মনোহর, 
কাচাসোণার বরণ, অঙ্গের কিরণ, পরম সুন্দর, £ 
মুখে হরে কৃষ্ণ হরি বলে, নৃত্য করে বাহু তুলে, 
বক্ষ ভাসে চক্ষুর জলে. ও কার ভাবের মানুষ ভাবাস্তর।। 
_ রাধার নিপ্রা হল ভঙ্গ, উঠল শ্রেমতরঙ্গ, 
প্রেমতরঙগে দিয়ে ত্রিভঙ্গের অঙ্গে অঙ্গ, বলে মধুন্বরে।। 
- জাগহে রসরাজ, সুখের নিশিথে নিপ্রাতে আজ, স্বপ্নে দেখলেম কারে।। 
= দেখলেম ঠিক যেমন, তোমার মতন অঙ্গের গঠনঃ 
আবার দেখলেম শ্যাম, আমার মত উহার গৌরবরণঃ 
আর দু'জনে পাছে পাছে, চলেছে নেচে নেচে, 
মধুর হরিনাম যেচে যেচে, জীবের ঘরে ঘরে। 
__ লৌররাপ কি অপরূপ, কূপে চিত্ত হরে।। 
__ উহার সঙ্গে অনেক সা্গোপাঙ্গ হেলে দুলে যায়, 
দেখলেম কেহ কেহ মধুর স্বরে মৃদঙ্গ বাজায়; 
(দেখলেম সবার চক্ষে জলধারা, ঠিক যেমন উন্মত্তের পারা, 
কার ভাবেতে মাতোয়ারা, তারা হাসে কান্দে নাচে গায়।। 
_ কেহ ধরে কার গলে, ধরায় পড়ে ঢ'লে চ'লে, 
কেহ হরি বোল হরি বোল বলে, তারে তোলে ধরে।। 
_ উহার গৌরাঙ্গকূপ কি অপরূপ, সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়। 
দেখ্লেম সুরধুনীর কুলে, হরিহরি বলে, হেলে দুলে চলে যায়।। 
দয়ালের শিরোমণি, রসে মাখা তণুখানি, 
আহা যেপথে যায় মধুর ধ্বনি, হরি ধ্বনি শুনা যায়।। 


পরচিতান-__ স্বপ্ে দেখলেন যারে, বল সত্য করে, তারে চিন কি। 


_ কিবে তরুণ অরুণ কিরণ, উহার যুগলচরণ, 
ত্রিলোকরঞ্জন, খঞ্জন গমন, ভুবনমোহন দুই আঁখি।। 

_ লোকে যা ভাবে তা স্বপ্নে দেখে, শুনি লোকের ঠাই, 
আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখলেম সেরূপ, কখনো ভাবি নাই ৮ 
জানি কার রূপে রূপ দিয়ে ঢাকা, কে দিল এ স্বপ্নে দেখা, 
প্রেমরসে একত্রে মাখা. আমি সেই রসেতে ভেসে যাই।। 


স্বল্লাবিলাস (গৌরলীলার পৃব্বার্ভাস) ২নং  হরিচরণ আচার্য 


চিতান 
পাড়ন 


_ বঙ্গে কলিকালে, মধুর গৌরলীলে, করবে ত্রিভঙ্গ। 
_ শোধিতে শ্ৰেমক্ণণ, সাজবে তুমি দীনের অধীন, 
ধরবে করঙ্গ পরবে কৌপীন, দু অঙ্গ হবে এক অঙ্গ।। 


নু 


© 
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_ আমার ভাব কান্তি আর বিলাস নিবে শ্যাম কমলীষি, 
বিলাস এক দেহে হবে না, যদি যুগল না থাকি: 
যাবে ধড়া তা চড়া ত্যজে, মনোমোহন মুরলী ত্যজে, 
নুপুর রবে পদাস্থজে, বল তার এমন তপস্যা কি।। 
__ তুমি দাসীকে প্রেন দিয়ে, গোকুলে আনিয়ে, 
কেন তোমার প্রেম তুমি নিয়ে, ঠেকলে দাসীর ঝণে।। 
= রসিকশেখর হে বন্ধু ! দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবে কিরস আত্বাদনে।। 
_ আমার ভাব নিবে, কান্তি নিবে, নিবে বিলাস £ আর ত হবে না নিতালীলা, 
ব্রজ্জে হবে না রাসঃ আমাতে তুমি মিশে, কীদবে সব দেশে দেশে, 
ভক্ত দেশ্বে কি সিদ্ধির দেশে, এসে বৃন্দাবনে। 
২ জীব উদ্ধার ক্ষণ পরিশোধ করবে কত দিনে।। 
_ তুমি আপনি হরি, করবে হরি, হরি সংকীর্তন, 
করবে অস্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে, রসের আস্বাদন 7 
আর ত রবে না পাপ কলির জিন্ধি জীবের কি সৌভাগ্য বৃদ্ধি, 
স্থুল প্রবর্ত, সাধক সিদ্ধি, বল কোন দেশের কোন আচরণ।। 
= ব্ৰজে বড় অভাবে, ধরবে ভাব কিভাবে, 
মুখে রাধা রাধা ধ্বনি করবে, ভাবের কি সন্ধানে।। 
= হয়ে দণ্ডধারী তাজবে হরি, বাঁলীকে আর দাসীকে । 
তুমি ভ্রিজগতের গুরু, বাঞ্জাকন্সতরু, তোমার গুরু হবে কে।। 
আগর চন্দন পদান্থুজে, কে দিবে কুসুমে সেজে, 
সময় বুঝে মাকে মাঝে, বামভাগে পীড়াবে কে।। 


পরচিতান-_ তোমার মনমোহন কূপ, মরি কি অপরূপ, সেরূপ লুকাবে। 


গু 


_ যেরূপ দেখিলে হয় প্রেমোদয়, মুনির মন কেড়ে লয়, 
সেই রূপের আলয় করিবে প্রলয়, রূপে রূপ কেন ঢাকিবে।। 
_ আমার কান্তি নিবে শান্তি পাবে, পুরাইবে সাধ, 
তুমি আপন করবে আপ্‌না রূপের মাধুর্যা আস্বাদ £ 
তোমার চূড়া বাশী রাখবে কোথা, অঙ্গে নিবে চিরা কাথা, 
চাচর কেশ মুড়াবে মাথা, বল কেশের বা কি অপরাধ।। 


চতীদাসের গৌররূপ দশনি __ ১নং হরিচরণ আচার্য 
_ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাবাবেশে, রসরাজ আর মহাভাব দর্শন। 
= সে ভাব সিন্ধু হতে, বিন্দুমাত্র আত্বাদিতে . 


_ একদিন কুঞ্েশ্বরী কুঞ্জেন্মরে, বিবর্তরূপ নিকুঞ্জে দেখে, 


_ গৌরবরণ, মদনমোহন, কোন জন গো এই নিকুঞ্জবনে।। 
__ বিধুমুখে মৃদুহাসি. শ্যামের মত বাজায় কাশী, কিন্তু এতো নহে শ্যামরায়ঃ 


মিল 
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বামে চিকলবরলী, এ তো নয় গো রাধারাণী, দু রসে দুঁ ভেসে যায়ঃ 

কোন দেশের কোন রসের আশায়, সে মানুষ এ নির্্জনে। 

চিনিস্‌ যদি চিনায়ে দে ধরি চরশে।। 

মোরা কালবরণ ভালবাসি, বিনামূলে কিনা দাসী হই, 

তেমনি অঙ্গ বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি অই ; £ 

দেখ্‌ গো এতদিন সে কাল ছিল, সেই কাল কি গৌর হল, 

কাল ভাল গৌর ভাল, যার ভাল তার সবই ভাল সই।। 

পুজে পুজে কুঞ্ে কুঞ্জে সকলি গৌর, 

ভ্রমর গৌর ময়ূর গৌর গৌররূপের কিরণে।। 

কিবে পুরুষ অতুল, সুবর্ণ পুতুল, কুলজাকুল কুল নাশে গো। 

উহার প্রতি পদ করে, নখরনিকরে, সুধাকর প্রকাশে গো।। 

অই সে রাসরসের অভিলাষ, নার প্রামেতে বাস, 
চত্তীদাস মনে মনে হাসে গো। 

উহার নাই নবঘনরাপ, মোহন পৌরাঙ্গরাপ, 

হেনরূপ হবে কোন দেশে গো।। 

উহার শ্যামের মতন অঙ্গের গঠন, রাধার মত গৌরাঙ্গ বরণ। 

মদনছানা বদন, দেখলে আসে রোদন, 

অশ্রাকৃত নবীন-মদন করগো নিরীক্ষণ।। 

সখি । কোন ভাবিনীর ভাবে মজে, ভাবের মানুষ ৰঞ্জে গৌরাঙ্গ £ 

ভাবের ভাবুক বিনে, কে ভাবে এ ভাবের প্রসঙ্গ, £ 

কিবে রূপে অঙ্গ দগ দগ, প্রেমে অঙ্গ ডগ মগ, 

ভাবে হরে জগ দঘ, খেলে নবরসের তরঙ্গ।। 

না জানি কোন রসিক বিধি গড়েছে এরূপ, 

দেখে গৌররাপ কি অপরূপ, লেগেছে রূপ নয়নে।। 


চতীদাসের গৌররূপ দশনি -- ২নং  হরিচরণ আচার্য 


চিতান -__ বললে রাই রূপসীর রাপলাগরে, ডুব দিয়ে এ নবভাব উদ্দীপ। 


পাড়ন 


মিল 
ধুয়া 
ডাইনা 


প্রেমে রসে পড়ে, প্রেমময়ীর প্রেম জোয়ারে, 

ভাস্তে ভাস্‌তে ব্ৰজ ছেড়ে, যাবে নবন্ীপ।। 

বুক্লেম দু অঙ্গে এক অঙ্গ হয়ে, গৌরাঙ্গরাপ করিবে ধারণ £ 
ভাসবে সঙ্গে রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে অস্তরঙ্গগণ, ৮ 

সখি, ঘোর কলির সনস্তপ্ত জীবে, হরিনামে লিপ্ত রবে, 
ব্রজের খেলা লু হবে, ন'দে হবে গুপ্ত বৃন্দাবন।। 

তড়িত জড়িত রূপ মরি কি শোভে, 

এ যে রূপ-রসার্ণবে, ডুবিল নয়ন যুগল। 

ভাবের তনু রসে গড়া, এই রসে ভাসাবে রসাতল।। 
অত্যান্ত উচ্ছল রস, জীবেরে করাতে পরশ, রসময় সেই রসের সার খৌজেঃ 
মানুবের সমাজের মাঝে, সেই মানুষ যায় মাঝে মাকে, 
এবার যাবে এ মানুষ সেজে 2 

নারী জন্ম ত্বরায় তাজে. পুরুষ সেজে সঙ্গে চল। 

নূতন ভাবে খেলতে হবে নৃতন ভাব প্রবল।। 
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_ সবি ! ভ্বীবাস অঙ্গনের মাঝে, রাস হবে সে নর্তন আর কীর্ঘন, 
হরিনামে প্রেমে সবর্বরসের হবে আবর্তন, হ 
জীবে ত্যাঙ্ছে অনা অভিরুচি, নিত্যবন্ চিত্ত শুচি, 
জীবে দয়া নামে রুচি, অকৈতব বৈষ্ণব সেবন।। 

প্রেমের প্রেমিক প্রেমমন্্রীর প্রেমে মজেছে, 
ভাবতে ভাবতে ফলে গেছে, প্রেমের গাছে ভাবের ফল।। 

_ কিবে রসের সাগর, গৌরাঙ্গ নাগর, পিরীতি মুরতিখান গো। 
ঝরে তরুণ অরুণ নয়নে বরুণ, মরি কি করুণ চাহনি গো।। 
দেখ গো তরঙ্গ তুলে, রাঙ্গা চরণতলে, রঙ্গে খেলে সুরধুনী গো, । 
আবার এ শুন এ শুন, করে পুনঃ পুনঃ, ঘন ঘন হরিধ্বনি গো।। 


পরচিতান__ বুঝলেম্‌ কলিকে করতে ধন্য, অবতীর্ণ হবে কলিতে। 


সহ 


_ জীবের দুঃখ হেরি, আহা মরি রি মরি, 
পরিণামের পারের তরী, হরিনাম দিতে।। 

_ সখি ! কলির জীবের যে দুর্দশা, নাম বিনে ভরসা নাই গো আরঃ 
হবে গৌররাপে অবতীর্ণ ভব কর্ণধার, £ ভবে হবে নব অবতার 3 
অপার কৃপা বিতরি, দিয়ে হরিনামের তরী, 
হরি নিজে সেজে কাণারী, জীবকে করবে ভবসিদ্ধু পার।। 


শীগৌরাঙ্গের রূপ বণর্না __ ১নং  হরিচরগ আচার্য 


_ উদয় নবন্ীপে পূর্ণ ইনদু ্রশচীনন্দন | 
- শুদ্ধ লীলামৃত, পান করে হল অমৃত, কলিহত মৃত জীবগণ।। 
_ একদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাডীরে গৌরাঙ্গ সুন্দর: 
ভাবে স্বভাবে সুন্দর £ 
মোহন মুরতি সুন্দর, গতি সুন্দর মতি সুন্দর, 
প্রতি অঙ্গ অতি সুন্দর, যে সুন্দর তার সকলি সুন্দর | 
= খাটে রক্ষা করে কক্ষের গাগরী, 
আনন্দে কর এক নাগরী, অন্য নাগরীর কাছে। 
= কে গো সই এই রূপের মানুষ, রূপে ভুবন আলো করেছে।। 


-_ শরদের শশী আনি কাচাসোপা সহ দানি, সৌদামিনী মিশায়ে তায় গোঃ 


সুধার আধারে রাখিয়া, সু-ছাকনীতে ছাঁকিরা, 
সাধিয়া দিয়েছে উহার গায় গো।। 
রূপ ছিল কোন রূপনগরে, কি অপরূপ রূপের খে, 
কোন রাপসীর রাপসাগরে, ডুব দিয়ে উঠে এসেছে।। 
_ এমন রূপের মানুষ কি গো জগতে আছে।। 
_ সি, অনুরাগের তনুখানি, অতনু নিছনি উহার পায়, £ 


দিহি 
তরুণ অরুণ ধটি, হাঁটিতে এ মাটিতে লোটায়।। 
-_ শোভে ফুলের কুন্তল ক্রুতিযুগলে, 
৮৯৯৭১ সুনত একা 
_ সখি, সোশার মানুষ এল সোণার নদীয়ার গো। 





© 
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হরি বলিতে নয়নধারা ধরা ভেসে যায় গো।। 
বদর কামান গাব, কূক্ুতে করেছে বক, মরি কি অপুর শোভা তায় গো 
আবার পরাণ ধরিয়ে টানে, যার পানে চায় গো।। 


পরচিতান__ হেম জিনি ধরাধর সুন্দর শরীর। 


= সুধাংশু অধরে, হরিনামে সুধা ঝরে, অঝোরে আঁখিতে ঝরে নীর।। 
_ কিবে শ্ৰীঅঙ্গ ত্ৰিভঙ্গ করে, কর তুলে করে কি আভাস, 5 
বিধুমূখে মধুর হাস হ 
সন্দেহ হয় দেহ ধৰ্ম্মে, অঙ্গুলি দোলায় কি মর্মে, 
এ জন্মে কি পুর্ব জন্মে, বাশি বুঝি ছিল গো অভ্যাস।। 


শীগৌরাঙ্গের রূপবণর্না __ ২নং হরিচরণ আচার্য 


_ বলে এই মানুষ এই ন'দেবাসী জ্ীশচীনন্দন। 

__ নামটি গৌরহরি, আহা মরি মরি মরি, নরলীলায় জীহরি উদয়।। 

_ সখি, অনেকের দেখেছি কারা, হাসি কান্না সহজ সাধারণঃ 
উহার কি অস্তঃকরণঃ 
এ কান্দা নয় সায়াকান্দা, কার কাছে প্রাণ দিয়ে বান্ধা, 
জন্মে জন্মে পড়ে বান্ধা, এত কান্দা কান্দে কি কারণ।। 

- উহার প্রতি অঙ্গ কত না মধুর, মধু হতে অতি মধুর, করে মধুর সংকীর্তন।। 

= প্রেমে গড়া রসে ভরা, গোরা বড় রসিক সুজন।। 

_ এই নাকি ত্ৰিভঙ্গ কানু, বৃষভানুসুতা তনু, উপরে তনু ঢাকা গো £ 
অপ্রাকৃত কামরতি, নামে প্রেমে রতি মতি, পিরীতি মুরতি রতি মাখা গোঃ 
বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য ভাল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, জাহ্নবী যমুনা হল, 
নাদে হল বৃন্দাবন। 

- নামে রুচি দেখতে শুচি, ভ্রীশচীনন্দন।। 

=- সখি, সাধুর মুখে শুনেছি গো দূর করিতে এই ঘোর কলির কলুষ, 
এল এ সোণার মানুষ £ মন্রীদিগের মর্মে মজে, ধর্ক্মস্থাপন কর্ম্ম বুঝে, 
মানুষের সমাজের মাঝে, মাঝে মাঝে আসে এই মানুষ || 

_ জার প্রতি অঙ্গ কত না মধুর, মধু হইতে অতি মধুর, করে মধুর সংকীরতন।। 

__ সৰি, এই মানুষ দেখি যেমন, আর কি এমন আছে গো। 
পোড়া কুলের ভয়ে যাইতে নারি, এ মানুষের কাছে গো।। 
সি, প্রেমের তরঙ্গে ভেসে, কখন কান্দে কখন হাসে, 
কখন কথন বাজ তুলে নাচে গো।। 
মধুর হরে কৃষ্ণ রাম নাম, যারে তারে যাচে গো।। 


পরচিতান__ গৌর নামে মধু কপে মধু সবই মধুময়। 


_ মধু রসার্ণবে যত্তে ডোবে রত্বলোজে নদীয়া নাগরী সমূদয়।। 
সি, দীনেশ গণেশ মহেশ বিষ্ণু, যার মনে যা সে তারে ভজে, 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭৬১ 


বিষ্ণুপরিয়ার পৃক্বরাগ - ১নং  হরিচরণশ আচার্য 
__ অন্তরঙ্গ সঙ্গে গঙগঘাটে ভ্রীসৌরাঙ্গ রায়। 
__ বালা বিষ্ণুপ্ৰিয়া, অনয ঘাটে দাঁড়াইয়া, আড় নয়নে গৌরপানে চায়।। 
__ দেখে অতনু জিনিয়া ভ্রীতু, রূপে ভূব্ল তনু মন প্রাণ, 
কিবে ত্রিলোকরঞ্জন. নয়নে অঞ্জন, ভূর কামের কামান, £ 
খগপতির গব্বনাশা, নাসা নারীর সব্্বনাশা, 
কের মত মুখের ভাবা, ভালবাসার বাসা বদনখান।। 
_ গোরার অপরূপ রূপ ব্রিলোক মোহিয়া, 
বিস্ময়ে শ্রীবিষ্ণুশ্রিয়া, কাঞ্চনার প্রতি বলে। 
_ মনের মতন, পুরুষরতন, কে গো সি জাহনবীর কৃলে।। 
_ গলিত কাঞ্চনে যেন বিদ্যুৎ আশ্রিত, 
সারদ শরদশশী তাহাতে মিশ্রিত, 
করে সিদ্ধ রসের শোধন, মধুতে মথিয়ে মদন, 
বিধাতা গড়িয়ে বদন, সুধা দিয়েছে ছেলে । 
যেমনি গলা তেমনি মালা, মুনির মন ভুলে ।। 
_ কিবা কৃষ্ণকেলি ধুতি কটিতে, ধুতি ভেদি জ্যোতি দেখা যায়, 
রাঙ্গা চরগোপরে, রতন নূপুরে, হাঁটিতে পঞ্চম গায়, £ 
ফুলের কুণ্ডল দোলে কাগে, বক্রভূরার আক্রমণে, 
প্রাণ সহিত ধরে টানে. আড় নয়নে যার পানে সে চায়।। 
উহার সক অঙ্গ চন্দনে চট্চিত, অনুরক্ত ভক্তের অর্জিত, 
অলক্ত চরণতলে।। 
_ কিবা মধুর মধুর মধুর স্বরূপ, মধুর নদীয়াপুরে। 
কিবা মধুর মুরতি, মধুর ভারতী, মধুর অধরে ধরে।। 
দরশে বরযে মধু, মধুর জাহনবীতীরে। 
ফিরে মধুর রঙ্গেতে, মধুর অঙ্গেতে মধুর লাবণ্য ঝকরে।। 


পরচিতান__ উহার নখর নিকরে শোভা করে সুধাকর। 


{ব্য 


- ও কি সোনার মানুষ, মানুষ দেখে ভুলে মানুষ, 
মনের মানুষ মুনির মনোহর।। 

_ উহার রূপে রসে ডগমগ গো, ফাদে জগত বেঁধেছে, 
রূপে অবলা সরলা, নদীয়ার বালা, ধরে ধরে টানতেছে, £ 
অনুরাগে মলের খেদে, যেন কত অপরাধে, 
অপরাধীর ন্যায় হা রাধে রাখে, বলে কাদতেছে।। 

এ-__ জবাব  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

-_ ওলো অবলা সনাতন বালা তোরে কাঞ্চনমালা কই। 
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মরেছে ওর ঘরের লক্ষ্মী সপদিংশনে, 

গৃহশূন্য রবে কেনে, ওর মায়ের সেই ভাবনা। 

এ যে সেই গৌরাঙ্গসুন্দর, তোর বিয়ের বর, ভাবে যায় জানা।। 
শরদ শারদশশী বললি অতঃপর, 


এ যে ধূতি পরে কৃষ্ণকেলি, মধ্যে করে কৃষ্ণ কেলি, 
বিদ্যুৎ্বরণ ভেদ করে £ কাল মেখে কি ঝলক মারেঃ 
মেঘের মধ্যে খেলে বিদ্যুৎ, আমরা তাই দেখেছি বহুত, 

এ যে বিদ্যুতের ভিতরে জিমৃত, অস্কুত ভাব ন'দেপুরে।। 
বললি, বক্রনুরা আক্রমণে, প্রাণ সহিতে ধরে টানে, 
সবার নয় সে মাত্র তোরঃ নাই সবার উপর সমান জোর? 
কামিনীর কাছে নিষ্ধামী, এ তোর বহু জন্মের স্বামী, 

ও তোর ভাব দেখে বুঝেছি আমি, এ মানুষ তোর মনচোর || 
বললি, যেন কত অপরাধে, অপরাধীর ন্যায় আরাবে, 
রাষে বলে কান্দেছে £ মহাভাবে জগৎ বান্ধেছে 2 

যারা উহার অন্তরঙ্গ, পেল এ ভাবের তরঙ্গ, 

ও থে বৃন্দাবনের শ্যাম ত্রিভঙ্গ, রঙ্গ দেখে জানতেছে।। 
তোর ভিতরে স্ফুরে যদি রাধারাণীর ভাব, 

তবে হবে এ বন্ধ লাভ, কোন অভাব রবে না।। 


বিষ্ুজিয়ার পৃকর্বাগ __ ২নং হরিচরণ আচার্য 


বল্‌লে বিহরে জাহবীতীরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর। 

উহার নামটি সুন্দর রাপ সুন্দর, লাবণ্য সুন্দর, 

যে সুন্দর তার সকলি সুন্দর।। 

উহার অরুণ নয়নকোণে গো, কিবে করুণ চাহনি চায়ঃ 
কিবে রসিকশেখর, নব নটবর নদীয়া নাগর রায় £ 
একবার এরূপ দৃষ্টমাতর, পুলকে পুরণিত গাত্র, 

অঝোরে ঝরিছে নেত্র, বারি নিয়ে বাড়ী যাওয়া দায়।। 
আমার নয়ন পথে এরূপ পশিয়ে, হাদপচ্ছে পাদপপ্র দিয়ে, 
প্রাণের সনে মিশতে চায়। 

বিধি কি করবে বঞ্চনা. কাক্চনা তুইই বল দেখি আমায়।। 


পিতা আমার পরম বৈষ্ণব মিশ্র সনাতনঃ নিত্য সেবে সত্য বস্তু সত্য সনাতনঃ 


সোহ্যগে আমাকে পেয়ে, নাম রেখেছেন বিক্ণশ্রিয়ে, 

হব কি গৌরালল্িয়ে. স্থান পাব কি রাঙ্গা পায়। 

বিধি কি মিলাবে সি, প্রাণে যারে চায়।। 

আমি তোদের সনে গঙ্গাস্ানে গো, আসি গঙ্গাঘাটে যে সময়, 
শচীমায়ের দেখা পাই, স্রানাদি করাই, সেবা করি পদদ্ধয়, £ 
মা আমাকে সযতনে, কোলে নিয়ে স্েহমনে, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সাগর ও পৰ্যালোচনা সি 
চেয়ে আমার মুখপানে. মনে মনে কি জানি কি কয়।। 


মিল. _ মায়ের সেবার ফলে কি দিবানিশি, হয়ে প্রভুর সেবাদাসী, 
চরণ সেবি সকাদায়।। 
অন্তরা __ সঙ! জগত দুর্লভ, পরাণবন্পভ, পরাগ পাইবে কবে। 


সি, আমি হব তার, সে হবে আমার, এমন ভাগ্যে কবে হবে।। 
হয় তো এই গৌরাঙ্গনিধি, বিধি আমায় বিলাইবে। 
না হয়, গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, বলিয়া বলিয়া, পরাণ চলিয়া যাবে।। 
পরচিতান-_ সখি ! এতদিনে ধন্য ধরায় ধরা সপ্তদ্থীপ। 
পাড়ন __ মহৎ সঙ্গশুণে, গঙ্গা আর লৌরাঙ্গ গুণে, এতদিনে ধন্য নবন্ধীপ।। 
কুকার __ আমি কবে পাব এই বিনোদিয়া, মধুর লহীয়া ধামে, 
কবে জীবন তোষিব, সে ঘরে পশিব, বসিব উহার বামে, £ 
কবে আমি মহানন্দে, স্থান পাব এ পদারবিন্দে, 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে, ভজিব মজিব এ প্রেছে।। 
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন মাধুরী হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ সুখ শক্দয়ী৷ হৈল অস্ত, বিক্ণুলিয়াকাস্ত নিশ্লায় অচেতন। 
পাড়ন __ আমার বাসনা সতত, রসনা ভূষিত, কিঞ্চিৎ নবন্ধীপ লীলামৃত, 
করিতে আস্বাদন।। 
কুকার __ স্বর্ণ পালঙ্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গৌরাঙ্গ, নিশার আবেশে অবশাঙগ £ 
মিল 
ধ্য়া 
ডাইনা 


_ নিশি প্রভাত কালে, তোরা দেখ সকলে, 
(গৌর কোলে আজ বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা শোভা হল।। 

__ রূপে গৌর ত গৌর মোদের গুণমণি, গৌর বক্ষেতে শৌর-বক্ষ বিলাসিনী, 
এই গৌর রূপের ছটায়, গৌর ফুলশব্যায় লুটায়, 
কাল ভৃঙ্গ সব অঙ্জ্ছটায়, গৌর হয়ে গেল।। * 

__ রাগে মনোহর হেরে, সবার মন হরিল।। 


মিল. __ এ দেখ উভয়ের অঙ্গের আভা, অঙ্গে নিশি কিবা, 


মিল __ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
শুনে জাহ্নবী বহে উজান, উঠে প্রেমের লহর।। 


শুদ্ধ নদীয়ার মাধুরী রসে, ডুব্ল নদীয়া নাগরী সব।। 
শিশির বসস্তের কৃপা ছিল অকৃপণ, মনাদোষে হরিচরণ, 
এই যুগল সেবার রসে বঞ্চিত হ'ল।। 


ঢাকা দক্ষিণ (শ্বীগৌরাঙ্গের পিতৃভামি দশনি ) ১নং  হরিচরণ আচার্য 


চিতান __ 


পাড়ন 
কুকার __ 


নিমাই শচীমাকে শাস্তি দিতে, সন্ন্যাস নিয়ে শাস্তিপুর বিলাস। 

মাতৃ আদেশেতে, শোভা দেবীর তপস্যাতে, 

এক মূর্তি যায় ভীক্ষেত্রেতে, আর এক মূর্তি ভ্রহট্রে প্রকাশ।। 

গৌর কীদায়ে সব অস্তরঙ্গ, অঙ্গে লয়ে কৌপীন করঙ্গ, 

দেখে জীবের কুদিনঃ দীনবন্ধু সেজে দীনহীন, £ 

আহা | শোভার কি সৌভাগ্য রেখা, মাতৃবাক্যে দিতে দেখা, 

পদব্ৰজে এসে একা, উদয় হল সে ঢাকা দক্ষিণ।। 

শোভা অপরূপের শোভা নিরক্ষি, নবীন সঙ্লযাসীকে লক্ষি, 
বলে ভেসে চক্ষের নীরে। 

কে দাঁড়ালে হে দক্ষিণে ঢাকা দক্ষিণে, দুঃখিনীরে প্রদক্ষিণ করে।। 

গলিত কাঞ্চনে যেন মাথা সুললিত কায়ঃ 

স্ব-দ্যোতে বিদ্যুৎ যেন পলকে ঝলকে তায়ঃ 

কি নিদারুণ ভাবের দরুণ, কটির বসন তরুণ অরুণ, 

অরুণ চক্ষে তরুণ অরুণ, বরুণ ঝরে অকোরে। 

তুমি অচিনা, চিনা দেও প্রাচীনারে।। 

মুখে হরে কৃষ্ণ হরে বলে, চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়, 

কেন চাচর কেশ মুড়ান মাথা, ছিল কাথা গায়, 2 

তুমি কি দুঃখে তাজিলে গৃহ, এ জগতে নাই কি কেহ, 

্বণগিরি তুল্য দেহ, অহরহ ধুলাতে লুটায়॥। 

তরুণ অরুণ কর চরণতলে, কত জন্ম তপস্যার ফলে, 

দেখা দিলে দুঃখ্িনীরে।। 

এলে কে তুমি সোনার মানুষ করেছ কোন কুল পবিত্র। 

আমায় এ বসুধায়, ডেকে সুধায়, এমন লক্ষ্য নাই মাত্র।। 

হায় হায়, কেঁদে মরি সারাদিনই, কত যে 

তাইতে আবার পরাহিনী জড়তা গাত্র। 

আগে পতি গেল স্বর্গবাসে, বিদেশে ম’ল পুত্র।। 

আমার বয়ঃক্রম হল শতাধিক, শত ধিক্‌ দিতেছে জ্ঞাতিগণ। 

মনেরই মানসে আছি শরীহটরে ব'সে, 

নাতির বদন দেখবার আশে, এ বয়সে রেখেছি জীবন।। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা Ee) 


ঢাকা দক্ষিণ ভ্রোগৌরালের পিতভামি দশন) ২নং হরিচরণ আচার 


চত 


ফুকার _ 


মিল 
জুৱা = 
ডাইনা 


সা 
I 


__ বল্‌লে তুমি জগন্নাথের পুত্র, শচীগর্ভে হয়েছ উদয়। 
মাতৃবাক্যের কারণ, স্বপ্নের কথা করে স্মরণ, 
সম্্যাসীর বেশ করে ধারণ, হ্রীহট্রেতে এলে এ সময়।। 
পেলেম স্বপ্নে দর্শন পীত বসন, রাখাল রাজা বকা মুরারি, 
এই যে গৌর বরণ অরুণ বসন, সন্যাসী হেরি = 

তোমার কই সে ধড়া, কই সে চূড়া, কই সে গোলীর মনচোরা, 
কই সে গলে শুপ্রছড়া, কই ব্রজের নিকুঞ্জবিহারী।। 

যা হউক নাতিরূপে এসেছ হেথা, অভীতকালের এই পতিতা, 
পতিতপাবন মূর্তি হেরি। 

নাই হে সাধন, মনের বেদন শ্রীমধুসূদন, তোমার সদন নিবেদন করি।। 
দয়া করে এলে যদি এই ঢাকা দক্ষিণে, 

বামে দাড়াও গৌররাপে কৃষ্ঃরাপে দক্ষিণে £ 

যুগল সুরত যুগলভাবে, এ মন্দিরে স্থাপিত হবে, 

কলির শেষ পর্যাস্ত রবে, তব পিতামহের বাড়ী। 
গৌরলীলার ভাব স্বভাব ভাবিয়ে মরি।। 

তোমায় নদীয়ানাগরের বেশে, যে দেখেছে সে যে ভাগ্যবান, 
এখন নাই নাগর বেশ, নাই ঠাচর কেশ, দুঃখে দহে প্রাণ, ৪ 
তুমি এসেছ ত্যঙ্গে নদীয়া, কতজন এলে বধিয়া, 

সঙ্গে থাকুলে বিষয়া, প্রিয়াসহ হিয়ায় দিতেম স্থান।। 
তোমার লীলা নিতা, নাইকো সন্দেহ, কোনদিন সেই প্রিয়াসহ, 


উভয় মূর্তি নিরখিয়ে, প্রাণে শাস্তি পাই। 

যেন হরে কৃষ্ণ গৌর বলে, নামের সনে চলে যাই।। 
প্রভো । ধন্য তোমার দয়া ধন্য, ধনা হ্রীচৈতন্য অবতার । 
দয়াল অবতারে, ত্রাণ করতেছ যারে তারে, 

কেহ যারে নাহি তারে, তারে তার করুণা তোমার।। 
আমার এই নিবেদন মধুসূদন মরণকালে তোমার চরণে, 
তোমার মিশ্র বংশ বাৎস্য গোত্র র'ল এখানে, হ 

যেমন আমাকে করলে কৃতার্থ, নামের গুণ রেখ যথার্থ, 
জীব যেন পায় পরমার্থ, মহাতীর্থ ঢাকা দক্ষিণে।। 


জ্রীগৌরাঙ্গের সন্যাসের বিদায় রানা __ ১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান __ 
পাড়ন _ 


কুকার, এ: 


গয়াক্ষেত্র হতে গৌরহরি নদেয় এসে। 

শাস্তু সম্পর্ক তর্ক রস, তুলে সেই বিদ্যারস, 
সদা ভক্তদের বশ, সংকীর্তনের রসে।। 
একদিন বিফুত্রিয়ার সঙ্গে বসে গৌর গুণাধার, 
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মনে পল মলিন কলির জীব উদ্ধার, 3 হায় হায়গো, 
ভাবে কেমনে অবলার বক্ষে, শেল হানিব দারুণ বাক্যে, 
সঙ্কট দেখে উভয় পক্ষে, কমল চক্ষে বহে দুঃখের ধার।। 
মিল __ যতে কোলে তুলে নিয়ে অতি কাতর হয়ে, 
বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখপানে চেয়ে বলে নৌরহরি 
মুখ  __ (আমি) তোমার প্রেমপিয়াসী, (তুমি) আমার প্রাণপ্রেয়সী 
আমায় বিদায় দাও হৃদয়েম্বরী।। 
ডাইনা __ শচীমায়ের মতো এমন মা, ভবে নাই উপমা, 
তোমার মতো হায়, এমন বনিতে অবনীতে কার ভাগ্যে পায়ঃ 
জাহবী জন্মভূমি, পবিত্র নদে ভূমি, 
্রিয়ে সব ছেড়ে হব আমি, নবীন দণ্ডধারী।। 
খাদ. __ সদা নয়নে ঝরে বারি, কি দিয়ে নিবারি।। 
কুকার __ আমার প্রাণ কেঁদে কয় বিষয় ছেড়ে বৃন্দাবনে যাই, 
তাইতে তোমার কাছে বিদায় হতে চাই, £ হায় হায়রে _ 
বলে হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গিয়ে মধুর ব্রজপুরে, 
ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে, আমি মাধুকরি মেগে খাই।। 
মিল  __ জয়রাধে গোবিন্দ নাম বলব উচ্চৈচন্বরে, 
কাঙ্গাল বলে কৃপা করে, যেন রাধে র্জেন্বরী।। 
অস্তরা __ আমার এমন ভাগ্য কবে হবে বিষ্ণুপ্রিয়ে, বিষয় ছেড়ে ব্রজে যাব। 
হবে রাধারালীর দয়া, কেটে ভবের মায়া, বংশীবটের হাওয়ায় প্রাণ জুড়াব।। 
বিষয় বিষে মজে, রইলাম কি বুঝে, রতি না জন্মিল হরি পদান্মুজে, 
কবে র্ময় এ পালঙ্ক তাজে, আমি ব্রজরজে গড়াগড়ি যাব।। 
পরচিতান__ কোটি জন্মের ভাগ্য ফলে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে। 
পাড়ন _ আমার সে ভাগ্য হল না, দুর্ভাগ্য গেল না, 
সুকৃতি ছিল না বুঝি আমার কর্মে।। 
ফুকার __ প্রিয়ে রসনার বাসনা আমার সদা কৃষণগুণ গাই, 
রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে আমি ভাসিয়া বেড়াই £ হায় হায় গো _ 
বিনে কৃপাসিদ্ধুর কৃপা বিন্দু, সংসারে সুখ নাই একবিন্দু, 
পার হতে ভবসিদ্ধু, জীবের কৃষ্ণ বিনে বন্ধু নাই।। 
মিল __ কৰি হরিচরণ আচার্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে কয়, 
তোমার প্রাণে রেখে প্রেমময়, পাঠাও ব্রজপুরী।। 
শীগৌরাঙ্গের সম্যাসের বিদায় প্রাথনা -. ২নং  হরিচরণ আচার্য 
চিতান __ আমায় দিতে বিদায় এ কি দায় ঘটালে সতী। 
পাড়ন __ আমার মন হল উদাসী, সাধে কি প্রেয়সী, 
দারুণ বিচ্ছেদ অসি হানি, তোমার প্রতি।। 
ক্ষুকার __ হরিনাম বিলাতে ঘরে ঘরে আমার দেশ হল বিদ্বেষ, 
আমার এই বেশে কেউ নেয় না উপদেশ ২ হায় হায়গো _ 
তাইতে জিব তোমায় ত্যজিব মাতা, অঙ্গে দিব ছেঁড়া কাথা, 
চর কেশ জুড়ায়ে মাতা, হব দীন হীন কাঙ্গালের বেশ।। 
মিল  __ ধর উদ্বেগে সহিফুতা বিষ্ণুপ্রিয়ে, তুমি মোর প্রতি সদয় হয়ে, 


চা 


নুহ 
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এই মিনতি রাহ । 

সাধে কি শ্রেয়সী হতে চাই সন্যাসী জীবের দুর্দশা চক্ষেতে দেখ।। 
আমি করতে চাই জীবোদ্ধার, আমার এই কার্ষের ভার, 

প্রিয়ে তুমি কিছু নাও = 

জীবের পক্ষে সাপক্ষ হয়ে আমায় বিদায় দাও 2 

মা কাদলে নিমাই বলে, বসিও মায়ের কোলে, 

তোমার টাদমুখে মা মা বলে, আমার মাকে ডেকো । 

সদা শ্রীহরির শ্রীচরণে তোমার মতি রেখো। 

যাব হালছে বেহাল কাঙ্গাল সেজে সব জীবের কাছে, 

দিব ঘরে ঘরে মধুর হরিনাম যেচে যেচে হায় হায়গো _ 
আমার জীবের উদ্ধার মহৎ কর্ম, শপথ করে বলি মর্ম, 
তোমার জন্ম আমার জন্ম, এবার দুঃখের জন্ম হয়েছে।। 

যখন দুরুহ হবে প্রিয়া আমার এই বিরহ, 

বসে মার কোলে অহরহ, হরি বলে ডেকো।। 

প্রিয়া তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, যখন যেখানে থাকি। 
প্রিয়া তুমি আমি দৌহে, মিলন বিরহে, একাস্মা দুই দেহে সদায় রাখি।। 
কোটি কল্পে কারও হবে না গো ত্যাগ, 

জল কাটিলে কু হবে না দু'ভাগ, 

তোমার শুদ্ধ শুদ্ধ নবপ্রেম অনুরাগ, নিত্য প্রাণে প্রাণে হবে দেখাদেখি।। 
ছাড় এহিক চিন্তা, চিন্তা কর চিন্তা মণি। 

যত গ্রামে কি নগরে, এই ব্রহ্মাণ্ড ভরে, 

উঠুক ঘরে ঘরে মধুর হরি ধ্বনি।। 

কলির জীব তারিতে নদীয়াতে আমার অঙ্গীকার, 

মাথায় নিলেম যত জীবের পাপের ভারঃ হায় হায়গো __ 
প্ৰিয়ে তুমি কাদবে ঘরে বসে, আমি কাদব দেশে দেশে, 
শেষে আমার এই সন্্যাসে, কলির জীবের হবে উপকার।। 





১১ বিরহী বিরসঃ 
শ্ৰীমন্ত বসন্তের যশঃ ফলে ফুলে নূতন রসঃ হায় < 
মনে পড়ে বৃন্দাবন, সেদিন সঙ্াস নিল গোরা জীবনের জীবন, 
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম যৌবন, হায় হায় বয়স মাত্র চতুর্দশ | 
গৌরবিরহে বিষ্ুপ্রিয়া ভাসে চক্ষের জলে, 
কাঞ্চনমালাকে ডেকে বলে, অতি মনের দুখে 
সী কাঞ্চনমালা, দুঃসহ বিরহ জ্বালা, অহরহ শ্রবলা এই অবলার বুকে।। 
এই যে দুরস্ত বসন্ত, বসস্তে প্রাণকাস্ত হলেন সন্যাসী: 
সোনার নবন্ধীপ প্রদীপ শূন্য দেখি দিবানিশি। 


খু 


EJ 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


আর কি সই সেদিন পাব, মনের সাধ পুরাইব, 
আর কি পোড়া বুক জুড়াইব, শ্রভুর চাদমুখ দেখে। 
_ বুকে দুঃখের আগুন, স্বলছে আমার থেকে থেকে।। 
__ যখন জান করতে যাই গঙ্গা নীরে, তখন কেন যেন মনে পড়ে, 
যমুনায় স্নান করতে যাই £ আমি আমাকে শুধাই ২ 
হায় আমি কি সেই রাই হ 
নাদের পথে করলে ভ্রমণ, ভাবি ব্রজে নাই রে আমার রাধারমণ, 
শ্যাম বিরহে রাধা যেমন, হায় হায় আমার দশা ঘটল তাই।। 
= গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষ দেখে ভাবি এ বংশীবট, 
বংশীবদন নাই এ কি শঙ্কট, জীবন কিসে থাকে।। 
_ হায় হায় দুরস্ত বসস্তে, সই কান্ত নাই দেশে 
আমি কি সুখে থাকি নীয়াপুর। 
তারে সবে বলে দয়াল অতি. কেন দাসীর প্রতি নিঠুর।। 
কে জানে অবলার প্রাণ কি করে সখি, কে বা দুঃখ করে দূর। 
নব যৌবনের অস্ধুরে ভাঙলো, আমার প্রেমের অস্কুর।। 


পরচিতান-__ যত নঙীয়ার নাগরীগণ, সবে দুঃখে মগন, ধৈর্য ধরে কিরূপে। 


EEL 


fa 


FE 


__ সুখের তরঙ্গ আর কি আছে, এক বিনে সব গিয়েছে, সুখ নাই নবস্ধীপে।। 
সখি ! কোকিল ভ্রমর মলয় পবন, আমায় অহরহ জ্বালায় জীবন, 
এ বসস্তের প্রথম মাসঃ গেল সকল সুখের বিলাসঃ হায় ! এ কি সর্বনাশঃ 
সুখ বসন্তের এই দুইমাসে, সতীর বিদেশের পতি দেশে আসে, 
অভাগিনীর কর্মদোষে, পতি জন্মের মত তাজল গৃহবাস।। 


শীগোরাঙ্গের নামকীতন -১নং রাজেন্্রনাথ সরকার 


= রাধা কৃষ্ণ বলে, গৌর গঙ্গার কুলে নাচে ভক্তসঙ্গে 

২ যারা করতে যায় গঙ্গা ্ান, লেগে প্রেমের তুফান হয়ে হত জ্ঞান, 
ডুবে ভাসে গৌর প্রেমতরঙ্গে।। 

_ যত নাগরী ঘাগরী ফেলে, বলছে প্রাণ গৌর, সবে উচ্চস্বরে, 
ধরছে প্রেমের সুর, হায় __ 
এত কাল আঁধারে ছিল, আলোক পেয়ে বড় পুলক হল, 
ক্র পুলক স্বেদ কম্প হল, জড়জগৎ হল সুমধুর।। 

= কীৰ্তনান্তে কানতেছে সব পুরুষ আর নারী, 
অর্ধবাহ্যে এক নাগরী, মহাপ্রভুর প্রতি কেন্দে কয় 

_ কে তুমি মানুষের সাজে, জগৎমাঝে হয়েছ উদয়।। 


বল হরি হরি বলে, মন হরিলে বল হরিলে, 
আন্ধারে আলোক দিলে, করলে অরলিকে রসময়। 
_ গেল কোথা জাতি বিদ্যা কুল লজ্জা ভয়। 
_ যেদিক ফিরাই, আঁখি, সেই দিক দেখি তুমি জগস্ময়, 
ভ্ৰমে ভাবি নাই এই জীবের ভাগ্যে হয়, £ হায়_ 
(তোমার রূপে হয়ে বুগ্ধ, কোলের ছেলে খায় না দুগ্ধ, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা থর 
দ্ধ প্রাণ করেছ দিচ্ধ, তুমি সেধে দিয়ে পদাশ্রয়।। 


_ কাল দেখলেম চাপল্য স্বভাব বাল্য মুরতি, 


আজ দেখি সেই ধ্রুব জ্যোতি, কূপে কোটি সূর্য পরাজয়।। 

_ তুমি পাগল করেছ যত নদীয়া নিবাসী। 
দেখে এ রূপরাশি, মোরা কান্দি আর হাসি, তোমার শ্রেমসাগরে ভাসি।। 
আঁধারে আলোকরাশি লুকায়ে ছিলে, পলকে ঝলক দিয়ে ভুলোকে ভুলালে, 
আপন হইতে তুমি আপন হইলে, করেছ উদাসী।। 


পরচিতান__ জীবে সাধন করে, কভু পাইতে নারে, এমন প্রেমময় কল। 


বু 


বু 


নুহ 


পু 


_ তোমার অযাচিত করুণা, নইলে কেহ পারে না, 
করতে এই রূপের শুণ ধারণা, জীবের এমন কি বল।। 

- তোমায় পেয়ে সবে তুলে গেছে, পিছের ভাবনা, 
আর তো এত সুধা কোথাও পাব না $ হায় _ 
তোমার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, সদা শুধু বাড়ে প্রেমানন্দ, 
বলে বলুক লোকে মন্দ, আর তো ঘরে ফিরে যাব না।। 

_ তোমায় ফেলে আর কোথাও যেতে চায় না মন, 
সঙ্গে থেকে গাব এখন, শচীসুত গৌরাঙের জয়।। 


শ্রীগৌরাঙ্গের নামকীর্তন - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


_ বললে কৃষ্ণ কৃপায়, তোমায় কান্দায় হাসায়, তুমি ক্ষুত্ মানব। 
_ এই কি মানুষে সন্ভবে, দেখেছে কে কবে ভবে, 
বুঝলাম এসেছ মানুষ ভাবে, তুমি রাধাবঙ্লভ।। 
- তুমি গোলোকের ধন গোপন ছিলে নয়নের উপর, 
মোরা না জেনে করেছি আদর, হায় গো 
সে সকল দোষ না ধরিলে, না চাহিতে প্রেমধন দিলে, 
এই শুনেই লোকে বলে, তুমি হরি করুণাসাগর 
_ অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, জন্ুনদ হেম, সাক্ষাতে চক্ষেতে দেখলেম, 


পরমধন বিনে আর কার এ শকতি, £ হায় __ 
যুগল মূর্তির বত্রিশ চিহ্ন, তোমার অঙ্গে দেখি কিসের জন্য, 
কলির জীব করিতে ধন্য, তুমি ভুলোকে গোলোকপতি।। 
__ দেখা দিয়ে আবার কেন লুকাইতে চাও, ৪ 
(কোন্‌ ভাবে কোন খেলা খেলাও, জীবে কি বুঝিতে পায়।। 
_ মোরা অসাধনে অসাধারণ ধন পেয়েছি সবে। 
দেবে যে পদ সেবে, ভব ভাবে যে পদ ভাবে, ও তাই পেলেম কলির জীবে।। 
যদি তুমি কলির জীব কলিযুগে, তবে তোমায় এত ভাল কেন বা লাগে, 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
হেরিলে মধুর ভাব হ্যদয়ে জাগে, এমন কি আর হবে।। 


পরচিতান__ কৃষ্ণমূৰ্তি যেমন, তোমার মূর্তি তেমন, তুমি নিশ্চয়ই সে ধন। 


_ মাত্র ঢেকেছ কালকূপ, মেখেছ ভালরূপ, 


জীবে পায় কি সে রূপ, করে সাধ্য সাধন।। 


-_ তোমার এ চরণে গঙ্গার জন্ম পেয়েছি প্রমাণ, 


নইলে সাধে কি সে ধরে কি উজান £ হায় _ 
নির্মল সলিলা গঙ্গে, নৃত্য করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে, 
বিনা বায়ে প্রেমতরঙ্গে, বঙ্গে করে তোমার শুণগান।। 


- আর কোন ধন চাইনে হরি, করি নিবেদন, 


অন যেন সদা সর্বক্ষণ, থাকে তোমার রাঙ্গা পায়।। 
ভাবোশ্মাদ জ্রীগৌরাঙ্গ -১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


= নাচে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে গৌর হ্রীবাস আঙ্গিনায়। 
= হঠাৎ মেঘ আসিল, ভান্করের কর গ্রসিল, ধরলী বম্পিতা হ'ল, বিদ্যুতের ছটয়।। 
__ একে নব অনুরাখের বেগ, তাতে দেখে কালমেঘ, বিদ্যুৎ মাথা গায়, 


নব জলধর, সাজে মনোহর, পুচ্ছ উচ্চগিরির প্রায়ঃ 
যেন গোবৰ্দ্ধন নগেল্র পরে, সৌদামিনী নৃত্য করে, 
ও তার আড়ম্বরে নীলাস্বরে, যেন রূপসাগরে ঢেউ খেলায়। 


_ বিদুৎ দেখে রাধা ভাবে আকুল গৌরাঙ্গ, গদাধরের অঙ্গে অঙ্গ, দিয়ে গৌরাঙ্গ সুধায়।। 
__ কাল মেঘে সৌদামিনী, দেশ দেখি ভাই, কেমন দেখা যায়।। 
__ কাল মেঘেতো নয়রে ভাল দেখতে ভয়ঙ্কর, সৌদামিনীর যোগে হ'ল জগৎ মুদ্ধকরঃ 


ও ধনি কি রূপের খনি, মনমোহিলীর মন মোহিনী, 
চোখে লাগল সৌদামিনী, আকুল প্রাণে ধরতে চায়।। 


_ পারিস যদি এ রূপ ধরে এনে দে আমায়।। 
= শুনে জলধরের গভীর স্বর, সুখে নাচে শিষীবর, পুচ্ছ তুলিয়েঃ শুনে দামিনী 


ভ্রুতগামিনী চলে অদ্ধর দোলায়েঃ অঙ্গ চক্‌ মকি চক্‌ ঠিক চেহারা, এই দেখলেম 
এই হলেম হারা, ওকে দৃষ্টিপথে না যায় ধরা, যেন পলকে যায় পালিয়ে।। 


= চপলাসুন্দয়ী বড় চতুরা নারী, নয়ন ভরে দেখতে নারি, হ'ল একি বিষম দায়।। 
_ কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী কিবা শোভা পায়। 


যেন পলকে এক ঝলক দিয়ে ভূলোক ভুলায়।। 
এ দেখ আড়ালে দীড়িয়ে, বসন ছাড়িয়ে, চঞ্চলে অঞ্চল উড়ায়। 
যদি ধরতে পেতেম, মিশে যেতেম, সৌদামিনীর গায়।। 


__ ধনি চলে অতি ভ্রুতগতি তাইতে বড় দুখ। 
_ আমি এক ধেয়ানে চেয়ে আছি আকাশ পানে, 


_ ও রূপ বিনে আঁখিতে দেখিতে চায়না আর, ধ্যান ধারণা যত আমার, 


সৌদামিনীর রাঙা পায়।। (সন ১৩২৭ সাল) 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ৭৭১ 


ভাবোন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গ -২নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান _ 
পাড়ন _ 


নিল -_.. 


বঙগি তোরা সৌদামিনী এত ভালো কই। 
ও রূপ দরশনে পড়েছি এই ভাব তুফানে, কি জানি কি ভেবে মনে, 
কি জানি কি কই।। 


এখন কি জানি কি কর্মদোবে, আসিয়াছি বড় দূর দেশে, আমায় ভালবেসে, 
দেখতে এসে ধনী, দীড়াইল মেঘের পর।। 

মলপ্রাণ সহিতে যেন করে আকর্ষণ, ওই রূপেতে দিয়ে নয়ন, অঙ্গ ভুলে অনঙ্গে। 
সৌদামিনীর রঙ্গে ভঙ্গে, নব ভাবের আবির্ভাব অঙ্গে।। 

পলকে ঝলকে ঝলকে কেমন চক্চল চপলা, নীল আকাশ সমুদ্রে যেন 
তরঙ্গ মালা £ আহা মরি কি মাধুরী, মেঘ সেজেছে প্রেমের তরী, 
চলিতেছে সারি সারি, দুলিতেছে তরঙ্গে। 
সৌদামিনীর ভালবাসা সবাকার সঙ্গে।। 

কত নদী পর্বত উপবন, মনোহর কুসুম কানন, মেঘ সেজেছে তাই, 
যেন রাখালগণ, করে গোচারণ, সঙ্গে বৎস আদি গাইঃ 

এ সব মেঘের গাছে বসব বলে, বক বকি সব উড়ে চলে, 

আমি বসিব এ কদমডালে, বলরে কেমন করে কাছে যাই।। 

স্বর্গ মৰ্ত্ত আকাশ পাতাল কিবা শোভা পায়, 

সৌদামিনীর রূপের ছটায়, বঞ্চিত নূতন রঙে।। 

আমি পলকে পলকে কেমন নূতন নৃতন হেরি। 

তাইতে ভাব সাগরে উঠছে কেমন আনন্দ লহরী।। 

আবার পলকে আসিয়ে, বৃক্ষ বিনাশিয়ে, কেবা গড়াইল তরী, 

বুঝি বিশ্বকম্্ার কর্ম এসব আহা মরি মরি।। 


কে যেন আড়ালে থেকে, গর্জিয়া দেয় ভয়।। 

তারে এই দেখি এই দেখি নাই, কার আশায় আর প্রাণ বাচাই, 
সতত প্রাণ যারে চায়ঃ ও তার অভাবে ভিলার্ড প্রাণ রাখা দায়ঃ হায়, 
পঞ্চাবস্থায় পঞ্চাকাশে, চঞ্চলতা ছেড়ে নব রসে, 

যদি সৌদামিনী সদা হাসে, তবে পোড়া প্রাণ জুড়াই।। 

আপন মনে মেঘের সনে করেছি ভ্রমণ. নিরখি চঞ্চলার চলন, 
লাজে লুকায় কুরঙ্গে।। (সন ১৩২৭ সাল) 


শীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ -১নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান _ 
পাড় _ 
কুকার -- 


মহাভাবের সেই প্রেম তরঙ্গে, ভ্রীগৌরাঙ্গে রঙ্গে ভুবালো। 
একদিন প্রিয় বিসষুপ্রিয়।প্রতুর কাছে গিয়ে কেন্দে আকুল হল।। 
আমি অভাগিনী কান্দিয়া রজনী পোহাই, 

পতির পদসেবা সুখ-বিলাস, আমার কপালে নাই £ 

তোমার এই দশা হেরে, মন্দ কয় ঘরে পরে, 

বলে এই মেয়ে বিয়ে করে, হল পাগল নিমাই।। 


নু 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


প্রিয় সমভাবে বিক্ণুপরিয়ার করে ধরি, 

অমনি কেন্দে কয় গৌরহরি, প্রাণেশ্বরীর পাশে। 

পরিয়ে বিষ্ণুত্রিয়ে, আমার মন বান্ধিয়ে, রইতে নারি গৃহবাসে।। 
এই যে সংসার অনিত্য জেনে হলেম পাগল, 

তাইতে সব ভুলে সার করেছি, কেবল বল হরি বল £ 

বাল্যে চাঞ্চল্য ছিল, কে জানি হরে নিল, 

আমার এ প্রাণে লাগে ভাল, যাতে কান্না আসে। 

ভাবি যে এই পাগলামি আমার বাড়ে কিসে।। 

আমার বন্ধুগণে নিন্দা করুক দিবানিশ, 

যেন না শুনি তা. কৃষ্ণশ্রেম সাগরে ভাসি ই 

অভিমান পড়ুক খসে, কুল মান যাক জলে ভেসে, 

আমি একা নির্জনে বসে, যেন কান্দি হাসি।। 

আমার মাকে বুঝায়ে রেখ তুমি বলে কয়ে, 

গেলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, তার আর মন্দ কিসে।। 

পরিয়ে ভেবেছি অস্ত্রে, সংসার সাগরে, অমূল্য রতন হরিনাম। 
যে জন সে রতন কণ্ঠে, ধরায় উৎকষ্ঠে, বৈকুষ্ঠ জিনিয়া তাহার ধাম।। 
নামে প্রেমে যখন ঘটে রতিমতি, পায় সে অলৌকিক গোলোকীয় জ্যোতি, 
মর নারে ধরে অমর মুরতি, দেবে তারে দেয় প্রাণাম।। 

ও তার ভিতরে বাহিরে লহরে লহরে, সতত বিহরে রাধেশ্যাম।। 
আমি জন্মিয়ে মানব কুলে, আছি ভুলে হরি লাদপন্থ। 

মিছে শিখেছি এ বিদ্যে, গেল না অবিদ্যে, সদায় মায়ায় বন্ধ ।। 
প্রিয়ে দেখ চেয়ে এ ব্ৰহ্মাণ্ড নরককুণড, 

তাতে দণ্ডে দণ্ডে জীবের ভাগ্যে কত দণ্ড; 

নাম ব্রহ্ম সংসারের সার, সার কর প্রিয়ে আমার, 

লাভ হবে শ্যামকুণ্ড আর ব্রজ্জে রাধাকুণুড।। 

তাতে স্লান করি শীতল কর তোমার তাপিত হিয়া, 

লোকের কাছে না শিয়া, কান্দ একা বসে।। 


শীগৌরাঙ্গের ভাবাকেশ -২নং  রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


বললে আমি অবলা নারী, রইতে নারি তোমা বিহনে। 
প্রিয়ে ধর সেই মধুর ভাব, অচিরে হবে লাভ, ও সে পরম ধনে।। 
ছেড়ে সুখের আশা দুঃখের বোঝা লও হে মাথায় 

তবে দেখবে প্রিয়ে তুমি যায় আমি তথায় 2 

চিত্ত দাও হরিনামে, মত্ত হও মধুর প্রেমে, 

মিলবে নিত্য ধামে প্রিয়ে তোমায় আমায় ।। 

যখন অস্তরে উঠবে তোমার বিমল প্রেমের জ্যোতি, 

দেখবে মন মানুষের মুরতি, ও সেই জ্যোতির সঙ্গে। 

ওগো প্রাণকাস্তে, যদি পার কাদতে অস্তে পাবে শ্যামত্রিভঙ্গে।। 
এখন আমি আর নাই গো প্রিয়ে আমার বশে, 

অবিরল নয়নের জল যেন কেন আসে 2 

বিদায় দাও এ জনমে, যাব সেই ব্রজধামে, 


EL 


বত 


বশর পুর 


78: 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সং্রহ ও পর্যালোচনা নত 


আমি পাই যেন রাধাশ্যামে, ডুবে প্রেম তরঙ্গে। 
হরি পাদপন্মের মধু চায় মোর মন ভাঙ্গে।। 
আমার মনে বলে একাকী নিরজনে থাকি, 
আমার মনের মানুষ মনে রেখে, মনে মনে দেখি £ 
তার প্রেমে হয়ে ভোলা, দূর করি ত্রিতাপ জালা, 
খেলে এই মায়ার খেলা, বল লাভ হবে কি।। 


_ যদি সাংসারিক বাজে কথা বাজে আমার কানে, 


যেন বাণ সমান বিদ্ধে আমার প্রাণে, মরি সেই আতঙ্কে 

২: প্রিয়ে হরি হরি বল, দিন ফুরায়ে গেল, ওনামে হল না রতি। 
ধন্য ধ্রুব আর প্রসাদ, পূর্ণ করল সাধ, 
বাল্যকালে পেল হরি ভকতি।। 
বিষয় মায়া ফান্দে, বান্ধা প’লে নরে, 
শত চেষ্টায় সে বাঁধ খুলিতে না পারে। শেভিত ) 


বিধুত্রিয়ার অভিমান - ১নং  রাজেন্্রনাথ সরকার 


__ রাধাকৃষ্ণের কৃপায় শরীর নিমাই ভাবের উত্মাদ। 

= প্রভুর সংকীর্তন হ'ল সার, তাজে নিসা আহার, 
দেবী বিক্তপরিয়ার আস্তারে হরিষে বিযাদ।। 

_ প্রিয়া অভিমানে প্রভুর সনে বলেনা কথাঃ সে মান ভাঙ্গিতে নাই আমার প্রভুর 
ক্ষমতা £ তখন আঁধার দেখে চাদের গেহ. কুলের বউ ঝি কেহ কেহ, 
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার সহ, করে কত না রসিকতা ।। 

_ তখন কুলের কামিনী সহ বিষয়, মহাশ্রভুকে শুনাইয়া বলে করুণ বাক্যে। 

_ নদে নাগরীগণ, আমার দুর্দশা শোন, পেয়ে পরম ধন, 
জনম গেল আমার দুঃখে দুঃখে | 

__ কত রঙ্গে প্রেম তরঙ্গে সি সঙ্গে আঙ্গিনায়, আমার কোমল কমলের ঠাকুর 
ধূলায় গড়াগড়ি যায়ঃ ফুলশ্যায় যারে রাখি, খুলশয্যায় তারে দেখি, 
জলে কি আগুন ধিকিধিকি, আমার নীরস বক্ষে। 

__ কে বুঝাবে ভবে কি যাতনা আমার পক্ষে।। 

__ আমি অবোধিনী জানিনালো ভালোবাসিতেঃ তাইতে প্রভু চায়না আমার কুঞ্জে 
আসিতেঃ নিশিখে ফুলশয্যা ছাড়ি, আবাস অঙ্গনে যায় গড়াগড়ি, 
প্রভাতকালে এসে বাড়ী, প্রাণে বাণ বরিষে বাসী হাসিতে।। 

__ নিত্য কান্দিয়ে নিশি পোহাই আমি একাকিনী, 
বাজে কার প্রাণে এই কারার ধ্বনি, এই ত্রেলোক্যে || 

__ অরমের ব্যথা, যে না বোঝে যথা, কথা বলে সেথা, হবে কি কা গুপ। আনি 
অবলা বালিকা সখি, অতি অরসিকা, একি দেখি বিভীষিকা জল্লস্ত আগুন।। 
যে সকল রজনী জেগে একাকিনী, জীবাস অঙ্গনে সংকীর্ত্তন শুনি, মম প্রাণে 
বাজে মৃদঙ্গের ধ্বনি, অশনি সম সে ধুন। 
আমি নয়ন মুদিলে, দেখি প্রভু ধরাতলে, 
অমনি হিয়ার আগুন জলে লক্ষ কোটিগুণ।। 


পরচিতান-_ ওকে বাসলে ভাল, তার মত আর নাইরে দুচ্ধী। 
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পাড়ন __ যে পায় ব্যথা পায় হাটিতে, নদীয়ার মাটিতে, আমার কোন ক্রটিতে, 
সেই দেহের এই দুঃখ দেখি।। 

কুকার __ আগে নৃত্য করে, চিত্ত হ'রে, কত রকমেঃ যখন ভক্তবৃন্দ ডুবে যায় প্রেমেঃ 
নিজে হুঙ্কার দিয়ে ধরায় পড়ে, শুরু তরু যথা প্রলয় ঝড়ে, 
আঘাতে নদীয়া নড়ে, যেন বঙ্ছ পড়ে. আমার মরমে। 

মিল  -__ আমি কুলের বউ কইতে নারি সইতে নারি, যদি লক্ম্মীর ন্যায় প্রাণে মরি, 
তবে পাব রক্ষে।। (খই শ্রাবণ ১৩৩৭ সাল।) 

বিষ্ণুঞ্িয়ার অভিমান - ২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান __ আমি জানি সখি ভাল নয় আত্মকলহ। 

পাড়ন __ আমার য়ে দুঃখ মরমে, বলি না শরনে, আমার বর্মক্রমে, নিল প্রেমে মন্র্দাহ।। 

কুকার __ যেমন অর্ণবযানের পিছনে সমুদ্রে তরণী, দুলি তথ্ুপা তরঙ্গে তরুণীঃ 
বক্ষ ভেদি উঠে বারি, এ বারি কিসে নিবারি, ছিড়ে সুক্ষ প্রেমের ডুরি, 
কখন ডুবে মরি, আমি না জানি।। 


মিল __ সুখের সমুদ্রে জলে নেমে আমার হলনা সুখ, কেন আবেগে ভেঙে যায় বুক, 
তোরা বলে দেলো। 
মুখ. _ আমার এ পোড়া প্রাণ, এত দূর কান্দে ক্যান, 


করি অনুমান, সুখের অবসান, মোর হয়ে এল।। 
ডাইনা -_ হাসে দিবানিশি প্রেমের হাসি নদেবাসী টলমল, আমার মনে বলে সুখের 
ঘরে ছুলিবে দুখের অনল £ হারায়ে প্রাণকান্তে, দিন যাবে কাণ্ডে কাণ্ডে, 
আমার কালস্বরূপ এই কুচিস্তে, হাদয়ে জ্বলে গেল।। 
খাদ -_ চিরদিন এত শাস্তি ভবে কারবা ছিল।। 
ফুকার __ শুনি ব্রজবাসী এমন হাসি হেসেছিল সই, তারা জানতোনা আর চিন্তামণি বইঃ 
শেষে কান্দাইয়ে পুরুষ-নারী, ছেড়ে গেল বংশীধারী, 
তেমনি কান্দবে ন'দেপুরী, যখন সেই মানুষ এই মানুষ ওই।। 
মিল __ ওকে দেখলেই মনে হয় সেই শিকলী কাটা, এখন কেটেছে পঞ্চ কটা, 
একদিন উড়লে হ'ল।। 
অন্তরা __ কাদিলে কি হবে, দেখিয়াছি ভেবে, অবশ্য ফলিবে, স্বকর্মের ফল। 
যারে ভেবে সমভাগী, সারা নিশি জাগি, সে যেন কার লাগি, উন্মন্ত পাগল।। 
অজ্ঞানী নির্ধনী, যদি পায়লো মণি, ধনী লোকে কেডে নেয় অমনি, 
সে মণি প্রসাদে হতে নারে ধনী, বিহানে সে বুদ্ধিবল। আমি তেমনি রমণী 
পেয়ে গুনমণি, আমার যাবে নয়নমণি, রবে মাত্র চোখের জল।। 
পরচিতান__ উহার স্বভাব কেমন জানিস কি তোরা সকলে। 
পাড়ন __ ভালবেসে ভালবাসায়, কত কান্দায় হাসায়, পরিণামে ভাসায়, 
অকল দুঃখ সিদ্ধুনীরে।। 
ফুকার -- আমি মাঝে মাঝে তন্ত্র ঘোরে করি দরশন, যেন চন্দ্র বিনে অন্ধকার ভুবনঃ 
ক্ষণেক নদীয়াবাসীর সাথে, কেন্দে ফিরি আমি পথে পথে, 
প্রাণ কেন্দে কয় কোন মতে, আমার মিথ্যা নয়লো এমন কু স্বপন।। 
মিল -__ আমার দিনতো ফুরায়ে গেল শাস্তি পাব বলে, 
বিধি কি জানি কি এই কপালে আমার লিখেছিল।। 
(ই শ্রাবণ ১৩৩৭) 


ই যা 


নুহ 


প্রা 
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রাইরসবাজের গান - ১নাং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


_ হায় হায় দ্রীনহীন কাঙ্গাল বেশে, ব্ৰজবাসে, গৌরাচাদ উদয় । 
_ বলে ব্রজভূমি, এলে কেগো তুমি, রাই. কানু তনু সমন্ধয়।। 
_ রাই অঙ্গ দিয়ে বিদ্যুৎ দিযে হায় বেগে মেঘমালা: করে উলঙ্গ অঙ্গে খেলাঃ 
হায় দেখায় এ অঙ্গের স্বভাব, রসরাজ আর মহাভাব, 
এই পরমধন করে লাভ, তোমার কি অভাবে কি জ্বালা।। 
=__ ভবে কার সাধ্য আমার মনচোরারে করতে চুরি, __ 
মাত্র পারিত রাই কিশোরী, সেই ভাব হেরি তোমার। 
= কি ধন পাব বলে, বৃন্দাবনে এলে, সেজে রাইটাদ আমার।। 
=-_ থাকতে রাই কানু দুই পাশে, কোন্‌ দেশের বাতাসে, 
যুগল হয়েছ এক £ তোমার কোন শুরু চারুসিদ্ধ দেহে, দিয়েছে ভেক, ই 


_ তোমার এই জন্মের পিতামাতা কোথা, কি দশা কার।। 
_ তোমার এ মহাপ্রকাশের বিলাস কোন দেশে কেমনঃ করলে এই বেশে 
কোন কোন দেশ ভ্রমণ 3 কত মন আকৰবিয়ে, প্রেমাবৃত বৰিয়ে, 

এসেছে পাগল হয়ে, মনের ক্রিয়া দিয়ে বিসর্জন।। 
_ আমি দেখতে পাই গৌর গৌসাই তোমার মন নাই যেন, 
সে মন থাকিলে হেন, কেন দেহে ভাবের জোয়ার।। 
- তোমার ভাবের অন্তর্গত দেহ অবিরত, করিছে বিক্ষত তেত্রিশ অলঙ্কারে। 
মহাভাব যার হ্যদে থাকে, দেহ রাখে যে, 
কেন ভাবালঙ্কার রয়ে, ব্যথা দেয় তারে।। 
দেহে আন্ম বৃদ্ধি বিবর্তের স্থান, এ দেহে পাইনা সে বৃদ্ধির অধিষ্ঠান, 
তাই প্রপঞ্চাতীত পঞ্চফুলের বাগান, পরিমল বিতরে ভিতরে।। 
মদন শোধন সে ধন, বদন সদন রদন কলায়, 
অর্ধ ইন্দুর বিন্দুমালায়, বিলায় কি সুধারে।। 


পরচিতান-_ কান্দে দেখে এ ভাবের অঙ্গ, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীগণ। 


_ অঙ্গে রক্তের নদী, ভক্তে দেখে যদি, ভাবব্যাধি করবে আক্রমণ।। 
- তোমার শরীরে হেরি রক্তোদগম, ভাবের পরাক্রম, 
তোমার পরশে যমের ঘটবে যম £ কষ্টে অষ্ট প্রহরই, জপতেছ হরি হরি, 
পেয়ে নামের মাধুরী, করল দ্বার কন্ধ অজপার দম।। 
- কেন বলতেছ হা রাই হা রাই, সেই রাই থাকতে সঙ্গে, 
দেখি রাই বরণ তোমার অঙ্গে, কত ভাব অলঙ্কার।। (১৩৫০) 
রাইরসবাজের গান - ২নং  রাজেনজ্রনাথ সরকার 
_ তুমি লদীয়ার শরীর নিমাই, পেয়েছি তাই, তোমার পরিচয়। 
__ স্ত্ীধন আর জননী. ত্যজিলে গৌরমণি, সুসত্যের কর্তব্য এ নয়।। 
_ তোমার প্রেম ফান্দে পড়িয়ে কান্দে, হায় অন্তরঙ্গ সব, 
ত্রজে এই রূপ করেছিল কেশব গেল সে মধুরাতে, এল না ব্রজের পথে, 
তার মাতা পিতা তাতে, শোকে কেন্দে কেন্দে হল শব।। 
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তুমি ফিরে যাও ঘরের ছেলে. আবার মায়ের কোলে, 

সকলে মিলে হরি বলে, কর সংসারের কাজ।। 

সংসার সূর্যালোকে, দেখতে পাও না চোখে, সেজে উলুকের সাজ।। 
মাতা পিতা শুরুর আদেশ, নাশ করলে অশেষ ক্রেশ, 

সাধু হলে কি হয়ঃ চিন্তার ধন চিনতে না পারলে অনস্ত নিরয়, £ 
নিত্য সুখ এ জীবনে, পাবে ভবনে বনে, যদি কয় তোমায় নিজজনে, 
এই তো রাই বসরাজ। 

(থেকে) ঘরে বিরজার পরপারে কর বিরাজ।। 

সুখে মুখে নাম, করে কর কাম হায়, ঘরে বসিয়ে, 

এবার সেবার মন্দিরে পশিয়ে £ কর্মে দাও দেহের আহার, 

আমায় দাও প্রেমের বিহার, কণ্ঠে হরিনামের হার, দোলাও স্বজনসনে মিশিয়ে।। 
হরিনাম হারে জন্দ শব্দ করবে কিনি কিনি, 

কে না পরবে পুরুষ রমণী. ভূলিবে কুল লাজ।। 

শরীর পরিচর্যায়, রাখ নিজ ভার্যায়, সংসারের এই পর্যায়, করিও না বঙ্জনি। 
তোমার যে সহধর্মিনী, থাকবে তাহার ক্ষণী, 

(মণি) না পেলে সে ধনীর নন্দিনী নন্দন।। 

তোমার বৃদ্ধা মাতা সংসাবের কী, তাহার আশাক বাসা লৌত্র আর পোস্রী, 
এ সংসারের পথে চাহে সাথের যাত্রী, দিবারাত্রি সেদিক মন।। 
তোমার মতো ছেলের ছেলে, যে বাড়ি সম্ভবে , 

ভবে সে বাড়িতে হবে গোলোক বৃন্দাবন।। 

তুমি কি রকম সাধু হলে, মায়ের গলে দিয়ে জঞ্জালজাল। 

ও যার গর্ভে ছিলে, তারে কান্দাইলে, কাদতে হবে অনস্ত কাল।। 
তুমি আদর্শ ভারতবর্ষে হও, হায়, কও হরি কথা, 

রাখ প্রেমমাথা মায়া মমতাঃ একদিন সব জগত্বাসী, 

হবে তোমার তালাসী, প্রেমণ্ডণে ভালবাসি, তুমি সাজ এ বিশ্বত্রাতা।। 
তুমি যেওনা সে দেশে, যে দেশে এদেশী লাই, 

তুমি নিজজন ভাব নিমাই, এ মনুষ্যসমাজ।। 


মহাপ্রভুর কাছে শিবানন্দের দাবী -১নং রাজেজ্্রনাথ সরকার 


তুমি দিলে যে পুত্র বর, আসবে পুত্রসুন্দর, এ দম্পতির সদন, 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা খন 


তুমি পৃথিযীর অপ্রাকৃত নবীন মদনঃ 
কামশক্তি তোমাতে নাই, প্রেমসূত্রে এক পুত্র চাই 
তুমি গেলেও পাবে সবাই, সোনার মানুষ রতন। 
আমরা চাই সবাই তোমার অংশে বংশ রক্ষণ।। 
তোমার মায়ের বুকে কত দুঃখের শোকের অনল 
তোমার পুত্র হবে সে অনল নিবান জল 
সে অনল গেলে নিভে, পৌত্রধন কোলে নিবে, 
দিবে সংসার ত্রিদিব, প্রেম অমৃত ফল।। 
মিল. __ মাত্র করাত শুভলগ্সে করিও গর্ভাধান, 

তবে জুড়াবে সবাকার প্রাণ, একটি দিনের কারণ।। 
অস্তরা __ সাধুদিগের স্বভাব এই কিনা। 

তারা কারও মনে দেয় না দুঃখ, কর্ে সুদ, মোক্ষফলে লক্ষণ দেশি না। 


মিল  _ আমি সব ক্ষয়ে সকল পাসে দেখি ক্রমবিকাশ, 
আমার এই অর্থে দুঢ় বিস্বাস, তাতে তোমার কি মন।। 


মহাপ্রভুর কাছে শিবানন্দের দাবী - ২নং রাজেন্ঞনাথ সরকার 


চিতান __ বজায় রাখতে সঙ্্যাস ধর্ম, এসব কর্ম না কি নিষিদ্ধ । 

*পাড়ন __ এই যে কলিতে সন্যাস নাই, জান গৌর গৌসাই, 
করিতে তাই, তুমি কেন হলে বাধ্য।। 

ফুকার _ সন্যাস ধর্ম ছেড়ে গড়ে নেও এই মনুষ্য সমাজ, 
অতি কঠিন দেখে কেউ নিবেনা, সঙ্্যাসীর এই সাজ £ 
দেখাও পবিত্র স্বভাব, নাশ করে ভক্তের অভাব, 
রসরাজ আর মহাভাব, সেজে কর বিরাজ।। 

মিল __ তুমি শ্রেমের স্বরূপ, আর আমাদের এই পাপের শরীর, 
তোমার পরশে হাদয় মন্দির, তুমি করে দেও ছাপ। 


© 


নদ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


মুখ  -__ থেকে প্রেমের রাজ্যে, স্পর্শিলে বিবাহের ভার্ধে, 
সংসার ধর্মে এ শুভ কার্সে,সম্াসীদের কি পাপ।। 


প্রেমপুত্র করে দর্শন, হাসবে পূর্ব পূরুষগণ, 

তুমি হও প্রভু শচীরনন্দন, প্রেম স্বরূপের বাপ। 
খাদ __ মাত্র একরাত্র গিয়ে কর প্রেমের আলাপ।। 
কুকার __ আত্মা বাহির হলে দেহের সকল যাবে খুয়ে , 

নম্বর দেহের সুখে দু'জনের হয় ছেলে মেয়ে £ 

শুক্রকীট করলে প্রদান, না মরিয়ে হয় প্রধান, 

যাবে কি এই সকল প্রাণ, তুমি সঙ্গে নিয়ে।। 
মিল -__ মানুষ মরিলে পূনর্জস্ম ভবে অনিবার্য, 

এসব বুঝিয়ে কোন আর্য, ভার্যাকে দেয়না তাপ।। 
অন্তরা __ আস্তিক মুনি মনসার নন্দন। 

জরৎকারুর অঙ্গুলি পরশে, সুপুত্ৰ জন্মে সরসে, 


কৃষ্ণ নিজ অঙ্গ হতে জন্মাল অকস্মাতে, তেমনি কর শটীর দুলাল। 
তুমি কৃষ্ণ হতে রসাল বিশাল, প্রেম ভক্তি করে সাধন।। 
পরচিতান__ তুমি এসেছ প্রেম বিলাতে, এ লীলাতে বাদ নয় নারীদল। 
পাড়ন __ যারা কান্দে তোমার আশে, যাবে তাদের বাসে, 
ভালবেসে দেশে দেশে, দেও হে প্রেমফল।। 
কুকার __ কোন কর্মে লিপ্ত যারা, কভু হয় না ভবে, 
এসব পাপে পুণ্যে ধরিবারে পারে কবে, ₹ 
তোমার নাই ফলাকাঙ্ঞা, বাজায়ে নামের ডদ্ধা, 
তুমি কার করবে শঙ্কা, লঙ্কাপতির ভাবে।। 
মিল __ যাবে দু'জনে এ সংসারের পরপারে, 
তখন প্রিয়াজী দিতে পারে, প্রেমের সাগরে কপ।। 
মধু নাপিত ভ্রিগৌরাঙ্গের মন্তক মুণ্ডন) -১নং  নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান __ এলেন কাটোয়ায় সন্যাস নিতে নিমাইশশী। 
পাড়ন __ ভারতীর আদেশে, ক্ষৌর করতে মধু এসে, 
মনের বিরসে কাদে অধ সুখে বসি।। 
কুকার -_ যখন করতে নিসাইর নখ রঞ্জন, করে নিয়ে নখরঞ্জন, 
মধু নাপিত কাছে যায়ঃ দিয়ে হস্ত দিলেন নিমাইর পায় হায়ঃ 
অমনি পরশ করে শ্রীচৈতন্য, মধু নাপিত হল ধন্য, 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্ৰহ ও পৰ্যালোচনা ৭৭৯ 


ধ্বজ বন্ছাছুশ চিহ্ন, নিমাইর চরণতলে দেখতে পায়।। 
নিমাইর পরশে মধু নাপিত ভাবাবেশে, 
অমনি কেঁদে কয় নিমাইর পাশে. হয়ে পদানত। 


একজন মানুষ, আমার পরিচিত।। 

কিবে সকরুণ আঁখি দুটি, হরি জিনি ক্ষীণ কটি, 

অরুণ বরণ ধটী, কটিতটে মনোহরঃ 

যেন কোটি প্রভাকরে, পদনখে প্রভা করে, হেন রূপ শোভা হেরে, 
প্রভাশুন্য প্রভাকরঃ হ্রীঅঙ্গে আঁকা বাকা, দ্বাবিংশ চিহ্ন রেখা, 
তোমার মস্তকে শিখি পাখা, রাধা নামান্ধিত।। 

আমি এত দিন ছিলেন ভুলে, হয়ে মায়াশ্রিত।। 

তোমার অতি সুগঠিত অঙ্গ, তাহে ললিত স্রিভঙ্গ, 

স্বর্ণ জিনি বর্ণ কায়ঃ রূপে শারদশলী মোহ যায়ঃ হায় 

যেন তুমি আমার কত চিনা, এ চিনা অতি প্রাচীনা, 

দয়া করে দিলে চিনা, আমি কিনা হব তোমার পায়।। 

তোমার রূপ দেখে অচল হল যুগল আঁখি, 

আমার মনে কয় হয়ে থাকি, তোমার পদানত।। 

এমন রূপ দেখি নাই ত্রিলোকেঃ ভুবন আলো হল রূপের ঝলকে। 
তোমার স্বর্ণবর্ণ দেহ পূর্ণ, স্বেদ বৈবর্ণ পূলকে।। 

তোমার নব রসে তনু গড়া, যেন অনুরাগে ভরা, 

নয়নে শ্রাবণের ধারা বহে পলকে। 

আমার মনে বলে গোলোকের ধন, এলে বুঝি ভূলোকে।। 
তোমার অপরূপ রূপে ভুলে গেল যুগল আঁখি। 

এই রূপ দরশনে, রূপ চুম্বকের আকর্ষণে, 

যেন রূপের সনে, উড়ে যেতে চায় প্রাণপাখি।। 

তোমার রূপ দেখে হলেম সন্দিদ্ধ, রূপের ছটা অতি নিকষ, 
ভুবন মুগ্ধ করেছঃ যেন কি অভাবে পড়েছ, : হায় 

তোমার ভাব দেখিয়ে এভাব আসে, কোন ভাবিনীর ভাবাবেশে, 
ভাবের মানুষ ভবে এসে, বুঝি মানুষের ভাব ধরেছ। 


এ __ জবাব রাজেন্দরনাথ সরকার 


ওরে মধুরে তোর মধুর বাকে, আমার চক্ষে আসে জল। 
দিয়ে ভরণে গঙ্গা বারি, তুই উঠেছিস শিহরি, মরি মরি হরি হরি বল।। 
তুই যে উচ্চজ্াতি শ্রো্ীয় শীল, নীচ কর্মে স্বধর্মশীল, 

কত পদে দিলি জলঃ ও তার ফলে চক্ষু ছল ছল; 

পা ছুঁয়ে সব ভেবে শুরু, গুরুপদ কজতরু, 

তোরে দেখাতেছে কি সুচারু, ভক্তিলতার শ্রেমফল।। 

সর্বত পানি পাদং তৎ, তুই পেলি সে পদ, তোর মত ভক্তি বিশারদ, 
হেরি নাই নব নারী। 

পরম আমি চরম নীলয়, আমি আমায় চিনিতে নারি।। 

আমার মাথায় শিখি পাশায়, দেখলি রাধানাম, 


মিল 
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এই শুনে তোর চরণে দেই অসংখ্য প্রণামঃ 

দেখে যাসনে একা একা, তুই আমারে একবার দেখা, 
নামন্বরূপে পড়ুক আঁকা, হৃদিলীঠে কিশোরী। 

তোর ভক্তিতে শক্তি নাই যে তোরে পাসরি।। 

ও তুই কেন কেনা হবি চিনে আমার মতনঃ অর্বাচীনে চিনেছিস অচিন্ত্য ধনঃ 
করে বহু জন্মে প্রেম সাধন; যাহা তাহা কষণা্ুরে, 
প্রেমণ্ডণে তোর নয়ন কুরে, আমার শাস্তিপুরে রাখব পুরে, 
তোর মত মানুষ রতন।। 

ধরেছ মানুষের সাজঃ আমি করতে চাই মানুষের কাজঃ 
সংসার ধর্মে দেখে অভাব, ধরেছি পাগলের স্বভাব, 
আমার গুরু কৃপা হয় যেন লাভ, মহাভাব আর রসরাজ।। 
আমার অনুরাগে তনুভরা, নয়নে শ্রাবণের ধারা, 

দেখে ক'স গোলোকের ধনঃ মধু তুই যেন আমার মতনঃ 
চাচর কেশ মুড়ায়ে মাথা, অঙ্গে নিব ছেঁড়া কীথা, 

যেন মনের মানুষ যথা তথা, করতে পারি দরশন।। 
তুরা করে দে আমারে কাঙ্গাল সাজায়ে, 

ডোর কৌপীন করঙ্গ নিয়ে, কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করি।। 


মধু নাপিত (্ীগৌরাঙের মন্তক মুঞন) -২নং  নকুলেশ্বর সরকার 


El 


বললে তুমি নও গোলোকের ধন শটচীর গোরা। 

বৃথা ছলনাতে, পারবে না আর তুলাতে, 

অদ্য আমার হাতে, অধর চাদ পড়েছ ধরা।। 

প্রভু কর্স্মাসক্ত কন্মী জীবে, চর্ম চক্ষে কার বা কবে, 
তোমার দেখা ঘটেছেঃ আমার কর্স্ববদ্ধন টুটেছে হায় 
আমি সেজে কন্দা কর্স্মবন্ধ, ভুলে ছিলেম তোমার হ্রীপাদপঞ্র, 
ভ্রীচরণ পরশে অদ্য. আমার জ্ঞানের পত্র ফুটেছে। 
তোমার শ্যামসুন্দর ভুবনমোহন মূর্তি হেরে, 

আমার দুল ভান্তি গেল দুরে, প্রেমাবেশে ভেসে। 
দেশের মানুষ দেশে যাব, আমি আর কয়দিন কষ্ট পাব, 
সংসার কারাবাসে।। 

উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে, যখন ছিলেম রক্তপিণ্ডে, 

ডেকে ছিলেম দণ্ডে দণ্ডে তুণ্ডে বলে হরিবোল £ 
ভূমিতে হয়ে ভূমিষ্ট, মন রইল না একনিষ্ঠ, 

ভুলে গেলেম পরমিষ্ট, মিষ্ট পেয়ে মায়ের কোলঃ 
স্বশুণে ভঙ্গি বাঁকা, আজ এসে দিয়ে দেখা, 

আমায় যেওনা ফেলে একা, বন্ধুহীন প্রবাসে।। 
বিপদে অভয় পদে রাখো ক্রীতদাসে।। 

প্রকু সংসারে মানুষ যারা, মানুষের কাজ করে তারা, 
হয়ে গেল জগত্জরীঃ আমি জন়রাজ্যের কার্যে রইঃ হায় 
শুনি তুমি হরি কৃপাসিন্ধু. অনাথজনার বন্ধু, 

বিনে তোমার কৃপা বিন্দু, ভবসিদ্ধ পারের বন্ধু কই।। 
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শুনি তুমি করুণার আধার, কলিযুগে পতিতপাবন অবতার । 
দেখ মো সম পতিত প্রন, ত্ৰিভুবনে নাইকো আর।। 
শ্রভুহে, ভক্তিবিহীন আমার দেহ ঘৃণ্য করে ছোঁয় না কেহ, 
আপন বলে করো স্রেহ, ভবকর্শধার। 

দিয়ে চরণ তরী গউর হরি, ভবসমুদ্র কর পার।। 

আমার শেষ দিনের বলো প্রভু, কয়দিন বাকী। 

মিছে মায়ার সংসার, কিছুই নাই সার শুধুই সঙ সারঃ 
এসব অসার পশার, দিয়ে আর সুসার হবে কি।। 

আমার প্রাণাস্ত হবে যে কালে, সেকালে এসে সে কালে, 
সকালে করবে বন্ধনঃ তাইতে ভ্রীপদে এই নিবেদন, হায় 
আমার হাদপদ্সে পাদপন্ছ রেখে, দাঁড়াও একবার মনের সুখে, 
ভুবনমোহন মূৰ্ত্তি দেখে, করব ভবের লীলা সদ্বরণ।। 

এ -_ জবাব _ রাজেন্্রনাথ সরকার 
আমার অধর ভাবে ধরলি ভবে, মধু দিয়ে অশ্রধার। 
থাকে ভক্তদের অষ্ট সাত্বিক, আট দ্বিগুণে তোর যে ঠিক এমন নৈষ্ঠিক, 
দেখি নাই তো আর।। 
বললি ভ্রীচরণ পরশে অন্য, ফুটল জামার জ্ঞানের পা, 
তাই যদি ফুটে থাকেঃ তবে সর্বত্র দেখিস তাকে 
দিয়ে অশ্রুজল অঞ্জলি, বক্ষে ফুটল মধুর কলি, 
এখন মধুর লোভে ভক্ত অলি, উড়ে পড়িবে ঝাঁকে ঝীকে।। 
ভক্ত পেলে তথায় মেলে স্বয়ং ভগবান, 
পক্ষবাগে ছুটিবে বাপ, পাবি সে প্রেমের প্লাবন। 
চারিদিকে দেখরে বসে, এই দেশে সে নিত্য বৃন্দাবন।। 
বন্ধৃহীন দেশ ভেবে কেন ভয় হয়েছে তোরঃ 
একা কেন ছিড়িতে চাস বিশ্বব্যাপী ডোরঃ 
বিশ্ব চলুক কীন্তে কান্তে, তুই কাদ সবার পদপ্রান্তে, 
অজানারে পারবি জানতে, চিন্তা দিয়ে বিসর্জন।। 
দেখতে পাইরে, তোর তো নাইরে, আগের সে নয়ন।। 
বললি, পার হইতে ভবসিদ্ধ, তুমি বিনে নাই আর বন্ধু, 
বলিস কি রে মধু নাইঃ তোর এসব কথায় মধু নাইঃ 
সাজায়ে দে নামের তরী, তাতে বসি সারি সারি, 
আমরা গেয়ে যুগলনামের সারি, ভবসাগর পারে যাই।। 

ও তোর প্রাণন্ত হবে যে কালে, সেকালে এসে সে কালে, 
তোরে করবে না বন্ধনঃ বরং তুই পাবি অভিনন্দনঃ 

হরিনাম যার হেরি তুণ্ডে, যমদণ্ডে তারে না দণ্ডে, 

আরও তোরা গেলে নরককুণ্ডে, নরক হবে গোলোক বৃন্দাবন।। 
বললি দাঁড়াও হে আমার সম্মুখে, ভুবনমোহন মূর্তি দেখে, 

লীলা করি সম্বরণঃ তোর যে মনে মুখে শ্যামবরণচ 

জরা মৃত্যুর পরপারে, ধরার মত ধর তারে, 

ও যার মনের তার মিলে প্রেমতারে, তার আবার কিসের মরণ।। 
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সরকার 





শুনে বিষ্ুলরিয়ার হিয়ার কথা, বলে সঙ্গিনী সবি। 

ভাগ্যে থাকিলে বিশ্ু্রিযা, তুই হবি বিক্ণুর প্রিয়া. কেন হিয়া অপায়ে দিবি। 
বললে দেখে গউর রূপের ছবি, কোন কুলজা ঘরে রবি, যারা ভবে রূপের 
দাস: তারা কৰে না গুণের তালাসঃ শুণ নাই ওর বিন্দু বিসগ, চুরিবিদ্যা 
উপসর্গ, শুনি পুজারিণীর পুজার অর্থা, আগ্রে গিয়ে করে প্রাস।। 

পে যুদ্ধ হয় না কু সুধী জনের মন, 

রূপে গুণে করে ওজন, পরে করিস দেহ দান। 

জল নিয়ে চল কুলবালা, ভুবলো বেলা দিবা অবসান।। 

আর নাকি যাবি না ঘরে বিনে গউর ঠানঃ বারিভ্রমে মরীচিকায় মৃগী হারায় 
প্রাণ; মৃগতৃষণ চক্ষে হেরে, পিয়াসে হরিলী মরে, গউর রূপের ধাঁধায় পড়ে 
তেমনি মত যাবে প্রাণ। 

অগ্নিদাহে রূপের মোহে পতঙ্গ অজ্ঞান।। 

বললে, যে বিধি গড়েছে তারে, দেখলে কি আর দিত ছেড়ে, বিধাতা 
ল্রষ্টা মহানঃ নিত্য ভাঙ্গা গড়া খেলার দানঃ কেউ বা মন্দ কেউ বা ভালো, 
কেউবা সুন্দর কেউবা কালো, সখী বিধির কাছে আঁধার আলো, 

সুন্দর কালো এক সমান।। 

বললে, জলে গউর স্থলে গউর, অস্ত্রে বাহিরে গউর, গউরময় বিশ্বের, 
গড়নঃ সখী রূপের মোহের এ ধরণঃ যেরাপে যার পরাণ ভোলে, সেরূপ 
তার নয়নে খেলে, যেমন নীল চশমা চক্ষে দিলে, জগৎ দেখে নীলবরণ।। 
বললে, গউর প্রেম সুখের পাখারে মন-মরাল সদায় সাঁতারে, ধৈর্য্য 
খাবার করে দানঃ তারে সকালে ফিরায়ে আনঃ কলঙ্ক অগপ্ত্য এসে, প্রেম 
সমুদ্র যদি শুষে, তখন চরায় পড়ে হা হুতাশে মরালিনীর যাবে প্রাণ।॥ 
বললে, গউর রূপ দেখিলে পরে, কোন রমণী থাকবে ঘরে, রূপের 
মোহে ভুলেছিসঃ আগে গুণের ওজন করে নিস্ঃ কপ নয় শুধু চিত্ত হারক, 
রূপ গুণে দেখ করে পরখ, ওটা স্বর্গ না অনস্ত নরক অমৃত না কালের বিষ।। 


শতীমায়ের দুঃখ-_১নং অজ্ঞাত 


অস্ৈতের চরণ ধরে কাদে কেঁদে বলতেছে। 

দেখ আসি নদেবাসী, আমার নিমাই শশী কেমন হয়েছে।। 
কেউ কি আমার নিমাইচাদকে করেছ পাগল, 
তৃষ্ণাতুরের মত বলে কৃষ কৃষ্ণ বল 

ক্ষুধার বেলায় খায়না অপ নিশ্রাশবন্য মতিচ্ছযন, 

আবার হয়ে অচৈতন্য, ফেন কারো জন্য কীদতেছে। 
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এ ব্যাধি সারাতে কি আর উবধি আছে।। 

বাছার গাত্র কম্প নেয়ে জল, ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্ত পাগল. 

ক্ষণেক হাসি রসনায়ঃ ক্ষণেক পলকে পূর্ণিত কায়ঃ--হায় 

ক্ষণেক থাকে অধোমুষে, ক্ষণে ক্ষণে বাছা প্রলাপ বকে, 

ক্ষণেক উৰ্দ্ধ দিকে চেয়ে থাকে, যেন কি দেখে এ মূৰ্চ্ছা যায়।। 

ডাকলে বাছা কনানা কথা শোনেনা কানে, 

এই সকল ভাব দেখে শুনে, মায়ের প্রাণ কি সে বীচে।। 

আমি কেমন করিয়ে খৈরঘ ধরিয়ে গৃহমাকে খাকি। 

আর ত মা বলে ডাকেনা, কোলেতে আসেনা, আমার হরিবোলা পাখী।। 

বাছা শুইতে নারে ঘরে, কি যেন কি করে, কেমন কেমন যেন দেখি। 

আমার চক্চল নিমাই অঞ্চলেরই ধন, আমায় দিবে নাকি ফাকি।। 

কি হতে কি হল আমার কপালের দোবে। 

দেখে এ ভাব উহার. ত্যাগ করেছি নি্া আহার এই হল নাকি বৃদ্ধবয়সে। 

শুনলে খোল করতাল বাদ্যরব, নাম সংকীর্তন মহোৎসব, 

নিমাই সকল পাসরে, যেন কি করতে কি করে (হায়) 

যদি পাড়ে ধরাতালে, ননীর পুডুল আমার যাবে গলে, 

(তোমরা আমার হয়ে আমার বলে, ধরে রেখ নিমাই টাদরে।। 
শচীমায়ের দুঃখ ২নং অজ্ঞাত 

বল্যে গৌসাই শ্রীকৃকপ্রেম পেয়েছে নিমাই। 

এই কি প্রেমের চিহ্ন, বাছা আমার মতিচ্ছয় 

এভাব তোমার কারও দেখি নাই।। 

লয়ে খেলার সাবী সমুদয়, নিত্য ভ্রীবাস আঙ্গিনায়, 

নাচতে কত ভঙ্গিতে, হরিনামের সঙ্গীতে__হায় 

সে ভাব ছিল অতি মধুর, মধুর হাতে অতি সুমধুর, 

এখন এই অবস্থা দেখে যাদুর, যেন আগুন ুলছছে আমার অঙ্গেতে।। 

নদীয়ায় কেউ বাজ্জাইও না খোল করতাল, 

শুনলে নিমাই হবে পাগল, কেউ বলোনা হরি বল। 

তোমরাই নদেবাসী, আমার নিমাই চাদকে করেছ পাগাল। 

কষপ্রেম সম্বন্ধ মোরে বুকালে হায়২. 

কি জানি কি হাদে বিধে, উঁৎ উঁৎ করে কানে, 

এভাব থাকলে নিমাইচাদে, বুঝি শূন্য করবে মায়ের কোল। 

কারমুখে শুনিব আমি মধুর মা মা বোল।। 

বাছার কাচা বয়সে সর্বনাশ, ত্যাগ করেছে গৃহবাস, 

সবি করে এই ঘটে কি, আমার ভাগ্যেতে এই ছিল কি: হায়_ 

রে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, পতি পদসেবা সুখে বঞ্চিতা, 

এখন ডাকলে নিমাই কয়না কথা, আমার পোড়া চক্ষে তাই দেখি।। 

আমার সোনার যাদুমণি, পরাণের পরাণী, পড়েছে যেন কি ফাদে। 

সদা ব্ৰজে যেতে চায়, করি কি উপায়, কেমনে রাখব বেঁযে।। 

দেখে এই ভাবের ঠিকানা, যারা উপহাস করে আমার নিমাই চাদে। 

আমি করি অভিশাপ, তাহাদের যা বাপ, আমার মত যেন কাদে।। 





যোড়শ অধ্যায় 


“কবি' বা লহর কৰি 


{'কবি' হাস্যরাসের আধার ৷ এগুলিও উত্তর শ্রত্যুত্তরমূলক গান এবং অনেক ক্ষেত্রেই জোড়ায় 
জোড়ায় রচিত হয়। উভয়পক্ষই একটি বা একজোড়া 'কবি' গেয়ে থাকে, এবং বিপক্ষ কবিয়ালকে 
তার জবাব গাওয়াতে হয়। ] 


ফুলের কেমুদিলী-প্থিনীর) কাকি__১নং  হরিচরণ আচার্য 

__ আর রসের ছবি ফুলের কবি, সভাতে করতেছি উদয়। 

_ হল কুমুদিনী আমোদিনী পেয়ে ভাদ্র মাস, করিয়ে উপহাস, প্থিনীকে কয়। 

- আর কুমুদিনী নামটি আমার তোর আমার একখানে বাড়ি, 
আমি সরলা নারী £ সারাদিন ঘুমিয়ে থেকে, সব মধু জমিয়ে রেখে, 
আমি জ্যোংস্রা রাতে প্রাণবন্ধুকে, মধু দান করি।। 

_ আর পক্মদিদি, কেন তোমার দেখি অবিধি, 
আছে রাত্রিতে আমাদের বিধি, বিধির বিধি পূর্বাপর। 

-_ আমায় বল গো পক্থরিনী দিদি, বল গো বল, শুনি তোর পিরীতের খবর।। 

__ আমরা সকল ফুলে তোরে মানি, তুইতো ফুলের মধ্যে মহারানী, 
সূর্য মহারাজ; ছিঃ ছিঃ বড় ঘরের কুৎসা কথা শুনতে বড় লাজ। 
তোর দুঃখ চক্ষে হেরে, দুঃখে আমার মন পোড়ে, 
থাকিস সারা রাত্রি একলা ঘরে, দিনে কেন দুই নাগর। 

_ আমার কাছে বল দেখি, আমি কি তোর পর।। 

_ আর অন্য লোকে প্রণয় করে, কারো বা থাকে দুই তিন জন; 
করে ফাকে কাজ সাধন $ দিদি তুই কি সন্ধানে, দশ জনের বিদ্যমানে, 
ও তুই দুই জনারে এক সমানে, কেমনে যোগাস মন।। 

_ আর হিংসা কৈতব নাইকো কারো দোহার মন খুশী, 
এই দু'য়ের মধ্যে কেবা বেশী, ভালবাসার হয় গো তোর।। 

- আমি তোর ছোট বোন, পোড়ে মন, তোর যেমন কেমন কেমন ব্যবহার। 
দিদি তোর মত কই মিলে খুঁজে, তুই মোদের ফুলের মাঝে গোলবাহার।। 
আর এক জনে, এক জনে পিরীত করে সুজনে,__ 

এমন দু'জন থাকে কারঃ মরি হায় লো__ 
এই দু'য়ের মধ্যে কারে করলি দিদি,_তোর ল-এ আকার অনুস্বার।। 


পরচিতান-__ আর মন খুলে তোর মনের অর্থ, যথার্থ বল দেখি আমায়। 


ধুর 


= এ তোর কীর্তি যত, বলব কত, হলেম জ্ঞান হত, 

এমন কাজ তোর মত, কে করে কোথায়।। 
- আর বড় ঘরে যেমনি করে, সব লোকে তেমনি করে কাজ; 
ইখে নষ্ট হয় সমাজ 3 দিদি তোর দেখাদেখি, অশোক বাসক কেতকী, 
আর দ্ুমিটাপা সূর্যমুখী, হয়েছে নিলাজ।। 

এঁ_জবাব হরিচরণ সরকার 

শুনে আজ্ঞগুবি এক লহর কবি, মনেতে ভাবি অনিবার। 
করে কুমুদিনী কনলে দ্বন্দ, কে ভাল কে মন্দ, কে করে বিচার।। 
আমি নামটি ধরি কমলিনী, সকলের কাছে আদর পাই, 
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সহ 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সহ 


কত পুজার কান চালাই; সারা রাত ঘুমিয়ে থাকি, সব মধু জরিয়ে রাখি, 
করলি খচরা পিরীত বোচরা মুখী, তোর মধ্যে মধুর গন্ধ নাই।। 

ভবে সবাই জানে কমলিনী সাধনী সতী, সদা পতি পদে মতি গতি, 
একমাত্র দিনপতি পতি সার। 

বললি কি কুমুদিনী, ও তুই রাত্রে থাকিস আমোদিনী, 

দিনে নাই বাহার ।। 

বললি, ল-আকার অনুস্বার কেবা, আমাকে বেশ করে পরিচয় দিবা, 
তোর কাছে বলতে নাই কো মানা £ 

আমার 'ল' আকার অনুস্বার বলতে, “ন' আকারে না। 

সূর্য যখন যায় অস্ত, কমল মুদিত সমস্ত, 

যাদের সমান পিরীত উদয় অস্ত, তার আবার ল-আকারের কি দরকার। 
আর একটি কথা শুনে প্রাণ জ্বলে আমার।। 

বললি, দুই জনার মত এক সমানে, বল দিদি কেমন রাখিস, 

কথা শুনতে লাখে বিষ £ দুই নাগর আসলে কাজে, যদি বা ঝগড়া বাজে, 
না হয় তুই এসে বোন মাঝে মাঝে, দুই একদিন সাহাযা করিস।। 
বললি, দুই জনার মন কেমনে রাখিস, বল দিদি শুনে জুড়াই বুক, 
লক্ায দেখাস না লো মুখ: দেখিস না ভ্রমর সবে, মধু খায় পুত্রভাবে, 
থেকে আকাশেতে সূর্যদেবে, ভোগ করে ভালবাসাটক।। 

বললে, ভূমিটাপা সূর্যহী, সুখী রয় বললি তার প্রমাণ, 

ও তুই আমার কথা মানঃ হোক না কেন সুন্দর গান, জোটে না প্রেমের পাত্র, 
তাতে মধু নাইকো বিন্দুমাত্র, দিনরাত্র থাকে এক সমান।। 

সূর্য নয় মোর প্রেমের পাত্র, দান করে উত্তপ্ত কিরণ, 

ফুটে দিচ্ছি আচ্ছাদন £ সূর্য থাকে আকাশে, উত্তাপে বারি শোষে, 
ভাবি জলকাদা শুকায়ে শেষে, ্রীস্মেতে নাশে এ জীবন 1 


এঁ__জবাব রাজেন্্রনাথ সরকার 


তখন কুমুদিনীর কুবচনে মলিন কমলিনী কয়। 
করলি আমার সাথে কু আলোচনা, নাই তোর লজ্জা ঘৃণা, 

নাই লো কুলের ভয়।। 
বললি, জ্যোৎস্না রাতে শ্রাণবন্ধুকে আমি তো মধু করি দান, 2 
(কেবল মুখে সাধুর ভান £ তুই কুমুদিনী বেশ্যা, তোর প্রেমের ঘোর সমস্যা, 
যখন প্রতিপদ আর অমাবস্যা, কে কে তোর মধু করে পান।। 
আমার *ল'-আকারে অনুষ্থারে এ সংসারে নাই, আমি একজনের 
মুখপানে চাই, তার প্রেমে পূর্ণ হয় মধুর কোটা। 
আমি তো কমলিনী, আমি তোর চেয়ে বেশী সম্মানী, না জানে কেটা।। 
আমার কিসে হল দুইটা নাগর, পবিত্র হযদয়খ্ানি প্রেমের সাগর, 
সম্পৃজ্য আমার প্রেম মাধুর্য: দেশে রবি আদি কবি জানে আমার 
স্বামী সূর্য £ ভ্রমর হল পুত্রের প্রায়, মুদ্ধ হয়ে দুগ্ধ খায়, তুই যে 
নাগর বলে বলিস তাহায়, এ কথায় তোর মুখে মারি ঝাটা। 
আমার জনন-ইন্ডরিয় দেখবে কোন বেটা। 
বললি, এত লোকের বিদ্যমানে, কেমনে দু'য়ের যোগাস মন £ আমার 


৭৬৬ 


পূর্ববঙ্গের করিগান সমর ও পর্যালোচনা 

দুইজন নাই কৰন, সারাদিন অঙ্গের উপর, থাকে প্রাণব্গভের 

কর, বসে পুত্রের মতো ফড়িং ভ্রমর, শ্রাপপতির সাক্ষাতে খায় স্তন।। 
_ এই যে ভূইচপা আর সূর্যনুখী, নিরাপদ নয় রাজবাড়ির নারী £ 

গুণের যাই বলিহারি £ আমার এই সব সতিনী, সভীদের 

শিরোমনি, কিন্তু অসতীর ভিতরে জানি, তোরা সব নৈশসৃন্দরী।। 
= জানি অমাবস্যায় আমার বাড়ি হয় তোদের পতি পতিত, £ তোরা 

সাধ্রী সতী তো : রাশি আর প্রহ তারা, পায় তোদের দেহ তারা, 

করে সারা রাত্রি জারা জারা; তোরা ত খানকীদের মতো।। 
_ ও যার স্বামী থাকে উপপ্ীরপ্রশয়ে মত্ত, 

ও তার পন্ধীর যে থাকে সতীত, সে কথা বলিলে হবে খোঁটা।। 


লের কেরি পি? করি তর হরিচরণ আচার্য 


আর লাজের ভয়ে কাজের কথা, দিদি তুই গোপনে রাখলি। 

_ হলি দুই নাগরের এক নাগারী, আহ্যাদে আটখান, 
আর তোর কাটা কাণ, চুল দিয়ে ঢাকুলি।। 

__ আর এক পরাণ দুইজনকে দিলি, দিদি তুই খাইলি জাতিকুল, 
হয় না দুটানায় শ্রতুল £ পা দিলে দুই নৌকাতে, কি হয় জানে জগতে, 
আর এক পুরুষের দুই বিয়াতে, রয় না মাথার চুল।। 

= ও তুই এক নাগরী দুই নাগরের, কেমনে যোগাইস অন, 
দিদি তুই কেমন, তোর নাগর কেমন, কে বা বুঝে সে সন্ধান।। 

ও তুই কি গুণে সতী নামটি লেখালি, দিদি তুই খাইলি কুলমান | 

ও তুই কেমন ক'রে দিনের বেলা, ও তোর গায়ের পর্দ্দা রাখিস্‌ খোলা, 
লাজ করে আমারঃ তোরে পবন এসে নাড়ে চাড়ে, দণ্ডে দুতিন বারঃ 
কমলকলি রাত হইলে, আটকা রাখিস কোন্‌ ফলে, 
শেষে সুর্য ঠাকুর ফুটায়ে দিলে, ভ্রমর করে মধুপান। 

_ আর তোরে দেখে সব লোকের প্রাণ করে আনচান।। 

_ আর সারা দিবস খোলা থাকে, তোর পিরীতের বোর্ডিং, 
তুই কি খেয়েছিস্‌ আফিং £ আশ্চর্য দিন দুপুরে, গুহ্য কাজ সূর্য পারে, 
শেষে টাটকা মধু ছট্কা মেরে, লুট করে ফড়িং।। 

_ আবার ঠাং বাড়া য়ে ব্যান গিয়ে তোর, বারান্দায় বসে, 
আবার কার্তিক মাসে হাতী এসে, মৃণাল ধ'রে মারে টান।। 

_ করিস না ফুটানি পপ্জিনী, এখন তোর জাকের কথা ফাকে রাখ।। 
ও তোর মধুর ঘরে উড়ে উড়ে, কাতারে মাছি পড়ে, কাকের কাক ।। 
আগে জান্তেম সূর্য ভ্রমর, গিছে গুমর, এখন দেখি লাখে লাখ; 
মরি হায় রে, আবার মধুপোকায় মধু নিয়ে, আনন্দে গাছে বান্ধে মধুর চাক। 


পরচিতান-_ আর ঘরে ঘরে লোকে করে, দিদি তোর মধুর সমাদর । 


_ তোরে হাসি মুখে মনের সুখে, দেখে সব লোকে, 
রাঙ্গা লাল টুক্টুকে, কমলবানা তোর।। 

_ আর রসিক বৈদ্য পত্রদিদি, তোর অতি হরম্দ গুণজানে, 
রোনীর বিকারের দিনে £ নরম লোক গরম করা, আদার রস লোহা পোড়া, 
আবার মরা মানুষ করে খাড়া. তোর মধুর শুণে।। 


সহ বত ৰ 


§ 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা নদ 


মিঠাই'র ককি__১নং হরিচরণ আচার্য 
সভার সভ্য সবে নব্য ভাবে, কবিদের কাব্য শুনতে চায়। 
একটা রসের 'কবি' নিয়ে সম্প্রতি, চতুরা দুতী, নখুরাতে যায়।। 
দুতী যেতে যেতে ব্রন্ছের পথে, দেখতে পায় যোগমায়ার বাজার £ 
আছে সেই বান্জারে নিঠাইর দোকান হাজারে হাজার, £ 
হায় হায় মরি হায়, মতিচোর দেখ্‌তে মজা. আটকা মাল টাট্কা ভাজা, 
আছে রসগোল্লা রসে ভিজা, ্র্ে নাই. রসিক খরিদদার | 
গিয়ে হ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দেপ্্ীবৃন্দে কয়, 
এলেম অসময়ে শ্যাম রসময়, সময়ে রসের কথা হয় নীরস। 
জান্তে এসেছি হেথা, বল মিঠা মাখা মিঠা কথা, তুমি কি মিঠাইর থাক বশ। 
ব্ৰজে রসগোল্লা রাইকিশোরী, ছিল সেই কীচাগোল্লা চন্্রাবলী, 
সৰী সব সন্দেশ খাজা গজা £ 
আবার আট বাঁকা আমির্ততি তোমার মধুরায় রাণী কুজ্জা, £ 
তুমি রসিক কেমন যাবে বুঝা, কও দেখি কোন জিনিষের কেমন রস। 
আর নীরস পথে চল না বল না কর্কশ।। 
ব্ৰজে রসগোল্লা কাচাগোল্গা, লালমোহন স্ষীরমোহন বরফি £ 
নিত্য তৈয়ার হত ছানা ঘৃত, যোগাত সব গোপী, £ হায় হায় মরি হায় 
মধুকায় হ'য়ে রাজা, জল খাওয়ায় কেমন মজা. 
বল ছি ভাজা কি তৈলে ভাজা, তোমার সেই কৃজ্ঞা জিলাপী।। 
কেমন মোটাসোটা পেঁচের আটা কিবা সক. একটু রসের কথা কর শুরু, 
কেমন বা কারিগরের হাতের যশ।। 
ব্রজ্জে নাই লালমোহন ক্ষীরমোহন মনমোহন দিব কি তার উপমা। 
রাখত জলযোগের বন্দোবস্ত, দেশস্থ সমস্ত কুলরমা।। 
আর বন্দেভাজা, নকুলভাজা, বৃন্দাভাজ্া বানাত কুন্দলতা আর শ্যামা। 
রাধা রসগোল্লার মালভরা রস, প্রেম ছিল গালভরা রস চম্চমা।। 
এসব ছানার জিনিস হলে নষ্ট, কষ্ট হয় রয় না অনুরাগ। 
গিয়ে তদন্তে কৃতাস্ত বাজারে, করতে কয় সবারে, এ সব জিনিষ ত্যাগ।। 
বড় দুর্যোগে দুর্ভোগে আছে, ব্রজের সব মোহনভোগ পুরী ৪ 
আর তক্তি লাঙ্ু পানিতাওয়া যাচ্ছে গড়াগড়ি, £ হায় হায় মরি হায়,_ 
জিনিসের দুরবস্থা, নেয় না কেউ দিলে সম্তা, 
যত পথে ঘাটে নাস্তা খাস্তা, বড়াই ত খাপ্তার কচুরী।। 

রাজেন্দরনাথ সরকারে 

ব্রজের সন্দেশবহ অহরহ দৃতী তোর বুদ্ধি অজ্ঞ না। 
দিলি হরির মনে হরিযে বিবাদ, করে মহাপ্রসাদ মিঠাই কজ্জনা। 
সুর সুবর্ণমন্দিরের দেবী অনস্ত যৌবনা যেমন, তেমনি ব্রজগোপগ' 
বলেছে ব্রজের স্বামী, এ ব্রজ বিলাসভূমি- 
তাজে পাদমেকং ন গচ্ছামি, তা কেন হলি বিশ্ষরণ | 
আমি ব্ৰজের মিঠাই খেয়ে কাটাই এগার বৎসর, 
এখন বাতরসে এই শরীর কাতর, আমি যে কচিহারা 
আমি এখর্যের রাজা, আমার অমির্তির সৃতি কুবুক 
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শুনবি কোন জিনিসের কেমন সজ্জা, 

আর শুনবি কোন জিনিস কোন রসে ভাজা, 

পক্চরস দিয়ে ভাজা ব্রজে £ আমার ভক্তিরস দিয়ে ভাজা সুবুজা কুবুজে 
খাজা আর গজা গোপী, কুন্দা কহু জেলাপি, 

আমায় মেঘ ভেবে দেখে কলাপি, পেখম ধরে করে নাচানাচি। 
পক্ষরস ছেড়ে নয় রসে এই দেশে আছি।। 

এখন হয়ে রাজা কেমন মজা, জল খাওয়া বুকাবে কথায় $ 

সেদিন পাব আর কোথায় £ এশ্বর্যের রাজ্যে ঢুকে, পাইনা মাধ্যুকে, 
যেমন দায় ঠেকিলে ভদ্রলোকে, অভাবে যবের ছাতু খায়।। 

ব্ৰজে চমচমার রস রাধার গালে, আমারে বলে তাই বুঝাস, 2 

তুই তা নিত্য দেখতে পাস £ আমি তো সে রস খাইয়া, এসেছি প্রসাদ খুইয়া, 
তুই রাধার এক বিছানায় শুইয়া, সে রস তুই চুমুক দিয়া খাস।। 
ব্ৰজে দুরস্ত কৃতাস্ত দূতে বাসী মাল ত্যাগ করিতে কয় ৪ 

ব্ৰজবাসী বাসী নয় £ কালাাদ কাল অলি, নিত্য রস লয় সকলি, 

সে ঘে ঘুরে বেড়ায় গলিগলি, রাই রাজা দেখে সমূদয়।। 

ব্রজের বড়াই যে খাস্তা কচুরী, একথা করি না স্বীকার, 

মত্যো বর্তে না বিকার £ যে করে কালের ওজন. সে জানে মালের ওজন, 
আছে সৃষ্ষ্ে সব সৃন্ষ্ম মহাজন, পাঁচ রসের রসিক খরিন্দার।। 

ব্রজের কীচাগোল্লা রসগোল্লা, কচি মাল পচিবার তো নয় £ 

তাই কৃতাস্ত দূতের ভয় £ করিয়া পর্যবেক্ষণ, বুঝিয়া মালের লক্ষ্মণ, 
নাসারক্ধু পথে করবে ভক্ষণ, নয় রসে গদ্ধ সমুদয়।। 

কেন কুবুজারে বারে বারে, বলিস অমির্তি জিলাপী, £ সে নয় ব্রজের 
নয় গোপী £ কংসের দাসী কয় যারে, মিঠাই বানালি তারে, 

ও তুই কুচুনীর মূল দেখলে পরে, ভুল বুঝে ভাবিস ফুলকপি।। 

সে মাল দিলেও কেউ নেয়না সত্তা, বড়াই শান্তা কুচুরীর প্রায় £ রাস্তায় 
গড়াগড়ি যায় £ দিস না মাল যারে তারে, রেখে দিস্‌ যতন করে, 
এসব বিক্রি হবে বহুদরে, কলিতে ন'দের হাটখোলায়।। 

বললি কাচাগোল্া চন্্রাবলী, গোকুলে রসগোল্লা রাই £ কেন সঙ্গে 
আনিস নাই £ তোর বুকে পাই এক জোড়া, ফুলকপির ফুল, সিঙাড়া, 
দিব দুই হাত দিয়ে নাড়াচোড়া, দেখি রস কতটুকু পাই।। 


মিঠাই কবি__২নং হরিচরণ আচার্য 


বঙ্গে রসাগোল্লার রসের কাছে জিলাপীর হয় না তুলনা। 

বৃথা করের কঙ্কণ দর্পনে দেখা, মিছে মন রাখা কথা বল না।। 

আর সরগোল্লার রস থাকিলে, সে রসে মন কেন বিরস, 

একটু দুখে দিলে দীতে লাগ্লে, রস করে ফল ফস্‌ £ হায় হায় মরি হায়, 
মুরায় কুজ্জা রালী, সব রসের শিরোমণি, 

একটু কচ্‌কচানি মচ্মচানি, জিলালীর পেঁচে পেঁচে রস।। 

জানি অধিক খেলে, উদর ফুলে, আসে উদগার, 

তুমি আমি্ত্তি বাও দিনে কয়বার; কথন বা ফুরায় না ত ভরা বুক।। 
দেখিলাম দু'নয়নে, তোমার কুজ্জা আনির্তির গুণে, স্ফুক্তিবাজ মু্তিটির কৌতুক। 
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ছিল পুরাতন মাষকলাইর আটা, সাধন চিনির সিরা দিয়ে মিঠা, 

যৎ কিঞ্চিৎ ছিল ভক্তির ছিঃ Sl 
ভিতর চাপ দিয়ে বানাইলে টাটকা জিল্াপীহ 

হ’ল যেমন বাঁকা তেমনি বাকী, খাও না বাও দেখাদেখি, আঁখির সুখ। 
আর ছানার জিনিষ ফেলিয়ে, মাবকলাইও রোখ।। 

আর বৃন্দাবনের নিন্দা শুনে, কীদতেছে রসগোল্লা রাই, 

তুমি সেই রসেতে বশ হলে না, রসের সীমা নাইঃ 

হায় হায় মরি হায়, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূল, কি ভল কি অভ্র, 
তোমায় সবে কয় অলভব, আমরা কই বলভব্রের ভাই।। 

তুমি যদি সুখ পাও পেট ভরে খাও কথা রেখ, 

থেকে থেকে সাবধান খেক সাবধান থেক, কখন যেন করে না পেটে অসুশ। 
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি দেখাও, সেই আমির্তিখান দেখতে চাই। 

ব্রজে রসগোল্লা কাচাগোল্লা, যার গুণে পাণিতাওয়ার আদর নাই।। 
আর নানাবিধ ছানার জিনিষ কানা করেছে, আধা ছানা মাযকলাই 
মরি হায়রে, একটু নরম হলে গরম করে, 

মুখে দেও, জলখাওয়াটুক দেখে যাই।। 

বন্ধু আর কি ব্রঞ্জের মিঠা আছে, কি দিয়ে করাই মিঠা মুখ। 

শত শত জিনিষ খেয়েছ লুটে, জিহার জল ছুটে, মনে উঠে সুন্।। 
আর সৰ্ব্বদা এক জিনিষ খেলে, মুখে আর কার রুচি থাকে, 

করে পরিবর্তন নৃতন নূতন খায় সে ফাকে ফাকে, £ 

হায় হায় মরি হায়, রসিকের সুনাসিকায়, সান্দেশের গন্ধ লাগায়, 
আবার লালমোহন খায়, ক্ষীবাযোহন চায় ভমচমায় হাত দিয়ে লাখে 


ছন-টিনের ঘরের কবি (শ্রীকৃষ্ণকে বিভ্রুপ) -১নং  হারিচরণ আচার 


চিতান __ 
পাড়ন _ 
কুকার _ 


মিল 
ধুয়া _ 
ডাইনা 


নুহ 
|] 


একটু নূতন ভাবে নৃতন করে করতেছি নৃতন “কবি গান। 
রাধাকৃষ্ণ লীলা নিত্য নৃতনময়, চা'র যুগে রয়, নূতন এক সমান।। 
ব্ৰজে রাধা চন দুই যুবতী. দুই প্রেমের বাধ্য চিকনকালা, 

কিন্তু রাধার ভয়ে ছন্ত্রার ঘরে, ভ্ীহরির ফাকে ফাকে চলা, : 

হায় হায় মরি হায়, চন্দ্রা ঠিক কাচা ভিটি, ছনের ঘর বাশের খুটা, 
ব্ৰজে রাই যেমন রাজার বেটি, ঢেউ টিনের আটচালা।। 

শ্যামের স্বভাবে দর্ঘশা হেরে, দৃতী আজ রূপক করে, কৃষ্ণকে সেই মধুপুরে, 
কুজ্জার আসল কথা গোপন করে, রাধা আর চন্ত্রার কথা উঠাল। 
এতদিনে গোকুলে ছিলাম, একটু চিকন কথা শুন্তে এলাম, শ্যাম চিকনকাল। 
ব্ৰজে ছনের ঘর সে চন্দ্রা নারী, আর গিস্টি ঢেউ টিনের ঘর রাইকিশোরী, 
দুই ঘরে তোমার বসত আছে, £ 

এখন ছনের ঘরে টিনের ঘরে, বিরোধ লেগে গেছে 2 

দুই ঘরে করে দ্বন্দ, কারে কই ভাল মন্দ: 

বল সত্য করে শ্রাণগোবিদ্দ, তোমার সেই ছন ভাল কি টিন ভাল। 
আর দুই ঘরের হু শুনে, সন্দ ঘটিল।। 

আর টিনে বলে ছানের খর, তোর সমাদর, করে সব হাবাইতে, 
অ-তোর চিপায় চাপায় বাসা করে, চামচিকা উলু ইন্দুরেতে, 2 


© 
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হায় হায় মরি হায়, ছনে কয় হয়ে নরম, টিন তোরে বল্তে সরম, 
থাকিস্‌ তুই রৌহে গরম, জল চুয়ায় তোর রাতে।। 

তখন টিনে বলে শুন ছনের ঘর, জানি তোর জানি খবর, 

তোর আদর যে বোকায় করেঃ অ-তোর বছর বছর মচ্কা ধরে, 
আর কেবল ফচুকা গৌঁজায় দিন গেল।। 

ছনে আর টিনে গেছে বিরোধ লেগে। 

টিনে কয় ছনের ঘর, তোর আদর কই আর আমার আগে।। 

ছনে বলে ঢেউ টিনের ঘর, যে করে সোহাগে, 

জানি মাসেক দু'মাস বাস করিলে, তার আযু কমে বায়ু রোগে।। 
তখন টিনে কয় পাটাতন থাকুলে, আমি আর কিসে গরম রই। 
তখন ছনে বলে থাউক না 'পাটাতন'. জাতির স্বভাব তোর গরম যাবে কই। 
তন ছনে কয় জানি জানি, যখন সেই বৃষ্টি তুফান ছুটে, 

তখন আমার ঘরের পৃহহ্থেরা. সেই বৃষ্টির খবর পায় না মোটে, £ 
হায় হায় মরি হায়, তোর উপর বৃষ্টি পড়ে, শুন্লে কান বধির করে, 
তখন ঠিক ঠেন ঘন পাড়ে, পর্বের চিড়া কোটে।। 


জিনের বলার হরিচরণ আচার্য 


চিতান 
পাড়ন __ 
ফুকার _ 


মিল 
ধুয়া __ 
ডাইনা 


বঙ্গে ছন থেকে টিনই ভাল, বেশ ভাল বঙ্গে রসময়। 

ব্রজের বালমন্দ কথা বল না, দেখা গেল না, ভালর পরিচয়।। 

আর চন্্রাবলী ছনের ঘরে, খুঁটি নাই কখন জানি পড়ে, 

আর শ্রীরাধিকার ঢেউ টিনের খর, সব টিনে গিছে ঝন্ধার পরে, £ 

হায় হায় মরি হায়, বিচ্ছেদের তুফানের ঝাকি, এ ঘর আর কেমনে রাখি, 
বরের স্কু আর বল্টু চাকি, সবই লড়ে চড়ে।। 

এখন কাজ কি টিনে, কাজ কি ছনে, না জানি কার এক টিনে দুর্দ্দিনের হাস, 
এখন বার মাস এই দালানে বাস, পীতবাস সাবাস তোমার চালাকি।। 
এখন থাক দালানে, তোমার মন উঠে না টিনে ছনে, শ্যাম কমল৷ আঁখি।। 
ছিল ঢেউ টিনের ঘর রৌদ্রে গরম, ছনের ঘর বর্ষাকালে বড়ই নরম, 
চরম ফল তোমার ফলবানঃ 

শুনলাম মথুরাতে কুক্তা নাকি দোতালা দালানঃ 

গিয়েছে রৌদ্রের জ্বালা, যে দালানে রও কালা, 

উহার নীচের তালা দেখি খোলা, দালানের উপর তালা হ'ল কি। 

আর সত্য কথা কও আমায় দিও না ফাকি।। 

আর বহুকালের কুন্া দালান, ইট সুরকী ফাটা ছিল ভীষণ, 

উহার সাধ্চির বরগা খসা ছিল, বেশ খাসা করলে পীতবসন, ই 

হায় হায় মরি হায়, দুরন্ত করলে বিস্তর, চিনিনা ইট কি প্রস্তর, 

দেখি এই দালানে সাদা আন্তর, সিংহদরজার বেশ ফেশন।। 

এখন এমন দালান পরিহরি, মনে কি পড়ে হবি, বরজের সেই টিন ছনের কথা, 
তুললেম বৃথা কথা বৃথা বৃথা, এখন আর ব্রজের কথা বুক্বে কি।। 
শেষকালে কুন্দ দালান বেশ হয়েছে। 

কেবল এক দোষের মাঝে, উপর তালা ভেঙ্গে গেছে। 

আর টিনের ঘর আর ছনের ঘর কি, এই দালানের কাছে। 
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দালানে পোস্তা কেমন কেউ জানি না, নেউ গাড়া তার কয় হাত লীচে। 


পরচিতান__ আগে রাখাল ছিলে, ভূপাল হ'লে, কপাল তো ভালই লেগেছে। 


পাড়ন 
ফুকার 


চিতান 


__ এলে টিনের ঘর আর ছনের ঘর ফেলে, কপালের ফলে দালান উঠেছে। 
_ তোমার এই দালান দোতালা ছিল, শুনেছি বড়ই মনলোভা, 
হার একতলা গিয়েছে ভেঙ্গে, যৎকিঞ্চিৎ ঘুচিয়াছে প্রভা, : 
হায় হায় মরি হায়, একতালা আছে খাড়া, ভিটা তার উঠান জোড়া, 
কিন্তু দেখতে পারলেম না মোরা, উপর তালার শোভা।। 


কাক-কোকিলের কবি __ ১নং হরিচরণ আচার্য 
_ আর বসন্তকাল নাঘের শেষে, আমগাছের ডালে বসে, 
সুরসে কোকিল দিল ডাক। 
_ তখন উড়িয়ে এসে জুড়িয়ে বসে, হুতাশে মনের আপাশোষে, 
বলতেছে দীড়কাক।। 
_ বাছা বলব কি, তুমি কোকিল আমি কাউয়া, পাওয়া ধন হারা হইয়াছি, 
বড় কস্টেতে আছি £ 
হায় প্রাণ আমার কেমন করে, সোগার চাদ জানিস নারে, 
কত শু খাওইয়া আমি তোরে, পালন করেছি।। 
_ আমি তোর উদ্দেশো দেশে দেশে বেড়াই ঘুরে, 
বাছা আনেক দিনের পরে তোরে, আজ বুঝি মিলাইয়াছে ভগাবান। 
_ বিচ্ছেদে ছিলেম কাতর, বাছা অনেক দিল পর, 
শুনলেম তোর মিষ্ট আওয়াজ খান।। 
_ আমার বাসা ঘরখান পেয়ে খালি, তোর মা রাঙ্গা চক্ষী ফাত্রা শালি, 
তোরে ত গেল প্রসব করে, 
যখন পাখ জালাইল তোর, উড়ে গেলি দেশাস্তর, 
আগে তোর ব'লে কুশল খবর, চান্দে সুখে বাপ ডেকে আজ জুড়া প্রাণ। 


শেষে দুর্দশা অপার, £ হায়, দুই দিন পর জ্রীগোবিন্দ, তাজল ব্রজের সম্বন্ধ, 
যেমন নন্দ ঘোষের কপাল মন্দ. সে দশা আমার ।। 
_ হায় হায় মনের খেদে তোর বিচ্ছেদে জীবন ছলে, 
পুত্র কাহা কাহা কাহা বলে, আমি ত হিন্দি ভাষায় করি গান।। 
__ ছেড়ে দে কু অক্ষর কুহ্বর, আয় থাকি বাপ বেটাতে একত্র। 
আমার কথা রেখে, কাছে থেকে, সৰ্ব্বদা শিক্ষা কর কাকচরিত্র।। 
বাছা তুই রে আমার পোষ্যপুত্র, খুব স্েহের পার, আর ত নাই কন্যাপুর্র: 
মরি হায় রে, যত পায়খানার শু, গাক্পারের গু. 
তোর নামে লিখে দিব দানপত্র । 


পরচিতান__ ও তুই আমার মায়া ত্যাজ্য করে, এই সোণার রাজা ছেড়ে, 


ছিলি কোন অধস্রের দেশে। 
_ ও সে নাই সে ধৰ্ম্ম, নাই সে কৰ্ম্ম, নাই সে ভাব, হইল কুম্বভাব, 


কু এর বাতাসে করিস্‌ কুসঙ্গ।। 


কুকার __ একদুষ্ট সেই মলয় পবন, পাপিষ্ঠ বসন্ত মাতাল: শালায় মানুষ করে বেতাল, 


৭৯২ 
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ভ্রমর এক বিষম পাজি, সে ভুলায় কুলের বৌকি, 
ও তুই সারারাত মদ বাইয়া বুঝি, চক্ষু করেছিস লাল।। 


কাক-কোকিলের কবি-_২নং হরিচরণ আচার্য 


ও তুই চাদমুখে ভাবুলি না বাবা, করলি না আমার সেবা, সকলি হলি অধ্বীকর। 

যারে আপনা পুতে বাপ ডাকে না দুই একবার, 

ভবে তার মত, পোড়া কপাল কার।। 

বাছা, বলব কি তুই আমার পোষ্যপুত্র, এই কথা শান্ত পাওয়া যায়, $ 

কত লোকে কবি গায়, ই হায় 

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দাখিল করছে নবি, তার সাক্ষী মহারতী দাশরথি রায়। 

আছে সাকিম সাক্ষী হাকিম, কবি সেই নবীন সেন, 

যদি তিনি ইহার বিচার করেন, তা হইলে হইয়ে যাবি দেশছাড়া। 

অল্পে কি ছেড়ে দিব, তোরে মামলা করে বাপ ডাকাব, 

থাক্‌ কপালপোড়া।। 

আছে বাছা বাছা, এ দেখ হাড়গিলা আর শকুন পেঁচা, 

রামশালিক আর টিয়া ময়না চিল; 

ও তুই কোথায় পাবি সাফাই সাক্ষী, কারে দিবি উকিলঃ 

খাবার সময় তিন বেলা, বাপ ডাকিতে মুখকালা, 

ও তুই ধাউরা মাশীর জাউরা পোলা, ঠিক যেমন মাউড়াবাদীর চেহারা। 

আর কৈ যাবি রে অধরা চাদ পাহীড়েছিস্‌ ধরা।। 

বাছা যাবি কৈ মামলা করে, আইনের জোরে আয় তোরে, বাপ ডাকাইয়ে লইঃ 

দেখবি করে লব সই £ হায়, আইন মতে ডিক্রী পাইয়া, 

তোরে দিয়া বাপ ডাকাইয়া, ও তোর মায়েরে পেলে তাইরে দিয়া, 

ক্ষতিপূরণ লই।। 

যদি কথা মানবি, সুখে থাকবি, চিন্তা কিবা আর, 

বাছা ভাল মতে পাবি আহার, শীঘ্র তুই বাবা বলে প্রাণ জুড়া।। 

শেয়েছিস্‌ যত শু বান্দির পো, এখন কি ভুলে গেলি সমন্ত। 

ও তোর মুখ চেপে ও বের করব, দিয়ে লই আদালতে দরখাস্ত ।। 

আর চাষার ছেলে গুলী হ'লে, দেশ ছেড়ে পালায় করে বেশ দুরত্ত। 

করে বাপকে গোপন, জাতকে গোপন, বিদেশে পরিচয় দেয় কায়স্থ।। 

ও তুই শিক্ষা করে কৃহ্ধ্বনি, হয়েছিস আচ্ছা শুনী, 

কাউয়ারে বাবা ভাকবি না। 

করিস মাসেক দুই মাস কুছ কমু চীৎকার, 

বাকী দশ মাস আর খোরাক জোটে না।। 

কিসের গুলী তুই সাধা নাই তোর সা রে গা মা, 

বেসুরা এক এক সুরা তোর গান £ নাই তোর গুনীর কাছে মান ৪ 

কাটায়ে পৰ্ব্বত পাহাড়, মাস দুই এক মারিস বাহার, 

যেমন করিব দলের ধর্তা দোহার, বেনাপা দেয় টান।। 
ব্যাঙের কৰি _-১নং হরিচরণ আচার্য 

একটি নব্য ভাবের কাব্যরসে, এই সভ্য সভার পাশে . 

একখানা রসের কবি গাই। 


৭৯৩ 





একদিন সারা দিবস খাড়া বৃষ্টি, ভাসাল সারা সৃষ্টি, 

দৃষ্টি নাই আকাশে ভাস্কর £ বেলা দ্বিতীয় প্রহর ২ 

বর্ষাতে হর্ষ হয়ে, দুর্যোগে সুযোগ পেয়ে, 

একটা ব্যাঙ উঠিল ঠ্যাং বাড়ায়ে, লাফ দিয়ে পল্রিনীর উপর।। 
তখন ভ্রমর এসে পক্ষের পাশে মনের রাগে, 

ও তার তনুভরা অনুরাগে, রাগে রাগে বলতেছে। 


আমায় দেখলে পরে আদর করে, কুলীন জামাইর মতো £ 

তাদের সে আদর ফেলে, তোর প্রেমে আছি ভুলে, 

অদ্য ব্যাঙ কেন তোর রঙমহলে, ধেগর খেঁগর করতেছে। 

কানপোড়া তানপুরার সুরে ব্যাং-এ ভাকতেছে।। 

যেন বাবুর বেটা বাবু হয়ে, ব্যাড বেটা চোখ পাকায়ে, 

বসেছে কি খাতিরজমাঃ ও তুই তার খাতির কমা £ 

পটাপট মারব জুতা, বের করব হাগা সুতা, 

পদি না খেতে তুই ঠেঙার গুঁতা, সকালে ব্যানারে লামা।। 

খামাকা গায় পড়া, পায় পড়া, আমি তো পায়ধরা কাপুরুষ নই। 

এমন ভদ্রলোকের হাতে পড়ে, পদ্ম তোর কষ স্বভাব গেল কই।। 

ও তোর প্যাকের মধ্যে জন্ম বলে, ভেকের জোগাইস্‌ মন, 

শেখ আর হিন্দুর বিচার কইঃ মরি হায়রে 

ও তোর মধুর কোটায় ব্যান্ডে মুতুক, আমি এই ঠ্যাং বাড়ায়ে বিদায় হই।। 

ও তোর স্বভাবের দোষ অনেক 'আছে, শুনেছি লোকের কাছে, 

আমি তা সকলি জানি। 

ও তুই রাত পোহালে সূ্যমামার সুখের দিকে চাস, 

সদা দীত কেলাইস্‌ সাদা মিটকানি।। 

দিলি বাথের ঘরে ছাগের বাসা, বুঝলেম তোর ভালবাসা, 

তোর আশা সবি ফুরাল £ পোড়া প্রাণটা জুড়াল 5 

বাঁচি না দুঃখের জ্বালায়, পদী তোর উপর তালায়, 

আমার মোকাবিলায় ব্যান্তা শালায়, তোর ঘরে পান তামাক খেল।। 
এ -_ জবাব নকুলেস্বর সরকার 

শুনে ভ্রমরের গুসরের কথা, পচ্ছিনী রাগে রাগে কয়। 

ও তুই হোমরা চোমরা ভোমরা আমার পরাশের পরাণ, 

আমার কথা মান, ধরি তোর ছয় পায়।। 

আমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলাম, তাই আমায় বলিস দুর্ব্বাক্য £ 

বৃথা করিস না তর্ক ঃ দুর্য্যোগে মরে প্রাণে, স্থান দিলাম বিপদ জেনে, 

নইলে ভার ঠ্যাং-ওলা ব্যান্ডের সনে, আমার কোন চ্যানের সম্পর্ক।। 

ও তু ভুল বুকেছিস ব্যাংতো আমার নয় অস্তরঙ্গ £ 
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কভু তার সনে নাই প্রেমপ্রসঙ্গ £ মিছে কেন সন্দেহ করিস মনে। 
আমার মন আছে খাঁটি, আমি তোর মত কি পাতড়া চাটি, ফুলের বাগানে। 
বললি, জাতি যুখী আর কামিনী, আরও মোর প্রতিবেশী কুমুদিনী, 
তারা তোর মান্য করে কত : ও তোর গুণের মধ্যে ম্যানম্যানানি 
চরকা ঘোরার মত : চিনি তোরে ভ্রমরা, স্বার্থের আশায় প্রেম করা, 
একবার মধু খাওয়া হলে সারা, উড়ে যাস্‌ কেতকী চম্পার বনে। 
ভালোবাসা জগতে সবাই কি জানে।। 
বললি, না দিতে আজ ঠ্যাঙ্গার গুঁতা সকালে নামা বেঙারে £ 
মেরে সুসার কি তারে ২ তুইতো পতঙ্গ ভ্রমর, জানিসনা কাজের শুমর, 
একটু পাছার উপর আল দিলে পর, তবেই তো ফাল দিয়া পড়ে।। 
নাকি পটাপট আজ মারবি জুতা তাই শুনে সহ্য হয় না গায় $ 
বড় গৌরব দেখা য়ায় £ বনের পতঙ্গ তোরা, স্বভাব হয় শুন্য উড়া, 
তোদের বাপ দাদা আর জ্যাঠা খুড়া, জুতা পায় দিছে কোন শালায়।। 
কেন ব্যাঙে করে খ্যাঙ্গর ঘ্যাঙ্গর, ভ্রমর তুই জানিস না কারণ ॥ 
ব্যভের অপুর্ব ধরন £ কাইল রায়ে বৃষ্টি ঝড়ে, তোর জ্ঞাতিগোষ্ঠী মরে, 
তাইতে ঘ্যাং ঘ্যাং করে ব্যাঙে পড়ে, তোর বাবার শ্রান্ধের রামায়ণ।। 
নাকি সন্ধ্যা বেলায় ব্যাঙডা শালায় উঠেছে আমার দোতালায় £ 
শুনে বাঁচিনা জ্বালায় £ আমার পিরীতের আশে, ব্যাঙ কি দোতালায় আসে, 
মাত্র দুই একদিন বারান্দায় বসে, ব্যাঙবাবু তানপুরা বাজায়।। 
আমি ব্যাঙারে পান তামাক খাওয়াই এসব তোর অবৈধ আলাপ £ 
মিছে করিস অনুতাপ £ পান বানাই তামাক মাখি, 
তোর জন্য সবই রাখি, যদি ব্যাজারে খাওয়ায়ে থাকি, সে আমার গর্ভ সোদর বাপ।। 
বললি, মধুর কোঠায় ব্যান মুতুক, তাই শুনে পেলেম বড় দুখ ৪ 
আইতে তুই কি পারি সুস্থ £ আজ যদি মুতে ব্যাঙ্ে, কাইল এসে মনোরঙ্গে, 
তুই মধু খাবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যান্ডের মৃত খাবি এক চুমুক।। 

ব্যাঙের কৰি--২নং হরিচরণ আচার্য 
বললি ব্যাঙ নয় লো তো অস্তরস্গ, তার সাতে নাই প্রেম সন্বন্ধ, 
সাধ্য নাই করতে মধুপান 
পদী ব্যাঙ ফড়িং মাছ মৌমাছি হোক হাজারে হাজার, 
তবু তুই আমার পরাণের পরাণ।। 
একজন বড়লোকে পুকুর কাটে কত লোক নামে ঘাটে, 


আমি তোর প্রেমেতে নিত্য আছি আত্মভোলা, 

পদি তুই লো আমার ভাঙ্গা কুলা, আমি লো তোর চুলার ছাই। 

না বুঝে ভাল মন্দ, তোরে যত কিচু বলচি মন্দ, ক্ষমা ভিক্ষা চাই।। 
তুই যে কথায় কথায় মারিস ঝাটা, আর বলিস গু থেকো গোলামের বেটা, 
আমার ঠাই মিঠা লাগে বেশী হ 

তবু খ্যাৎলা খাওয়া বিলাইর মত তোর বাড়িতে আসি 3. 
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মনুরের প্রায় হুর, নিত্য রই করজোড়ে, 
যেমন টল বৈরাগী মান্য করে, আখড়া বাড়ির মা গোসাই। 
তুই লো প্রেমের চিংড়ি মাছ, আমি প্রেমের চাই।। 





পদী লো আমি তোর তৃষাতুর, তুই আনার শীতলক্ষ্যার লীতল জল । 

ঘুরি তোর প্রেমেতে বনে বনে, আমি তোর প্রেমের বনের বন ছাগল।। 
লোকের মা বাপ মলে তিথির শ্রান্ধ বৎসরে একদিন, করে অজ্ঞানী সকল। 
তুই যে বাপটা তুইলে গালটা দিলি, আমার হয় গয়াশ্রান্ধের পিণ্ডি ফল।। 


পরচিতান_ ও তোর পা ছুঁয়ে কই সত্য কথা, আমি তোর পায়ের জুতা, 


ELE 


সহ 


তুই আমার মন্ত্রকের ছাতি। 
_ যেমন কায়ার পাশে ছায়া থাকে তেমনি অনুগত 
আমি ভগীরথ, তুই ভাগিরখী।। 
-_ আমায় কত লোকে বলে মন্দ, আছি তোর প্রেমে বন্ধ, 
সম্বন্ধ কারো সাথে নাই ২ শুধু তোরই মন জোগাই £ হায় হায়_ 
তুই ছাড়া নারি রইতে, মজেছি তোর পিরীতে, 
আমার চৌদ্দ পুরুষ পার করিতে, তুই আমার বৈতরলীর গাই।। 
হরিদাস-লক্ষহীরা'র কবি--১নং  হরিচরণ আচার্য 
_ করতে হরিদাসের ভজন নষ্ট, রামচন্্র খান মহাদুষ্ট, 
পাপিষ্ঠ বিশিষ্ট চেষ্টায়। 
__ দিয়ে হাজার টাকা চুক্তি করে বাজারে, রাজা এক বেশ্যারে পাঠায়।। 
__ অঙ্গে রত্মালগ্কার বন্ধে পরে, পেস্ী এক ফন্দী করে, সুগন্ধি তৈল মাথায়ে চুলে; 
যেন সাগর সেঁচে নগর বাঁধতে, নাগরী নাগরদোলায় দোলে। হায়-মরি হায় 
রূপার মল পায়ে নাচে, চাপাফুল খোঁপায় আছে. 
ঠাকুর হরিদাসের গৌঁফার কাছে, বসল সে তুলসীগাছের তলে।। 


_ কে গো তুই মনের সুখে, বড় ঠেসঠমকে জীকজমকে এখানে এলি।। 
_ আমার গাছের পাতায় ঝুপড়ী বাধা, নামেতে মনপ্রাণ দিয়েছি বাধা, 
তের রূপের বীধায় গেলাম পড়ে £ এমন গরীবের দুরে কেন হাতির পাড় পড়ে 


যে জপে মন লেগেছে, সেই রূপে চোখ ভুলেছে। 
ও সেই অপরাপের রূপের কাছে, তোর রূপ তো জুনীর মার্গের বাতি।। 
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যৌবন তো কালের ভাইল, আইজ আর কাইল, 

কাইল গেলে পরশু দেখবি সরবের ফুল। 

ও তোর যৌবন আশে নাগর আসে, শেষ বয়সে হয়ে বসবি চক্ষের শূল। 
ও তোর যৌবন গেলে গায়ের জুসে মনের আফশোসে__ 

ছিড়বি কোলবালিশের খোল । মরি হায় রে_ 

শেষে পান বেচবি সিগারেট বেচবি-_. 

আর কেবল শোন্‌ দিয়ে বাছবি পাকা চুল।। 


আমি কি করি সরমে, মরি মরমে, একি রামনামে ভূতের কেচমেচি।। 

যত ফইচ্‌কা ছোঁড়া কইচকা নাগর, আছে বেলপুকুর নগর, 

ডোবে তোর কাম সাগরের জলে £ 

আমি নিরাগী বৈরাগী মানুষ, শুঠা চাম মোটা মালা গলে। হায়-মরি হায় 

(কৌপনীতে আঁটা কটি, সব্ব্বাঙ্গে গঙ্গামাটি, 

আমার সাধন ভজন করতে মাটি, তুই বেটি আইলি কোন্‌ আকেলে। 
এ __ জবাব নকুলেন্বর সরকার 

তখন হরিদাসেরে কটু ভাষে, বেশ্যা কয় করে দণ্ডবৎ। 

শুনি আত্মবৎ মাতে জগৎ সকলে বলে, 

নিজে সৎ হলে, জগৎ দেখে সৎ।। 

আমায় জুনির মার্গের বাতি বলে, আজ আমার মনে দিলে দুখ £ 

তুমি বিটলে ভ্বলোক £ এই নারীর রূপের ঘোরে, জনকের টনক নড়ে, 

আবার দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করে, তুমি তো পাতকুয়ার মণ্ডুক।। 

জানি নিরাগী বৈরাগী যারা, করেছে কামকামনা ত্যাগ, 

তোমার এত কেন রাগ £ ডোর কৌপীন অঙ্গে পরা, ভিতরে কলুষ ভরা, 

যেমন চরকা পরকা মার্কা মারা, সেজেছ তুলসীবনের বাঘ।। 

দেহের কামকামনা ভোগবাসনা না খুচাইয়ে, 

শুধু কুনজরে চেয়ে চেয়ে, আজ আমার রূপের দে দিলে পাও। 

ওহে বৈরাগী ঠাকুর, আগে ভোগবাসনা না করে দূর, সাধু হতে চাও।। 

বললে, গাছের পাতায় কুপড়ি বান্ধা, নামেতে মলপ্রাণ দিয়েছ বাঁধা, 

মোর রূপের ধাঁধায় গেলে ভুলে £ 

তোমার অস্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে। 

তোমার চুল দাড়ি আর পরচুলা, দূর করে দাও ওগুলা, 

ওসব আচলা ঝোলা, নামের মালা, আমার এই কামের চুলায় পোড়া দাও। 

নামের পাগল হলে কেন, আবোল তাবোল কও।। 

আমার সুখের দিকে না তাকায়ে, কেন মোর বুকে দৃষ্টি যায়, 

হেসে বাঁচি না লজ্জায় £ সাধুর মন রয় যুগলে, খলে চায় তলে তলে, 

যেমন সপ্ত স্বর্গের উত্ববে গেলে, শকুনে গোভাগাড়ে চায়।। 

নারীর বুকের কাপড় রাখলে খুলে, চেনা য়ায় সাধু না লম্পট, 

দেখে স্তনের চিত্রপট £ বালক চায় দুদ্ধ খাবে, সাধু কয় সুধা পাবে, 

আবার কামুক লোকে দেখে বাবে, ওটা তার বাপের চিতার মঠ।। 


নু 


নু 


বহর 


27284 25 


EL 


1041 
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না কি শোন দিয়ে বাছবো পাকা চুল, তা বলে আমি কি ডরাই, 
ঠাকুর করো না বড়াই ঃ দেখ না আয়না ধরি, চুলদাড়ি শোনের নুড়ি, 
তুমি সাধু বলে খাতির করি, তোমারও জরায় ছাড়ে নাই।। 
তোমার সাধন ভন্দন করতে মাটি, আসি নাই আজ তোমার কাছে, 
আমার বাসনা আছেঃ তোমারই শিষ্যা হব, তোমারই কাছে রব, 
আমার এই দেহ গড়ায়ে লব, নিষ্কামী বৈক্যনীর ঘাঁচে।। 

এ __ জবাব রাজেন্দ্রনা্থ সরকার 
শুনে হরিদাসের কক্ষ বাক্য দুঃখেতে লক্ষহীরা কয়। 
আমি মনে করে এলেম তোমায় ভেবে সূরসিক, 
এই কি দিলে ঠিক রসিকের পরিচয়।। 
অতি কমনীয় রমনীর প্রেম অমিয় করে বরিষণ, একবার কর আলিঙ্গন £ 
দেহ করে উৎসর্গ, দাও আমায় প্রেমের অর্থা, আছে গুপ্তভাবে সপ্ত সর্গ, 
আর আছে ইন্দ্রের নন্দনবন।। 
আছে বিষামূত একাধারে নারীর ভিতরে, ইহার বিষের অংশ 
পায় ইতরে, সাধুরা ভোগ করে সুধারাশি। 
আমার নাম লক্ষহীরে, আমি সাধু সঙ্গ লক্ষ্য করে এখানে আসি।। 
আমার বুকের উপর দেখে দুই স্তন, তুমি কও ফাত্রা লোকের সাত 
রাজার ধন, এই ধনে শিব হয়েছে ধনী £ করে গোকুলে এই 
ধনের সাধন কৃষ্ণ চিন্তামণি, £ শিশু যখন আছিলে, এই ধন খেয়ে াঁচিলে, 
এখন যে ধন পেয়ে ধনী হলে, সেইধন কি এই ধনের চেয়ে বেশী। 
এ ধনের কাছে তুচ্ছ গয়া আর কাশী ।। 
বললে, অপরূপ রূপের কাছে আমার রূপ জোনাকীর মতন, 
তুমি পাও নাই প্রেম নয়ন £ স্বরূপে রূপ জিনিলে, এইরূপ 
সেই রূপে মিলে, যেমন নীলে চশমা চোখে দিলে, সরবত দেখে নীলবরণ।। 
বললে, সাধন ভজন করতে মাটি, তুই বেটি এলি কি কারণ, 
শুন রসিকের কারণ £ চণ্তীদাস রজকিনী, জয়দেব পল্মা ধনি, 
করে প্রেমপথের সাহী রমনী, আমারে করে লও তেমন।। 
কেন পান বেচব সিগারেট বেচব, আমার কি টাকা পয়সা নাই, 
তুমি ছোট লোকের ভাই থাকি রাজার আগ্ারে, লক্ষ্য টাকা ভাণ্ডারে, 
সাধু তোমার মতো এক গপ্ডারে, আমি তো ঝি চাকর খাটাই।। 
বললে, পাকা চুল শোন্‌ দিয়ে বাছবি, ততদিন রবতো বেঁচে, শাপে 
বর হয়ে গেছে ২ পাকা চুল যদি বাছাই, দাসদাসীর অভাব তো নাই, 
তুমি ছাতাপড়া মত গোঁসাই, তোমার চুল কয় জনে বাছে।। 
আছে নারীর যৌবন পুরুষ দিগের সুখের নিমিত্ত, 
যারা পায় না এসব সুখের তক্ত, তারা তো নিরেমিষে সন্যাসী ।। 

ভূতের কবি হরিচরণ আচার্য 

একদিন গোচারণ করে সাঙ্গ, শ্যামত্রিভঙ্গ সায়াহন কালে। 
ছলে ভুলায়ে হলধর, চলে জলধর অধর ধরবে বলে।। 
রবি ভুবলি রে, সদ্ধ্যাদেবীর ছবি হেরে, 
কাক্মীর কর বন্ধ প্রতিবন্ধক অন্ধকারে £ 
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নুতন শ্রেম যারা কইল, এক দিনে সাত দিন হইল, 
শ্যাম লম্পট চম্পট দিল, আযান ঘোষের ঘরে।। 

_ বাড়ির পশ্চাতে ঝোপের পথে কৃষ্ণ ঘরে গেল, 
বাঙ্গ ছলে কাল কুটিলা কয়, ভূত এল ভূত এল। 

= সকালে সোনাবউ তুই আয় সকালে, 
অদ্য শনিবার সান্ধ্যাকালে, কি সন্দেহ হইল।। 

_ বাড়ির পাছে তেঁতুল গাছের আড়ে আড়ে, দেখলাম কাল ছোড়াটা ৪ 
মাথার উপর চূড়াটা £ পলকহীন চক্ষু দুটা ঝলক মারে, £ 
দেখলাম আর হাতে বাঁশটা, কুৎসিতের পরাকার্ঠা, 
পোড়া কাষ্টের ন্যায় কোন পিশাচটা, কোনার ঘরে গেল। 


= ছতের ন্যায় অতি কুৎসিত, উহার বরণ কালো।। 
= ভূতের হাত পাও হিঙ্গুল, আদ্গুলশুলি চোকা চোকা, 


তাইতে চকমক করে, নখগুলি ঠিক জুনী পোকা 3 
অন্ধুত ভূত কি দুরত, দেখলে ভয় হয় চূড়ান্ত, 
ইন্দুরের মত দত্ত, ঠোটে সিন্দুর মাখা।। 


__ সন্ধ্যাকালে নাই ঘরে বাতি ধূপের গন্ধ, 


ভূতের আদ্ধারে হয় আনন্দ, ভাবে বুঝা গেল। 


অন্তরা __ ভূত আছে ভূত আছে, শুনি লোকের কাছে, 


আজ দেখি ভূত ঘরের কোনে। 
ভুতের হাতে বাশের চোঙ্গা মাজাখানা ভাঙ্গা, 
চক্ষু দুটা রাঙ্গা ঠেকেছে কানে।। 

ভয়ের কথা বলব কারে, ভূতে আনাগোনা করে, 
তুই থাকিস বউ একলা ঘরে, দাদা থাকে বাথানে। 
ওসে কিমাকার কিন্তৃত, সে ভূত কি অদ্ভুত, 
ভূতে পঞ্চভূত ধরে টানে।। 


পরচিতান__ রাযে ভূত পিশাচ র্রহ্মদৈতয আধিপতা করে লোক দেখে। 


- তুই ভেবে ভূত ভবিষৎ, বন্ধ কর ভূতের পথ, কথায় বাধ্য থেকে।। 
_ বউ লো, যে না মানে স্বামী ননদী শাশুড়ী, 

ভূতে আশ্রয় করে একলা ঘরের একলা নারী £ 

মায় আমি তোমায় নিয়ে, থাকব এক ঘরে শুয়ে, 

আমরা দুই মায়ে কিয়ে, ভুত ছাড়াতে পারি।। 
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মুখ. কোথা যাও নবীন কবিরাজ, একটা রোগী লয়ে আজ, 
আমাদের খুব ঠেকাঠেকি।। 
ভাইনা __ এ যে তেঁতুলগাইছা বাড়ির পাছে, আমাদের রাই নামে এক রোগী আছে, 
‘শোয়ায়ে খুলে স্বণখাটে কেবল কালা কালা কালা বলে চম্‌কে চমকে ওঠে 
যখন সাজে কাল মেঘ, তখন বাড়ে রোগের বেগ, 
যখন সকালে হয় এই রোগটি আরোগ, তার কিছু উষষপত্র আছে কি? 
খাদ __ চিকিৎসাহীন রোগিী প্রাণ বাঁচবে কি? 
ফুকার __ আছে এ পাড়ার বৌ চন্রাবলী, সে এলে রোগীর নিকটে, 
যেন চক্ষে কটা ফোটে: তন্্রাতে পড়ে রলে, কেউ যদি চন্দ্রা বলে, 
যেমন তপ্ত তৈলে বেগুন দিলে, ঝপাং করে ওঠে।। 
মিল  __ ঘরে শাশুড়ী স্বামী আর ননী, উ্ষধ খাওয়ায় নিরবধি, 
বৃদ্ধি বৈ ব্যাধির লাঘব কৈ দেখি।। 
অন্তরা _ এই রোগে ভোগে রাধে প্রতিদিন, দিন দিন তনুক্ীণ, 
কতদিন রোগের ভোগ তা জানে কেটা। 
শুনলে পর ময়ূরকণ্ঠ মন উৎকষ্ট, দেখলে তমাল সামাল সামাল, 
সব শরীরে ফোটে কীটা। 
পরে রয় নীল শাড়ি, হাতে নীলমণি চুড়ি, 
কাল রং এর কারিকুরি, চক্ষে ভারি মিঠা। 
কালিন্দীর এ কাল জলে, নামলে যায় না ওঠা।। 
হাতে পায়ের আলতা ধুয়ে, চন্দন ধুয়ে সিন্দুর ধুয়ে, ভালবাসে কালির ফৌটা।। 
পরচিতান__ যত ঝাড়া পোছা আটকা পোকা, জলপড়া টাটকা টাটকা, 
আটকায়ে খাওয়ালেম তারে। 
পাড়ন __ কত ভূত পিশাচ ভাকিনীর মস তত্রসন্মত, 
করিলাম যত, ততই. রোগ বাড়ে।। 
ফুকার __ এমন কঠিন ব্যারাম হয় না আরাম, কখন বা তৃতাস্ত কয় লোকে, ₹ 
ক্ষণেক ধরায় পড়ে থাকেঃ পর্দাতে পরেক দু'পর,রাখলে হয় ফাপোর ফাপোর, 
পরে জর্দা রঙএর মর্ণা কাপড়, বনে যায় বাছুর লয়ে বুকে।। 
বৈদারাজের কবি (ভ্রীকুষের বৈদ্যাবেশ)__২নং হরিচরণ আচার্য 
চিতান -_- আমি তোমার কথা শুনে অন্য, নষ্ট হলেম বৈদ্য, সুবৈদ্য তোমার মতো নাই। 
_ জমার কথা শুনে ইচ্ছা করে খলে পিবিয়ে, মধু মিশায়ে তোমারে গুলে খাই।। 
- বললে শিরা ধরা বিনে পীড়া, তুমি তো নির্ণয় করতে নার 3 
মনে৷ সন্দেহ হয় বড় £ পুরুষের ডানহস্ত ধরা, বামহাতে মেয়ের শিরা, 
কোন নপুংসকের হলে পীড়া, তার শিরা কোন, জায়গাতে ধর।। 
জানি দেবতীর্ঘের মত্ত্র বধি, শুনি বিশ্বাসে হয় কার্য সিদ্ধি, 
বিপদে উষধ দিয়া প্রাণ বাঁচাও । 
_ শুনেছ রসবতীর নাম, একটি রসের ব্যারাম করে আরাম, 
যশে দিন কাটাও।। 
_ একজন কবিরাজ বলে পিছে, এই রোগের এক ওঁষধ আছে, 
প্রতিদিন গায় মাখবে তিন বেলা $ 
লাগবে কেউচ্যার চক্ষু কাকড়ার মাথা. সাপের পায়ের ধূলা, ই 
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থাকলে ভাল মাসের রৌশ্রের গুঁড়া, উষধি তৈয়ার করে দিয়ে যাও। 
_ মরা দেশে আয়ুর্বেদ বেশ করে জাগাও।। 
_ আমরা পড়েছি এক রোগের ভোগে, লক্ষণটা মনোযোগে শোন ২ 
কষ্ট পেলেম পুন: পুনঃ 
স্নান করলে জ্বালা যায় না, খেলে পর ক্ষুধা হয়না, 
আবার ঘুমাইলে চক্ষে দেখে না, তুমি ইহার কি উবধ জান।। 


প'লে পরে তাদের হাতে, হাতে হাতে সাল্লিপাতে, 
অনামাতে দৈ কলাতে ডুবায়ে নাড়ি।। 

ত্রিদোষের বিকার হলে, পাগলের কথা বলে, 

হাতে পায়ের বৃন্ধাঙ্গুলে বাধে পাটের দড়ি। 

তারা শমন রাজার সহোদর ভাই, সাক্ষাৎ ধন্বস্তরী।। 
দিয়ে কলেরায় দ্ধায়কলের বড়ি, 

এক বড়িতে এক ঘড়িতে পাঠায়ে দেয় যমের বাড়ি।। 


পরচিতান__ ও সব কথা বলে আর কার্য কি, বেশ তুমি কবিরাজ দেখি, 


E 


আজ কি আর ভাবতে হয় বড়। 
_ মোদের এক পাড়ায় অনেক রোগে করেছে বাসা, 
হবে ব্যবসা, চিকিৎসা কর।। 
_ মোদের বড়াই বুড়ীর বয়স বেশী, আশি কি পঁচাশি হয়েছে £ 
তবু খেমটা তালে নাচে, £ 
দৌড়ে যায় বন উপবন, হাঁটিতে ত্বরায় গমন, 
ও তার আবার হবে নব যৌবন, এমন কি চ্যবনপ্রাশ আছে।। 
বিক্মমঙ্গল-চিডামপির কবি--১নং হরিচরণ আচার্য 
- করে চিন্তামণি বেশ্যাবৃত্তি, বিস্বমঙ্গল চক্রবর্তী, তার প্রেমে মুগ্ধ অতিশয়। 
_ ও তার পিডৃ শ্রান্ধের রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারে, 
চিন্তার জন্য তার চিন্তা অতিশয়।। 
_ একটা মরা মানুষ চেপে ধরে, কলাগাছ মনে করে, সাঁতরায়ে নদী দিল পাড়ি, 
চিন্তার হাউলীর উপর সর্প ছিল, ঠাকুর তাই মনে করল দড়ি £ 


কাতরে চিন্তার প্রতি কয় £ হায় হায়, জলের রেখা খলের প্রণয়, 
শুনেছি সাধু শাস্তেতে বলে। 
_ হে দে গো চিন্তামণি, তোরা বেশ্যা জাতি কালসাপিনী, জানে সকলে।। 
_ আমি যুদ্ধ হয়ে তোর পিরীতে, পারি না লোক সমাজে মুখ দেখাতে, 


ও তুই নিছামিছি পিছার বাড়ি, কি জন্য মারলি আমার কপালে। .. 
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আমি ব্ৰহ্কুলে জন্ম নিলেম, কুকর্মে কাল কাটালেম, ধর্ম বিসর্জিলেম জলে; 

কেহ সোনার খাঁচায় কাক পুধিলে, সেই কাকে জাত বুলি কি ভোলে 

চোর গেলে সাধুর কাছে, স্বভাব যায় পাছে পাছে, হায় হায়_ 

কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শত বার দুগ্ধ দিয়ে ধূলে।। 

যে জন অসৎ সঙ্গে থাকে সদা, বিষ কি আর হয় গো সুধা, 

সর্বদা মনে রয় কষ্ট, করল হাজার টাকার বাগান নষ্ট, 

ঠিক যেমন পাঁচ সিকার এক ছাগলে।। 

সর্বদা হা হতাশ বার মাস, বেশ্যাদের পাপের বাতাস লাগলে গায়। 

সে তো মানুষ নয় মাইলানীর মেড়া, কেবল আস্তে যেতে লাবি খায়।। 

তারা সোনা নিয়ে পিতল দিয়ে, শীতল হাত বুলায়, 

কথায় প্রাণ কাড়িয়া লয়, মরি হায়রে 

শেষে রক্ত মাংস চর্ম খেয়ে, তার পোঙ্গার হাড় দিয়ে শিঙা বাজায়।। 

যে জন পতিব্ৰতা সতী ত্যজে, বেশ্যাদের প্রেমে মজে, 

ভবে তার মতি অতি শ্রম। 

ও সে দৃষ্টা নারী যারে ধরে সংসারে, কি পান 

যত বেশ্যাদের নাম চিন্তামণি, রাসমণি পরশমণি, 

পাপ অঙ্গে মণিমুক্তা খচিত, 

আর নিস্তারিণী দীনতারিলী, এসব নাম পেতেছে অযাচিত $ 

সংসারের কেমন রুচি, অশুচির নামটি শুচি, 

তাদের রাক্ষসী পিশাচী বুঁচি, এসব নাম থানায় লেখ্যন উচিত।। 

পেয়ে মনুষা দুর্লভ জন্ম, না ভজে পরম ব্রহ্ম অসতীর সঙ্গে অশুচি ৪ 

এবার মানুষ হয়ে মেষ হয়েছি £ কি জানি কি দশা হয় শেষ কালে।। 
এ __ জবাব ৱাজেন্দ্রনাথ সরকার 

বিশ্ব ঠাকুরের রহসো রাগী, এই চিত্তায় বেশ্যা মাগী কয়। 

আমার ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে রে পাজী, ও তোর বুঝি দিব্য জ্ঞান উদয়।। 

ও তুই ব্ৰহ্মাকুলে জন্ম নিয়ে কাজ করলি অতি জঘনা, তাইতে হলি নগণ্য; 

তাজে ব্রাহ্মণের প্রথা, বেশ্যার পায় বেচলি মাথা, 

এদের লাখি গুতা ঝাটা জুতা, তোর কাছে গরম যিষ্টাক্ন।। 

এখন বেশ্যা বলে নিন্দা করিস রঙ্গে ভঙ্গে_ 

আগে পিরীত করতে বেশ্যার সঙ্গে, কার ব্যাঙ্গে বলেছিল কোন কালে। 

হেদে রে বিশ্বমঙ্গল, ছেড়ে বেশ্যাবাড়ির এই অমঙ্গল, থাক গে জঙ্গলে।। 

ও তুই দিনে করলি পিতৃশ্রান্ধ, এই রাত্রে নদী পার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, 

তাতে যে হয়েছে তোর পাপ £ 

আবার মরাকে কলাগাছ ভাবলি, দড়ি বাবলি সাপ £ 

আর যে অনুরাগ দিলে পর, জীবে পায় সে পরাৎপর, 

দিলি সে অনুরাগ বেশ্যার উপর, এই পাপে পিছা মারলেম কপালে। 

তুই বেধেছিস সীনের মতো, এ জজ্ঞাল জালে।। 

বললি, কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শতবার দুধ দিয়া ধুলে, 

তুই তো ভুল করলি মূলে: আমার এই ঘরের পাছে. কামারের দোকান আছে, 

দেখি সকল কয়লার ময়লা ঘোচে, জ্বলন্ত আশুনে দিলে।। 
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__ বললি, বেশ্যাদের নাম চিন্তামণি, রাসমণি গঙ্গা যমুনা, 
দিলি নামের নমুনা £ স্বর্গের সব সুরবালা, বাজারের চারুবালা, 
যেমন চিক চৌদান অনস্ত বালা, গালালে সবই এক সোনা।। 
এ __ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
__ শুনে বিশ্বমঙ্গলের কুবচন, করে আরক্ত লোচন, রাগ করে চিন্তামণি কয়। 


বেশ্যার পায় হলি নাছাড়, করিস দধি খেয়ে ভাগের বিচার, 
বামনা তুই ঢেমলা ভত্রলোক।। 

= ও তুই ভুলেছিস ব্ৰহ্মগায়ত্রী, প্রবৃত্তি অতি জঘন্য, তাইতে হলি নগণ্য 
ত্যাগ করে পবিত্রতা, বেশ্যার পায় বেচলি মাথা; 
বেশ্যার লাথি গুতা ঝাটা জুতা, তোর কাছে গরম মিষ্টায়।। 

_ বললে, চোর গেলে পর সাধুর কাছে, স্বভাব তার পাছে পাছে যায়, 3 
এসব শুনেছ কোথায়, £ সৎসঙ্গে হয়ে রাজি, চোর গেলে সাধু সাজি, 
শেষে নাম ধরে শ্রেমটাদ বাবাজি, বারো মাস থাকে শ্রেমতলায়।। 


_ বললে চোর গেলে পর সাধুর কাছে, স্ববাব তার সঙ্গে যায় সবি হ 


কথা বললি আজগুষী £ সাধু সঙ্গের বাতাসে, কু লোকের কু বিনাশে, 
ভক্ত হরিদাস সাধুর পরশে, বেশ্যা হয় মহা বৈষ্ঃবী।। 

»- বললে, বেশ্যাদের অঙ্গের বাতাসে, পুরুষে করে হা হুতাশ, 
কথা করিনা বিশ্বাস £ তুচ্ছ নয় বেশ্যা বৃর্তি, জগতে আছে কীর্তি, 
যেদিন দুর্গা হলেন বেশ্যা মৃত্তি, চরণে পড়েন কীর্ত্তিবাস।। 

_ বললে সোনা নিয়ে পিতল দিয়ে, বেশ্যারা করে ব্যাভিচার 
তাতে তোরই উপকার £ ভুলে এই বেশ্যা সোনা, কর গিয়ে উপাসনা, 
ব্ৰজের খাঁটী সোনা কেলে সোনা: পরগে সেই সোনার কষ্টহার।। 

_ বললি, বেশ্যাদের নাম চিন্তা মণি বাসমনী গলাবনুনা £ ও সব 


ফুকার -_ আহা কি উপদেশ দিলি চিন্তে, সেই চিন্তামণির চিন্তে, 


মিল, 


একান্ত প্রাণে করতে চায় ই 
যেন এই শিরীত বিপরীত হয়ে, পিরীতির রীতি জানতে পায় £ 
হায় ২ মরি হায়. মন হলো ধর্মভীরু. তুই আমার শিক্ষাগুরু, 
যেন ভক্তবাঞ্ধা কল্পতরু, অধীনের বাসনা পুরায়।। 

_ তোরে লা বুঝে নিন্দিলাম যত, একমুখে বলবো কত, 
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ভাবতেছি নয়গো সঙ্গত: থাকে একখানেতে বিযামৃত, 
আগেতো জানি না এই পরিচয়। 

হ্যাদেগো চিন্তামণি, আমার চিন্তার স্থলে চিন্তামণি, হবে কি উদয়।। 
আমার মানব জনম বৃথা গেল, আজ হতে এহিকের সুখ ভঙ্গ হলো, 
তোরে আর বলবো কি অধিক = 

দেহের স্ববাব ছেড়ে ভাবের ঘরে থাকে যেন ঠিক £ 

আর মধুর বাক্য শ্রবণে, মন নাইকো আর ভবনে, 

আমি যাত্রা করলেন বৃন্দাবনে, যেন সেই রাধারালীর দয়া হয়। 

আর করবে কিগো করুণা সেই করুণাময়।। 

ও সে নিরুন্দেশীর সদোন্দ্যেশে, যাই তোমার উপদেশে, 

যেন সেই রূপের দেশে থাকিঃ 

আমায় স্বপ্তণে করেছ কৃপা, তুমি হও শুরুরূপা সখী £ হায় ২ মরি হায়, 
এই সত তত্বজ্ঞানে, নিতাধাম বৃন্দাবনে, 

যেন রাধাকৃষ্ণের সঙ্নিধানে, তোমারে নয়ন ভরে দেখি।। 

আমি বেঁচে থাকি আর যতদিন, যেভাবে হোক গতদিন, 

শেষের দিন রই যেন ব্রজে, আমি চলে গেলে ব্রজ্জের রে, 

আমার পাপ দেহ যেন হয়গো লয়।। bd 

এই কর আশীবাদ পুরে সাধ, মন যেন কাম ছেড়ে প্রেমরাজ্য পায়। 
সদা থাকি যেন সৎ প্রসঙ্গে, আর যেন সাধুর বাতাস লাগে গায়।। 
তারে পাই বা না পাই এই ভিক্ষা চাই, চিন্তা তোমার পায়$ 

মনযে মনের মানুষ চায়। 

মরি হায়রে, যেন রাধে গোবিন্দ বলে, আমার এ নামের সঙ্গে প্রাণ যায়।। 
মিছে এসেছি এ ভবের হাটে, গেলেম ভূতের বেগার খেটে, 
সংসারে নিয়ে সন্তয়ের সাজ। 

বিষম অন্ধকারে আলো জ্বেলে দিয়েছ, এই তো করেছ, বন্ধু লোকের কাজ।। 
আমি মত্ত এহিক সুখে, হরি নাম লই না মুখে, এদেহে নাই কো সাধন বলঃ 
চিন্তা অনিতা এই জীবের জীবন, ঠিক যেমন পঞ্সপত্রের জলঃ 

হায় ২ মরি হায়, বিদায় দে জন্মের তরে, স্বগুণে দয়া করে, 

আমার যাত্রাকালে উচ্চেশ্বরে, চিন্তা তুই হরি হরি বল।। 

হরিচরণ বলে পড়েশুনে দুইয়ের জীবনী, 


নৃতন আর কোন কৰি নাই। 


পাড়ন __ করতে নৃতনত্‌ কবিত্ব সে নাই কো গুণ, তবে এইবার শোন ভাইলের কবি গাই।। 
কুকার __ শুধু ডাইল ভাতে হয় কৃষ্ঞসেবা, এই কথা জগতে ব্যক্ত, 


সব ডাইল সেবায় নয় উক্ত, £ 
মুগ অরল বুট খেসারী, ইহাদের আদর ভারী, 
খায় না মাফ ডাইল বৈরাগী বাড়ী, মসুরী অসুরের রক্ত।। 


_ এসব ভাবতে ভাবতে বৃন্দাদৃতী মধুপুরে, গিয়ে দীড়ায়ে কৃষ্ণের গোচরে, 


করতেছে কাব্য রসে উত্থাপন । 


অন্তরা _ 


| 
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বল বল হে ভাইলের ঠাকুর হৃষীকেশ, সবিশেষ শুন্ব বিবরণ ।। 
তোনার যাব মসুরী সেবার ত্যজ্া, হয় না বুটের ভাইলও প্রা, 

সহজ সিদ্ধ হয় না বলে £ 

যা হোক কাজের কথায় হাত দেই এখন, বাজে কথায় ফেলে, 
(সোপামুগ রাইকিশোরী, কুক্জা তোমার খেসারী, £ এখন সত্য করে কও জ্রীহরি, 
কোন জায়গায় কোন ভাইলের কোন্‌ আস্বাদন 

আর অনাদরে সোণামুগ আছে বৃন্দাবন ।॥ 

পড়ত সোগামুগে মানের সস্তার, নিত্য তার বাড়ত হে গৌরব, 


পরে মিলন ঘৃত দুই এক রতি, ডাইল হইত দেবতার দুলর্ভ।। 
মোরা ইচ্ছা মত সেবা করে হইতেম সুখী, 
বল সা কথা কমল-আঁখি, সেই কথা একদিনও কি হয় স্মরণ। | 


বন্ধু, চাল কুদুড় আর মিঠে কুমুড় কাচাকলা বেগুন, দিত সখী মুঞ্জরী 3 
মরি হায় রে, আবার কেউ দিত বেল, কেউ নারিকেল, 
দুই একদিন লাউ দিত বড়াইবুড়ী।। 
আমরা সেবার দাসী কালশশী, ছিলেন হে দিবা নিশি, 
হয়েছি সে সেবায় বঞ্চিত। 
ছিল গোপের পাড়া মটক ভরা টাটকা থি কত ক্ষীর মাখন থাকৃত, হে সঞ্চিত।। 
বন্ধু নিতা যে খাও এক খেসারীর ডাইল, তা হ'তে হয় নাকি বিশুণ ৪ 
জানি এই খেসারীর শুণ কেউ পড়ে পক্ষাঘাতে, গাও কামড়ায় রসেবাতে, 
আবার দুই এক দিন কাছা খুলতে, দুই একটা মানুষ করে খুন।। 

এঁ __ জবাব রাজেন্রনাথ সরকার 
আমার দৃতী বৃন্দে মনানন্দে ডাল নিয়ে বাধালি জঞ্জাল। 
ভাসি দধি দুন্ধ স্কীর নবনী মিষ্টাগ্ের স্রোতে, 
আজ দধির পাতে দিতে এলি ডাল।। 
খায় না মাষকলাই বৈরাগী বাড়ি মসুরি অসুরের রক্ত £ 
বৈরাগী সব ডালের ভক্ত ৪ মাংস আর ডিমের খানা, বৈরাগীর খেতে মানা, 
এলে কোলের সার্থে দু'এক খানা, বৈরাগী হয় না বিরক্ত।। 
নাকি সোনা মুগ মোর রাইকিশোরী, খেসারির ডাইল আমার কুঁজি, 
আমি ডালের স্বাদ বুকি £ দুই ডাল দুই গুণে, সিদ্ধ হয় প্রেমাগণে, 
আমার দুখ পুড়েছে শাপ-এর নুনে, সেই জন্য খেসারী শুঁজি।। 
আমার দরকারী শেসারী নিন্দা করিস অকারণে, 
বন্দে আমারে অতিথি এনে, খেসারী ঠেকা কাজ তো বেশ চালায়। 
যখনই গরম আসে, দারুণ চৈত্র কিবা বৈশাখ মাসে, 
আম ডাল মন্দ নয়।। 
অল, মল নল তে ২০০০০ 
কোন্‌ ডালের কোনটার কি আস্বাদনঃ 


ত্র তু 
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ও শ্রেমমানুর্যের সার মুগভাল আনার আছে বৃন্দাবন £ 
আর অর্চনাদি ভক্তি জলে, খেসারী সিদ্ধ হলে, 
একটু কৃষ্ণজিরার সস্তার দিলে, শেলারী নূগ অভাবে মন্দ নয়। 


__ সমাদরের লোনা মুগ অনাদরে নয়।। 
_ পড়তো সোনানুগে মানের সস্তার, মান্য তার বাড়ত অতিশয়, 


ও কথা শুনলে করে ভয়ঃ ঝুটের ডাল চন্দ্রাবলী, খেয়েছি হতে বলি, 
তুই যে মুগের ডালে ফোড়ন দিলি, সেই হতে স্ছুগি আমাশয়।। 


__ বললি, কেউ দিত বেল কেউ নারিকেল, বড়াই'র লাউর বরাদ্দ, 


আরো কাচ কলা! সেদ্ধ ; মুগের মান্য ভারী, তরকারী নয় দরকারী, 
দিলে সোনামুগে লাউ তরকারী, ওটা হয় বাঙ্গালীর বাদ্য।। 

- বললি, পথে ঘাটে মানুষ খুন করে, খেসারী খায় যে কয়জ্জনা, 
তবে ত গতিক ভাল নাঃ আমি এই মধুপুরে, খেসারী খাই পেটিভারে, 
কথন খুন করে বসবো যে তোরে, পথেঘাটে একলা চলিস না।। 


ডাইলের কৰি (বৃন্দার ঠাট্রাবিফুপ) __২নং হরিচরণ আচা 
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_ বঙ্গে বুট রুল ডাইল খেসারী, সেবায় অরুচি ভারি, 
সোনামুগ সব চেয়ে উত্তন। 
_- করম না বুঝে খেসারী নিন্দা অতিশয়, আমার এই বিষয়, পুরে ছিল ভ্রন।। 
- আর সব্ব্ব্দা খেসারী খেলে, লোকে কয় ঘটে পক্ষাঘাত ৫ হেরি প্রমাণ স্বসাক্ষাৎঃ 
মুগ মটর ব্রজের ভক্ষা, রাই চন্দ্রা দুটি পক্ষ, 
কু্জা খেসারীরে কমলাক্ষ, সব পক্ষে করেছে আঘাত || 
_ একটু বেশী জলে সিদ্ধ হ'লে কাটা নিয়ে, 
তখন আটা খাক্তে খাটা দিয়ে, ফৌটা দুই তৈল দিলে হয় চরচবি। 
_ বুঝা গিয়াছে পৃক্জা পাবে কুবজ্ঞা, সব ভাইলের রাজা খেসারী।। 
- আর ধন্য ধন্য খেসারী ডাইল, এই ভাইলের গুণ বুঝা যায় আজ খেলে কাল, 
ডাইলে দিয়ে সবকে করে ক্লান্ত ॥ 
পেটের তলায় থাকলে উঠে গলা পর্যাত্তঃ 
আর আদর মাখা তনুখান, যেখান তিনি দিশা পান, 
করে নিদানে সোহাগের বিধান. ঠিক যেমন বউ-লাই বেটার শ্বাশুড়ী। 
_ আর কোনায় গিছে সোনামুগ সোণার কিশোরী ।। 
_ আর সুক্তা বড়া ঝালে কোলে সমান সন্বদ্ধে, যখন নিঞগিরা রান্ধেঃ 
এক সিদ্ধ করে বসে. খানা হয় নানা রসে, 
আবার চৈত্র মাসে বৈশাখ মাসে, প্রাণ পাগল আম ডাইলের গন্ধে।। 
- বদি ঘৃত কি গরম মলসা নাও মিলে, 
একটু কৃষ্ণজিরার সম্ভার দিলে, খাই না খাহি পক্ষের যাই বলিহারি। 
_ আম্ড়া আর আমসি ঠেতুল করনজা। 
যা দিয়ে করুক অব্মল, সন্ধলহীনের সব সোজা।। 
চিকন মানুষ মোটা করে, দুই এক মাস পরে, মাংস বাড়ে এক বোঝা, 
মরি হায়রে, এমন খেসারীর খেসারত করে, 
রোীরে সালসা দেয় কোন “হার গান্জা”।। 


বুধ নয 
ডাহনা _ 
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জানি তিন দিনেতে আরাম করে আমাশা, কামাশা করে নিবৃত্তি।। 

আর পূর্ণ লক্ষ্মী খেসারী ডাইল, থাকে যে গৃহস্তের গোলায়, ₹ 

তারে অকুলে কৃলায়, ₹ হাট বাজার না থাকিলে, অসময় অতিথি এলে, 

তখন শ্ীপদ দিয়ে বিপদ কালে, একা বেশ ঠেকা কাজ চালায়।। 
ভল্লুকের কবি--১নং হরিচরণ আচা্য 

আমি ভিক্ষাজীবি অক্রুর মুনি, দরিদ্রের শিরোমণি, ভিক্ষাতে রক্ষা উদরটা। 

তোরে লোকে বলে মহামহিম মহিমা অপার_ 

কৃষ্ণ তুই আমার, গুণের ভাই-বেটা।। 

ও তুই প্রভাস তীরে করিস যজ্ঞ, দরিঘ্বের ফিরল ভাগ্য, 

নিমন্ত্রণ করেছিস ভ্রিলোক £ এল অনেক ভদ্রলোক £ 

এসে সব দেব গদ্ধর্, সভার বাড়াল গর্ব, 

আবার দেখি কি একটা অপূর্ব, এল এক ভুতুড়ে ভ্গুক।। 

হল কি অঘটন আনন্দের ঘটা, ও তোর প্রভাস যজ্ঞের বেশ শোভাটা, 

সভাটার শেভাটার আর লাই কসুর। 

হাবলা বাবলা কথা কয় মুখে, এল কোন জঙ্গলা থেকে, বাংলা বাহাদুর । 

ওটা পাকিয়ে চক্ষু হাঁকিয়ে এসে, সভাটা জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে, 

কত কি চাখিয়ে চাখিয়ে খায় ৪ 

ও সেই অঙ্গে ধু খুন্বা লোস্া দেখি, ভোগ্বল দাসের প্রায় £ 

কইতে আমার ভয় করে, জানাই বলে কয় তোরে, 

কথা সত্য করে বল দেখিয়ে, কৃষ্ণেরে ভালুক কিরে তোর শ্বশুর। 

ওটা দীঘে পাশে এক সমান, অপরিমান জোর।। 

যজ্ঞে ভদ্ুক এল এল বলে, যত সব ছেলেপেলে, 

মিলে সব ঢিলে মারে গায়, আমোদ লেগেছে সভায় £ 

কেউ হাসে বিটশিটায়ে, কেহ দেয় ধূলা ছিটায়ে, 

ওটা জুকুটি দেয় কিটমিটায়ে, লাল চোখে মিটমিটায়ে চায়।। 

সভায় সুষ্থির হয়ে বসে না মোটে, আবার পলকে পলকে উঠে, 


বাছা তদ্গুক যদি হয় তোর শ্বশুর, কেন মর্যাদার কলুর, 

শ্বশুর তোর পশুর শ্রেষ্ঠ হয় £ আমার এক কথায় সংশয় £ 

বু মাকে কলে জের হক সস 
আকার কো কর 


তি 


COE 


1 ও 
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এ _ জবাব হরকুমার শীল বেপুরা) 
তুমি কম্পনাতে অক্রুর খুড়ো, আনি হই কৃষ্ণ পীতবাস। 
তুমি যজ্ঞসভায় দেখে শ্বশুর জাস্কুমানের রূপ, 
বেয়াই বলে, খুব, করলে উপহাস।। 
বললে, ভঙ্গুক নাকি আমার স্বশুর এ কথায় কসুর কিছু নাই, 
যেদিন পাতালওপুরে যাই 3 
স্যামস্তক মণির তরে, গিয়ে ভল্গুকের ঘরে, 
আছি জাৰ্বুবতী বিয়ে করে, হয়েছি ভদ্গুকের জামাই।। 
বললে, ভল্ুকের গায় লোস্বা ভরা, তাই দেখে তোমার করে লাজ, 
ওটা শ্বশুর মশাই'র সাজ £ 
বৈষ্ণব বৈষ্বী মিলে, দুরস্ত শীতের কালে, 
তোমরা ঢুকলে বেয়াইব লোমের তলে, সারিবে ভোট কম্বলের কাজ ।। 
তুমি বয়সে বুড়ো অক্ুর খুড়ো, এসেছ প্রভাস যজ্রেতে, 
কেবল আমার ভাগোতে হ 
দুই বেয়াইব বলিহারি, শ্বশুরের লোদ্থা ভারী, 
আবার খুড়ো মশাইর লম্বা দাড়ি, মিলেছে যোগো যোগ্যেতে।। 
বললে, জুকুটি দেয় কিটমিটায়ে তাই দেখে বাচ না ভরে, 
পেয়ে বেয়াইকে ধারে £ শ্বশুর মোর বড় রাগী, পেয়েছে যোগ্য সঙ্গী, 
তাইতে মুখটা অমন করে ভঙ্গী, সে একটু রঙ্গরস করে।। 
বললে, ভঙ্গুক শ্বশুর কুলীন বেশী, জানোয়ারগাঞ্জের ব্যানার্জী, 
ভাল দেখালে আর্জি কুলীন বেয়াইকে ধরে, নিয়ে যাও তোমার ঘরে, 
ও বেশ উকুন বেছে দিতে পারে, যদি হয় বেয়াইনের মর্জি।। 
সভায় আঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে. এসেছে ভদ্রসভায় ভগ্ন বেশে, 
জানে সে ভদ্রলোকের মানঃ ও যে রামের মন্ত্রী যড়য্্রী বুড়া জান্ুবান £ 
তাইতে পাছে রেখে তাকিয়া, বসল সভায় জাকিয়া, 
তোমার ডোর কৌপনীর বহর দেখিয়া, রাগ করে রক্তচক্ষু করে চায়। 
জান না অনুর খুড়ো, ও যে তোমারও এক যুগের বুড়ো, প্রণাম কর পায়। 
এ __ জবাব নকুলেম্থর সরকার 
তখন অক্রুর মুনির বাক্য শুনে, দুঃখে কয় সেই দ্বারকানাথ। 
তুমি বয়সে বুড়ো, অকুর খুড়ো, স্বধর্ন্মেতে মন, 
কেন অকারণ মারতে চাও মোর জাত।। 
একটা ভাল্গুক হল আমার শ্বশুর, তাই দেখে তোমার মনে দুখ, 


পাতালপুরে; 
আমি জাঙ্ুতী বিয়ে করে, সেই মণি পেয়েছি যৌতুক। 
তাইতে ভালুক হল আমার শ্বশুর বিয়াই হয় তোমার, 


লোন দেশে তুনি হলে ভীত: তোমার বার সঙ্গে 


EJ 


EE 


©@ 
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কোলাকুলি করতে হবে কত £ তখন লোমগুলা করবে ফুর ফুর, 
অশান্তি হবে প্রচুর, তাহার লোঙ্াগুলা করিতে দূর, 

ক্ষুর ধরে বেশ করে কামায়ে লও। 

নিয়ে মোর খুড়ীর ঘরে আদরে বসাও।। 

যত ছেলে পিলে ঢিলে মারে তাই দেখে তুমি দুঃখ পাও, 

একটু কপাদৃষ্টে চাও £ দুষ্ট ছেলেদের ভীড়ে, না রেখে প্রভাসভীরে, 
নিয়ে মান্যবস্ত অতিথিরে, খুড়ীমার অন্দরে বসাও।। 

ওটায় জুকুটি দেয় খিট্মিটায়ে, তাই তোমার ডরে ধরেছে, 

উহার মনে পড়েছে স্বজাতির সঙ্গে থেকে, রঙ্গরস করতো সুখে, 
তোমার দাড়ি গোপের বহর দেখে, জ্ঞাতি ভাই মনে করেছে।। 
ওটায় কেতকৃতায়ে মানুষ মারে, তাই দেখে উঠলে শিহরি, 

আমার খুডীমা বুড়ি £ বিয়াইকে নিয়ে সঙ্গে, ঘরে যাও মনোরঙ্গে, 
দেখো বিয়াইনের অঙ্গে অপাঙ্গে, বিয়াই যেন না দেয় সুড়সুড়ি।। 


ভল্লুকের কবি -_-২নং হরিচরণ আচার্য 


- ভাল হল আমার কুটুস্বিতা, বণনা জাদ্থুবতীর পিতা, 


শ্রীরামের মন্ত্রী জাঙগুবান। 

কথা বলতে পারি চোটে পাটে যখন তোর স্বশুর, 

তখন সুরাসুর দেবের নান্যমান।। 

যজ্ঞে সবার উপরে করে মাতব্বরী, জান্মুবান রায়চৌধুরী, 

রূপের বলিহারি যাই £ তিনি হন আমার বিয়াই ঃ 

বউ মায়ের বাবা ঠাকুর, কৃষ্ণ তোর শ্বশুর ঠাকুর, 

বাছা বলভদ্রের তার ঠাকুর, ক্ষুদ্ নয় অলভদ্রের ভাই।। 

বড় অপরাপের রূপের বিয়াই আছে চুপ করে, 

আমান বিয়াইনের রূপ দেখুলে পরে, কত লোক আইন বেআইনে চেয়ে যায়। 
রাজসভায় ভচ্গুক অবতার, ুদ্গুকটা হাসল এবার, মরি লোকলজ্জায়।। 
বিয়াইর গায়ের গন্ধে শকুন উড়ে, গায়ের লোম ঝাড়া দিলে উকুন পড়ে, 
কয়েকটা বাদি দাসী রাখ ২ 

তারে সাবান দিয়ে জ্রান করায়ে আতর গোলাপ মাখ £ 

_লেঙ্গুরটাকে জড়ায়ে, ইজার চাপকান পরাইয়ে, 

একটা পাগড়ী মাথায় বেঁধে দিয়ে, দুই জোড়া নাগরী জুতা লাগা পায়। 
হাতাপোড়া দাগ উহার গালে দেখা যায়।। 

করলি যোল হাজার অষ্ট বিয়ে, ভদ্রলোক বাজার মেয়ে, 

কুলীনের কুলে বাকী নাই £ শেবে করলি কি কানাই, ৪ 

কীর্তি রল ভ্রিলোকে, সুরাসুর নরলোকে, 

এখন অনেক লোকে বল্‌বে তোকে, ভদ্বকের জামাই।। 

বিয়াইর খাবার কষ্ট হবে এককালে, কোন ঘৃত পক্ষ জিনিব খেলে, 
cs bce eles DUE 


পরচিতান__ 
পাড়ন _ 
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জয়ধবজা উড়ায়ে বাড়ালি কুলের সম্মান। 
তবে আর একটা উদ্দুকের মেয়ে, বিয়ে করে ঘরে আন।। 
আছি অগ্নবস্তের কষ্টে পড়ে, দে রে তোর স্বশুরটারে, 
নদীর পার ছাপড়া ঘরে রই। 
অনেক লোকেরে দেখালে পরে হবে সম্পত্তি, 
যদি জন প্রতি, এক এক পয়সা লই।। 
বলব ভাই-বোটার বউ বড় সতী, কৈলাসের ভগবতী, 
সুখ্যাতি শুনতে বড় সুখ £ বিষয় বিষম এক কৌতুক হ 
যার সৃষ্টি ক্ষণ, তার জন্মের একি কাণ্ড, 
বউমার আগের বাবার ছাগোর মুগ, শেষ বাবা ভদ্ুক।। 

মীননাথের কবি হরিচরণ আচার্য 
ছিল শিবভক্ত সৰ্বত্যাগী, কেহ কয় নাথ কেউ কয় যোগী, 
যার মত বিরারী কেউ নাই। 
প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন ভারতে, ও সেই হীননাখের শ্রটীন কবি গাই। 
একদিন মহানায়ার চক্রে পড়ে, মীননাথ তপস্যা ছেড়ে, প্রত্যক্ষে মজে সে 
কামরসে : ছেড়ে খ্যানধারনা প্রধান কর্ম ধান পুয়ে বারা ভানে তুষে 
হায় ২ হায় __নৃতন পিরীতির কৌকে, রক্ত পেয়েছে জোকে, 
মজল সাড়ে যোল আনার সুখে, ষোল শ কদলীর দেশে।। 
ও তার গোরক্ষনাথ শিষ্য গিয়ে মীননাথ কে উদ্ধারিয়ে, 
আবার যায় করতে তপস্যা £ তখন সেই দলের কি বৃদ্ধা বেশ্যা, 
দুর্ভাষায় ধর্মপণ অবরোধে। 
ছেড়ে এই পুণ্যভূমি, ওরে নাখের বেটা যোগী তুমি, যাও কোন আদ্াদে।। 
আগে বেশ্যার সনে পিরীত করে, জানিস না যেই মামার পো 
যায়ে ছেড়ে, তার কিরে ধর্ম কর্ম রয়, £ ও তার অস্তিমে হয় অধোগতি 
রতিশাস্ত্রে কর £ আর ত্রিশূল চিমটা পরচুলা, দূর করে ফেলরে ও গুলা, 
ও তোর হাড়ের মাথা আঁচলা কোলা, আমার এই 
চুলার ভিতর পোড়া দে। 
ফিরে আসতে লাজ কি তোর কাজ কি বিবাদে।। 
আমার মুখের বাক্য কত মিঠা, আমায় না চিনে কেটা, কয় বেটার 
ভিটায় ঘুঘু চরাই 2 আমার কাটার বাড়ির কাছে বেটা বাটে না 
কোন বেটার বড়াই £ না খেতে কাটার বাড়ি, ফিরে আয় আমার বাড়ী, 
আমার মামায় করে চৌকিদারী, আমি কি ফৌজদারী ডরাই।। 
আছি যে সম্মানে এই বাজারে, কেটা না মানা করে, পরধানীয়া 
মাইয়া, বেটা আনার বাড়ী তামাক খাইয়া, নিত্য যায় কুত্তামারা জল্লাদে।। 
তপ্ত 
ও খাজুরতলার রাজু ভুঁইয়া সে আমার মন দিয়ে মন জোগাইত।। 
দিয়ে আধা মরিচ আধা পেঁয়াজ চুটকি মিশায়ে, শুটকি রেছ্ে খাওয়াইত 2 
রি হায়রে, বোট তুই না এলে এতদিনে, সে আমার ঢেউ টিনের ছাপা দিত।। 
ছিলি যে কয়৷ বহসর আমার ঘরে. সর্বদা টানত তোরে, আছুনী রাখি বিনোদী। 
সদা 'বুড়ি' বলে ভাকতি মোরে তুই ইতর, আমি কিরে তোর মায়ের মা দিদি।। 


Ef 


চে 
I 


ফুকার 


© 
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আমার বায়ুর দোষে চুল পেকেছে, সা্দিকেতে গীত পড়েছে, রসবাতে 
গায় হয়েছে কামড়ি ২ তবু কত লোকে আমার জন্যে দিন রেতে করে 
কামড়া কামড়ি £ হায় ২ মরি হায় গরমির বেরামে পড়লাম, 

মার শুল্নী করে সারলাম, মোটে বিশ পচিশবার সালসা করলাম, 
আমি আর কয়দিনের চেমড়ী।। 


গাড়ির কৰি--১নং অম্বিকা পাটনী (ঢোকা) 

করতে কাব্যরসের নব্য কবি, ভাবে এক নব্য কবি, 

নব্য ভাব নাই মনের মতন। 

অমনি ভাবতে ভাবতে কপ দিয়ে ভাব সাগরে, 

কবি লাভ করে, কবিত্ব রতন।। 

অমনি ভাবের চক্ষে নেহার করে, দেখতে পায় ভাব সাগরে, 

চলছে ভাবের তরী £ বহে ভাবের শ্রোত অবিরত, ভাবের বলিহারি। 
দৃষ্টি করে পুনর্বার, দেখে ভাবের ইষ্টিমার, 

আবার কীপায়ে সাগরের পাড়, চলছে রেলের গাড়ি।। 

মনের কল্সনাতে করিবরে, গিয়ে সে মধুপুরে, অতিশয় মনের আনন্দে, 
কবি নিজে সেজে দুতী বৃন্দে, গোবিন্দে জানতে শুধায় সমাচার। 
ব্রজধাম পরিহরি. এসে মথুরায় হয়েছ হরি, নৃতন অফিসার।। 

ছিল প্রেমসাগরে রাধা তরী, ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি, 

চন্দ্রা ত ছিল ইট্টিমার $ যা রে কামনদীতে চালাইতে, সারেং হয়ে তার $ 
হেখায় শিখে ড্রাইভারী, চালাও কৃক্তা রেলগাড়ি, 

বল জলপথে স্থলপথে হরি, এই তিনটার কোনটায় বেশী সুখ তোমার। 
মনে কি আছে হরি তরী ইষ্টিমার।। 

একে নূতন লাইনে নৃতন গাড়ী, শিখে নূতন ড্রাইভানী, যখন চালাও চোটে; 
ওটার ফচফচানি শব্দ শুনি, ঘুমের মানুষ ওঠে ই হায় হায় মরি হায়_ 
জোরে ইঞ্জিন চাপিলে, এক দমে কেমন চলে, 

তলের বয়লারে কয়লা দিলে, ময়লা কেমন ছোটে।। 

যখন চিমেতালে চলে লাইনে, তৈল দিলে অয়েলম্যানে, 

শ্যাম তোমার কল কেমন চলে, 

একটু কোমরগঞ্জে বিশ্রাম দিলে, এক দমে করতে পার ক' মাইল পার।। 
কও কও কও কও, রসের নূতন ডাইভার। 

এইটা কোন্‌ কোম্পানী বল শুনি, ইস্টার্ন বেঙ্গল নাকি এ. বি. আর।। 
সদরগঞ্জ হতে ঢাকা যেতে, থাকলে প্যাসেঞ্জার, 

কত মাশুল লাগে তার। মরি হায় রে. 

শুটার টিপনি করে চিপনি দিয়ে, কও শুনি রায়ে চালাও কতবার ।। 
এইটা যখন ছিল কহসের বাড়ি, খাস্তামাল বস্তা ভরি, 


দেইশ গরম জল কস্কে গিয়ে, ফোস্কা পড়বে গালে। হায় হায় মরি হায়_ 


ক ও তু এ 


শত হু ও 


1 


{| 
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ঠিক থেক কামনদীতে, ব্রিবেশীর পোল পার হতে, 
যদি পোল ভেঙ্গে পড় তাতে, ডুববে লোনা জলে।। 


এ __ জবাব হরিচরণ আচার্য 


তুমি নৌকা স্টামার রেলের গাড়ি, কল্জনায় সাজালে অবার, 
ধন্য কবিত্ব তোমার £ শুনতে হয়েছ রেডি, শোন গোয়ালার লেডি, 
পড়ে কোন ইন্কুলে এ. বি. সি. ডি, ইংলিশে এত অধিকার ।। 
ছিল বৃন্দাবনে রাধাত্ী, সে তরী হয়েছে অচল, এসব আমার কর্মফল £ 
পাতাম লোহার বান ছুটে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে, 
তরী পড়ে আছে অচল খাটে, দিন রেতে উঠে বিচ্ছেদ জল।। 
এলেম যে দিন হতে তরী ছাড়ি মধুপুরী, 
পেয়ে কংস রাজার মালের গাড়ি, মেল গাড়ি তারে করেছি কানাই। 
শুন গো বৃন্দে নারী, এখন ছাটনী ভাঙ্গা পাটনীগিরি, তরী যাওয়া নাই।। 
ছিল বৃন্দাবনে রাধা তরী, এখানে কুন্তা আমার মালের গাড়ি, 
চন্তরা ত ছিল ইস্টিমার $ দৃতী সবার চেয়ে ভাল ছিল, রাই তরী আমার। 
ওরে 'খন্টায় ঘন্টায় লাগে চালান, রাই-তরীর মতন আমার বিশ্রাম নাই। 
বললে, বয়লারেতে কয়লা দিলে, ময়লা তার ছোটে হে কেমন, 

আমি করি নাই ওজন 2 কাম আগুন সদা জ্বলে, গাড়ি চালাবার কালে, 
ওটার টিপনী করে চিপনী দিলে, বোধ করি ছোটে দুই চার মণ।। 
বললে, সদরগঞ্জ যেতে হলে কত বা মাশুল লাগে তার, 

বন্দে জানা নাই তোমার 2. গেলে রাইগঞ্জের ঘাটে, ভাড়া লাগে না মোটে, 
তারা বিনা পয়সার টিকেট কাটে, যদি হয় রসিক প্যাসেঞ্জার ৷ 
বললে, টিপনী কলে চিপনী দিয়ে, রাত্রিতে চালাও কতবার, 

বাধা নিয়ম নাই তাহার & সকলের আছে জ্ঞাত, গাড়ি মোর অনুগত, 
চালাই বাধ্য হয়ে সাধ্য যত, যে কয়বার ইচ্ছা হয় আমার ।। 
বয়লারেতে কয়লা দিলে কত ময়লা যায়-_তার কি মাপ রাখ ৪ 
দুতী চুপ করে থাক $ 

খালাসী কাম দুরত্ত, কয়লা দেয় অবিশরান্ত, 

কয়লার ময়লা ঝরে কি পর্যন্ত, তুমি গে মাপ দিয়ে দেশ।। 

বললে, গরম জালে ফোস্কা পড়বে, সাবধানে থেক হে কানাই, 

বন্দে সে ভয় আমার নাই 3 রিফাইনের নল সায়, ফিল্টারের মুখ ফসায়ে, 
উহার স্টাইপের মুখে পাইপ বসায়ে, গরম জল তল দিয়ে সরাই।। 
বললে, গরম জল বা ফস্‌কে উঠে, গালে বা ফোস্কা যায় পড়ে, 
দৃতী বলব কি তোরে £ আগুন জল হাওয়ার চোটে, 
যখন এই গাড়ী ছোটে, তখন সাধ্য কি জল উপরে উঠে, 
কলের জল তল দিয়ে সরে।) 

গাড়ীর কৰি_২নং অঙ্কিকা পাটলী 


বললে ইষ্টিমার সে চন্রানারী, কুজা রেলের গাড়ী, 
তা হতে রাই তরী উ্তম। 


৮১২ 


কুকার 


বৰৰ 


পাছাতে হাইল ধরে, তুমি যেদিন হতে তরী ছাড়ি এলে মধুপুরে হায় 

চিন্তা-তুফানে ছা'সর ছেয়ে সব গিয়েছে উড়ে।। 

এখন নাই সে তোমার মাঝিগিরি, কোট পেন্টলুন চেইন ঘড়ি, 

সর্বদা কর ব্যবহার, বুঝি তরীর প্রতি মন নাই তোমার, 

আজ তো তার হাতে হাতে পেলাম ফল। 

রাই তরী এলে ফেলে, এখন অণুরাতে তলে তলে, কলে চালাও কল। 

নৌকার কাঠ ছিল সব বাহাদুরী, এখন নাই সে কাঠের বাহাদুরী, 

অযত্ে আছে তরীখানা £ উহার বোল আনা 

কাঠ খেয়েছে ধরে বিচ্ছেদ লোনা £ আর পাতাম লোহার বান্‌ 

ছুটে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে, তরী পড়ি আছে অচল ঘাঠে, 

দিন্রেতে জুগজুগাইয়া ওঠে জল। 

মুখে মিষ্ট যথেষ্ট, অস্তরে গরল।। 

ছিল গোকুলে নাম কালা পাটনী, গুন টেনে ভাঙতে ছাটনী, 

খাটনি অবিরত £ দেখে প্রেমনদীতে মানের তুফান মুখ শুকায়ে যেত £ 

হায়, না পেয়ে পারিরা কাব, খেতে শ্যান হাবুডুবু, 

এখন লোকে কয় কানাইবাবু, মান বেড়েছে কত।। 

কপালে মিলেছে বেশ ছ্রাইভারী। 

ভূইলে মাখন ছানা, খাচ্ছ খানা, এখন ত তরকারীকে কও কারী।। 

ভুলে গোকুলের কুট, খেয়ে বিদ্ুট, ওয়াচ কোট পরি, 

বুকে লাগাও চেন খড়ি--মরি হায়রে 

ফেলে ভাগবত গীতা, শিব সংহিতা, পড়তেছ হগ সাহেবের হিস্টরী।। 

এখন ভুলেছ সব ব্রজ্বুলি ইংরাজী ভাষা বলি ভগ্মীকে কও সিস্টার। 

নাই আর ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে আগের ব্যবহার, বল দুই একবার, 

কাম হিয়ার মিষ্টার।। 

নাই সে নৌকা বাওয়া খেওয়া দেওয়া, নাই এখন ননী খাওয়া, 

নাই সে মাখম ছালা, পেয়ে নখুরাতে দ্রাইভারী পদ, কর বাবুয়ানা & 

ভূলে ব্রজের সন্থন্, ক্ষির ছানা না পছন্দ, 

যত পচামাল বাক্স বন্ধ, খাও সাহেবী খানা।। 
জলের কবি __১নং আধিকা পাটনী 

বসে সভাতে সব সভ্য লোকে, কবিকে বলে ডেকে, 


সাধারসী, 
পি 
কুব্জা সাধারসী, নখুরায় আছেন 
ব্ৰজে সামঞ্জসা চন্দ্রাধনি, সাসর্ঘা রাধিকা সুন্দরী । 


পরচিতান__ 
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তখন রাইকে করে সুরধুনী, চন্্াকে পুদধরিলী, পাতকুয়া করে কুবজায় £ 
গিয়ে রূপক করে সেই স্ুরায় £ বৃন্দা কয় ভ্রীগোবিন্দের সন্ুখে। 
শুন হে জলদবরণ, তোমার সুরার জলের বিবরণ বল আমাকে।। 
ব্ৰজে সামর্থা রাই সুরধুনী, চ্রাতো সামঞ্জসা পুদ্ধরিলী, 

গোপনে তার জলও হয় খাওয়া 2 

হেখায় সাধারনী কুবজা তোমার পাহাড়ে পাতকৃয়া 2 

ও সে সুরধুনীর জল ফেলে, রিজার্ভ পুদ্ধরিণী দুলে, 

তুমি পাহাড়ে পাতকুয়ার জলে, বল শ্যাম মুখ দিয়েছ কি সুখে। 

আশা করে এসেছি শুনব চাদমূখে।। 

জানি গোকুলে জাহৃনবীর জলে, নিত্য সরান করতে কালো শশী ; 
তোমার এত সাধের সুরধুনী রাই ধনী হয়ে গেছে বাসী £ হায় ২ মরি হায় 
এখন তো নিত্য ভোগে, পাতকুয়ার জলই লাগে, 

দেখো হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা লেগে, পাছে না জন্মে সর্দ্দি কাশি।। 

এক দিন ডুব দিয়ে চন্ত্রা পুকুরে পড়ে অশাপ্তি জুরে, 

শ্যাম তুমি জীবন দিতে রাজি £ 

সে দিন আমি করে কবিরাজি, সে ব্যারাম সারালোম নিদান দেখে।। 
আর কি সুখে শ্যাম তুমি আজ কৃপ জলে আছ ভুলে। 

বল রাত করে গায় ঢেলে দিলে গো শ্যাম-_তোমার 

জত হয় কেমন শীতকালে।। 

ব্ৰজে সুরধুনী পুদ্ধরিলীর হানি করেছ, কুজীর পাতকুয়ার জলে, মরি হায় রে 
এখন কও গোবিন্দ পচা গন্ধে গো, আনন্দ লাগে কেমন মুখ ধূইলে।। 
এখন কাজ কি বাক্চাতুরী করে, এসো ব্যবস্থার পরে, 

আর একটা সংগাস্থা করি। 

এটা ন্যায্য কথা বিদেশী জল সহা হয় কিনা, 

আমার ভাবনা লেগেছে ভারী।। 

যখন দেশ ছেড়ে বিদেশে এলে, দাসীর এই উপদেশটি নিও, 

একটু রয়ে সয়ে সুস্থ হয়ে, বন্ধুহে. কুপজলে মুখ দিও £ 

হায় মরি হায়, নূতন জল ব্যবহারে, অসহা হতে পারে, 

কয়দিন ফিল্টারে রাখিয়ে তারে, বেশ করে রিফাইন করে নিও।। 


জলের কৰি_২নং অঙ্বিকা কাটনী 
বললে, পাতকুয়া আর পুদ্ধরিনী, তা হতে চিরদিনই জাহনবীর জানি শ্রেষ্ঠতা। 
তোমার নিজের কাজে দেখ বুঝে মান্য রইল না, 
বৃখা বইল মনরাখা কথা।। 
যদি এ পাতকুয়া হতে বন্ধু মান পেত পতিত পাবনী, 
তবে তোমা হতে হতো কি তার বন্ধুহে এত মায়ের হানি £ হায় ২ মরি হায়, 
গঙ্গাজল লোনা কটা, পড়েছে বিচ্ছেদ ভাটা, 
কিন্তু পাতকুয়া গভীরা কাটা, এটাতে জলের খুব আমদানি । 
জানি যেভাবে যার অন হয় মাতা, সেই ভয়ের পোষকতা, 
জানাই তার কাছে £ এখন মিছে মিছে যেচে যেচে, 
কাজ কি রাই সুরধুনীর নাম তুলে।। 


পাড়ন _ 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
জাহৃনবীর জল ভুলেছ, এখন কি সুখ পেয়ে মুখ দিয়েছ পাতকুয়ার জলে। 


একটু আস্তে টেন, হয় না যেন হাঁপানির ব্যারাম ৪ 

আন্মসটান চাই টানের কালে, মাজা যেন কম দোলে 

হবে হাক্ষা মাজা ভেঙ্গে গেলে, মূলে ক্ষতি শেষ কালে।। 

যথোচিত হিতের কথা যাই তোমায় বলে।। 

বললে পেটের কথা সুখে ফুইটে শেষে বা চইটে উঠ রাগে, 

তোমার এ কুয়া গভীরা কেমন, বন্ধুহে বল আমার আগে £ হায় ২ মরি হায়, 
যখনে কাপড় খিচি, যাও কুয়ার কাছাকাছি, 

হলে কত হাত লম্বা কাছি, কলসী তার তলায় গিয়ে লাগে।। 

আর কপালে মিলেছে এই পাতকুয়া। 

এখন পাহাইড়া পাতকুয়া পেয়েসার হল জল তোলা আর জল খাওয়া।। 
নাই আর পাড়ার বাধা, পায়ে কাদা, তাইতে জন্মেছে, উচিত সাবধান হওয়া) 
মরি হায়রে-_এনন সাধের কুয়ার পাড় ভাঙিলে, 
শেষকালে কার হবে দাবী দাওয়া ।। 

ছিল চতুদিকে জংলাভূমি. লোকমুখে শুনলেন আমি, একদিকের পাড়ছিল উচা। 
এখন তোমার কৃপায় সকল জঙ্গল আবাদ হয়েছে, 
কোদালের ঘুচে কইরেছ নিচা।। 

তোমার এত সাধের কুয়া যখন, দাসীর এই উপদেশটি লই, 

একটি রাজ ভাকিয়ে কুয়াটির পাড়, বন্ধু হে পাকা বহরে দিও ৪ হায় ২ মারি হায় 
বাজে লোক জল তুলিলে, অনেকে থুথু ফেলে, 

এইটা সরকারী ই'দারা বলে, আর একটি সাইনবোর্ড দিয়ে থুইও।। 


সত্যভামা--রুক্মিণীর কবি অজ্ঞাত 


(মোড়া) 
নারদের মন্ত্রণাতে ভুলিল মন। 
একদিন সত্যভামা হতে শ্যাম প্রিয়তমা 
মনে মনে করিলেন মনন। মেরি হায় গো হায়) 
সত্যভামা শ্রীকৃষেরে তুলে তুলে ওজন করে দিয়ে রত্ুভার; 
নানাবিধ অঙ্গের অলঙ্কার তুলা হয় না তার।। 
অসহ্য ভার প্রকাশ করে বসে বিশ্বপ্তর রূপ ধারণ কারে 


যারে ব্রহ্মা আদি দেবগণে মননে ভাবে বসি দিবানিশি, 


রা 23 ও 
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ও সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা, 
নারদ বাক্যে যাস নে দুলে। 
অসাধ্য সাধনে আজ কি কারণে বাধ্য হলে? 
(সেতাভামা গো) খাঁর ওজন নাই মহীতলে তারে দিলে তুলে তুলে? 
কি হবে তোর পরকালে? ভেবে দেখ্‌ এখন। 
বুঝতে নারি তোর কেন ও দুর্মতি, 
(ও সতাভামা) ভাল রাখিলে অব্যাতি এ ভূমগ্ডলে। 
মর) 
হইতে শ্যাম সোহাগিলী, জনমের মত কৃষ্ণ নিয়ে যাবে 
নারদমুনি। 


আনিয়ে সে কুবেরের ধন যদি ধনি করিস ওজন, 

শ্যাম চিন্তামণি।। 

তুল্য হবে না, কৃষ্ণ নিয়ে যাবে নারদমুনি। 

জনমের মতন হলি বুঝি কৃষ্ণধনের কাঙ্গালিনী, 

হইতে শ্যাম সোহাগিনী।। 
(পরচিতান) 

নারদের বাক্য একা করে, যার নামে হয় যজ্ঞ, 

ফলে ফলে চতুবর্গ, তুই উৎসর্গ করলি তারে? 

(মরি হায় গো হায়) রল্সাকর দস্যু ছিল, যার নামের গুণে বান্মিক হ'ল; 
সিদ্ধুজলে ভাসল শিলে খাঁর নামের বলে।। 
বটপয্রে ভাসিল যখন, প্রলয় হইল তখন, 
বৃন্দাবন রক্ষার তরে করে করে নিরিধরে, 
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে তুচ্ছ করিলি তারে? 
বুঝতে নারি তোর কেন হইল এ দুর্মতি? 
ভাল রাখিলি অধ্যাতি! 

সতাভামা এখন কর গো ক্ষমা, নারদবাক্যে যাস নে ভূলে।। 


শিয়ালের (মদের) কবি অজ্ঞাত 
একটি পাতি শৃগাল রাত্রিযোগে, আবগারী দোকানে ঢুকে, 
এক বোতল মদ পেল ভরা। 
শৃগাল খাইতে খাইতে যাইতে যাইতে হঠাৎ পথে 
নেশাতে হয় দিশাহারা।। 
শৃগাল মদের নেশায় বিভোর হয়ে, গান করে মনের আমোদে, 
চলতে নারে আচছযুদে £ বোতলটি দূরে ফেলে, 
ধরে শৃগালিনীর গলে, প্রেমাবেশে কেঁদে বলে, মা একটু মাংস এনে দে।। 


শৃগালিনী__ 
_শৃগালকে ডেকে অমনি, নিন্দা করে 'অবিরাম। 


সর্বস্ব করে মাটি, ও তুই সার করেছিস্‌ মদের বাটি, আঁউ ছিঃ ছি: রাম।। 
তোরে লোকে বলে শিবরাম পণ্ডিত, এই মদ কি তোর খাওয়া উচিত 
যার নেশায় বাপকে বলে শালা. 

মজে রীড়ির প্রেমে ভ্রান্তি বশে, তালিম হয় বেতালা হ 


সঃ 
I 
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আর এই যদি সবাই শোনে, মুখ দেখাবি কেমনে, 
তোরে যারা মানেগনে, তাদের ঠাই রবে না এক কড়ার দাম। 
আর মাসেক ছয়মাস খেলে মদ, সার হবে ব্যারাম।। 
শুনি বাড়ির রাস্তা ভুলে মাতাল, দূই একদিন শ্বশুর বাড়ি যায়, 
হাত দেয় শাশুড়ীদের পায় £ তেমনি তুই নেশায় তুলে, চুনকালি দিলি কুলে, 
কবে মনে করে রসের ঠিলে, হাত দিবি আমসান্তের কুলায়।। 
ও তুই নেশায় ভুলে যাবি যখন গৃহস্থের বাড়ি,_ 
পড়বে পিঠের উপর লাঠির বাড়ি, পিটানে উঠে যাবে পিঠের চাম।। 
বদসুরে মদখোরে গান করে, তাই শুনে বমি করে দীড়কাকে। 
তারা লেংটা হয়ে খেম্টা নাচে. সেই দলে যোগ দিলি তুই কি দেখে।। 
জমিদারী গাতিদারী মদের নেশায় যায়, তোর কি জ্ঞান হয় না দেখে। 
ও কেউ রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, বোকা বাঙ্গালীতে ইংলিশ বকে।। 
হায়রে কৃষঞলীলার দোহাই দিয়ে, মদ খায় বদ মানী নিয়ে, 
মদখোর ছাগী ছাগের প্রায়। 
তারা এক মাগীর উপরে উঠে পাঁচ সাত জন, 
এমন বেহায়া মেলে আর কোথায় 
এমন নেশায় বিভোর হয়ে, হবি তুই নটী বাড়ির দাস, 
আটে কাটবি বারমাস £ এই মদের ক্রিয়া অমনি, চণ্ডালে ভজে বাম্নী, 
এখন ঢেম্নার পিছে লেগে ঢেম্‌নী, তোরে ত করবে শেষ।। 

গুহক চালের কবি অজ্ঞাত 
কইরে সীতা উদ্ধার রাম শুণাধার হয়ে সে জলধি পার, 
উপনীত গুহকের আলয়। 
গুহক রামকে দেখে মনের দুখে চক্ষে ঝরে জল 
বলে কর্মফল খণ্ডাইবার নয়।। 
যদি আমার বাড়ী থাকতি মিতা, রাবণ কি নিত সীতা, সকলি 
বিধাতা ঘটায় £ আমি জানলে পরে ডঙ্কা মেরে নিঃশঙ্কায় গিয়ে লক্ষায় $ 
মারিয়ে টেটা জুতি, বধ করতেন পুত্র নাতি, 
উহার জ্ঞাতিগোষ্ঠী যত ইতি, এসে তোর শরণ নিত পায়।। 
আগে বলেছিলেন মিতাইনেরে সঙ্গে নিওনা, 
তখন শুনতি যদি আমার মানা, হতো কি মিতাইনের এই অপমান। 
পুটী লই মুঠিতে ধইরে, ছিল রাবণ কিরে এতই বলবান।। 
লঙ্কা বেড়ে নিতাম শুকর জালে, আর যত চাই পাতিতেম ঝোরাখালে, 
জাল দিয়ে ঘটাতেম জঞ্জাল £ ওদের দীঘি কি পুদ্ধনীর ঘাটে 
বেশ করে পাততেম বেড়া জাল 2 তাতে ও যদি করত জোর, 
শেষে মারতেম কোচ আতর, আনতেম উদ্ধার কইরে সীতাকে তোর, 
আমারে করলি কেন তুচ্ছ জ্ঞান। Re 
সূর্য বংশে জন্ম তোর নাইকো কাগুজ্ঞান।। 
মিতা, রাবণকে করতে নিধন, করেছিস অকাল বোধন, 
সুযুক্তি বটে যদি আমাকে তুই সংবাদ দিতি, শুনতেম কারো নিকটে £ 
লকঙ্কার টোদিকে চরা, মন মত দিতেম গড়া, 
হতো পলোর চাপে আবামরা, পেট ফুলে মরত দম ফেটে।। 


© 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সদ 


_ জানি না লঙ্কাপুর কত দূর, বল মিতা বল দেখি আমার কাছে। 
কি আকৃতি রাক্ষস জাতি. শিং আছে কি লেজ আছে।। 
জ্ঞান নাই লঘু গুরু, হাতি মানুষ কি গরু, ওরা কিছুই না বাছে। 
লাল রঙের মিতাইনকে আমার, রাক্ষসে কি কামড়াইছে।। 


পরচিতান-_- বুঝি পশুর মত জ্ঞান হত, শুনিলমে যতযত, সতত করে কদাচার। 


_ শুনি ভাইয়ে বইনে বাত্রদিনে ঢলাচলি ঢের, 
মিতা রাক্ষসের নাই যোনি বিচার।। 
_ ছিল রাবপরাজার কুড়ি হস্ত, শুনিয়ে এ সমস্ত, অসম্ভব বাসি হ 
কত মজার ২ হাজার ২ রাবণ রাজার দাসদাসী 3 
থাকুক না লঙ্কাপুৰী, তাতে কি শঙ্কা করি, 
কত সাক্রা জালে কীকড়া ধরি, তা হতে রাবণ কি বেশী।। 
হরিদাসের কবি রজনী সরকার (ছোট )__ফারিদপুর 
_ এবার কলির জীব করিতে তারণ, ্রজের ধন গৌর অবতার। 
-_ জীবের চিত্ত অন্ধকার বিনাশিতে, নীয়ায় পূর্ণ শশধর || 
-_ এবার জীবের জনা ভ্রীচৈতনা, এনেছে প্রেম সুধা রতন, 
করে সবারে যতন। হায়-_ দেখিলে আচণ্ডালে, সাদরে করে কোলে, 
এবার হিন্দু যবন ব্রাহ্মণ মিলে, এক দলে করে সংকীর্তন।। 


_ ও সেই কীর্তন শুনে মোমিনগণে, মনে পায় দুঃখ, 


বলে হরিদাপকে করে লক্ষ্য, দেখিলাম ইসলাম ধর্মের অনাদর। 


_ হরিদাস বল দেখি রে, মিলে নিমে নিতে আদ ছিরে, কিসের করিস শোর। 
- শুনেছি হিনদুশান্্রমতে, কোন বিধি নাই ধর্ম ছাড়িতে, কেতাবেও বলে £ 


ও তুই কার মতে মিশায়ে নিলি, দুধ মাছে অন্থলে। 
হিন্দু যবন এক গলে, নাচতেছিস হরি বালে, 
তোরা এ অবস্থায় প্রাণে মলে, তোগো কি পোড়াবে, না দিবে গোর। 


 স্বধর্ম তাজে কেন বিধর্মের আদর ।। 
_ জন্মে কাজীর ঘরে, কাজের কাজ না করে, সাজ ধরে বলছিস হরি বলঃ 


লয়ে মৃদঙ্গ মাদল। হায়-_ যাবি না দরগাখোলা, হয়েছিস্‌ হরিবোলা, 
লয়ে নামাবলী তিলকনালা, তিন বেলা করিস গণ্ুগোল।। 


- যেমন দামোদর ঘোষালের বেটা পঞ্চানন্দ দাস, 


করে গাধা ঘোড়ায় রতি বিলাস, শেষে তার বাচ্চারে বলে খচ্চর।। 


_ তোদের এই অকাজে সমাজে দিয়েছে নিমার পিতার ঝুঁকা বাদ। 


শুনি ঘরে পরে ন'দেপুরে, করে এই পরিবারে পরিবাদ।। 

আর হিন্দুর সাথে প্রেমে মেতে তাজেছিস নামাজ, 

তোর জন্য হয় জগা ঠাকুর জল অচল সমাজ, হল দুদিক অপরাধ। 
নাই আর এদের জায়গা গয়াধামে, তোরে রাখবেনা মকায় মহম্মদ।। 


পরচিতান-__ তোরা স্ত্রী পুরুষে একত্তরে, সুর ধরে এক সঙ্গে নাচিস্‌। 


_ রেখে ঝুঁটি শিরে গৌফে গিরে, ভালকানা, 


আমরা ঠিক পাই না, মরছিস্‌ না আছিস।। 


ফুকার __ তাজে নিজ উপাধি হলি ব্রহ্মধি, দিয়েছিস পর ধর্মে যোগ, 


করে স্বধর্ম বিয়োগ £ দোদিল বান্দা কল্মা চোর, না পায় বেহেন্ত, না পায় গোর, 
থেকে স্বামীর ঘরে নন্দাইর আদর, পাবি কি স্বর্গ না দোজোখ।। 


৮১৮ 


শু 


সহ 


ধন 


বর 
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পূৰ্ববস্ের কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


জটিলার জ্বরের কবি অক্ষয় আচার্য 
বাইকে কষ্ট দিতে দুষ্ট ভেবে চিতে, গোকুলের বুড়ী জটিলায়। 
হঠাৎ মাথা বেঁধে কেঁদে কেঁদে, নানা ছন্দে রোগের ভাব জানায়। 
ঘরে নাই সে আয়ান, ব্যারামের ভান, করে জটিলায়; 
কপট কাতরে উদ্দেশে ডেকে শুধায়। 
বলে কি জবর কেমন প্রতাপ, অস্তর্দাহ দেহে নাই তাপ, 
তরুণ জরের করুণ প্রলাপ, শীতের কি তাপ, বস্তু সয় না গায়।। 
উঠে পড়ে ধায় পাকায় নেত্র, যেমন বিষমক্ষেত্র, 
ডেকে আয়ানকে বৌর চরিত্র, বলে মনের খেদে। 
আমার শেষকালে বেশ ছিল এ কপালের জোর, 
আযান রে তোর, বৌর শ্রসাদে।। 
তুই তো বাথানে গেলি সেই দিন দিন বাড়ি হইতে ; 
হঠাৎ ধরে কি বিষম জুরে, এসে আচন্বিতে। 
ছটফট করতেছি ঘরে, কার তালাস কেবা করে, 
বৌ ত এক দণ্ড রয় না ঘরে, আছে তার আমোদে। 
এখন মইলে বাঁচি, কাজ কি বৃথা বিসন্বাদে।। 
আয়ান বলবো কি রে মাথার কিরে, আমার কথা রাখ; 
আমায় বিদায় দিয়ে, বৌ নিয়ে তুই সুখে থাক। 
ঘরের শত্রু আমরা দু'জন, হয়েছি বৌর হিংসার ভাজন, 
কেউ জানে না বধূর ওজন, দেশ জুড়ে ত আমাদের নামডাক।। 
বধু না জানে এমন বিদ্যা নাই জগতে 
পারে ইসারায় লোক ভুলাতে, দেখা শুনা বাদে।। 
বৌ ত তোর রাজার মেয়ে, কম কি সে রানীর চেয়ে, 
আমার কাজ করলে কি তার মান থাকে। 
এই আমার অদৃষ্টের ফল, দেয় না বৌ এক কৌটা জল, 
বল কেন বৌ ঘরে আনে লোকে।। 
সাবান তৈল চিক্ষনী আয়না, কিনে এনে দিলি তুই, 
সারা দিন বৌ নটী সাজে, আমরা কি তার সেই সব ছুই। 
দুই একটু বললে পরে, চোখা নাক বাকা করে, 
বলে ভূতে পেল নাকি বুড়ীকে।। 
গেলি রে কুম্মাণড, নাই তোর কাণ্ডাকাণড, বৌর কাণ্ড হয় যত ইতি। 
হল রাগের বৃদ্ধি. নাই তোর বুদ্ধি, তুই বলিস, তোর বৌ সাধবীনতী।। 
আমার দাঁত পড়েছে চুল পেকেছে, এমন দেখি নাই « 
আমার পোড়া মুখ, তোর কাছে কি বলব ছাই। 
বলব কি রে সে প্রসঙ্গ, ও পাড়ার ছুঁড়িদের সঙ্গ, 
কাকের ডাকে কাপে অঙ্গ, কালভুজঙ্গ ধরতে পারে রাই।॥ 
মোহিনী কৰি চক্দ্রকাভ আচাৰ্য 
ভাগের বন্টন সুধা বন্টন, করতেছেন চক্রী চক্রধর। 
তিনি মায়া করে সিন্ধুতীরে সাজিলেন মোহিনী, ৰ 
ভোলায় কয়৷ ধরিয়ে যুগল কর।। 


৮৪ 


El বব 
|| 


পূর্ববঙ্গের কবিগান সাপ্রহ ও পর্যালোচনা ৮১৯ 


আমায় বুড়া বলে বসতে বিয়ে, সন্দেহ করিস না লো বিনোদিনী, 

ও তুই বিধবা হবি না হায় হায় গো, প্রলয় জলধিতলে, রকম ডুবে গেলে, 
তবু সিন্দুর থাকবে তোর কপালে, আমার তো মরণ হবে না।। 

আমি প্রেম কাঙালী, জ্বালায় জ্বলি দারিভ্রানলে, 

এক দিন গরল খেলেন মরব বলে, পোড়া যম আমারে তো ছুঁল না। 
কথা কও ফিরে চাও প্রাণ. ডাকি কাতরে, আমারে বঞ্চিত কই না। 
কোলে আয় লো৷ প্রাণ কপাট খুলে রাখি বক্ষোপরে। 

তোরে চকচৈক্যা চিক গড়াইয়া দিব, পরবি বক্ষ জুড়ে 

নগদ লওনা যত যোতর, সকল করে একত্র, দানপত্র তোমার বরাবরে 
আমি দাস হয়ে বাস করব তোমার, চরণ সেবা করে।। 

যদি আমায় দেখে না হও রাজী, একাস্ত সম্ভীনের ডরে। 

আমি এক মাগীরে মাথায় করে ব্রহ্মাণ্ডে বেড়াই 

সুখ ত নাই, দিই বল ছেড়ে।। 

আমার আরেক ভাৰ্য্যা দেখতে কালী, ঘুটঘুটে আঁধারের তুলনা, 
ছুড়িরস্বভাবটা ভাল না হ পাগলা বাই মাথায় ঢুকে, যথা যাই তথা ডাকে, 
তারে ডাক দিলে পর চড়ে বুকে, পরনে কাপড় থাকে না।। (খণ্ডিত) 


খোকার কবি হরিচরণ সরকার 
একদিন অতুলবাবু পৃতুল হাতে, মায়ের সাথে 
মাতুল বাড়ী যায়। 
ও সে খেলনার পানে না তাকায়ে চঞ্চল অবহায়-__ 
হাঁটিতে রাস্তায় এদিক ওদিক চায়।। 
একটা বাবুই পাখীর বাসা দেখে, খোকা কয় মাকে ডেকে, 
দেখ & তাল গাছের উপর 2 করল পাখী হয়ে কিবা পুণ্য শৃনো বধে ঘর £ 
হায়, পড়ে বিজ্ঞানের টোলে, শিল্পের কারখানা খোলে. 
এটা পড়ে না বাতাসে দোলে, শিখালো কেমন কারিকর। 
আবার কুলগাছেতে চেয়ে দেখ না খোকা থোকা £ 
নাকি নাম হল ওর গুটাপোকা রেশমের মেসিন কি আছে পেটে। 
চৌদিকে আকড়া বাকড়া, ওরা কি সুন্দর রেশমের পাকড়া, 
কোন চরকায় কাটে।। 
যত তৈরী করে মুগা ্রপ্ডি ঃ আর কত সিলকের চাদর গরদ স্েণডি £ 
এ সকল জন্মে না পশমে $ 
করে রেশম দিয়ে বন জাপান শিলং আর আসামে ৪ 
আর মত মাকড়সার দল, পেটের মধ্যে সুতার কল, 
মাগো সতা করে আমাকে বল, কোন কলে জাল বুনায় পথে ঘাটে। 
ভগবন্ধার সন্ধা কি মানুষের খাটে। 
এ দেখ আঠাতে রয়েছে আঁটা, শত সহশ্র কোঠা, 
বোলতা আর মৌমাছির চাকে £ 
তারা কোনপুশে পতঙ্গ হয়ে বিজ্ঞানে জ্ঞান রাখে 5 
হায়, পদ্ম রয় সরোবরে, পদ্কেতে জন্ম ধরে, 
এমন তলাতল জলের ভিতরে, প্থেরে মধু দিল কে? 
শুনি ময়না টিয়া রাধা কৃষ্ণ বলে বদনে, 
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একি পরের জ্ঞান না নিজের শুপে, মানুষের ভাষা তির্যকের ঠোটে।। 
কোন গুণে বল আমারে, মাগো তোরে মা ডাকি। 

যখন তোর বুকে দুগ্ধ ছিল না, তখন মা বাবায় আমার খেত কি? 
আমায় দোলনায় দোলাও, খেলনার ভুলাও যেন পোষমানা পাখি। 
'আগে তোর বুকে সে রক্ত ছিল, কেমনে দুদ্ধ হল বল দেখি।। 

আবার ক্ষুদ্র একটি বীজের মাঝে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, 

কোন বিজ্ঞানী কারুকার্য্য করেছেন সুদ, কতো রংএর চক মকি, মরিহায় রে 
আবার জংলার ধারে অন্ধকারে গো, কার কাছে আগুন পেল জোনাকী। 
যত লজ্জাবতী লতা আছে, কার কাছে তারা পেল লাজ। 

আবার ছাগীর পেটে বড়ি বটে, কোন কারীকরে, বল মা 
আমারে সে কোন কবিরাজ।। 

নিত্য নিশার শেষে উষা আসে, সূর্যা দেব পূর্ব্বাকাশে হরে অন্ধকার £ 
মাগো চন্দ্রের কেন হ্রাস বৃদ্ধি হয় সূর্য্য একাকার ঃ 

হায়, চন্দ্র আকাশের বাতি, ঘুমায় না সারা রাতি, 

বলো দিবাকর নিশাপতি, কি স্বার্থে চাকরী করে কার।। 


বৃক্ষের কবি হরিচরণ সরকার 
একজন সৌতীন বাবু কুঠার নিয়ে, পুরান আম গাছ কাটিয়ে, 
দরজায় করবে ফুলবাগান। 
কবির কজনাতে বৃক্ষে বলে বাবুজীর সাক্ষাৎ, 
হায়রে মানুষ জাত, তোরা কি বেইমান।। 
আগে বীজ রুইয়ে অন্কুর ধরায়ে গোড়ায় দিলি জল, 
মিশে মাটির সনে দিনে দিনে, হয়েছি প্রবল £ হায় হায় মরি হায় 
সেই ক্ষণে হয়ে ্ষনী, ভাবতেছি চিরদিনই, 
আমায় দীনবন্ধু দিন দিবে নি, প্রসব করব ফল।। 
হল তাত্রবর্ণ আত্রমুকুল ভরিল শাখা, দিল মুকুলেতে বকুল দেখা, 
তারপরে ফল হল হাজার হাজার 
খেয়ে তোর খোকাখুকী তারা সকলে সুখী, আনন্দের বাজার।। 
যেন খেতে নারে ছাগল মেড়া, কত যড্ধে দিয়েছিলি বেড়া, 
ঘেরা মোর ছিল চারিপাশে £ এত কইরে যতন আদরের ধন 
করবি কি বিনাশ £ যখন উঠবে কফের টান, রেডিও আর 
কলের গান, ও তোর দালাল কোঠা ফুলের বাগান, কই রবে 
আতর সাবান দিলবাহার। 
ও তোর শেষকালে স্মশানঘাটে, আম কাঠের দরকার।। 
আমার ছালের রসে অস্ত তোর দুরস্ত দদ্তশূল, 
আবার ক্যোষ্ঠটমাসে ফলের রসে প্রাণ করে আকুল £ হায় ২ মরি হায় 
দিলেম ফল দিলেন ছায়া, তবু তোর হয় না মায়া, 
দিল কোন বিধি তোর পাষাণ কারা. কাটতে এলি মূল।। 
আমাকে কেটে কি তোর বাপ দাদার নাম ডুবাবি। 
যে জন বাপ দাদার নাম রাখতে চায় না, 
তার আবার বংশের উপর কি দাবী।। 


পরচিতান__ 
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যখন জষ্ঠ মাসে শ্বশুরবাী আম নিয়ে যাবি, 

কত সমাদর পাবি ঃ মরি হায় রে-_ 

যখন কাছে দিবে দুধের বাটি, আম খুয়ে ভিজায়ে আঁটি খাবি।। 
আমি বহকালের পুরান বৃক্ষ, না বুঝে সুষ্া সুদ, 

শুনি কেন, পড়েছে কুনজর। 

বলি দুঃখ পেয়ে কক্ষ বাক্য শুনরে বাবু শোন, 

আমি কোন্‌ কালে কোন্‌ শত্রু ছিলেন তোর ।। 

লাগে যজ্ঞ করতে যজ্ঞড়ুূর অন্ব্থ আর বট, 

দিয়ে আশ্নপল্পব শুভকার্যে সাজায় যাত্রার ঘট £ হায় ২ মরি হায় 
বিনে এই আমের পাতায়, তুষ্ট হয় না দেবতায়, 

জানবি যেদিন দিবি বাপের চিতায়, পঞ্চরক্ের মঠ।। 
হরিদাস-হবিবুললা কাজীর কবি হরিচরণ সরকার 

ন'দে হবিবুল্লা কাজীর ঘরে, হরিদাসকে পালন করে, 

এ সকল কর্মেরই বিপাক। 

দেখে হরিদাসকে কৌপ্নী পরা, বৈরাশদীর পাড়া, 

কাজীর নয়নে ধারা, বলে প্রাণ জুড়া, আব্বা বলে ডাক।। 
কেন কোরান ছাড়, সদা পড় পুরাপ ভাগবৎ, 

এখন ছেলাম ছেড়ে করজোড়ে করছ দণ্ডবৎ। 

ছেড়েছ আমার বাড়ী, হলে করসধারী, 

করে মস্তক মুণ্ডন রাখলে দাড়ি, কোন্‌ ধর্মের এই মত? 

নিয়ে বাইশবাজারে বেতের বাড়ি দিলাম তোরে, 

তবু জন্মা মসজিদ দিয়ে ছেড়ে, কি সুখে কীর্তন করিস বার মাসঃ 
ছাড়িয়ে আল্লা নবী, আগে জানিনা বৈরাগী হবি, ওরে হরিদাস।। 


কেহ বলবে দিব গোর, কেহ বলবে আগুগে পোড়, 

দেখছি দোটানাতে পড়িয়ে তোর-_ শেষকালে একুল ওকুল হবে নাশ। 
কোন্টা সত্য নিত্য ধন করলি না তালাস।। 

এখন নানীকে ত ডাক দিদি, পানিকে কও জল, 


পেলে কোন্খানে এই বেনামাজী, ভেক বৈরাগীর দল? 

কোন্‌ ধর্মের মর্ম জেনে, পরেছ এই কৌপ্নী ডোর? 

যাদের আউল বাউল দরবেশ মানি, দেখি তার বার আনি গীজাখোর || 
সৌর প্রেমসিদ্ হিন্দু মতে, বিন্দু ক'রে দান, তরায় পাষণ্ডী পামর £ মরি হায়রে, 
তোদের খাড়া করে গাড়ার চেয়ে, কিসে মন্দ মুসলমানের গোর।। 


পরচিতান_ ও তোর কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী, জুস্থা বারে মুরূনী ছাগী, 
কোরবানী করবি চিরকাল! 
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__ হলি কি ধন পেয়ে, কি গুণ জেনে গৌরাঙ্গের ভক্ত, 
শুনে লাগে বিরক্ত, লবি পাচ ওয়াক্ত, খোদাতালার নাম।। 
-_ এই যে দেহখাঁচায় জীবনপাযী. যতনে রাখি ; 
বহে নিঃস্থাস পবন, হিন্দু যবন একমতন দেখি। 
শিবশক্তি কৃষ্ণ রাধা, একবস্ত নাই কো বাধা, 
এই যে রাম রহিম আর আল্লা খোদা, বিভেদ আছে কি? 
এ __ জবাব নকুলেন্বর সরকার 
__ তখন হবিবুল্া কাতীর বাক্যে, দুঃখে বলে হরিদাস। 
_ হরিনামে মত্ত হলে চিত্ত, মিলে নিত্য ধাম, তাইতে হরিনাম, করি বার মাস। 
- বললে সেলাম ছেড়ে কিসের তরে, দণ্ডবৎ কর বারংবার? 
নিলেম বৈষ্ণবের আচার £ দণ্ডবৎ সাধুর চিহ্ন, প্রণাম সেলাম অভিন্ন, 
যেমন এক জলের নাম ভিন্ন ভি্র_-জল পানি অপ্‌ আর ওয়াটার।। 
_ আমি ত্যাগ করিয়ে নামাজ রোজা হরিনাম লই দিবা নিশি, 
তাতে কিসে হই দোষী ॥ যে বস্তু যার উপাসা, তারে সে পায় অবশ্য, 
যেমন যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।। 
_ আমি কাম কামনা ভোগবাসনা পরিহরি, 
আমার ভেকের গুরু গৌরহরি, হবেন সেই ভবপারের কর্ণধার । 
__ হিংসায় লা আল্লা পাবে, বরং চিরতরে বন্ধ হবে, বেহেস্তের দুয়ার।। 
- বললে, কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী, কোরবানী দিতে বল মুরগী ছাগী, 
আমরা তো ধারিনা তার ধার £ জানি অহিংসা পরম ধর্ম বৈষবের আচারঃ 
শুনি ইন্রাহিম অকপটে, স্বহন্তে পুত্র কাটে, 
ওসব মুরগী ছাগী কেটে কেটে, করোনা দোজখের পথ পরিষ্কার ।। 
- বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ, প্রায়শ্চিত্ত নেই তার।। 
__ বললে চাচর কেশ মুড়ায়ে মাথা, করেতে নিলে করঙ্গ, 
এসব কোন ধর্মের অঙ্গ £ চাচর কেশ মুড়ো মাথা, অঙ্গেতে ছেঁড়া কাথা, 
লাগে বৈষ্ণব ধর্মে এই দীনতা, শিখালেন দয়াল গৌরাঙ্গ।। 
__ আমি নানীকে আজ দিদি বলি, ডাকে কিছু যায় আসে না, 
ও তো দু'দিনের চেনা £ যত সম্পর্কের খেলা, বিভিন্ন ছাঁচে ঢালা, 
যেমন তার বাজু অন্ত বালা, সকলের মুলে এক সোনা।। 


পুজা (পাঁঠা) বালির ককি__১নং হরিচরণ সরকার 
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বল হে শস্তুবাবু, কেন মৃত্যু দেখে কর্তা প্রভুর অনাদর এত।। 
একটা পাঁঠাকে করে উৎসর্গ, ধরে করেতে শাণিত খড়া, 
আনন্দে দিয়ে বলিদান $ দিলে সরার উপর মড়ার রক্ত মায়ের বিদামান। 
অস্পৃশ্য হাড়ি মুচি, মরা পাঁঠাতে রুচি, 
তোমার বাবার শবদেহ অশুচি, এটা কি পাঠা হতেও ঘৃণিত। 
কেন রান্নাঘরে রানা নাই, কান্নায় দিন গত।। 
যদি বুড়কর্তায় না মরিত, ভক্তিমনেতে কত পুরুষ নারীতে, 
এনে ধ্বংস পাঁঠার মাংস যত, পাক করিতে বাড়িতে। 
সেই মড়ার মাংস তরুণ, বাবৃজী বিচার করুন, 
কেন এই মড়া মরিবার দরুণ, সৎ গেল পাকের হাড়িতে।। 
জানি না মানুষসব মানুষ শব, দেখিলে এত কেন অসম্ভোষ। 
পাঠার মাংস মহাপ্রসাদ, হাঁড়ি ছলে রাঁড়ির দোষ | 
মরা ছুঁলে কর সান, দেও না শীতল পাটিখান, দেও না ভাল বালাপোষ। 
পাক করে খাও ঢাক বাজাইয়ে, মরা পাঠার মধুকোষ।। 
বাবু প্রাণপণে করেছে চাকুরী, কিনেছে জমিদারী, 
হয়েছে সুখেরই সংসার 
তোমার সেই বাবাকে দিতে চাও না, সাধের লেপ তোষক, 
সে সব প্রাণতোষক, তোমার কোন্‌ বাবার তৈয়ার ।। 
পালন করেছে বাৎসলাভাবে, বিষ্ঠাকে চন্দন ভেবে, মূত্র ভেবে জল; 
দিল জন্ম দিয়ে ধর্ম শিক্ষা, এই বুঝি তার কর্মফল। 
শ্মশানে মশাল লয়ে, কি জানি মন্ত্র কয়ে, 
কেন মুখ দেখে বিমুখী হয়ে, বাম হস্তে কর মুখানল।। 
এ __ জবাব নকুলেন্দর সরকার 
তখন ক্ষ্যাপারাম চাকরের বাকো, দুঃখে শস্তুবাবু কয়। 
ও তুই অশিক্ষিত, আমার বাড়ির তিন টাকার চাকর ; 
বেটা এই কি তোর রহাসোর সময়।। 
বললে, থাকতে এত দালান কোঠা, কর্তায় বাহিরে কি কারণ, 
নারায়ণ ক্ষেত্রের আয়োজন এ 
প্রাণ যদি যায় পাঁচতলায়, ছাড়ে না ত্রিতাপ জ্বালায়, 
মরলে গোবিন্দবল্লভার তলায়, অস্তে পায় গোবিন্দচরণ।। 
ছিল এতদিন এই বন্ধ ঘরে বাবার বসতি, 
এখন মুক্তির পথে আব্মার গতি, তারে আর বন্ধ ঘরে রাখব কেন? 
ক্ষ্যাপারাম কুতর্ক ছাড়, আমার মরা বাবার করতে সৎকার, 
মানুষ ডেকে আন।। 
বললি, পাঠা হতে বাবা ঘৃণ্য, বেটা তোর কথায় হলেম মনু, 
বিষঞ্জে রয়েছি বিরসে £ ও তুই কোন জ্ঞানে তুলনা দিলি পশুতে মানুষেঃ 
আর উৎসর্গ বলির পাঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা, 
তারে অপবিত্র বলবে কেটা, তোর মত পীঠার বেটার এমনি জ্ঞান। 
আর এক কথা শুনে আজ হলেম শ্রিয়মান।। 
বললি, বুডাকর্তায় মরার দরুণ পাকের হাঁড়িতে গেল ছুঁৎ ; 
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তুই তো অনার্য এক ভূত £ যা কিছু বাবার সৃষ্টি, তাতে আজ ভূতের দৃষ্টি, 
করলে ্রাহ্ষণে শাস্তিজল বৃষ্টি, এই সকল দ্রব্য হবে পূত।। 

- বললি, মড়ার সঙ্গে শীতলপাটি, লেপ তোষক দেই না কোন দোষে, 
দিলে বাবায় পায় কিসে 3 দেই যদি শীতল পাটি, লেপ তোষক ঘটি বাটি, 
সে সব শ্মশানেতে হবে মাটি, নয় নিবে মুর্দাফরাসে।। 

_ বললে, কাটা পাঠা রইল শুচি. তা হতে মড়া বাবা ঘৃণ্য বুঝি, 
বেটা তুই অশুচি কও কারে £ লোকে পবিত্রতা রক্ষার তরে, 
অশৌচ পালন করে। 
আর উৎসর্গ বলির পাঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা, 

ও তো মাংস নয় রে পাজী বেটা, মহাপ্রসাদ কয় তারে।। 

_ কেন বাম হাতে দেই নুখে আগুন, জান না বেদবিধির কৌশল, 
পেতে শ্মশান যজ্ঞের ফল £ 
সেজেছি প্রেতকর্া, বিধি দেয় স্মৃতিশ্মা, 
আছে বামাঙ্গে বসতে ব্রহ্মা, বামহত্তে তাইতে দেই অনল।। 

= নাকি লক করে খাই ঢাক বাজায়ে, এই মড়া পাঠার মধুকোষ; 
তাইতে তোর মনে আফশোষ £ 
নিয়ে কোষ দুইটা তুই তোদের বাড়ি, তোরা সব গোষ্ঠীসুদ্ধ চোষ।। 

পূজা (পাঠা) বলি'র কাবি__-২নং  হরিচরগ সরকার 

_ দিলে উদ্ধারার্থে পাঠা বলি, করিয়ে বলাবলি, 
্বমাংস রুষির দেও ভোগে । 

- যখন বুঝলে তোমার বাবা মরবে কষ্ঠাগত প্রাণ, 
দিতে বলিদান মরণের আগে।। 

__ তবে লাগত না নারায়ণ ক্ষেত্র, লাগত না তুলসীপত্র, চন্দন গঙ্গাজল £ 
দিত কপালে কপালে দিন্দুর ফটা, মাথায় দিত বিক্ষদল £ 
লাগত না কান্ধে করা, লাগত না মশাল ধরা, 
নিয়ে শক্তিপূজার মুক্তিখীড়া, দেখাইতে পিগুদানের ফল।। 

_ এই ত মুক্তি হওয়ার যুক্তি ভাল, রাস্তা প্রশস্ত, 
কেন কাণ্ড করা এ সমস্ত, তাতে হয় অসন্তষ্ট দেবদেবী। 

__ সাক্ষাতে দীনতারিলী, তবে পার হতে সেই বৈতরণী, লাগবে না গাভী।। 

= ষদি মায়ের নামে করতে অর্পণ, কিসের দশপিশু আর শ্রাদ্ধ তপণ, 
সদ্গতি করিলে এরূপ হ খেতে হতো না আর হবিষ্যান্, 
কাচকলা আতপ কি সৈন্দব লাগত না তিল তুলসী, 
লাগত না কোবাকুষি, হত এককোপেতে স্বৰ্গবাসী, 
এর বেশী ফল পাওয়া সম্ভব কি।। 

__ গমনেতে থাকত না শমনের দাবী।। 

__ তুমি একমাস খাবে হবিধ্যাপ, সব বিলাসিতা শূন্য, নাইকো তেলের পোছ, 
খেয়ে কাচাকলা ঘটবে জ্বালা, মুখেতে হবে অরোচ £ 
এমন মুক্তির উপায় কাছে থাকতে, কে করে এই টাকা খরচ।। 


মিল _ 


পরচিতান_ 


পাড়ন = 
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কারো হবিয্যে হয় মাথা গরম, শুকায় চেহারা, 

কেবল লোকদেখানো শ্রাদ্ধ করা, অনেকের আহার বিহার মতলবি।। 
যদি এই শবদেহ নয় কেহ, কর কেন্‌ বাবা বইলে হাহাকার। 

কায় প্রাণে ন সন্বদ্ধ, অশৌচ পালন কর কার।। 

যখন ফুরাল আয়ু, গেল নিঃস্থাসের বায়ু, দেখি সবই নিরাকার। 

যে বন্তুটি যায় না ধরা, কিসে হল সে তোমার।। 

যদি সম্বন্ধ নাই কায়াপ্রাণে, গিয়ে সে গঙ্গা স্রানে, কি জন্যে অস্থি করে দান। 
দিলে কায়ার অস্থি ছায়ার জন্য, মায়ার গতিকে, 

যায় পরলোকে আত্মার পরিত্রাণ ।। 

জানি এক আত্মা সৰ্বভৃতাস্মা, দেহান্তে নাই দেখাদিখি ; 

আত্মা যতদিন এই দেহে থাকে, মমতা করা মাখামাখি ৪ 

যখন দেহাস্তে নাই আত্মার ধ্বসে, তবে আর অশৌচ আছে কি।। 
নারী নিন্দার কৰি--১নং রাজেন্দনাথ সরকার 

কৃষ্ণ ্ীরাধিকার মান ভঙ্গিতে, বৃন্দাদৃতীর ইঙ্দিতে ভঙ্গিতে ধরে নূতন বেশ। 
সেজে রমণী অমনি শ্যাম গুণমণি, রাধার মানকুঞ্জে করিল প্রবেশ।। 
একে ভুবনমোহন কালরাপ, তাতে হলো নারীরাপ, অপরূপ কূপের মাধুরী; 
সে রূপ দেখলে পরে পাগল করে পুরুষ কি নারী £ 

করে ধরিছে বীগে, মন্ত নর্তন কীর্তনে, মধুর শ্যাম-সংগীতের আকর্ষণে, 
ফিরে ফিরে চায় কিশোরী।। 

তখন গানে ভুলে শ্যমকে তুলে কোলে নিল রাই, 

তখন রঙ্গে কয় ত্রিভঙ্গ কানাই, শুন বৃন্দ সুন্দরী।। 

ধন্য এই নারী বুদ্ধি, নারী সাজ নিয়ে হয় কার্য সিদ্ধি, ধনা এই নারী।। 
নারী সবার শ্রেষ্ঠ ভবের মাঝে, নারীগণ কথায় কথায় মানে মজে, 
পুরুষগণ চরণ ধরে কান্দে : তবু রাগের ভরে বসে ফিরে বুকে ফিরে, 
বুকে পাষাণ বেছ্ধে $ আর মরে যদি জন্ম লই, তবে যেন নারী হই, 
পোড়া পুরুষ জন্মে সুখ আছে কই, করতে হয় বউবাজারে চাকুরী।। 
আর এক মুখেতে নারীর গুণ বর্ণিতে নারি। 

নারী ঘোমটার তলে থাকিয়ে, আড়াল দিয়ে লুকিয়ে, পুরুষকে মারে নয়ন 
বাণ £ শেষে পঞ্চবাণে পুরুষগাণের প্রাণ করে "আনচান: অপূর্ব বিধির সৃষ্টি, 
কার বা না লাগে মিষ্টি, নারী বাক্যে করে সুধাবৃষ্টি পুরুষ ধায় চকোরের সমান। 
আবার মেয়েলোকের আর একটি গুণ দেখতে পাই সদা, যত তুদ্ব বৌচা 
কালা ফ্যাদা, তারাও যৌবনে হয় সুন্দরী।। 

রমণীর কি প্রতাপ, বাপরে বাপ, পুরুষগণ গোলাম খেটে মন যোগায়। 
কত বারাণীর নাম হয় মহারালী, কত লোক মোহ যায় তার চেহারায়।। 
নারী কত ছান্দে খোপা বান্দে, টাপার কলি লয়, দেখলে মদন মূৰ্ছা যায়। 
যত বাদুর বৌভা ভুতুম পেঁচা, ঘোমটা দে ব্যাচরা মুখের দর বাড়ায়।। 
জানি নারী জাতির এমনি স্বভাব, জন্মে যায় না মনের অভাব, 

কেবল চায় আপনার সোহাগ। 

এদের অন দিয়ে মন যোগায় এমন সাধ্য আছে কার, 

নারীর ব্যবহার, কথায় কথায় রাগ।। 





৮২৯ 
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পরে কত রকম অলংকার, কৃরা-পায় লয় রূপার হার, জোর করে রূপবতী 


হয় + লোভ মেটেনা ক্ষোন্ ছোটেনা দীতে মাজন লয় 3 চারিগুণ বৃদ্ধি রাখে, 
ইশারায় পুরুষ ঠকে, কত কুলে সর উল্টা পাকে, মুখ ঢেকে চোখে কথা কর।। 
(সন ১৩২৭ সাল) 


নারীনিন্দার কাকি__-২নং রাজেন্দরনাথ সরকার 

কর্ন নাস জাতির সত্য ফজব, তাতে দিলি উল্টা জবাব, এখন পাল্টায় কিছু শোন, 
আমি রাইকে ছেড়ে চগ্রার বাড়ী যাই, শেষে ঠেকে 

জোগাই নারীজ্ঞাতির মন।। 

আমি রাধার কাছে এলে সই. চন্ররার কাছে দোষী হই, বদি সেই উক্ার কাছে যাইচ 
রাধে মানের ভরে বসে ফিরে দুইদিকে বালাই £ রাধার বোন চত্্াবলী, সেই 
সুত্রে কোলাকুলি, করে দুই ভাষ্টীতে দলাদলি, আমি সেই হিংসানল পোহাই।। 
নারী জাতির ধারা কগড়া করা দেখি নিরস্তর, আরো পরাস্্ীতে স্্ীলোক কাতর, 
সহেনা এক কড়া স্বার্থের হানি।। 

বৃদ্দে গো ভবের হাটে, যত পুরুষ জাতি মজুর মুটে, হুজুর রমণী। 
লোকে ধন করে আয় ক'রে কষ্ট, শেষে তার ঘরের নারী করে নষ্ট, 
পিন্ধন মাতৃধন পর্যাস্তঃ এদের অপূর্ব মোহিনী শক্তি কেহ পায় না অস্ত £ 
আব বেলী ভালবাসে যায়, শেষে তাবে শুয়ে খায়, কত সিংহপুরুধ বানর 
সাজায়, সুখেতে কামড়ায়ে খায় মুখখানি।। 

নারীর নখে মধু বুকে বিষ নয়নে শনি। 

নারীর শাড়ীর পাইডের কিবা চোট, পাছায় নাচায় উল্টা গোট, 

কুষকা আর মাকড়ী লয় কানে £ কত সবর্ণহারের বর্ণ হারে পূর্ণ যৌবনে £ 
কেউ শোতে চন্্রহারে, লাবপ্যে চক্র হারে, দেখলে চন্রচুড়ের কেন্দ্র ছেড়ে, 
বাছা হয় চক্র পতনে।। 

৩ তার সাক্ষী আছে ক্ষীরোদসিদ্ধু মস্থনের দিনে, ও সে মোহিনীর রূপ দরশানে, 
কূলক্রমে পাগাল হল শূলপাশি। 

হস্তিনী রমণীর গুণ জানি তারা যায় স্বামী ফেলে বাজারে। 

বারাদীর মেয়ে হয়ে রাজ্গারাণী. রাজারও করে কর আদায় করে।। 
আর গাছ পাথরে কুত্তি করে হ্তিনী নারী, কত পুকুব খুন করে। 
তাদের চামের তলে কামের নেশাগো, সে দোষে বালিশ ও ভলে চিরে।। 
কত নারী লীলায পুরুষ ভুলায়, ভিজা কা্ঠে আগুন জ্বালায়, 

কত না দেখলেন এ কৌতুক। 

কান্দে ফ্যাত ফ্যাতাইয়া পেষ্টীর মত যতক্ষণ, আবার ততক্ষণ হাসিমাখা মৃশ। 
জালি গৌডী মাহী পৌষ্টি আর, সুরা আছে তিন প্রকার, রমসী চার নম্বরের 
মদদ £ এ মদ অশোধনে যারা সেবে তারা সবে বদ 3 নাসিকায় গেলে গন্ধ, 
জল চকু হয়৷ অন্ধ, ঠিক ানাবেনা ভাল ননদ, সদা গায় লাল বাজারের গদ।। 
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ভক্ত নিন্দার কৰি __১নং ৱাজেন্দরনাথ্দ সরকার 

__ হরিনাম বিলাতে, ভক্তে সাপে, চলেছে নিতাই কৌরাঙ্গ। 

__ পারা শ্রেনানন্দে হাসে কান্দে নাচে পায়, উঠল নীয়ায়, প্রেমের তরঙ্গ।। 

_ বলে জয় হরিবোল লৌরহরি বোল জয়, ঢোল খোল টিকারা বাকষায় হ নন 
জাবের বন্যা বয়ে যায় £ মো দুই সোনার দানুষ, জর ঢালছে পিশ্ষ, কত 
নারী পুরুষ হয়ে বেঙঁল. গৌর শ্রেমসাপরে তলায় 
তখন ভ্ীবাসের শাশুড়ী বৃ়ী দৌড়াদৌড়ি ধায়, 
খে অ্বৈতকে ডেকে শুধায়, ধরে দো পাষণ্ড সভাৰ 

_ কত শুনি বুড়া ঠাকুর, তোমার এই নাকি সেই মধুর মধুর লৌর প্রেমের ভাব।। 

_ কেন কুল ত্যজেছে কুলজঞারা, কোন গুপে ঝৌর শ্রেদে জারা জারা, 
লৌড়াচ্ছে বুকের কাপড় ফেলেঃকেন পরপুকন্যকে ভক়িয়ে পারে নদে ফুল ফুলে: 
আর চারিদিকে হাহাকার, দেখতে শুনতে চমৎকার, যত কক নাগর চ্যাংকা 
ঘোড়ার, এর মধ্যে সাড়ে যোল আনা লাভ । 

- আৰু দোহাই ধৰ্ম দিওনা অসত জবাব | 

_ ভোমরা সংকীর্তনে যাবার আশে সবে কি মদ খেয়ে খা: কেন দুই একজনে 
কূল বকো £ যত সব বাৰু ভেয়ে, লক্া পায় কাছে পিয়ে, তোমরা নারী 
পুরুষ ল্যাংটা হয়ে, কও শুনি কোন ঠাকুর দেন্খ।। 

= একটু চতুর ঘারা আগে তারা ল্যাংটা পরে যায়, মত নির্বোধেরা গোপাল 
নাচায়, তাদের তো সম্পূর্ণ জ্ঞানের আক্কাব।। 

__ দেখেছি দুই একজন, এই রকম, ভেবেছি এই সকল ভূতের ক্রিয়া। 
এখন দেখি জগাৎ শুদ্ধ, সকল গোল তত হইয়া 
দুই একজনে নৃতা করে ব্্থদৈতোর প্রায়, পড় সাড়ে াঙ্ষাইয়া। 
বক্জাতের লক্জা হয় না, কিল গুতা লাখ চক খাইয়া ।। 


পরচিতান-__ ওরা খোল করতাল ভন্কা নিয়া গান গেয়ে পাগল করলে দেশ। 





যত উচ্চ লোকে তুচ্ছ বলে হাসতেছে. দলে নিশতেছে, অসভ্োর একশেষ।। 

যত জোয়ান বুনি আলসেকুড়ি তারা তো পেয়েছে ঝকং দলে আসছে দিশছে 

লাখে লাখ ঃ সুর কি তাল না খাকিলে, গান করে গায়ের বলে. যেমন আধা 

মাসে বর্ষার জলে. ডাক ধরে ভাউয়া ব্যান্ডের কীক।। 

_ কু ভন্রলোকে খায় না খেতে এই প্রেমের মধু, যাত ইতর লোকে হল সাধু, 
বিধি কি গাবণাছে খরাল ভাব।। (১২ই ভার ১৩২৯ সাল) 
ভক্ত নিন্দার কাকি__২নং  রাজেক্রনাথ সরকার 

- বঙ্গে নিন্ধাম ধর্ম গোলীর ভাব, এই পাষণ্ড বুঝেনা কন। 

- এখন শান দৃষ্টে মুনিবাবন করলেম স্থির, এই তো মহারাজ কলির আগানন।। 

__ আমরা শাস্রে শুনি কলি কলি পরতান্ষ চোখে দেখলে পাপ: বায় না গল্গাজলে 
দিলে ঝাপ ॥ এ বাতাস লাগালে অঙ্গে, নাচতে হয় সঙ্গে সঙ্গে. ভবে স্পর্শি 
না নিতাই গৌরাঙ্গে, এ বু'জন কলি-রাজার বাপ।। 

- এদের কাণ্ড সব রস্বাণ্ড ছাড়া বেদ বিধির ওপার, কন্ধ দেখি নাই আর এমন 
ব্যাপার, আমার তো দেখতে দেখতে পাকল চুল।। 

_ কি হল কলিকালে, দেখি এক পাতে খায় সবাই মিলে, গেল জাতি কুল।। 


_ ওরা কি জানি কি মত্ত জানে, বালক বৃদ্ধ ৃষ্ধ হয় সেই মন্রুপে. না হলে 





খাদ 
ফুকার 


মিল 


© 


পূর্ববঙ্গে কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


এমন কি আর হোত: পড়ে আকর্ষণে জুতাশনে জট পতঙ্ের মত আর গুবনার 
উপর ডাকল বান, ঠেকল কুলীন বিদ্বান, হল উচু নিচু সমান সমান, জগরাথ 
মিত্রের সুত এই নষ্টের মূল।। 

আর সহজে কি ভাঙ্গ! যায় এত লোকের ভুল।। 

আছে এ গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ আর একদল গোঁড়া বৈরানীঃ তারা মহাকামুক 
বদরাসী : মাথায় চুল মুখে ছাড়ি, ভিক মাগে বাড়ী বাড়ী, তাদের দুই একজনের 
আছে বাড়ী, যেমন মাগ তেমনি তার মাগী।। 

-_ চলে মেয়ে পুরুষ একসঙ্গেতে নাই লঙ্জ্জা সরম, 


এখন দেখে এদের ধরম করম, জানি সব জ্ঞানী লোকে কয় বাতুল।। 


অস্তরা 


= শুনেছি পরস্পর, এই খবর, এ দলে মিশেছে জগাই মাধাই। 
ওরা যেমন তারা তেমন দুই চোরে মাসতুত ভাই।। 
আর নিন্দে করলে রাগ করে না, ধরে দিচ্ছে কোল, 
অমনি পাগল হয়৷ সবাই। 
জ্ঞান থাকিলে পারে না এমন, এদের তো জ্ঞান কাণ্ড নাই।। 


চান ছোঁড়া সবার চেয়ে পণ্ডিত হয়ে, শেষ কালে পেয়েছে এই ফল। 


__ উহার শচী মাতা কেন্দে মরে সেই দুখে, আমার তাই দেখে, চোক্ষে ঝরে জল। 
_ ওটা ভদ্রলোকের কথা লয়না, ইতরের মত মারে রোড়; উহার কাচা বয়সে 
উল্টা মোড় ৪ বাবুদের কন্যা ধরবে, মদ খেয়ে স্ফূর্তি করবে, ছোড়া তা না 
করে খেয়ে মরবে, লাবড়া আর বিচেকলার খোড়।। 
__ ও যে নারীলোকের মুখ দেখে না পড়েছে কি ছাই, উহার কামের গন্ধ শরীরে 
নাই, ঠিক যেন হল্‌ করা সোনার পুতুল।। (১৪ই ভায ১৩২৯) 
সারদা-রামকৃষ্ণের কাবি__১নং রাজেন্্রনাথ সরকার 
5 তোমার সারদা সুন্দরী আমি প্রাণনাথ রামকৃষ্ণ ঠাকুর। 
-_ তোমার প্রভাবেতে নবযুগের অবতারণা, কেহ পারে না উঠতে এত দূর।। 
= তুমি সবধার্মের মর্ম জান, করেছ সর্বসিদ্ধি লাভ, 
নাই আর জাগতিক অভাব : ইস্ট শিব কালী কৃষ্ট, মহস্মদ বুদ্ধ খৃষ্ট, 
জানি তোমার কাছে সবাই মিষ্ট, সতত প্রাণে মহাভাব।। 
_ তুমি সবার কাছে প্রিয় বন্ধ, তোমরা প্রিয় সব, 
কেন স্ত্রীলোকের নাশিলে গৌরব, এই কি পরমহংসের বিবেক বালী। 
__ তোমারে শুধাই আমি, কেন এত তুচ্ছ লিখলে তুমি, কাঞ্চন আর কামিনী। 
_ বে সতী নারী আছে যত, তুমি ত জ্ঞান কর নরকের পথ, 
এই তোমার কথাতে যায় জানা £ 
আবার বিয়া করতে অনেকেরে, করে থাক মানা। 
ভবে এলে যা হাতে, রতি নাই আর তাহাতে, 
যদি ফিরে হয় ভবে আসিতে, কোন পথে আসবে তখন কও শুনি। 
_ আর তোমার কথায় অনেকে করে জয় ধ্বনি।। 
- সবে নিৰ্মল প্রেমে ঠিক নিয়মে, করুক না রমণী সঙ্গম, 
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- তোমার তো নাই সোনা বাসনা, ভালবাস না সোনা আর নারী । 
বল এই দুই রতন সঙ্গে থাকতে, করুণা করে কি না হ্রীহরি।। 
ছিল সীতার পিতা জনক স্থবির কনকের পুরী, 
হেমের মধ্যে প্রেমে আসত, নয়নের বারি £ কিসে তায় নিন্দা করি। 
'ও রায় রামানন্দ প্রেমানান্দে, রঙ্গেতে সঙ্গে রাখত সুন্দরী।। 


পরচিতান-_ সতী নারীর প্রেম যে মিঠে মোটে তা পায় না অপ্রেমিক। 


_ আগে মনে মনে সাধু হয়ে বসে অনেকে, 
নারীর মুখ দেখলে, শেষে রয় না ঠিক।। 

_ যদি পতির মন না জোগায় সতী, সে নাকি হয় দোষের ভাগী, 
কেহ লয় রাগারাগি ॥ সাধ পেয়ে বদ পুরুষে, অসম্ভব সান্তোগ দোষে, 
(ভোগে ধাতুর ব্যথা সর্দি কাশে, শেষে কয় দোষী তার মাগী।। 

_ কিবা উপাদানে করলো বিধি রমণী সৃষ্টি, 
পড়ে অসৎ লোকের বিবদৃষ্টি, চিনে না ফনীর মন্তকের অলি।। 


সারদা-রামকৃষ্ণের (কামিনী কাঞ্চান) কাবি__২নং  রাজেজ্নাথ সরকার 


- আবার সুকৌশলে বলে গেলে, অবলা নারী জাতির দোষ। 

- আমি কইতে নারি সইতে নারি হয়েছি নারী, বড় ভা করি, তোমার অসন্তোয।। 

= শক্তি সহ সহযোগে যোগে সিদ্ধিলাভ করে সিদ্ধিশ্বর, লিখে শাস্তে এই 
খবরঃ জয়দেবের পন্রাধণী, চন্টীলাস রজকিনী, রেখে প্রেমপথের সাত রমণী, 
তাদের কি কমেছিল দর।। 

_ আরো চিন্তামণি বেশ্যামাণীর সদুপদেশে, গেল বিস্বমঙ্গল রজবাসে, 
সিদ্ধির পর চিন্তারে করে সাক্ষাৎ। 

_ স্বধামে যাবার কালে, সঙ্গে নিবে না কি যাবে ফেলে, বল প্রাপনাথ 

_ যেদিন ধরলেম তোমায় পতিজ্ঞানে, আমাকে মা বলে ডাকিলে কেনে. 
এ আগুন নিবাবো কি দিয়ে ঃ যদি এত ছিল তোমার মনে কেন করলে বিয়েঃ 
জ্ঞান নাই তোমার দিখিদিক, সম্বন্ধ রাখ নাই ঠিক, তুমি কোন দেশী পাহাড়ে 
প্রেমিক, অরসিক রাতকালে জাত মারাজাত।। 

_ তোমারে বিয়ে করে শিরে বঙ্ছাঘাত। 

_ আছে বিশ্বব্যাপী বিধির বিধান, নারী-পুরুষের বিবাহ, তাইতে পেলে এই 
দেহঃ বন্ধ করে সেই বিয়ে, লোপ করবা সৃষ্টি ক্রয়ে, তুমি থামাবে 
কি শক্তি দিয়ে, অনস্ত কালের প্রবাহ।। 

_ তোমায় জন্মায়ে কি হলো তোমার পিতামাতার ভুল, এখন তলের বুঝি 
উঠাবে মূল, এই জন্মে প্রসার করলে অসার হাত।। 

_ তোমার তো নাম মিষ্ট রাসকৃষ্ট ঠাকুর হে, নামে আছে কামে লাই। 
আছে রামের সীতা শ্যামের রাধা, তোমার তো বিচারে বৌ দুটি চাই।। 
মিছে অনঙ্গের সুখ ভঙ্গ দিয়ে রয়েছ গোসাই, সুখের ঘরে দুঃখরাশি 
করেছ বোঝাহি, তোমায় কি দিয়ে বুঝাই। 
দেখ বিপরীত রতাতুরা- মহাকালের বুকেতে কালী মাই। 


পরচিতান__. আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করে, কপালের দোষে পাই না সূশ। 


_ এসব ললনা ভাল না যেন বলনা আবার, এদের সমাচার জান কতটুক।। 
_- শুনি ন গৃহ গৃহমিত্যছ, গৃহিনী গৃহদুচাতে, £ ইতি শান্ত কথ্যতে ১ 





বিল 


চিতান 


El 
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শ্িয়াকু্তবান্‌ নরান্‌ প্রকৃতেলয়নাপ্তবাণ্‌, হায় হায় তয়াহি সহিত সৰ্ব্বান 
পুরুষার্থান সমস্থুতে ।। 
-_ যদি তোমার মতে পুরুষের না হত সঙ্গম, তবে তোমার তো 

হ'ত না জনম, কে করতো কার সাধনা দিবা রাত।। (আশ্বিন ১৩৩৪) 


বুড়োর বিয়ে কবি_১নং রাজেন্্রনাথ সরকার 

_ একটি প্রাচীন হল গৃহশৃনা, সমাজে তার কত মান্য, 
সন্তান আর নাতি পুতি খুব। 

= বুড়া একা একা বোকার মত শুয়ে বিছানায়, 
কেন্দে রাত পোহায়, ভোরে বেয়াকুব।। 

_ একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্ৰে ডেকে এনে কষ্টেতে বলে শুন বাপ, £ 
আমার বুকে হস্ত দিয়ে দেখ কত বড় তাপ £ 
তোমরা তো শ্রাবণ ভারে, রায়ে যাও সুখে নিপ্রে, আমি পুড়ে মরি চৈতি রৌদ্ে, 
এ আমার কোন জনমের পাপ।। 

__ পড়ে কর্মকাণ্ডে অগ্নিকৃণ্ডে করি হাহাকার, আমায় এখনে না করলে উদ্ধার, 
কও তোমার গয়া শ্রাদ্ধে হবে কি। 

_ আমি তো ধনীর বাবা, মনি আমার মত গরীব কেবা, তাই বল দেখি।। 

- এই যে তোমার মায়ের চিতার আগুন, আমার এ চিতের মাঝে জ্বলছে চৌগুণ, 
আগুনে বেগুন সিদ্ধ হয় £ আমার বুড়া কালে পুড়ে গেল খৃণা লঙ্জজা ভয়ঃ 
তোমার মত ছেলে যার, এত দুঃখ কেন তার, আমার এই দুঃখের করতে 
প্রতিকার, আমারে বিয়ে দিতে পার কি। 

_ আর তুমি চাইলে মেয়ে কেউ না দিবে নাকি? 

_ আমি সভা সামাজিতে গেলে বেশী কয় মোনা আর সোনা, 
মণি মিলার কর্তার বাপ হয়ে কি এ সব মায় শোনা £ 
কাছারীর নায়েব মশায়, কটু কয় মিঠে ভাষায়, তুমি বিয়ে না করে এ দশায়, 
ফিরে কাছারী এস লা।। 

__ আমি হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে যখন যাই যথা, বলে সকলেই এ এক কথা, 
আমি আর কোন সুখে বেঁচে থাকি।। 

_ করতে দুই একশ বায়, তোমার ন্যায়, ছেলে কি পারে না বাবার জনা। 
আমায় বিয়ে দিলে, চাকলা মিলে, তোমাকে বলিবে ধন্য ধন্য।। 
আমার হস্ত দেখে দৈবজ্জেরা গিয়েছে বলে, নাকি বিয়ে করলে হোত আমার 
মেয়ে আর ছেলে, কেন রই গৃহশূন্য£ মরি হায় হায়রে 
আমার বয়স তো আর হয় নাই আশি, বেশী হইলে সাতে শূনা।। 


পরচিতান__ আমার চারটি মেয়ে পাঁচটি ছেলে, কত কষ্ট দিয়েছিলে, 


সে সকল আছে কি প্বরণ। 

_ এখন তোমার উপর দিয়েছি বাপ এ সংসারের ভার, 
আমার এই আবদার, হবে কি পুরণ।। 

__ জানি বুড়াকালে, বাপ হয় ছেলে, তবু হয় মতে চলিতে, কিন্তু পিতার কথা 
অনেকে শুনেনা কলিতে £ য্রেতায় পিতার আদেশে, রাম গেল বনবাসে, 
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এ -- জবাব নকুলেম্বর সরকার 
__ শুনে বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কথা, দুঃখে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়। 
- তোমার তিনকাল গেছে এককাল আছে মরণের বাকী, 
এখন সাজে কি বিয়ের অভিনয়।। 
-_ শুনি পৃতার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা বলে তাই, আৰ্য্যগণ সবাই £ 
তোমার পুত্রের অভাব নাই £ চার পুত্র আছে ঘরে, কষ্ট নাই ভাত কাপড়ে, 
তৰু বুড়াকালে বিয়ে করে, আনতে চাও বৈতরণী গাই ।। 
- জানি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিষের সমতুল, বাবা জেনে 
শুনে করিয়ে ভুল, দিও না মোদের গালে চুনকালি। 
= নয়া বৌ এনে ঘরে, কেন লোক সমাজে ঘরে পরে, খেতে চাও গালি।। 
_ তোমার বিয়ের কাল কি এখন আছে. শিয়রে শননবাজ্জার 
ডাক এসেছে, বয়স হলো আশি কি পাঁচাশি ৮ 
হল ভগ্ন দেহ জীর্ণ জড়া তবু চাও যোড়শী ৪ 
তোমার এ বিয়ের জানো, 
কন্যা দিবে না আনো, আসবে বিয়ের কন্যে মৃত্যুকন্যে 
যমরাজা নিজে করবেন ঘটকালি। 
_ সবার কাছে হইও না দুই চক্ষের বালি।। 
_ বললে, আলয় বিষয় নায়েব মশায়, তোমায় কয় বিয়ে 
করিতে £ তোমার স্বামী বরিতে £ আতপ চাল মালসা করে, 
কে আসবে তোমার থরে, দিব হাজার টাকা নায়েবেরে, 
বিয়ে দেউক তার ভ্নীর সাথে।। 
__ বললে পিতার বাক্যে রাম যায় বনে, ত্যাগ করে রাজ্য লালসা ; 
তুমি ছাড়ো দুরাশা £ পিত্রাদেশ নিয়ে মাথে, 
পারি এ জীবন দিতে, কিন্তু পারবনা ঘটায়ে দিতে, অবলার বৈধব্া দশা।। 
_ বললে, পুত্ৰ কন্যা হবে বলে বুঝলে দৈবজ্ঞের আলাপে ॥ 
কথা মানি কিরূপে £ হীর্যাবান এজগতে, পারে পুত্র জন্মাতে, 
বৃদ্ধ হীনবীর্যো পূত্র দিতে, পারবেনা দৈবজের বাপে।। 
_ বললে, হাত দেখে দৈবন্জে বলে, জন্মিবে নন্দিনী নন্দন ৪ 
এখন কংশ্রেসী শাসন £ বেশী সন্তান হবে যার, ট্াক্সে তার 
বাক্স উজার, এখন দীন দরিদ্র রাজাপ্রজার, করা চাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ | 
_ বললে, আমার জনা দু'্চার শত টাকা ব্যয় করতে পারো না ঃ 
তোমার ভ্রান্ত ধারনা £ টাকা নেও রাশি রাশি, হও নিয়ে কাশী বাসী, 
তবু বার্জকো এনে ষোড়শী, ফাসির রসিতে মরোনা | 
- তুমি টাকার জোরে বিয়ে করে, হয়তো এক তুরুলী পাবে £ 
সে কি তোমারে চাবে £ হবে না ভোগের তৃপ্তি, আয়ুর হল সমাপ্তি, 
হবে আজ বাদে কাইল গঙ্গাপ্রান্তি , দেবের ভোগ ভূত শ্রেতে খ্যবে।। 


দুই বিবাহের কৰি__১নং রাজেজ্্নাথ সরকার 
প্রায়ই জীবের বিবেক শুনা, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য 
মনটা তার করেনা বিচার। 
_ সমাজ শাসনে না শোনে কেহ আত্ম নিবেদন, 
মা দুই একজন, করে হাহাকার।। 
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একজন ভগ্রলোকের দুইটি বিয়ে ঘটিল যৌবনের সময় ঃ দেখায় অতিমাত্রায় 
পতিপ্রীতি রাপবতীদবয় £ দুই বউ দুই দিকে রেখে, মাঝখানে বাবু থাকে, 
আজকাল টান পড়েছে ছোটর দিকে, বড়টির দিকে তত নয়।। 

পড়ে বড় বউ খুব নাটক নভেল ইতিহাস ভূগোল, ও তার মনে প্রকাণ্ড 
গণ্ডগোল, করিতেছে পতির সঙ্গে প্রেমালাপ। 

তোমারতো দুই বিবাহ, যদি আমরা এরূপ করি কেহ, হবে নাকি পাপ।। 
তুমি ছোট বউ জড়য়ে ধরে, সারা রাত বাত হয়ে রও ঘুমের ঘোরে, বোঝ বই 
আমার মনের ব্যথা, £ আমি সালিস মানি বালিসেরে সেতো কয়না কথাঃ 
আর দুই রমণী দুই পাশে, তুমি ঘুমাও সেই রসে, রাত্রে আমার মনে যে ভাব 
আসে, কও শুনি কিসে নাশে সে সন্তাপ।। 
অবিচারে আমারে বলনা খারাপ।। 

এই যে মেয়ে পুরুষ বিধির সৃষ্টি দুই দেহে দুই শক্তি সঞ্চিত £ কেবল পুরুষের 
স্বার্থপরতা গুণ বেশী কিঞ্চিৎ £ আমি তো অর্ধা্গিনী, এই তোমার বেদের 
বাণী, তোমার একার পক্ষে সুখের খনি, আমি কেন সে সুখে বঞ্চিত।। 
তুমি যতটুক যোগাতে পার দুই রমণীর মন, একজন নারী তাহা পারে কেমন, 
তুমি কি জান নারীর মনের মাপ। 

সূক্ষ্ম বিচার করলে তোমার দুই বিবাহ খাটেনা। যোল আনা মন যে আমার 
আট আনাতে আটেনা।। বুঝব তোমার প্রেমের ওজন, সাজ তো একজনে 
দু'জন, না হয় শিখাও বাণের ভজন, বাধন যেন কাটেনা। ছোট বধু মধ লোটে, 
আমি পড়ি শূন্য কোটে, বারুদ না থাকিলে ঘটে, হাওয়ায় বন্ধুক ফোটেনা।। 
আমার না হইলে ছেলে মেয়ে, শেষে করলে আর এক বিয়ে, 
আপত্তি থাকত না আমার। 

তুমি আত্মসুখে মত্ত হয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারা, সুখের ফোয়ারা, শুধু কি তোমার। 
যদি আমি করি দুই বিবাহ তার মধ্যে তুমি হও একজন £ যদি অন্য জনে 
ধরে করি প্রেমে আলিঙ্গন £ তোমারে পূর্বরাগে, রাগে রাখিলে পশ্চাদভাগে, 
তোমার মনের মধ্যে যে ভাব লাগে, আমারও লাগে ঠিক তেমন।। 
আমার অনুরোধে সাজ তৃতীয় পক্ষ, শেষে বিচার কর সৃপ্দ্রাসৃন্মু, 
অকারণে করিওনা অভিশাপ।। (১৩৩১ সাল) 


এ -_ জবাব নকুলেম্খর সরকার 


শুনে প্রথমা গৃহিলীর কথা, দুঃখে তার স্বামী ডেকে কয়। 
ও তোর সব কাজে কর্তব্যশূন্য, জঘন্য আচার, 

তাইতে পুনবর্ধার করলেম পরিণয়। 

তোরে বিয়ে করে এনে ঘরে আমিতো মর্মে মরে রই $ তুইতো 

সখের প্রেমী গৃহকাজ করতে আটক, হেজলীন পাউডারের 

চটক ২ পড়ো শুয়ে শুয়ে নভেল নাটক £ তাতে মোর সংসার চলে কৈ? 
ও তুই একটা ছেলে দুটি মেয়ের হয়েছিস মাতা, 

তাদের লালন পালন নাই ক্ষমতা, দিনরাত্র মেলা মজলিসে ঘোরো। 
(ভোগ আর বিলাসে মত্ত, আমার সংসারের বিরাট দায়িত্ব বইতে না পারো। 
যখন ছোট গিশ্নীর কাছে দেখিস, তুই নাকি কোল বালিস মধ্যস্থ রাখিস, 
তোর মনে ভীষণ গণ্ডগোল £ তাই কামাক্রোশে 
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ছিড়িস বসে কোলবালিশের খোল 2 ও তুই ভাসুর সুর মানো না, 
গৃহকর্ম্ম জানোনা, যেমন কুড়ে গরু হাল টানোনা, 

গোহালে খৈল তুষির দফা সারো।। 

বৃথা কেন আজ আমায় অনুযোগ করো।। 

করে পুরুষে বহু বিবাহ, সেটাতো লোবের কিছু নয় £ নারী কুলে বন্ধ রয়ঃ 
এক পতি ভঙ্গে মিনি, সে সতীর শিরোমণি শুনি স্বিলিঙ্গে হয় দবিচারিণী 
পঞ্চ লিঙ্গেতে বেশ্যা কয়।। 

নাকি নারী পুরুষ সমান সমান, এ তোমার খামধ্য়ালী মত 2 
পুরুষ হোক গিয়ে অসৎ: পতিকে রাখতে তুষ্ট, সভীর মন একনিষ্ঠ, 
নইলে সাধ করে কি জগনীষ্ট, নারীর পায় দিয়েছেন দাসখত।। 
বললি, আমার মত দুই বিবাহ, করিতে চায় নাকি তোর মন £ 
হবি সমাজে পতন £ কামের কামনা বশে, তোর মত নারীর দোষে, 
হবে সীতা আর সাবিষ্বীর দেশে, অসতী কুলটার আসন।। 

ভবে পুরুষ হলো পরশমণি, বহু বিবাহে যায় না মান, আছে শাহীয় 
প্রমাণ, দেখনা ছারকাপুরী, কষ চকরধারী, করলেন যোল হাজার 
অষ্ট নারী, তৰু সে সৰ্ব্ব শক্তিমান।। 

ও তুই আবার যদি করবি বিয়ে, তাহলে আমার কথা ধর £ নূতন 
বাবা জোগার কর হ গোত্র করে তোরে, তোর বাবায় দিল মোরে, 
আবার মালা দিতে নৃতন বরে. কোন বাবায় করবে গোত্রা্তর।। 

ও তুই স্বাধীন হয়ে করবি বিয়ে, কে তোরে দিল কুমত্র £ 

নারী পুরুষের যত্র £ বালো পিতার অধীনে, স্বামীর অধীন যৌবনে, 
আবার বারাক পুত্রের শাসনে, নারীর নাই কোন স্বাতত্র।। 


সুখ-দুঃখের কবি রাজেন্্রনাথ সরকার 


এক জন চিত্তাশীলের হৃদয় মধ্যে, লেগে গেল তর্কযুদ্ধে, 
অনৈক্ সুখ দুঃখ দুই ভাই।। 

আগে সুখ্‌ বলে ভাই দুঃখ রে তুই বড়ই নিকৃষ্ট, অতি পাপিষ্ঠ দুষ্ট, 
আর আমি মিষ্ট সবার ঠাই।। 

দুঃখ কেউ তো ভালবাসে না রে, তবু তুই সবার ঘরে, 

জোর করে ঢুকিস 2 এত অনাদরে, কিসের তরে, সংসারে থাকিস। হায়_ 
সুখেরে সবাই সেবে, তবুও পায় না জীবে, 

যদি তোর মত আমারে ভাবে, মরিতে সেই দিন খাব বিব।। 

তখন দুঃখ হয়ে, মূর্তিমস্ত, হনুমস্তের প্রায়, 

কত ততবপর্ণ সত্য জানায়, ভাবিয়া দেখলে পরে দুঃখের জয়। 

আমি কি সৃস্ষ্র দুঃখ, ও সুখ তুমি গৌণ আমি মুখ্য, 

মক চক্ষত্মানে কয় 
দেখ দুঃখে না পড়িলে পরে, কে কবে লাভ করেছে পরাৎপরে, 

আমি হই ধ্রুব মোক্ষদাতা £ একটু স্মরণ কর ধ্রুব প্রত্াদ ভক্তবৃন্দের কথাঃ 
আর সুখের মুখে দিয়ে ছাই, ভক্তেরা কয় দুঃখ চাই. 

আমি সুখী মারি দুঃবী বাঁচাই, চরমে পরমেতে করাই লয়। 

দুঃখী ভিন্ন সুখী কেউ প্রেমিক ভক্ত নয়।। 
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এই যে যিশু পরী এত মিষ্ট, সে কেবল আমার প্রসাদে।। 

আমি তোমারই আশ্রিত হলে, বিশ্রী হয়ে যাই, 

ও যার সখা হয়ে একা দীড়াই, সে জীবে ত্যজিবে অনিত্যালয়।। 

দেখ না বর্তমান, তার প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী ছিল আমার দাস। 

যদি সুখী হইত, গৃহে রইত গো, করত না সারাজীবন কারাবাস।। 

গান্ধীর দুঃখময় জীবন কি মিঠে, সুখময় হলে, তারে কে করত তালাস $ 

মরি হায় হায়রে. গান্ধীর জীবনীতে ভবিষ্যতে, সুমধুর করবে দেশের ইতিহাস । 

কেবল আমার উপর স্বার্থপর সব, লম্পট চটে, 

তাদের ঘটে আত্মনাশ £ মরি হায় হায়রে 

দেখ আমার কৃপায় রূপ সনাতন গো, শেষকালে বৃন্দাবনে করে বাস।। 

ঠাকুর বিশ্বমঙ্গল আমার জনা, প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দারণ্য, 

শেষ জীবন ধন্য হয়ে যায়। 

আমি পালীর ঘাড়ে চাপি যখন, তখন হয় সাধু, 

পায় সে নাম প্রেমের মধু, সুখেতে শুধু পরমধন হারায়।। 

আনি দুঃখ হয়ে নির্মলি বীজ, জ্ঞানজলে যড় সরসিজ, বিকশিত করাই; 

এরাপ স-মল শ্রোতস্বিনীর জলে আর কেউ পারে নাই। 

সীতা যে পৃণ্যগ্লোকা, আমি তার বুকের খোকা, 

হল লীকৃষ্ণে লয় শ্রীরাধিকা, এই দুঃখে বক্ষে দিয়ে ঠাই।। 

রাজা যুধিষ্ঠির আর রাম আমার করেছে যতন_ 

তোমার ভক্ত রাবণ দূর্যোধন, শেষকালে আমার কোলে আশ্রয় লয়।। 
এ __ জবাব নকুলেম্খর সরকার 

সভার সভা লোকে নব্যভাবে শুনিলেন দুঃখের পাঁচালী। 

নাকি দুখের চেয়ে সুখ হয় তুচ্ছ, উচ্চে রও দুখ, 

ফুলিয়ে বুক, পুচ্ছ নাচালি।। 

বললি, সুখের চেয়ে দুঃখ শ্রেষ্ঠ, একথা করি না বিশ্বাস, 

দুঃখে ঘটায় সর্বনাশ $ পড়ে দুঃখের কবলে, কেউ প্রাণ দেয় অনলে, 

আবার কেহ ভুবে গঙ্গাজলে, কেউ মরে গলে দিয়ে ফাস।। 

যত যোগী ক্ষি ব্হ্মচারী দুঃখের পরে, 

থাকে কাম্য সুখের আশা করে, অস্তিমে লভিতে সুখের সোপান। 

শোন দুঃখ বলি তোরে, ও তোর সুখের মতো তর্ক হেরে, হলেম প্রিয়মান। 

বললি, ব্যাস বশিষ্ঠ যিশুশৃষ্ট, দুঃখ তোর যশোগীতি গায়, 

সে ও সুখের প্রত্যাশায় কামা সুখের অভাবে, অনিচ্ছায় দুঃখ সেবে, 

ভাই রে, তোর আদর করে সবে, দায় ঠেকে খুব খাওয়ার প্রায়।। 

3৬৯১৮০৮4১৬৭ তি 

সে চায় দেখতে সুখের সুখ হ ভারতের দুঃখরাশি, ঘুচাতে / 

হয়ে দেশের দুঃখে কারাবাসী, লাভ করেন স্বাধীন স্বগসুশ।। 

বললে, বিদ্বমঙ্গল কৃষ্ণ পেল, হয়ে এই দুঃখের পক্ষপাত : 


[| 
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তাতে সুখের যায় নি জাত অনিত্য সুখের আশে, বিন্ধ যায় বরজবাসে, 
যখন নিত্য প্রেমে চিন্ত পশে, দুঃখেরে করে পদাঘাত।। 

বললি সীতা ছিল পুণ্যাক্লোকা, তুই ছিলি তার বুকের খোকা, 

পড়ে তুই কুপুত্রের কবলে £ জনম দুখিনী সীতার সুখ নাই কপালে। 
অস্তঃসন্তা ছিল সীতা, বিনা দোষে নির্বাদিতা, 


তারে প্রেম সুখে মাতায়ঃ 
ঠেকে রাই প্রেম ফাদে, দুঃখে নয় সুখে কাদে, 
নিয়ে সেই আদর্শ গৌরটাদে, প্রেমসুখে জগৎকে কীদায়।। 


বালা বিধবার বিবাহ কৰি-_১নং রাজেন্ডনাথ 


5: 


El 


ED 
[| 


পরচিতান_ 


সরকার 
গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে, বালাকালে দিল বিয়ে, পোগণ্ডে হল বিধবা। 
নিয়ে যতিধর্ম মাছ মাংসাদি করে না আহার, 
মনের ব্যথা তার বুঝিবে কেবা।। 
পোড়া কালে ত আর চিনে না রে সধবা বিধবা নারী, 
এল সেই দেহে যৌবনের জোয়ার, সাজিল কিশোরী। 
অদম্য কামোৎসাহে, প্রকৃতি পুরুষ চাহে, 
তা তো প্রকাশ আর হবে না হে, সমাজ যে ঘোর অত্যাচারী।। 
ও তার মনাগুনে চিতের মাঝে জ্বলিছে চিতা, 
তখন সেই তাপে হয়ে তাপিতা, পিতাকে বলে সেই পোড়ারমুখী। 
আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্যবিধবা, আমি এই নরকে থাকি। 
আমায় লোকে কেন বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শখ্খশাড়ী, 
কেন নাই সিখির সিন্দুর টুক ; 
আমি এ জন্মে পাব না কেন সংসারের সার সুখ। 
কও দেখি কি যাতনায়, বক্ষ ফেটে যেতে চায়, 
এত নরকাগি পৰিত্রতায়, এই বিধান ঈশ্বরের সৃষ্টি নাকি। 
আর এই নরকের ভোগ আমার কতকাল বাকী।। 
বাবা যখন আমার বিয়ে দিলে, বুঝি না বিয়ের কি দরকার ; 
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলংকার । 
এই যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশিতে, 
হল যে বিবাহ তোমার মতে, সেই বিয়ে তোমার না আমার।। 
আমি এখন বিয়ের মর্ম বুঝি কর্মে ঠেকিয়ে, 
যদি এখন আমায় না দাও বিয়ে, তবে তো আগের বিয়ে চালাকি।। 
শুনি রামমোহন রায় এ ধারায় নিবারণ করেছে সতীদাহ। 
করলে তারই মতের অনুসরণ গো. কি কারণ দেও না পুনবিবাহ।। 
আমার মন সে সদায় সঙ্গোপনে পুরুষের সহ, করে নিত্য উৎসাহ ।। 
বাবা জ্ঞানে কি জানিতে পাও না গো. যৌবনের যাতনা কি দুঃসহ | 
হল তোমার মতে আমার বিয়ে, আমাকে আগুনে দিয়ে, 
(কোন জ্ঞানে তুমি কর সুখ। 
তুমি বাপ হয়ে প্রেমভঙ্গ পাপে, আমায় দিলে তাপ ; 
করি অভিশাপ, আমার মা মরুক।। 


৮৩৬ 
ফুকার 
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হল কাম কি প্রেমে আমার জন্ম, বাবা গো স্মরণ করা চাই, 
তুমি বীজে জন্মালে কালে বিকাশ হল তাই। 
অকৈতব কৈতব বিন্দু, হল গরলের সিদ্ধ, 
তা ও দেখে না রে অন্ধ হিন্দু, স্ত্রীলোকের বন্ধু কেহ নাই।। 
যদি বিধবা বিবাহ দিতে না পার কেহ, 
তবে দিও না বালাবিবাহ, সবারে যতনে বলে রাখি।। 

এ __ জবাব নকুলেম্বর সরকার 
শুনে বিধবা দুহিতার কথা দুঃখে তার বৃদ্ধ পিতা কয়। 
আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, সমাজ বন্ধনে, 
পাপের ক্রন্দনে আমার লাগে ভয়।। 
জানি অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, নববর্ষা চ রোহিলী, 
বৈদিক স্রষিদের বাণী বয়স হলে দশের উধ্ব, কন্যাদান হয় না শুদ্ধ, 
আমি সেই নিয়মে হয়ে বাধা, তোমাকে বিয়ে দেই মণি।। 
বাছা জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, এ সকল বিধাতার কৌশল, 
মানুষ নিমিত্ত কেবল £ বৈধব্য যার কপালে, খণ্ডে না কোনকালে, 
আবার মালা দিয়ে মড়ার গলে, সাবিত্রীর সিন্দুর হয় উজ্জবল।। 
আছি সমাজের শৃঙ্খলে আঁটা হিন্দুগণ সবাই, 
যদি ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব চালাই, তা হলে সমাজ বন্ধন থাকে না। 
সমাজের চক্ষু অন্ধ. ভবে বিধবার যে কপাল মন্দ, তা তো দেখে না।। 
তুমি হয়েছে বাল্যবিধবা, তাই নাকি দোমী হল তোমার বাবা, 
এ কথা বলা কি খাটে £ জানি অদৃষ্টে লিখনং যস্ত অবশ্য ঘটে। 
আর যৌবনে বিয়ের পতি, নেয় যদি মৃত্যুপতি, 
তবে কে পুরায় সে পতির ক্ষতি, যুবতী মন বেঁধে কি থাকে না। 
আরো একটি কথা শুনে মনে ভাবনা।। 
বললি, এই বিয়ে তোমার না আমার, কি কথা বললি তুই খুকী, 
কর্তা হতে চাও নাকি £ পিতৃবীজ মাতৃরজে, জন্ম পাও মহীমাঝে, 
আমার বস্তুর কর্তা আমি নিজে, দেহে তোর স্বত্ব আছে কি।। 
আবার রাগ করে অভিশাপ দিলি, আজ নকি মরিতে তোর মায়, 
তাতে তোর বা কি জড়ায় £ আজ যদি তোর মা মরে, কাল এক মা আসবে ঘরে, 
শেষে সতাই মায়ের জাতায় পড়ে, নুন ছিটা পড়বে কাটা ঘায়।। 
তোরে কামে জন্ম দিলেম বলে, বাছা তুই হোস নে কামাদ্ধ, 
কাম প্রেম নিত্য সম্বন্ধ : আগে পায় কামের বৃত্তি, কামে হয় শ্রেমোৎপত্ডি, 
যখন কাম কামনায় হয় নিবৃত্তি, জীবে পায় বিমলানন্দ।। 
বললে, কেন আনায় বলে রাড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খ শাড়ী, 
কেন নাই সির সিন্দুরটুক 5 ও গো হিন্দু ধর্মের মর্ম মতে করতে হয় এটুকু। 
ভগ্ন হল লগ্ন যোগ, শাপপ্রস্ত কি পাপ সংযোগ, 
দেখ পুত্র শোক আর স্বামী বিয়োগ, মানুষের পূর্ব জন্মের কর্মফল।। 
ও তুই হয়েছিস বাল্যবিধবা যৌবনে সেই পতির অভাব £ রেখে 
পবিত্র স্বভাব £ হবিব্য নিরামিষে, খেয়ে ভজ পরমেশে, যাবি পরম 
পদে পরে মিশে, হবে তোর পরমপতি লাভ।। 
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ফুকার __ আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে, আমায় আর কেন 
জ্বালা দিস £ যখন স্বাধীন হয়েছিস : নিয়ে যা বরণমালা, পাঁচ সিকায় 
ঘুচবে জ্বালা, শুনি কালীঘাটে আছে খোলা, লাভ্‌ মেরী রেজেন্টর অফিস।। 

বাল্য বিধবার বিবাহ কৰি --২নং ৱাজেন্ঞনাথ সরকার 

চিতান __ বুঝাও ব্যবহারে সামাজিকতা, মানুক তা জ্ঞানান্ধ লোকে। 

পাড়ন __ হায় হায় কথায় শুধু মনটা ভিজে চিড়া ভেজে কি, 
বাহ্য পেলে কি, বাঘের ভয় থাকে।। 

কুকার __ জানি জন্মমৃত্যু ঈশ্বর ইচ্ছায় মানুষের ইচ্ছাতে বিয়ে, : তুমি যার বিয়ে তার 
ইচ্ছার কেন খবর না নিয়ে: ঠেকে যাও সকল বিচারে, শেষে কও তারে নারে, 
তোমার সমাজে কি রাখতে পারে, যৌবনের জোয়ার খামায়ে।। 


মিল. __ এই যে কালক্রমে প্রকৃতির খেলা ঈশ্বরের বিধান, করে ঘুর্খেরা তার বাধা 
প্রদান, তাতে কত কি হল কার উপকার । 
সুখ. __ বাবাগো প্রতিমাসে, আসার এই দেহে প্রেম প্রতিমা সে, প্রকট হয় একবার। 


ডাইনা _ কত পতিহীনা যতী সতী, করে পুরুষের সঙ্গে রসরতি, 
প্রায় নারীর ছেলে মেয়ে, £ এই সব বিধবার উদরে সন্তান যে জন দেয় গড়ায়েঃ 
তাহার আদর্শ না মেনে, সমাজ চালায় শয়তানে, ভাতে জুণহত্যা হয় কতখানে, 
কও এসব মহাপাতক হবে কার। 

খাদ  -- এই সমাজে বাবা গো থাকিও না আর।। 

ফুকার __ হায়রে, লা ঠেকিলে বুঝেনা সে বিধবা জুলে কি জ্বালায়, এমন অত্যাচারী 
কর্তার শাসন মানে কার কলায় ২ ক্ষুধায় প্রেম সুধা খেতে, দিলে না কোন 
মতে, করে পদাগাত সমাজের মাথে, কত জন বেশ্যা হয়ে যায়| 

মিল. __ কেহ গলায় ফাসি দিয়ে মরে সমাজের ভরে, শেষে প্রেতিলী হয়ে ঢিলা মারে, 
এ প্রেতিনী হিন্দু সামাজের তৈয়ার || 

অন্তরা __ করে সব বিধবার অত্যাচার, এ দেশের মাতব্বর ভটটাচা্য)।। মাংস মাছ লা 
দিয়ে, তেজ কমায়ে ভারতে উদ্ধার করল কোন কার্ধা।। নারীর অধিকারে 
বঞ্চিত করল এমনি অনার্য, তাতে পেল এখর্যাঃ হ'ল সব অর্বাচীন. তেজবীর্য 
হীন, তাহাতে কি আর আশ্চযা || 

পরচিতান__ দেখি বউ মরিলে প্রায় পুরুষে, পুন: বিয়ে করে বসে, কি জন্যে পারেনা নারী। 

পাড়ন __ শেষে সমাজের ভয় গোপনে হয় কত কি কর্ম এ সব কোন ধর্ম, বুকিতে নারি।। 

ফুকার _ বাবা তুমি আমায় বিয়ে দিতে যদি খুব ভয় করে বল £ তবে সামাজিক লোক 
ডেকে ছতাশন স্থাল : সেই কুণ্ডের মধ্যে দিয়ে, আমাকে দাও পোড়ায়ে, আমার 
জনম ভরে পোড়ার চেয়ে, একদিনে এক পোড়া ভাল। (ভাগ ১৩৪২ সাল) 


বিধবা বিবাহের দাবীর কবি-_১নং রাজেন্্রনাথ সরকার 

চিতান __ আমি কবিতে তারাসুন্দরী, তুমি হও মহাত্মা গান্ধী। 

পাড়ন __ তোমায় সমগ্র ভারতের কর্তা কয় লোকে, তোমার সন্মুখে, মুখ ঢেকে কান্দি। 

ফুকার __ আমরা অযতনে নির্যাতনে আছি সব বঙ্গ মহিলা, স্বভাব সরলা আর অবলা, 
থাকতে মুখ কইতে নারি, চোখ থাকতে চাইতে নারি, আমরা চরণ থাকতে 
চলতে নারি, সইতে হয় অসহ্য জ্বালা | 

মিল. __ যদি কেহ কোন অন্যায় করি স্বামীর নিকটে, লঘু পাপে শুরু দণ্ড ঘটে, সঙ্কটে 
কে করে আর কার নিস্তার। 


মুখ 
ডাইনা 


বাদ 
ফুকার 
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মহারাজ মহামতি, কর বাংলার হিন্দু নারীর প্রতি, সুষ্ সুবিচার ।। 
ভবে সী-পরুষ বিধাতার, সৃষ্টি, ঈশ্বরের সবার উপর সমান দৃষ্টি, 
রমদীর অক্টগুশে রতি 3 

কেন তোমরা কর অন্যায় শাসন হিন্দু নারীর প্রতি আর পুরুষেরা স্ত্রী ম'লে, 
বিয়ে করে সকলে, বলো মেয়েলোক বিধবা হলে, 

তোমরা ক্যান বিয়া করতে দাও না আর ।। 

আর সী হতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হল কি প্রকার।। 

আমরা স্বামী মলে বিধবা হই. অলংকার পরি না কেহ, 

কান্দি পতির কারা প্রতাহ 2 স্ত্রী ম'লে পুরুষ লোকে, কে বা কি চিহ্ন রাখে, 
দেখি কায়া ফেলে হাসিমুখে, দুদিন পর করে বিবাহ।। 

কত স্বামীর সনে স্ত্রীলোক মরে চিতার আগুনে, কিন্তু স্ত্রীলোক ম'লে কোন্খানে 
পুরুষের সে ব্যবহার।। 

স্ত্রীলোকের অনাচার দেখলে পর স্বামীতে দণ্ড করে ততক্ষণ। 

স্বাহীর অন্যায় বলতে নারে করতে নারে সুশাসন।। 

পুরুষেরা ছলে কলে ভুলায় নারীর মন. করে সতীত্ব হরণ ৪ 

লক্মট পালায় চম্পট দিয়ে, দোষী কেন নারীগপ || 

দেখি পুরুষেরা বিয়ে করে, যে জনার মনে যত জয়া। 

হলে অপছন্দ ত্যাগ করে তারে, কেন নারীর প্রতি তেম্নি রীতি নয়।। 
কত পুরুষ লোক বিদেশে গিয়ে, পেতে লয় নবাপ্রেমের ফাদ £ যেন 
হাতে পায় আকাশের চাদ 2 রসিকের মুর্তি ধরে, মদ খায় আর 

স্ফৃর্তি করে, ও তার ঘরের নাবী কামসাগরে, দুঃখে দেয় জ্ঞানপাষাণের বাঁধ। 
আনে বিদেশ খেকে কত লোকে গার্্ি বাধায়ে, ও তার 

নারীকে দেয় বাড়া গিয়ে, কি জন্যে পরের নরক অবলার।। (সন১৩২৮ সাল) 


বিধবা বিবাহের দাবীর কবি __-২নং রাজেন্্নাথ সরকার 


- হায় হায় অবোধিনী নারী বলে, বাক্ছলে বুঝালে আমায়। 

যাদের মুখে মধু কর্মে অসাধু, তাদের মুখের কথায় কয়দিন থাকা যায়।। 
কিসে নামী ছোট, পুরুষ বড় কও শুনি বিচার শুনে লই, এতো নত হয়ে কেন রই, 
হলে কুলিনের মেয়ে, যৌবনকাল যায়গো বয়ে, কেবল কুলগৌরবে হয় না বিয়ে, 
তোমরা তার বিচার কর কই। 

শুনি হিন্দু ধর্ম আৰ্য্য ধর্ম, কার্যে কু প্রথা, কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা, 
স্বাধীনতা নাহি নানীর করে।। 

ফতসব পুরুষ জাতি, তোমরা পন্ডিত হয়ে মূর্শ অতি জ্ঞানীর বিচারে। 
হলে গরীব লোকের তাল মেয়ে, মোয়ের বাপ টাকাপয়সা বেশী পেয়ে: 
বিয়ে দেয় অচল ছেলের সাথে £ ঘাটে কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর সু্দবীর 
বরাতে £ কর্মে পেয়ে মর্মে দাগ, কেহ করে জীবন ত্যাগ, ও সেই নারী হত্যা 
পাতকের ভাগ. শেষে ওঁ স্বার্থপরকে প্রাস করে।। 

আর জ্ালায় পড়ে কত সতী ঢোকে বাজারে | 
পা, বে নে বে, লহ তে: 

স্কুন করতেছে £ কতজন 
হিন্দুদের সমাজের মাকে, 
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যদি পথে ঘাটে, একা হাটে কোন রষদী, করে পুরুনে তার 
মানের হানি, দোষের ভাগ শেষে দাও অবলারে।। 

মরি সব গরমে মরমে সরে ঘোনটা দিয়ে কাল কাটাই 
মাখার কাপড় ফেল্গে দিলে স্বামীর কুলে পাড়ে ছাই।। 

টাকা দিয়ে ছেলে কিনে বিয়ে দেয় বাপে, তৰু স্বামীৰ বা্ঠী যাই ॥ 
আবার কৌ পাঠায় না স্রশুরবাড়ী, কত অসুর দেশতে পাছ।। 
আমরা বাল্যকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর জীন হই। 
থাকি বৃদ্ধাকালে পুত্রের অধীনে, তিনকালে স্বাধীনতা কই ৷ 
করে স্ত্রী পুরুষে গুপ্ত প্রয়. অবুকা নারী ঠেকে দায়, 

যদি গর্ভের লক্ষণ দেখা যায়, জুপহতা না করিলে, মেয়ে কি 
ছেলে হলে. তোমরা নারীকে দেও বৈষ্ণব কুলে, 

পুরুষ কেন সমাজে স্থান পায়।। 

যদি জাতিধর্ম রাখতে চাও, দেও বিধবা বিয়ে, নৈলে 

অধর্মের ফল শ্রবল হয়ে, দিনে দিনে আগুন লাগবে সসাসারে।। 
(সেন ১৩২৮ সাল) 


শিবরাম পণ্ডিতের (পাতি শিয়াল) কৰি--১নং রাজেঙ্গনাথ সরকার 


চিতান 
পাড়ন 
ফুকার 


হায় হায় শ্যামের আশে কুঞ্জে বসে, সঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে রাই। 
নিশিগত হল তৃতীয় প্রহর, তবু রসিক নাগর, কুছ আসে নাহি।। 

তন মৰক্য়ে শু পত্র, সেই কারে কি জানি কি চলে, আনি শা্দ শুনে লা 
শরাণে ককা রাধা বলে : বৃন্দে তুই দেখলো লেখি বন্ধু এ আসে নাকি, অননি 
কুঞ্জের দ্বারে দিল ডাকি, লম্পট এক পাতি শৃণালে।। 

তখন বিষাদের সাগরে উঠলো হাসির তরঙ্গ, অমনি বন্ধ রহস্যে করে ব্যঙ্গ, 
বন্দে কয় রাধিকার কিলামান। 

রসিকা রাধিকালো, ও তোর বন্ধুর মতো বস্তু গেলো, রাখলি না তার মান। 
কত কষ্ট করে অন্ধকারে, বন্ধুতো উদয় হলো কুকের দ্বারে. তুইতো করলিনা 
অন্তার্থনা £ বন্ধু মনের দুঃখে বনে গলে, ফিরে আসে কি-না £ 
(কড়)গুপের বন্ধু নন্দলাল. মন্দ নয় সে চিরকাল, কিন্ত এই মে বন্ধু পাতিশিয়াল, 
তার চেয়ে অনেক বিষয় শুণবান। 

আর নুই এক শুপে শ্যাম বন্ধু, এই বন্ধুর সমান।। 

জানি চুরি বিদ্যায় শ্যামের চেয়ে এই বন্ধুর মান্য অতিশয়; কত ভাতের 
হা পীর ঠিলা নারকেলের তেল লাম কদমশুল পাড়ার তরে, শ্যাম জেরে 
কাধে করে, তেমনি শিবা বন্ধু শিবানীরে, কান্ধে লয় কস পাড়ার সময় ।। 
বন্ধু শ্যামের মালা যাতী খুহী মলিকা গাঁদা, বন্ধু শিবানধ গলায় ঠিলার 
কান্দা, মরি কি বিনা সুতের মালাখান।। 

রাধে তোর বন্ধুর নান শ্রিবরাম, তার পাছে পতিত আছে উপাদি। 
লোকে বুদ্ধির বলে পণ্ডিত বলে তেমনি ওর ক্ষমতাও টোপদী।। 
গোপাল বদ্ধ পঞ্দ মুতে রাগে রাগে দিবসের ভাগে, শিবা বন্ধু রাগ হলে তার, 
পাক ঘরে হাগে: কেহ মুখ ভ্যাংচায় যথি।। শিয়াল বন্ধুর হাতে, জব্দ হতে, 
পারে তোর করল-ুটিলা ননলী।। 


পরচিতান-_ জানি শ্যাম বন্ধুর বাদীর গানে, এই বনে বাগ করে কেউ কেউ। 
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তেমনি শিয়াল বন্ধুর গান শুনলে পরে.করে পাড়া ভরে, কুকুরে ঘেউ ঘেউ। 
কেহ শ্যাম বন্ধুকে ধরতে গেলে দৌড়িয়া পলকে পলায়; কিন্তু এই বন্ধুকে 
ধরতে গেলে সমস্যায় ফেলায় কুকুর সব ধেয়ে আসে, বন্ধু যায় মুচকি 
হেসে, শেষে কন্তুয়ী ভৈরবের গ্যাসে, কুকুরের মাথা ঘুরে যায়।। 
জানি নিদ্ধাম ভাবে সব্ব্বজীবে প্রেমকরা চলে, তাতে নিন্দা নাইলো 
কোন কালে, রয়েছে সাধু শানে এই প্রমাণ ।। (১১ই শ্রাবণ ১৩৩৭) 

এ __ জবাব  নকুলেম্বর সরকার 
তখন বৃন্দার মুখের নিন্দা শুনে, দুঃখেতে ইন্দুমুখী কয়। 


বললি রাগ করে যায় শিয়াল বন্ধু, আমি তো করে আছি মান বৃন্দ 
আমার কথা মান £ তুই গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে, হাত বুলা উহার অঙ্গে, না হয় 
ধরে তাহার চারি ঠ্যাঙ্গে, বন্ধুরে আদর করে আন।। 

শেষে নয়ন জলে ধুয়ে দিয়ে শৃগালের চরণ, নিয়ে এক বিছানায় 
করণে শয়ন, তা নইলে রুষ্ট হবেন মনমোহন। 

বন্দে আজ বলি তোরে, ও তুই অজ জ্ঞানে গোবিন্দেরে, বলিস কুবচন।। 
আমার মোহন কৃষ্ণ যিনি, আজ আমার নিকুঞ্জেতে আসবেন তিনি, 
সেই আশায় আছি কুপ্তমাঝে $ তুচ্ছ খেকশিয়ালের সঙ্গে কি আর 
ভার তুলনা সাজে = যদি বৃন্দে আজ নিন্দা করে, বন্ধু কও শৃগালেরে, 
তবে খেঁকশিয়ালের গলা ধরে, তোরাকি করবি নাকি রাস ঝুলন।। 
বললি শিবানীরে কাধে করে রস খসায় শিবরাম নাগর £ তবে 
আমার কথা ধর £ রসময় শ্যাম অভাবে, আর কেন মরিস ভেবে, 
তোরে অষ্টরস খসায়ে দেবে, তুই গিয়া শিবার কাধে চড়।। 

যখন রসের পাগল শিয়াল বন্ধু রস খেতে এসেছে সাধে £ 

তবে কাজ কি বিবাদে £ বৃন্দা তুই তাড়াতাড়ি, নিয়ে যা তোদের বাড়ী, 
ও তোর টাটকা রসের আটকা হাঁড়ি, বন্ধুরে ঢাক না খুলে দে।। 
বললি শৃগালে পাক ঘরে হাগে, কেউ গেলে নিন্দা করিতে £ 

শুনে ভয় লাগে চিতে 2 তুই যে আজ ছন্দে বন্দে, করালি শৃগালের নিন্দে, 
যদি রাগ করিয়ে গুলো বৃন্দে, হাগে তোর ভাতের হাড়িতে।। 

নাকি কন্তুরী আতরের গন্ধ শৃগালের পাছায় পেয়েছিস £ তবে আমার 
কথা নিস্‌ £ আতর কন্তারীর গন্ধে, তুষ্ট হয় জ্রীগোবিন্দে, 

না হয় তুইও গিয়ে মহানন্দে, শৃগালের পাছায় চুমা দিস।। 


গাঁজার কবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
একজন গাঁজাখোরের চালের বাতায়, গীজা পেয়ে ইদুরে খায়, 
দেখে যে গাজায় ভাল বস। 
একদিন রাত্রে এসে কলকি ধরে মেরে দন, হল সে হ'তে গঁজার নেশায় বশ।। 
নিত্য গাজা খোরের খাওয়ার পরে, অদ্ধকারে কল্কি ধরে, ইন্দুরে নিত্য গাঁজা 
খায় £ একদিন গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে ইন্দুরলীর কাছে যায়ঃ ডেকে কয় 
নিঙ্ীর প্রতি, কই আমার হৈমবতী, এখন আমি হলাম পশুপতি, তুই আমার 
কালী সেজে আয়।। লা 
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l 
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ইন্দুরলী তাই শুনতে পেয়ে গাঁজা কয় মন্দ, 

অমনি ইন্দুর কালী সদানন্দ, ইন্দুরণীরে দেয় গালি।। 

গাজায় কয় মধুর গদ্ধ, ও তুই কোন পছন্দে বললি মন্দ, মুখছুচো শালী । 
আমার মনে মনে ছিল আশা, প্রাণ থাকতে ছাড়বো না তোর ভালবাসা, 
আমিতো শিব হয়ে গিয়েছি £ এখন তুই হলে পর আনার মত সেই আনন্দে 
নাচি। আর আমি দিয়ে গাজায় টান, হয়ে আছি সটান টান, যদি এই বুকে 
হবি অধিষ্ঠান, কথা মান গাজায় টান দিয়ে সাজ কালী।। 

আর গাঁজা নিন্দা করে তুই দুকুল মজালি।। 

আলো: গাঁজা মন্দ হলে পরে, খাবে কেন যতন করে, দেবের দেব সদাশিব গৌসাই, 
গাঁজার নেশার ঝৌকে কেমন ঠেকে কিসে বুঝবি তাই £ তুই শালী কালী হতে, 
পারলিনা কুবুদ্ধিতে, আমায় বিদায় দে আজ কলকী হাতে, 

আমি আজ কৈলাসেতে যাই।। 

এখন আর কোন সম্বন্ধ আনার নাই লো তোর সাথে. আনি যাত্রা বললেন কৈলাসেতে, 
তুই কিন্তু ছাইগাদায় পড়ে রলি। 

দিয়ে আজ গাজায় টান, মজায় প্রাণ, সুন্দরী আমি তো আর আমি নাই। এখন 
স্বর্গ মর্্ত আমার হাতে, জগতকে আমি যাহা করি তাই।। আর যত্র জীব তত্র 
শিব শাস্তে শুনতে পাই, ও তাই ঘটেছেলো ভাই £ কেবল গাঁজার নিন্দা করলি 
বলে, আজ আমি তোর কপালে মুতে যাই। 

হায় হায় যে না বুঝে গাঁজার কলি, তারে কি আর মানুষ বলি, 
কলিতে বৃথা জন্ম তার। 

আমি গাঁজা খেয়ে মজা পেয়ে নাচিয়ে, পেলেম না-চেয়ে জন্ম মৃত্যু পার।। 
ছিলেম এত দিন গণেশের বাহন, আজ হলেম তার বাপ ত্রিলোচন, এখনতো 
গণেশ আমার ছেলে এখন দর্গাদেবী ডাকবে আমায় প্রাণকাস্ত বলে: দুর্গার 
মন্তকে রব, দুই একদিন পূজা খাব; তোরে মাঝে মাঝে দেখতে পাব, 
গণেশের দুই ঠ্যাযয়ের তলে।। 

আমি ববম্‌ বলে থাকব পড়ে, কালীর পা'র তলে, আমি আর আসব না ইন্দুর 
কুলে, পৃজাতে পাব সব মেড়াবলি।। 
নকল বেশ্যার কবি--১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


সীত ভদ্রলোকের স মেয়ে, রামচন্দ্র রায় করলো বিয়ে, যৌবনে আগ করুল তারে। 
শেষে দায় ঠেকে সে বেশ্যা বেশে গিয়ে কোলকাতায়, 

কষ্টে কাল কাটায়, সমাবহারে।। 

একদিন দৈবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরাম বাবু স্ষৃর্তি করতে, বেশ্যালয় গেল, 
বড় আনন্দে ছিল : রাত্রি দুপুরের কালে, দু'য়ের পরিচয় হলে, দেখে নিজের 
বৌটি নিজের কোলে, দুঃখে মুখ শুকায়ে গেল।। 

তখন পোড়ামুখো পতির প্রতি সীতা দেবী কয়, জানি ভোগ বিনে নাই কর্মফল 
ক্ষয়, আজ তো তাই হাতে হাতে ঘটেছে। 

প্রাণনাথ প্রাণপতি, হায় হায় কার দোষে মোর এই দুর্গতি, মনে কি আছে।। 
যে দিন বিদায় দিলে জন্মের মত, আমি এ চরণে ধরে কান্দলেম কত, তখন 
তো আমি ছিলাম মন্দ 2 এখন বেশ্যা হলেম বলে আমায় করেছ পছন্দ: আর, 
হারে পোড়া পুরুষ জাত, জ্ঞান নাই তোদের দিন কি রাত, তোরা গোপনে 
করে কুপোকাত. প্রকাশ্য সাধু হও লোকের কাছে। 


© 
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আর এই পাপে সোনার বাংলা নোনায় জারতেছে।। 
তোমার পূর্বাবস্থা স্মরণ করে, দুঃখে আমার বুক বিদরে, সাক্ষী নাই কার কাছে 
বলি, দুঃখে দেই গালাগালি হ এই বাংলার পুরুষ লোকে, নিজের বউ সতী 
রেখে, আবার নিজে পরের ঘরে ঢোকে, এই রকম প্রায় শালা শালী।। 
আমি সেই দলে যোগ দিতে পারলে হতেম না নটী, এবার এই রহস্যে চিনব 
খাঁটি, সৎ সতী বের করব বেছে বেছে।। 
কুলজায় জাগাতে জগতে আজ হতে বলবো সবাই বেশ্যা হও । বাংলার পুরুষ 
যেমন তোমরা তেমন, প্রকাশ্যে উপপতির মন যোগাও।। আর আমরা থাকি 
যেমনি দশায় পুরুষ তেমনি নও, তাই চেমনি নিয়ে রও। রাতে ঘরে এনে 
দুই তিনটা স্ত্রী, শাস্ত্ীরা ঘুমের ঘরে উলটে শোও।। 
যখন ছিলেম সম্ী কুলবউী মার খেয়েছি প্রতি রাতি, সব্ভাবে দেখ নাই আমায়। 
এখন বেশ্যা হয়ে সুদ সহ আসল পেয়েছি এই, তাইতে প্রণাম দেই, 
বেশ্যাবৃত্তির পায়।। 
তুমি নিন্দার ভাজন রাজা শ্রজার, কলঙ্ক করলে অলঙ্কার, সেই লাজে এই, 
দেশে এলেম ঃ তবু তোমাকে পেলেমঃ মনের দুঃখ দূরে গেছে, তোমাকে পেয়ে 
কাছে, নাথ সত্য বল কেমন আছে, তোমার সেই বৌ খেদানো প্রেম।। 
তোমার পিতা মাতার চরণে দেই অসংখ্য প্রণাম, পেলেম কুলের সতী কুলটা 
নাম, কুলটা আজ কুলীনের মাথায় নাচে।। 
নকল বেশ্যার কৰি__২নং রাজেন্দরনাথ সরকার 


শুনে আমার মুখে মিঠে কড়, জবাব দিলে লাইন ছাড়, অ কি আর পারবো সহিতে। 
এখন কর্ম বুঝে চক্ষু বুক্ধে নাকে দিয়ে খত, কর দণ্ডবৎ, ভণ্ড পিরীতে।। 
আমি নামে মাত্র হলেম নী, মূল কর্মে রয়েছি খাঁটি. ভুলে পথ ভুলে হাঁটি 
নাই, £ তুমি প্রমাণ পাবে তাই £ এই সব বারাঙ্গনা, সাক্ষী এরা সব্বজনা, 
করে ইহাদিগের দাসীপনা, খোরপোষ আর মাসিক বেতন পাই।। 

যখন এলে তুমি চিনলেম আনি দেখে তোমার সুখ, পেলেম বহুকাল পর 
বিলাসের সুখ, এই কথা সেহই জানে যে বিশ্বনয়।। 

সত্যমেব জয়তে, যদি বেদ সত্য হয় এই কলিতে, কারে করি ভয়।। 
দেখি কুলবতী সতী যত, অনেকে উপপতির অনুগত, এ কথা প্রায় লোকেই 
জানে, £ তবু কুলের বেড়ায় ঢেকে রাখে জ্ঞানান্ধ কুলীনে £ আর সত্যের ভানে 
মিথ্যায় বাস, সত্যের গর্ব সর্বনাশ, এবার মুক্ত কন্ঠে করব প্রকাশ, এই সত্য 
যথা ধৰ্ম্ম তথা জয়।। 

আর আমার মত তুমি হও দিয়ে পদাশ্রয়।। 

যদি কাল তুমি চাও বাড়ী যেতে, আমায় নিতে হবে সাথে, না হয় এই শহরে 
থাকি, £ কথা হোক পাকাপাকি £ বহুকাল সাধন করে, সে ধন আজা পেলেম 
করে, কু অচ্ছে কি ভুলিতে পারে, একবার খুলিলে আঁখি।। 

আছে কত শত নারী তোমার লিরীতে ঠেকা, কিন্ত আমার আছ তুমি একা, 
এ যৌবন তুমি ভিন্ন অন্যের নয়।। 


_ জানে না অসতী যুবতী যৌবনে সতী থাকা কেনন দুখ । কছু চাইনা উপপতির 


প্রতি, তবু তো পাইনা নিজ পতির সুখ ।। আমার কানতে কান্তে এ জনম 
যাক তাতে নাহি দুখ. যদি শেষে পাই এইটেক। আমার এই কালার প্রতিদান 
দিতে ভগবান, বিশ্ববাসীর ঘুম ভাঙ্গুক।। 


পরচিতান__ 


পাড়ন __ 
ফুকার _ 


সা 
|] 
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এখন আর যে ক'দিন বেঁচে আছি. সুখের আশায় মিছামিছি, 

এতক্ষণে বুঝলাম তোমার মন। 

নার যা ইচ্ছা করিতে পার করিনা বারণ কিন্তু কর না আমায় করেছ যেমন।। 

(তোমায় জন্মের দেখা দেশে চক্ষে, দাসী চায় আজ শেষের ভিক্ষে, এ দুইখান 

চরণ দেও নাখায় £ এ পরাণ জড়ায় না কথায় £ এই আমার শেবের বিলাস, 

দেশে যাও দিয়ে খালাস, তুমি মরণের পর করো তালাস, 

দেখ এই দাসী কোন জায়গায় ॥ 

দেখলেন এখনও জাগিতে ভারত বহুদিন বাকী, আমি আর কত কাল কষ্টে থাকি, 

মারি এই শিরে ধরে পদদ্ধয়।। 

জনের কাকি_১নং রাজেন্্রনাথ সরকার 

শুনি আদিরস সব রসের প্রথম, সুরসিকের কাছে উত্তম, ইনি হন সব রসের খনি। 

করতে সেই রস আদায় মনে সদয় প্রবল পিপাসা, শুরু ভরসা, যা করেন হিনি।। 

একদিন বিদ্যুৎ বৃন্দাবন সাজাল আনন্দে ্ীনন্দের নন্দন, $ শোভে নানা ফুলের 

বন £ সাধকের সিদ্ধি বিনে, সে দেশ পাবেনা ধ্যানে, তথা নিয়ে ব্রজ গোলীগণে, 

পঞ্চরস করে আদ্বাদন।। 

হল রসময় শ্রীকৃষ্ণের মনে নানা ভাবোদয়, একটা রসের কথা রস দিয়ে কয়, 

মহাভাব আবেশে অঙ্গ অবশ। 

কও শুনি গোলীগণে, এই যে ত্রিলোকে স্টরলোকের জ্বলে, আছে বেন বোন রস। 

কেন চর্মপিণ্ড দর্শন মাত্র, পুরুষের হরধিয়ে উঠে গাত্র, নেত্র শ্রমরের মত 

পড়েঃ তখন ঢাকিলে কাপড়ের তলে, তলে তলে পোড়ে ২ পদ্ম নয় 

সে পন্মাকার, মধু নয় সে মধ্বাধার, আছে এই সাকারে কোন নিরাকার, 

মন কেন দরশে মাগে পরশ। 

আর ধীর লোকে ভাবে ওরে ক্ষীরভরা কলস। 

নারীর সৌন্দর্যো মাধুর্য বাড়ে, শরীরে যখন উঠে স্তন £ হরে মুনিজনার মনঃ 

হেমাঙ্ীর বক্ষ জোড়া, জোড়া হেমগিরির চূড়া, যদি সেই যুবতী হয় গো বুড়া, 

চুড়ায় হয় লাল কুমড়ার বিছন।। 

ও যে চু্কের ন্যায় একটানে নেয় মন লৌহ টেনে, উহার মাদকতা গুণের 

সনে, হার মানে মদ গাজা আফিং চরস।। 

রমণীর বুকের পর সুখের ঘর, তার মধ্যে নব রসের ঢেউ খেলায় স্তন যে 

আদিতে হয় বদরিকা গো, পোগণ্ডে পেয়ারা হয় চেহারায় ।। কত লালমোহন 

ক্ষীরমোহন স্তন মনমোহন করে যায়, কারুর নোনা আতার প্রায় : ও যা 

পাওয়া যায়না খাওয়া যায়না গো, তার পানে মন টানে কিসের দ্বারায়।। 

কত বাঙ্গী তরমুজ ক্ষীরই শসা নারী বিশেষের, স্তন হয় একরাপ এক দশায়। 
কত কৃশাঙ্গিণীর বৃদ্ধকালে গো, তলে দুই দয়াকলা লকলকায়।। 

রে পে হাটে বান হয়ে, তন দুণ কোন তালে দোলে। 

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঠিক আঙ্গুল চারিক ফাক, দুইখান মধুর চাক, 

১২০ রঃ 
আশাত কুচমশুলে, ২ ইহা কবিতে বলে, 

টী হরে ততই বেলী পোকার, বৰি জোড়া সহিত 

বুকে জড়ায়, আগুনে শীতল জল ঢালে।। 


Ld 2.2. 58 
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__ অতি নরমা নরম গরমা গরম পরমের করম, কেন চরমে ওর রস পড়ে কম, 
কেন হয় মধুর চাকে কদুর বস।। (১৩৪১ সাল ভাদ্র মাস) 


এ __ জবাব হরিচরণ সরকার 
_ আছে যত রস এই জগৎ জোড়া আদিরস সকল রসের সার।। 
_ আছে বীর করুণ রুদ্র বীভৎস মিলা অমিলা, 
তাতে কৃষ্ণলীলা সর্ব সারাৎসার।। 
_ এই যে রসিকশেখর কৃষ্ণ, আমরা তার চরণের দাসী £ 
কৃষ্ণ রূপ ভালবাসি 2 শুনিয়ে রসতন্ত, জানিলেম কৃষণসত্য, 
শেষে দান করিলেম চিত্ত বিত্ত, গোপীগণ নিত্য যোড়শী।। 
_ এ যে শাস্ত দাস্য সখ্য আরো বাৎসল্য মধুর £ এই যে পঞ্চরস 
আছে ব্ৰজপুর £ এই রসে বাধ্য রয় কৃষ্ণ রাধা। 
_ সন্তান হয় নারীর গর্ভে, তাতে বিধাতা রেখেছে পূর্বে, প্রাণরক্ষার সুধা।। 


- নারীর মধ্যেতে পঞ্চরস আছে, বাৎসল্য রসেতে সম্তানগণ বাঁচে, 


দাসা রস পায় সর্ব গুরুজন £ আরো শাস্তরসের বশে থাকে আবী স্বজনঃ 
দাসাগণের দাস্যরস, মধুর রসে স্বামী বশ, 
কেবল কামের রসকে ভাবে সরস, অসতী মালুয়া আরো মালজাদা। 
= নারীর আসিলে যৌবনের জোয়ার স্তন থাকে চুড়ার আকৃতি ₹ 
বিধির সৃষ্টির এই রীতি হ পুরুষের গৌপ আর দাড়ি, 
নারীগণ পয়োধারী, নইলে কেমন করে চিন্তে পারি, কে পুরুষ কেকা প্রবৃতি।। 


_ নারীর স্তনকে দেখে চড়ার মতো মাতৃভাব যাহাদের নিকট 3 


ও যে অমৃতেরই ঘট £ বালক কয় দুগ্ধ খাবে, প্রেমিক কয় সুধা পাবে, 
কেবল কামজ্থালায় কামুকে ভাবে, ঠিক যেন বাপের চিতার মঠ।। 

- আছে চারিজাতির রমণীর স্তন সকলকে চাল কুমড়া বলিস 2 
মোটে করলিনা উদ্দিশ £ চামড়া ঢিল বয়সে বুড়া, কিসে স্তন থাকবে খাড়া, 
ও তো চালকুষড়া নয় কপালপোড়া, তোর বাবার শোবার কোল বালিশ।। 

- নারীর স্তন যেন শীতল জল ঢালে যত পুরুষের শরীরে ২ 
ও সব কাসুকের শঙ্ীরেঃ মেতে উঠলে অনঙ্গ, পুরুষ চায় নারীর সঙ্গ, 
যেমন শীতল করতে গিয়ে অঙ্গ, আগুনে পতঙ্গ মরে।। 

- তুমি ফুটি বাঙ্গী আর শশা বল, কামুকে মনে ভাবে তাই 3 
ওসব নিদ্ধামেতে নাই ২ কামে হারায়ে দিশা, বাপকে কয় ঠাকুর লিসা, 
তখন কেউ ভাবে ফুট বাঙ্গী শশা, কেউ ভাবে বৈতরণীর গাই।। 

ল্যাংটা খ্যাপার কাবি__১নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

__ একজন ল্যাট খ্যাপা একদিবসে, কালী মন্দিরে প্রবেশে, বিরসে দেয় না দগ্ডবৎ। 

_ তখন মাতৃযোনি ভেবে তার এক ভাব জাগলো, 
খ্যাপা দেখতে লাগলো আসা যাওয়ার পথ।। 

- হায় হায় এমন সময় পুরোহিত কয় স্যাপাগো ব্যাপার হল কি, কর কি 
দেখা দেখি £ হায় হায়, কেউ এলে মায়ের দর্শনে, নয়ন দেয় বদন পানে, মায়ের 
উর্তবয়ের মধ্যখানে, কোন জ্ঞানে দিয়েছো আঁশি।। 

_ তখন রাগে জলে ব্যাপা বলে ঘারে আশি, এ যে অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখি, 
এর মধ্যে উদয় হয় কি ্রহ্ষমরী। 


তর 


Ef 


ধক. বৰৰ 


ৰ 


| | 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ae 


গড়েছো মায়ের নুর্ধি, করলে মাটি দিয়ে মাটির কীর্তি, যোনিপঠখান কই। 
শিব যে পদতলে আছে পড়া. তার কেন লিঙ্গ অঙ্গ হয় নাই গড়া, এ মূর্তির 
ধ্যান কোন অজ্ঞান দিল, কভু বিপরীত রতিকালে কি বাঘছাল পরা ছিলঃ 
আর বন্ধজীবের ক্ষুদ্র জ্ঞান, শুদ্ধ হয় নাই কালীর ধ্যান, নৈলে যোনি লিঙ্গ 
গড়াও নাই ক্যান, তোমরা কি কামাতুর না স্বভাবজয়ী। 

আর নষ্ট দেখি পৃষ্ঠদেশ তুষ্ট কিসে হই।। 

সাধক সাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠানে করিয়ে পঞ্চমধু পান, বশে আনে পঞ্চবাণ £ 
যে ভাব ভবারাধা, জীব শিব যার ভাবে বাধ্য, তোমরা কোন জ্ঞানে 
করলে আবদ্ধ, অসাধ্য পল্মফুল বাগান।। 

দেখ যাহার পূজায় লাগে না অঙ্গহীন উপহার, কেন অঙ্গহীন করেছ তাহার, 
ঠাকুর হে যোল আনা কর সই। 

যোনি আর লিঙ্গ মূল, সন সবল, দুটি ফুল কুটিল প্রেম সরোবর। উহার 
অনুকূলে সুখের আধার গো, প্রতিকূল পার হলে সে নরবর।। 

জানি এ দুই জনে দিয়ে থাকে সবারে কবর, 

থোয় না বামন কি শবরঃ মরি হায়রে, 

এ দুই জয় করিলে ক্ষয় করে না গো, নরেরা মরলোকে হয় অমর।। 
যদি দেখতে লজ্জা মাতৃযোনি, মাকে করে উলঙ্গিনী, কও গুনি গড়ালে কেন। 
তোমরা কি পেয়েছ যোনি লিঙ্গের মাহযমা, আমায় কও সত্য তত্তের ফি জান। 
আমি জনম ভরে পাই না খুঁজে এটুকের মধ্যে কত রস, সরস হতেও সরসঃ 
হায়, সাধকের বাধলে দরকার, বোকা যায় বেশী দরকার, কিসের 
ডাক্তার মোক্তার কবির সরকার, ওর কাছে কেউ পাবে না যশ। 

যদি জীবত্ব যার শিব পায় কোন মানুষে, তবে উহার উপর যশ 
পাবে সে, আমি তার চরণধূলি মাথায় লই। (ভোল ১৩৩৯), 


এ -__ জবাব হরিচরণ সরকার 


তখন লেংটা ক্ষ্যাপার বাক্য শুনে, দুঃখেতে বলে পুরোহিত। 

যিনি আবক্াতস্ত পর্যন্ত অস্ত কে করে, দেখে অস্ত্রে, ভাবলে বিপরীত।। 
নাই তার মাথায় ঘোমটা, দেখে লেংটা, লজ্জা তোর হল অতিশয়, 

নাই তার লজ্জা মানের ভয় ঃ কালকাস্তা কালবারিণী, নরকাস্তকারিলী, 
ওথে নিত সৃষ্টি প্রসবিনী, বসন সে পরবে কোন সময়।। 

যারা মাটিকে অখাটি জ্ঞানে ভাবে পুতুল, 

তাদের মূলের জায়গায় হয়েছে ভুল, অণ্ড মণ্ডলাকার জানে না। 
অটল ভক্ত হয় যে জন, দেখে মাটির মধ্যে খীঁটি তেমন, তুচ্ছ করে না।। 
বললে, যোনিলীঠখান গড়াও নাই কেন, কেমনে শুদ্ধ হবে এই কালীর 
ধ্যান, জানি না দ্রভাব তোর কেমন £ কেন সর্ব অঙ্গে দৃষ্টি নাই তোর 
যোনির দিকে মন £ যোনিগত মন যাহার, কাম কামনা উপহার, 
আয়ের পূর্ণমূর্তি দেখতে তাহার, এই মত শত জন্মে ঘটেনা। 
অসংযয়ী লোকের হয় উল্টা ধারণা ।। 

(বললে, যে ফুল হয় শিবের আরাধ্য, তার কেন বন্ধতা ঘটে, 

জান সে সাধুর নিকটে : কাম হয়ে রক্ত, অন্তর তোর রাত্রির মত, 
হয় নাই নিন্ধাম শ্রেমসূর্য উদিত, পদ্ম কি আদ্ধারে ফোটে।। 


কুকার __ 
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বললে, ডাক্তার মোক্তার কবির সরকার ওর কাছে যশ পাবে না কি, 
ও তোর বুঝবার রয় বাকী £ যে ভাণ্ডে বিধির সৃষ্টি, বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী, 
হল যার রস খেয়ে শরীর পুষ্টি, তার কাছে যশের আছে কি? 


যদি ছুৎসার্গ পোড়াতে নারে, সে আগুন আলোয়ার আগুনের প্রায়।। 
ঠাকুর ব্রহ্মাকুলে জন্ম নিয়ে জান না বেদের ভারতী । 
জানি সর্বভূতেষুচাত্মানং, হায় গো তাতোনবি চিকিৎসতি।। 


তোমরা নিজে হয়ে জন্ম অন্ধ, দেবতারে করো চক্ষুদান। 
হায় হায় মরি হায়, মরা জল মরা ভাতে, পার না জীবন দিতে, 
কেবল চাল কলা ঠকায়ে নিতে, মিথ্যা এ প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভান।। 
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তখন উপানন্দের বাক্য শুনে, রাগে কথ মুনি কয়। 
জানি শুণকর্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ সাচার, 
তাইতে অধিকার চার বেদের উপর।। 
_ বললে, ভিন্ন জাতির ছোঁয়ার কারণ কেন যায় অন রক্ষের প্রাণ, 
যারা ব্রাহ্মণের সন্তান £ সান্তিক শুণসম্পস্ন, চার বেদের অগ্রগণ্য, 
খেলে তানসপ্রধান জাতির অম, থাকে না সক্ত্ণের মান।। 
তুমি বিদ্যাশূন্য বদ্ধিশ্ন্য জাতিতে গোয়াল, 
থাক গোহালে চিরকাল, তোমায় আর বেলী কথা বলব কি। 
_ বলব কি উপানন্দ, বেদের মূল না জেনে করে দ্বন্দ, দেও মাথা কীকি।। 
__ জানি চাউল জল অগ্নির মিলনে. অন্ন হয় তা সবাই জানে, 
এই অন্ন বরহ্্বরূপিনী £ তুমি কয়দিন হতে হলে বাছা এত ব্রহমজ্ঞানী। 
চন্দনে আর বিষ্ঠাতে, ব্রহ্ম আছে সব তাতে, 
তবে ভাত বর্ম পারবে না খেতে, দুই এক দিন বিষ্ঠা রহম খাও দেখি। 
=_ এসব নয় তো জল মিশানো দুধের চালাকি।। 
_ বললে, অশুচিরে শুচি করে ব্রাহ্মণ বক্ষে দিবে স্থান ; 
এ যে পায়ে ব্যবধান হ ঘট গাড়ায় কুম্তকারে, একটা রয় পূজার ঘরে, 
থাকে আর একটা পায়খানার সারে, দুই ঘট কি হবে এক সমান।। 
_ যদি গঙ্গা পালায় পাপীর ভরে, সে নাকি পাতকুয়ার সমান, 
তৰু ক্ষেত্ৰ ব্যবধান £ গঙ্গা রয় সব সলিলে, একথা সবাই বলে, 
তবু খানা ডোবা কুয়ার জলে, কোন দিন হয় না গঙ্গান্নান।। 
বললে, সমস্ত মানুষের মাঝে, ঈশ্বরের সত্তা বর্তমান, 
তৰু গুণে ব্যবধান £ কেহ বা গরু ছোলে, কেহ বা দাড়ি ছাড়ে, 
যে জন পুজা করে পৈতা গলে, তিনজন কি হবে এক সমান। 
_ বললে, চাল কলা ঠকায়ে নিতে, করে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভাব, 
তোমার ভাল নয় স্বভাব : বরাঙ্াণে মন্ত্র পড়ে, কুশ বানায় কুশা ছিড়ে, 
যারা লক্ষ্মী জন্মায় যজ্ঞ করে, তাদের কি চাল কলার অভাব ৷ 


এ __ জবাবের প্রতি জবাব নকুলেস্মর সরকার 

__ অদ্য কথ মুনির জবাব শুনে সভাতে শাস্তি পোলেম বেশ। 

_ কেবল হুজুগে বাহবা নিলে হয় না কৰিত্ব_ 
আগে মুল তত্ত করতে হয় নির্দেশ। 

__ বললে, গরু ছালে পৈতা গলে, দুই জাত কি পাবে তুলামান, 
তুমি নিতান্ত অজ্ঞান : রুইদাস গরু ছালে, কৃষ্ণ তার চামের তলে. 
তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ মিলে, হয় কি সে চামারের সমান।। 

_ বললে, তামসপ্রধান জাতির অঙ্গে, ব্রাহ্মণের জাত থাকে কোথা, 
তোমার নাই পবিত্রতা £ পরশে পরশ করে, লোহারে সোনা করে, 
যদি পরশকেই জং-এ ধরে, সেটা কি পরশ না পুতা।। 

_ ঠাকুর এ সংসারে মানু জাতি, কেহ ঘৃণ্য নয়, 
যদি শুণ কর্মে উদ্নত হয়, জঘন্য জাতও হয় বরণ্েষ্ঠ 

_ বলব কি কমমুনি, তুমি সুনি না মালটানা সুসী, কও শুনি স্প্।॥ " 
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আমায় বিষ্ঠা ব্রহ্ম খেতে বল, তোমার উচ্ছিষ্ট হতে বিষ্ঠাও ভাল, 

তার কারণ তুমি অনাচারী £ 

ঠাকুর তোমার চেয়ে শুদ্ধাচারী, গুহক আর শবরী। 

যারা মানুষকে ভাবে ঘৃণ্য, জাত্যাভিমানে আচ্ছ, 

এমন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের অন, শুকরের বিষ্ঠা হতেও নিকৃষ্ট। 

আর এক কথা শুনে আজ, মনে হয় কষ্ট।। 

তুমি তেমন যদি হও £ গোয়ালার ছোঁয়া ভাতে, পার না জীবন দিতে, 
বুঝি তুলা দিয়ে চাদের সাথে, জোনাকী পাছাটা নাচাও।। 

নাকি লক্ষ্মীকে জন্মাতে পারে, দেখালে ব্রাহ্মণের বড়াই, 

তাতে তোমার কি রে ভাই £ তারা সব শুদ্ধাচারী, তার সনে তোমার আড়ি, 
যেমন মামায় করে চৌকিদারী, আমি কি ফৌজদারী ডরাই।। 

বললে, তামসপ্রধান জাতির অল্প, রাহ্মণের হয় মানের হানি, 

তুমি এত সম্মানী £ গোয়ালা তো জাত ভাল না, ভিখ মাগো কেন বল না, 
ওদের চাউলে ত দোষ হল না, ভাত হলেই জাতের ফুটানি।। 

নাকি অস্পৃশ্য হয় গোয়াল জাতি, তাই নাকি হয়ে অসন্তোষ; 

তাদের জাতির প্রতি রোষ $ গোয়ালে ধুঁইয়া দিলে, জাত মরে ভাতের কালে, 
ওদের দই ক্ষীর তো ভালই চলে, এটুকুই ঢেম্না বামূনের দোষ।। 


কথ্মুনির কবি__২নং নকুলেম্বার সরকার 

(তোমার পরিচয় পেলেম সংক্ষিপ্ত, নীচতার অসিলিপ্, 
তোমাদের অঙ্গে মহাপাপ। 

যেন কতজন্মের বর্ববরতায় রয়েছে ঘিরে, 

ভারত সাগরে ধুইলে হয় না সাফ।। 

ছিল শম দম তপ শৌচ, ক্ষাস্তিরাজ্যমেবচ, ইত্যাদি ব্রাহ্মণের আচার £ 
এখন ভুলে সে সব ব্রহ্মতত্ব শিখে চৌর্য বৃত্তি সার £ 

হায় ২ মরি হায়. নাই তিলক যজ্ঞসূত্র, কুশাসন সুপবিত্র, 

(তোমরা লোভের মুর্তি ত্রেশধের চিত্র, কামনদীর কুর্স্ম অবতার । 
কেহ গুরুরূপে ঘরে ঘরে শিহ্যের ভবনে, নিজের শ্রীচরণ তরণী দানে, 
মানবের ভব সুদ করেন পার। 

দেখে গোষ্পদের বারি, গৌঁসাই নিজে খোঁজেন পারের তরী, 
জানেন না সাঁতার । 

দিয়ে ফাটা শ্রীচরণের ধূলি, কেছ, না বৈকুের সজাগ, 


সদন নিল আর যকৃত আমবাতে, £ 
যিনি সারতে নারেন নিজের রোগ, (দন 
এ সবপেট পুজার সুবর্ণ সুযোগ. অন্ধ হয় সিদ্ধুপারের কর্ণধার। 


অন্তরা _ 
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ছিল যা ব্রাহ্মণের ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান তেজস্কিতা £ 

এখন ভোগ তৃষন স্বার্থপরতা, মূর্খতা তাদের অঙ্গের অলংকার।। 
কারো মরা বাবার শ্রান্ধের দিনে, ব্রাহ্মণের চৌদ্দণ্ডণ দাবী। 

লাগবে জুতা লাঠি ছাতি পাটি, আরও রূপার বাক্স সোনার চাবি।। 

না করিলে বৈতরণী, পার হতে সে বৈতরলী, 

নাইকো মাঝি নাই তরণী, কিসে পার হবি। 

গরুর লেজ ধরে লাগবে পার হওয়া, দেওয়া লাগবে দুটো দোহা গাতী।। 
কেহ অগ্গেযা আর মঘার দৃষ্টি, ঘৃচাতে ধরেন লিষ্ট, 

করো যাগ যজ্ঞের আয়োজন। 

এই সব ব্রহ্মা আগে অ্স বক্ছের সমস্যার দিনে, করে ব্রাহ্মণে সুখে কাল যাপন।। 
কেহ ভগবানের দালাল হয়ে বিনা সুলধনে গিয়ে, খুলেছেন যাজনিক পসারঃ 
আবার কেউ বা ঘটক কেউবা পাঠক, প্রদুপাদ গৌসাই অবতার ₹ 
হায় ২ মরি হায়. তিলক মাখায়ে রঙ্গে, ট্রেড মার্কা দিয়ে অঙ্গে, 

ব্রজ্ের পরকীয়া প্রেমপ্রসঙ্গে, শিক্ষা দেন স্বকাম ব্যাভিচার।। 


জল-কুডের কবি নকুলেন্বর সরকার 

গোসাই নরোত্তমের ভক্তিকাব্য, শুনিবেন সভায় সভা, 
যত সব নবা মনীষী। 

মুচীর অশুচি পরশে একদিন জলকুন্ত মরে, 
অমনি জলের উপরে, ঘৃণায় রাগ করে, বলে কলসী ।। 
তখন কলসী হয়ে অসন্তুষ্ট, জলকে কয় তুই কি দুষ্ট পাপিষ্ঠ কম জাত, 
নইলে আমার মতো কাহারও এত, উন্নত বরাত । হায় 
আমি এই কলসী বেশে, পূজা পাই দেশে দেশে, 
তোরে আশ্রয় দিয়ে ভালবেসে, তোর দোবে আমার গেল জাত।। 
তখন কলসীর বাকা করে লক্ষ্য, দুঃখে বলে জল, 
ও তোর দুর্খের মতো বাক্য সকল, তোর সনে তর্ক করে স্বার্থ কি। 
কলসী তুই কিসে বেলী, ভবে তুই দোষী না আমি দোষী, 
ভেবে দেখ দেখি।। 
তোরা কলসী গ্রাস হুঁকা পণ্ডিতে, আমাকে আবন্ধ করে গণ্ডীতে, 
সমাজে করলি কলুষিত £ নইলে নদীর জলে দধির জলে আমার মানা কতঃ 
আমি গাঙে ছিলাম গঙ্গাজল, সঙ্গদোষে হই নাকাল, 
নইলে অজ্ঞানান্ধ হিন্দুসকল. সচল জল অচল করতে পারত কি। 
জীবন স্বরূপ জীবনের জীবন মরে কি।। 
যখন সাগর বক্ষে অসীম ছিলাম, সসীন জীব প্রণাম সেলাম, কত করতে পায় হ 
গঙ্গে সদ্য পাতকসংহস্তরী, এই বলে মত্্রগীতি গায়। হায়_ 
ভাশু তোর ভণ্ডামিতে, জলের হয় দণ্ড পেতে, 
আমায় মুক্তি দে তোর গণ্ডী হতে, উঠিগে পণ্ডিতের মাথায়।। 
যখন উষ্ণ হয়ে শ্রীন্ম এসে এ বিশ্ব পোড়ায়, 
সবার পোড়ার জ্বালা জলে জুড়ায়, হোক না সে পুণ্যা্মা কি পাতকী।। 
মাটি তোর খাঁটি জন্ম হ’ল এই জলের মলে। 
তাইতে তোয়ং উৎপদাতে মহী, চিরদিন রইস এই জলের তলে।। 





© 
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দেখলে অযাত্রা ঘটে: মরি হার রে-_ 
ও তুই জলটানা মলটানা মুটে,_তোর কি আর বড়াই খাটে ভূতলে।। 
ভবে জল মরে না ভাণ্ড মরে, না বুকে অবিচারে, 
আমার দোষ ধরে নাস্তিকে। 
আমি মর অমর ভূচর খেচর সবাকে বাচাই, 
করে আমার গুণ যাচাই, নিজে শিব গৌসাই রাখেন মস্তকে।। 
দেখি কলসী তুই রাত সাস্ত, জলের গতি অনন্ত, অস্ত পাওয়া ভার $ 
আমার জাতি অস্ত করতে নারে, ডোম হাড়ি চামার। হায় 
চল অচল বক্ষে ধরি, পাপীর পাপ ক্ষালন করি, 
এখন সাস্তের দায় অনস্ত মরি, ভরান্তের এই সিদ্ধান্ত বিচার।। 
এ __ জবাব নারায়ণচন্দর বালা 
জলের বাক্য করে লক্ষ্য, কুম্ভ কয় জলের বিদ্যমান। 
ও তোর বিষের মত কথাগুলি সয় না শরীরে 
মানীর বিচারে, আমার বেশী মান।। 
যখন পাত্রছাড়া রও না বারি, জল ছাড়া পাত্রের আদর কই, 
আগে জলের কথাই কই, অথণ্ডে থাক বড়, সংস্পর্শ দোষে মর, 
যখন পাত্র ছাড়া রাইতে নার, তার বেশী মান্য পাবা কাই।। 
তবে পাত্রদোবে গেল জাতি কেমনে বলিস, 
যখন পাত্র ভি্ন রইতে নারিস, দিয়েছিস্‌ স্বাধীনতা বিসঙ্জনি। 
হয়ে পরের পরাধীন, বলিস কোন আকেলে আমি কুলীন, 
(বে-আকেলের মতন।। 
আমি বলতে পারি দত্ত করে, আমারে গাড়ায়েছে কৃম্ভকারে, 
তখন ত ছিলেম আমি ভাল ১ 
বারি তুই আমার ভিতরে এসে, আমার জাতি গেল। 
মেখর বেটার ছোঁয়া জল, কোন গুণে তুই হবি চল, 
ও তোর সঙ্গদোষে এই প্রতিফল, আমিও তোরই মতো পরাধীন। 
তোর কথাতে যেন মোর মন করে ঘিন ঘিন।। 
আমি জন্ম নিলেম মাটি হতে, আগে রই কুপ্তকার বাসে, 
কোন জাতির পরশে $ হয় না মোর মানের হানি, যত্নে লয় সবে কিনি, 
বারি তোরে যখন মধ্যে আনি, মারা যাই সংসর্ণ দোবে।। 
বললে, মুক্তি দে তোর গণ্ডি হতে, গণ্ডির পর কেন এত রোষ, 
যখন পাতকুয়াতে রোস্‌ £ পোড়া হুট কুয়ায় ঘেরা, ভাতে জল যাস্‌নে মারা, 
বেটা আমিও তো পোড়া চাড়া, বল দেখি আমার কিসের দোষ।। 
বললে, জল দিয়ে পাড়ায়ে মোরে, পোড়ায়ে গড়ে কুস্তকারে, 
তাতে দুঃখ নাই আমার $ অধৈর্য হই না দুঃখে, তাইতো তার উপলক্ষে, 
থাকি সুন্দরী রমণীর কক্ষে, আমার ন্যায় সুখের কপাল কার।। 
নাকি অন্বশূন্য কুম্ভ হলে অযাত্রায় ঘটে দুর্গতি, 
তুই'তো অজ্ঞানী অতি £ মিছে কইস যাত্রা যাত্রা, জানিস না যাত্রার মাত্রা, 
যেদিন শেষের দিনের ক্রেশের যাত্রা, আমি হইসে যাত্রার সাধী।। 


তু 
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সা 
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বললে, আমি থাকি শিবের শিরে, পেয়েছিস্‌ সঙ্গ শুণে মান; 

সব জল হয় লা এক সমান = 

সুত্রের জল আর নয়ন জল, সেও জল এ৩ তো জল, 

করে নয়নজ্ঞলে সাধন সফল, সূত্রের জল ঘুইলে করে স্রান।। 
সৃষ্টি রহস্যের কৰি নকুলেশ্মর সরকার 

আমি কাবা ছন্দে নারদ মুনি, তুনি দেব পল্মযোনি, আজ 

একটু করব রসালাপ। 

আমি সৃষ্টি কারে হই নাই ব্রতী তোমার আদেশে, 

আমায় সেই দোষে দিলে অভিশাপ ।। 

তুমি সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি, জীব সৃষ্টির রহস্য বলো £ 

শুনতে বাসনা হল ঃ হায়, সৃষ্টির এক বৈযম্যতা, দেখতে পাই যথাতথা, 

কারো গৌর বর্ণ পিতা মাতা, তার সন্তান কেন হয় কালো।। 

দেখি দক্ষিণ চৱণ আগে বাড়ায় পুরুষ জাতি, 

কেন নারী জাতির বামাগতি, বাম চরণ আগে চলে কোন দোষে। 

স্বগুণে প্রজাপতি, তোমার সৃষ্টি কার্যোর প্লীতিনীতি কও আমার পাশে।। 

তুমি গড়ায়ে পুরুষ প্রকৃতি, পার্থকা করে দিয়েছ আকৃতি, 

স্ত্রী পুরুষ দেখলেই যায় চেনা £ বলো নৃত্যুর পারে কেন 

তাদের বৈষম্য ঘোচেনা ও স্ত্রী পুরুষের মরণ হয়, 

শবদেহ গঙ্গায় ভাসায়, কেন পুরুষ জাতি বুত হয়ে রয়। 

নারীর শব চিত হয়ে কেন ভাসে।। 

শব দেহে এসব খেলা কেমনে আসে।। 

দিলে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা জীব সৃষ্টি করিবার জন্য ২ 

দেহে বস্তু অভিন্ন £ হায়, এক চিনে দেহ ধরি, জন্মেছে পুরুষ নারী, 

কেন পুরুষের মুখে গৌপদাড়ি, নারীর মুখ গৌপদাড়ি শৃন্য।। 

দিলে ফলের মধ্যে বীজের জন্ম বীজের মধ্যে ফল, 

দুই'এর কোনটা নকল কোনটা আসল, 

কও শুনি কে আগে আর কে শেবে।। 

কও শুনি বিশ্বষ্টা, তোমার এই সৃষ্টির কৌতুক। 

(তোমার অপুর্ব এই সৃষ্টিতত্ত গো, জীব জগৎ দেখে আজ শিখে রাখুক। 

কোন পুত্রহীন পিতার অস্তরে রয় অন্ত দুখ, 

নাকি অধাত্রা হয় দেখলে পরের পুত্রহীনের মুখ 7 

শুনে দুঃখে ফাটে বুকঃ মরি হায় রে-_. 

কারো বোবা ছেলে বাপ ডাকে না গো, ছেলেটার মুখ দিয়েও বানালে মুক। 

শুনি জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, সবি বিধির নির্বাহ, 

এই কথা কয় জ্ঞানী সকল। 

যত খঞ্জ কানা আন্ধ বধির দেখি সৃষ্টিতে, 

তোমার লিস্টিতে কোন পাপের এই ফল।। 

শুনি রজে বীজে জীবের জন্ম, এ তোমার সৃষ্টিতত্তে কয় £ 

কেন যমজ সম্ভান হয় ২ হায় মরি হায় _ 

এক যীজে কিসের জন্যে. কেউ পুত্র কেউবা কন্যে, 

বলো পিতা মাতার পাপ না পুণো, নপুংসক সন্তান জন্ম লয়।। 


© 


৮২ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংশ্রহ ও পর্যালোচনা 
এ __ জবাব নকুলেশ্বর সরকার (কৃত জবাব) 
চিতান __ তখন নারদ স্মষির বাকা শুনে, দুঃখেতে বলে পন্যাসন। 
পাড়ন __ আগে ত্যাগের খা ছেড়ে দিয়ে ভোগের ধরে যাও, 
যদি জানতে চাও, সৃষ্টি শ্রকরণ।। 
ফুকার __ বললে, গৌরবর্ণ পিতা মাতা, তার কোলে কালো ছেলে রয়; 


এ সব ক্ষণ লগনের দায়ঃ যৌন মিলনের কারণ, 
না শুনে শাস্ত্রের বারণ, করলে কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ ধারণ, 
তার গর্ভে কালো সন্তান হয়।। 
জানি ষোল কলা চন্দ্রের আভা রমলীর বদনে শোভে $ 
তাইতে কবিরা সকে,ঃ চন্ত্রবদনা নারী. গিয়েছেন ব্যাখ্যা করি, 
তাইতে নারীর মুখে হয় না দাড়ি, শুধু সেই চন্দ্রের প্রভাবে।। 
_ এই যে ধারণ ক্ষেপণ চলন চালন, এসব হয় ব্যানবায়ুর কৃপায়ঃ 
নারীর বামপদে ব্যান রয় $ নারী সেই বায়ুর ফলে, 
বাম চরণ আগে ফেলে, যত পুরুষের দক্ষিণ পা চলে, ব্যান বায়ু থাকে দক্ষিণ পায়। 
মিল. _ আমি বিশ্বপিতার আদেশ পেলেম বিশ্ব গড়িতে, 
ও সেই বিশ্্ষ্টার ভুল ধরিতে, আজ তুমি এসেছ কোন সাহসে। 
মুশ  -- শুনে যাও নারদ মুনি, আমার সৃষ্টিতত্তের মুল কাহিনী, কই তোমার পাশে। 
ডাইনা __ বললে শবদে ফেলিলে জলে, পুরুষ কেন উপুড় হয়ে ভেসে চলে, 
আমার এই সৃষ্টি তন্মে লেখেঃ তাদের দীঘল উরু বিশাল বক্ষে 
উপুড় করে রাখে নারীর দিঘল কেশ ভিজে লীরে, 
নিঙ্গে আকর্ষণ করে, আরো সুভার নিতম্বভারে, 
রমণী চিত হয়ে জলে ভাসে। 
খাদ -_- আর এক কথা শুনে আজ মরি বিরসে।। 
ফুকার __ কোন বোবা ছেলে বাপ ডাকে না তার একটা দৃষ্টান্ত দেখাই, 
বাশীর শব্দ শুনতে পাইঃ মুখে এক পাতলা রটে, 
সুদিলে শব্দ ওঠে বোবার বদনে না বাক্য ফোটে, তার মোটে আলা জিতু নাই। 
ফুকার __ জন্মে অন্ধ কানা বধির খোঁড়া, তাতে মোর সৃষ্টির ত্রুটি নাই £ 
জীব হয় কৰ্ম্ম ফলে দায়ী ॥ যে যেমন কর্ম্ম করে, 
কর্মের ফল বিচার ক'রে, আমি কর্স্মানুয়ায়ী স্বরূপ গড়ে, 
ভোগ দিয়ে কৰ্ম্ম ফল খণ্ডাই।। 
ফুকার __ আমি ছাঁচে ঢেলে পুতুল গড়ি প্রারকধ হাচে আঁকা রয়, $ 
আমি গড়ি যে সময় £ যার চে যেমন আঁকা, তেমনি রূপ 
যাবে দেখা, যত অন্ধ খণ্ড কালা বাঁকা, ও সকল ছাঁচের দোষে হয়।। 
ফুকার __ কেন যমজ সন্তান জন্ম ধরে, ডাক্তারী বিজ্ঞানে যা কয় £ 
কুকার 
মিল 


El 


যৌন প্রক্রিয়ার সময় £ পুরুষের শুক্র রসে, শুক্রকীট অনেক ভাসে, 
যদি দুইটি ঢোকে ভিম্বকোষে, তবে তার যমজ সন্তান হয়।। 
__ কেন এক বীজে হয় পুত্ৰ কন্যা, নপুংসক কেন জন্ম লয় 2. 
ওটা রক্দে বীজের দায় £ মাতৃরজ বেশী হলে, কন্যা হয় ভুমণ্ডলে, নি 
__ তোমার সৃষ্টিতত্তে জ্ঞান হবেনা, ত্যাগ মার্গে থেকে, 
(যেমন রসনাহীন অরসিকে, কোন দিন মজে না সুধারসে।। 


মলয় 


নু 


স্ব 


© 
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ধন প্রহসন কবি _ নকুলেম্খর সরকার 
গিয়ে কুকক্ষেত্র রণাঙ্গনে, জীকৃষ্ণের বাক্য শুনে, 
দুঃখে কয় যুধিষ্ঠির রাজায়। 
মোদের উপদেষ্টা অনুমস্তা তোমায় করেছি, 
অদ্য পড়েছি বিষম সমস্যায় ।॥ 
আগে সতা ধৰ্ম্ম পরম ধর, এই স্ আমাকে শিষাও = 
সদা সত্য পথে সত্য মতে থাকিতে হিতোপদেশ দাও £ হায় 
যুদ্ধ আজ ঘোগের সনে, কি বাঞ্ছা করে মনে, 
তুমি বললে এসে আমার কানে, আজ একটু মিথ্যা কথা কও।। 
আগে তোমার বাকো সত্য ধর বিকাইয়ে মাথা, 
এখন বলি যদি মিথ্যা কথা, কও আমার কোন নরকে হবে বাস। 
ওহে সত্য সনাতন, তোষার সত্য মিথ্যা কোন আচরণ, করিব বিশ্বাস।। 
হ'লে সত্যবাদী জিতেন্্রিয়, সংসারে সে নাকি হয় তোমার প্রিয়, 
সতোর পূজারী তুমি হরি £ 
কেন সত্য গোপন করে গেলে জরাসন্ধের বাড়ী £ 
আবার কোন সত্য রক্ষার তরে, গিয়ে সেই দৈতাপুরে, 
ছন শবাসুরের সুর্তি ধরে, করিলে তুলসীর সতীত্ব নাশ। 
বুঝতে নারি শ্যান তোমার সতোর ইতিহাস। 
তোমার মিথ্যা সত্য ধর্্মতত্ত আমাকে বুঝা রসময় ৪ 
যদি অসত্য হয় নিরয়গামী, প্রকৃত সতো ধায়: হায় 
মিথ্যাকে করে কেন সর রাজা হয় ইন, 
ব'লে সত্য কথা হরিশচন্্, কেন সে মধ্য পথে রয়।। 
ভবে সত্য মিথ্যা ধর্্মাধর্্মের তুমিই তো মূল £ 
তুমি মনরূপতে জন্মায়ে ভুল, কেন দাও জীবের গলায় কর্ম্ম ফাস।। 
শুনি যা বায়ার তাই তিগ্রায়, লোকে গল্প কয়। 
নাকি বাহান্নটা খুনের পাপী, আর এক খুনে পাপের ক্ষয়।। 
হায়গো, কসাই গরু কাটবার কালে, ছুটে সে পালিয়ে গেলে, 
কোন এক সাধুর জঙ্গলে নেয় বদি আশ্রয়। 
কসাই এসে সুধাইলে, সাধু যদি সতা ভুলে, 
কসাইর কাছে মিথ্যা বলে, বব না অধ হয়।। 
শুনি সত্য ধৰ্ম্মে সদুয়তি ধর্মস্য সৃত্ষ্মং গতি, বুঝি না ধৰ্ম্মে আচরণ। 
বলো কোন কষ্টে ধর্শ্মের উৎপত্তি কিসে ধর্ম ক্ষয়, ধর কারে কর, বলো নারফ়েণ।। 
শুনি স্বর্গ মর্জ্ড দান করিয়ে, বলিরাজ যায় রসাতলে, 
একজন ভিখারী যায় স্ব্গপুরে, এক মুষ্ঠি ছাতু দানের ফলে £ 
ভয়ে উপপতি, কুসতীর হয় স্বর্গে গতি, 
পেয়ে বিষ্ণুপতি সীতা সতী, কোন পাপে গেল পাতালে।। 


যযাতির কবি নকুলেস্থর সরকার 


যেদিন শক্রাচার্যোর অভিশাপে, আত্মকৃত যহাপাপে, 
যযাতির হল জরা রোগা। 





মিল __ 


মুখ _ 


সুর 
|| 


© 
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তথন পুত্রগণে ডেকে এনে জরা নিতে কয়, 

কেউ না স্বীকার হয়, নিতে রোগের ভোগ।। 

তখন পিত্রাদেশে পুরু এসে, আনন্দে হেসে হেসে, 

যযাতির জরা হরে লয়, ২ নিজের যৌবন বিনিময় $ হায় 

পুত্রের রূপ যৌবন পেয়ে, শশ্মিষ্ঠার ঘরে গিয়ে, 

যখন কেলি করে তারে লয়ে, তাই দেখে দেবযানী কয়।। 

তুমি রাজার পুত্র সুপবিত্র ওহে পুরু, 

তোমার মাতা হল পূজা শুরু. তার সঙ্গে এ তোমার কি ব্যভিচার। 
যৌবনে হয়ে মত্ত, করো দুলে গিয়ে মাতৃতত্ত, পশুত্বের আচার।। 
তোমার পিতা হয়ে জরাপ্রস্ত, অন্দরে হয়ে আছেন ঘোর অসুস্থ, 

তুমি আজ সে সমস্ত ভুলি : এলে সঙ্গোপনে মায়ের সনে করতে কোলাকুলিঃ 
আর তোমার মাতা শশ্মিষ্ঠা. ত্যাজিয়ে পতিনিষ্ঠা, 

করে পুত্রের সনে কাম প্রচেষ্টা, এটাকি মাতা পুত্রের ব্যবহার। 

কুল মান করলে ধ্বংস বংশের কুলাঙ্গার 

জানি মাতৃরজে পিতৃযীজে, এসে এই মহীমাকে রাজপুত্র তুমি জন্ম পাও ঃ 
এটা কোন ধৰ্ম্ম দেখাও £ হার 

মাতৃত্বের তত্ত ত্যজি, কামের পশুত্বে মজি, 

মায়ের গর্ভ মাশুল দিতে বুঝি, গুদাম ঘর উদাম করতে চাও।। 

ও তুই কোন জ্ঞানে মায়ের সনে, করতেছিস্‌ রসকেলি। 

হবে আর্াকুলে কার্য্যের নিন্দাগো, এ রাজো ঢুকলো বুঝি খোর কলি।। 
ও যার স্তন্যমিষ্টে দেহ পুষ্ট করেছিস ভবে, 

এখন দুধ খাওয়ার সুদ দিতে এলি অজের স্বভাবে $ 

এ জ্ঞান কার কাছে পেলি $ মরি হায় ২ রে 

আগে শুরু জ্ঞানে মাকে পূজি গো, আজ বুঝি দক্ষিণা দিতে এলি।। 
শুনি গিয়ে সেই গৌতমের ঘরে, দেবরাজ ইন্দ্র করে, অহল্যার সতীত্ব 'ভঙ্গ। 
হল গুরুদারা হরণ করা ঘোর মহাপাপে, গৌতমের শাপে, ইন্দের ভগাঙগ।। 
আবার গুরুপ্রী হরণ ক'রে, যক্ষারোগোতে পড়ে, 

চন্দ্রের হয় কলঙ্ক প্রকাশ £ ও তার জ্যোতি হল হ্রাস £ হায় 

আজ করে মাতৃগমন, তোমার শিয়রে শমন, 

করে চৌরাশি নরকে ভ্রমণ, হবে সেই বিষ্টাকুণ্ডে বাস।। 


তখন রাগ করে পরীক্ষিত রাজন, করিয়ে যুদ্ধ সাজন, 

কলিকে ধ্বংস করতে যায়ঃ অমনি নারদ সি সুধায় আসি, 

মহারাজ চলেছ. কোথায় হায় ২ মরি হায়, রাজা বর কলি এসে, ধা বাজে প্রবেশে, 
আইতে চলেছি আজ যোহ্ধবেশে, কলিকে বিনাশের আশায়।। 

অমনি তাই শুনিয়ে নারদ বলে রাজার গোচরে, 

তুনি ধ্বংস না করে কলিরে, জোর করে উদ্দেশে কর প্রাম। 
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__ জাননা কলির তবু, নিয়ে সৰ্ব্ব যুগের সার পদার্থ, কলির এত দাম। 


শুনি সত্য শ্রোতা আর দ্বাপরে, ধ্যান যজ্ঞ পরিচর্য্যায় পায়না যারে, 
করিয়ে অসাধ্য সাধন £ এবার অসাধনে কলির জীবে পাবে পরম ধন, 
কলিযুগ করতে ধন্য, যুগাবতার চৈতন্য, 
হয়ে মানুবরূপে অবতীণ, বিলাবেন তারক ব্রন হরিনাম। 
= সংকীর্তনে পাবে জীব ধৰ্ম্ম অর্থ কাম।। 
__ দেখি অন্যান্য যুগ অবতারে, ভগবান এলে ধারে, তার সনে জীবে করে রণ, 
তাইতে দুষ্ট দমন করতে হরি, করেতে ধরেন সুদর্শনঃ 
হায় ২ মরি হায়, কলির জীব সন্সিকটে, সাক্ষাৎ পাবে না বটে, 
পূজে স্বভক্তিতে ঘটে পটে, পাবে তার স্বরূপ দরশন।। 
__ যদি ভক্তিরাজ্য ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানরাজ্োও যাই, 
দেখব জ্ঞান বিজ্ঞানের কত বড়াই, চলিবে কলির বুকে নিরস্তর।। 
- যত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমোগ্নতি হবে কলিতে। 


ব্রহ্মার সৃষ্টি ধবংস করবে এ্যটোম বোমার গুলিতে।। 
হায়গো, আতসি কাচ সৃষ্টি করে, সূর্যযদেবকে এনে ধরে, 
বাধ্য করে লবে তারে, আগুন স্বালিতে। 

এসব জ্ঞান ছিল কি পূর্ব যুগের ্ষধির কুলিতে।। 


পরচিতান__ তুমি কলিকে না ধ্বংস করি, ঘুষখোর আর ব্যভিচারী, 


মিল 
১ 


এই সকল পাপীরে মারো। 

_ যত ব্রাক-মার্কেট চোরাকারবারী, শস্যের মজুদদার, 
করিয়ে সাহার, দেশ রক্ষা করো।। 

- একা সতাযুগে শুক্র মুনি, জানে মৃত সঞ্জীবলী, 
মৃতকে দিতে পারে প্রাণঃ 
এসব মস্ত্যুগের চেয়ে হবে, কলিতে যত্রযুগ প্রধান £ হায় ২ মরি হায় 
একের হাদলি নিবে, অপরের বক্ষে দিবে, 
সদ্য মৃতকে বাঁচায়ে লবে, মেডিকেল সার্জারী বিজ্ঞান।। 


কালকেতুর কবি নকুলেম্বর সরকার 
_ অদ্য নবারসে কাব্য ভাবে, শুনিবেন সভা সবে, সামাজিক কাব্য প্রবন্ধ । 
= স্রান্ত মানুষ করে মনের দোষে সমাজ শাসনে, 
দেবতার সনে, সামাজিক হস্ছ। 
_ তুমি কলিঙ্গ রাজার পুরোহিত, আমি হই কালকেতু নিষাদ £ 
অদ্য দেবাদেশে নিতে এলেম মাতৃ আশীবাদ £ হায় 
দৈবাদেশ হল স্বৰ্গে, কলিঙ্গ রাজার ভাগ্যে 
এলেন দুগতিহারিলী দুর্গে, খুচাতে সন্তানের বিযাদ।। 
_ আমি ফুল বিস্বদল নিয়ে মায়ের মশুপে ঢুকি, 
তুমি কেন করে রক্ত আঁখি, আমাকে শক্ত কথা কও ঠাকুর। 
__ শ্যাল কুকুর বিড়াল হতে, বলো মানুষ কিসে এ জগতে, ঘৃণ্য এতদূর ।। 


অন্তরা 


© 
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দেখি মা এসেছেন সিংহ পৃষ্ঠে, মাতৃপদ মিলিল পশুর দুষ্ট, 
কোন দোষে মানুষ অপরাধী হ 

নইলে মশুবে ঢুকিতে কেন তোমরা প্রতিবাদী £ 

যদি জগস্মাতার গোচরে, পুত্র গেলে জাত মরে, 

তবে কোন পৃণ্যেতে মণ্ডপ ঘরে স্থান পেল জঘন্য মহিষাসুর। 

মা বুঝি আজ শুনবে না ছেলের কান্নার সুর।। 

জানি চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ থাকিলে প্রাণে ভক্তি বল £ 

আমার ভক্তি থাকতে পাইনা কেন মাতৃত্বের দখল $ 

পণ্ড যার কৃপার পাত্র, কৃপা পায় দিবা রাত্র, 

হল কোন দোষে আজ অপবিত্র, নিযাদের গঙ্গা বিস্বদল।। 

যদি কীট পতঙ্গ পণ্ড পাখী মায়ের সৃজিত, 

তবে নিষাদ কিসে খৃণ্য এতো, এটাকি সৃষ্টির না ত্টার কসুর।। 
ঘুচায়ে জাতির ভান, মতিমান, খুলিয়ে দেখ দুটি জ্ঞান আঁখি। 

খিনি জগন্মাত জগন্ধাক্রী, তার আবার পিভ্রাপবিত্র কি? 

হয়ে প্রসন্নমন্ী সুপ্রসন্ন সবার অল্প খায়, 

হাড়ি মুচি চণ্ডালেও যদি ভোগ লাগায়, মাতা তার বাড়ীও যায় $ মরি হায়রে 
ও সেই মুচীর অগ্ন খেয়ে কি মায় গো-_মুখ ধুয়ে বামুনবাড়ী যায় নাকি? 
যা দেবী সব্বভূতেষ্‌ চণ্ডীতে পড়ো, কাজের বলে মাকে জাতির গণ্ডিতে ভরে 
তোমরা পন্ডিত জে বড়: মরি হায়রে 

তোমার মা চন্ডী সূক্ষ্ম না জড়, আগে তার স্বরূপ তত্ত কও দেখি।। 
যিনি বিশ্ব প্রসবিনী মাতা, এবিশ্বের রচয়িতা, তার কোথা আছে জাতিভেদ। 
যদি দেবতা রয় মানুষের ন্যায় সমাজ শাসনে, 

দেবতার সনে, ক্রীবের কি শ্রভেদ।। 

দেখি মা আমার সিংহবাহিনী, কার্তিকের বাহন হয় শিখি £ 

আবার লক্ষ্মীমায়ের বাহন হল সেই পেঁচা পাখী £ হায় মরি হায় 
বৃষেতে শিবের গতি, মুষিকে গণপতি, 

এই সব সিংহে বলদ ইন্দুর হাতি, তোমাদের জ্ঞাতিভাই নাকি।। 

এ -_ জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 

শুনে কালকেতু ব্যাধের বক্তৃতা, হিতকথায় বুঝায় পুরোহিত। 
ফালি বিলাল ললে আই  বালাং উকিত।। 
দেখি কেহ ব্রাহ্মণ কেহ চণ্ডাল, মূলে সব একজনের সপ্তান 3 
শুশে কর্মে ব্যবধান £ এক জাতে গরু ছালে, আর একজাত দাড়ি ফেলে, 
কেহ পূজা করে পৈতা গলে, এ কয়জন হয়না একসমান।। 

দেখি পশুর চেয়ে অনেক মানুষ গুণে নিকৃষ্ট, 

ওতার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট, তোরে ত চিনে নিলাম আলাপে। 
শুনেছি শাস্ত্রে ভাবে, তোরা ঢুকতে পারবি কলির শেষে, পূজার মণ্ডপে ৷ 
বললি কোন পুণ্যে মহীষাসুরে, ঠাকুরগো স্থান দিয়েছ মণ্ডপ মরে, 
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শুনে তোর দাবীর কথা মাথার খুন চাপে।। 

বললি, চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ যদি হয় ভক্তি পরায়ণ 3 

যদি ভক্ত হয় ব্রাহ্মণ : কয় কোটি চণ্ডাল হলে, তার পাল্লায় ওজন চলে, 
আছে বশিষ্ঠ সেই বহার ছেলে, কোন চ্ডাল হবি তার মতন।। 
বললি, প্রাণে ভক্তিবল থাকিতে পাইনা কেন মার কোলে দখল, ২ 
তোর এ কথা নকল £ যার প্রাণ ভক্তি থাকে, গ্গ করে না মুখে, 
গিয়ে যযাতি রাজ স্বর্গলোকে, ও দোষে গেল পুশ্যফল।। 

বললি ইদুর বিড়াল সিংহ হাতি, তারা কি তোমার জ্ঞাতি ভাই হ 
আমার তাতে দুর্নাম নাই ঃ উহারা সত্য সত্য, পেয়েছে ব্রান্ধণত্থ, 
দেবীর কৃপায় কত অনুর দৈত্য, পেয়েছে নিতাধামে ঠাই।। 
বললি, মুচিবাড়ি খেয়ে কি মা, সুখ ধুয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি যায় £ 
মুচি এই মাকে কি পায় £ মা বিশ্বপ্রসবিনী, অনস্ত রূপধারিলী, 
হয়ে মুচিবাড় সৃচিয়ানী, অশুচি মুচি জন জন্মায়।। 

তোরা গুণে কর্মে করিস যদি সমান অধিকার, 

তবে সকলে দিবে পুরস্কার, ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কার বাপে।। 


রাইরাজার কবি নকুলেন্দর সরকার 
ব্ৰজে নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাই যেদিন রাজা সাঙ্গে, 


দিয়ে রাজার জয় বসায় রাজপাটে।। 

তখন বন্দে এটনী হয়ে, স্বত্বের এক মামলা লয়ে, 
লভিতে সুক্ষ সুবিচার ৪ 

অমনি রাই রাজার দরবারে গিয়ে ব্রতরে জানায় এজাহার £ হায় ২ মরি হায় 
শ্যামচাদের উকিল আমি, সুবিচার করে৷ তুমি, 

নিয়ে তার এক কেন্তা খাসের জমি, গণ্ডগোল বেধেছে এবার।। 
আমার এই মামলার আসামী হল মামা আয়ান ঘোষ, 

ওসে ভাগনের প্রতি করিয়ে রোষ, তার জমি জবর দখল করে খায়। 
মহারাজা মহামতি, করো সুবিচার অধীনার প্রতি মিনতি এ পার়।। 
জমির পরিমান সাড়ে তিন হন্ত, জরিপে যত দৈর্ঘ্য ততো প্র, 
তাই নিয়ে মন্ত বাড়াবাড়ি £ তাইতে ভাগনে মশার, 

গায়ের গৌঁসায়, যায়না মামার বাড়ী £ 

জমি আযান করে বর্গাচাষ, ফসল দিবে মাসে মাস; 

এখন বর্গা জমি করিয়ে খাস, সে কেন দখল স্বত্ব নিতে চায়। 
দোহাই ধৰ্ম্ম অবতার বুঝে দিও রায়।। 

জানি বর্গাদারে হয়ে বাধা, দিবে ফসলের অর্ধ, এই কীতি ছিল এতকাল £ 
করে বর্গাদারে গাফিলতি জমিতে মোটে দেয়না হাল £ হায় ২ মরি হায় 
যার কাজে তারে খাটে, অপরের বিপদ ঘটে, 

বেটা চাষ দিতে পারে না মোটে, শুনি তার লাসলে নাই কাল।। 
জমি ঝোড় জাঙ্গলে গেল ঘিরে দেখেনা চাষা। 

হবে দুদিন পরে বাধের বাসা, সেই দুঃখে হরে আর্জি জানায়।। 
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জমি পতিত হয়ে আছে পড়ে, বর্গাদারের ভরসায়। 

জমি হয়ে আছে অনুবর্ধরা, পতিত দশায়, লক্ষ্য করে না চাষায়, 
বলো কেবা হাল বসায়।। 

বেটা হাল জানে না বীজ বুনে না জানে না কৌশল, 

আবার মাসে মাসে জোয়ার এসে ঢোকে নোনা জল = 

তাইতে জন্মেনা ফসল £ মরি হায়রে _ 

এখন যার জমি সে পেলে খাসে, হাল বসাবে মাসে মাসে গো _ 
দ্বিগুণ ফসল হবে অনায়াসে আছি ভরসায়, 

তোমার বিচারের আশায়ঃ চাষের সময় বয়ে যায়।। 

জমির দুই পাশের আইল ছিল চা, আয়ান তাই করে নিচা, 
ক্ষতি করেছে যথেষ্ট। 

ও যার গোহালে নাই হালের গরু বীজধানের অভাব, 

করে তার কি লাভ, পরের ক্ষেত নষ্ট।। 

জমির ফসলের ভাগ চাইতে গেলে, কুটিলা রাগে জ্বলে, 

কত না করে অপমান £ 

একে জমি নষ্ট মনোকষ্ট তার উপর রুষ্ট বাক্যবাণ £ হায় ২ মরি হায় 
খেসারত দাবী করি, করে দাও ডিগ্রী জারি, 

যেন নীলাম করে নিতে পারি, কুটিলার খাসের জমির ধান।। 

এটা জমিদারী উচ্ছেদ বিলের আওতার বাহিরে, 

মাত্র সাড়ে তিন হাত জমির পরে, আবার যেন কঃপ্রেসী আইন না চালায়। 


এ __ জবাব  হরিচরগ সরকার 
(তোমার রাইরাজার এক মজার কবি, শুনিতে লাগে চমৎকার। 
তোমার আর্জিতে নাই ফরিয়াদির হাতের সই, 
নিতে পারি কই অন্যায় এজাহার। 
বললে, আয়ান ঘোষের খাসের জমি, এখন তার চাবের মধ্যে নাই $ 
দখল করেছে কানাই : না বুঝে করো ঠাট্টা, মেয়াদি মালতন বাঢ়া. 
নাকি মিরাশী কবুলত পাটা, দলিল আর সাক্ষী সাবুদ চাই।। 
এমন হাত আন্দাজী মামলা করা চলে না মোটে £ তুমি এসেছ দেওয়ানী কোর্টে 
আইন বুঝে কথা বলো খবরদার। 
মিথ্যা এই মামলা দেওয়া, আয়ন করেনাতো দাবী দাওয়া, খোরপোষের দরকার। 
এই যে মদনগঙ্জের ওঁচেখোচে, শুনেছ আয়ানের এক জমি আছে 
জংলা জন্মেছে গোছে গোছ £ আছে তিন দিকে তার আলি বান্ধা 
অধ্যস্থানে খোঁচ £ জেনে লও আইনের তত্ব, বিচার যদি হয় সত্য, 
এই যে নিব্ব্ংশীয়া মাতুল বিস্ত £ এক মাত্র ভাগ্নেরীতো অধিকার। 
আয়ান চাষ জানে না বীজ বুনে না, একমাত্র মাস নিড়ানি সার £ 
মামলা চলে কি প্রকার £ যে জমি ভাগনের চাবে, 
তিন যুগ পথ্যস্ত খাসে, কেবল সাত জন্মের পর আয়ান ঘোষে, 
হল মেয়াদী ইজারাদার ।। 
বললে, আয়ানের নাই হালের গরু, লাঙ্গলে ফাল নাই, তার নাকি $ 
নতুন আইন পড়ে দেখি £ পতিত জমির উপর, মালিকের নাই অধিকার, 
এখন লাঙ্গল যার জমিও তার, আযানের স্বত্ত আছে কি।। 
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আয়ান চাষ জানে না বীজ বুনে না, তোমার এই অর্জিতে 

কেন দাবী কারে না ই বুলার নি 5 
জমির দোষ আছে কি যে, মোটে অদ্ুরই ধরে না বীজে, 

এক মাসে তিন দিন ডাকে বান।। 

জমি অনুবর্বরা জংলা ভরা জন্মেছে সরু সরু ঘাস, 

মিছে আয়ানে কও খাস £ তিন দিনের বানের ডাকে, আয়ান বাথানে থাকে, 
জনি খাস দখলে চাষ করে কে, মোটে তা করে না তালাস।। 
বললে, আয়ান করে জবর দখল, শ্যাম চাদের খাসের যে জমি, 
ভাল উকিল হও তুমি £ ফাল বিনে হাল ধরে না, 

বস্তাতে মাল ভরে না, যে জন ফ্বীজ বোনে না চাষ করে না, 
সে আবার কিসের আসামী। 

আমি শ্রেমরাজ্যে রাজত্ব পেয়ে রাজা হয়েছি ব্রজপুর, 

আমার বিচার সুমধুর 3 শ্যাম ভাগনে আয়ান মামা $ 

এজমালী জমিজনা, এটা জাল করা এক মোকাম, 

তোমার এই আর্জি না-মঞ্জুর।। 

বিধবা বিয়ের কবি__১নং নকুলেন্খর সরকার 

একজন কুলীন ভট্টাচার্যের মেয়ে, বালাবিধবা হয়ে, 
দুঃখেতে আছে পিত্রালয়। 

হায় ২ কে রোধিবে কালের গতি, অতি দূর্নিবার, 

দুদিন পরে তার, মাতৃবিয়োগ হয়।। 

হয়ে বৃদ্ধ পিতা গৃহশুন্য, কিসের পাপ কিসের পুণ্য, 

দিনরাত্র মনঃক্ষুত্ন থাকে = 

পুনঃ গৃহিণী গ্রহণের জন্য, বলেন এক ঘটকেরে ডেকে £ হায় ২ মরি হায় 
আমার এই বুড়াকালে, গি্পীকে নিল কালে, 

তুমি রাত পোহালে কাইল সকালে, দাও একটি যুবা পানী দেখে।। 
শুনে বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কথা বিধবা মেয়ে, 

অমনি বলে বাবার কাছে গিয়ে, তুমিতো বিয়ের বায়না ধরেছ। 
তোমার এই বুড়াকালে, আবার জামাই সাজে সাজবে বলে, কৌন পরেছ।। 
আমার মা মরেছেন বৃদ্ধকালে, তারে তো কাল অত নিয়েছে কালে, 
(তোমার বয়স্‌ আশি কি পঁচাশি হ 

হল ভগ্ন দেহ জীণ জরা, তবু চাও যোড়শী ১ 

আর আমি যে হয়ে রীড়ী, রয়েছি তোমার বাড়ী, 

আমার মন পরতে চায় শব্খ শাড়ী, বাবাগো তার উপায় কি করেছে? 
জীকজমকে সেজে আজ পাক্ষী চড়েছ।। 

আমার ভরস্ত যৌবনের কালে, ্রাণপতি গেল ফেলে, অনঙ্গে অঙ্গ জড় জড়; 
বাবা নরকের যত্রণা হতে বিধবার এ য্রণা বড় £ হায় ২ মরি হায় 
আমাকে বিয়ে দিতে, পারো কি কোন মতে, 

তোমার নূতন বিয়ের সাথে সাথে, আমারও বিয়ের জোগাড় করো।। 
আমার শঙ্খ গেল সিঁদুর গেল, গেল অলঙ্কার . 

দেখে মনে দুঃখ হয় না তোমার, তুমি কি পাষাণে প্রাণ গড়েছ।। 
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বিধবা অবলায়, যে জ্বালায়, বাবাগো জ্বালায় সদা রাত্রদিন। 

ভবে জীবদেহে রিপুর অধিকার, সে তো আর বাছে না নবীন শ্রশীন।। 
তুমি আৰ্য্যশুরু ভট্টাচার্য্য সমাজের নেতা £ 

তোমার পাঁতির জাতি মারে কার এমন মাথা £ মরি হায়রে 

করো বিধবা বিবাহের প্রথা, সমাজে শিক্ষা পাউক সব অব্্বাচীন।। 
বাবা যখন তোমার হবে বিয়ে, এয়োগন কাছে গিয়ে, 
আনন্দে করবে স্ট্রী-আচার।। 

এমন শুভ কার্য রাড়ী গেলে সবে কয় দুর দুর, 

বাবা এতদূর দুর্ভাগ্য আমার।। 

ও আমার নুতন মাকে বরণ করে, অপরে নিবে ঘরে, 

আমি কি সহা করতে পারি, হ 

এমন উৎসবে নীরবে বসে ফেলিতে হবে নেত্রবারি; হায় ২ মরি হায় 
সেই দুঃখ মনে জাগে, শেল সম বুকে লাগে; 

তোমার নুতন বিয়ে হবার আগে, আমাকে পরাও শঙ্খ শাড়ী।। 
বিধবার বিয়ে কবি--২নং নকুলেম্বর সরকার 


আমি বুঝলেম তোমার কথার মতে, বিধবার বিয়ে দিতে, 
সমাজে আছে নিষিদ্ধ। 

যেমন কলুর বলদ পাকে ঘোরে অন্ধ হিন্দু তাই, 

ভালো মন্দ নাই বিচারের সাধ্য।। 

ভবে নারী পুরুষ আছে যত, বিধাতার অভিপ্রেত, একথা বেদ পুরানে শুনিঃ 
মাত্র আকৃতি পার্থক্য করে দিয়েছেন আপনি পদ্মযোনি হ হায় ২ মরি হায়, 
পুরুষে স্বাধীন ভাবে, মন্ত আত্ম গৌরবে, 

বলো কোন বস্তুর অভাবে ভবে, রমণী চির পরাধিনী।। 

চলে ইচ্ছা মত প্রেচ্ছাচারে সব পুরুষ জাতি £ 

থাকবে কুলে বন্ধ কুলবতী, এ ফ্ীতি করেছেন কোন বিধাতায়। 

স্্ী পুরুষ সমান যখন, তখন কেন এই নারী নির্যাতন, সমাজের ্বারায়।। 
যদি পুরুষে হয় গৃহ শূন্য, করে লয় বিয়ে করে গৃহ পূরণ, 

সমাজ তায় হয় না প্রতিবাদী £ 

কেবল রমণী বিধবা হলে নিরামিষের বিধি $ 

আর কিছু লাভের প্রত্যাশে, বিধবার প্রতি মাসে, যখন যৌবন গঙ্গায় জোয়ার আসে, 
সমাজ অগসন্ত্যবেশে চুবে শায়। 

ন্যাযাযহীন নির্যাতনে নারী নিরুপায়।। 

করে পুরুষে বহু বিবাহ. বিরোধী হয়না কেহ, সতী পুরুষ ভবে স্বতন্ত্র না 
কেন বিধবার বিয়ে নিষিদ্ধ সমাজের যুক্তিহীন মস্রণা, $ হায় ২ মরি হায়, 
কন্যা তাপিতা তাপে, বোকে না মা কি বাপে, 

নারী কোন জগ্মের কোন মহাপাপে, ভোগে এই নরকের যস্তরণা।। 
বরাতে জীর্ণ বল, কাম প্রবল, এসকল দেখে বড় লঙ্জা পাই। 
থাকবে যুবা কন্যা উর্্ঠরেতা গো, উঠবে তার বৃন্ধ পিতার কামের বাই।। 
ভবে অবলা বিষবা বালার সুখের মুখে ছাই, 
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পুরুষ মরণ পথের যাস হলেও আশ্রয় পাত্রী চাই £ মরি হায়রে 

এসব ভূতের বিচার যে দেশে নাই গো বাবাগো ইচ্ছা হয় সেই দেশে যাই।। 

বাবা বুড়াকালে করে বিয়া, বিষবৃক্ষের বীজ রোপিয়া, 

সুখ ভোগে তার তলে রবে। 

হবে কাশিরোগে বাসী বিয়ার আগে প্রাণ বিয়োগ, 

শেষে দেবের ভোগ, দত প্রেতে খাবে।। 

(তোমার আজ বাদে কাইল গঙ্গাপ্রাপ্তি, তবু কামনার তৃপ্তি, 

এখনো হল না এই ভবে 2 

আমি যৌবনে বিধবা বালা এ জ্বালা বলো কে বুঝবে ২ হায় ২ মরি হায় 

হবে সত্য ধর্মের সদোগ্নতি, নতুবা জুণ হত্যা হবে।। 
লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্ব নকুলেন্বর সরকার 

একদিন বৈকুণ্ঠে শাস্তিনিবাসে, বসে মনের হবে, 

গোৰিন্দের প্রপয়িনীন্বয়। 

তখন বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী লক্ষীকে দেখে, অস্তরের দুঃখে, সরস্বতী কয়।। 

বড় রাগ করিয়ে সরস্বতী, সতিনী লক্ষ্মীর প্রতি, দুচারটি রুক্ষ বাক্য কয় £ 

তোরে কোন শুগে পছন্দ করে, গোবিন্দ বক্ষে তুলে লয় $. 

হায় ২ মরি হায়, যত সব গুণী জ্ঞানী, তন জ্ঞান বিজ্ঞানী, 

আমি সকল গুণীর শিরোমণি, সবে কয় বাাদিনীর জয়। 

তখন সরস্বতীর বাকা শুনে, লক্ষ্মী কয় তারে ই 

আগে জয় পরাজয় বলে কারে £ না বুঝে করিস না বিদ্যার গুমান। 

আমি না থাকলে ঘরে, সবে লক্ষ্মীছাড়া বলে তারে, করে অপমান।। 

তোরে লোকে বলে বিদাদাত্ী, আমি হই সুবৈন্র্যা ধনের করত, 

তোর চেয়ে আমি প্রিয়জন হ 

যত জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধন করতে অর্থের প্রয়োজন এ 

যত টাটা বিড়লা ধনীর দল, তারা আমার করতল, 

দেশের রাষ্ট্যস্ত্র হতো অচল, না পেলে পুঁজিপতির কৃপার দান। 

রামাও হয় রামবাবু সমাজের প্রধান। 

কেহ পাশ করিয়ে এম. এ. বি. এ. চাকুরী করতে গিয়ে, 


আমি বিকণুবক্ষ বিলাসিনী, জগতে এই রটনা। 

ও তুই শ্রখরা মুখরা বলে গো, তোর ভাগ্যে পতির প্রীতি ঘটে না।। 
তোর ছেলেরা বিদ্বান হয়ে সাজে পরের দাস, 

মোর ছেলেরা ঘরে বসে করে জি চাব. জোগায় দেশের মুখের প্রাস £ মরি হায়রে 


778 28 223 


রব 
| 
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যদি আনবিজ্ঞানী রয় উপবাস গো, তবে তার জ্ঞানের মুকুল ফোটেনা।। 
পাঁচ শালা পরিকল্পনা জ্ঞানীরা করে, কিন্তু ধনীর কৃপা না হলে কি 
রূপ দিতে পারে. সকল যায় ছারে খারে £ মরি হায়রে 

যেমন বারুদ না থাকিলে পরে গো. বিজ্ঞানীর জ্যাটোম বোমা ছোটে না।। 
কত শিক্ষিতেরা ঘাটে পথে, ভিক্ষাধার নিয়ে হাতে, লক্ষ্মী মার কাছে ভিক্ষা চায়। 
অইতে সরি বৃষি সমিতি করে সংগঠন, তাদেরে এখন ক্ষেতখোলায় পাঠায়।। 
ও তোর শিক্ষিত সুপুত্র যারা, বেকার হয়ে তারা, অগ্রের দায় করে হান্তাশঃ 
শেষে তোরে ছেড়ে তারা করে দায় ঠেকে লক্্মীরে তলাস £ হায় ২ মরিহায় 
এখন তাহারা আসি, ডেকে কয় লক্ষ্মী মাসী, 

তোমার চাষী ছেলের দলে মিশি, আমিও করব জমি চাষ।। 

এ জবাব (ক্বয়ং কবিয়াল নকুলেম্বর কৃত) 

শুনে লক্ষ্মীর মুখে রুক্ষ বাকা, দুঃখেতে কয় সরস্বী। 

সবে লেখাপড়া ছেড়ে বুঝি নামলে ক্ষেতখোলায়, 

হবে তোর কৃপায় দেশের উগ্নতি।। 

হবে তোর কৃপায় দেশের উন্নতি, এই বুঝি করলি ভাবনা $ 

আমার মান্য রবেনা £ কি হবে জমি খাসে, কি হবে চাষীর চাষে, 
এমন অনৈক্য অরাজক দেশে, ফিরে আর শান্তি হবে না।। 

জানি তোর কৃপা হয় যার উপরে, তার ঘরে আমিও আছি £ 

কৃপার বহর দেখেছি £ তোর কৃপা হলে ভারী, মূর্খে পায় জমিদারী, 
শেষে নায়েব গোমস্তার পাকে পড়ি, হাতে লয় নারকেলের আঁচি।। 
নাকি মুর্খ রামা রামবাবু হয়, লক্ষ্মী তোর কৃপার কত ঢক্‌ $ 

পণ্ডিত সমাজে পায় ঠক : মুর্খেরা বাবু বলে, গর্তের ব্যাং মাচায় তোলে, 
কোন শিক্ষিত সমাজে গেলে, বাবু হয় হংস মধ্যে বক।। 

ও তুই বিদ্যারে সামান্য জ্ঞানে অমান্য করলি আমাকে ই 

যদি বিদ্যা না থাকে ঃ যত সব ভারতবাসী, সব যদি সাজে চাষী, 

তবে আদালত এজলাসে বসি, ন্যায় অন্যায় বিচার করবে কে? 

যখন ব্রিটিশের রাজত্ব গেল সকলে স্বাধীন হয়ে রই. ২ 

ও তুই কিসে হবি জয়ী £ তুই ছিলি ধনীর বাড়ী, নূতন আইন হল জারি, 
গেল মধ্যস্বত জমিদারী, এখন তুই পূজা খাবি কই।। 

ও তোর ধনী জমিদারের প্রতি যদি হয় সরস্বতী বাম £ 

তবে থাকে না তার দাম 2 বিদ্ধান হয় সবার মান্য, সবে কয় ধন্য ধন্য, 
নইলে বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য, কেন যান কৃষ্ণ বলরাম।। 

ও তুই কথায় কথায় আমার উপর কি জন্য চটো, 

ওলো কিসের বড় কিসের ছোট, দুজন তো থাকি একই পতির পাশ। 
এতদিন ছিল গোপন, আনি তোরে ভাবি আপন আপন, হয় না তোর বিশ্বাস।। 


কৃপা চায়না তোর $ তুই যদিলো সুখ দিতি, ত্রেতায় তুই সীতা সতী, 
তবে রামচন্্রকে পেয়ে পতি, তোর ভাগ্যে কেন হলো বনবাস। 

যত বিদ্ধানেরা বিজ্ঞান পড়ে, জ্ঞান পেয়ে অজ্ঞান করে দূর £ 

ভবে মান্য পায় প্রচুর £ তোর কৃপায় পায় রাজত্ব, কয় দিন রয় আধিপত্য, 


৯৮১০ 
কুকার _ 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সাগর ও পর্যালোচনা ৮ 
আমার কৃপাতে পায় অমরত্ব, বালীর বরপুত্র রবীন্দ্র ঠাকুর।। 
মদের কবি নকুলেন্বর সরকার 
যেদিন জগা মাধা উদ্ধারিতে, নিয়ে সব ভক্ত সাথে, 
নিতাইটাদ হরিনাম বিলায়। 
মাধা মদের নেশায় কীধা নারে নিতাইয়ের শিরে, 
কুধিবের ধারে ধরা ভেসে যায়।। 
তখন হরিদাস কয় ওরে মাধা, কধা আজ মারলি যার মাথায় £ 
যে আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় $ হায় 
যার পদে মোক্ষ ফলে, মার খেয়ে হরি বলে, 
ও তুই মদের বোতল দূরে ফেলে, ধর গিয়ে নিতাইচাদের পায়।। 
তখন হরিদাসের বাকা শুনে দুঃখে কয় মাধা 3 
তোমরা ভেক টানা বৈরাগীর গাধা, ঃ ছেড়ে দাও ও সকল বাহ্য ভড়ং। 
মুখে কও কালী কালী, ও সব কেষ্ট বিষ্ু বনমালী, 
পত্রাবলীর সন্ভ।। 
আমরা মদের নেশায় মাতাল থাকি, চোখ মুদে সপ্ত স্বর্গের স্বরূপ দেখি, 
তার মাঝে মাতা শুভক্করী £ 
তোমরা কোন নিশাতে কোন আশাতে বলো হরি হরি ₹ 
তোমার শৌরাঙ্গের কৃপা পেতে, হবে নিরমিষ খেতে, 
আমার মদের কৃপা হাতে হাতে, দুইপাত্র খাওয়া মাত্র চিৎপটাং। 
কি অভাবে নিয়েছ দীন দরবেশের ঢং।। 
হয়ে কাছাখোলা হরিবোলা, খোল মাদল বাজাও তিন বেলা £ 
মিলাও সন্ধ্যার পরে, আখড়া ঘরে মাতাজীর মেলা £ হায় 
মিশিয়ে গবরা দলে, ফল কি ও লাবড়া খেলে, 
ওসব আঁচলা কোলা দূরে ফেলে, হও সবে ভবানীর চেলা।। 
ও সেই সুরলোকের সুরা এসে হল শুঁড়ির জল ২ 
তোমরা খেয়ে দেখ দুই এক বোতল £ জিনিষের সঙ্গ গুণে ধরবে রং।। 
আমি কোন জন্মের কোন কর্স্ম ফলে, মদের মাতাল হয়েছিলাম। 
তাইতে মদের গুণে অসাধনে, আমি অধরচাদকে ধরে নিলাম।। 
আতাল হয়ে লঙ্কাপতি, পুক্ঞা করেন হৈমাবতী, 


ও সেই নেশার ঘোরে কীধা মেরে, আমি নিতাইঠাদের দয়া পেলাম।। 
আমার এই মদের মহিমা যত, এক মুখে বলব কত, 


যত লাবড়া খাওয়া পোকা সাধুর শুটকো চেহারা £ হায় 


৮৬৪ 


© 
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কাজ কি বৈরাগীর সাজে, মাতাল হও মাকে ভে, 

আমার মুক্তকেনী কন্যা সেজে, বীধেন রামপ্রসাদের বেড়া।। 

কবি নকুল বলে এ মদ খেলে স্বধৰ্ম্ম যায় না, 

কিন্তু নেশায় যেন তোমায় খায় না, যত খাও মদ গাঁজা আর সিদ্ধি ভাং।। 
বিড়ালের কবি নকুলেশ্বর সরকার 

এক জন্য নব্য অফিসারের ঘরে, সত্যা গৃহিণীর ক্রোড়ে, 

পোষা এক মাজারের বাচ্চা। 

বাবুর বাজে খরচ বৃদ্ধি হল, গৃহিলীর দোষে, যত্রে বিড়ালী পোষে, 

নিত্য প্রত্যাষে দুগ্ধ এক কাচ্চা।। 

তবু বিড়াল বেটা কি অসভ্য, বাবুব সব গব্যদ্রবা করে আত্মসাৎ £ 

বাবু ঘরে এসে চুরির দোষে বিড়ালকে করে বেত্রাঘাত $ 

দেখে সেই বাবুর কীর্তি, বিড়ালের বাক্য স্ফ্ধি, 

হয়ে ক্ষুদ্র বিড়াল রুদ্র মূর্তি, বাবুকে বলে অকস্মাৎ।। 

যদি দধি চুরির জন্য আমার এই দণ্ডের প্রথা, 

যারা এই চোরের আদর্শ দাতা, আগে আজ তার মাথায় জুতা লাগাও । 

পাশ করে সারভে্টারী, করো পশুর প্রতি দশ আইন জারি, 

এই সুশিক্ষা পাও ।। 

আমি খেতে গেলে আঁইটা কাটা, নিত্য দাও চড় চাপড় আর মুগুর পেটা, 

না খেয়ে থাকি উপবাসী $ 

তাইতে পেটের জ্বালায় চুরি করে আমি হলেম দোদী £ 

যত বাবুর দল প্রভুতক্ত, মাইনে পায় উপযুক্ত, 

তবু চুষে খায় মনিবের রক্ত, এই সকল ঘুষ ঘোরের কি দণ্ড দাও।। 

তোমরা আগে এই চোরের খাতায় নাম লিখাও।। 

আমি নিত্য তোমার ঘরে থাকি, যা দেখি তাইতো লিখি, আদর্শ করা £ 


একটু গুণের মধ্যে পাশকরা চোর, সহজে পড়ে না ধরা।। 
তোমরা ঘুষ খেতে পাশ করে হলে, কেরানী পেশকার £ 

করো অসংখ্য চুরি আবিষ্কার £ 

কোন লাজে আমার চুরির দোষ দেখাও ।। 

দার্শনিক আইনের মতে তুমি আমি এক প্রকার। 

আমি শেঁও বলে পাও ধরে থাকি, বাবুর দল তোবাসুদে উমেদার | 
আমি লক্জাশূনা মোর জঘন্য অসভা বিড়াল, 

পুতা খেয়ে মুখ মুছিয়ে হই গৃহস্থের মালঃ 

আমার কি জোরের কপাল 2 মরি হায় ২ রে, 

তোমরা চাবুক খেয়ে বাবু সকল গো, তবু কও গুড লাইট গুড মণিং স্যার।। 
তোমরা খাও গরীবের মজ্জা ধনীর ধন শক্ত £ হায় ২. 

কি শ্রভুভক্ত £ মরি হায় হায় রে, 

উল সদ পরত সা কর পন ধিরে কলা সার! 
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যত কৃপণ ধনী সুদবোরের দল, দরিছেরে চুরির কৌশল, 
সংক্ষেপে তারাই শিখার়। 

যি ধনীরা দেয় অগ্রসত্র দরিছ ভাণ্ডার, 

পেটের দায় কি আর চুরি করতে যায়।। 

হলে চুরি মামলায় অপরাধী, যে করে দণ্ড বিধি, তিনি অবরবাটীন = 
লোকের অভাবে হয় স্বভাব নষ্ট, ক্ষুধায় ঘটে বুদ্ধিহীন $ 

উদরের জ্বালা কেমন, না বুঝে দণ্ড এমন, 

হাকিম হুকুম জারির আগে যেমন, না খেয়ে থাকেন দু'ডার দিন।। 


জন্ম নিয়ন্রণ কবি নকুলেন্দবর সরকার 

শুনিতে করেছি মনন। 

তুমি খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্স সেন কবির কল্পনায়, 

সতা কও আমায়, তন বিবরণ।। 

ছিল অতি প্রাচীন ভারতবর্ষ আর্য্য সব রাজর্বির শাসন, 

তোমরা সেই ভারতে পেতেছ আজ করগ্রেসী আসন 3 

কোন যুগের কোন আদর্শে, কোন স্থবির পরানশে, 

এমন পুগাদুমি ভারতবর্ষে, করতে চাও জন্ম নিয়স্রণ।। 

মোদের এই ভারতের দৈর্ঘ গ্রশ্থ আগে যা ছিল £ 

এখন কয় বর্গমাইল কম পড়িল £ জরিপে তাহার কি প্রমাণ আছে। 
স্থান অভাব খাদোর অভাব, এটা প্রকৃত অভাব না স্বভাব, 

কও আমার কাছে।। 

শুনি প্রাচীন ইতিহাসের কথা, এক একজন বপুত্রের ছিলেন পিতা, 
তার সাক্ষী আপনি লঙ্কাপতি £ 

ও তার এক লক্ষ পুত্র ছিল, সোয়া লক্ষ নাতি 3 

আবার শুনতে পাই সগর রাজার, পুত্র ছিল যাইট হাজার, 

ছিল স্বারকাতে চাদের বাজার, ছায়া কোটি যাদব জন্মেছে 
আবার ধৃতরাষ্টর শতাধিক পুত্র পেয়েছে।। 

শুনি বাল্যখিল্য মহামুনি তপস্যা করেন নিরস্তর £ 

দেখে উলঙ্গ উব্াশীর অঙ্গ অনঙ্গে কাতর ঃ হায় _ 


শুনি পূৰ্ব্ব পুরুষ ত্রাণের তরে, জরৎকারু সমাদরে, 

মনসারে বিয়ে করে, আস্তিকের জন্ম দিতে। 

আবার পুত্রাথে পুরেষ্টি যজ্ঞ, নাকি করেছিলেন দশরথে।। 
তোমরা বিজ্ঞানী হয়েছ বড়, গর্ভ আধার নষ্ট করো. 

জন্ম বন্ধ করতে পারো, পঞ্চ বার্ষিক কজ্জনাতে। 

তোমরা পারো কি বিজ্ঞানের জোরে, কোন বন্ধ্ানারীর পুত্র দিতে।। 
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বরং সসায়ে পুরুষের অশ্ু শিখণ্ডি সাজাও, 

যদি করতে চাও জন্ম নিয় 

শুনি৷ পুন্নাম নরক ত্রাণ করিতে এক মাত্র পুত্রই প্রধান ৪ 
করো সেই পুত্র জন্মানোর ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ বিধান £ হায় 
পুত্রহীন পিতা মৈলে, পু্নাম নরকে গেলে, 

তোমরা মন্ত্রীরা কয়জনে মিলে, বাপ বলে করো পিণ্ডদান।। 
এসব জন্ম নিরোধ কর্ম্ম যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ, 

তবে নেহেক, প্রকল্প, বিধান, তারা কি টেলীগ্রামে জন্মেছে।। 


এ_জবাব নকুলেম্বর সরকার (ফয়ং কৃত) 

তুমি 'লোক সেবকের' প্রতিনিধি, জানতে চাও জন্ম নিযসরণ। 
আমরা দেশকাল পাত্র অনুসারে করি ব্যবস্থা, দেশের অবস্থা. করো দরশন। 
হ'ল ভারতে জন্ম নয়ন অবাক হয়েছে তাই দেখে ঃ 

এসব করি দায় ঠেকে $ লোক সংখ্যা যত ছিল, দবিওণের বেশী হলো, 
তুমি আরও যে জন্মাতে বলো, সে শুলার খাবার দিবে কে।। 
মোদের এই ভারতের দৈর্ঘা প্রস্থ রয়েছে আগেরই সমান 2 

ছুটলো জন্ম-গঙ্গায় বাণ £ মা যষ্ঠীর দৃষ্টির জোরে, ক্রমানয় গোষ্ঠী বাড়ে 
তাদের পুষ্টি খাদা থাকুক দূরে, পাবে না মাথা গৌজার স্থান।। 
বললে পুক্নাম নরক ত্রাণ করিতে পুরজন্মানো সঙ্গত হ 

তাতে লাগেনা এত £ এক পুরে পিণ্ড দিলে, তাতেই মুক্তি মিলে, 
তবে কেন জন্মাও পালে পালে, শ্যাল কুকুর শৃকরের মত।। 

জানি বহু পুত্রের পিতা হলে দুঃখ যায় না, 

যেমন ভাগের বাবায় পিণ্ড পায় না, একথা শান্ত লিখে গিয়েছে। 
সন্তান যার অনেক জনা, ও সে পায় না আদর নিমন্ত্রণ, আল্মীয়ের কাছে। 
এই যে পরিবার পরিকল্পনা, আমরা তো জন্মাতে করিনা মানা, 
সন্তানের সংখ্যা অল করো হ 

যেন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ গড়তে পারো হ 

যদি দীন দরিশ্লের সংসারে, ক্রমা্বয় বংশ বাড়ে, 

শেষে ভিক্ষাকুলি কান্ধে চড়ে, এ বংশ বাড়ায়ে কি লাভ আছে। 
লক্ষ তারা লাগে না এক চাদের কাছে।। 

বললে, দ্বারকায় ছাসসানন কোটি যাদবের বংশ হয় প্রবল = 

হলো অকালে উসল £ ঘোর পাপী যদুবংশ, ছিল না ধর্মের অংশ, 
তাদের অকালে করিল ধ্বংস, দুবর্াসা জন্মায়ে মুশল। 

ছিল সগরের বাহট হাজার পুত্র, তাহাদের প্রবল শ্রতাপে £ 

ভয়ে মেদিনী কাপে £ ঘোড়া চোর ধরতে গেল, সাধুর অপমান কৈল, 
তারা এক নিঃশ্বাসে ভস্ম হল, মহর্ষি কপিলের শাপে।। 

ছিল ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র তাদের চরিত্রের ইতিহাস ২ 

আছে ভারতে প্রকাশ £ কুরুকুল অত্যাচারী, বসুধা ভারে ভারী, 
ধরার ভার হরণ করিতে হরি, করিলেন কুরুকুল বিনাশ।। 

বললে মনসারে বিয়ে করে জরৎকারু মহামতি = 

জন্মায় একটি সন্ততি £ আন্তিকে জন্ম ধরে, সর্পকুল রক্ষা করে, 
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তোমরা গণ্ডা গণ্ডা যণ্ডা গড়ে. করতেছ সমাজের ক্ষতি।। 

করে দশরণ পুরেষ্টি যজ্ঞ তুলনা দিলে অকারণ £. 

তোমরা পারো কি তেমন £ রাক্ষস রাবণের বংশ, সনুলে করতে ধ্বংস, 
ও তার যজ্ঞ অংশে অবতংশ, হয়েছেন আপনি নারায়ণ।। 

নাকি মন্ত্রীরা কয়জনে মিলে, বাপ ডেকে পিণ্ড দিতে কও ২ 

মোদের নাগাল কোথায় পাও £ অপরে পিণ্ড দিলে, তায় যদি মুক্তি মিলে, 
তবে তোমার পিণ্ড মরণকালে, স্বশুরের ছেলের হাতে দাও। 


সোনা-লোহার কবি নকুলেন্মর সরকার 

একদিন বি. সরকারের কারখানাতে, লোহা আর সোনার সাথে, 

হল এক হবচ্যের আয়োজন। 

তাদের দুইয়ের মাঝে বিশ্বের কাজে, শ্রেষ্ঠত্ব কাহার. 

যত গুণ কৰ্ম্ম যাহার , করিতে তাহার সত্য নিরুপণ।। 

একজন স্বর্ণকারে বালা গড়ে, সুভীক্রু লৌহ ছেনিতে $ 

লাগে খোদাই করিতে $ হায়, সোনা কয় লোহার প্রতি, হে তই পু জাতি, 
এমন দুঃসাহসীক কাধে বরষা, হয়েছিল কাহার ইঙ্গিতে।। 

শুনে লৌহ বলে স্বর্ণ তোর মিছে অহঙ্কার, 

ও তুই রমণীর অঙ্গের অলঙ্কার, তাইতে আর অভিমান ধরেনা গায়। 
শুনে যা লোহার মন, যদি আমি তোরে না দেই জন্ম, 

কেবা তোরে চায়।। 

ও তুই পড়ে ছিলি মাটির তলে, যখন সব বৈজ্ঞানিকে তোরে তোলে, 
আমি হই শান্তা আর কোদালী, ৮ 

আমার কাটার চোটে, মাটির পেটে তুই আবিষ্কার হলি £ 

শেষে রাসায়নিক যন্ত্র হই, তোরে শোধন করে লই, 

নইলে রূপের জৌলস ছিল বা কৈ. তুগর্তে সমাধি অবস্থায় 


নইলে সোনার কি বাহার $ হায়, ছিলি তুই মাটির চেলা, 


দেখি স্বর্ণ তোর নানা করে কুরুপা সব রমলী। 
তারা বাহ্য রূপে ঢাকে বিশ্বরূপের নিছনী, হয়ে স্বর্ণাভরলী, 
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সৌন্দর্য্য ভূষণে সাজায় নারী পুতলী : মরি হায়রে 

সেই সৌন্দর্য্য নাই যার অঙ্গে, প্রণয় করে সোনার সঙ্গে গো, 
যত বীরাঙ্গনা সাজে রঙ্গে লৌহ সঙ্গিনী = 

তীক্ষ অস্ত্র ধারিলী যথা চিতোরের রানী।। 

দেখি বর্তমান সভ্য সমাজে. নিত্য নৈমিত্তিক কাজে, 
অচ্ছেদ্য প্রভু আমার। 

যত দাও কাটারী খস্তা কান্তে, সুঁচ বা ছুরি, 

ঘরের বীম বর্গা কড়ি £ ইন্জিন আর গাড়ী, এই লোহার তৈয়ার।। 
আমি বন্দুক কামান শুনো বিমান, হাইস্রোজেন অক্সিজেন বোমা £ 
চেয়ে দেখ সোনা মামা হ 

কোন কাজে তোরে লাগে, আমি রই সবার আগে, 

এখন বিজ্ঞানের এই যর যুগে, সব কিছু লোহার মহিমা।। 
আমি টাটা বিড়লা ভিত্রপতন, বার্ণপুরের কারখানা ভরা £ 
তুইতো সিদ্ধুকের মরা £ ডি. ভি. সির কর্মী সেজে, 

বুক ফুলে দীড়াই নিজে, দেখনা হাওড়া সাড়া বালী ব্রীজে, 

কু কি সোনায় হল করা।। 

তোরে সিদ্ধুক হয়ে রক্ষা করি, চোর ডাকাতের ভয়, 

আবার কন্দুক হই পাহারার সময়, নকুল কয ধরগে সোনা লোহার পায়।। 


এ -_ জবাব হরিচরণ সরকার 


_ সভার সভাদিগের আদেশে গায়, সোনা আর লোহার কবিগান।। 
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বুঝি ছিটকা কলে আটকাবে আমায়, এখন শুনে যাও টাটকা জবাবখান।। 
আমি নামে সোনা কামে সোনা, বাসনা সোনার হবি বাপ, 

বড় দেখলি প্রতাপ এ লোহাতে কোদাল গড়া, মধ্যে অলঙ্কার ভরা, 
দেখি ভোরের বেলা মেথরেরা, পায়খানার বিষ্ঠা করে ছাপ।। 

লোহার সাহায্যে অলঙ্কার গড়ায়, দেখালি লোহার বড় গুণ, 

লোহা আমার কথা শুন £ সোনাকে পাবার তরে, কতলোক সাধন করে, 
আমায় পাবার জন্য ডাকাত চোরে, তোর দ্বারা মানুষ করে খুন।। 
থাকলে শত বৎসর মাটির তলে তবু খাটি রই £ ও তোর মাটিতে 
গৌরব খাটে কই £ কই না তো ভেবে দেখ আপন মনে। 

শোন সোনা তোরে বলি, ও তুই মিছে করিস গালাগালি, ভুলে অজ্ঞানে।। 
ও তুই দাও কাচি আর বাঁটি ছুরি, এরাপে থাকিয়ে গৃহস্থের বাড়ী, 
সকলের করিস উপকার £ আবার কায়দা পেলে অন্্ররাপে প্রাণ করিস সংহারঃ 
হিন্দু বাড়ী বাঁটি দাও, দায় ঠেকিলে দায় সারাও, 

যখন মুসলমানের বাড়ীতে যাও, তোর দ্বারা গরু কাটে যবনে। 

সোনা হতে লোহার মান কয়জনে মানে।। 

ও তুই লোহা হয়ে সোনার সনে কেমনে তুলনা করিস, ৪ 

নাই তোর জ্ঞান কাণ্ডের উদদিশ £ সোনা সকলের সেরা, দেবদেবীর মাথার চুল, 
লোহা তুই সদা খাস লাথি শুরা, পায়ের জুতার তলিতে থাকিস।। 
লোহা তুই কি সোনার জন্মদাতা, বৃথা কেন করিস চালাকি £ 

মনে ভেবে দেখ দেখি £ কুমারে মূর্তি গড়ে, সকলে ভক্তি করে, 


সঃ 
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বোকা তাই বলে সে কুমারেরে, মূর্তিতে বাপ ডাকে নাকি।। 

গড়ায় বন্দুক কানান ইন্জিন বিমান, সেজন্য জগৎ হবি জয়ী £ 

কথা কিসে বিশ্বাস হই £ লোহাতে বন্দুক গড়ে, কি করিস থাকলে ঘরে, 
যদি মাইরের কীটায় টান না মারে, তবে তোর শুল্লি ছোটে কই।। 
(লোহা করিস কত কারুকার্য, তার বাজু অনস্ত বালায় £ 

শুনে বাঁচি না জ্বালায় £ তোর মান্য ভুমণ্ডলে, জানে নাশিতের ছেলে, 
আরো ক্ষুর গড়ায়ে ঝাড়জঙ্গলে, অনেকে * * *।॥। 

বললে হাওড়া ব্রীজে বালীরীজে, সোনার ঠাই নাই কোন জায়গায় 3 
তাতে কি সোনার মান্য যায়ঃ জানিস না সোনার রঙ্গ. করিস নাই সোনার সঙ্গ, 
আছে নবস্ধীপে সোনার গৌরাঙ্গ, সকলে ভক্তি করে পায়।। 

যত লোহা সীসা তামা কাসা, সব চেয়ে সোনার বেশী মান £ 

সাধু ভক্তের কাছে জান £ খুচায়ে দুর্বাসনা, যে করে উপাসনা, 

যদি প্রাপ্ত হয় সে কেলেসোনা, সে সোনায় মোক্ষ করে দান।। 
ইঞ্জিনিয়ার-_বৈরাগীর কবি নকুলেশ্বর সরকার 

দেশে এসেছে নব জাগরণ, দেশের যত জনগন 
মুছিয়ে ফেল ঘুম ঘোর। 

মোদের থাকবেনা আর দুঃখ দৈন্য অগ্নের হাহাকার, 

দিয়েছেন সরকার, চাষের প্রতি জোর।। 

মোদের ভারতের এক ইন্জিনিয়ার, বয়সে তার খার্টি ইয়ার, 

নুতন তার চাকরীর স্থানে আসাঃ এক জন বৈষ্ণব আসে বাবুর পাশে 
করিয়ে ভিক্ষা লাভের আশা £ হায় ২ মরি হায় 

দেখে সে বৈরাগীরে, বাবু কয় ধীরে ধীরে, 

তোমার ভিক্ষা করা ব্যবসাটিরে, করেছ নেশা না পেশা।। 

তোমার সবল সুস্থ নিটোল স্বাস্থ্য মন্ত পালোয়ান, 

করো ক্র সেজে কর্মের সন্ধান, শুধু কি তেক নিলে গোবিন্দ পায়। 
শ্রীকৃষ্ণ ধরায় এসে, সেজে আদর্শ মানুষের বেশে, কর্ম্মযোগ শিখায়।। 
শুনি ধরার ভার করিতে হরণ, সাজিয়ে নররাপে নরনারায়ণ, 
জীবেরে শিখায় কর সীতা £ তোমরা ধর্ম্ম করো কর্ম করো 
গোবিন্দ ফলদাতা £ দিয়ে তার উপরে কর্ম্ম ভার, কাজ করে যাও অনিবার, 
এই যে তেক নিয়ে বৈরাগী বেকার, এটা তার কর্ম পথের অস্তরায়। 
কৰ্ম্মযোগী হলে তার বাধ্য শ্যামরায়। 

তুমি হিংসা ছাড় শক্র মারো, লও কর্ম স্্যাসেতে দীক্ষা, হায় ২ মরি হায় 
সেই কৃষ্ণের ভক্ত সেজে, গুরুর আদর্শ তাজে. 

তোমরা মন না দিয়ে দেশের কাজে, কোন লাজে করিতেছ ডিক্ষা।। 
জানি গোলোক তাজে ব্রজে এসে কৃষ্ণ বলরাম, 

করে কৃষি গোরক্ষা অবিরাম, জগতে চাষীর প্রাধান্য দেখায়।। 

শুনি কৰ্ম্ম নৈব হি সংদিদ্ধি, বলেন ভগবান। 

তোমরা কর্ম্ম তাজে কুড়ে সেজে, ধরেছ বৈষূবের ভান || 

হায় গো, জনক থেকে কনকপুরে, কাম কামনা ফেলে দূরে, 
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লোক সংগ্রহে কৰ্ম্ম করে, করেন আত্মদান। 

সে কর্মে হয়ে বিরাসী, ভেক নিয়ে হয়ে বৈরাগী, ২ 

কি করেছ দেশের লাগি. কি হবে দেশের কল্যাণ।। 
হায়গো, কমের শুণে যজ্ঞের পুষ্টি, যজ্জের শুণে জন্মে বৃষ্টি, 
বৃষ্টির শুশে অঙ্গের সৃষ্টি, অগ্রে বাঁচায় শ্রাণ। 

সেই অশ্র উৎপাদন করতে, আগে হবে পল্লী গড়তে, ২. 
চাষীর সনে লাঙ্গল ধরতে, কেন ভাবো অপমান।। 

আগে ভিখারী দেখিলে স্বারে, সবাই ভিক্ষা দিত তারে, 
আগের দিন বাঘে খেয়েছে। 

এখন সবার কাধে ভিক্ষার কুলি, রেশল থলি সার, 
ভিক্ষা চাইতে আর, যাবে কার কাছে।। 

তোমরা ভিখ্‌ মাগো বৈরাগী সেজে, খেতে চাও বিনা কাজে, 
পশারটা জমায়েছ বেশ £ গিয়ে যার তার কাছে ডিখা মাগো 
নাই মোটে ঘুপা লজ্জার লেশ £ হায় ২ মরি হায় 

বিদেশী পর্যাটকে, এই দৃশ্য দেখে দেখে, 

তারা দেশে গিয়ে সংবাদ লেখে, ভারত এক ভিক্ষামাগা দেশ।। 


এ জবাব (ফ্বয়ং কবিয়াল নকুলেম্বর কৃত) 


- শুনে ইঞ্জিনীয়ার বাবুর কথা বৈরাগী কয় মনোদুখে। 


যারা বৈরাগীরে ভিক্ষা দিতে চায় না এক মুষ্টি, 
সাতগোষ্ঠীর কুষ্টি সুধায় কোন মুখে।। 

বললে ভিক্ষাটা নেশা না পেশা কথাটা বলো নাই মিছে £ 

এটা পেশাই হয়েছে £ জানি না লেখা পড়া, সাধ্য নাই চাক্রী করা, 
কাজেই দশ দুয়ারে ভিক্ষা ছাড়া, আমাদের উপায় কি আছে।। 

যারা ব্ল্যাকমার্কেটে চুরি করে দেশ জুড়ে খাদ্যভাব ঘটায় £ 

সে দিক কেউ না ফিরে চায় & দেশ জুড়ে ঢোরের মেলা, বাইর বাড়ী হয় তেতালা, 
কেবল বৈরাগীর ভিখ দেবার বেলা, বাপ দাদার তালুক লাটে যায়।। 
কারো শালাশালী এলে বাড়ী আদর তার ভারী, 

দেখলে মালাতিলক কৌপিনধারী, বাবুরা তার উপর হয় অসস্তোষ। 
হয়েছ লক্ষপতি, তবু লক্ষ্য নাই, দরিব্রের প্রতি, মিছে করো রোষ।। 
বললে ধরার ভার করিতে হরণ. আসিয়ে নররাপে নরনারায়ণ, ভ্রীবেরে 
বলেছেন এই কথা, £ তোমরা ধৰ্ম্ম করো বন্ধ করো গোবিন্দ ফলদাতা হ 
তোমার গীতার স্তর জেনে সার, গোবিন্দের পর দিয়ে ভার, 

করো দেশ জুড়ে আজা চোরাকারবার, তা হতে ভিক্ষাতে কি বেশী দোষ। 
সরকারের মাথায় কাঠাল, তোমরা খসাও কোষ।। 

আমরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করি মুখে কই হরে কৃষ্ণ রাম £ 
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আমি ভিক্ষা ছাড়ব চাকরী করব, এ তোমার ভিখ না দেওয়ার ভান ₹ 
কত বেকারী বিদ্বান ২ বড়রে খেলে বাঘে, ছোট আর কিসে লাগে, 
তোমরা পারো যদি করো আগে, শিক্ষিতের কর্ম সংস্থান।। 

দেশের শিক্ষিত বেকার যারা তাদেরই পেটে অন্ন নাই 3 

আমরা নিরক্ষর সবাই সাধ্য নাই চাক্রী করব, না খেয়ে প্রাণে নরব, 
শেষে চুরি করব পকেট মারব, তার চেয়ে ভিক্ষা করে বাই।। 

তুমি মোটা মাইনার চাক্রী করো, অন্তরে অপার আনন্দ 3 

ভিক্ষুক হয় না পছন্দ, লাখ টাকার কন্টাক করে, কাজ সেরে পাচ হাজারে, 
রাখো বাকী টাকা পকেট ভরে, তার চেয়ে ভিক্ষা কি মন্দ।। 

বললে, ভেক নিয়ে বৈরাগী হলে, গোবিন্দ দেয় না দরশন 2 

সে তো কাঙ্গালেরি ধন £ তার সাক্ষী পাগলা ভোলা, কাধে লয় ভিক্ষার ঝোলা, 
আবার গৌরাঙ্গ বৈরানীর চেলা, ভেক্‌ ধারী কূপ জার সনাতন।। 


পাকিস্থানী জৌপদীর কবি নকুলেস্বার সরকার 


আমি পাকিস্থানী যাজ্ঞসেনী, সভ্য সভায় একখানি, 

আধুনিক কাব্যরস শুনাই, 

আমার প্রতিপক্ষ উপলক্ষ, মুল লক্ষ্য সরকার, 

কাতরে আমার, নিবেদন জানাই।। 

অদ্য কুরুসভা বেনাপোলে, গো-ভোজী কুক দলে, 

আজ আমার খুলতে চায় বসন £ 

তোমরা সভায় বসা পঞ্চ পাণ্ডব কংগ্রেসী বিদুর ভীষ্ম প্রোণ $ 

হায় ২ মরি হায়, লজ্জাতে বদন ঢাকি, কাতরে কত ডাকি, 

তোমরা চোখ পাকায়ে দেখবে নাকি, ভারতে নারী নির্খাতন।। 

যখন প্রশ্ন গুনে সভাস্থানে কারো নাই বাণী, 

তখন রাগ করে কয় যাজ্ঞসেনী, পি. সি. সেন যুষিষ্টিরের বিদামান। 
ধন্থরাজ কও আমারে, অদ্য কোন ধৰ্ম্ম রাখিবার তরে, নারীর অপমান।। 
যেদিন ফল বলে মা ভুল করেছে, 

পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে খেতে বলেছে, সেই হইতে তোমরা পক্ষ্থামী 3 
(তোমার আয়ুব খানের পাশার পনে, দোষী কিসে আমিঃ 

সতাধৰ্ম্ম নাই যার ঠিক, তার বিচারে শত ধিক, 

হয়ে তিন আনা চার গণ্ডার মালিক, কেমনে যোল আনা করলে দান। 
দায়ভাগের ভাগ হিসাবে করে দাও বিধান।। 

জানি তিনশত পঁয়যঢ়ি দিনে, বৎসর হয় সবে জানে, 

তোমরা মোর পতি পঞ্চ ভাই হ 

আমি এক এক পতির সেবার দখল, বৎসরে ৭৩ দিন পাই £ হায় ২ 
দান করে কুলবালা. আজ করলে পাশা খেলা, 

এটা যে ভাইয়ের কষ্টোলের পালা, তার কাছে আদেশ নেওয়া চাই।। 
শুনি তোমাদের এই হিন্দু াষ্টর, তার উপর বীরশ্রেষ্ঠ, সভাতে ক্ষত্রিয় সকল: 
কেন আয়ুব খানের পাশার পশে, হারালে সৌধ বীর্ঘ্য বল, হায় ২ দরি হায় 
থাকিলে শৌর্য্য বীর্য, রোধ করে অন্যায় কার্য, 

তোমরা নির্ব্বিচারে করো সহা, হীনবীর্য্য নপূংসকের দল।। 
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যদি শক্তিমানে শক্তির করে অপব্যবহার, 

তবে স্বাধীনতা থাকে না তার, কুলাঙ্গার বংশের কাটে নাসা কান। 
যদি ধৰ্ম্মরাজ্যের আৰ্য্য নারী আমি হই এক জন। 

তবে পতি বর্তমানে কেন সতীর নির্য্যাতন।। 

হায়গো, উদ্ধারিতে সীতা সতী, রাবণ বধেন রঘুপতি, 

বিপন্ন রমণীর প্রতি নিদয় কি কারণ। 

তোমরা যদি পারো ধ্বংস করো যবন দুর্য্যোধন।। 

শুনি ভাং গাঁজা মদ খেলে পরে, নেশাখোর বলে তারে, 

চোখ বুঁজে নেশায় থাকে ভোর। 

হয়ে পাশার নেশায় দিশেহারা বউকে ধর পণ, 

কে আছে এমন নিলাজ নেশাখোর।। 

যখন রাগ করিয়ে বৃকোদরে উঠিয়ে গদা করে, সজোরে হুন্ধার দিয়েছে ; 

তুমি করলে বারণ করো স্মরণ, আমাদের গোবিন্দ আছে £ 

হায় ২ মরি হায় নিজের বউ সেখে ধরে, নিজে না রক্ষা করে, 

যারা ভার সঁপে দেয় অন্যের পরে, তাদের কি মা ভরী বাঁচে।। 

এই সব হিন্দু নারীর বন্ধু যখন হিন্দু রাষ্ট্রে নাই, 

অধম নকুল কয় আয় ছুটে পালাই, হই গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমান।। 
টাকার কবির জবাব নকুলেস্বর সরকার 

শুনে টাকার মুখে পাকা কথা, দুঃখে কয় বৈরাণী গোসাই। 

ঘটে সংসারে যত অনর্থ অর্থ তার মূলে, তাইতে সব ফেলে, কৃষ্ণ গুণ গাই। 

কেহ টাকা নিয়ে গায়ায় গিয়ে পিণ্ড দেয় গদাধরের পায় £ 

কেহ ভাগবত পড়ায় £ কেহ বা অন্সদানে, মান্য পায় সবর্ধ স্থানে, 

কেহ টাকা দেয় শাড়ির দোকানে, মদ কিনে বেশ্যাবাড়ী যায়।। 

জানি টাকায় তুষ্ট দেবী দেবা. টাকায় হয় রোগ ব্যাধির আরাম, £ 

টাকায় মে ভী্থধান £ সব কর টাকায় চলে, একথা লোকে বলে, 

কিন্তু ভবসিদ্ধু পারের কালে, শেষ স্থল হরেকৃষ্ণ নাম।। 

আমি ভেক বৈরাগী ভিক্ষা মাগি, নাই আমার টাকার দিকে মন £ 

করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন £ ঠাকুর মোর ভক্তির কেনা, চায় না সে রূপা সোনা, 

আমার চার আঙ্গুল এই কৌপনি তেনা, নাই আমার অর্থের প্রয়োজন ।। 

এই যে টাকায় ধৰ্ম্ম টাকায় কৰ্ম্ম, দেখালি টাকার কতগুণ ই. 

টাকায় ঘরে দেয় আগুন £ 

সঞ্চিত টাকার লাগি, সংসার হয় ভাগাভাগী, 

করে ভাইয়ে ভাইয়ে রাগারাগি, ভাই হয়ে ভাইকে করে খুন।। 

যারা অর্থ লোভী স্বার্থের বন্ধু তারা চায় টাকা, 

আমি এলেম একা যাব একা, ঠেকা কি করে টাকা উপার্জ্জন। 





পাবে না পারের তরী, 
তুচ্ছ টাকার মুখে ঝাটা মারি, আক্ছ আমি যাত্রা করলেম বৃন্দাবন।। 





আর দিক-ভ্রমণে এলেম আমি বাড়ী ছেড়েছি বার মাস £ করি বৃক্ষতলা বাস: 
যে দেখি তোমার কর্ম, বুঝিনা কথার মর্ম, 

তুমি সাধন কর কোন ২ ধর্ম, ঠিক যেন ব্রহ্মা হরিদাস।। 

আজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখে বাকাহারা, 

আমি ব্রাহ্মাণের কেশ এমন ধারা, আর করি নাই নিরীক্ষণ। 

মনেতে লক্ষ্য করি, আমি চিন্তে নারি, বল তুমি কোন্‌ দেশী তাহা 
গোছা পৈতা দেখি গলে, মানে জ্ঞান করি ব্রাহ্মণের ছেলে, 
ভক্তিতে ভক্তি করলেম পদেঃ 

তোমার বিচিত্র চরিত্র দেখে মরি মনের খেদে £ 

সত্য করে কও তুমি, শাক্ত কিংবা গোস্বায়ী, 

সদায় মুসলমানের সঙ্গে তুমি পাওরুটি খাও কি কারণ। 

(ভেবে চিন্তে কিছু আজ পাইনে নিদর্শন 1 

জাতের ভয় করনা বুঝি, তোমার একি হেরি কারসাজি ॥ 

যে মুখে কৃষ্ণ রাধা বলতে সদা সর্বদা, 

এখন সেই নামেতে হয়ে আধা, সেজে খাসা ফরাজী।। 

আর প্রণাম করতে এলেম আমি ডাইনা হাত তোল, 

যেমন হাজীর বাড়ী কাজী থাকে, ঠিকঠাকেতে সেই লক্ষণ।। 

কিবা সুখ আহারে ২ পাঁওরুটি বিস্কুট কটি বুটের ডাইল। 

আর ঘৃতপাকের মধ্যে দিলে পৌঁজের সত্তার ২ 

আমি বুঝলেম না তোর জাইতের পাইল।। 

দেখি বেদ বিধি রাহ্ষ্মণের মুখে, চার যুগে এই নিয়ম আছে। 
তোমার জন্মদাতা পিতা কোন ঠাকুর তার নাম, 

শুনিলে পর সব জ্বালা ঘোচে।। 

আর সন্মুশে এক বিবি দেখি মরি যাই রূপের কি বাহার 

ধনী কে বটে তোমার ঃ চুল পাকা দাড়ি ঠাছা, সম্মুখে দুলীর কোচা, 
আবার পিছের দিকে আলগা কাছা, ঠিক যেন পাও মোছা খোল কার।। 


এসব ভাব দেখিয়ে দৈত্যপতি বিস্মিত অতি, 
হত পর আর 
বলব কি লক্ষাপতি, আমি তোমারই হই ভট্ীপতি, বাড়ি মধুরায়।। 
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তোমার দাদা ছিল দশগিরি, ছিল তার অসংখ্য সুন্দরী নারী, 
একদিনে বাড়ি হল খালি কেন রাড়ী নিয়ে বাড়ির মধ্যে এত ঢলাচলি ৪ 
বাড়ি ভরা রাঁভীর পাল, তোমার ত এই বুড়া কাল, 

তুমি কোন সাহসে ধরিয়ে হাল, শেষকালে মাকি হলে খেওয়া নায়। 
এসব কাজে সমাজে মুখ দেখান দায়।। 

শুনি বামভাগে প্রেয়সীর আসন, ভার্যাকে তাই বলে বামা, 

এ তো নয়কো সরমা £ হায়, দেখে মরি সরসে, সন্দেহ হয় অরমে, 
বদল কোন বিচারে তোমার বামে, বিধবা ইন্রজিতের মা।। 

রাণী মন্দোদরীর দক্ষিণ হস্তে কেন নাই শাখা, 

কেন নুখখানি তার বিষাদ মাখা, মহারাজ যথার্থ বল আমায়।। 
করলে কি বিভীষণ, কি ভীষণ কাণ্ড আজ, করলে বড় চমৎকার। 
কেন ভ্রাতবধু বায বসালে গো__শেষকালে নাম হাসালে বড় দাদার।। 
দি ইন্দ্ৰজিতে বর্তমানে থাকিত এখন, 

(তোমায় খু ফেলে বাবা বলে করলে সাোধন__তুনি করতে কি স্থীঝার।। 
এখন তরণীর হয়েছে জেঠা গো-_সদুপায় কি করিলে সরমার।। 
আগে বৌদিদি বলিতে যারে, আজ তারে অবিচারে, 

করলে কেন শয্াসঙ্গিনী। 

এখন পরের তরীর মাঝি হয়ে বসলে পাছা নায়, 

রাজা কে চালায় তোমার তরণী।। 

তোমার বড় দাদা বড় সন্বন্ধী সম্পর্কে হইত আমার, 

তুমি ছোট মোর ভার্খার £ হায়, আজ যখন বড় হলে, বড় বৌ ভাগে পেলে, 
এমন তোনায় আমায় দেখা হলে, কে কারে করবে নমস্কার ॥ 


এ্র্াদের কবি নারায়ণচজ্র বালা 
রদ মন্ত হরি সংকীতিনে, তাই গুনে সুন্ধ দৈতোশ্বর। 
শেষে অবাধ্য সেই পুত্রবধে করে অঙ্গীকার, 
করে অত্যাচার প্র্াদের উপর।। 
একা শ্রীহরি ভক্তের প্রহরী আর সবই শিশুর বিপক্ষে, 
হরি অন্রীক্ষে থেকে তাকে করতেছে রক্ষে হ হায় ২ মরি হায় 
মতি যার কৃষ্ণ পদে, বিপদ তার পদে পদে, 
এমন আহ্লাদ ভক্ত পরনাদে, ভক্তের আজ মহা পরীক্ষে।। 
তারে মারতে নারে কোন মতে আগুনে জ্বলে. 
দেখে দৈতাপতির মন্ত্রী কলে, মহারাজ পরামর্শ শুনে যাও। 
শোন রাজা মহাশয়, তোমার ছেলেকে বেশ্যার বাসায়, মদ খাওয়া শিখাও।। 
ওরে পাঠার মাংস দেও যথেষ্ট, যাতে এর কৃষ্ঞভক্তি হবে নষ্ট, 
কয়েকটা কাছিম খাওয়াও রেঁধেঃ গণ্ডা আষ্টেক আশু] দেও গর 
হাতে গলে বেঁষে 2 পড়ে থাকবে বাজারে, হবে বড় মজারে, 
যদি পিরীতির পেন্মীতে ধরে, তবে ওর ছয় মাসে লাগাবে বাও। 
স্পা 
শেষে সুছে ফেল হরিনানের তিলক ছাপাগুলি 5 হার ২ মরি হায়, 
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মদ মাংস গেলে পেটে, যাবে ওর ভক্তি ছুটে, 

কিছু জটা ভাঙের পাতা বেটে, খেতে দাও দুধের সাথে গুলি।। 

আন ব্রাণ্ডি ঘইস্কি আফিম কোকেন গাঁজা আর চরস, 

শিশুর নীরস চিত্ত করতে সারস, দুই একট) আদিরসের গান শুনাও।। 
বলব কি মহারাজ করে লাজ, তোমার এই ছেলে বড় মূর্তিমান। 
কাদে “ক' দেখিলে কৃষ্ণ বলে গো--ইন্ুলে শিখেছে এক “ক' বানান।। 
আছে ব্যঞ্জন বণ চৌব্রিশটি তিনটি চিনে তার, 

নিয়ে আদি বর্গের আদি বর্ণ, যোগ করে “সকার, মরি হায়রে 
শেষে সুর্য “য' আর মূধ্বণ্য 'প' গো-_ 

যোগ করে উচ্চৈ্বরে করে গান।। 

শিশু জ্যামিতি করেছে ইতি, পড়ে সব ভক্তের ইতিহাস। 

উহার ভুগোলে ব্যুৎপত্তি মাত্র গয়া পর্যন্ত, মানে অল্রাপ্ত পুন্ধর আর প্রভাস ।। 
শিশুর গণিত শাস্ত্রে যোগ্যতা খুব, শিখেছে মাত্র যোগ বিয়োগঃ 

করল বিবেক আর বৈরাগ্য যোগে বাসনা বিয়োগ £ হায় ২ মরি হায় 
বিজ্ঞানে নাই আকর্ষণ, দর্শন তার স্বরূপ দর্শন, 

করলে ব্যাকরণের অনুসরণ, 'হা' ধাতু দেখলে বাড়ে রোগ।। 

আবার মাঝে মাঝে পড়ে থাকে তুলসীর তলে, 

তোমার ছেলের ব্যারাম সারতে হলে, মহারাজ খেমটা দলে বায়না দাও।। 


পার পিণ্ডের কবি  বিজয়কৃষ্ণ সরকার 

যে দিন পঞ্চপাণ্ডৰ গয়াধামে, পিণ্ড দিতে পাণ্ডুর নামে, 

পাণ্ডার নিকটে দণ্ডায়মান। 

যখন পিণ্ড করে পাণ্ডার ধারে বসল ধনঞ্জয়, 

শিবনাথ পাণ্ডা কয়, তাহার বিদ্যমান।। 

ডেকে শিবনাথ বলে কথা ধর, কুশাগ্র করে কর, চিন্তা কর পরিণামে, 
তোমার পিডৃপুরুষ উদ্ধার করতে, এলে এই গয়াধামে ও হায় 
সগোত্র সই রাহা, কার পুত্র আমায় কবা, 

দেখি বিচারে তোমার দুই বাবা, পিণ্ড দিবা তোমার কোন বাবার নামে।। 
তোমার ইন্দ্র আর সেই পাণড পিতা উভয় বগা, 

আমি ইহার কি করব মধ্যস্থ, দায়ভাগে দায় ঠেকলাম খোলা কেটে। 
ভেবে না পেলাম দিশে, দিব কার পিণ্ড আজ কার উদ্দেশে, 


আর যৎ বীর্য তৎ পরাক্রম, হবে না তার ব্যতিক্রম, 

তুমি কেমনে করিবে অতিক্রম, ঘটেছে ইল্তিয় বিক্রম যে ঘটে 

ক্ষেত পুত্র পাণ্ডুর সকলে রটে।। 

করতে পুণ্য কর্ম নরক হতে ত্রাণ, তাই লোকে চাহে সন্তান, 

তোমার কেন ব্যবধান তার দেখি যদি ইন্দ্র করে পিণ্ড গ্রহণ, 
পাণ্টুর উপায় কিঃ হায়__এই ভবে সবার জানা, দুই লিতা সম্ভবে না, 
অর্জুন তোমার দেখি উল্টা সানা, কও ইহার পাল্টা জবাব কি? 


বঁজ ও তু গুরুর 
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মোদের ধর্মনেতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশিষ্ট সবই, তারা জন্মদাতা পিতার ছবি, 
চিত্রিত করেছে চিত্রপটে।। 

আমারে কও অর্জুন বংশের শুণ, পূর্ব প্রাচীন ইতিহাসের কথা। 
তোমার তিন পুরুষের পিণ্ড দিতে গো, আনো গোত্র পুষ্টির কু্িখাতা।। 
তোমার বিধবা সেই পিতামহীর জন্মিল নন্দন, বড় অদ্ভুত বারতা 
তোমার পিতামহের মৃত্যুর পরে গো-_কেবা তোমার পিতার জন্মদাতা।। 
পেয়ে কুত্তি মানী দুটি জায়া, পাণড সাজল ঢাকের বায়া, 

রাখে নাই পিতৃতের ধারা। 

এই যে যমরাজ আর পবন অর্ক অস্বিনীকুমার, 
সম্পর্কে তোমার কি হয় তাহারা।। 

শুনি কর্ণ তোমার আর এক ভ্রাতা, দেখো হিসাবের খাতা, 

তারে কয় দিবাকরের সুতঃ তারে কেউ বলে না পাণ্ডুর পুত £ 

এ সূত অতি অস্তৃতঃ হায়_-কও শুনি ইন্দ্রের বেটা, এই পিণ্ড পাবে কেটা, 
বুঝি পাণড রাজার ঘটবে লেঠা, যদি হয় সে শেওড়াগাছের ভূত।। 


এ--জবাব নকুলেন্দর সরকার 


তুমি গয়ার গুণ্ডা শিবনাথ পাণ্ডা, আমাকে করলে ধনঞ্জয়। 
গিয়ে অর্জুন করে গয়াপুরে পাণ্ডুর পিগুদান, অযুক্তি প্রমাণ বলা উচিত নয়। 
জানি পাগুবের জন্ম বৃত্তান্ত, ব্যাস মুনি লিখেছেন আগে, 

সবার অস্তরে জাগে : বৃত্রাসূর করে ধ্বসে ইন্দ্র হয় পঞ্চ অংশ, 
তাইতে পাণ্ডু বংশে অবতংশ, এক ইন্্র হলেন পাঁচ ভাগে।। 

বললি কার নামেতে পিণ্ড দিবি-_পাণ্ডা তোর ভণ্তামী প্রমাণ, 

আমরা পাগুবের সন্তান ঃ পাণুর পবিত্র ক্ষেত্র, আমরা সেই ক্ষেত্রপুত্র, 
আমরা সকলে বৈয়াগ্র গোত্র, এই নামে করবি লিুদান।। 

জানি যত্রক্ষেত্ৰ তত্র পুত্ৰ শাস্তুসম্মত, আমরা পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্র পুত্র, 
হয়েছি পঞ্চ পাণ্ডব ধরাধাম। 

পিতা মোর মহাতেজা, তারে ক্ষত্রিকুলে করে পূজা, পাণড রাজা নাম।। 
বললে খদ্‌ বব তদ্‌ পরাক্রম, সংসারে পুত্রে পায় পিতার বিক্রম, 
একথা সত্য যদি হয়, £ কেন ভর্বাজ ব্রাহ্মণের পুত্র, স্রোণ কষ হয় £ 
শুনি জামদক্মির চরিত্র, সে ব্রাহ্মণ সুপবিত্র, 

কেন তার বীর্যোতে হয়ে পুত্র, পেয়েছেন ক্ষাত্রবীরয্য ডৃণ্ডরাম।। 

ক্ষত্রী বিশ্বানিত্র পায় ব্রাহ্মণের প্রণান।। 

নাকি মাতুরজ আর পিতৃবীজে পুত্র হয় বললে বারতা হ কিসে মানি একথাঃ 
ভর্বাজ মুনির ঘরে, মাটির দ্রোণীর ভিতরে, 

এই যে স্বোণ আর প্রোণী জন্ম ধরে, বল না তার রজঃ ছিল কোথা।। 
ভবে রজঃ বীজ ছাড়াও পুত্র জন্মে খুলে দেখ ভারতের পাতা £ 
ুবনাশ্মের বারতা £ যজ্ঞের জল ছিল ঘটে, খেল পিপাসার চোটে, 
তাইতে যুবনাম্থ রাজার পেটে, রজবীজ্ বৈ জন্মে মাদ্ধাতা।। 


নু 


নু 


চিতান 


স্ব 


{ৰ 
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__ বললে আমার সনে কি সম্পর্ক সূর্য যম ইন্দ্র পবনে 3 
বোকা তেবে দেয় মনে £ 
তুই একটি অকাট মুর্খ, যম পবন ইন্দ্র অর্ক, 
আছে তোর আমার সমান সম্পর্ক, স্বীয় দেবতার সনে।। 

__ নাকি আমার বাবা দুত সাজিয়ে থাকিবেন, শেওড়া গাছের পর ঢ 
তাতে তোরই বেনী ডর £ গয়ালীর মন্ত্র ভুলে, আত্মা অমুক্ত হলে, 
এ যণ্ডামার্কা পাণ্ডা পেলে, ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে তার।। 

__ আমার জন্মদাতা কোন দেবতা, তুই বুঝি জানতে চেয়েছিস ২ 
বোকা বুঝে খোঁটা দিস £ কার বীর্য জন্মে ছেলে, মা জানেন এই তৃতলে, 
বুঝি তোরে জন্ম দেওয়ার কালে, তোর বাপকে দেখে নিয়েছিস্‌।। 
পরগুরামের মাতৃহত্যা কবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার 

_ করতে পিতৃবাকো মাতৃহত্যা, পরশুরাম ঠেকে অগত্যা, 

এ বার্তায় দিল সম্মতি 

- ভাবে ক্লান্ত মনের শাস্তিবারি সকল পিপাসার, 
হায়রে বিধাতার যুগল দম্পতি।। 

_ তখন নিঠুরের ন্যায় কুঠার নিয়ে, পরশুরাম চলে যেয়ে, 
পালন করিতে পিত্রাদেশ, তার মায়ের কাছে গিয়ে পাছে জানায় সবিশেষ, 
হায়, বলে মা করি প্রণাম, পিতার আদেশে এলাম, 
তখন সব কিছু বলে পরশুরাম, করল মাতৃহত্যা শেষ।। 

_ একজন বৃদ্ধা নারী পথে যেতে, শুধায় বারতা, 
শুনে পরগুরামের সকল কথা, বুড়ি তো রাগে প্রায় বাঘের মাসী। 

= বু়ী কয় বড় লেঠা, তোমরা নাম করলে শুব দুই বাপ বেটা, 
দেখে পায় হাসি।। 

- জানি পিতা ধর্ম পিতা স্বৰ্গ, তাইতে তার পায়ে এনে ভক্তি অর্থ, 
পবিত্র মনে প্রাণে সেবি £ কিন্ত বাপি গরিয়সী এই জননী দেবী £ 
আর পিতামাতা সব কাজে, সমান দেখে সমাজে, 
কিন্তু পিতার চেয়ে মাতার মাঝে, চিরকাল দুইটা গুণ আছে বেশী। 

_ আর অনারথাকৃত কার্য আর্য বিদ্বসী।। 

__ শুনি মায়ের চারি, বাপের চারি, আট শক্তির দেহ তৈয়ারী, 

এ প্রমাণ মানে বিশ্বধামঃ কেন পিতার প্রতি নিষ্ঠা অতি, মায়ের প্রতি বাসা 
পুত্রের কর্তব্য কর্ম, বুঝবে উভয়ের অর্থ, 
যাহা পশুরও পক্ষে অধর্ম, তাই কেন করলে পরশুরাম।। 

-_ তোমার কর্ম দেখে আনোদুঃখে মরমে মরি, 
তুমি ধরার ভাব লইবে হরি, কেমনে মানিবে বিশ্ববাসী ।। 

__ তোমার এই দৌরাস্ম্যে এই সর্তে. কেহ আর মাতৃত্বের যান রাখবে না। 
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তা নইলে বাৎসল্য প্রেম থাকবে না।। 

আর মাকে মেরে পড়লে ফেরে যমের পায়ে গোদ, 

তুমি মুনির ব্যাটা এখনো জন্মে নাই শাস্তুবোধ, ভারি তত্তবিশারদ। 
তুমি কর্ম করলে ধর্মের বিরোধ গো, এই পাপে হাতের কুডুল খসবে না।। 
মেরে মায়ের মাথায় কুঠার আঘাত, কু আদর্শ দেখাও হঠাৎ, 

আমরা তবে কেনন করে মেনে লই। 

তুমি শোন নাই কি কথার কথায় সব লোকে বলে, 

নাকি যা মরলে বাবা হয় তালই।। 

তার হাতে প্রমাণ পাবা, মরিলে কোন বাবা, যদি তার কচি সপ্তান রয় £ 
মায়ে সহজে বাঁচাতে পারে ছেলের নাহি ভয়, 

হায়--মা মরলে ছেলেটারে, বাবা বাঁচাতে নারে, 

শেষে মাসীর তালাস করে, আরো কত কটু কথা কয়।। 


এঁ__ জবাব নকুলেম্বর সরকার 
তখন বুড়ির বাক্য করে লক্ষা দুঃখেতে বলে ভৃশুরাম। 
ও তোর তিনকাল গেছে এক কাল আছে, মরবি দুদিন পর, 
তবু হয়না তোর দুশ্চিন্তার আরাম।। 
শুনি পিতরি প্রীতিমাপর্সে, এই কথা বলে সাধুজন $ 
তাইতে দৃঢ় করে মন £ রাখিতে পিতার কথা, কেটেছি মায়ের মাথা, 
আমি পাপপুণ্য কি জানিনা তা, করেছি কর্তব্য পালন।। 
জানি পিডুনামে ধরাধামে পুত্রের পরিচয়, যদি মাতৃ নামে পরিচয় হয়, 
তবে তো বলে গণিকার তনয়। 
তুইতো সব জানিস বুড়ি, ও তোর বয়স হয়েছে তিনচার কুড়ি, 
কাইলের ঘুড়ি নয়।। 
মাতা স্বগদিপি গরিয়সী, তার মধ্যে পিতার চেয়ে দুই গুণ 
বেলী একথা সব্বশান্তরে কয় £ আবার পিতা বা পিতা স্বর্গ সেও তুচ্ছ নয়ঃ 
আর রক্ষা করতে তীর্থের মান, হন্তে নিয়ে কুঠার খান, 
আমি বরহ্মাপুত্রে করিতে স্রান, আনন্দে যাত্রা করলেম হিমালয়।। 
জানি পিতামাতা তুল্য গুরু এই হল জাগতিক নিয়ম $ 
তবু গুণে ব্যতিক্রম £ মাতৃরজ পিতৃবীজে পুত্র হয় মহীমাঝে, 
কিন্তু শৌর্যো বীর্ধো গুণে তেজে, পুরে পায় পিতৃ পরাক্রম।। 
নাকি আমি ইই অবতার পুরুষ শুনেছ অনেকের কাছে; তোরও বিশ্বাস হয়েছে 
ধরার ভার করতে হরণ, নররাপ করি ধারণ, 
করি ভাঙ্গন গড়ন হরণ পুরণ, আমার কি পাপের ভয় আছে।। 
আবার ঠাট্টা করে বললি আমায় মা মরলে বাবা হয় তাএরঃ 
কথা কিসে স্বীকার হই £ ভ্রোপকে সবে বলে, ভরদথা্জ মুনির ছেলে, 
সে তো মানুষ হল বাবার কোলে, বলনা তার মাতা ছিল কৈ।। 
আবার ঠাট্টা করে বললি আমায় মা মরলে বাবা হয় তাও, 
এই কথা কিসে স্বীকার হই £ মা আগে মরে গেলে, মা নিলে বাবার বলে, 
কিন্তু বাবা মরে মা থাকিলে, ফিরে আর বাবা মিলে কৈ।। 
আবার মা মরিলে বাবা নাকি করে লয় মাসীরে তালাস £ 





পরচিতান__ 


কুকার 





পববঙ্গের কবিগান সংস্ৰহ ওপর্ালোচনা টি 


তাতে কিসের উপহাস $ মা মরার সঙ্গে সঙ্গে, মাসী আসিলে রঙ্গে, 
পাবো মায়ের গন্ধ মাসীর অঙ্গে, মাতৃশোক কিঞ্চিৎ হবে নাশ।। 


তখন বাগান হতে আয়ান ঘোষ যায় মাতালের বেশে, 

সেই ঘরে এসে, ঢুকলো গোপনে।। 

'আয়ান ঘরে গিয়ে বুঝল ওজন, এক শয্যায় শোওয়া দুজন, 

লজ্জায় তার বদন হল স্রানঃ ভাবে সোনার ভায়ে শুভ লয়ে, আজ বুঝি ঘরে ভাষা 
হায়, বিছানার পিছন থেকে, এই দৃশ্য চক্ষে দেখে, 

এমন ভাগের কাজে রাগে ঠেকে, কুটিলার ঠ্যাং ধরে দেয় টান।। 

ধরল বৃষ্ণ ভেবে কুটিলা অর দাদাকে ঠেসে, ও সেই গোলমালে বড়াই কর এসে, 

কুটিলা করিস কি ঘরের কোগে।। 

একে তো আঁধার রাতি, কেন শয়ন ঘরে হাতাহাতি, করিস ভাই বোনে।। 
তোরে লোকে বলে কিসের লাগি, এই ব্রজ্জে একমাত্র তুই ভাই সোহানী, 
আজ কেন রাগারাণি হায়ঃ বুঝি পান হতে চুণ খসে গেছে খুন চড়েছে গায়ঃ 
আর ঘরের কোণে আঁধারে, সেরে রেখে রাধারে, এমন কৌশলে ধরে দাদারে, 
গাধার ন্যায় সাজালি বৃন্দাবনে।। 

তোদের স্বপনের গোপন ছবি দেখল সব জনে।। 

যেদিন ছেদা কুষ্ভে জল আনাতে, পাঠাল যমুনাতে, বৈদ্যরাজ্জ ভাবিয়া মনেঃ 
বুঝি তোর মত আর সাধ্মীসতী কেহ নাই এ বৃন্দাবনে $ 

হায়, শেষে বিপরীত হল, দেশে কলঙ্ক রল, 

কুস্তের তল দিয়ে জল সেরে গেল, বুঝি তোমার দাদার কারণে।। 

ও তোর দাদার সাথে অঁধার রাতে, করলি আজ যে কাম, বলে ঘাটে পথে 
(তোদের দুর্গাম, এই বুঝি ছিল তোর মনে মনে।। 

এত কাল কালারে লয়ে স্বালা দিলি রাধারে। সরলা রাই রাজবালা তোর 
দাদার চেয়ে সাদারে।। বাদ ঘটালি রাধার সাথে, ও তোর দাদার ঘরে আঁধার 
রাতে: মিছামিছি খাটবেনা জোর, ভেঙ্গেছে সবার ঘুমঘোর. মালকোঠায় 
আজ ধরেছি চোর, তোরে আর তোর দাদারে।। তুই রয়েছিস রাস্তা জুড়ে, 
রাধা কাদে আস্তাকুঁড়েঃ রাই কানুর মিলন বাতাসে, তোর যে আগুন জ্বলে 
ফাশুন মাসে, আজ যে চাদ উঠিল তোর নীলাকাশে, অমাবস্যার আধারে । 
ও তুই রাধাকে দুই পদে দলে, দাদাকে নিয়ে তোর দলে, 

আন্দোলন চালাতেছিস খুব। 

যেমন সাধু চোর নয় দ্রব্য ঘটায় কপালের গুণে, 

(তোরা ভাইবোনে সমান দুই. বেকুব।। 

ও তোর বালাকালে পতি মলে, ভাই বাড়ী এলি চলে, তুই তো বুঝিস না 





৮৮০ পুববঙগের কবিগান সহ ও পর্যালোচনা 


এ জবাব নকুলেন্দর সরকার 
শুনে ছেড়া দলের খিচড়া কবি, 'আনন্দ পেলেন শ্রোতাগপ। 
লাগবে এই কবির পুরস্কার দিতে সংগ্রহ করা, নূতন একলোড়! চরণাভরণ।। 
একদিন রাখার সনে শয়ন ঘরে, কুটিলা সুখে নিদ্রা যানঃ 
ঘরে ঢুকিয়ে আয়ানঃ আদ্ধারে সঙ্গোপনে, রাধারে ভেবে মনে, 
নাকি কুটিলার ঠ্যাং ধরে টানে, শুনলেন তো ছেঁচড়া কবির গান।। 
জানি বৌ থাকিলে একলা ঘরে, ননী তার সনে ঘুমানঃ 
উচিত ভাই এসে জাগানঃ আগে না দিয়ে সাড়া, সেই ঘরে ঢোকে যারা, 
বুঝি এই কবির জ্ঞাতি ভাই তারা, ওটা সেই যশোরে আয়ান।। 
_ ও তুই বড়াই হয়ে বড়াইর কথা কোন লাজে বলিস. 
মুড়া ব্যাটা মেরে ভেঙ্গে দেই বিষ, তবে মোর অস্তরের জ্বালা মিটে। 
= তুই তো করে ঘটকালী, আমার দাদার কুলে দিলি কালি, ঘাটে আর মাঠে।। 
-_ আমায় লোকে বলে ভাই সোহাগী. করি আজ ভাই ভট্নীতে রাগারাগি, 
একথা বলিস কোন আক্কেলেঃ আমার দাদার মতন মাটির মানুষ জগতে কি মেলেঃ 
আর তুই তো বুড়ী অভাগী, তিন যুগের পুরান খাগী, 
করিস রাধারে কলঙ্কের ভাগী, কয়েকটা ঢেম্না মাীর দল জুটে।। 
- সাধে কি বধুর নামে কলঙ্ক রটে।। 
বললে ফুটা ঘটে জল আনিতে, জল দিয়ে সরে গেল জলঃ 
ও সব বৈদ্যবেটার ছলঃ ফুটা ঘট দিয়ে তোরে, 
পাঠাইলে জলের তরে, তোরও তল দিয়া জল যেত সরে, 
দেখতি তোর বৈদ্য বোনাইর কল।। 
আমার ফুটা ঘটে জল চুয়াল, তায় যদি হয়েছে অন্যায়ঃ 
তবে চল না যমুনায় £ ফুটা ঘট কাখে নিলে, তল দিয়া জল চুয়ালে, 
দেখি কে এসে তোর তলে তলে, কৌশলে ছিপি এঁটে দেয়।। 
যখন ফুটা ঘটে জল আনিতে, যমুনায় গেল ভ্রীমতীঃ 
কিসের সতী অসতীঃ মাটিতে কলসী রাখে, কর্দ্দমে ছিদ্র ঢাকে, 
তাইতে ফুটা ঘটে বারি থাকে, দৈবানাং বিচিত্র গতি।। 
নাকি মালে বর্গায় চোর ধরেছিস, ভাই ভ্ী হয়েছি একসাথঃ 
তাতে মোদের যায় নাই জাত £ বুঝি তোর দাদা এলে, 


1 ধুর 
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বেয়াই'র বিয়েরকবি বিজয়কৃষ্ণ সরকার 


মিল _ ও সে মেয়ের বয়স চৌদ্দ পেয়ে তাই_ 
রা 








পূর্ববঙ্গেৰ কৰিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা > 


তোমাকে করি মানা, এমন সরিকনাশা জরিমানা, দিতে যেও না।। 

তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক, বন্ধু-বান্ধব নিন্দা করে অনেক. 

টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায়; 

হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাত তোনায়। 

আর ভাবে খাকলে সমতা, প্রাণে জাগে মমতা, 

বেয়াই তোমার নাই কোন ক্ষমতা, না বুকে ভাব ছাড়া ফাল দিওনা। 
আমি তোমার আব্মীয় পর ভাবিও না।। 

বয়স পঞ্চাশ উল বনং জে, ধর্মশাের অর্ম তোমায় কই; 

হয়ে যোগযুক্ত বিষয় মুক্ত স্বভাব কালজন্টী। 

দিনের দিন দিন ফুরাল, কাল পেয়ে কাল নাল, 

তোমার চুল পাকিল, দাত পড়িল. বেয়াই তোমার “-_” পাকিল কই ।। 
মোহের উপ্মাদনায় সেজেছ ভাই উন্মত্ত বারণ, 

(তোমায় বারে বারে করি বারণ, মরণ পাথে চরণ আর বাড়াইও লা।। 
তোমার এই সুখের জ্বালা সুখের মালা, স্বাদ করে গলেতে পরিও না। 
তুমি মন্রহারা যত্রছাড়া গো, ভুল করে এই মরণ মরিও না।। 

তুমি পাকা চুলে কলপ দিয়ে কাচা করলে ভাই, 

তোমার টাক বন্ধ করবার কোন বন্দোবস্ত নাই, ভারতে ওষ্বধ মেলে না। 
তুমি বাইরে যত সাজ পর গো, যস্ের কাজ চোখ খুল্লিতে সারে না।। 
আর নারী চক্র বিষম চক্র বোকা খুব মুশকিল, 

তোমায় বাইরে যেটুক ভালবাসবে দিয়ে গৌজামিল, তুমি তাও কি বুঝলে না। 
ব্রজের আয়ান ঘোষের যেমন দশা গো, পরে কায় ঘরের সব মাখন ছানা।। 
যারা জ্ঞানী মানুষ মহীতলে. দেশকালপাত্রভেদে চলে, 

বেদে বলে পণ্ডিত তারে। 

যত বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান, তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে।। 
কেন বার্ধকে যোড়শী এনে, বঁড়নী গলে বাধতে চাও; 

তোমার বড় ছেলের বিয়ের বয়স, তারে বিয়ে দাও। 

সংসারের বিষম বিষে, এ জালা জুড়াবে কিসে, 

নিয়ে সৎ গুরুর সৎ পরামিশে, দেশের মানুষ দেশে চলে যাও।। 


এ জবাব নকুলেস্থর সরকার 
অমনি বেয়াইর বাকা করে লক্ষা, দুঃখে তার বেয়াই কয় তখন। 


এই যে বৃদ্ধসা তরুণী ভীষণ, আমিও জানি 

তবু টাকা দিয়ে কিনে আনি, এ আমার গি্লী নয় সেবাদাসী। 

ততদিন থাকব বেঁচে, আমার যত করবে থাকবে কাছে, খোকনের মাসী।। 

আনি বেতালে ফাল দিলাম না কি, তাল বেতাল তুমি বেয়াই জান বা কি. 
জানে: 
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পাকা হাতের টোকায় মোর বেয়াইন বেশ খুসী।। 

আমায় দোয়াজবরে মেয়ে আনতে বুদ্ধিটা দিয়েছ ভারী, 

আগে বিয়েটা সারিঃ নৃতন কৌ ঘরে এলে, বেয়াইনকে কয়ে বলে, 

এসো তুমি আনি দুই জন মিলে, আমাদের বৌ বদল করি।। 

আমি যে অভাবে বিয়ে করি-_-তোমারও সেই অভাব পড়ুক, 

দয়াল গোবিন্দ করুকঃ কি অভাব হলে পরে, বুড়োরা বিয়ে করে, 

তুমি বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে, কাল আমার বেয়াইনে মরুক।। 

আমার পাকা চুলে টাক ধরেছে__টাকে কি বিবাহ ঠেকায়, 

বিয়ে করে মোর টাকায়ঃ টাকার এমন সম্বন্ধ, বাছে না ভালমন্দ, 

একটু পেলে পরে টাকার গন্ধ, অন্ধেও চক্ষু মেলে চায়।। 

যারা অভাবের দায় কন্যা বেছে_এ রকম আছে দুই চারজন, 

নাই তার জামাই কেনার পণঃ কষ্ট পায় ভাত কাপড়ে, কেউ না সাহায্য করে, 
কাজেই কন্যা দিয়ে বুড়া বরে, দুর করে দারিদ্র্য পীড়ন।। 
আমার সব পেকেছে “-_” পাকে নাই, কেমনে তোমার হয় দেখা, 
আমার "-_'" আছে ঢাকাঃ কাইল আমার বেয়ানেরে, পাঠাইও আমার ঘরে, 
তিনি দেখে যাবেন পরখ করে, আমার কাঁচা না পাকা।। 

আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে_-আমার আসন্ন সময়, 

হঠাৎ শিষ্লী বিয়োগ হয়ঃ ধনে জনে গৃহপূর্ণ, লোকে কয় গৃহশূনা, 

আমার যথাগৃহ তথারণ্য, এক ভিন্ন সবই শূন্য রয়, 








বিনে পানসুপারী নারীর পরাণ বাঁচে কি মতে, 

প্রায় তো খিল ধরলো দাঁতে, পড়িয়ে তোমার হাতে, জীবনে সুখ নাই।। 
যত সুরসিকা পাড়া ভরে. পান খেয়ে উজ্জ্বল করে অধরের হাসি; 
তাইতে পানিতোয়ার রস হতেও পান বড় ভালবাসি। 

মিশেছি নারী দলে, রই কেন কথার তলে, 

আমি পান না খেলে মন্দ বলে, নিতাই'র মা নিমাই-এর মাসী ।। 
এসব কথা শুনে স্বামীর মনে জাগল ব্রজরস, 

তখন প্রিয়ার অঙ্গ করে পরশ, ডেকে কয় শুন গো বিধুমুখী। 

রয়েছে নেশার বাধ্য, পানের গুণ জান কি আদ্য মধ্য, 


জীর্ণ পান আয়ু হরে, ধন নষ্ট হয় শিকড়, 
সিএ লিন < 





এই যে দীত নড়া দীত সত দোষে, 
ধরে অদ্রকালে দস্তরসে, সাধে কি প্রাণপ্রিয়া তোমায় বকি।। 
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পান শুয়া গাঁজা নদ কি বিপদ, অনেকের স্বাস্থ্যসম্পদ হয় মাটি। 

পানে ক্ষুধা মন্দ খোরাক বন্ধ গো-_পীত বসায় যৌবনে লাগে ভাটি ।। 
দেখ পান না থাকলে তেজপত্র খায়, কিংবা তার ভাটা, 

আবার সুপারীর অভাবে আনে মান্দারের কাটা, কিংবা খেজুরের আঁটি। 
কারো দাত পড়ে অভ্যাস ছাড়ে না গো-_সার করে ছেঁচনা পুতার খটশটি।। 


মোদের অনাবশ্যকক দ্রবোর মৃল্যে, ভাবনা কি বেশী, 

যদি না চাও প্রেৱসী, মনের দান ছয়শ' আশি হলে ক্ষতি নাই।। 

আনি সার করেছি ইকননি', সবে হোক এ পদগামী, বলি সবারে, 

দেখ পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে। 

সাধু সম্জনের উক্তি, বৈরাগো ঘটে মুক্তি 

ভবে মিতবারী হয় যে ব্যক্তি, দারিষ্লোয ধরে না তারে।। 
এ__জবাব  নকুলেম্মর সরকার 

তখন রসিক স্বামীর বাক্য শুনে, রসিকার মনে বাড়ে রোষ। 

আমার পান সুপারীর বাজে খরচ কমাতে বুঝি, 

(কৌশলে আজি, পানের দেখাও দোষ ।। 

আমি চিনতেন না এই পান সুপারী, তুমিই তো আমাকে চিনাও, 

যে দিন বিয়ে করতে যাও। 

উদ্বন্ধন কালে দেখি, বেদ ব্রাহ্মণ সাক্ষী রাখি, 

দিয়ে পান সুপারী হরিতকী, আঁচলে গ্রন্থি বেঁধে দাও।। 

আমি চাই না কিমাম জব দোক্তা, খাই একটু পান আর সুপারী, 

তাতে তোমার মুখভারিঃ পান খাওয়া যে শিখেছে, না খেলে প্রাণ কি বাচে 

একদিন পান না পেয়ে মান করেছে, হাসির মা নিশির শাশুড়ী।। 

দিয়ে বরণডালায় পান সুপারী করে বৌ বরণ, 

বে যত সব মঙ্গলাচরণ, পান ছাড়া পরিপূর্ণ হয় নাকি। 

করঙ্গ পূর্ণ করি, দিলে তার উপরে পান সুপারী, গোবিন্দ সুষী।। 

নাকি পানের নেশায় বাধ্য হলাম, লক্ষ্মীমা'র পাঁচালীতে শুনতে পেলাম, 

স্নান করে মুখে দিলে পানঃ, 

নিজে লক্ষ্মী বলেন সেই নারী হয় আমারই সমান। 

তুমি বাসি বদন না ধুয়ে, চা খাও বিছানায় শুয়ে, 

এমন ভাগাড়াচোষা নেশার চেয়ে, মুখশুদ্ধি পানের নেশা মন্দ কি। 

দেবের ভোগে যা লাগে তার আর নিন্দা কি।। 


জীবাসা আঙ্গিনায় ঘটে গৌরাঙ্গ পান চিবালো, 
উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিল, কবি কৃষ্দাস তায় জন্ম নিল. বিধবা মালিনীর পেটে।। 
যখন পানে চুনে একা করে, তার সঙ্গে মিশাই খয়ের গুলি, 
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সে স্বাদ কেমনে ভূলিঃ খয়েরে দাত শক্ত করে, চুনে কীট ক্রিমি মারে, 


কৃপণ স্বামী যার আছে; খরচ কমাবার তবে, সুপানী বন্ধ ক'রে, 
কিনে খেজুর আঁটি সন্ভা দরে, তোমার ন্যায় অর্থপিশাচে।। 


নাধুরাম__নৌশের আলির কবি পুলিনাবিহারী সরকার (ফারিদপুর) 


চিতান 


পাড়ন 


মিল 
সুখ 
ডাইনা 


ED 


_ আমি যশোর জিলার নৌশের আলি, গান্ধী ভক্ত চিরকালই, 
_ আমি অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী অনেক বার, 


= তুমি মহারাষ্ট্রের খুব শক্ত মহাবীর নাখুরাম, 
আবার গান্ধী শিল্প আশ্রমে থেকে বলতে সীতারাম। 
আজ প্রমাণ পাই প্রতাক্ষে, পেয়ে ইলেণ্ডে শিক্ষে, 
কেন গুলি মেরে গান্ধীর বক্ষে, ভারতের ঘটালে দুনমি। 
_ তুমি কোন্‌ অপরাধ পেয়ে করলে মহাস্মার বিনাশ, 
উঠল বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, পায় সবে মরণ সম যস্ত্রণা। 
= নাথুরাম বল বল. কোন দোষে মহান্মা পেল এরূপ লাঙ্ছনা।। 
- হিন্দু মুসলমানের মিলন লাগি, মহাত্মা হহাযোবী, 
একুশ দিন অনাহারে ছিলঃ তুমি কোন দোষে মহাত্মারে দেশের শত্রু বল। 
আর নোয়াখালী পাঞ্জাবে, বৃদ্ধ কষষি যান যবে, 
কত শক্র এসে মিত্র ভাবে, করে মহাস্মার অর্চনা। 
_ আর অন্ধে কভু মাণিকের যতন জানে না।। 
= গান্ধী ডাণ্ডি অভিযানকালে, বিদেশী সঙ্গী সর্বজন, 
তারা বোমা কামান উপেক্ষিয়ে, করিল ভীষণ আন্দোলন। 
অহিংসা মন্ত্র ধরে, দেশ নিল স্বাধীন করে, 
এরাপ হিংসা নিন্দা বনি করে, দেশ স্বাধীন করেছে কয়জন । 
_ ভারতের সুসস্তান অবসান, সেই জন্য কাদে রে ভারতমাতা। 
মোদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গো. স্বলতেছে মহায্মার চিতা।। 
যত পুরুষ নারী, হিন্দু মুসলিম, জৈন শিখ শৃষ্টান, 
তারা অনুতাপে তনু ত্যাগে করে অনশন; মরি হায় রে- 
তোমার সান্তুনার কি অস্ত্র আছে গো-_নাথুরাম দাও দেখি সেই বক়্ৃতা।। 
_ শুনে মহাস্মার মরণের কথা, মরমে পেয়ে ব্যথা, 


এইরূপ মহাস্মারে প্রাণে মেরে, দেশের কি করলে সুমঙ্গল।। 


পাপ-পুশ্োের কবি হরফিত ভট্রাচায(ফরিদপুর) 
_ শুনে চূড়ামণি যোগের কথা, সোনাগাছির বনলতা, 
আনন্দে গঙ্গাস্রানে যায়। 
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দেখে লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গায় নেমেছে, ভাবের তুফান উঠেছে, 
সবে গাহিছে গঙ্গা মাঈ কী জয়।। 

আমি জন্মাবধি পাপের বোকা বয়েছি মাথে। 

পাপ আমার অঙ্গে ছিলি, তোর জ্বালায় কতই জুলি, 


বলে মোর সাথে করে চালাকি, আমাকে ফাকি দিয়ে যেতে চাস। 
আমার নাই আদি অস্ত, আমি আৰ স্তম্ভ পর্যস্ত, 

অনন্ত বর্ষা আনার দাস।। 

স্বর্গের ব্রহ্মা বিঝু? ইন্র চন্দ্র, আর যত ভক্ত মুনি জ্ঞানে, 

সবে মোর সেবে হ্রীপাদপন্ম ই 

যত স্থাবর জঙ্গম কীঢপতঙ্গ কোন্‌ জীব পুণ্য শুদ্ধ। 

আর আমার সেবা করিলে, সে থাকে রাজার হালে, 

আমায় গঙ্গাজলে ফেলে গেলে. তোর ভাগ্যে ছেঁড়া কাথা বার মাস। 
মোর জ্বালায় মরবি ছলে করবি হা হতাশ ।। 

থাকত বায়ু বরুণ, কুবের অরুণ, যম তার দুয়ারে। 

পেয়ে মোর কৃপা দৃষ্টি, বাড়ল তার আর্য কৃষ্টি, 

শেষে পড়ে রামের পুণা দৃষ্টি, সব গেল কালের গাহুরে।। 

আমায় ভালবেসে সুখে ছিল 

হয়ে প্রহাদের পুণা তার রিপু, তার সেই সুখের বপু করল প্রাস।। 
আমার এই শুভ সৃতি সুখ ভর্তি, এ বিশ্বে আমি মাত্র সুমহান। 
আমার দ্ৃতাবগে সুখের স্বর্গে গো. আনন্দে করে আমার গুগগান।। 
(দেখ অন্ধ জ্ঞানে আমায় মন্দ বলে ইতরে,_ 

আমার ডরে জন্ম ধরে এই ধরাপরে, যুগে যুগে ভগবান। 

করে জন্মাবধি সুখের সেবা গো, শেষকালে কংসরাজ পেল নিবণি।। 


তবু সৰ্বতীৰ্থ পাপে পূর্ণ গো, ধন রে ধন্য মোর অক্ষুণ্ণ মান।। 
যদি আমায় তেমন ভালবাসিস, পাবি মোর শুভ আশিষ, 
নিরামিশ লাগবে না খাওয়া। 

ক বন্ধুর সঙ্গে মনোরঙ্গে সিনেমায় যাবি, কত টাস্সি হাকবি, 
গাঁয়ে লাগবি বসস্তের হাওয়া।। 

দেখ শত শত নরনারী, আমার ভজনা করি, লভে পরমধাম; 


তাদের সুখের স্বর্গের মধ্যে নিতাই, শিখাল হরেকৃষ নাম।। 
এঁ_ জবাব নকুলেস্বর সরকার 
শুনে পাপের কথা, পেয়ে ব্যথা, বনলতা পাপেরে বলে। 


আমি ভুল করিয়ে কুল ছাড়িয়ে এলেম তোর মন্শায়; 
আজ সে যন্ত্রণায়, মোর অস জুলে।। 
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আগে যৌবন মদে হয়ে মত্ত, ছিল না ধর্াধর্ম জ্ঞান; 

পাপ তুই ছিলি বলবানঃ যৌবনে লাগল ভাটি, গেল মদ তবলার চাটি, 
এখন গলাতে জান করে উঠি, আর কি পাপ তোরে দিব স্থান।। 

তোর যে পাপীর বাড়ি আদর ভারী, সে শুধু স্বার্থেরি আশে; 

হলে স্বার্থ সাধন অবশেষে, কেউ কি পাপের পানে ফিরে চায়। 

পাপে তাপিত অঙ্গ, পায় যদি সাধু সঙ্গ, পাপ থাকে না গায়।। 

যত ধনী মানী ব্যভিচারী, ভক্তিবিহীন অনাচারী, 
সকলে তোরে ভালবাসে £ 

ভবে কেউ করে না পাপের আশা, গেলে নিতোর দেশে। 

আর তুলসী সেবা গঙাস্নান, কৃষ্ণপূজা ই্টধ্যান, 

যথায় কালাকালী রাম নামের গান, পাপ রে তোর আধিপতা নাই তথায়। 
আলো ফেলে অদ্ধকারে কেউ কি যেতে চায়।। 

বললে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস; 

পাপে বংশ হল নাশ 3 রামের বাণ খেয়ে বুকে, রামরূপ চক্ষে দেখে, 
শেষে লাথি মেরে পাপের মুখে, সুখে বৈকৃষ্ঠে করে বাস।। 

বললি, ইন্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস; 

কথা করি না বিশ্বাস £ চণ্ডী যার স্থারের ছারী, দেবতা আজ্ঞাকারী, 
যদি পাপ থাকত রাবণের বাড়ি, যম কি তার কাটত ঘোড়া ঘাস।। 
বললি, জগা মাধাই ছিল দু'ভাই, তুই না কি ছিলি সেই দেশে; 

গউর নদীয়ায় এসে ২ যত পাপ করেছিল, নাম দিয়ে দূর করিল, 
তাদের লোহার দেহ. সোনা হল, প্রেমদাতা নিতাইর পরশে।। 

এই যে দিবা রাত্র জোয়ার ভাটা, পাপ পুণ্যে গড়া এ সংসার; 

তাতে পাপ নয় প্রশংসারঃ পাপে অনর্থ ঘটে, কয়েক দিন মজা লোটে, 
যখন জ্ঞানের বাতি জ্বলে উঠে, থাকে না পাপের অন্ধকার।। 

আমি কামরূপা কামিনী হয়ে, জন্ম নিয়েছি ধরাধাম; 

কত করলেম পাপের কামঃ পাতক হয়েছে ভারি, পান করলেম গঙ্গা বারি, 
এখন ভবসিদ্ধ দিতে পাড়ি, জপ করিব দীনবন্ধু নাম।। 


পাপ-পুণ্যেরকরি--২নং হরফিত ভট্টাচার্য 
আনন্দে মেতেছে তোর প্রাণ। 
ভবে কোন বস্তু অকলুষিত পাপের বাতাসে, এ পাপ পুণ্যেতে মিশে, 
দেখ পুণ্যবেশে পাপের অিষ্ঠান।। 
ও তুই পাড়াগীয়ে জন্ম নিলি, যখন মোর দয়া পেলি, এলি কলকাতায় £ 
শেষে আমায় করে বক্ষের নিধি স্থান পেলি গঙ্গায়: 
যদি যাস আমায় ছেড়ে. তোর ভাগ্যে ভাঙ্গা কুঁড়ে, 
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নিত্য সেতার এহ্াজ সবীণের সুরে, করত সুখরিত সাক দুপুরে, 
যত বাবু ভূঁইয়ার দল, তোর জন্যে হতো পাগল, 
তুই আর পাবি না নদের বোতল, পুগোর ফল নিবে তোরে গাছতলায়।। 
দেখ আমার স্পর্শে বাগদী নুচী শুচি সকলে. 
আবার মদ খেয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, একত্রে ধূলায় গড়াগড়ি যায়।। 
যে রাখে আমায় ধরি, সদা তার আমি করি, মুখখানা টুকটুক, 
নিত্য নবনব সোহাগ স্পর্শে, বুক করতো ধুকপুক; 
সন্ধ্যার পর ছাদের পরে, “ডিয়ার থাকত 'নিয়ারে", 
বল তো কোন রমণী বিয়ার পরে, পেয়েছে এত স্বর্গ সুখ।। 
শুনে শূন্য তোর পুণ্য ফল, দুঃখের কল, 
আর কি তুই যাবি ইডেন গার্ডেনে । 
খাবি কাচকলা আর আতপ তুল গো, 
রবি একাদশীর বাসী ড্রেনে।। 
ও তুই রাঙ্গা মাটির ফোটা ল'বি, মাখবি লা আর সেন্ট, 
কেবল পুণ্য মহোৎসবে যাবি, কাদবে রেস্টুরেন্ট ২ চপ আর কাটলেট যেখানে। 
শুনবি রামযাত্রা আর কেষ্টযাত্রা গো, 'স্টার' কিবা 'মিনাভায়' আর যাবি নে। 
জীবে আমায় ত্যজে না বুঝে লয়, গলায় পুণ্যের ফাস। 
আমি সব সুখের কেন্দ্র, তার সার সাক্ষী ইন্র চর, 
দেখ পুণ্যের জ্বালায় হরিশচন্দর, করল শ্হশানঘাটে বাস।। 


শুক-শারীরকর্বি উপেন্দ্রনাথ সরকার (ঢাকা) 
হুল ঘোর অন্ধকার অধনিশি. নি্রিত সব গোকুলবাসী, 


শিরে পুষ্পদল মণ্ডিত চূড়া জিনি চন্তরিমা, 

আছে অচল নেত্রে অলস গায়ে সোনার প্রতিমা, হায় হায় গো_ 
যে পুষ্প চয়নে সদ্য. বিমুখী রাই মানে বন্ধ, 

পদে পেয়ে সেই লীলপদ্ম, না দিচ্ছে ক্ষমা।। 

শাখী শাখে শোভে দম্পতি বিরহ সম্ভাপে, 


@ 
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পিপাসায় তটিনী তটে রাই কেন বিমুখ।। 

শারী আজ হতে চিনিলাম নারী প্রেমহীনা তোরা, 

নইলে শিবের বুকে এলোকেনী কেন দেয় পাড়া। 

ব্গবাস যার হয় অযোগ্য, দেবগণ যার জন্য বার, 

সেই নীলপদ্থ পূজার অর্থ, রাই পদে পড়া।। 

শারী আজ হতে চিনিলাম নারী, কোমল নয় এ বড়ই কঠিন-_ 


বিরহ তাপ মান-হাঁপরে, যেই দিল বামারে: এখন বুকা গেল নিলি করা টিন।। 
শারী দেখ না চেয়ে দু'টি চোখে, উষা আশার ছবি আঁকে, 
পুবাকাশে থেকে থেকে, খেলে রাঙ্গা ঢেউ । 
হবে এর পরে যে অরুণ উদয়, দেখে সবে মান অভিনয়, 
নারীকুল যে শ্রেনে নির্দয়, মজবে না আর কেউ। 
আগে জেনেছিলাম রমণীর প্রেম যেমন সুধার ধার; 
যদি ভাগ্য বলে লভে পুরুষ, মৃত্যু জয় হয় তার। 
তা নয় তা নয় বুঝলাম সকল, রমণীর প্রেম নাগের গরল, 
মজে যদি পুরুষ সকল, পুড়ে হয় ছারখার || 

এঁ_ জবাব নকুলেস্বর সরকার 
শুনে শুকের মুখে দুখের কথা, অমনি ডেকে কয় শারী। 
আছে সংসারে যত পুরুষ, সবই কি ভাল মানুষ, 

কেন বলো পাবাণী নারী।। 


-_ অদ্য রাইকে দিয়ে আসার আশা, চন্দ্রার কুঞ্জে নিয়ে বাসা, 


নিশি কাটায় বাঁকাশ্যাম, তাতেই রাধারানী হয়ে বাম। 
মান করেছে মন বিষাদে, মান ভাঙ্গিতে কালাটাদে, 

এখন দায় ঠেকে পায় ধরে কাদে, লম্পটের এই পরিণাম।। 
সতী নারী আপন পতি রাখে শাসনে_ 

সে সাহস নাই যাহার প্রাণে, সতী নয় সে সংসারে । 
লম্পট পুরুষ শাসন করে, তাইতে কি পাযাণী কও তারে। 
ব্জ বধূর মধুর প্রেমে সাধু শ্যামরায় £ 

একাদশীর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খায়। 

পাযাশী নয় রাই রূপসী. বাহিরে রাগ ভিতর খুশী, 

আর যেন শ্যাম কালোশশী, না যায় সে চন্দ্রার ঘরে। 
আশাভঙ্গ অপরাধী দোষী বিচারে।। 

বললে, ও শারী তুই দেগো সাড়া, কোন পাষাণে নারী গড়া, 


নারীর নাইকো দোষের ওর £ কেন এত অল্প বুদ্ধি তোর = 
রাধা নাম মস্তকে রেখে, কৃষ্ণ নাম যে পায়ে লেখে, 
যদি সে পায় অর্থ হয়েও থাকে, সেও তো তার ভাগ্যের জোর।। 


=~ 
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বললে, প্রেম-বিরহে মান-হাপরে, পোড়ায়ে রাধা সোনারে, 
ভাবলি না কি পিল্টা টিন £ শুক রে রাধাকৃষ্ণ নয় রে ভিন। 
'আশাভস মনের দাগায়, মনের পিষ্ট সালা লাগায়, 
দেখবি পোড়ালে মিলন সোহাগায়, খাঁটি সোনা চিরদিন 
যারা প্রেম-সাপুড়ে হয় তারা করে না সে বিষের ভয়। 
অসংযমী পুরুষ যারা, কালের বিষে মরে তারা, 

যারা জানে নিষ্ধান বিষের ঝাড়া, বিষ করে অমৃতময়।। 
বললে, ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে, সে পড়ে রাধার চরণে, 
শ্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার $ ওদের চরম মস্তক একাকার £ 
ব্রহ্মারও আরাধ্য হরি, ভার আরাধ্যা রাই কিশোরী, 
জীবের ভবসমু্র পারের তরী, সাধন সিন্ধির মূলাধার।। 
নারী কি পাযালীর প্রায় পুরুষ নারীর পেটে জন্ম পায় $ 
তত জেনে শূলপাণি, মাথায় রাখেন সুরধূনী, 

আবার বক্ষে রেখে দক্ষায়ণী, নারীজ্াতির মান বাড়ায়।। 


সিনেমার কবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য (ফরিদপুর) 
দেখি কল্লোকের খাস নিয়ে, কবি যায় কবি গেয়ে, 
ভক্তিতে শুনেন সভ্যগণ। 
কত সতামিথ্যা কাটাকাটি হয় দিনে রাতে 
জী সেই পথে সত্যের পায় দ্শন।। 
একজন নবা বাবু ট্যাক্সি হতে, নামিল প্রায় সন্ধ্যাকালে, 
অমনি একটি পয়সা দাও গো বাবু._-এসে এক ভিখাবিনী৷ বলে £ 
জল তাহার চোখের কোণে, চাইল লা তাহার পানে, 
বাবু তিন টাকার এক টিকেট কিনে, ঢুকতে যায় সিনেমা হলে। 
একজন ফকির ছিল রান্তার পরে. এই দৃশা দেখে 
ও সেই বাবুর প্রতি বলে ডেকে-_ঠাকুর হে আমি জিজ্ঞাসি তোমায় 


সবে কোন্‌ মস্ত নিয়েছ দীক্ষা-_কি ভিক্ষা মাগো তাহার দরজায় || 
(সিনেমার লাইনে আইনে, এই দেশের কি হয়েছে উহ্ধতি। 
তোমরা অনুর যত ভক্ত গো- সর্বাধিক সংখ্যায় যুবক যুবতী।। 


করে হিন্দী বাংলা ইংলিশ ছবির নগ্ররূপ দর্শন, 
সংযযের বাধ ভেস্সে করে চিন 


আকৰ্ষণ, যত বোষের শ্রোডাকসন্‌, মরি হায় রে_ 
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কেহ কোলের ছেলে ফেলে আসে গো, বাৎসলোর, একি চরম দুর্গতি।। 
শুনি পবিত্র ্রয়াগের তীর্থ ত্রিবেশী সঙ্গম 
স্পর্শে উদ্ধার করে কীট পতঙ্গ স্থাবর আর জঙ্গম, 
লেনে নাম পেলে সঙ্গম, মরি হায় রে 
শুনি বোল রাধা বোল সঙ্গমের বোল গো_ 
এই নাম আর জান করে হোক সদ্গতি।। 
আগে এই দেশে কত সুখ ছিল, তিন টাকা দর চালের কিলো, 
কেনা থাক শুনলে করে ভয়। 
যত গরীব মরে অনাহারে, ক্ষুধার পীড়নে, ধনীর নয়নে চলচ্চিয্রের জয়।। 
তোমার সন্মুখে এ ভিখারিণী. শুদ্ধ মুখ রুক্ষ মাথার কেশ, 
তোমার অস্তরের স্েহ দয়া মমতা, কে করল নিঃশেষ? হায় হায় মরি হায়_ 
দরিছে দয়া ধর্ম, বুঝলে না তাহার মর্ম, 
তোমরা তদ্বিপরীত করে কর্ম, উচ্ছয়ে দিলে সোনার দেশ।। 
দেখি বৈজয্ী নার্গিসাদি সুচিত্রা উত্তম, 
এই সব আদর্শ করে সবেত্তিম, দিনরাত্রি মন্ত রও তার সাধনায়।। 


এ-_জবাব নকুলেস্বর সরকার 
তখন ফকির বেটার ফিকির শুনে দুঃশেতে ঠাকুর বলতেছে। 
তোরা ভিখারী আর ভিখারিজী দুইটি মাণিকজোড়, 
চিটিং ব্যবসা তোর, ভালই চলতেছে।। 
আছে তোর মত ভিখারী যারা, গায় খেটে করে না রুজি, 
মাত্র ভিক্ষাই পুজি: পড়ে থাকিস ফুটপাতে, ভাঙ্গা ইট দিয়ে মাথে, 
কেহ একটি পয়সা দিলে হাতে, অমনি কইস ধন্য বাবাজী।। 
দেখি বৰ্তমান প্রগতির যুগে সিনেমা দোষের কিছু নয়, 
ওটা সুশিক্ষার বিষয় £ সাগরে রত্বভরা, হাঙ্গরে পায় না সাড়া, 
আছে প্রকৃত জন্তরী যারা শুক্তিতে মুক্তা বেছে লয়।। 
কোন ভক্তিমূলক ছবির কথা, লোক দুখে যখন হয় প্রকাশ, 
আমার জন্মে অভিলাষ £ ব্রাহ্মণের কর্ম সেরে, সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়ে, 
এসে ঢুকেছি সিনেমা ঘরে, দেখিতে ভক্ত হরিদাস।। 
বললে, লেংটা ছবি দেখে নাকি সিনেমায় ঢুকে যাই আমি, 
তাতে কিসে হই বদনামী ২ লভিতে মহৎ কৃপা, দেখতে যাই তধ্রতপা, 
ও সেই লেংটা সাধু বামাক্ষেপা, আরো সেই য্ৈলঙস্বামী ।। 
আমি ভিখারীকে দেইনা ভিক্ষা, যত ভিখারী এই ধরায়, 
ওদের গলদ রয় গোড়ায় £ মানুষ ঠকাবার তরে, পঙ্গু হয় ভঙ্গী করে, 
কেউ ভিক্ষা যদি না দেয় তারে, রাগ করে লদ্বা ঠ্যাং বাড়ায়।। 
কেহ ছল করে ভিখারী সেজে, করতেছে ভিক্ষা করার ভান, 


ভিখ্বারীর 
বললি, মানবের স্বধর্ম কিবা, তুমি আজ কর তাই প্রকাশ, 
শোনো ধর্মের ইতিহাস £ ত্যাগ দয়া দান আর ধর্ম, মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম, 
কিন্তু অপাত্রে দান ঘোর অধর্ম, তাতে হয় নরককুণ্ডে বাস।। 
কেউ কোলের ছেলে ঘরে ফেলে, যদিও যায় সিনেমায়, 
মায়া ভোলে কি তার মায় £ সিনেমায় মন কি বান্ধে, মন কয় ছেলে কান্দে, 
ছুটে ঘরে এসে মনানন্দে, শতবার সুখে চুনা খায়।। 
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বললি, ছেলে ফেলে সিননায় যায়, বাৎসল্য মেহের কি বালাই, 
ঘরে ঘরে দেখতে পাই ২ সন্তান রাখিয়ে ঘরে, গিরীরা চাকরী করে, 
ছেলে রক্ষা করে ঝি চাকরে, তাদের কি বাৎসলা প্রেম নাই।। 
_ দেখি গণ্যমানা বাক্তি যত আছে জগতে, 
তারা নীর ফেলে ক্ষীর বেছে নিতে, সাধ করে ঢোকে গিয়ে সিনেমায়। 
_ বল কি ফকির বেটা, তোর চরিত্র যে বড়ই ঠেটা, ভাবে বুঝা যায়।। 
কেন ভিখান্ীকে দেই না ভিক্ষা, আমি বেশ দেখে শুনে পেলেন শিক্ষা, 
যত ভিখারী দলে দলে £ ওদের অস্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে। 
ভিক্ষা করার ছল করি, ঘুরে যায় বাড়ি বাড়ি, 
শেবে রাতে এসে করে চুরি, বেটারা গাছের খায় তলার কুড়ায়।। 


পণ প্রথার (বর-পাত্রীর ঘন্য)কাবি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

- দেখে সমাজকে দুর্শাগ্রপ্ত, কবির পরাণ হল ব্য্ত, 
আনতে চায় সমাজের কল্যাণ। 

হল বিদ্যাবৃদ্ধি জ্ঞানে গুণে জগৎ উন্নত, খানিক বিদ্রিত বিবাহের বিধান।। 

একজন কুলীন গ্রামের গরীব পিতা, কন্যা করতে সুশিক্ষিত, 

প্রায়ই সব খোয়ালে বিঃ শেষে পরাণপাগে সারতে চায় মেয়ের বিবাহের কৃত্যঃ 

কিনিতে আংটি ঘড়ি, সাইকেল আর ছাতি ছড়ি, 

বুড়ো বন্ধক দিল ভিটেবাড়ী, করতে তার শেষ পরায়শ্চিন্তা।। 

_ আনল বিয়ের রাতে বরসজ্ সব করে একত্তরঃ যখন বর বসতে 

যায় শিড়ির উপর, মেয়ে কয় মুচকে হেসে বরের পায়।। 

শুন বর কই তোমারে, তুমি বিয়ে কর বরসজ্জারে, বাদ দিয়ে আমায়।। 

- তোমার দাম্পত্য জীবনের সাহী, হবে এ আংটি ঘড়ি কলম ছাতি, 
আর যত বিয়ের উপহার তোমার বাসর ঘরে গান শুনাবে সাধের টরানজিষ্টারঃ 
আর বিয়ে করলে যে সাধে, তাই নিয়ে যাও আন্তদে, 
আমার সুশিক্ষার সভ্যতায় বাধে, বরমাল্য পরাতে তোমার গলায়। 

_ কত বাবা হল ভিখারী মেয়ের বিয়ের দায়।। 

২ শুনি বিবাহ বিধির নির্বন্ধ, পুষ্প তার মৃদু গন্ধ, এর হষ্টা নিজেই ঈ্বরঃ 
তবে অত্যাচার উৎপীড়ন কেন মেয়ের বাবার পর; হায় হায় হায় 
হায়রে মোর বিয়ের রাত্র, কহিতে দহে গাত্র, 
দেখি শিক্ষিত সব পাত্র মাত্র, দাম হাঁকে ঘোড়া গরুর দর।। 

__ কণ শুনি বিয়ের বর, সভার পর কেন দাও নারীর প্রাণে এ সন্তাপ। 
করে মেয়ের বাপ পথের ভিখারী গো. কোন লাজে সুখে থাকে ছেলের বাপ।। 
দেখি নাবী পুরুষ বিধির সৃষ্টি, দুইজনই সমান 3 
পি ই বিবি অ তর নি মরি হারে 
নানীর কোমল প্রাণে এই অপমান গো, সইবেনা করবে তারা অভিশাপ | 
(তোমরা যুবকেরা যৌতুক তুলে, দেশে কর নাম-_কেন শিক্ষা পেয়ে 
সাজবে এমন শাগুড়ীর গোলাম £ তোমার পৌরযে সেলাম_ 
করে দাম্পত্য প্রণয় প্রশাম গো-_ঘুচাও সব গরীব বাবার মহাপাপ ।। 


পরচিভান__ যারা নীচ বংশের অপদার্থ, তারাই খুঁজে বার্থ, 


পাড়ন, 
ফুকার 


স্শুরের টাকায় করে লোভ। 
— ০ 
প্রেমযস্ জীবন ভরা ক্ষোভ ।। 
— বিল এ পা কৰি অশোদিত আৰ্য, 
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করতে হয় হৃদয় বিনিময়ঃ কু যাস্ের সাথে হতে নারে দাম্পত্য প্রণয়ঃ 
হায় ৩ মরি হায়, তোমার যে ভালোবাসা, তা দেখি ভাসাভাসা, 
নিয়ে মনের আশা পিতল কীসা, কেন করবে বিয়ের অভিনয়।। 


এ জবাব নকুলেস্থার সরকার 
কোন পণ নেওয়া জামাইর গোচরে, কন্যায় যা প্রশ্ন করে, 
তাই শুনে ডেকে বলে বর। 
ও তোর বাবাই তো পণ দিয়ে এই জামাই এনেছে, 
কেন দিয়েছে তারে জিজ্ঞেস কর।। 
ও তোর বাবা যখন পণ দিতে চায়, তোর মনে যদি হয় বিদ্বেষঃ 
তারে দিতি উপদেশ: বাবা মোর কথা শোন, পণ দিতে যাবা কেন, 
বরং এ টাকায় দুই বলদ কেন, চাষ আবাদ করতে পারবা বেশ।। 
আমি পণ না নিয়ে করলে বিয়ে, তাতে তোর লাভটা কি হতোঃ 
টাকা তোরে কি দিতঃ পিতার ধন রত্ন যত, সবই তো পুত্রে পেত, 
তোরে এক কাপড়ে বিদায় দিত, ঠিক যেমন ঝি বান্দির মত।। 


আমি রেডিও নিয়েছি বলে, তুই কেন ভাবলি বিপরীতঃ 
তাতে তোরই হবে হিতঃ আমি গেলে অফিসে, তুই সময় কাটাবি কিসেঃ 
শুনবি ট্রানজিষ্টারে বসে বলে, লারে লাল্লা পিরীতির সঙ্গীত।। 


তোর তো বয়স দেড়: যৌবন তো বায়েই গেছে. গালে মাস্তে ধরেছে, 
ও তুই খৌজ্জ করে দেশ বেলের গাছে, কুলেছে ঝিঙ্গা তরকারী।। 
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পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সহ 


আমার ভালোবাসা পিতল কীসা, তাই নাকি নিয়েছি যৌতুক: 

তোর তো বুদ্ধি নাই এই টুক: এ যৌতুক না নিলে পর, কি দিয়ে সাজাবি ঘর, 

হল স্টালের বাসন যাইট টাকা দর, দেখবি না পিতল কাসার মুখ ॥। 

বললি, ঘোড়া গরুর দরে নাকি ছেলেরা বিকায় অবিরামঃ 

করলি শিক্ষিতের দুনামিঃ তোর দাদার বিয়ের কালে. শিক্ষিত ছেলে বলে, 

দেখবি তোর বাবাও নিবে তুলে. দুই একটা হাতি কেনার দান।। 

বেচে মেয়ের বাবা ভিটা বাটী তাই যদি দুহখ তোর এতোঃ 

উঠৃকো বর ছিল কতোঃ 

এ বিয়ায় মত না দিয়ে, লেকে বা পার্কে গিয়ে, 

একটা খোদাই যীড়কে ধরে নিয়ে, “লাভ ম্যারিজ' করলেই হতো।। 
ব্রহ্মোরকবি  ভ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

সভার সভ্য শ্রোতার প্রাণের টানে, মন্ত হল কবিগানে, 

বাংলার দুই বিশ্যাত কবি। 

তারা উপস্থিতের বকতাতে দুইজনে সমান, 

আঁকে যার যে জ্ঞান, সে তেমন ছবি।। 

একজন পরর্স্মের আরাধনায় দিন কাটায় দর্শনের লাণি: 

সদা করে সদজ্ঞান আরাধনা জ্ঞান অনুরালী। 

আর একজন মূর্তির ধ্যানে, কাল কাটায় প্রেম সন্ধানে, 

করে হরেকৃষ্ণ কীর্তন গানে, সে একদম নিরেট বৈরাগী।। 

করে ব্রহ্মজ্ঞানী মধ্যে মধ্যে বৈরাদীর নিন্দে, 

একদিন বৈরাগী কয় মনানন্দে, ব্র্মবিদ্‌ কহ বর্ষের সমাচার 

হে জ্ঞানী কহ মোরে, তুমি চক্ষু বুজে অন্ধকারে, ধ্যান করিছ কার।। 

তোমার যে ব্রহ্ম অনস্ত আকার, স্বরূপে সাকার লা তিনি নিরাকার; 

কিসে পাও তাহার পরিচয় 

যেমন কাজির গরু কেতাব ভরা, গোহালে তার নয় £ 

যারে কথায় বলতে পারনা, হয়না তার ধ্যান ধারণা, 

যারে কওয়া যায়না হয়া যায় না,তা দিয়ে জীবনের কি উপকার | 

জীব রক্ষের পার্থকা কি বল আমার ধার।। 

কভু বলতে গেলে ব্রচ্মের কথা, কেবল কও অসীম আর অসীমঃ 

বল এই দেখ মোর শরীর কেমন করিছে ঝিম কিমঃ 

বাক্‌ স্বারা যায়না কওয়া, জান সথারা যায়না ছোঁয়া, 

যেমন আগুন নাই আকাশে ধোয়া, ঠিক যেন টাটু ঘোড়ার ডিম।। 

যদি অমৃতের বরপুত্র সবে জীব জগতের সব, 

তবে অমৃতই তাহার বৈভব, অমৃতে সকলের আহার বিহার।॥ 

অমৃতের পুত্রগণ, দিয়ে মন, ভঙ্ে সঙ্ছিদানন্দ বিপ্রহ। 

ভক্তি বিশ্বাস ছাড়া যায় না ধরা গো, শরীগুকুর কৃপা তার শুভগ্রহ।। 

দেখি বেদ বেদাসত স্মৃতি শ্রুতি উপনিষদগণঃ 

তারে সবে কয় সে অপ্রাকৃত রূপে বিলক্ষণঃ 

তার অশ্রাকৃত মন নয়ন, মরি হায়রে 

তাইতে বষ্টাতে সে গুণ রয়েছে গো-- সৃষ্টিতে তাই ভাসে অহরহ।। 
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পূর্ববঙ্গেব কবিগান সংগ্রহ ও পৰ্যালোচনা 


ব্ৰহ্মা নির্বিশ্বেষ ও নিরুপাধি নির্ণেয় সে নয়ঃ 
তবে সঙ্গীম জীবে কেমনে হবে অসীম ব্রা লয়ঃ 
যেন ভূতের বোঝা বয়, মরি হায়রে 
তোমরা এই করার মর্ম সমুদয় গো, না বুঝে বোঝা বহ দুঃসহ।। 
তুষি জ্ঞানী বলে গর্ব করে, গেলে এজীবন ভরে, 
কও শুনি পেয়েছ কি ফল। 
করলে মরুভূমির মৃণীর মত জীবনটা মাটি, 
পেয়েছ খাঁটি, আঁটি আর বাকল।। 
জীবের অন্তরে আনন্দ ক্ষুধা মিটাতে পারেনা ইন্দু ; 
মাত্র প্রেম ভক্তিতে লাভ করিবে সে সুধা সিন্ধু 
হায় হায়, মূর্ত সঙ্চিদাননদ, জীবে তার প্রেম সম্বন্ধ, 
দেখ তার তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ, বিচারে নহে এক বিন্দু।। 

এ জবাব নকুলেস্থর সরকার 
ও তুই কষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হয়ে করতে চাও কনার যুদ্ধ। 
আমি বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখে হয়েছি বিভোর, ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোর গণ্ডিতে বন্ধ।। 
তোমরা সৃতি পূজে সিদ্ধি পাবে, এ তোমার ভ্রাস্ত ধারণাঃ 
মনে বিশ্বাস জাগে নাঃ পুতুলে পূজা দিলে, যদি তায় মুক্তি মিলে, 
তবে স্বপ্পে কেহ চিনি খেলে, মুখে কেন মিঠা লাগেনা।। 
কেহ স্বপ্নে দেখে রাজা হয়ে বসিয়ে আছে রাজপাটেঃ 
যখন তন্ত্র যায় ছুটেঃ সারা রাত ঘুমের কৌকে, সপে যে ছবি আঁকে, 
এ সে ঘুম ভাঙ্গিলে চেয়ে দেখে, শুইয়ে আছে ছেঁড়া চটে।। 
আমার নিরাকারের চেয়ে যদি সাকার হয় বড়ঃ 
তবে নিত্য যারে পূজা করোঃ তার স্বরূপ দেখেছ কি নয়নে। 
কঙ্গনায় মুস্তি গড়, উহার কোনটা সৃশ্্ম কোনটা জড় বুঝবে কেমনে।। 
বললে প্রেম সিদ্ধুর এক বিন্দুর মত, তোমার এ ব্রহ্মা বস্তু হবে না তো, 
একথা করি না স্বীকারঃ জীবের হাটা চলা কথা বলা সব ব্রশ্মোর বিকারঃ 
আমার ব্রহ্ম স্বরূপের বলে, জীবরূপে জগৎ চালে, 
দেহের ব্রহ্ম বস্তু ছেড়ে গেলে, সব পুতুল শবরাপে যায় স্মশানে।। 
বললে নিরাকারের ধ্যান চলে না, তাই নাকি প্রতিমা গড়ঃ 
তোমরা জড়ের ধ্যান করোঃ 
সবরাপে সবার মাঝে, ব্রস্মোর স্বরূপ বিরাজে, 
তোমরা অসীম তাজে সসীম ভজে, সাগরকে পাতকুয়ায় ভরো।। 
আমার ব্রহ্ম নাকি ঘোড়ার ডিমা, কি কথা বললিরে অজ্ঞানঃ 
তোর এ পুতুলের কি মানঃ মানুষে পুতুল গড়ে, জীবন প্রতিষ্ঠা করে, 
ও সেই মানুষকে না প্রণাম করে, মাটির পায় কেন হও টান টান।। 
আছে সৰ্ব্ব তৃতে ব্ৰহ্ম সত্তা, ভাগবতের বাক্য না ধরঃ মাটির ভগবান গড়ঃ 
তোমাদের কালা কালী, রং মাটি খড় বিচালী, 
না 

জানি সৰ্ব্বং জগৎ বেদাস্তের বিধি, 


কেন মৃৎ শীলা ধাতু দ্রব্যাদি, পুজা দাও লম্মরকে ঈশ্মার জ্ঞানে।। 
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গণতত্ত্রেরকৰি শ্ৰী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
আমি জিকাবাড়ীর জাকির হোসেন, তুমি বাবু প্রফুল্ল সেন, 
নাম ধরলেম কবির কল্পনায় 
আমি চির রিক্ত অশিক্ষিত গণ্ড গ্রামে বাস, নিচল অভিলাষ এলেন কলকাতায়।। 
তুমি কংগ্রেস কন্দা দেশের মস্তি দেশ সেবার নিয়েছ ব্রতঃ 
তোমার গুণ গরিমার নাইকো সীনা শুনি নিয়তহ 
করিলে দেশের সেবা, তুষ্ট হয় দেবী দেবা, 
মানুষ তোমার মত শ্রেষ্ঠ কেবা, সৎ শিক্ষায় এত উন্নত।। 
তাইতে তোমার সদন মনের বেদন জানাতে এলাম, 
বুঝ্চি না বুঝে বিপাকে পলাম, সরলে বুঝাও মোরে নূর্তিমান। 
দেশসেবা করবে যারা, হলে কোন কোন গুণে গুণী তারা, 
হয় দেশের কল্যাণ।। 
যারে গণতত্র রাষ্ট্র বলে, সব্ধদা ব্যাখ্যা করেন জ্ঞানীদলে, 
এই গণতান্্ের অর্থ কিঃ কেন গণতস্তের দূলে কেবল ফাড়যনত্র দেখিঃ 
দেখি কেউ বসে খায় চৌতালায়, কেউবা কানে গাছতলায়, 
কেহ অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায়, বিষ খেয়ে অকালে হারালো প্রাণ।। 
কার ইচ্ছাতে ধরাতে এত ব্যবধান।। 
শীতায় নরানাঞ্চ নরাধিপ এই নাকি ভগবদ বালী 5 
আমরা রাজাসন ধর্স্মাসন বলে গ্রাম্য লোকে মানি, 
সৎ রাজার রাজা হলে, রামের রাজত্ব বলে, 
যদি ভোটের পরে রাজত্ব চলে, কিসে হয় বেশি সম্মানী।। 
দেখি ভোটের চোটে মানুষ ওঠে এক লাফে খাটে, 
তারে ঘাটে খাটে কিনা খাটে. সেই চিন্তা করে কি সব জ্ঞানবাণ।। 
যার হাতে ক্ষমতা, মমতা যদি তার দেশের প্রতি না থাকে। 
কেবল, ভোটের বলে শক্তি হলে গো. সুযোগ পায় মারতে আরো মরাকে।। 
তারা বেআইনকে আইন করে আইনের ভালে, 
যেন কসাইখানা পশুদের সব খানা প্রদানে কেবল, বধিতে প্রাণে_-অরি হায়রে, 
যত অযোগ্যরা বিজ্ঞ হলে গো-_সুযোগ্ ব্যক্তি পড়ে বিপাকে ৷ 
ভোটের চোটে খেটে খুটে পেলে মত্ীত, 
দেখায় জগৎ সভায় আপন প্রভায় ভূত প্রেতের নৃতাঃ দেখে জ্বলে যায় চিত্ত 
খুলে হাজার হাজার কালোবাজার গো. কপালে কলঙ্কের কালি মাখে।। 
করে ঘিঠে ভাষায় বন্কৃতা দান, তোমরা হলে জাতির পরাণ, 
কৃষক আর সব মজুর কুলী। 
তাদের পেটে ভাত নাই ক্ষুধার চোটে খাবার যদি চায়, 
দেখি অমনি খায় বন্দুকের শুলি।। 
হলে রাষ্ট্র নায়ক কষ্টদায়ক নিরীহ প্রজাদের পীড়ন, 
যদি অসংগত ইচ্ছানত করে অনুক্ষণ মত রম আত্ম সুখে, দুখ দেয় প্রজার বুকে, 
এই সব নরপণ্ড কোন নরকে, মরার পরে করিবে গমন।। 


এঁ__জবাব নকুলেস্থার সরকার 
তুমি জিকাবাড়ীর ঠিকা প্রজা নাম নাকি হয় জাকির হোসেন। 


আমি খাদ্য মর প্রযু্ সেন জানে সবর্জজন, কে তোমার মতন অধ্যাতি ঘোষে।। 
আমি যদিও হই কগ্রেস কন্রী, দেশসেবা সবার অধিকারঃ 
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তুমি জানো সমাচারঃ দেশ রক্ষা করবার তরে, দেশসেবক ঘরে ঘরে, 
সেই সব চোরারা যে চুরি করে, বলতে চাও সেই দোষ আমার | 
তোমরা আমার উপর দোষ না দিয়ে. সকলে এক যোগে থাকোঃ 

মনে অহিংসা রাখোঃ যে চোরে চুরি করে, ঘুষ খেয়ে মানুষ মারে, 

আগে আগুন লাগাও তাদের ঘরে, শুধু কেন আমায় তেল মাঝো।। 
সবে আমাকে তাড়ায়ে দিয়ে এই গদী করতে চায় খালি; 

আরও কত দেয় গালিঃ শুশ্ডারা জেলায় জেলায়, ঘরপোড়ে ট্রাম বাস জ্বালায়, 
এখন বান্ধব নাই কেউ দিবার বেলায়, খাউক গিয়া ঘরপোড়া ছালি।। 
বললে মজুর কুলি খেয়ে গুলি অকালে দিতেছে জীবন: 

ট্রাম বাস পোড়ায় কি কারণঃ এই ক্ষতি পুরণ করা, হবে পাবলিকের দ্বারা, 
এই সব দেশের ক্ষতি করে যারা, তাদেরে মারাই প্রয়োজন।। 

কেহ পাঁচতলায় কেহ গাছতলায় এত কেন ব্যবধান থাকেঃ 

কথা বোঝে না লোকেঃ সব হলে দেশের ভক্ত, দুঃখ দশা দেখতো, 

যদি সকল লোক পাঁচতালায় থাকতো, নীচতলায় গরু রাখতো কে।। 
নিয়ে গাছতলার লোক পাচতালাতে. সব যদি সমান করে লইঃ 

তাতে আমি দোষী হইঃ খেয়ে সাহেবী খানা, সব করতো বাবুয়ানা, 
দেশের কুলী মজুর গা টানা, এ সকল মজুর মিলতো বই। 

বললে নরানাঞ্চ নরাধিপ, রাজাসন জানি ধর্ম্মাসনঃ 

ধর্মের কমই শাসনঃ দেশসেবক বলব যারে, মিশে কালোবাজারে, 

শেষে না খেয়ে আসনের ধারে, ভান করে করে অনশন।। 

বললে যার হাতে দিলেম ক্ষমতা, মমতা নাই তার অস্তরেঃ 

কসাইর মত কাজ করে: সামানা স্বার্থের আশায়, দেশের লোক দেশকে কশায়, 
লোকে না বুঝে কয় মী মশায়, আমাদের কসাইয়ে মারে।। 

গিয়ে চোর ধরিতে চোরের সাথে কেন মিশে যাও, 

মুখে জোর না করে চোর ধরে দাও, কেহ তো মানতে চাও না সে শ্রস্তাব। 
ভালো কি করি মন্দ, আগে না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ, কি হয়েছে লাভ।। 
কারে গণতন্ত্র রাষ্ট্র বলে, এদেশে ধনী গরীব লোক সকলে, 

ভেটি দিয়ে মন্তী তৈরী করেঃ তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এই ভোটের ভিতরেঃ 
যারা সে ভোট করে অমান্য, আমায় বলে জঘনা, 

সেই সব স্বার্থলোতী ধূর্তের জনা, সব দেশে দেখা দিল অগ্নাভাব। 

দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা মতে জনগণ চিত্ত রেখে সৎ, ব্যক্ত করবে অভিমতঃ 
গুণ্ডারা আয্মস্বার্ে, রাষ্ট্রে চায় জুলুম করতে, 

কাজেই রাষ্টরোহী দমনার্থে, নিতে হয় গোলাগুলির পথ।। 


কৰি র কেনা সুন্দরীর)ককি শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
একজন ভাবুক কৰি ভাবের ঘরে, ভাবাবেগে দর্শন করে, 
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কবি গভীর ধ্যানে মগ্ন হল রমণীর রূপে, গিয়ে কানের কাছে চুপে চুপে, 
নারী কয় শুন কবি রসরাজ। 

কল্পনায় চাহ যারে, কেন সশরীরে দেখে তারে, মাথায় পড়ল বাজ।। 
কত নদী গিরি বন উপবন, তুমি ত যাহার লাগি করতে ভ্রমণ, 

কতনা দেশে দেশাস্তরেঃ কত একা একা কাদলে বসে নদীর বালুচরে: 
থাকলে অরাপে এই রূপ রতন, হত তোমার মন মতন, 

কেন স্বরূপের করলে না যতন, কও কবি এই কি প্রেমিক কবির কাজ।। 
তোমরা কল্সনাবিলাসী সব এই কবি সমাজ।। 

তোমরা বাস্তবের না আদর করে অবাস্তব ধ্যানে কাল কাটাওঃ 

কেবল বসস্তের কোকিলের মত, প্রেমের গান শুনাওঃ 

গগনে সূর্ধা ওঠে, পদ্রিনী জলে ফোটে, 

এসে ভ্রমর বন্ধু মধু লুটে, তোমরা কি সত্য কিছু পাও? 

এই যে দীর সমীর আর মলয় শিশির, নীল নভমণুলঃ 

কবি এসব তোমার কল্পনার স্থলঃ নিটায় কি জঠরের সব কঠোর কাজ।। 
অর্ধফালি চাদের গায় হায়রে হায়. সেথায় কি আছে তোমার নায়িকা।। 
তোমার যার আশাতে এ দুর্দশা গো, উদরে দরদের বন্ধ শিখা।। 
তুমি জীবন ভরে পড়লে কত টিসনী টাকা, 

কেবল চোখ মেলে দেখলে না আপন ললাটের লিখাঃ 

কাজ কি এ বিদ্যা শিখা: মরি হায়রে 

তোমায় রুক্ষ কেশে মলিন বেশে গো, দেখিয়ে হাসে বালক বালিকা।। 
তুমি যা পেয়েছ জনম ভরে, তারে না আদর করে, রচনা করলে ভবিষ্যৎ। 
তুমি ভেবে দেখ তোমার মত কে আছে দুখী, 

একবার ভাবলে কি, পরিণামের পথ।। 

কু মেঘের ফাকে দেখ তাকে, যখন রও ভাবে সমাকুলঃ 

ও সেই কুঁচবরলী কন্যেরে তার মেঘের বরণ চুলঃ 

সে যত দূরে ঘোরে, তত চাও পরাণ ভরে, 

একদিন বসলে এসে কোলের পরে, নয়নে দেখ সরষের ফুল।। 


এঁ--জৰাব নকুলেম্বর সরকার 
শুনে কন্নাসুন্দয়ীর কথা, আনন্দে ডেকে কয় কবি। 
আমার কল্পনাকে রূপ দিতে আজ এতদিন পরে, 
এলে রাপ ধরে, কল্পনার ছবি।। 
বললে বাস্তব ছোড়ে অবাস্তবে ধ্যানে কি করো অনুভবঃ 
দেখি প্রাকৃতিক বৈভবঃ চন্দ্ৰ তারকা রবি, জড় অজর যত সবি, 
ভাবি বিধাতার কাল্পনিক ছবি, চিনি না বাস্তব অবাস্তব।। 


আমার জীবনের কাব্য কল্পনা সফল হয়েছে, 
যখন স্বরূপ ধরে আমার কাছে. সুন্দরী ধরা দিয়েছ এসে। 
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__ বলব কি ও রূপসী, তেমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি. কল্পনার বশে।। 

__ আমি গিরি নদী বন উপবন, তার মানে খুঁজে বেড়াই কোন মহাজন, 
আমার মন নিয়ে ভাবো যদিঃ তবে কল্পনার নয়নে দেখবে বিশ্বরাপের নিধিঃ 
যার স্বরূপের এক কলায়, বিশ্বরূপোর ঢেউ খেলায়, 
আমি যাব সেই অরাপের মেলায়, আমার এই কল্পনার ভেলায় ভেসে। 

_ তুমি আমায় নিয়ে যাও কল্পনার দেশে।। 

_ বললে জঠরের যে কঠোর ক্ষুধা, কজনায় পেট তো ভরে নাঃ 
তোমার ভ্রান্ত ধারণা; জীবগণের খাদ্য যত, সব যদি বাস্তব হতো, 
তবে একবার খেলে জন্মের মত, জীবের আর ক্ষুধা লাগতো না।। 

_ যত চাউল চিনি গম মণ্ড! মিঠাই. কদ্িত বৈ কোন জিনিষটা 
সবি কল্পনার চেষ্টা যা কিছু দাও উদরে, ঘন্টা দুই চারের পরে_ 
উহার বাস্তবতা গিয়ে দূরে, নাম ধরে কলিত বিষ্ঠা।। 

= বললে আবফালি চাদের ভিতরে আছে কি তোমার প্রেমের চিন 
টাদও হাস বুদ্ধির অধীনঃ চতুর্দশী পরমা, চাদের খুব বাড় বাড়ন্ত, 
কিন্তু পৌণমাসী হলে অস্ত, ক্রমে হয় ক্ষয়ের কোলে লীন || 


ভাগ্য ও কমের কাকি শী অমূল্যরতন সরকার (ঢোকা) 
= একজন কবির কাছে দ্বন্দ নিয়ে, ভাগ্য আর কর্ম গিয়ে, 
কে বড় সুক্ষ বিচার চায়। 
- অমনি ভাগ্য বলে আমার বলে, কর হে শ্রবণ 
যত উদ্চাসন জগাৎজনে পায় || 
- শুনে ভাগ্যদেবের আত্মগর্ব, গর্ব করিতে খর্ব, কৰি কমা কর্ম পক্ষ ধরে 
যত বুদ্ধিনাশা বিন্তশূনা, তারাই ত তোর প্রশংসা করে। 
ভাগা তোর ভরসাতে, কয়জন খায় দূধে ভাতে, 


তারা ভাগ্যকে উপেক্ষা করি, কর্ম করে সব সময়। 
__ রাখিতে পুরুষাকার, কৃষ্ণ অর্জুনকে কয় বারংবার, চমৎকার বিষয়।। 
-_ কত ক্ৰমোগ্ৰতি দেখ চাইয়া, যত বৈদ্যুতিক উৎপয্ন ক্রিয়া, 
রকেটে চন্দ্র অভিযানঃ আবার বেতার যন্ত্র টেলিভিসন উদ্ভিদের পরাণ। 
নিতা নব সন্ধানে, নব যায্্রীদলগণে, 
কত নতুন আলোক বইয়ে আনে, ঝলকে বিশ্বকে করে বিশ্ময়। 
__ ভাগ্য রে তুই অযোগ্য বিজ্ঞ লোকে কয়।। 
-_ ছিল ভাগ্য ধারে সিরাজউলৌপ্লা, দুধ ভাতে চিনি কলা, 
গেল তার সুখের বালাপোষ যদি কর্মী হয়ে কর্ম করত, পরাজয়ে হত না আফশোস। 
সৈন্যদলে, 
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রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর জগদীশচন্্র, 

কবি রীন্তর, বিশ্বে জয় প্রকাশ।। 

ছিল শুক শাক্য পরাশরে. বেদব্যাস মুনিবারে, ভাগ্য তুই মন দিয়ে তাই শোন, 
তাদের জন্মকথা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, কুদ্ধ হয় শ্রবণ। 

কর্মের জয় যাবে কোথা, ব্যাস হলেন বেদের কতা, 

পেল দেবাধিক বিশিষ্টতা, বশিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাকমাপ।। 


এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
তুমি নব্যদেশের সভা কবি, আজগুবি কবিত্ব তোমার 
হয়ে কর্মের পক্ষ কক্ষ বাক্য ভাগ্যকে শোনাও, 
এখন শুনে যাও, ভাগ্যের কত দর।। 
অদ্য অদৃষ্ট আর কর্ম নিয়ে তুমি খুব পড়লে ফাপরে, 
দুইজন থাকে এক ঘরেঃ কর্ম হয় পুরুষ জাতি, অদৃষ্ট হয় প্রকৃতি, 
দুইয়ের না হলে অভিনীত, কর্মে কি ফল শ্রসব করে।। 
জানি ক্ষেত্র হল পুরুষাকার, অদৃষ্ট হল মেঘের জল, 
দুইয়ের মিলনে হয় ফলঃ চারা জমি চষে, বীজ বোনে ফলের আশে, 
যদি কাল মত মেঘ না বরবে, পুড়ে যায় সোনালী ফসল।। 


= তুমি অন্ধের মত দবন্থ কর অদৃষ্টের সাথে, 


তাইতে ভাত জোটে না ছেঁড়া পাতে, দিন রাতে কুঁড়ে ঘরে কর বাস। 
বলব কি ওহে কবি, বসে নির্জনে কল্পনার ছবি, আঁক বার মাস।। 

দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানী যত ইতি, তাদের যে কর্মণুণে ক্রমোক্সতি, 

আমিও যাই তা স্বীকার করেঃ কিন্তু কর্মের জোরে ভাগ্যলিপি খণ্ডাতে না পারে। 
তারা যানবাহন তৈরী করে, দেশ বিদেশ সফর করে, 

কেহ ভাগ্য দোষে পুড়ে মরে, দেখ না অদৃষ্টের কি পরিহাস। 

ভাগ্যবস্ত জানতে পায় ভাগ্যের ইতিহাস।। 

কেহ কাঠ কাটিতে বনে গিয়ে, শুপ্ধন করে লয় উদ্ধার, 

পায় সে ভাগ্যের পুরস্কার : কেহ বা ক্রাকমার্কেটে, লাখে লাখ টাকা লোটো, 
কিন্তু জন্্পিত্ত রোগের চোটে, তার ভাগো জোটে না আহার || 

আবার মাছ ধরতে পোলো হাতে, কত লোক খালে বিলে যায়, 

কেহ রুই. কাতলাও পায়; ভাগ্যে না থাকলে পরে, মাছ পাওয়া থাকুক দুবো, 
কেহ কাদতে কাদতে ঘরে ফেরে, শিং মাছের কাটা ফুটে পায়।। 

বললে, রবি হল কবি শ্রেষ্ঠ নাকি কর্মের সাধনে, 

সেও অনুষট মানে: কত সব শ্রেষ্ঠ কবি, আঁধারে রইল স'বি, 

কিন্তু নোবেল প্রাইজ যে পেল রবি, সেও তার অদৃষ্ট গুণে।। 

বললে, সুভাষ বোস আর চিত্তরঞ্জন, কর্মেরই পূজারী সবাই, 

দেখ ভাগ্যের কি বালাই যে কর্মের জনা তারা, ভোগ করে বৃটিশ কারা। 
কিন্ত স্বাধীন দেশে বসত করা, তাদের ভাগো নাই।। 
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বললে, ভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে, রবার্ট কি পেত সিংহাসন, 

রাজ্য যেতে কত ক্ষণঃ রাম বসবে সিংহাসনে, ক্রটি নাই আয়োজনে, 

সে যে রাত প্রভাতে যাবে বনে, কে জানে ভাগোর বিড়দ্বন।। 

বললে, কর্মের গুশেতে বশিষ্ঠ, হয়েছেন বিশিষ্ট ব্রা্বাণ, 

তবু অদৃষ্টের শাসনঃ ভাগ্য ছিল না ভাল, কল্মাবপাদ রাক্ষস হল, 

ও সেই রাক্ষসে ধরিয়া খেল, বশিষ্টের শতেক নন্দন।। 

ছিল কংগ্রেস কর্মী যারা যারা, বিশ বৎসর দেখায় কর্মের জয়, 

এবার কর্ম কোথা রয়ঃ কামরাজের দাম কমেছে, অতুল্য'র মূলা গেছে, 

আবার প্রফুল্ল যে ফেল পড়েছে, এসব কি ভাগ্যলিপি নয়।। 
যোগেরকা্বি শর অনাদিজ্ঞান সরকার (খুলনা) 

কবির কাব্য কমল উঠলে ফুটে জ্ঞানী শ্রমর আসে ছুটে, আনন্দে মধু করে পান। 

আমার ক্র মানস সরোবরে নাইতো তেমন ফুল, তবু ্রাণবল, গাইতে কবিগান।। 

ভোলা যোগ তন্তু কয় দেবীর কাছে, দেবী ঘুমায়ে আছে, শুক পাখী 

সায় দিচ্ছে ধীরে; ভোলা দেখে দেবী ঘুমায় ভাবে কে এই যোগ শ্রবণ করেঃ 

হায়, ত্রিশূল দেয় পাঠাইয়ে, আস তারে বিনাশিয়ে, 

ত্ৰিশূল ব্যাস পত্নীর নিকটে গিয়ে, বিমুখে আসিল ফিরে ।। 





- তখন নন্দী বলে ফন্দি করে বন্দিয়ে চরণ, 


তুমি বল হে পাগলা পঞ্চানন, বিপরীত গতি কেন দেখা যায়। 

যে যোগে মরা বাঁচে, কেন সেই যোগ শুনিয়ে পাছে, গিরিজা৷ ঘুমায়।। 
ছিল শুক পাখির ডিম বাসার পরে, তোমার এই যোগ মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, 
বের হল ডিম্ব ফেটে ছানাঃ সে এমন তত্ত পেল তারে বধ করতে পারলেনাঃ 
এত তেজ রয় যে যোগে, থেকে সেই যোগের যোগে, 

কেন পাক্তী প'ল দুর্যোগে, তমঃগুণ প্রভাবে কেন নিলা যায়। 

নিদ্রা আলস্য প্রমাদ তমঃগুণে পায়)। 

খিনি আদ্যাশক্ি জগপ্মাতা, সন্ত গুণেতে ক্লাতা, তার কেন হয় তমঃ ব্যারামঃ 
কেন দেবীর চেয়ে এই যোগ শুনে, পাখী পায় বেশী আরামঃ 

হায়, যে ছিল বনের পাখী, সে এই যোগ নিল শিখি, 

এখন দেবীর চেয়ে বল দেখি, পাখীর কি হয় না বেশী দাম।। 

কেন অন্যেরে চাহনা দিতে তোমার এই যোগবল, 

হল দেবীকে, শুনায়ে কি ফল, হে ভোলা খুলে আজ বল আমায়।। 

বল কোন যোগে করিতে পারে গর্ভেতেপ্রবেশ। 

বল কোন যোগ সাধনে, কেটে মায়া বীধনে, পাবে নিতোর দেশ।। 

তুমি জ্ঞানের গুরু যোগের গুরু জ্ঞান-গনেশের বাপ, 

বল পাষী হয়ে তোমায় কেন দিল মনস্তাপ, (মরি হায় রে) 


বল কে কোন যোগের করে সঙ্গ, লভিবে মুক্তির সন্ধান।। 


7. 
|| 
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টবষব__ বিজ্ঞানী কৰি অমুলারতন সরকার 


__ একজন বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণকান্ত, দেখে বিজ্ঞানের বাড়ন্ত, অত্যন্ত কষুব্ধমানে কয়। 


যত বিজ্ঞানের অজ্ঞতায় পড়ল ঘোর অন্ধন্সরে, নিল বিশ্টারে ধ্বংসের দরজায়।। 


__ মোদের বেদবেদান্ত উপনিবদ, সর্বসার গীতা ভাগবত, রামায়ণ চণ্ডী মহাভারত: 


বিশ্বের সকল অভাব দূর করিতে এর মধ্যে আছে সকল পথ 5 
এসব আর্যযুগের কৃষ্টি, তাতে নাই কারো দৃষ্টি, কেবল ধ্বংস করতে মধুর সৃষ্টি, 
বিজ্ঞানকে করছে বলবৎ।। 
এসব শোনামাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র বীরেন্বর বলছে, সাধু তোমার বিজ্ঞান বুঝতে 
ভুল হয়েছে. বিজ্ঞান হয় বিশেষ জ্ঞানের সমন্বয়। 
দেখ বিজ্ঞানের কারিগরি, আমরা বৃষ্টিছাড়া ফসল করি, নলকুপের ছ্বারায়। 
দেখ কলকারখানা ট্রেনে-বাসে বিজ্ঞান কত যে কার্ করছে, গরমে পাখার বাতাস 
দেয় £ ঘরে ঘরে জ্বলছে আলো বিজ্ঞানের হারায় £ পকেটে রকেট বেঁধে, 
ভুলোকবাসী যায় টাদে, দেখ বিজ্ঞানের আনন্দ দে, টেষ্টটিউবে মানুষ জন্মায়।। 
(তোমরা কোলামালা রেখ বস বিজ্ঞান সাধনায়।। 
শুনি বিশ্বের খবর বসে ঘরে, রেডিও বিনা তারে, দূরদর্শন টেলিভীসনযস্তে £ 
এসব বৈজ্ঞানিকদের সাধনার ফল. বনস্ধবাদীতস্তরে £ ভেদাভেদ শোষণনীতি, নাই 
শুধু জীবে প্রীতি, অনাদিকালের এ দুতি, গেল না তোমাদের হরিনাম মন্ত্রে 
কত সহজপথে জনজীবন চলতেছে বিজ্ঞানের বলে। তোমরা দুল করে 
শাস্সিদ্ধান্ত, কেবল জড়ায়েছ কথার জালে।। মানবজাতির কমই ধর্ম, এই হল 
সার বেদের মর্ম, বাঁচা বাড়ার মূলে করম, ধর্ম হয় সেই কর্মফলে।। 
এখন বিজ্ঞান সেই কর্মের হাতিয়ার, খেয়েপারে বাচতে হলে।। 
দিয়ে ভীপ টিউবয়েল সেলো টিউবয়েল, উঠায়ে পাতালের জল, 
বারো মাস ফসল পায় চামী। 
এখন খাদ মোদের ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিজ্ঞানের জনা জাগে দেশবাসী।। 
(তোমরা সাধুভক্ত অগণিত, ভারতে দেখি কত, মঠ মিশন পাই হাজার হাজার £ 
বল যুগ-যুগান্তর ধরে তোমরা! দেশের কি করছ উপকার : বিজ্ঞানের সাধনাতে, 
সবই পাই হাতে হাতে, খেয়েপরে বেঁচে থাকতে, যা কিছু নিত্য হয় দরকার ।। 
নিজে দেখে পরকে দেখায় বিজ্ঞানের এই কাজ, সাজল নতুন সাজে মানবসমাজ, 
বর্তমান বিজ্ঞানের আলোড়নে।। 

এ জবাব নকুলেন্বর সরকার 
তখন নব্য কবির কাব্য শুনে, দুঃখেতে কয় বৃদ্ধ চাষী। 
তোমার বিজ্ঞান বিজ্ঞান শুনে আমার বিজ্ঞান হল মন, 
আমার বয়স এখন, হল পঁচাশি। 
আমরা চাষ করিয়ে নিজের হাতে, জমিতে যে ফসল ফলাই, বেন ছিল না বালাহঃ 
সুখ ছিল খেয়ে পরে, কষ্ট নাই ভাত কাপড়ে, এখন ফসল বাড়ে কপাল পোড়ে, 
অনেকের পেটে অলপ নাই।। 
তুমি দেখালে বিজ্ঞানের মানা, হয় না বিজ্ঞানের সমতুল্য, বিজ্ঞান শূন্যে ফুটায় 
ফুল: খাদো যে ভেজাল ভরে, না খেয়ে মানুষ সরে, এসব শিখেছে বিজ্ঞানের 
জোরে, বিজ্ঞান সব জাল ভেজালের সুলা ৷ 
বললে কলের জলে ফসল ফলে তাই বুঝি বিজ্ঞান হল জয়ী, ওদের ক্ষমতাই 
এঃ বৃষ্টিতে বানের জলে, ফসল যার জলের তলে. তোমার বিজ্ঞানী কুজ্ঞানের 
বলে, ঠেকাইয়ে রাখতে পারলো কৈ? 
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এখন কলের লাঙ্গল জমিচযে চাষীরা বেকার, উঠলো দেশজুড়ে আর্ত হাহাকার, 

হয়েছে একশ টাকা টাউলের মন। 

গরীবে ভালভাত খেত, এখন ডাইলের মন হয় চার পাচ শত, গরীবের মরণ। 
এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষের ফলে. জমিতে ফসল বাড়ে সারের বলে, 

যারা এই সার আবিষ্কার করেঃ তারা সু-কৌশলে বঁড়শি ফেলে, টোপ দিয়ে মাছ 

ধরেঃ আগে সারের চাহিদা বাড়ায়, ক্রমেক্রমে দাম চড়ায়, সারের খরচ বাদে 

যে ফল দাড়ায়, দেখা যায় বিনা সারে হয় তেমন।। 

বললে যানবাহন মেশিনে চলে, বিজ্ঞানের শক্তি খুব পাকাঃ ওরা ঠেকালে হয় 

বোকা: যখনে বরফ পড়ে, রাস্তাঘাট বন্ধ করে. তখন বিজ্ঞানী অজ্ঞানে হারে, 

ঘোরে না মোটরের চাকা।। 

বললে, বিজ্ঞান বলে ছয় মাসের পথ, বিমানে কয়েক ঘণ্টায় যাহঃ তাতে বিপদ 

আছে ভাহঃ বৈজ্ঞানীক যাস্তের বলে, যখনে বিমান চলে, হঠাৎ বয়লারে আগুন 

লাগিলে. সব শুদ্ধ পুড়ে করে ছাই। 

বললে, সার্জারী বিজ্ঞানের বলে, পেট ফেঁড়ে শিলায় মেশিনে, ওরা এ সবই 

জানে জন্ম বন্ধ করিতে, পারে বিজ্ঞানের মতে, কোন বন্ধ্যা নারীর সন্তান দিতে, 

পারে কি টেলীভিশানে 

বললে, তাপযস্তরেতে ডিন ফুটায় ও কেবল ফুটানীর ধারা, বাচ্চা হয় জ্যান্তে মড়াঃ 

আগের সব মুরগী যত, তাপ দিয়ে ডিম ফুটাত, তারা মজ্জাগত শক্তি পেত, 

লাগত না ইনজেক্সন করা।। 

বললে, বিজ্ঞান বলে পাখা চলে, যায় বড় আরামে থাকা, ওসব আরাম নয় 

পাকাঃ কারেন্ট হইলে বন্ধ, ঘুচে যায় সব আনন্দ, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানী হয়ে অন্ধ, 

খোঁজ করে-_তাল পাতার পাখা।। 

কত দেশ নষ্ট হয় ভূমিকম্পে, নষ্ট হয় লক্ষ লক্ষ প্রাণ, বিজ্ঞান হয়ে রয় অজ্ঞান? 

সাইকোলন হলে পরে, প্রলয় হয় ঘুনি ঝড়ে, বিজ্ঞান যদি এতই পারে, এগুলো 

বন্ধ হয় না কেন? 

বললে বিজ্ঞান যদি এগিয়ে যায়, দেশ হবে মৃতের মেলা, যত বিজ্ঞানের চেলাঃ 

বৈজ্ঞানিক শাস্তু পড়ে, আটোম বোম তৈরী করে, রাখে মারণান্ গোলা ভ'রে, 
এটাও কি অমৃতের খেলা।। 





কি বা লহর কবি ও তার জবাব গাওয়ার পর গানের উদ্যোক্তা কিবা আসরের শ্রোতাদের 
নির্দেশ মতো প্রথম দলের “সরকার (হি কবিয়াল) কোন বিশেষ ভূমিকা অবলন্বন 
করে এবং বিপক্ষ সরকারকে বিপরীত ভুমিকায় রেখে টা (্রশ্ন) করেন। অনুরূপভাবে, আরোপিত 
ডুমিকাধারী প্রতিপক্ষ 'সরকার'ও টয়ার জবাব দেন। কবিগানে টগ্লা ও তার জবাবকে চাপান উতোর 
বলা যায়। এই টগ্লা-কে কোন কোন অঞ্চলে 'বেড়' গানও বলা হয় ॥ 
a বিভীষণ_আীকৃষ্ণ 
প্রশ্নঃ আনি বিভীষণ নাম ধরি হরি সভাতে জানাই। 
আমি বাস করি কনকলচ্া, কারুকে করিনা শঙ্কা, 
মধুর রাম নামে মেরে ভঙ্কা, সুখে কাল কাটাই।। 
হার অর্জুনকে পাঠায়ে দিয়ে রাজসূয যজ্ঞের করলে নিন 
পত্র পেয়ে হ্রীহরি করেছি যে আগমন। 
আর যে দ্বারে সে স্বারে যাই, বসিতে না আসন পাই, 
কিজন্য বল কৃষ্ণধন। 
আবার যুধিষ্ঠির পাম প্রণাম দিতে, বারংবার আমায় বল কি কারগ? 
উতরঃ-_তুমি ভ্রেতা যুগের মিতা আমার রাজা বিভীবণ। 
যখন কইরেছিলেম মিব্রতা, দুই জনার ছিল একতা. 
মিতা এতদিনে সে কথা হলে বিশ্মরণ 
আছে রাজ্জসূয় যজ্জে রাজার প্রণাম, সেই নিশ্নম ভঙ্গ করতে চাও না কি 
এস মিতা দুই নিতায় এই প্রিয় ভক্তের মান রাখি। 
যখন তুমি আমার হও মিতা, মিতায় মিতায় সমতা, 
এ কথা জানতে নাই বাকী: 
মিতা আমি যারে প্রণাম করি, কও শুনি তোমার দিতে বাধা কিঃ 
রশ্ং_বললে আমি যারে প্রণাম করি--তোমার বাধা কি? 
হউক না ধর্মে কর্মে মতি স্থির, তাতে কি নত করব শির, 
উচিত বিচার করলে যুধিষ্ঠির. প্রণাম পায় না কি? 
তুমি বড়র বড় তস বড়, আবার হও ছোটর ছোট শুনতে পাহিঃ 
যুধিত্ির কে তুনি শ্যাম প্রণাম করলে ক্ষতি নাই। 
যুধিষ্ঠির ক্ষত্রীর ছেলে, মোর জন্ম রহ্যকুলে, 
তারে কেন প্রণাম দিতে যাই? 
আরো বয়সে তার বাবার বড়, বিচারে আমি তাহার শ্রণাম পাই ।। 
প্রশ্নঃ যদি বয়সে হলে বড়, তাহারে প্রণাম কর, এই তোমার মনের অভিপ্রায়ঃ 


আমার কন শামী সি ল্খীকা্ নও নিচে 
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কও দশরথের ছেলে, এ বিচার শিখলে কার কাছে? 
তোমার সীতা হরিল রাবণ, আমায় বাধলে কি কারণ, 
দোষী নই আগে কি পাছেঃ 
দিও না রে ফাকি কমলাখি, তোমার কি জন্মের কিছু দোষ আছে? 
তুমি জন্মেছ সূর্য বংশে, বল বীর্য কোন অংশে, 


উত্তরঃ-_আমার জন্মের দোষ নাই, আমার পিতা দশরখ রাজা। 
প্রশ্নঃ_বললে. জন্মের দোষ নাই পিতা তোমার দশরথ রাজা। 


৩ 


অভাব স্ত্রী পুরুষের সংসগ, নাস্তি দোষ বিন্দু বিসর্গ, 
ছিল একমাত্র উপসর্গ, যজ্ঞ তরতাজা।। 
মনি বযশা্স করলে রঙ, তরঙ্গ উঠল রসের অযোধ্যায়ঃ 
মুনি কাম করে নাই ঠিক, বাস্তবিক কেমন দেখা যায়। 
যখন পুত্র হয় চকু খেলে, সাতশ" রাণীকে দিলে, 
সন্তানে ঘর ভরিত প্রায়ঃ 
তাতে তিনটি রাণী ভাগ্যবান, বাকী সব ফেল কোম্পানী কোন কথায়? 
ঘৃত দুগ্ধ আতপ তুল. রাজবাড়ী নাই অপ্রতুল, 
সুনিও সদা আসে যায়ঃ 
তবে বাকী পড়া রাণী যারা, তারা কেন চরু পায়না লাড়ু খায়? 


লক্ষ্মণ- 


প্রশ্নঃ আমি কবির ভাবে কল্পনাতে রামের ভাই লক্ষ্মণ। 


উত্তরঃ 


8 


মহীরাবণের মায়া বলে, রাবণের বংশ নাশ হলে, 
আমি রামের সনে পাতালে এসেছি এখন ।। 

দেখে হনুমানের রুদ্রমৃতি. ভদ্রতা কইরেছে ভদ্রকালীহ 

মানুষ বলি না নিয়ে, মায় নিল বাক্ষসকে বলি। 

করে হনুমানে পদাঘাত, তোর মায়ের হয় গর্ভপাত, 
অকস্মাৎ বের হইয়ে এলিঃ 

কেন যুদ্ধং দেহি দেহি বলে, হনুর কাছে দাঁড়াইলি? 

(ভোবার্ে)_আমি 


মাত্র পেট হতে হলি বাহির, আচ্ছা বেশ বীরের বেটা বীর, 

অ তোর রক্তমাখা হাত পা শির, শরীর অশুদ্ধ।। 
তুই তো কাচা রাঁড়ির কাচা ছেলে, বাছারে বান বাতাস লাগাইস নে গায়ঃ 
দিন দুপুরে ফাক পেলে তোরে ত ধরবে টাকুরায়। 


ও তোর গায় করে অশৌচের গন্ধ, সকালে স্নান করে গা ধুয়ে আয়।। 
বিস্থামিতে__ শ্রীরাম 


প্রশ্নঃ আমি কবির ভাবে বিশ্বামিত্র, তুমি ভ্রীরামধন। 


পূর্ণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ, ফিরেছে দরিস্রের ভাগ্য, 
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তুমি হয়েছ যজ্ঞের যোগ্য, জানে জগৎজ্জন। 
করলে তপোবনে সীতা উদ্ধার, শুনে সে লবকুশের রামায়ণ গানঃ 
পরীক্ষায় দায় জানকী লক্জঞাতে হল হ্রিয়মান। 
হঠাৎ সীতাকে নিয়ে কোলে, বসুধা যায় পাতালে, 
কুশী লব কান্দে দুই সম্ভানঃ 
তুমি কারে মারতে পৃথিবীতে ধইরেছ জানু পেতে বনুর্বাণ? 


শ্রীরাম পৃথিবীকে মার যদি, তবে কি উপায় নাই আর যুদ্ধ বই? 
রঘুপতি কই কই, আজ তোমার মনের কথা কইঃ 


না হয় হনুমানকে পাঠিয়ে দিয়ে-_এ বুড়ির ভূমিকম্প লড়ে বই। 
উত্তরঃ ভোবাে)__বসুমতী সীতাকে গ্রাস করাতেই তার প্রতি আমার রাগ হয়েছে। 
প্রশ্নঃ বললে, বসুধায় সীতাকে নিল তোমার হইল রোষ। 
কথা শুনে প্রাণে হাসি পায়, বুঝাকে আর কেবা বুঝায়, 
হায় হায় মায়ের বাড়ি মেয়ে যায় তাতে কিবা দোষ || 
তোমার বাণের টানে কেনা জানে, কম্পিত বণ মর্তা পাতালপুরঃ 
শাগুড়ীর পর কি কারণ ফ্োধ কইরেছ এতদূর? 
করবে জামাই হয়ে এমন কাম, জগতে হবে বদনাম, 
লোকে বলিবে অচতুরঃ 
যদি পৃথিবী তোমার শাশুড়ী, কও শুনি কেবা তোমার হয় স্বশুর? 
নে 
প্রশ্নঃ আমি মধুমঙ্গল নামটি ধরি, গোকুল নিবাসী। 
ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের হয়েছে জ্বর, সকলে শোকেতে কাতর, 
দেখি আজ কেন কুটিলে তুই অন্তরে খুশী? 
একটি বৈদা দেখে দুরবস্থা, বধের সদ্‌ ব্যবস্থা করেছে: 
সহস্র ছিল কষে জল আনলে শ্রীকৃষ্ণ বচে। 
ব্রজে তোর মত আর সতী নাই, নিত্য করিস এই বড়াই, 
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নে গাজারী-_ শীকুফ 


প্রশ্নঃ আমি গান্ধারী নাম ধরি হরি সভাতে জ্ঞানাই। 
আমি শতপুত্রের ছিলেম মা, সুখের আর ছিলনা সীমা, 
ভবে এখন আমায় ডাকবে মা, এমন লক্ষ্য নাই।। 
পুরশোকের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, এ আগুন পারিনা আর নিভাইতে, 
বল দেশি রে কৃষ্ণধন, বিবরণ আমার সাক্ষাতে । 
যখন কুরু পাশুবেতে রণ, সঞ্জয় বলেছে তখন, 
তুই ছিলি অর্জুনের রথেঃ 
আমার শতপুত্র প্রাণে ম'ল, বল দেখি কোন পাপে কার চক্রেতে + 
উত্তরঃ-_তুমি অন্ধের নারী নাম গাদ্ধারী সুবল কৃমারী। 
হলে পুত্রশোকে অধীর, ধরাতে হলে অধরা, 
বহে চক্ষেতে দুঃখের ধারা, অত্র বারি।। 
কেন শত পুত্র যুদ্ধে মৈল, তোমার বাসনা হেল শুনিতেঃ 
বর্ম ধর গান্ধারী, কেদ না পুত্র শোকেতে। 
এই যে যথা ধর্ম তথা জয়, নাস্তি ধর্ম পরাজয়, বলেছ নিজের মুখেতেঃ 
তোমার শত পুত্র যুদ্ধে মৈল, তোমার ভাই কাল শকুনির চক্রেতে।। 
প্রশ্নঃ মরে শকুনির চক্রেতে পুত্র এ কি শুনিলাম। 
সৃষ্টি করে এই সংসারচক্র, তাতে দিলে মায়াচক্র, 
জানি তোমার চক্রে সব চক্র, বক্র করে শ্যাম ।। 
হল শকুনির চক্রেতে সকল শুনে আর ঝাঁচিনা দুখেঃ 
অবোধিনী বৈলে কি প্রবোধ আজ দিলি আমাকে । 
এই যে যথা ধর্ম তথা জয়, নাস্তি বর্ম পরাজয়, বলেছি নিজেরই মুখে: 
এই যে ধর্মধরম দুটি কর্ম, জীবেরে করায় কে, আর করে কে? 
উত্তরঃ_-বললে জীবের দেহে ধমধির্ম কর্ম করায় কে? 
জীবের অন্তরের ভাব বুঝতে পাই, পাপপুণ্য আমি সব করাই, 
শেষে আলগে আলগে রঙ্গ চাই, অস্তারে থেকে।। 
জীবে আমি আমি আমি করি, আমাতে ঠিক রাখেনা একতা.£-- 
জীবে ভাবে এই ভবে সকলি নিজের ক্ষমতা । 
এই যে সুমতি কুমতি দুই, সকল জীবের দেহে খুই, এই কথা নয়কো অন্যথাঃ 
কর্ম মনে করায় জীবে করে. একমাত্র আছি কর্মের ফলদাতা।। 
জজ সৌতি মুনি--ব্যাসদেব 
প্রশ্নঃ আমি সূতের পত্র সৌতি মুনি শিষ্য হই তোমার। 
আনার দেখা নাই অনেক দিনে, এসেছি নৈমিষ কাননে, 
অদ্য ব্যাসদেব তোমার চরণে করি নমস্কার ।। 
আছে অহল্যা দ্ৰৌপদী কুন্দী তারা আর মন্দোদরী এই পাঁচজনঃ 
মহাভারত নাম কেন, করলে কেন্‌ কন্যা সম্বোধন? 
আর পুণ্য গ্লোক পৃথিবীর, নল রাজা আর যুধিষ্ঠির, বৈদেইী আরো জনদিনঃ 


তবে স্বর্গে এসে কি কারণে করেছে নরককুণ্ড দরশন? 
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৭ উত্তরা-আকৃষ্ণ 
প্রশ্নঃ হলেন বিরাট রাজার কন্যা আমি উত্তরা হয় নাম। 
কৃষ্ণ এই নিবেদন শ্রীপদে, আজ বড় পড়লেষ বিপদে, 
বল আমার কি অপরাধে, পতি হারালাম।। 
আমার ছিল পতি অভিমন্যু, গিয়েছে করতে চক্রব্যুহ রণঃ 
সপ্তরতী একর্রে পতিকে করেছে নিধন। 
ও যার পিতা হল ধনঞ্জয়, মাতুল কৃষ্ণ দয়াময়, বর্তমান থাকতে এ দু'জনঃ 
ডাকলো মাতুল বইলে মৃত্যুকালে, কি দোষে দাও নাই তারে দরশন? 
৮. সুরথ-__ আর 
প্রশ্নঃ রাজা হংসধবজের পুত্র আমি নাম ধরি সুর । 
আমার ভাই ছিল সুধা বীর, ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর, 
হল তোমায় দেখে যদুষীর. পূর্ণ মনোরথ।। 
তুমি ভক্তবৎসল দয়াল হরি, চিরদিন পুরাও ভক্তের মনোসাধঃ 
কে ঘটায় কুরুক্ষেযর কুর আর পাণ্ডবের বিবাদ? 
তোমার শ্রীকৃষ্ণ নামের গুণে, মরে না জল আগুনে, বিষপানে বাঁচিল প্রদ্াদঃ 
গেল কাটা বাণে মুগ্ডকাটা, কি ছিল ভাই সুধদ্বার অপরাধ? 


জানি যার রথে আপনি হয়, কৃষ্ণ সারহী।। 

কেন কাটা বাণে মুগ কাটে, এই কথা শুনতে তোমার আকিঞ্চানঃ 
সুধন্বার বাঞ্ছা ছিল এই রগে যেন হয় মরণ। 

করে এই প্রতিজ্ঞা পার্থ বীর, তিন বাণে কাটিবে শির, 
সুধন্বা বাণ করবে ছেদন 

হল উভয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা, নিদেযী আমি রইলেম নারায়ণ ।। 

প্রশ্নঃ তুমি জুৎ পেলে দাও খাঁড়ে পাড়া, দায় ঠেকলে যারে তারে বাপ ডাকং 

ভক্তের দুঃখ জীহরি- কেমনে নয়নে দেশ? 

ভবে যেজন করে তোমার আশ, তারে কর সর্বনাশ, 
শেষে তার দাস হয়ে থাকঃ 

মেরে সুধস্থারে কাটা বাণে, আজ বুঝি বোনাই ভক্তের মান রাখ? 





৯. 
প্রশ্নঃ আমি নীলধ্বজের পুর্ব মদননঞ্জরী 
আমার শাশুড়ী হল জনা, তোমার শ্যাম রয়েছে জানা, 
আগে সেও কিন্ত জানে না, দয়া নাই হরি।। 
বইলে 'বিপত্তে মধুসুদন' প্রাণপতি করত তোমার নাম স্মরণ, 
বিপদে করনা পার, কে বলে বিপদভঞ্জন। 
তুমি দিয়েছিলে বিজয় বাণ, ওহে প্রভু ভগবান, বাণ থাকতে যাবে না জীবনঃ 
কেবা ছল করে তার বাণ হরিল, কার চক্রে প্রাণপতির হল মরণ? 
১০. দেবধি__ফৈপায়ন ব্যাস 
প্রশ্নঃ আমি কজনাতে দেব সহি, তুমি দ্বৈপ্যয়ন। 
কেন ভারতে পঞ্চকন্যে, লিখিলে শ্রাতঃস্মরশ্টে, 
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পুগাগ্রোক কোন্‌ পুণ্যে হল চারিজন? 
না কি কৃষ্রন্ত ভগবান স্বয়ং, ভাগবতে করেছ সিদ্ধান্ত সার 
কুরুক্ষেত্র সমরে, কেন তার কপট ব্যবহার? 
আর কমভীত ভগবান, ভাগবতে পাই এ প্রমাণ, তুমিও করেছ স্বীকার 
তবে জরা ব্যাধের শরাঘাতে, কি জন্য জীবনাস্ত হল তার? 
উত্তরঃ ভোবার্ে)_পঞ্চকন্যা কৃপাসিদ্ধা, তাদের স্মরণে পুণ্য হয়। 
পরশ্মঃ__লা কি পঞ্চকন্যা কৃপাসিন্ধা, শুনে হয় প্রমাদ। 
যারা বাছা বাছা অসতী, কৃপা হয় তাদের প্রতি, 
সতী সাবিত্রী মালাবতী, কেন পড়ল বাদ? 
যারা মিথ্যা স্বার্থের বশবর্তী, তাদেরে পুণ্যগ্লোক উপাধি দাওঃ 
হরিশচন্দ্র রঘুরাজ, পাপী না পূণ্যবান তাই কও? 
বেদে ব্ৰহ্মাকে লিখে অসীম, পরে ক'রে মাছ কাছিম, 
জীবেরে কোন্‌ ধর্ম শিখাও? 
তুমি অসীমকে সসীম বানায়ে, কোন পাপে তিনটি দোষের ক্ষমা চাও? 
জরার শরে যে মরে, তারে কোন্‌ জ্ঞানে স্বয়ং কৃষ্ণ কও? 
১১, আীনিবাস- দুবাসা 
প্রশ্নঃ হলো কর্তাদিগের অনুমতি, নৃতন টল্সা গাই। 
আমি নামটি ধরি জ্রীনিবাস. প্রভাসকূলেতে করি বাস, 
সদা মনে ভাবি পীতবাস, অন্য আশা নাই।। 
এবার বহুদিনে তোমার সনে, ঠাকুর হে দেখা শোনা হয় আমারঃ 
সতা সতা আমাকে বল দুবাসা মুনিবরঃ_ 
তুমি এসেছ কোথা হতে, প্রভাস নদীর কৃলেতে, সঙ্গেতে শিষ্য যাইট হাজারঃ 
বল এক যোগেতে কি জন্যেতে, পেটে হাত সকলে ছাড় উদগার 
উত্তরঃ ভোবাথে)__-আমরা যুধিষ্টিরের অতিথি হয়ে ভোজ খেতে এসে এই বিপত্তি। 
প্রশ্নঃ-তুমি অতিথি হইতে গেলে যুধিষ্ঠির রাজার। 
তাতে কারণ না থাকলে পরে, এসো এই প্রভাসের তীরে, 
তোমরা সকলে কিসের তরে, করতেছ উদগার? 
আমি অনুভবে বুঝলেম এখন, কৃত্রিমেতে মহারোগঃ 
শোন দুর্বাসা মুনি এ রোগে হবে বড় ভোগ। 


তোমরা এ রোগেতে মুক্তি পাবে, খাও যদি ভীমের হাতে মৃষ্টিযোগ।। 
যদি না ঘুচে পেটের জ্বলা. খাও কিছু তেঁতুল গোলা, 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় মরি খুঃ 
একটি বমি বন্ধের উবধ আছে, খাও গিয়ে কলমীর আগা বিলাইর গু! 
১২. সাবিত্রী-_যমরাজ 
প্রশ্নঃ আমি অন্থপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী হয় নান। 
আমার অন্য চিন্তা নাই মনে, মন বান্ধা পতির চরণে, 
পতির সনে কাননে নির্জনে এলাম।। 
পতির মাথা ব্যথা কয়না কথা, আমার কোলেতে করেছে শয়নঃ 
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সাক্ষাৎ এসে অকস্মাৎ কে তুমি দিলে দরশন? 
নিয়ে চর্মডুরি বাম হাতে, এলে আমার সাক্ষাতে, সঙ্গেতে রমণী একজন; 
আমার পতির শয্যা ছেড়ে দিতে, বারংবার বলতে আছ কি কারণ? 
১৩, নারদ__শিব 
প্রশ্নঃ আমি কজনাতে নাম ধরিলাম নারদ তপোধন। 
বীণায় ধইরে হরিনামের সুর, উদয় হয়েছি কৈলাসপুর, 
তুমি মামা আমার শিবঠাকুর, জানে জগত্জন।। 
একটি তত্ব কথা শুনব বইলে, আজ আমার মনে হল আকিঞ্চনঃ 
মন্তকে সুরধূনী কোন যোগে কইরেছ ধারণ? 
জানি শক্তি করে শক্তি দান. আত্মা রূপে ভগবান, জ্ঞান দান কর পঞ্চাননঃ 
(তোমরা তিনজন থাকতে জীবের দেহে, জীব কেন নরকে করে গমন? 
১৪, যুধিচির_ শরীক 
প্রশ্নঃ এই যে পার্থিব নাম ছিল আমার রাজা যুধিষ্ঠির । 
লাগল শোকের আগুন গাত্রেতে, অশ্রল বহে নেয়েতে, 
মইল কুরুক্ষেত্রেতে, সুহৃদ বন্ধু বীর।। 
আসতে স্বগপথে যাজ্ঞসেনী আর চার ভাইয়ের হল মরণঃ 
সত্য তত্ব আমাকে বল হে বিপদ বারণঃ_ 
ছিলেম পৃথিবীতে যতদিন, সুখে দুখে গতদিন, 


উত্তরঃ__কবির কল্পনাতে হলে অন্য রাজা যুধিষ্ঠির । 
কবির কল্পনা করতে রক্ষে, থেকে আজ তোমার বিপক্ষে, 
এসে রক্সসভার সমক্ষে, হলেম যদুষীর।। 
বললে, সশরীরে স্বর্গে এসে, দাদাগো নরক দেখলে কি কারণ? 


বললে, অশ্বখ্যামা হত গজঃ, সেই পাপে নরক করলে দরশান।) 
প্রশ্নঃ সত ঠাকুর, কিজন্য মিথ্যা শিখাও আমাকে? 
এই যে অন্বথামা হত গজ, সরল প্রাণে শুব সহজ, বলেছি গুরুর সম্মুখে; 
আমার গজ শব্দ ঢাকবে বলে, কও শুনি শঙ্খ ধ্বনি করল কে? 
উত্তরঃ_বললে গজ শব্দ ঢাকতে শখের ধ্বনি করল কে? 
আমি শখের শব্দ করেছি, শব্দে লোক সন্ত রেখেছি, 
দাদা তোমার কাছে বলতেছি, ভয় কি আত্বিকে? 
আমার সত্য সত্য, মিথ্যা সত্য, যথার্থ আমার প্রতি বিশ্বাস যারঃ 
বিশ্বাসঘাতক পাতকে নরক দর্শন হল তোমার। 
দাদা তোমায় এনে নরকে, নরকের সব নর কে, পাতকে কইরেছি নিস্তার। 
তোমার কিসের স্বর্গ, কিসের নরক, দাদা গো ত্রিলোকপালক সাক্ষাৎ যার।। 





১৫. 
প্রশ্নঃ আমি কজনাতে দেবরত, তুমি নারায়ণ 


কুরু পাণুবের রণে অস্ত্র তুই করবি না ধারপ। 
করে দাদার বাক্যের অপমান; রক্ষা করতে সার প্রাণ, 
শ্রতিজ্ঞা হলে বিশ্বরণঃ 
একটা ভাঙ্গা রথের চাকা নিয়ে, আমাকে মারতে এলে কি কারণ? 
উত্তরঃ (ভাবার্ে)__আমি ভাঙ্গা রথচক্র ধরেছি; কোন অস্ত্র ধরি নাই। 
সুতরাং দাদার বাক্য লঙ্ঘন করি নাই। 
পরশ্নঃ_বললে, রথের চাকা অস্ত্র নহে কি মধুর আলাপ। 
যদি মুণ্ডর মেরে খুন করে, খুনী কি বলে না তারে, 
সে কি আদালতের বিচারে খুনে পাবে মাপ? 
বললি সারতীর কাজ রখ চালানো, করিতে রথের গতি নিয়স্রণঃ 
রখী হলে বিপন্স, রথ নিয়ে করবে পলায়ণঃ 
যে সারধী রথ ছেড়ে, লাফ দিয়ে ভূমে পড়ে, 
বিপক্ষের সঙ্গে করে রণঃ 
তারে সারখী তো বলা যায় না, এটা হয় শালা-বোনাইর আচরণ।। 
জীকষেররপ্রশ্ঃ__তুমি শর শয্যায় থেকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতেছ কেন? 
ভীম্মের উত্তরঃ-_তুমি কারে বল যাত্রা, এ যন্ত্র আমার যন্ত্র না, 
যার যকতর তার যন্ত্রণা, আমার তাতে কি? 
১৬. 
প্রশ্নঃ আমি টার ভাবে নারদ বুনি ব্রহ্মারই নন্দন। 
আমি করি হরি সাধনা, মনে নাই অন্য বাসনা, 


বল বল সম্প্রতি, তত্বজ্ঞানী নৃত্য 
আর সন্ত গুণে সৃষ্টি হয়, রজ গুণে বিষ্ণু রয়, তম পেতে কর লয়ঃ 
যদি লয় কর জীব শূলপাণি. তবে যদপুরে কোন্‌ অংশ রয়? 


আর শক্তি করে ভক্তি দান, তুমি কর জ্ঞান দান, জীবদেহে চিদানন্দ ময়ঃ 


তবে জীব কেনে যায় নরকেতে, আমার তাইতে সন্দ অতিশয়! 
১৭. ভত্রসেন- জন্মেজায় 
প্রশ্নঃ আমি ভদ্রসেন নাম ধরি, হলেম গন্ধর্বের তনয়। 

হল সত্য ্রেতাস্বাপর শেষ, কলিকাল করেছে প্রবেশ, 

আমি ঘুরে দেখলেম বহুদেশ, ভাবের বিপর্যয়।। 

এই যে ভরত বংশে ভারতবর্ষে, তোমার ন্যায় কীর্তিবস্ত কে আছে? 

জন্মেঞ্জয় মহারাজা, যথার্থ কও আমার কাছেঃ 

তোমার কর্বচারী যত জন, দেশবিদেশে কি কারণ, 


অনুক্ষণ ভ্ৰমণ চট 
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উত্তরঃ ভোবার্ে)_আমি ৱাহ্মণত বিনাশ করতে এই পদ্থা নিয়েছি। 
প্রশ্নঃ--বললে, ্রা্মণত বিনাশ করতে চাও নুপমণি। 
পেলে দুগ্ধ চিনি খৃত ঘোল, পিপড়াতে খাবে কুশের মূল, 
ভাবলে কুশ গেলে ব্রাহ্মণের মূল তেজের হয় হানি। 
তোমার পিতায় করল অসৎ কর্ম, ব্রাহ্মণের গলায় দিয়ে মরা সাপঃ 
যেমনি কর্ম তেমনি ফল, ভাগ্যে তার ঘটল ব্ৰহ্মশাপ । 
তুমি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যাও, আয়ু খাকতে মরতে চাও, 
কইর না এমন মহাপাপঃ 
নিজের গলাতে কলসী বেন্ধে, কি জন্যে দিতে চাও সাগরে কাপ? 
৯৮ গাগা 
প্রশ্নঃ আনি বাসী গর বি দিলাম পরিচয়। 
আমি গিয়াছিলাম হস্তিনায়, তারপরে এলেম মণুরায়, 
দৈবযোগে স্বারকায় হয়েছি উদয়।। 
আমায় মর্ম কথা প্রকাশ করে তুমি বল কাকা কৃষ্ণধনঃ 
দ্বাপরেতে তিন খানে থানা তোমার কি কারণ? 
যুগতন্তে দেখিলাম, আছে তারক ব্া্ম নাম, 
চারযুগে করলে নিরূপণঃ 
কেন সত্য যুগের নামের মধ্যে, তোমার সেই কৃষ্ণ শব্দ রয় গোপন? 
জানি তোমার এ নামের জোরে, বিপদাদি যায় দূরে, 
শাস্থ হয় তোমারই নন্দনঃ 
কেন তোমার পুত্র কুষ্ঠ রোগী, আমায় বল সত্য বিবরণ? 
2৯ ব্ৰহ্মানন্দ নিমাই 
প্রশ্নঃ আমি ব্রহ্মানন্দ রহ্ষাচারী নিবাস কাটোয়ার। 
অদ্য প্রাতঃস্নান করব বলে, এসেছি জাহনবীর কুলে, 
এসে অস্থ বৃক্ষের মূলে, দেখি চমৎকার) 
তোমার অমলনেত্র কোমল গাত্র, গলেতে যজ্ঞসূত্র শোভা পায়ঃ 
কাচা বয়স বাছারে, ঠিক কাচা সোনার বরণ কায়। 
দেখি আজানুলপ্িত ভুজ, কি সৌন্দৰ্য মখাসুজ, 
মুনির মন দেখালে মোহ যায়ঃ 
আবার সন্যাস দেও, সন্ন্যাস দেও বলে-_কি জন্য পড়েছে ভারতীর পায়? 
সত্তরঃ_-তুমি ব্ৰহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী. প্রেমের মহাজন। 
আমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত, তাই গলে রয় যজ্ঞসূয্র, 
মানুষ জন্মের সারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজন।। 
তাতে ভ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে মনপ্রাণ আমার হল উদাসীঃ 
সেই উদ্দেশে আমি আজ দেশ ছেড়ে বিদেশে আসি। 
যত পুত্র কন্যা পরিবার, খাইবার আর পরিবার, 
কেহ নাই সেই দেশের দেশী। 





প্রশ্নঃ_বললে নবন্ধীপে বসত কর নাম ধর নিমাই। 
বাছা সস বরের আস্বাসে, দেশ ছেড়ে এলি বিদেশে. 
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বাছা এমন কাঁচা বয়সে, সঙ্গাসের কাজ নাই।। 


করলে ঘরে বইসে কৃষ্ণ ভজন, সেই ভজন মধু হতে সুমধুরঃ 
নিমাই চাদরে আঁধার করিস না নৈদে শাস্তিপুর। 
কইরে হালছে বেহাল দীনহীন, পরাইবে ডোর কৌপীন, 


ভারতী এতই কি নিঠুর! 


এমন কঠিন নাপিত কেবা হবে, নিমাই তোর চাচর কেশে ধরবে ক্ষুর? 


উত্তরঃ (ভাবার্থে)_-কেশব ভারতী আমাকে ডোর কৌপীন দিবে এবং মধু নাপিত আমার 


চাচর কে মুড়াবে।। 


প্রশ্নঃ-_তোরে ভারতী ডোর কৌপীন দিবে আর বুঝি কেশ মুড়াবে মধু নাইঃ 


২০. 


বলব কিরে নিমাইটাদ সংসার ত্যাগ করলে মধু নাই। 
সদা তুলসী সেবা গঙ্গা স্নান, ঘরে বইসে কৃষ্ণধ্যান, 


একমনে করগে রে নিমাই। 


তবে ঘরে বসে অনায়াসে, পাবি সে যুগলকিশোর কানু রাই।। 


পিঞলিয়া হরিদাস-_নিতাই 


প্রশ্নঃ__ আমি পিয্লিয়া হরিদাস আজ নগরে বেড়াই। 


এলো জীব তরাতে গৌরাঙ্গ, নিয়ে হরিনাম প্রসঙ্গ, 


তুমি তার অন্তরঙ্গ, প্রেমদাতা নিতাই। 


হঠাৎ ভেক ভাঙিয়ে বিয়ে করে, কি জনা কও তুমি সংসারী হও? 
জন্মায়ে ছ-টি পুত্র কেমনে পূর্ণ কুন্ত রও? 
শুনি হরিনাম শুনলে পরে, কৃতান্ত পালায় ডরে, তুমি সেই হরিনাম বিলাওঃ 
তোমার সেই হরিনাম থাকতে সুখে-_কিজন্য মাধার কীধার বাড়ি খাও? 
উজার পাই আতা ক আমি হই নিতাই। 

আমি শ্রীগৌরাঙ্গের 


আদেশে, নামপ্রচার করিবার আশে, 
এসে জগা আর মাধার পাশে, কীধার বাড়ি খাই। 


কেন নাম থাকিতে মাথা ফাটে_আমি কি মার ঠেকাতে এ নাম গাইঃ 
মার খেয়েও নাম দিয়ে বৈষ্যবের ত্যাগ ধর্ম দেখাই। 
আমি গৌরাঙ্গের আদেশ নিয়ে, ভেক ভেঙ্গে করে বিয়ে, 


গার্হস্থ্য ধর্মের পথ শিশাইঃ 


আমায় লোকে বলে পূর্ণকুস্ত, পূর্ণ না শূন্য আমার জানা নাই।। 


প্রশ্নঃ ভোবারে)__তুমি প্রত্যাঘাত না কর, আঘাত তো ঠেকাতে পারতে! 


আঘাত ঠেকালে না কেন? 


উত্তরঃ-_বললে মার ঠেকাতে চাও বা না চাও-_আঘাত কেন খাও। 


জানি পরমপিতার নাম করে, যিশু যে জুশেতে মরে, 


নামে কি রক্ষা করে, আগে আমায় কও। 


যত স্বৰ্ণককারে স্বরণ পুড়ে, হাতুড়ির আঘাত করে অনিবারঃ 
আঘাত যদি না খেত, সোনা কি হতো অলঙ্কার? 
দেখি বাইশ বাজারে বেত খেয়ে, তবু হরিনাম গেয়ে, 


হরিদাস নাম করে প্রচার 


যারা মারের ডরে এ নাম ছাড়ে. তারা তো বৈষ্ণব কুলের কুলাঙ্গার। 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সগ্রহ ও পর্যালোচনা ৯১৩ 


২১. সুবুন্দ__র্জ্দাস 
প্রশ্নঃ আমি তত্যাছেষী মুকুন্দদাস ক্ষেত্রধানে বাস। 
মধুর রাধাকৃকের প্রেম পিরীত, তুনি তার করে বিপরীত, 
লিখলে চৈতন্য চরিত, কবি কৃষ্দাস।। 
ব্রজের কৃষ্ণ না কি গৌর হল, রাধার মধুর প্রেমে দিয়ে খতঃ 
গৌর কৃষ্ণ দুইজনের কিজন্য একা হয় না মত? 
চত্ডীদাস বিদ্যাপতি, সঙ্গে নিয়ে যুবতী, শিখালেন ব্রজের ভজন পথঃ 
কেন ভাৰ্যা ত্যজে ভ্রীগৌরাঙ্গ_-শিক্ষা দেয় নারীসঙ্গ বিষবৎ? 
উত্তরঃ__বললে. গৌর কৃষ্ণ এক হলে কেন্‌ মতের ব্যবধান? 
ব্রজেগোপীর প্রেম কামগান্ধহীন, সে সাধন বড়ই কঠিন, 
অসংযেমী কোন দিন পাবে না সদ্ধান। 
সাধে চণ্তীদাস আর বিদ্যাপতি ব্রজের সেই বিদ্ধ প্রেম শুদ্ধাচারঃ 
সান করে প্রেম সলিলে, ডুব দিলে জল না ভেজে যার। 
যত কলির জীব ইন্দরিয়ের বশ, নিতা শুদ্ধ বরজরস, 


২২. কাশী_ গোপাল ভট্ট 
প্রশ্নঃ আমি মণুরায় বসতি করি নাম ধরি কালী । 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী, তার তুমি শিষা সুমতি, 
গোপাল ভা গোস্বামী খ্যাতি, বৃন্দাবন বাসী।। 
তুমি ভক্তি মনে বৃন্দাবনে, পুজতেছ মদনগোপাল রাষেশাযামঃ 
যমুনায় কইরেছ স্নান, নমুনায় অবাক হইলাম: 
বল একাদশীর মাহাত্ম্য. রাধাকৃষ্ণ নাম তন, 
আরও শ্রসাদের গুণগ্রামঃ 
তোমার চরণে এক কাটা মুগু. বলে কেন উচ্চছস্বরে হরিনাম? 
উত্তরঃ (ভাবার্ঘে)--নাম প্রসাদ আর একাদশী সমতুল্য । 
প্রশ্নঃ_বললে, নাম প্রসাদ আর একাদশী সবই এক সমান। 
করলে একাদনীর উপবাস, থাকে না শ্রসাদে বিস্বাস, 
রাধাকৃষ্ণ নামে পাপ বিনাশ, তারও অপমান। 
একাদশী দিনে তক্রগণে, করিয়ে ঠাকুর পূজা সমাপনঃ 
তোমার কথায় বুঝা যায়, কইরবে না প্রসাদ ভক্ষণ। 
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সত্য করে কও আমায় এই পঞ্চতত্তের অর্থ কিঃ 
নিয়ে রাধার ভাবকাসন্তি বিলাস, নহীয়ায় হলে প্রকাশ, 
নামে তরাবে পাতকীঃ 
কেন 'ব্রজ' বইলে কায়া কর-_কও তোমার ব্রজধামে আছে কি? 


ভেসে প্রেমের তরঙ্গে, বেড়াই বার মাস।। 
অদ্য অবাক হয়ে দীড়ায়েছি কীর্তনে আশ্চর্য কাণ্ড দেখে 
কে হে দু'ভাই সভার ঠাই পরিচয় দেও আমাকে। 
দেখি মদের বোতল বাম হাতে, বাংলা মদের নিশাতে, 
যা ইচ্ছা বলতেছ মুখেঃ 
কেন কীধা দিয়ে বাড়ি মারলে, প্রেমদাতা নিতাই চাদের মস্তকে? 
উত্তরঃ-_এল নিতা চৈতার বৈরা'পীর দল নৈদানগরে। 
মোরা জগা মাধা দুটি ভাই, নদ খাই আর কালী নামটি গাই, 
এই দুই বিনে আর কিছু নাই, অসার সংসারে।। 
অদ্য মদের ঝৌকে মনের সুখে, দুটি ভাই আনন্দে দিবয়ছি খুমঃ 
কে রে তোলা দল বেঁধে, করতে এলি জোর জুলুম? 
তোরা বাজাইয়ে খোল করতাল, কেবল মারিস উভা ফাল, 
তাই মোদের ভেঙ্গে গেল খুমঃ 
কেন কান জ্বালাইল, প্রাণ জালাইল, লাগায়ে মরাপোড়া নামের ধুম? 
প্রশ্নঃ বললি, মরাপোড়া এই হরিনাম মদের নিশায়। 
মধুর হরিনামে কান জ্বলে, শুনে আজ আমার প্রাণ জলে, 
সকালে স্লান করে গঙ্গা জলে, ধরগা নিতাইর পায়। 
মধুর এই হরিনাম অরাপোড়া, কি কথা বললি মাধা দুরাশয়ঃ 
কালী শ্রীতে শাক্তেরা কিজন্য হরি হরি কয়? 
যখন শাক্ত শৈব মারা যায়, পোড়ে কি জলে ভাসায়, 
তখনও হরিনামটি লয়ঃ 
তোর বাপ শিব সন্ন্যাসী স্মশানবাসী, বল শুনি পীচমুখে কার নামটি লয়? 
উত্তরঃ-_বললে, কালী শ্রীতে শাক্তে কেন হরিনামটি লয়? 
বলি কালী শ্রীতে বল হরি, দেহের ছয় রিপুর বল হরি, 
এই হরি তোর সেই হরি, কোন্‌ পাগলে কয়।। 
আমার মা বটে রাজরাজেন্বরী, তোর হরি পারঘাটে দেয় শুদারাঃ 
মায়ের কাছে পাটনীর দাম, দু'কড়া কিবা এক কড়া। 
আমার কালী মায়ের নাম নিলে, পার করে পাটনীর ছেলে, 
লয় না রে গুদারার ভাড়াঃ 
যাব মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, বদনে বলে জয় তারা তারা।। 
পরশ্থঃ_বললে, কালীনামের সারি গেয়ে পারি দিবে আজ। 
ভব সমুদ্রের তুফান ভারী, তরঙ্গে টিকেনা তরী, 
তাই আনলেন গৌরহরি হরিনাম জাহাজ ।॥ 


২৫ 
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উহার সারেং হল নিত্যানন্দ, অহৈত মাস্টারে টিকেট কাটের 
ঝড় তুফানে জাহাজের প্রতিবন্ধক নাই মোটে।। 
উহার রামানন্দ চাপে কল, গদাধরে মাপে জল, 
*. প্রেমানল কামের ধুম ছুটেঃ 
তাতে এক টিকেটে যেতে পারবি, বের সেই কেলি-কদছ্বের ঘাটে । 
রামচন্দ্র খান-_হরিদাস গোস্বামী 


প্রশ্নঃ আমি কল্নাতে রামচন্দ্র খান তুনি হরিদাস। 


তুমি হয়ে যবনের ছেলে, জাতীয় স্বধর্ম ফেলে, 
কেন ‘হরি বল হরি বল’ বলে বল বারো মাস? 
জানি জপের সংখ্যায় পায় না যারে, অজপায় জপ হতেছে অনিবারঃ 
নিয়ে এক জপের মালা, তিন বেলা জপ করতেছ কার? 
শুনি একবার হরিনাম নিলে, তাতেই মুক্তি মিলে. 
সংসারে জন্ম হয় না তারঃ কি 
তুমি সেই নামে অবিশ্বাস করে, কি জনা নাম কর তিন লক্ষ বার? 


উত্তরঃ__বললে একবার নামে মুক্তি মিলে, স্বীকার করি তাই। 


আছে নামে যে নামী শক্তি, একবারে জীবকে দেয় মুক্তি, 
কিন্তু নামের সনে প্রেমতক্তি, এক্য থাকা চাই।। 
যেমন কবিরা্জী বধ খেলে, নিদানে লিখে দিয়েছে বিধানঃ 
অনুপান দিয়ে খেলে, উষধে শক্তি করে দান। 
জীবের ঘুচাতে ভবব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি, 
করিতে রোগের পরিত্রাণ 
হরিনাম বধে দিতে হবে, প্রেম-চিনি ভক্তি-মধু অনুপান।। 


্রশ্ন৮_ বললে ভক্তি ছাড়া নাম করিলে সারে না ব্যাধি। 


২৬. 


যদি ভক্তি ছাড়া নিলে নাম, সে নামে হয় না পরিণাম, 

তবে কোথায় থাকে নামের দাম, ভক্তিই আদি।। 
যদি নামের মধো থাকে শক্তি, জীবেরে মুক্তি দিবে ভক্তি বইঃ 
অভক্তিতে মদ খেলে কিনা আমরা মাতাল হই।। 
শুনি ভক্তি শুন্য জীবনে, হারাম বলে যবনে, 

হয়ে যায় শমন যুদ্ধে জয়ীঃ 
পাপী অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, বল তার ভক্তির শক্তি ছিল কই? 

গোস্বামী 


প্রশ্নঃ আমি নামটি ধরি হরিশর্মা_-াহ্্ণের সন্তান 


রত প্রসূতা ভারততূমি, তার একটি সার রতন তুমি, 

ধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বানী, মহামান্যমান।। 
তুমি অদ্বৈত বংশে জন্ম ধইরে, করেছ বংশের ধর্ম অমানা-_ 
গোসাই প্রভু যথার্থ বল আজ হয়ে প্রসঙ্গ: 
তোমরা প্রভুর বংশ কলিতে, প্রভুর মত চলিতে, বৈলেছে কৃষ্ণচৈতন্যঃ 
তুমি কেশব সেনের দলে মিশে, কলকাতায় ব্রাহ্ম হলে কিজন্য₹ 


উত্তরঃ (ভাবার্থে)_ ব্রাহ্ম ধর্ম আমার মনে ধরেছে, তাই আমি তার অনুরাগী। 
প্রশ্নঃ-_বললে, যে ধর্ম যার মনে লাগে সে ধর্ম উত্তম। 
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তোমার মন করে পরিবর্তন, ধর্ম কর আবর্তন, 

সদা তুলসী সেবা সংকীর্তন, ভাগবতের নিয়ম।। 
মলিন কলির জীবকে উদ্ারিতে, কলিতে এনেছে নামের তরী 
পরিণামে হরিনাম এই তরীর হবে কাণ্ডারী। 
হলেন নিত্যানন্দ অনস্ত, অদ্বৈত উমাকান্ত, গৌর ত গোলোকের হরিঃ 
তোমায় সে সব ধর্ম ত্যাগ করায়ে, কি দিল বারদির বরক্মাচারী ? 


তোমার পুকপুরুষ শিব ঠাকুর, আত নাম ধরে শাস্তিপুর, 
ক'রে সাকার ভজন কি মধুর, দেখ বর্তমান।। 
কর নির্জনে নিরাকার চিন্তা, আলোকে ত্যজে দেও আছ্ছারে হাতঃ 
এই নিরাকার লিশিতে লাগে ত, কালী কলম পাত। 
তোমার পুকপরুষের কীর্তি, মদনমোহন স্মৃতি, 
শাসতিপুর রেখেছে সাক্ষাৎ 
দেখ ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করে, অদ্যালি অগ্রসীপের গোলীনাথ।। 
২৭. কাল্লানিক টিয়াপাখী-__হারিদাস 
প্রশ্নঃ আমি কবির ভাবে কল্সনাতে টিয়াপাখী হই। 
আমি বহুদিন বনে ছিলাম, গৃহস্থের আশ্রমে এলাম, 
আমায় গৃহী পড়ায় কৃষ্ণ নাম, সঙ্গে সঙ্গে লই ।। 
আমি নই কো স্বাধীন, হই পরাধীন, বিধাতা আর ত সুদিন দিল নাঃ 
হরি ভক্ত হরিদাস আমাকে সত্য বল নাঃ 
আমার পায়েতে দিয়ে বন্ধন, গৃহী তো করে পালন, 
কৃষ্ণ নাম শুনতে বাসনাঃ 
আমি রাধাকৃষ্ণ বুলি বলি, কিজন্যে পায়ের বন্ধন ঘোচে না? 
উত্তরঃ (ভাৰার্থে)-_তবনটী পার হতে হলে হরে কৃষ্ণ নাম বল। 
প্রশ্নঃ_-বললে, তরবি যদি ভবনদী হরে কৃষ্ণ বল। 
তোমার ভবনদী যাউক দূরে, কষ্ট পাই কৃষ্ণ নাম করে, 
এখন কোন্‌ পথে কও আমারে, ঘোচেনা শৃঙ্খল? 
তুমি কাজের কথায় দিলে ফাকি, কিজনো পাখীর সনে ছলনাঃ 
আমার কষ্ট কি কারণ, নামের ফল কেন ফলে না? 
যদি না ঘোচে মোর কর্মফল, হরিনাম বলা বিফল, 
ফলাফল তুমি বল নাঃ 
আমার পায়ের বন্ধন না ঘুচিলে, জগতে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না।। 


উত্তরঃ ভোবার্খে)_তোমার নাম নিলেও আমার পায়ের শৃঙ্খল মোচন হয় না কেন? 


প্রশ্ন এই যে বলতে মধুর গুনতে মধুর, মধুর কৃষ্ণনাম। 
নামে পরকালে গতি পায়, একালে শিক্লি বান্ধা পার, 
আমি নাম নিব আর কি আশায়, নামে নাই কো কাম।। 
যাব অস্তিমেতে পৃষ্পরণে, আজ আমার দেহরখের উপায় কি? 
ঘোছেনা পায়ের বন্ধন, বল আর কি সুখে থাকি? 
লোকে রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালায়, যখন তখন আন্ধার যায়, 
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বস্তুর শুণ প্রত্যক্ষ দেখি 
আমার পায়ের বন্ধন যায় না কেন, ঠাকুর হে ইহার উত্তর দিলা কি? 
উত্তরঃ ভাবার্থে ভক্তি ও প্রেমে নিবিষ্ট হয়ে তুই নামগান কর। 
প্রশ্নঃ_-বললে ভক্তি প্রেমে নামটি নিতে, এই কথায় করতে নারি ননোযোগ। 
বললে কি হে হরিদাস, নাই বিশ্বাস বৃথা অনুযোগ।। 
যখন বালককে তবধ খাওয়ায়, কত কষ্টে হী করায়, 
অনুপান করিয়ে সংযোগত 
ষধ ভক্তি করে খায় না বইলে, তাতে কি বালকের সারে না রোগ? 
২৮ অধৈত-_তারাশক্কর 
প্রশ্নঃ__ আমি অদ্বৈত নান ধরি বাড়ি শ্রীহট্টের লাউর। 
রাজা দীব্য সিংহ কৃষ্ণ্দাস, তার সঙ্গে রঙ্গে বারো মাস, 
আমি শাস্তি সুখে করি বাস, শাস্তির শাস্তিপুর।। 
তুমি তারাশক্কর ভট্টাচার্য, বেদ পাঠে ঠিক যেন সেই বেদব্যাসঃ 
তুমি আমি এক পাড়ায় এক সমাজেতে করি বাস।। 
একটি সাধু রয় গঙ্গার কূলে, কেহ কয় কাজির ছেলে, 
কেহ কয় ব্রহ্ম হরিদাস: 
আমি তার সঙ্গে সংকীর্তন করি, কি দোষে আমার কর সমাজ লাশ? 
উত্তরঃ ভোবাখে)_তুই ব্রাহমাণ হয়ে মুসলমান সংসৰ্গ করেছিস, 
তাই তোর সমাজ বদ্ধ করেছি। 
প্রশ্ঃ__বললে, ব্রাহ্মণ হইয়ে মুসলমানের করলেম সংশ্রব। 
তাতে আমার হয় সমাজ বন্ধ, এ যুক্তি শানু বিরুদ্ধ, 
তুমি সুবিচার করে অদ্য, রাখ হে গৌরব।। 
জানি ব্রহ্মা জানাতি ব্রাহ্মাণঃ এই কথা সাম বেদে ররেছে সই: 
ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না, রহ্মজ্ঞান জানা ররা্গাণ বই। 


এখন ধর্মশান্জের মর্ম মত, ধর্মত তার মত আর রাাহ্মাণ কই? 
ততঃ তোক) আন মলে অস সপ 
প্রশ্নঃ_-বললে, ব্রাহ্মণ বীর্যে জন্ম ভিন্ন ব্রাহ্মণ হয় না কি? 
আছে ব্ৰহ্মাণ্ডে যত বীর্ঘ, সব সীৰ্ষ হয় ব্ৰাহ্মণ বীর্য, 
ভবে বর্ষা বই ভট্টাচার্য জন্ম আছে কি? 
ছিল ক্ষাত্রপুত্রবিশ্বামিতর, তার হল কর্মক্ষেত্রে বরাহ্ষাণ নামঃ 
শুর জাতি সুতপা রাহ্ষ্ণণ হতেও গুণধাম।। 
আনি কক যা পাহি সুত্র ঠাই নিবা নিশি, 
সাধ কইরে শুনত কৃষ্ণনাম 
তারে শু আনে শহর বহে, হল কেন্‌ ্মাবধী বলরাম? 


দেখাও সর্ব ধর্ম সমস্বয়, কথা নয় মন্দ।। 


© 
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আছে বেদের মধ্যে জন্মাস্তর বাদ. প্রতিবাদ করে কেন কোরাণে? 

কিসে হবে সমন্বয় বল তোমার সত্য সদ্জ্ঞানে। 

আছে অহিংসা পরম ধর্ম, চারি বেদের সার মর্ম, 
কোরবানি দেয় সুসলমানেঃ 

কেন ইসলামে সঙ্গীত বিরোধী, বৈদিকের উপাসনা সামগানে? 


উত্তরঃ- তুমি সিস্টার নিবেগিতা আমি বিবেকানন্দ । 


তুমি শুন গো নিবেদিতা, আমার ভাব যদি বুঝিতা, 
তবে জিজ্ঞাসা কি করি তা, হয়ে জ্ঞানাদ্ধ? 
আছে বেদের মধ জন্মাস্তরবাদ, প্রতিবাদ করে কেন কোরাণেঃ 
সৰ্ব ধর্ম সময় বুঝতে পারে না অজ্ঞানে। 
আছে অহিংসা পরম ধর্ম, চারি বেদের সার মর্ম, 
কোরবানি দেয় মুসলমানেঃ 
যদি অজর অমর আত্মা, তবে হিংসা বড় কেমনে? 


প্রশ্নঃ ভোবাথে)-_তুমি গুরুতুলা পূজ্য, তোমার গুরুর প্রকৃত গুণভাগী। 
উত্তরঃ__আমি গুরুতুল্য পূজ্যতম বললি ভগিনী। 


আমি পেলেম না গুরুর অংশ, তমঃ গুণ হল না ধ্বংস, 
কৃপা করেছেন পরমহংস, এইমাত্র জানি।। 
তুমি হিন্দু আর মুসলমান বল, সকলে এক জায়গাতে জন্ম লইঃ 
হোক না কেন রাজ্য ভাগ, তবু ত এক জায়গাতেই রই। 
তাদের কোরবানিতে হয় না পাপ, খোদাতালা করল মাপ, 
আত্মা হয় চির মৃত্যুপ্জযীঃ 
হিন্দুর বলিদানে পাপ না হলে, গো-হত্যায় মুসলমানের পাতক কই? 


৩০. তোতাপুরী- 
প্রশ্নঃ আমি কজনাতে তোতাপুরী, তুমি রামকৃষ্ণ। 


একটা মাটির প্রতিমা গড়ে, মা বলে কেন কও তারে, 
সেই তত্ব জানিবার তরে, হলেন সতৃষ্ণ।। 
তোমার বাবার বুকে চরণ দিয়ে, তোমার এ ল্যাংটা মা দীড়ায়ে রয়ঃ 
সন্তানের মুণ্ড কেটে, মুগুমালা পরেছে গলায়। 
ভবে অসংখ্য সাধক হেরি, আল্লা যিশু গড় হরি, 
বিভিন্ন ভাবের সাধনায়ঃ 
তবে সত্য বলো কিসে হলো, তোমার সে সর্বধর্ম সমন্বয় ।। 
কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়। 
এই যে বিশ্বের এই পরিপাটি, আজ বাদে কাল সবই মাটি, 
মাটির মাকে এই মা-টি খাঁটি মাত্র রয়।। 
অন্য শিবানীরে বক্ষে নিয়ে শবরূপে শিব সাধে শিবার চরণঃ 
পাষগডের মুণড কেটে মা করেন ন্‌ সুণ্ড ধারণ।। 
আর, এক ঈশ্মরের চিত্রপট, আল্লা হরি যিশু গড়, 
নামাস্তর সাধকের কারণঃ 
যেমন জল পানি আর অপ্‌ ওয়াটার-_এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ।। 
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৩৯ উত্তর « (নিগমানন্দ পক্ষে) 
বললে গৃহ ছেড়ে মালা করে, কিজন্য তুলসী বনে বসে রাই। 
গৃহকর্ম না করে আমি কি হঠাৎ সাধু হই? 
আগে ব্ৰহ্মচৰ্য গান, শেষ করিয়ে সমস্ত, আজ আমি বানপ্রস্থ লই। 
জীবের শেষ জীবনে কৃষ্ণ বিনে, অস্তিমে পারের বন্ধু আছে কই? 
হয়ে ভগবান দ্বিধাকৃতি, হলেন পুরুষ প্রকৃতি 


৩২. 
প্রশ্নঃ আমি নগর কোটাল জগা আমার হন্তেতে অসি। 
তুমি ছিলে ব্ৰজেন্দ্ নন্দন, গৌর রূপ করেছ ধারণ, 
মজায়েছ বৃন্দাবন, বাজায়ে বীশী।। 
তোমার বাঁশী আর এই অসির মধ্যে 
কও দেখি কি পার্ক শুনতে চাইঃ 
ঝাশী না অসি বড়__বল হে হ্রীশচীর নিমাই । 
আমরা করেতে ধরে অসি, দষ্ট জনে বিনাশি, শিষ্টেরে আসনে বসাইঃ 
কেবল পরনারী করতে চুরি__তোমার এই বাশের বাদীর জুড়ি নাই 
উত্তরঃ__তোর এ অসি আর বাশীর তন্ত শোনরে জগা শোন। 
তোর এ সর্বনাশা অসিতে, পারে এই বিন্ধ নাশিতে, 
মধুর প্রেম সাগরে ভাসিতে, বশীর প্রয়োজন ।। 
জানি মুক্তকেশী ধরে অসি, অসংখ্য দৈতাদানব করে ক্ষয়ঃ 
ছুটোয় রক্তের শ্রশ্ববণ, কি ভীষণ বিভীষিকাময় 
শুনলে মধুমাখা বাঁশীর গান, দ্রব হয় কঠিন পাষাণ, 
ভক্তের প্রাণ আকুল করে লয়ং 
যত সাধকের হয় সাধনসিন্ধি, প্রেম যমুনায় উজান বয়। 
অসিতে হিংসা জাগে, বাশীতে জাগে প্রেম প্রণয় ।। 


যেদিন মাধা মেরে কাধার বাড়ি, নিতাইকে করেছিল নির্যাতন: 
বালী না ধরে কেন, ধরিলে চক্র সুদর্শন 
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যেমন মা দেখায়ে ভূতের ভয়, ছেলেরে উবধ খাওয়ায়, 


প্রশ্নঃ__আমি ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি ব্যক্ত এ ধরায় 
কষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে, ছিল সে অর্জুনের রথে, 
কেন নীল ব্যাধের শরাখাতে পড়লে নিমতলায়।। 
তুমি বিশ্ব পিতা ভয়ত্রাতা. তুমি হও ধর্ম আর অধর্মের বাপঃ 
ধর্মের কেন এত মান, অধর্মে ভোগে অনুতাপ? 
যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়, কুক ক্ষয় পাণ্ডবের জয়, 
ছিল কি পক্ষপাতী পাপ? 
নইলে যদুবংশ ধংস হতে, গান্ধায়ী কেন দিল অভিশাপ? 
উত্তরঃ_শুনে নারদ বাকা পেয়ে দুঃখ কমলাক্ষ কয়। 
আমি বেদনায় হলেম ক্লান্ত, আঘাত করেছে দুরস্ত, 
শুনবে জরা ব্যাধের বৃত্তান্ত, প্রাণাস্ত সময়।। 
আমি বিশ্ধ পিতা ভাতা, ধর্ম আর অধর্মের বাপঃ 
পাপ রেখে পাছে পাছে, দেখালেম পণ্যের কি প্রতাপ। 
যখন ধ্বংস হল কুরুকুল, কোন কাজ করি নাই ভুল, 
কেমনে হবে আমার পাপঃ 
আমার যদুবংশ ধ্বংস হবে, গাদ্ধারীর আগেই ছিল, সে দুবাসার অভিশাপ।। 
৩৪. তপন মিশ্- এবোধানন্দ সরস্বতী 
প্রশ্নঃ আমি কাশীবাসী তপন মিশ্র নাই ভক্তি বিশ্বাস। 
(তোমার সরস্বতী উপাধি. সঙ্গে নাই শিষোর অবধি, 
(তোমরা সন্ন্যাসী মায়াবাদী, নাম ভাবে প্রকাশ। 
হল সতা য্েতা দ্বাপর গত, এসেছে ঘোর কলি পাপাচ্ছয়ঃ 
কাশীধামে এসেছে নাম দিতে কৃষ্ণ চৈতন্য। 
ভেবে পাপী জীবের পরিণাম, বিলাইয়ে হরিনাম, 
কলির জীব করতেছে ধনাঃ 
তুমি সেই নামের বিদ্বেষে থেকে, গৌরকে নিন্দা কর কি জন্যঃ 
উত্তরঃ ভোবার্থে)_ চৈতন্য যোগ না করে নাম কীর্তন করে বলেই তাকে নিন্দা করি। 
প্রশ্নঃ-বললে বেদ পুরাণে যোগ করে না কৃষ্ণ চৈতন্য। 
যোগীর যোগ অধ্যয়ন যোগ সাধন, করিয়ে সব পরিবর্তন, 
এই যে গৌর করে সংকীর্তন, সেই বিদ্যা ধন্য। 
যোগীর যোগ সংগ্রহ বেদ সমস্যা, সব হতে ভক্তিশাস্র সুদূর্পভঃ 
হরি হলেন কর্ণধার, জীব যত তরবে ভবার্ণব। 
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এই যে জেনে হরিনামের গুণ, শিব ধরে কপালে আগুন, 
সদা করে নানের গুণাগুণ, স্রশানেতে ঠাই।। 
দেখ যোগের পরে বিয়োগ আছে. তারপরে পুরাণে হয় পূর্ণ কাম: 


ভক্ত সব সুখী অবিরাম। 
দেখ বালাশিক্ষা বালক পড়ে, যোগ করতে পায়ে পড়ে মাথার ঘাম।। 


৩৫ ক 
পরশ্নঃ__আমি সন্দিপন নাম ধরি রই অবস্ধীনগর। 
আমার বিদ্যা বৈ আর নাই বৈভব, টোলেতে আছে ছাত্রসব, 
প্রধান ছাত্র তুই কেশব, সব গুণের জআধার।। 
ও তোর চন্্রবদন দর্শন করে, দুরন্ত সন্তানের শোক কুলে রই; 
ভ্রাকৃষ্ণরে আমি তোর, বিদ্যাশিক্ষার শুরু হই। 
করলি চৌযট্রি দিন টোলে বাস, চৌষট্রি বিদ্যা অন্যাস, 
বিদ্যাতে হলি জগত্জয়ী। 
আমার মরা পুত্র বীচাইলি__ 
বল দেখি, এ বিদ্যা তুই তুই শিখলি কই? 
উত্তরঃ ভোবাথে)_তোমার নিজ ভাগ্য ফলেই মা পুত্রের প্রাণ ফিরে পেয়েছ। 
প্রশ্নঃ_বললে, তোমার ভাগো পেলে ছেলে, শুরু মহাশয়, 
আমার পুত্র ম’ল বহুদিন, সৌভাগ্য হল না এদিন, 
তুই এলি আর ফিরল দিন, আশ্চর্যের বিষয়।। 
যদি আমার গুণে পুত্র পেলে, 
তবে তুই দক্ষিণা দিলি কি? 
শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না আমার সঙ্গে চালাকি । 
আর শিখি বিদ্যা দিনকানা, দিলি কি তার দক্ষিণা, 
সে বিদ্যায় কার্য হবে কি। 
আমার মরা পুত্রের প্রাণ দান করে--তুই দক্ষিণা দিলি কি? 
উত্তরঃ ভোবাথে)-_তোমার নিজ গুণেই মরা পুত্রের প্রাণ বাচিয়েছ, 
আমার কোন কৃতিত্ব নেই। 
্রশ্নঃ__তুণি বললে আমার গুণে মরা পুত্র বাচাললে। 
যে দিন বিষবারি করিয়ে পান, গোকুলে রাখালের যায় প্রাণ, 
সরা দেহে পেল প্রাণ, কার কৃপাবলে? 
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আমারে কেন কইস গুরু, ত্রিভঙ্গ কানাই ।। 
ও তুই নিজে যদি জগদ্‌গুরু. কৃষ্ণ রে তোর বা শুরুর কার্য কিঃ 
শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না, আমার সঙ্গে চালাকি। 
ও তুই আপনি যদি নারায়ণ, ভাগো পেলেম দরশন, 
ধনপুত্রে কাৰ্য আছে কি। 
তবে দান কর এ অভয় চরণ, আমি বক্ষের ধন বক্ষে রাখি।। 
রূপ গো্কামী__সনাতন 
41770৬০১০১৯ 
একটি কথা শুনে ব্যথা পাই. তাইতে এসেছি তোমার ঠাই, 
তোমার কাছে শুনতে চাই-_সতা বিবরণ।। 
মোদের ভাই-এর বেটা জীব গোস্বামী 
সে তোমার মন্ত্র শিষ্য হয় একজন: 
জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে, কে আছে ভ্রীজীবের মতন 
ও তার গুরু চিন্তা শুরু জ্ঞান, শুরু অনুগত প্রাণ, 
শুরুর ধ্যান করে সর্বক্ষণ: 
তুমি তার উপরে ক্রোধ করে--কি জনা দেখতে চাও না তার বদন? 
উত্ঞঃ-_কেন জীব গোস্বামীর মুখ দেখি না কই তোমার কাছে। 
আছে বৈষ্বব ধর্মে যে বিধান, জীব তাহা করে দিল জান, 
জাতি বিদ্যার অভিমান-_-এখনো আছে।। 
আমায় তর্ক যুদ্ধে জয় করিতে 
আসিল নামে পণ্ডিত দিত্বিজয়ঃ 
তর্ক না করে মাত্র, জয়পত্র লিখে দিলেম তায়। 
জীব গোস্বামী তাই শুনে, পণ্ডিতকে ডেকে এনে, 
তর্কে তায় করলো পরাজয়। 
ও সেই মানী লোকের মান মেরেছে__. 
দাস্তিকের মুখ দেখা কর্তব্য নয়।। 
্রশ্নঃ_বললে, জীব গোস্বামী মানী লোকের মান্য মেরেছে। 
যে জন তোমার করে মান হানি, সে আবার কি রকম নানী, 
জীব তারে ডেকে আনি, জন্দ করেছে।। 
তুনি তর্ক ছেড়ে নির্বিচারে-_জয়পত্র লিখে দিয়েছ যারে: 
রূপ গোস্বামী মানে হার--এ প্রচার কোন জ্ঞানে করে? 
মোদের গুরু গৌরাঙ্গ ঠাকুর, দপীর দর্প করতে চুর, 





ও সে স্বীগৌরাঙ্গ যে সময়, কাশ্দীনী করে পরাজয়, 
নিমাই তখন বৈষ্ণব নয়-_পণ্ডিত হয় একজন ।। 
দেখাল 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


বৈষ্বের এই ইদ্ধতয বরদাস্ত করিতে নারি। 
করে নিজকে তৃণ সমজ্ঞান, অমানীরে দিয়ে নান, 
আনি যার মান রক্ষা করি। 
কেন তর্কের দ্বারায় তারে হারায়__ 
করতে চায় খোদের উপর খোদকায়ী + 
গুরুর দেওয়া জয়পর্রের অপমান করেছে ভারী ।। 
৩৭. ভক্তদাস-_সবেশ্বর তকর্ভারতী 
প্রশ্ন ঠাকুর চণ্ডিদাসের শিষ্য, আমি নামটি ভক্তদাস। 
তুমি নানুরের সমাজপতি, সর্বেশ্বর তর্কভারতী, 
রাধাকৃষ মুরতি, পৃজ বারনাস।। 
হেথায় বাশুলী দেবীর মন্দিরে 
চক্ডিদাস পেয়েছিলেন পুজার ভারঃ 
র্কিনী বামিনী, সেই পূজার ষোড়শ উপাচার। 
পেয়ে নিত্যাদেৰীর প্রত্যাদেশ, ব্রজরসের ভাবাবেশ, 
চগডিদাস করতেছেন প্রচার। 
তুমি জাত বিচারে হয়ে অন্ধ_ 
আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার? 
উত্তরঃ_আমি চণ্ডিদাসের সমাজ বন্ধ করি কি কারণ? 


ঠাকুর চণ্ডিদাস যে প্রেম করে, ডুবেছে প্রেমের আকরে, 
বেদ বিধির পরপারে-_সে প্রেমের নিবাস।। 
শুনি পরকীয়া প্রেমের তরে__ শ্রীকৃষ্ণ মনে করে অভীষ্ট; 


গন আমি নামাঘেৰী নারদ কি অমি নিন? 
তুমি গুণে কর্মে বিশিষ্ট, নাম তোমার মুনি বশিষ্ঠ, 
যোগবাশিষ্ট_শেষ্ঠ 


লিখেছ। 
নাকি তুর ভ্বীজবস্ধুনাং_ 
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তাদের নাই বেদবেদাস্ডে অধিকারঃ 
এই বলে লোকসমাজে কি বুঝে করিলে প্রচার । 
নাকি এক বিষ্ণু চতুৱাংশে. এসেছেন সূর্য বংশে_ 


উত্তরঃ (ভাবার্ে)-_শৃষ্রে যোগতপস্যা করলে ধর্মের হয় হানি। 
প্রশ্নঃ-বললে, শু করলে যোগ তপস্যা ধর্মের হয় হানি। 
রানি গুণ কর্মে জাতি নির্ণয়, একথা নীতা শানে কয়, 
তবে শৃদ্র কিসে ক্ষুদ্ধ হয়__আগে কও শুনি।। 
জানি শৃ্র সিদ্ধ হত্যা করে 
দশরথ ঠেকল ব্রহ্মা হত্যার দায়; 
বৈশ্য সুতকে করে নাশ-_বলরাম তীরে পাপ ঘুচায়। 
যদি একটাকা চার ভাগ করে, ভাগে এক সিকি পড়ে, 
চার সিকি এক মূল্যে বিকায়। 
কেন ভরত লক্ষ্মণ বাদ পড়িল 
একা কেন রামের নামে পাতক যায়? 
৩৯, 
প্রশ্নঃ আমি কল্সনাতে অর্জন, তুমি সখা শ্যামরায়। 
তুমি আমার এই রথের গতি, সুপথে নিবে জীপতি, 


পিতৃরাজ্য সুমহান, তুচ্ছ জ্ঞান করতে পার না। 
তোমার পিডৃরাজ্য করে ছল, 
যারা করে ভোগ দখল-_আন্জীয় মলে করো না। 
তোমার জস্মতৃি উদ্ধারার্থে_ 

দিতেছি যুদ্ধ করতে প্রেরণা।। 
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৪০. হনুমান আরাম 
প্রশ্নঃ__ আমি কবির ভাবে বীর হনুনান পবন নন্দন। 
আমি রানের ভক্ত রামের দাস, সর্বদা রাম নামে বিশ্বাস, 
সদা মনের সুখে করি বাস---রামকদলী বন।। 
তোমার অন্থমেষ যজ্ঞ দেখিতে এসেছি আনতে হয়ে সুখী; 
তন খুলে আমাকে বল, আজ রাম কমলাখি। 
শুনি দিনে শিবা রাত্রে কাক, গাভীর কোলে বসের ডাক, 
রাজ্যে কেন অমঙ্গল দেখি? 
কেন বাম ভাগেতে সোনার সীতা 
কোথায় মা লক্ষ্মী সীতা জানকী 
উত্তরঃ (ভাবার্থে)-_আমি প্রজার মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে বনবাস দিযেছি। 
প্রশ্নঃ-_তোমার ঘরে মাতা সাত শত, নিরামিশ অবিরত, 
খেয়ে হয়েছে মৃতবৎ। 
যদি সোনার সীতায় যজ্ঞ চলে 
বানাও রাম সোনার একটা দশর।। 
উত্তরঃ ভোবাথে)_ শান্তর কুশপুত্তলের ব্যবস্থা আছে। 
পরশ্নঃ-_-আমরা শুনি নাই আর এ সংসারে, 
কে করে শব খাকিতে কুশপুন্তল। 
৪১, সদানন্দ__সোনার গৌরাঙ্গবাড়ির পূজারী 
রথঃ_আমি সদানন্দ পরিব্রাজক, জমি দেশ বিদেশ। 
এলেম সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ি, ভুমি মন্দিরের পূজারী. 
তোমাকে প্রশ্ন করি, বলো সবিশেষ।। 
শুনি গৌর সেজে দীনভিখারী_ 
জয় করেন অঙ্গ বঙ্গ কলিসগ। 
ত্যাগ মস্ত্ে নিয়ে দীক্ষা, শিক্ষা দেন ত্যাগের শ্রসঙগ || 


উত্তরঃ-_শৌর দেখত লা বিষয়ীর বদন-এ ধারণা ভুল। 
কেবল সোনা রূপা বিবয় নয়, পঞ্চ ইন্দিয়ের পাচ বিষয়, 
সেই বিষয়ই বিষময়-__সর্বনাশের মূল।। 
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এ পঞ্চ বিষয় বিনে-_সব সাধনা ভুল।। 

পূজ বাৎসল্যে সোনার গৌরাঙ্গ 
যেভাবে চাইত তারে শচীমায়, 

শচীর সে সেবার সনে--_তোমাদের তুলনা কোথায়? 

শচী মা পায়ের ধূলি, স্বহন্তে নিজে তুলি, 


কলিতে শচীর গর্ভে জন্ম পায়; 
কৃষ্ণ ছিলেন রাধার দাস-_গৌর কেন শ্রিয়াকে কাদায়? 
করতে সমাজের কল্যাণ, যুগে যুগে ভগবান, 


থাকলে অহমিকার পরশন, পায় না সে লীলা দরশন, 
সরলপ্রাণা হয় যে জন, বুঝে সে চরিত।। 
বললে গৌর কেন বৌকে ফেলে-_ 
কও শুনি হরি বলে যায় চলে? 
ত্যাগ না থাকলে ভোগের জয়--হয় না তাই ভাগবতে বলে। 
সর্ব ধর্মের সার মর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, 
গৌর তার আদর্শ নিলে; 
জীবের ভবের ক্ষুধা নাশ করিতে, দিয়েছে নাম সহিতে প্রেম ফলে।। 


কি সে একাদশ তব শুনিতে চিন্ত হয় ব্যাকুল।। 
শুনি ভক্ত শ্রীরূপের ঘরে, তালপাতায় কি শ্লোক পড়ে, 


পণ্ডিতের নিমাই। 
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আমি একাদশটি পদ ধরে-__ভাবারথ শুনাই।। 
আত্মা রাম মুনি নিশ্রস্থা উক এম, নিখন্তৃত_ 

হেতু ভক্তি গুণ হরি: 
কুবন্তী পরাস্মেপদ__এই একাদশ অর্থ করি। 
দেখলেন রূপের লেখা তালপাতায়, 

কৃষ্ণ বিরহ ব্যথায়, যে আক্ষেপ করেন কিশোরী । 
্রাহ্মোর নাই আকার নিরাকার বলে__ 

এই অর্থে সার্বভৌমের ভুল ধরি।। 
নির্ণয় নাস্তি নিরাকার-__বেদাস্তে সিদ্ধান্ত হেরি।। 

প্রশ্নঃ_-বললে, নামটি তোমার গৌরহরি ভ্রীশটীর নন্দন। 

তবে এত অজ্ঞ বয়সে, মন কেন দিলে সন্ন্যাসে, 


দিয়ে আমার দুই নয়নের জল, যোয়াই তোমার চরণ তল, 
প্রতিদিন কেশ দিয়ে মুছাই। 
তোমার চরণতলে আঁকাবীকা-.. 
আজ এসব কিসের রেখা দেখতে পাই। 
উত্তরঃ__তুমি পদ্মাবতী সতী আমি কৃষ্ণণুণাধার। 
অদা ধরে তোমার পতির সাজ, তোমার মন্দিরে এলেম আজ, 


তার মনের ভাব হল অন্য রকমঃ 
রাধা আমার আরাধা না বুঝে ঘটায় ব্যতিক্রম।। 
রাধার পাও কৃষ্ণের শিরে, জয়দেব লিখিতে নারে, 
এলো তার সেব্য সেবক ভরম। 
আমি কলম ধরে পুরাইলাম, দেহি পদপ্পবনুদারম্‌ ৷৷ 
প্রশ্ন লাকি মহৎ কাজ করিতে এলে বললে আমাকে। 


৯২৭ 





তবু সে বিষ্ঠা পেলে ছাড়ে না।। 


৪৫. 
পশম আদা আমি অধর তুমি আমার গৌরাঙ্গ ঠাকুর। 
তুমি কোন গুরুর উপদেশে, ক্ষুর দিয়ে সেই চাচর কেশে, 
সেজে এসেছ কাঙ্গাল বেশে, হ্রীধাম শাস্তিপুর। 
কেন সংসারেতে মন বসে না-- 
ত্যাগ করে এলে নিজের ঘরবাড়ি; 
হিয়ার ধন বিষ্ণুপ্রিয়া--কেন তার বুকে দাও ছুরি? 
ভবে কে আছে এমন কঠিন, কোমল অঙ্গে ডোর কৌলীন, 
দিয়ে আজ সাজায় ভিখারী । 
তুমি কার যুক্তিতে এই কলিতে, সাজিলে দণ্ড কমণুলধারী? 
উত্তরঃ--গুনলেম শ্রীঅধরের অধরে অন্য বাকা সুমধুর 
আমি পেয়ে শুরুর উপদেশ, মুড়ালেম মাথার চাচর কেশ, 
সেজে এলেম কাঙাল বেশ--শাস্তির শান্তিপুর।। 
আমি তাজলেম নারী, ত্যজলেম বাড়ি, 
হব সদাচাী ব্ৰজবাসী: 
শুন জ্রীধর মনে কয় অধরষাদ ভালবাসি।। 
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উত্তরঃ-_তুমি রাণা কৃত্তের মহারালী নামটি মীরাবাঈ। 
লোকে আমার কয় ভক্ত ্ীাপ, জানি না স্বরূপ যে কিরূপ, 


গুরু কৃষ্ণ বৈক্ণবে, পাচ ভাবে-_এক স্বরূপ ধেয়াই।। 
দেহে থাকলে পুরুষ অভিমান, বৃন্দাবনে হয় না স্থান, 
তাই আমি নারী হতে চাই। 
কিন্তু মনকে নারী করতে নারি__ 
সেই দুঃখে নারী দেখে দুখ ফিরাই।। 
্রশ্মং_বললে. কৃষ্ণ বৈষ্ণব অভেদত্‌, ভিন স্বরূপ নয়। 
যেদিন যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে, শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে দ্বারে, 
কেন বৈষ্ণব ভোজ্নের তরে--বৈক্ণব আনতে কয়? 
শুনি ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ-_ 
যখন গুরুর কাছে মর লও 
গোপীর স্বভাব করতে লাভ, ভেক নিয়ে জাত বৈরাগী হও। 
যদি সেজে বৈষ্যব আকৃতি, মন না হয়ে প্রকৃতি, 
এখনো পুরুষ মানুষ রওঃ 
ওসব লেংটা পুংটী খুলে ফেল-_ 
শুধু কেন গাধায় চিনির বোঝা কও? 
উত্তরঃ_বললে, কৃষ্ণ থাকতে বৈষ্ণব আনতে কৃষ্ণ কেন কয়? 
ছিল যুধিষ্ঠিরের জাত বিচার, ঘুচাতে জাতিত্বেরে বিকার, 
কাইদাসকে এনে তার__অভিমান ঘুচায়।। 
বললে, ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ 
একথা কেমন করে স্বীকার পাই; 
মাকালের ফল বাহির লাল, ভিতরে তাহার কাল ছাইি। 
কীর্তনীয়া হরিদাস. কৌপ্লী পরতো বারমাস, 
মন নারী করতে পারে নাই। 
নইলে নারীর হাতে ভিক্ষা নিতে_ 
তারে কি ত্যাগ করতেন গৌর গৌসাই€ 
প্রশ্নঃ বললে, যুধিষ্ঠিরের জাত ঘুচাতে বৈষ্ণব আনতে হয়। 
এই যে জাতাজাতির সংস্কার, সবই তো কৃষ্ণের আবিষ্কার, 
বর্ণাশ্রমে পরিষ্কার-_তাহার প্রমাণ রয়।। 
গৌর হরিদাস ত্যাজেছে বলে- 
দিও না ডোর কৌপীনের অপবাদ: 
মেয়ের হাতে ভিক্ষার দায় 
সৌরাঙ্গে তারে দেয় নাই বাদ। 
যারা গৌরাঙ্গ সেবার তরে, ভিক্ষা দিল তার করে, 
অপূর্ণ রেখে তাদের সাধ; 
বেটা সেই ভিক্ষার চাউল বদল করে-_ 
করেছে সেবাবাদের অপরাধ।। 
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এক. কালি__ীরাম 
প্রশ্নঃ_-আমি কবির ভাবে বালি রাজা, কিছিদ্ধায় নিবাস। 
যত মানব দানব সমুদয়, সকলে আমায় করে ভয়, 
আমি করেছিলাম দিস্বিজয়__এখন সর্বনাশ 
আমার দস্তে লক্ষে ভূমিকম্পে. ধরাকে করি সরা জ্ঞান, 
সুস্রীবের সঙ্গে এসে, কি দোষে বধলে আমার প্রাণ? 
তোমার তনু দেখি মনোহর, করে ধরা ধনুহশর, 
জটা আর বাকল পরিধান। 


প্রশ্ন__রাজা দশরথের পুত্র তুমি নাম ধর ভ্রীরাম।। 
তোমার পিতৃ সত্য পালনে, এসেছ গহন কাননে, 
সত্য করলে সুস্রীবের সনে, তাইতে আমায় বাম।। 
তুই যে সূর্য বংশে জন্ম নিলি, 
এই কথা বিশ্বাস করি কিরূপেঃ 
বধলে আমায় সত্যের দায়, এই কথা শুনে প্রাণ কীপে।। 
আর তাজ করে গৃহবাস, সত্যের কারণ বনবাস, 
বেশ কীর্তি রাখলে রামরূপে। 
এই যে বিনা দোষে বানর মারতে-_. 
এই সত করাল তোর কোন্‌ বাপে? 
৪৮. টৈশসম্পায়ন-_ ক্বৈপায়ন ব্যাস 
প্রশ্নঃ_-আমি তোমার শিষ্য বৈশম্পায়ন, তুমি খৈপায়ন। 
তুমি নির্ণয় করে বেদের ব্যাস, উপাধি পেলে বেদব্যাস, 
সদভ্যাস কি বদভ্যাস জানেন নারায়ণ।। 
নাকি কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়:_-ভাগবতে তুমি করেছ লিখন; 
স্বয়ং হলে কেন তার---জ্রার শর খেয়ে হয় মরণ? 
আর হরিতে অধর্মের ভার, ভগবান দশ অবতার, 
করিতে ধর্মসাস্থাপন। 
তবে সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম__সে যুগে পাঁচ অবতার কি কারণ 
মৎস্য কুর্ম বরাহ নৃসিহে আর বটু বামন? 
উত্তরঃ__বললে, স্বয়ং হলে জরার শরে কেন হয় পতন? 


করেন নৃসিংহে কৈশিপু তারণ-_সুতলে বলির দ্বারী হন বামন।। 
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প্রশ্নঃ_-বললে. রামের বরে জরার শরে ভগবান পড়ে। 
যিনি নিত্য শুদ্ধ সর্বেশ্বর, অপ্রাকৃত যার কলের, 
প্রাকৃত এই জরার শর-_বিধল কি করে? 
বললে সত্যে পঞ্চ অবতারে, ভগবান ধর্মানুশীলন করেঃ 
কোন ধর্মের অনুশীলন, করিলেন তুলসীর ঘরে? 
৪৯. 
প্রশ্নঃ__আমি দৈত্য গুরু [করাচার্থ, তুমি ভগবান। 
শুনি যক্ষ রক্ষ কিন্নরে, দেবদানব গান্ধর্ব নরে, 
নাকি তোমার সাধনা করে-_প্রাপ্ত হয় নির্বাণ।। 
অদ্য সমুদ্র মন্থন করিল-_. 
দেবাসুর হয়ে সমান অংশীদার; 
সুধা বন্টন করিতে- তোমার পর দেয় সস্তার 
তুমি ধরিয়ে মোহিনীর ভান, দেবে করাও সুধা পান, 
দৈত্যেরে মারো আঁখি ঠার। 
(তোমার দেবতা এত প্রিয় কিসে_ 
কোন্‌ দোষে দৈত্যের প্রতি অবিচার? 
উত্তরঃ__দৈতো কেন পায় না সুধা শোন তাপোধন। 
ওরা চায় না এ তুচ্ছ সুধা, অন্তরে লালসার 
সুধা দুলে চায় সদা-_আমারই বদন।। 
আমার দেবের চেয়ে দৈত্য ভাল-_ 
তবে তার দোষ রয়েছে একস্থানে; 
সাধন করে নিয়ে বর-_বর্বর সাজায় ভগবানে।। 
আমি আগে করে দেই মানা, স্বর্গের আশা করো না, 
ভূ গড়াও সাধনে। 
আমার বাকা নষ্ট, দিয়ে কষ্ট_-বসতে চায় স্বর্গের শ্রেষ্ঠ আসনে।। 
প্রশ্নঃ_-বললে, কামে অন্ধ দৈতাবৃন্দ তাইতে করো ছল। 
তবে কোন প্রেমেতে শশাঙ্ক, অঙ্গেতে ধরেন মৃগান্, 
ইন্দ্রের অঙ্গে ভগাঙ্গ_ কাম না প্রেমের ফল? 
ক'রে কৈশিপুর বনিতা হরণ, দেবরাজ ইন্দ্র করে পাপাচার, 
তারে ধ্বংস না করে, কেন হও নৃসিংহাবতার 
আবার বলি রাজার কোন পাপে, 
সাজিয়ে বামনরূপে, তারে দাও পাতালে আগার। 
আবার বন্ত্রাপে চুপে চুপে, 
কোন পাপে বৃত্রাসুরে করো সংহার? 





৫০. 
প্রশ্নঃ_তুমি বিশালাক্ষী মহামায়া, আমি চণ্ডীদাস। 
করতে তোমার পুজা সমাধান, করিতে গেলাম গঙ্গাল্রান, 
একটি ফুল ভেসে এসে উজান-_লাগল আমার পাশ।। 


পাষাণ ক্যা শামী কথা কইস না আমার সনে। 
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আমার মনে হল অভিপ্রায়, এই ফুল দিব তোমার পায়, 
কি কারণে? 
কেন মন্তকেতে দিতে বলিস-_এ জবর জন্ম হল কোন খানে? 
উত্তরঃ ভোবাথে)-_ এই পনের জন্ম হয়েছে প্রেন-সরোবরে। 
শন বললে, এই পাশের হয়েছে জনম প্রে-সরোবরে। 
যদি ফুলের নামটি হয় রাধা, চরণে দিতে কি বাধা, 
জানি উভয় শক্তি নয় দ্বিধা-এই চরাচরে।। 
ধরে তিন বর্ণ এই রাধাপন্র__জস্মিল নিতাম সে ব্রভখাম; 
কোন রং-এ ঠাকুর কৃষ্ণ, কোন রং-এ ঠাকুর বলরাম? 
যদি আমার পূজায় তুষ্ট রও, তুষি যদি আমার হও, 
শুনে তাই তুষ্ট হইলাম। 
কেন রজ্কিনীর কাছে যেতে বলতেছ-- 
বলে পুরাও মনস্কাম ।। 
প্রশ্নঃ_বললে, বাধাপত্ের মধু লোভে ঘুরছে অলিকুল। 
আমি জানি না তো এতকাল, একটি পল্মের তিনটি রয় মৃণাল, 
আছে তিনটি শ্বেত সীত লাল-_ সক্ষম কিংবা সুল। 
কোন রসিক সুজন না থাকিলে 
কি জন্য উজানে এ ফুল আসে; 
নিতাধামের সত্যফুল, এল কেন প্রবর্তের দেশে? 
এ যে রাজী নামে রজকিনী, তার সনে বিকিকিনি, 
করতে চাও কিবা উদ্দেশে। 
আমার কিসে হবে সাধ্য সাধন-_যদি তার ভাবের সঙ্গে না মিশে।। 
৫১. নারদ- নারায়ণ 
প্রশ্নঃআমি নামাছেী নারদ সি, তুমি নারায়ণ। 
ভবে ভক্ত আর অভক্ত রয়, এই দুইয়ের কেবা শ্রেষ্ট হয়, 
ভক্তাধীন শ্যাম রসময়-__বলে কি কারণ? 
ছিল বীর সুধস্বা তোমার ভক্ত 
অর্জুনের কাটা বাণে মারা যায়; 
অভক্ত সেই শিশুপাল, সাযুজ্য মুক্তি দিলে তায়। 
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আবার পুতনা পেল মাতৃগতি__ 
শুধু তার পূর্ব জন্মের কামনায়।। 
প্রশ্নঃ বললে, বাণ কাটার প্রতিজ্ঞার জন্য সূধন্বায মার। 
করে কাটা বাণে শক্তি দান, বিয়ে সী সুর প্রাণ, 
রক্ষা করতে বোনাইির মান-_শালার কাজ কর।। 
বললে, শক্রভাবে গালি দিয়ে, শিশুপাল প্রাপ্ত হল মোক্ষধাস। 
গালমন্দে সে মুক্তি পায়-__তাহল্ে ভক্তির কিবা দাম? 
তোমায় তুলসী সতী দেয় তা, এক গুতা বানায় পুতা, 
সাজিলে শিলা শালগ্রাম। 
যখন শুঁতান কেষ্ট শাঁতায় তুষ্ট, 
আজ হতে নাম হোক তোমার গুঁতারাম।। 
পূর্বে ধরাদেবী কেটে স্তন, তোমায় করায়ে ভোজন, 
ব্রজে পায় যশোমতী নাম। 
গেল সেই মা তোমার প্রভাস যজ্জে_ 
দ্বাযীরা তোলে কেন পিঠের চান? 
মা'র চেয়ে হল বেশী, রাক্ষসী পূতনা বেটির দাম।। 
৫. জটায়ু-_রাবণ 
্রশ্নঃ_আমি কবির ভাবে কজনাতে জটায়ু পাখি। 
আমার বৃদ্ধ বয়স দুর্দিনে, পঞ্চত্ব নিকটে জোনে, 
এসে পঞ্চবটী কাননে--নির্জনে থাকি । 
তোমার ব্যাগচর্মে কটি আঁটা_ 
মস্তকে জটা গায় াস্মরাশি 
পুণ্য সাঙ্গে কে তুমি পাপের কাজেতে প্রয়াসী? 
একটি অবলার ধরে চুলে, বসালে রাখে তুলে, 
ভয় পেয়ে কাদছে রাপাসী। 
তোমার কি সম্পর্ক বল শুনি 
এর ধনি কার কন্যা কার মহিষী । 
রঃ (ভাৰার্খে)--আমি রাবণ রাজা. বামের সীতাকে হরণ করে নিচ্ছি। 
প্রশ্নঃ বললে, রামের সীতা হরণ কর নাম ধর রাবণ 
তুমি হীরের বেটা মহাবীর, ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর, 
কেন খাল কেটে আনলে কুমির মরণের কারণ।। 
{ হল রাম লক্ষ্মণ কি অপরাধী _- 
কেন দিস শুধু শুধু মনস্তাপ: 
অবলারে কর বল, তোর কি রে হয় না মহাপাপ । 
এই যে পূর্ণ লক্ষ্মী জানকী, জানকীর গুণ জান কি. 
জান কি শ্রীরামের প্রতাপ? 
কেন গলাতে কলসী বেধে, সাধ করে দিতে চাও সাগরে কীপ 
f উত্তরঃ ভোবাখে)_বোন শূর্পনখার নাক কেটেছে. তাই রামের সীতা হরণ করেছি। 
প্রশ্নঃ_বললে. শৃপনিখার নাক কেটেছে তাইতে করিস জাক। 
| করতে স্রীরামকে পতি বরণ, কাম স্বালায় হল অচেতন, 
ছিল সম্মুখে ঠাকুর লক্ষ্মণ_-_কেটে দিল নাক।। 
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ও তুই লঙ্কাপুরের অধিকারী 
কি জন্যে এলি অধ্যাতির কাজে? 


ওরে রাবণ তোর বচন, কাটার মতন অঙ্গে বাজে। 


৫৩. 


যদি হতি তুই বীরের সন্তান, করে নিয়ে ধনুর্বাণ, 
আসতি সংগ্রামের সাজে। 
করলি রাজা হয়ে নারী চুরি___সমাজ্জে মুখ দেখাবি কোন্‌ লাজে? 


শন আমি পা পু মিষ্টির হই, কবির কল্জনায়। 


আমি সুসময় কি দুঃসময়, সব সময় ভাবি বিশ্বময়, 
আমি বলি এখন যে আশায়-_এলেম হস্তিনায়।। 
তুমি সম্পর্কেতে জ্যেঠা আমার 

একথা জানতে কারো বাকী নাইঃ 
কার কাছে কই জোঠা গো-_যে কষ্টে ছিলেন পঞ্চ ভাই। 
হল পাশাতে সর্বস্ব নাশ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস, 

এক বৎসর অজ্ঞাতে কাটাই। * 
এখন দেশের মানুষ দেশে এলেম 

জোঠা গো আমার বিস্ত আমি চাই।। 
(ভোবাথে)-_দূর্যোধন রাজ্যের মালিক, আমি দেবার কে? 


প্রশ্নঃ_-নাকি দূর্যোধন হয় রাজ্যের মালিক, আমাকে জানাও । 


৫৪. 


জ্ঞোঠা মুখে জানাও সরল ভাব, অন্তরে আছে কপট ভাব, 

কেবল কপটেতে রাজালাভ-_করতে বুঝি চাও? 

বললে, তোরা জানিস তারা জানে 
বাছারে আমি কিছু জানি না; 

নিবার সময় নিয়াছ, দিবার সময় আর পার না। 

তোমার বংশের শনি শকুনি, বর্তমান থাকতে তিনি, 
সৎপথে যেতে দিবে না। 

জোঠা শালা ছাড়, পোলা মার-_নইলে আর বংশের মঙ্গল দেখি না।। 


. জীবন ঠাকুর- সনাতন 
প্রশ্নঃ_-আনি মানকরের সেই জীবন ঠাকুর তুমি সনাতন। 


বাবা বিশ্বনাথের আদেশে, দারিদ্রা ঘোচাবার আশে, 
এসেছি তোমার পাশে-- ভিক্ষা চাইতে ধন।। 
ছিল মাটির নিচে পরশমণি 
আমাকে দেখাইলে সন্ধানেঃ 
দেখে তোমার ব্যবহার, আজ আমার সন্দেহ মনে। 
যদি স্পর্শনণির পরশ পায়, লোহা সোনা হয়ে যায়, 
বিতৃষ্ণণ কেন সে ধনে? 
তুমি কোন ধনে হয়েছে ধনী-_যার কাছে স্পশমিণি হার মানে? 


উত্তরঃ__আমি কোন ধনে হয়েছি ধনী, সুধালে আমায়। 


আমার ধনী হতে চায় না মন, হয়েছি শুদ্ধ নি্ধিঞ্চন, 
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কৃপা করে গৌরাঙ্- দেয় যদি বের প্রেমধন। 
করে যবন রাজার দাসত্ব, পেয়েছি বহু অর্থ, 


তুমি যারে কও অর্থ অর্থ, অথেই পায় পরমার, 
ধর্ম কর্ম সব ব্যর্থ__অর্থ যাহার নাই।। 
শুনি মরুত রাজা যজ্ঞ করে, 

সে অর্থ রাহ্ণেরে করে দানঃ 
সেই অর্থে যুধিষ্ঠির রাজ-_অন্থমেধ করেন সমাধান। 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারটি বর্গের শুনি নাম, 

তার মধ্যে অথ পরধান। এ 
তোমার বিগ্রহ যে মদনমোহন, 

তিনিও তো ধলীর কাছে অর্থ চান।। 


বেটা দেখাতে জাতির গুমান, আমাকে করতে অপমান, 
শিক্ষা করে ধনুর্বাণ_-গড়ে মাটির স্রোণ 
হয় না মাটির কাছে খাটি শিক্ষা 
করেছে বাণ চালানো আয়ত্তঃ 
আঙ্গুল কেটে না নিলে, বুঝত না গুরুর মাহা্মা। 
এখন বাম হাতে ধরিয়ে বাণ. সব কিছু করবে সন্ধান, 





৫৬. 
উত্তরঃ-_অদা তুমি চাষী আমি বসি নামের কীর্তনে। 








৯০৬ পূর্ববঙ্গের কৰিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


পাপী পাব্ীয়ারা তারা করকেত জানে না চাষ। 
পেতে একনিষ্টা দমের ফল, গোড়ায় দিব ভক্তি জল, 
শ্রদ্ধা গোববের দিব ফাস। 
তবে মধুর প্রেমের ফল ফলিকে-_-আনন্দে বসে খাব বারমাস।। 
৫৭. রামমোহন বনাম তার মাতা 
প্রশ্নঃ__আমি কল্পনায় রাজা রামমোহন, তুমি আমার মা। 
আমি আসিয়ে রাধানগর, শ্মশানে বাঁধিয়াছি ঘর, 
তোমায় পেয়ে বার বৎসর পর-_সুশ্বের নাই সীমা।। 
তুমি রাজরাজেম্বর মূর্তি গড়ে 
চোখ বুঁজে ধ্যান কর দিবারাতর, 
দরিজ নারায়ণে দেখ না. মেলিয়া নেত্র। 
দেখে হিন্দু ধর্মে গৌড়ামী, 
বৈষ্াব না হয়ে আমি, পড়েছি বেদাস্তের সূত্র।। 


প্রশ্নঃ-_আমি সূর্তিবাদে অবিশ্বাসী, এই নাকি মোর দোষ। 
আমি মানি না যে মুর্তিবাদ, এটা কি আমার অপরাধ, 
যদি ব্ৰহ্মানন্দের পেতে স্বাদ. করতে না এ রোব।। 
তোমরা ফুর্তি করে সৃতি গড়ে_ 
তার কাছে নৈবেদ্য দাও ভারে ভার; 
[ভিখারী এলে দ্বারে, তার ঘাড়ে পাদুকা প্রহার । 
আছেন সর্বভৃতে নারায়ণ, আদিবাসী হরিজন, 
কর কেন ছুৎমার্গের বিচার। 
দেহে না থাকিলে ব্ৰহ্মানন্দ ঘুচবে না বন্ধ মনের অন্ধকার || 
৫৮ 
উত্তরঃ আমি বছ্ধিমচন্ চাটরোপাধ্যায় সাহিত্য সহ্াট। 
তুমি রাধাবিনোন গোস্বামী, পরলোকে ছিলাম আমি, 
আকর্ষণ করে তুমি, বাধালে বিশ্রাট।। 
আমি গীতার গ্লোকে ভুল ধরেছি__ 
যেখানে লেখা ধর্ম সংস্থাপন, 
কি এমন করেছি দোষ, কেন রোষ কর অকারণ। 
ধর্ম হল সনাতন, ধ্বংস যা হয় না কখন, 
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আলো থাকতে অন্ধকার, হাহাকার করে জীবগণ। 
যখন অধর্মের হয় অভ্যুত্থান, ধর্মের জ্যোতি করে জ্রান, 
ভগবান আসিয়ে তখন 


করেন অনর্মের নাশ, ধর্মের প্রকাশ-_তারেই বলে ধর্ম সংস্থাপন।। 


৫৯, 
শন তুমি কন্সনায় মুকুন্দ আমি হই রামানন্দ । 
ভেবে বিষয় বিদ্যা অনিত্য, পড়েছি বৈষরব সাহিত্য, 
হরিনাম প্রেমে হয়ে মত্ত, ভজি গোবিন্দ।। 
তুমি নিজে একজন কালীভক্ত_ 
তোমাতে আমাতে নাই ব্যবধান; 
তুমি যার কর ভজন, সেও একজন বৈক্যধীর শ্রধান। 
তুমি গানে কও স্বদেশ স্বদেশ, বৈধবের প্রতি বিদ্বেষ, 
তারাও তো এই দেশের সস্তান। 
জীবের অপবিত্র দেহক্ষেত্র-বৈষ্বে চবে করে ফুলবাগান।। 


আজ পেয়ে নিজে রাজ্যভার, তাদের আর করলে না স্মরণঃ 
হল স্বাধীনতায় অরাজক, অলপবন্ধ চিন্তা রোগ, 
পালায় সব প্রাণ রক্ষার কারণঃ 


একবার পূর্ববঙ্গে এসে দেখ_ 
তোমার এই স্বাধীনতার সুখ কেমন।। 
৬১. দারুক -_ শ্রীহরি 


রশ্নঃ__হলেম কজনাতে আমি দারুক, তুমি জীহরি। 
ব্রজের মধুরলীলা করে শেষ, ্বারকায় করেছ প্রবেশ, 
তোমার লীলা সবিশেষ বুঝতে নারি।। 
তোমায় কেউ বলত 'লাউরা" গোপাল 
কেউ বলত পূৰ্ব ব্ৰহ্ম ভগবান $ 


সহ 





সত পূর্ববঙ্গের কবিগান সার ও পর্যালোচনা 


আছে অঙ্নদান আর বস্তরদান, 
স্বৰ্ণদান ভূমিদান গোদান, 

রাজ্য ছাড়া ভার্ধাদান, আরতো শুনি নাই। 
বড় দান করেছ দাতার বেটা 

এমন দান সাজ্ধেনা আর তোমা বই £ 
শ্রীকৃষ্ণ হে এই দানের গুণে হলে জগজ্জয়ী। 


এই যে ভাবের তালার উল্টা কল, 


দিবে কামের মোড়া কপাল পোড়া, 
সেই জনা দেই না তারে ছোড়ানি।। 
৬২. রুজিণী _ 
প্রশ্নঃ__আমি রুক্মিণী দুঃখিনী তোমার চরণ প্রয়াসী। 
তুমি প্ৰাণবন্ধু কংসারি, স্বারকায় পাতলে সংসারী, 
ষোল শত অষ্ট নারী, তোমারই দাসী।। 
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লোকে বলে সংসারে নাম নাহীতে সমতুল। 
আমার শুরুনামে যে পন্য, পাদপল্ে নিব অদ্য, 
আমার কি এতই মতি ভুল? 
দিলে নির্বিবাদে তোমার পদে, নিতে কি পার কৃষ্চুড়া ফুল? 


এসব কাজে যেতে হলে, জানতে হয় তার পূর্বাপর; 
ধনু তুলতে গেলে কেন __ না জেনে খবর? 
জনকের জানকী, তারে জান কি, 

তুমি নিতাস্ত বর্বর। 
সেই সে ধনু তুলতে পারে, 
যে হয় সীতার যোগ্য বর।। 


বিভীষণ __ রাবণ 


চিতান __ তুমি বঙ্গে না কি রামের সীতা আনলাম কার কথায় 
পারান __ বিভীষণ, তুমি জান না কারণ 
যখন ভট্ী এসে জানাল আমায়।। 

মিল __ তার কাটা নাকে বসন দেখে, দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কিঃ? 
মহড়া __ আমি সেই রাগেতে হরণ করে, আনলাম রামের জানকী।। 
অন্তরা 
মলি 
৬৫ 


- তুমি ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ মার, বাজারের ভাও জান কি? 


চাষীর ঘরে জন্ম লই, যোগোন্ত মণ্ডল।। 

তোমরা বর্ণ হিন্দু মোদের প্রতি, চিরদিন করিয়াছ অত্যাচার £ 
রেখেছে পায়ের তলায়, দাও নাই মানুষের অধিকার। 
মোদের শোষণ করে তোমরা শেঠ, 
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চাকতে চাও নিজেদের অক্ষমতা £ 

শিক্ষা দীক্ষা না হলে, হয় না মানুষের পূর্ণতা। 
এই যে মনুষ্যত্ব মহত, আপনার করায়ত, 
অনো কি দিতে পারে তা £ 

যার যার নিজের ডিমে 'তা' না দিলে 
অপরে দেয় না কি সেই ডিমে 'তা'।। 


_ আয়ুব খান 


ভি 


তুমি পরের তালে লাকায়ে, ভারতে যুদ্ধ চাপায়ে, 
কেন সুপ্ত সিংহ স্ষ্যাপায়ে. কাটলে নিজের কান।। 
শেষে রাষ্ট্রস্জে ধর্ণা দিয়ে __ 
পেয়েছে যুদ্ধ বন্ধের শ্রেরপা: 
তৰু সীমানা লঞ্জন, কি কারণ বন্ধ কর না। 
কয়টা শুপ্ডার সঙ্গে করে জোট, 
কাশ্মীরে চাও গণভোট, 
নিজের ঘর আগে সার না। 
8৮০ গণভ্তোট দাবী করতে পার না।। 


সর নিত ৮১৬ 

তুমি বিয়ে করলে জাঁক করে, কোন দোষে কেন রাগ করে, 
তারে এলে ত্যাগ করে, বলো শুনি তাই।। 

শুনি বিশ্ধপ্রসবিনী কালী, এ বিশ্ব জন্মেছে তার উদরে 2 

নিজের ছেলে কেটে কি, তোমার মা মুগ্তমাল পরে? 

তুমি কি ধন করে আকিক্ষন, ত্যজে কামিনী কাঞ্চন, 


রয়েছ দক্ষিণেশ্বরে? 
কেন সবার কাছে দাও উপদেশ __ সংসারে অর্থ অনর্থ 


উত্তরঃ-_আমি রাগ করি ঘরের নারী করি নাই বর্জন 





যেমন ভানু রয় লক্ষান্তরে, পর্রিনী রয় সরোবরে, 
তারা দূরে থেকে প্রেম করে __ আমিও তেমন।। 








পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
দি শাস্তির পানের পদে _ 
'অকপ্রাৎ অশান্তির কটা বসে £ 
করতে তারে শাস্তিদান -_ কি বিধান কও আমার পাশে।। 
শুনি শৃঙ্গার বীর হাসা করুণ, 
দশ প্রকার রসের দরুণ, ভগবান জগতে আসে ৪ 
ইহার কোন রসেরে শ্রেষ্ঠ মানি _ 
কণ শুনি শাস্তির জন্ম কোন রসে।। 
উত্তরঃ-_অদ্য শাস্তি আমি যুদ্ধ তুমি, আমার শ্রিয়জ্জন। 
মানুষ শান্তিতে চায় করতে বাস, 
যারা সেই শাস্তি করে নাশ, 
সেই সব দুষ্টেরে করতে বিনাশ, যুদ্ধের প্রয্োজন।। 
যেমন পায়ের কাটা তুলতে হলে _ 
চলে না অন্য এক কাঁটা ভিন ৪ 
শুনেছি নিদানে কয়, বিষে হয় বিষয্রিয়া শূনা । 
যত সাধুরা চায় শাস্তি রস, বীর রসে যোদ্ধা বশ, 


সেখানে 
৬৯, চিদানন্দ __ অদ্বৈত আচাৰ্য 
প্রশ্নঃ আলি চিলানন্ৰ পরিব্রাজক কাব্য ভুমিকায় ৷ 
তুমি হলে অগ্ৈত ভার, না অন্যায় তোনার বিচার, 
হরিনাম প্রেমের কি মাধুর্য, খুলে কও আমায়।। 
ব্ৰজে রাজা নন্দ ভোগে অন্ধ, 
গোবিন্দ পালিত হয় তার ঘরে হ 


বললে নামের গুণে জনগণের লভ্যাংশ হল কেমন ॥ 
রব শরহ্াদ অজামিল আছে সেই নামের নিদশনি। 








৯৪ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


শ্যামকে জড় দেখে মূঢ় যারা 
ভক্তেরা দেখে সতা সনাতন।। 
৭০. গঙ্গাদাস __ নিমাই 
্রশ্নঃ__আমি নদীয়ায় বসতি করি. নামটি গঙ্গাদাস। 
করলি আমার টোলে অধায়ন, 
ন্যায় দর্শন স্মৃতি ব্যাকরণ, 
কেন সকল ভেবে অকারণ, নিয়েছিল সন্ন্যাস ₹ 
ও তুই সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে 
সাত দিবস রইলি এসে শাস্তিপুর £ 
মলিন কলির জীবেরে দিয়েছিস, হরি নামপ্রসাদ মধুর। 
কেন ভেক ভাঙিয়ে নিতাইরে, পাঠাইয়ে সংসারে, 
বিবাহ করালি গউর £ 
কর না সেই মত সংসারে গিয়ে _ 
শচী মা বিষ্ণুপ্ৰিয়ার দুঃখ দূর। 
উত্তরঃ অদ্য তুমি হও গুরু গঙ্গাদাস, আমি হই নিমাই। 
করতে পিণ্ডদান পিতার নামে. যে দিনে যাই গায়াধামে, 
আমার শুভ সৌভাগাক্রমে, দীক্ষা মর পাই।। 
গুরু ঈশ্বর পুরী মস্ত দিয়ে _ 
আমাকে বৈষ্ণব জানতে বলেছে ঃ 
তাইতে এই সঙ্গ্যাস মন্ত্র নিয়েছি ভারতীর কাছে। 
এখন নিতাইর মতো ভেক ছেড়ে, আমি গেলে সংসারে, 
সম্্যাসের ধর্ম কি বাঁচে হ 
কলির অচৈতনা জীবের জনা, চৈতন্য মগ্র দিতে কে আছে? 
আমি গেলে সংসারে, সঙ্্যাসের ধর্ম কি বীচে।। 
৭১. জীদাম -- গৌরাঙ্গ 
প্রশ্নঃ--আমি শ্রীদাম সখা. তুই আমার সেই বাঁকা ত্রিভঙ্গ। 
শুনি হয়ে রাধার প্রেমক্খণ, কলিতে সেজে দীনহীন, 
অঙ্গে নিয়ে ডোর কৌপীন, হলি গৌরাঙ্গ।। 
ও তোর অস্তরঙ্গ সখা যারা __ 
তুই বিনে শবের মতো কাল কাটায় £ 
সেবার দাসী সখীগণ, তোর কারণ কেঁদে বুক ভাসায়। 
(তোর সেই সখা আর সীর দেনা, 
সে দেনা তো দিলি না, পালায়ে এলি নদীয়ায় £ 
কেবল রাধার দেনায় পরলি তেনা __ 
বল না তোর মায়ের দেনার কি উপায়? 
উত্তরঃ__সখ্য প্রেমেতে রাখালের দেনা ছিলেম শ্যামরায়। 
ছিল ব্ৰজে যে দ্বাদশ রাখাল, 
দেনা শোধ করলেম নন্দলাল, 
নাম ধরে স্বাদশ গোপাল, এলো নদীয়ায়।। 
ছিল চতুঃযে্তি ব্রজাঙগনা, হয়েছে চতুঃবন্তি মোহস্ত 2 





(শোধ করতে পারি নাই আজ পর্যন্ত ।। 
পুনঃ প্রশ্নঃ রাধার দেনার চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ শোধ করতে হবে $ 
সালটি দেনা গিল্টি করে ক'দিন থাকবি? 
উত্তরঃ-__বল্গো সালটি দেনা গিল্টি করে কয়দিন র'বি ভাই। 
মধুর প্রেমদেনা নয়রে অল্প, শ্রীরাধার জীবন সদ্ধল্জ, 
শেষ হলে কোটি কজ, এই দেনা শোধ নাই। 


ভ্ীদাম সখা এই রূপের রাস, পাবি কি এ বেশে। 
আমার কাল রূপটি নয় পাকা, 
ভক্তের দায় পড়ে ঠেকা, 

নানা রূপ হই নানা দেশে। 
আমার লোহার দেহ সোনা হল _ 

রাধারাপ পরশমণির পরশে || 





সপ্তদশ অধ্যায় কে) 
উপ্লা-ধুয়া-ছড়া-পাঁচালী 
[বাধা গান ও তার জবাব সমাপনাস্তে তাৎক্ষণিক বা উপস্থিত কৰিগানের শুরু। ট্জা-ধু়া-ছড়া- 
পাচালীর মাধ্যমে উদ্ধাপিত প্রশ্ন ও তদনুরূপভাবে প্রদত্ত জবাবের মারফত একপালা কবিগানের 
খানিক নমুনা! 
উপ প্ে্স)৮-__আমি অগ্রস্থীপের গোবিন্দ ঘোষ, চিনে সব লোকে। 
তুমি সেবার ঠাকুর গোপীনাথ, চরণে করি প্রণিপাত, 
বিনা মেঘে বঙ্ছাঘাত, আমার মন্তকে।। 
তুমি গৌর রূপে বাক্য দিলে 
আমার বাড়ী থাকবে গোপীনাথ রূপেঃ 
তোমার কথায় বিবাহ করিয়ে রই অগ্রস্থীপে। 
যখন সেবায় দিলেন মনোযোগ, হঠাৎ হল স্ত্ী-বিয়োগ, 
সেবার কাজ চলে কিরাপে 
আমার বাৎসল্যের ধন পুত্র ছিল 
বলো সেই পুত্ৰ ম’ল কোন পাপে? 
ডাক ধুয়াঃ__ পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে 





ধুয়াঃ_ ভাঙন নদীর কুলে রে মন, ঘর বাধিলি কি সাহসে 
ভোগ বাসনার তুফান উঠি ভিটির মাটি প'ল খসে।। 


আত্মতক:-_ দুই বুঁটির পর ঘর ছিল খাড়া, 
দুই সারি তার কুয়া মাঠাম একখানি আড়া: 
বিষয়-বিষের বাশের বেড়া, ছিল ঘরের চারি পাশে। 


মূল বক্তবাঃ_ 
পরশ) 


পয়ার পাঁচালী_ 
রেশ) 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 
কাম-ইদুরে দিল কাটি, বাঁধন এটে রাখবি কিসে। 


দাসের প্রতি নিদয় কেন হলে কংসারি; 
ভারথাপুত্র দিয়ে হরি, হরে নিলে কি মানসে? 
কেবা পুত্র বিনে শেষের দিনে 


বুদ্ধি আমার ঘরে এসেছিলে 

শ্রাচ্ছের চিড়া খাবার আশে ।। ঘর বাধিলি কোন্‌ সাহসে... 
সতা করে তত্তকথা বল গোলীলাথ। 

কি কারণে আমার শিরে করলে বন্ধাঘাত।। 

হরিতকী সঞ্চয়ের দোব খণ্ডাইবার তরে। 

ছল করে সংসারীর সাজে সাজায়ে আমারে।। 

ভার্াপূত্র দিয়ে আমায় বেঁধে মায়াজালে। 

আবার কেন সর্বস্বাস্ত করিলে অকালে।। 


টি 





পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা 


কেমন করে আমার মুক্তি হবে দয়াময় 
(ভোগের তৃপ্তি না হলে কি আত্মার মুক্তি হয়।। 
হয়তো আমার পুত্র বাঁচাও নইলে কথা রাখ। 
ছেলের মত আজ আমারে বাবা বলে ডাক।। 
আমার কাছে শপথ কর ওহে ভগবান। 
আমি মলে বাবা বলে করবে পিগুদান।। 
নিরামিশ হবিষ্য খেও গলায় লইও দড়ি। 
অস্তকালে কাল কবলে যেন নাহি পড়ি।। 
এই পৰ্যন্ত বলে আমি ভাব সাঙ্গ করি। 
মনানন্দে ভক্তবৃন্দে বলুন হরি হরি।। 
॥। বিপক্ষ কবিয়ালের জবাব || 

টপ্লা (উত্তর); তুমি মোহে অন্ধ হও গোবিন্দ, ভাবে বুঝতে পাই। 
তোমার মরেছে ভার্যাপুত্র, অকোরে ঝরিছে নেত্র, 
ভক্ত রা্ছোর চরিত্র, তোমার জানা নাই।। 
তোমায় দিয়েছিলেম ভার্যাপুত্র_ 
পরীক্ষা করবো বলে তোমার মন। 
ভোগ ভাল না ত্যাগ ভাল__ 
কোন্‌ পথে তোমার আকর্ষণ? 
তুমি পেয়ে ভাৰ্যা নন্দনে, ঘোহ মায়ার বন্ধনে, 
আমাকে হলে বি্মরণ। 
তাইতো ভাৰ্যা পুত্র নিলেন হযে 
দেখে লই, আমার প্রতি টান কেমন।। 

ডাক ধুয়াঃ- অচিন্ত্য এ হরির খেলা, কে বুঝে এই এই মহীতলে_ 

আপন গড়া খেলনা লয়ে, আপন খেলায় আপনি ভোলে।। 


বেন্ধনা) নমামি মা অসুরনাশিনী। 

য় অসুর করতেছে মোর জীবনাস্ত 
রক্ষা কর শিব সীমত্তিনী।। 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ. দশ ইন্দ্রিয় দন্তসহ 
সদা আমায় করে ব্থালাতন। 

কৃপা-খাণ্ডা করে ধরি কেটে খণ্ড খণ্ড করি 
কর মাগো বৈরী নির্যাতন।। 

করে ধরি তীক্ষ অসি শু নিশুস্ধ বিনাশি 
রক্ষা করেছিলে দেবগণ। 

ড় রিপুর অত্যাচারে কেঁদে মরি হাহাকারে 


মূল প্রশ্নঃ 


রা 
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মায়ের বন্ধনা ছেড়ে কবি কাব্যের সূত্র ধরে 
এ আসরে করি নিবেদন। 

আজ তুমি গোবিন্দ ঘোষ হয়েছ খুব অসস্তোষ 
ভাৰ্যা পুত্রের মরণের কারণ।। 

মর রাজ্যে জন্ম ধরে সকলেই প্রাণে মরে 
অমর কেহ তো কন নয়। 

কেহ মরে দু'দিন পরে কেহ বা শত বৎসরে 


যার যখন পরমাছু ক্ষয়।। 

তোমার মন পরীক্ষার তরে ভারা পুত্র দেই তোমারে 
সু্ধ হয়ে তাহাদের মায়ায়। 

আমার পুত্র আমার নারী আমার ঘর আমার বাড়ী 
এই বলে কীদ সরবদায়।। 


কোন্‌ সাহসে ঘর বাঁধিলি মন দুকুল ভাঙা নদীর চরে 
দেখি নিশিদিন তরঙ্গ এসে, কুলের মাটি ভেঙ্গে পড়ে।। 
চক্ষে দেখে মারা বালুর চর__ 

ভুলের বশে কেন এসে বীধলি সুখের ঘর: 
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দিবানিশি অস্তারে ডর, কখন এ ঘর ভেঙ্গে পড়ে। 
ও মন ভান্তন নদীর এমনি ধারা 
এ কুল ভাঙ্গে ওই কুল গড়ে।। 
একে জীবন-নঙগী খরতর-_ 
তার উপরে মোছের বান ডেকে হল তয়্ধর, 
না জেনে তুই ঘরের খবর, বসে আছিস্‌ তার ভিতরে। 
ও তুই লাভে মূলে সব হারাবি_ 
ননী যদি ভাঙন ধরে।। 
রানা তো করোছিলি বেশ 
তরঙ্গের আতঙ্কে প্রাণে, নাইকো সুখের লেশ; 
যা আছে তোর সব হবে শেষ, দেখতে পাবি দু'দিন পরে। 
ও তোর ঘরের চালা যাবে উড়ে 
কাল বৈশাবীর প্রলয় ঝড়ে।। 


মূল বক্তব্যঃ__ শোন বলি ওহে গোবিন্দ_ 


ডেজর) 


পরার পাচালীঃ-__ 
ভেতর) 


চো থাকিতে মায়ার ভূলে হয়েছ অন্ধ; 
সংসারের অসার আনন্দ, বন্ধ করেছে তোমারে 
দিলেম বাধন কেটে অকপটে 

ভার্থা পুত্র হরণ করে।। 
করোনা না আর মায়াতে রোদন_ 
হরি বলে মুছে ফেল৷ অস্তরের বেদন; 
দেখে ভাৰ্যা পুত্রের বদন, যে শাস্তি ছিল অস্তরে। 


অনিত্য এই দেহটা কি কারো সঙ্গে যাবে।। 
এই দেহই তাঙ্ছে যখন আত্মা যাবে চলে। 
কেউ তোমারে হোঁবেনা আর মড়া বলে।। 
পুত্র বলে নয়ন জলের ধারা বহে বুকে। 


© 
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তুমি আ'লে সেই পুত্ৰই আগুন দিবে মুখে।। 
প্রাণ-শ্রেয়সী বলে যারে এত সোহাগ করা। 
চিতায় যেতে পথে পথে দিকে গোময় ছড়া ।। 
এখন আমার সেবা কর দু পরিহরি। 
অস্তকালে আমি তোমায় দিব চরণ-তরী।। 
কৃষ্ণ ্রীতে যদি তুমি কর আত্মদান। 
সংসার সাগরে তোমায় করব পরিত্রাণ।। 
এই পর্যন্ত আমি আমার ভাব সাঙ্গ করি। 
বদন ভরে সবে মিলে বলুন হরি হরি।। 


সপ্তদশ অধ্যায় (খ) 
ধুয়া 
(চস (প্রশ্ন) করে বা প্র জবাব দিয়ে কবিয়ালগণ একখানা ধুয়া দেন (ডাক-ধুয়া), এবং 
আসর বন্ধনা করে ত্রিপদী ছন্দে ছড়া-পাচালীতে বক্তবা বলতে থাকেন। কবিয়াল বক্তব্য পরিবেশানে 
যে ভাবালস্বন করবেন তার কিছুটা ইঙ্গিত ধুয়াতে পাওয়া যায়। ছড়-পাঁচালীতে বক্তব্য শেষ করে 
আর একানা ধুয়া দিয়ে এ ধুয়ার সুরে কবিয়াল কীর্তন-পঁচালী শুরু করেন। সংগ্রহ থেকে নিদর্শন 
স্বরূপ কিছু ধুয়া নিচে দেওয়া গেল ।] 


>। মন-শরমরা বলি তোরে শোন,_ 
এমন সুরসের বন তাজা করে, যাস না রে কুরসের বন।। 
২। কোন্‌ বনে বাজায় গো বাশী_'প্রাণ নিল কাড়িয়া গো__ 
বারণ কর গো তারে যাইয়া।। 
৩। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঘরে 
সিন্ধু পারের তরীখানি নিয়ে গেল চোরে।। 
৪ দিলের গৌসাই বিনে কে জানে 
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে ।। 
৫ । প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে আবার এসেছি।। 
৬। তোরা আমারে দুষ লা সজনী 
1 আমার জাত মেরে রেখেছে গরে, গৌরাঙ্গ গুণমণি।। 
৭। অবোধ মন রে আমার, মাইট্যা দেহের শুমান কইর না।। 
৮। আমার মন ত মানে না যাদু রে--আজ তোমার কথা শুনে।। 
৯ ৷ তোমরা প্রেম কর রে সুজন রসিক চাইয়া,_ 
বয়সের কালে করলেম প্রেম, বাড়ইর মাইয়া পাইয়া।। 
১০। হরি বলে ডাকলে পরে, রাখেন হরি রাঙ্গা পার।। 
১১। অবোধ মন আমার. নিতাইর বাজারে হরি বল।। 
১২। মরি হায় রে হায় এই ছিল কপালে. হ্‌? 
এমন সাধের পাল্লা নষ্ট করল, ভান খাওয়া মাতালে।। 
১৩। কলি ধন্য চৈতন্য হল মানুষ অবতার । » 
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১৪। প্রেমের বাতাস লেগেছে যার গায়_ 
ও তার খবরে থাকা দায়।। 
১৫। ওমা দুর্গা গো দুর্গতিনাশিনী--পতিতে করুণা কর গণেশজননী।। 
১৬। মরি হায়রে হায় কপালে আগুন-_বানরে কামড়াইয়া গেল পালানের বাগুন।। 
১৭। আর কত কান্দিব আমি, পারঘাটায গীড়াইয়া ছীনবদ্ধারে_ 
আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া।। 
১৮ বাজা বেণু সাজা ধেনু, আয় রে কানু, বনে যাই।। 
১৯। মনের বনে হরিণটিরে মারলি একেটি বাণে রে নিঠুর বেহদে-_ 
আমায় ঘর ছাড়া করিলি শর-সদ্ধানে।। 
২০। মন তুই বুঝলি না রে খুঁজলি লা রে, পরশমণি সাধুর বাজারে ৷ 
২১। হরে কৃষ্ণ হরিনাম, বল রে আনার মন, বদন ভরিয়া রে 
অসাধনে দিন যায় বইয়া।। 
২২। কানার হতে কুড়াল দিও না--গাছের জাদ্দুরা থাকবে না।। 
২৩। মরি হায় রে হায় মনোদুয়খেতে মরি 
ভেদা মাছে নষ্ট করল বেগুনের তরকারী ।। 
২৪ হারে এ শোন বাজে গো বাদী__যদুনা পুলিনে।। 
২৫। পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে, 
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজগোপীর ভাব বিনে।। 
২৬। এই দেশে আর রাইতে চায় কি মন 
যে দেশে নাই একতা, নাই কৃষ্ণকথা, সে দেশ অরা্যের মতন।। 
২৭। দিন গেলে বসে বসে কীদবি_ 
ভবে আসা-যাওয়া কি যাতনা, যাওয়ার কালে জানবি।। 
২৮। প্রেমের ভরা রসের গোরা, গোরা বড় রসিক সুজন ৷ 
২৯। গৌসাইরে নি দেখছ গাছতলায়__-ও গোসাই লেজ লাড়ে আর খেজুর খায়।। 
৩০। প্রেম করস তো খালই লইয়া আয় লো সুন্দরী।। 
১। আগে না বুঝে পিরীত করে যে জনা 
ও তার চক্ষের জলে বালিশ ভেজে, শুইলে ঘুম আসে না।। 
৩৯ প্রেমিকেরা বুঝে শুনে প্রেম করিস 
পিরীত করবার কালে রসগোল্লা, ভাঙবার কালে গোল সরিচ।। 
৩৩। পাৰী আমায় ছোড়ে গেলি উড়ে, অনন্ত আকাশের গায়_ 
পাখী ফিরে আয়-__ফিরে আয়ারে | 
৩৪ । পোড়া পিযীতে আমারে ছাড়েনা-_জীদাম ভাই, পোড়া. 
৩৫ । আর কি তোর সনে মোর দেখা হবে, সাগর কিনারায় 
৩৬) ভবপারের বন্ধু তুমি. পরাণ তোমার নাম জানি না।। 
৩৭ মন তুই বইসে রইলি কার আশায়, 
আনার ভাঙ্গা বাড়ি ভাঙ্গিল ঘোলায়।। 
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৩৮। আমি তোর পিরীতের কেনা সব দিয়াছি তোরে_ 
(লোগাবদ্ধরে__মনে লয় যা কর মোরে।। 
৩৯। আমার সোনা বন্ধুরে__অকালে ডুবাইস না সাধের তরী।। 
৪০। আগে না জেনে অকুলে কাপ দিও না।। 
৪১। সী ধর গো আমায়-_বন্ধুর বিচ্ছেদে বুকি আমার প্রাণ যায়।। 
৪২। মরি হায় রে হায় এই ছিল কপালে-__ 
হাজার টাকার বাগান খেল পাঁচসিকার ছাগলে ।। 
৪৩। কাল কোকিল তুই ডাকিস না তমালের ভালে ।। 
৪৪ । একবার হরিবল, দিন ত গেল-_অবোধ মন আমার।। 
৪৫ । জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বইলে-_ভাক ভোলা মন বাহু তুলে।। 
৪৬। হরি বল ২ বল ২ বলরে বদনে 
আর হবে লা মানব জনম, হোঁবে না শমনে।। 
৪৭। ও তোর আসল কোঠায় তালা লাগাইয়া রে পাগল মন 
(দোতালাতে রইয়েছ ঘুমাইয়া। 
৪৮ মনুয়া মান্চিরে__কেমনে যাবি ভাঙ্গা তরী বাইয়া।। 
৪৯। মানুষ চিনলি না তারে, 
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে কে রে।। 
৫০ । আমি প্রেমভিখারী প্রেমের হরি, ভক্তের পুরাই বাসনা। 
৫১ । ছাড় অসার সংসার বাসনা 
মন তোর এই সুখে চিরদিন যাবে না। 
৫২। হরি বইলে ডাক রসনা রে-_হরি বইলে ডাক রসনা। 
৫৩। আমার গৌরাপ্রেমে যে অজ্েছে__সে কি ঘরে রইতে পারে। 
৫৪ । নিৰ্বাণ আগুন জ্বালাইয়া দিওনা রে 
আজ আমার মন ভাল না। 
৫৫ । গুগো বুঝি না বুঝি না আমি কিসে তুমি বেজার খুশী । 
৫৬। সে যে আমার মন নিয়াছে, নাই বুঝি তার মনে। 
৫৮ । হারে ও পিয়ালবনের পাখি 
দরদী মোর কোন বনে, তোমার সনে দেখা আছে নাকি। 
৫৯ । মন জমরা চল দেশে যাই-_ 
বিদেশে রইয়েছ বসে, দেশের দেশী নাই। 
৬০ । তমাল ভালে বইসে কোকিলায়, রাধাবৃ্ণ গান গায়। 
৬১ । তারে ধরবি কেমনে--মনের হরিণ হারিয়ে গেছে মন্য়া বনে। 
৬২ । বন্ধুয়ারে বিকাইলেম এ রাঙ্গা পায়_ 
কি করিবে বাপ আর মায়। 
৬৪ । সাধ্যসাধন করবি যদি-_বাধ্য করগে আপন মনে। 
৬৫ । মনারে তোর সোনার তরী লোনায় দিচ্ছে খাইয়ারে-_. 
কাল কাটালি ভাঙ্গা তরী বাইয়া । 


চি 
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৬৬। ঠাকুর আমার তুল্য দিল মন্দ না-_যেন চামচোরার ছাও চন্দনা। 
৬৭ । বিধাতার কলমে কি কালি ছিল না 

এমন কর্মপোড়া জন্ম নিল, লেখল বই আর দেখল না। 
৬প। আমার হৃদয় বীণে তারে বিনে জানে না রে আর 

কে দিল মোর বীণার তারে এমন ঝঙ্কার। 
৬৯। আমি জানি রে তোর বিবরণ__ঘোবের পো মী চোরা কৃষ্ণধন। 
৭০। আরে ও সুজন নাইয়া__কাল কাটালি ভাঙ্গা তরী বাইয়া। 
*১। কদমতলে জলের ঘাটে আয় গো তোরা দেখে আয়_ 

গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কে বীশী বাজায়। 
৭২। আমার পরাণ যারে চায়_ 

দিনের শেষে পথে বইসে কান্দি তার আশায়। 
৭৩। আমার সোনার চাদ পাখি 

আমারে ভুলায়ে বন্ধুরে তুনি ঘুমাইছ না কি। 
৭৪ । হরি বইলে মনপ্রাণ কান্দে না 

পাখি না জানি কোন অপরাধে রাধাকৃষ্ণ বলে না। 
৭৫। আরে ও সাগরপারের নেয়ে 

সাজের বেলা নিয়ে নাও, জোয়ার দিয়ে কোণায় যাও বেয়ে। 
৭৬। এলাম বাখার নীতি গাইতে__মেঘলা দিনের পাগলা হাওয়াতে। 
৭৭ আয় আমরা বান্ধাবান্ধি করে লই__আল্‌গা পিরীত করিস না লো সই। 
৭৮। যে জন প্রেমে মইজেছে, তার কুলের গৌরব নাই 

আমার মনে বলে প্রাণ সঁপে দেই তার পায়। 
+৯। আমগাছে সুপারী ফলে ভাইরে, নারিকেল গাছে তাল_ 

দৈয়াল পাখির নাচনা দেখে, ব্যাঙ্ে মারে ফাল গো। 
৮০ । দিন গেল মনুয়ারে--দিন গেল সময় গেল বাইয়া. 

দেখ না চেয়ে শমন আছে, শিয়রে ণীড়াইয়া রে। 
৮১। আমার মন বৈরাগ্য হল না-_রঙ্গ রসে দিন ফুরাল্‌, মনের আশা মিটল না। 
৮২। শ্যাম পিরীতের পাগলা নাও. শুকুনা দিয়া বাইয়া যাও 

কাদা খোঁচা মান না। 
৮৩। পাগলা মন রে আমার--বিরজার কুলে থেকে না জান সীতার। 
৮৪ । কাক মারিতে কামান দাগা-_এ কার্য ভাল না। 
৮৫ । যে বিড়ালে ইন্দুর মারে-_মোচ দেখে যায় চিনা। 
৮৬ । আমি কার কাছে কই বনের বেদনা 

আমার হাদয় জ্বলে দ্বিগুন জলে, জলে গেলে তা নিভে লা। 
৮৭ । মরি হায়রে হায়, কচুবনে ভাউয়া ব্যান্ে হারমনি বাজায়। 
৮৮ । ওগো ললিতে, কাল বলে গেছে কৃষ্ণ না এল ফিরে। 
৮৯ । রাইকিশোরীর প্রেমের দেনা--তেনা পরায় শোধ হবে না। 
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৯০। মন আমার চক্চলারে__সদায় ভরে রাখি 
না ভজিলে রাধাকৃষ জঙ্গলিযা পাখিরে । 
৯১। মুখে হরি বোল বলে, তালে তালে তালে, নেচে নেচে আয়রে ভাই। 
৯২। মধুর প্রেম তরঙ্গ উঠিল রে-__শাস্তিপুর নৈদানগরে। 
৯৩। কৃষ্ণশ্রেমের প্রেমিক হলে নয়নে যায় চিনা। 
৯৪ নিমাইটাদ টাদরে_তোর মায় কাদে তোরে না দেখিয়া। 
৯৫। যে কারণে সে কারণ__জান না ওহে তপোধন। 
৯৬। রসিক জানে রসের মর্ম অন্যে জানে না। 
৯৭। ভাবতে পারি না পরের ভাবনা রে__পোড়া মন কেন বুঝে না। 
৯৮। জলে যাবি কি না লো সই__কানাইর বদন্থতলা দিয়া। 
৯৯। পিরীত ভাঙলে বিচ্ছেদের আগুন নিভে না 
আমায় মন যারে কয় ভালবাসি, সে ত ভালবাসে না। 
১০০ । অঝোরে ঝরিছে আঁখি যাহার লাগিয়া রে 
এত স্বালা কেমনে রব সইয়া।। 
১০১। দুৰ্যোধন বল বিবরণ _ 
বিরাট রাজার গরু চুরি করলি কি কারণ।। 
১০২। সখী আর আমায় _ 
শ্যাম দুলালী বলিস না কথায় কথায়।। 
১০৩। হারে দয়াল গুরুজী _ 
জগৎকে তরাইলা গুরু, আমার উপায় কি।। 
১০৪। এসেছি বাড়ি ছাড়ি, আর ত বাড়ি যাব না __ 
মায়ার ফাদে পড়ব না।। 
১০৫ আপনে মানুষ, না হলে মানুষ, মানুষ চিনা বড় দায়।। 
১০৬। জাগ কুলকুণ্ডলিনী, কালঘুমে ঘুমাবি কত।। 
১০৭। আমি শুনেছি কার মোহনবাঁশরী, নিকুষ রাতে কান পাতিয়া।। 
১০৮। তোমারে করেছি মম জীবনের ফ্রুবতারা।। 
১০৯। দেশের মানুষ ছিল যারা, দেশ ছাড়িয়া চইলে যায় 
| মোদের কি হবে উপায়।। 
১১০ হায় রে ভেঙ্গে গেছে আনন্দের বাজার 
আর ত বাজার মিলবে না।। 





অষ্টাদশ অধ্যায় 
রঙ ফুকার বা মাল ফুকার 


[রঙ ফুকার বা মাল ফুকার বিপক্ষ কবিয়াল বা তার দলের গায়ক গায়িকাদের লক্ষা করে 
ঠা বি, কিংবা গানের উদ্যোক্তাদের ক্রি বিচি, শ্রোতাদের আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ 
করে গাওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার জবাবও আদায় করা হয়।] 


রঙ ফুকার--১। 


রঙ ফুকার__২। 


রঙ ফুকার_৩। 


রড ফুকার-_৪। 


দেৰি নকুল সরকার সুকৌশলে, 
কয়ট। নটী আনলো দলে, যাদুমত্র শিশায়ে, 

ওরা নাচে মাজা বাকায়ে। 
সবাই বলে নকুল নকুল, কেউ ধরে না নকুলের দুল, 
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল, নটীর নাচনা দেখায়ে।। 
মিছে গাজা খেয়ে নেশার ঘোরে, ঠাট! করে গেলি মোরে, 
নটী নিয়ে কবি গায় £ আছে নটীর মানা এ ধরায়। 
ব্রজরসের পরিপাটি, কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী, 
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী কপালকুটি-_ 

প্রণাম দেয় সেই লটীর পায়।। 
দেখি এ দলের রাঙা যামিনী, 
নৃতন দল করেছেন তিনি, পুরান লাগে না ভাল ₹ 

তাইতে নূতন “সরকার' জোটালো। 
দলে দুইটা ছুক্রী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে, 
থাকে ছোকরা -সরকার' পাছে পাছছে-_সভাটা করলো আলো।। 
বললে, যামিনী বেশ দল করেছে, 
ছোকরা সরকার ছুকরীর পাশে, সভা আলো করেছে। 
এলোকেশীর এলো চুলে, শরৎবাবু গেছেন ভুলে, 
তাইতে ছোঁড়া সাজতে বুড়াকালে, কচি সাল্সা ধরেছে।। 
দিলি শালা বলে গালাগালি 

তাই শুনে মনে ব্যথা পাই £ দুঃখ বলব কি বোনাই। 
(লোকে কয় বোন থাকিলে, শালা হয় বিয়ে দিলে, 
কিন্তু শালাকে যে শালা বলে__ তার মতো ছোট লোক আর নাই।। 
খাওয়াইল আ-বাইছ্য৷ খই. 


(জলখাবারের নিন্দা) জনে আড়াই তোলা দই, 





৯০৬ 


রঙ ফুকার_৩। 


রঙ ফুকার_৭। 


রঙ ফুকার_৯। 


রঙ ফুকার-_১০। 


রঙ ফুকার__১১। 


রড ফুকার-_১২। 
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আছে কবিগানে রঙের ফুকার, কারো কারো মনের বিকার, 
স্বীকার পাই সভার কাছে: তারা ফুকারের শিকার আছে। 
নাইনটিন্‌ থার্টি নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে, 
দারুণ কাল যুদ্ধ খটাবার পরে-_বদ রঙের দর বেড়েছে।। 
রঙের ফুকার করবার তরে. কেহ কেহ সভার ধারে, 
হুকুম করে করতে রত £ পড়লেম পত্রিকাতে রঙ বেরঙ। 
আমি কি রঙ করতে জানি, কেমন করে রঙে জিনি, 
আনার বিপক্ষেতে সরকার যিনি, খুনি রঙের দুনি রঙ।। 
আবার রঙের ফুকার করবার জন্য, কেহ হইয়া অগ্রগণ্য, 
করতে কয় ফুকারে ফাইট; 
কিন্তু আমার নাই সে রঙের আঁইট। 
অসৎ রঙ করি যদ্যপি, অপযশ হয় সর্বব্যাপী, 
আমি ক্ষুদ্র কেরোসিনের কুপি, বিপক্ষ হয় হ্যাজাক লাইট।। 
বাবু কাল চুল হয়েছে সাদা, শুংটি হল কীচা আদা, 
আমি গাধা চিরকাল, ১ নাইকো আমার ভিতর রঙের মাল। 
যা করেন সেই কমলাক্ষ, ফুকারেতে করি লক্ষ্য, 
ঘিনি জন অদ্যকার সরকার বিপক্ষ, তিনি হলেন রঙ দুলাল।। 
করতে রঙের ফুকার কর্ড পক্ষে, আজ দেখি সভার সমাক্ষে, 
আদেশ দিলেন রমেশে 3. 
আমি রঙ করব কি উদ্দেশে। 
দীড়ায়ে সভার ভিতর, অসৎ রঙে চিত্ত কাতর, 
বাবু, কালগুণে কেরোসিন আতর, 
ইক্ষু রস খায় বায়সে।। 
(জেলে সম্প্রদায়তৃক্ত কবির দলকে মাছের উপমা দিয়ে পরিহাস) ₹__ 
আজগুবি এক কাবাকথা, মন দিয়ে শুন সে সকল। 


এই করটা মৈল ভাব্যা, ধরবে কোন স্থানে হ 
দলের নটুয়া কড়ি কাটুয়া. মড়ার চাটুয়া কাছিম মাকথানে।। 
(কবিয়ালের গানটি থেকে নয় পয়সা চুরি উপলক্ষো) ২-_ 


বিধির কিবা ঘটনা, দিল বেগুন দিয়া।। 

আমরা এবার গেলে কোনকালে. ফিরে হবে না আসা 
দুমখেতে বুক ফেটে যায়-- সূশুন্দিরা হৈল কি চোরের বাসা? 
(আছেন) ব্রাহ্মণ শু মজুমদার, তবে কেন অবিচার. 


রঙ ফুকার__১৩। 


রঙ ফুকার-_১৪। 


রঙ ফুকার--১৫। 


রঙ ফুকার-_-১৬। 
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আজব তামাসা 
আমার নিল্লাকালে গাটি খুলে, চোরে নিল নয় পয়সা।। 
(কৰিয়ালের জুতা চুরির ঘটনা উল্লেশ করে) + 
কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল। 
রামু মালীর সঙ্গেতে, কবি সঙ্গীত গাইতে, 

এখা এসে পেয়েছি তার ফল।। 
অকস্মাতে এ রাজোতে মঠের মাখায় পড়ল কুঁড় $ 
এখন আর সাবেক ধরণ, নাই সে কামেম্বরপুর। 
ভদ্রলোক কয়েকজন, বৃদ্ধে সাধো বিলক্ষণ, 

যাদের করি জোড় ই 

সেই তগ্দের জাত মেরেছে, কয়েক শালা জুতা চোর।। 
(নিদিষ্ট কৰিয়ালের পরিবর্তে অন্য কবিয়াল এলে) £__ 
বাবুগো, হাউস করে করলেন বায়না, 

মন্দ বললে মানী লোকের মান থাকেনা, 

বায়না নিল প্রসন্ন নলী £ 
নলী বেটার পরিবর্তে, রক্ষিত এলো কীর্তন করতে, 
যেমন জজ সাহেবের এক্টিনিতে, চাপরাশী নেয় দরখাস্ত।। 
বাবুগো, বিপক্ষেতে ফুকার করে, 


(চিতশী-_ পূর্ব বঙ্গে চাদপুর ও লাকসাম রেলপথের 
মাঝে একটি স্টেশন) 
(বায়না নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কবিয়ালের পরিবর্তে তৃতীয় 
শ্রেণীর কবিয়াল এলে) ;__ 
বলি বায়না নিল হরকুমার শীল, 
সে এলো না হলো মুষ্িল, 
দেখি দেবেন শীল, তার জায়গায় £ 
সে তো কোন মতে কাম চালায়। 
যে শীল যেখানে খাটে, 
কোন শীল দালানে ওঠে, 
কোন শীলে মরিচ বাটে, 
কোন শীল হয় পানসেরা।। 
(বিপক্ষ দলের দলকত্রীকে ঠৈদ দিয়ে 
বাবু, এ দলের রাঙা যামিনী. ঠিক যেন রূপের জামদানী, 
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সত ফুকার-_১৭। (শ্রথম পক্ষের কবিয়াল দ্বিতীয় কবিয়ালকে শালী 


শালী বলে দিচ্ছিস্‌ গালি, 
তাই শুনে প্রাণে ব্যথা পাই; 
দুঃখ বলব কার ঠাই। 
শুনেছি লোকে বলে, দরবারে ঠাই না পেলে, 
এসে ঘরের মাউগের ধরে চুলে, 
তুই নাকি তাই করবি বোনাই।। 
রঙ ফুকার__১৮) (বেঁটে খাটো কোটরগত চক্ষু বিপক্ষ কবিয়াল কে 
পেঁচার সঙ্গে তুলনা করলে তার জবাব ) + 
বললে, আমায় জয়্ান বাচা, 
বাইশ আঙ্গুল খোরইল্যা পেঁচা, 
স্বীকার মেনে যাই। 
আমি পেঁচা হয়ে গাছে উঠে, 
উড়ে পড়ব বদলকোটে, 
ঠোটে ঠোটে ঠোট মিলায়ে__ 
করবো খ ও-কারে রল।। 
রঙ ফুকার-__১৯। (থানার দারোগা গান শুনতে আসরে এলে বিপক্ষ কবিয়ালকে 
সতর্ক থাকার উপদেশ দান) ৫ 
শুনরে শুন কানাই হতভাগা; 
কি জন্যে হয়না পালিশ, কু-কথা কেন বলিস্‌, 
একটু সমকে আসরোতে চলিস্‌, 


এবস্থানে রাশ্লা করি, যথার্থ বলতে পারি, 
এ দলে কাইল করেছে লাকুড়ি চুরি. 
তাতেই দরোগার আছে ভয়।। 
রঙ ফুকার__২০। বাবু গো, হ্রীপঞ্চমীর নিয়ম মতে, বসন্ত গায় 'আসরেতে, 
তার ব্যতিক্রম কি কারণ? 
যাত্রা করে এসে হরি, বসন্ত গান করলে চুরি, 
ব্রজের ননী চুরি মাখন চুরি, এই চুরিও সেই মতন।। 
জবাব বললে, যাত্রা করে এসে হরি, বসস্ত গান করলে চুরি, 
চুরির বলিহারি যাই ই 
হরির জন্ম চুরির জনা, চুরিবিদযায় হরি ধন্য, 
কিন্তু জগবন্ধুর হাত পা শূন্য, চুরি করতে কায়দা নাই।। 


রঙ ফুকার-__২১। 


রঙ ফুকার-_২২। 


রঙ ফুকার-__২৩। 


রঙ ফুকার_২৪। 
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(জগবন্ধু দত্ত ও হরিচরণ আচার্য এই দুই কবিয়াল পরস্পরের নামকে 
পক হিসেবে ব্যবহার করে এই উচ্চন্তরের রঙ ফুকারটি তৈরী করেন) 
চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেল, আর পেল কুমার রঘুনাথ; 
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ি, মাইল দশেক তফাৎ। 


তথা শিয়া পান ছোঁিয়া খাও।। 
(বিপক্ষ দলের কৃষ্ণবর্ণা গায়িকাকে লক্ষ্য করে): 
বাবু, সুভাষিলী নামে ছেমড়ী, এ দলে যেন তিলের দামড়ী, 
রূপে আসর কালো করেছে। 
বললে সুভাষিলী নামে ছেমড়ী, কালো যেমন তিলের দামড়ী, 
শুনে লাগে চমৎকার £ করলে আচ্ছা রঙ ফুকার। 
ও তোর বাপ ঠাকুরদা মারা গেলে, 
তিল আদ্যশ্রান্ধ কালে, 
এই তিলের দামড়ীর লেজটি ধরলে, 
হতে পারে বৈতরলী পার।। 
(বিপক্ষ দলের ঘোর কৃষ্বরণা অথচ সুকষ্ী গায়িকাকে লক্ষ্য করে): 
বাবু, আমি নইগো নিন্দা কারী, 
এ দলে আলকাত্রা সুন্দরী, 
তারে দেখে তাড়াতাড়ি, লুকায় শশধর।। 
বাবু, ফুকারে সবার সম্মুখে, আলকাতরা সুন্দরীর রূপে, 
পালায় না কি শশধর ই 
বেটা, ধর ধর আমার কথা ধর ই 
(লোকে বলে কথার কথা, মিথ্যা কি হবে এ কথা, 





আমি জিজ্ঞাসি এসে যাহা, বিপরীত জবাব দেও তাহা, 
নব্য সভ্যাগণ যত সবাই দুঃৰী মন।। 

যেমন দশরথের যৃতুয শুনে-_লঙ্চাতে বিধবা সেই নিকবা। 
মহাপত্ডিতের মতো বলেছ পুরল না আশা। 

যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন, কুনতকর্ণ বিভীষণ, 


রড পুকার__২৫। 


রঙ ফুকার__২৬। 
জবাব ৪ 
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চারজনে খেলতেছে পাশা 3 
এদিগে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু শুনে__ হয়েছে কীচকের গুরুদশা।। 
(তোলজ্ঞানহীন বিপক্ষ দলের গানের প্রতি কটাক্ষ) £__ 
পৃথু দিয়ে ছাতু ভিজালে জলে পড়ে কম। 
দেখলাম এল জন পাঁচ ছয় জুটে, 
চোখ বুজে সুর টানে এটে, 
গান করে মরে ফুটে, তালের ঘরে ব্যোম (শূন্য)।॥ 
যদি হবি কবি, ধরগে কবি,_ 
বাছারে যদি কবির সঙ্গ পাস্‌ £ 
কবির ওছা, আগে তোর যুক্তি গোছা, শেষে গাস্‌। 
যেমন গাবগাছে কলার মোচা, কমলার গাছে করমচা, 
সেই ভাবের সাচ্চা বোল লাগাস হ 
একটা তালের ডোঙ্গায় রেশে পাছা 
বাছা তুই পল্রাপারে যেতে চাস।। 
“আকাশেতে শিবা ডাকে হয়া হুয়া রবে''_কবে কোথায় ঘটেছিল? 


(কে) সদা হুয়া হুয়া বলে মুখে, আকাশেতে শিবা ডাকে, 
বাচাইতে লক্ষের প্রাণ £ নিয়ে গন্ধমাদন হনুমান £ 
বায়ুপুত্ৰ বায়ুৱে, আকাশ পথে যাত্রা করে, 

তখন হয়া রবে উচ্চৈযস্বরে, শিবাতে করেছে গান।। 


খে) যেদিন হরিশ্চন্্রেরসবগারোহন. শূন্য পথে হল স্থাপন, 
নারদ মুনির চক্রেতে £ কথা লিখা আছে শাস্তেতে £ 
শৃগাল কুকুর সঙ্গে রেখে, হরিশচন্দর শূন্যে থাকে, 

তখন আকাশেতে শিবায় ডাকে, হয়া হুয়া রবেতে।। 

গে) যেদিন ইন্টরের কোপানলে, বন্ধ বারি বরিষণে, 
ভাসে গোকুল বৃন্দাবন £ রক্ষা করতে ব্রজবাসীগণ ৪ 
ধারণ করেন নন্দনন্দন, বাম করে গিরি গোবর্ধন, 

ডাকে হয়া হুয়া রবে তখন, গিরি পরে শিবাগণ।। 





[পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের জেলাওযারী নাম-ধাস 
ঢাকা 

রামকুমার সরকার ভাওয়াল দ্বারিকা সরকার 
ভৈরব মজুমদার জয়পাড়া মনোরঞ্জন ঠাকুর (চক্রবর্তী) 
হরিশচন্দর চক্রবর্তী ডৌকাদি মধুসূদন সাহা 
ভগবান আচার্য পলাশ  মোহনবীশী কর্মকার 
বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী পারুলিয়া হরেন্্রকমার চক্রবর্তী 
রাইচরণ সূত্রধর কালিয়াকুড় রেবতী ঠাকুর 
চণ্ডী ঠাকুর (আচার্//গণক) মাওয়া সর্বানন্দ আচার্য 
হরিচরণ আচার্য নৱসিংদি হরিমোহন আচার্য 
কানাই মালী কুকুটিয়া রসিক আচার্য 
অদ্ধিকা পাটনী বেশুপুর কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
জ্ঞানেন্ পাটনী এ মহেশ ঠাকুর 
জয় হরি (জায় কৃষ্ণ) গোপ গোলকান্দাইল মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গাচরণ আচার্য রাজ্দি ক্ষিতিমোহন কর্মকার 
পঞ্চানন আচার্য আলবী কানাই সরকার 
রামকানাই আচার্য এ. পাঁচকড়ি সরকার 
নীলমণি চক্রবতী সুলতা মহেশ মালী 
রামকানাই সরকার বিক্রমপুর অবিনাশ সরকার 
'দেবেন্দরকুমার সরকার (দাস) হাসারা বৃন্দাবন ঠাকুর 
মদন সরকার (শীল) রাজখাড়া  কুমুদরঞ্জন সরকার 
পু্ণচরণ সূত্রধর কালিয়াকুড় উপেন্দ্ৰ সরকার (কপালী) 
(বড়) হরি সরকার -__ মাখন সরকার (বসাক) 
(ছোট) হরি সরকার - 
নিশি সূত্রধব কালিয়াকুড় হরেন সরকার 
প্রদ্লাদ সরকার নরসিংদি রূপ বৈরাগী 
বাজমোহন সবকার ২. কাঙ্গালী সরকার 
রাজেন্দ্র ভুইমালী বিক্রমপুর বিহারী সরকার 
হরেন্্র সরকার _মাণিকগঞ্জ  মুবুনদ চক্রবর্তী 
লোকনাথ সরকার গোপাল শীল 
ভাসানী সরকার বলাইদাস বৈরাগী 
সহদেব সরকার .. কালীমোহন সরকার 
কাশীনাথ সরকার = ভারিশীচরণ সরকার 
দেবেন্দ্র দাস জারিয়া শ্রীঅমূল্যরভন সরকার 
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এর. কানাই নাথ 
গোবিন্দ সরকার (ধুপী) এ কৃষ্ণধন সরকার 
হরকুমার শীল হোসেনপুর ভগবান সেন 
 বৈষ্ঞবচরণ দাস সাইতলা জগৎ ঘোষ 
দুর্গাচবণ সরকার ভাসখলা শলীদে 
চৈতন্য শীল সক্দি 
শচীন শীল এ শঙ্কর আচার্য 
কালীকুমার দত্ত চালতাতলী দীননাথ ঘোষ 
হেমকুমার দত্ত এ নিকুঞ্জ বণিক 
উদয় ঠাকুর ধানুকা জগদীশ দে 
নগরবাসী শীল খাগারতা হরিমোহন আচার্য 
রজনী শীল এ. যোগেশ্চন্্র সরকার 
গুরুচরণ সরকার দোললাই রাইহরণ সরকার 

রক্ষাকর চক্রবর্তী 

রজনী দে খোলামুড়া ভ্রীকালশশী৷ চক্রবর্তী 
ভগবান দে পিওর 

নোয়াখালী 
ধর্মনারায়ণ রক্ষিত দেবপাড়া নগেন্ত নটর 
শুরুচরণ রক্ষিত ঘাটলা সুবল ভট্ট 
কালীকুমার দে (মাষ্টার) বচৈর আনন্দচন্ত্র দাস 
কাশীনাথ নট মহেশদিয়া যোগেশ্ছ দাস 
তারিনীচরণ নষ্ট কল্যাণপুর গোপাল নটর 
ভগবতী ভুঁইয়া রামদি জ্যোতিন্দ্র গণ 
তারক পণ্ডিত গগলি মহেন্দ্র মজুমদার 
রমেশচন্দ্র আচার্য শিবপুর অন্দাচরপ নষ্ট 
অক্ষয় আচার্য পাইনালা বঙগচন্্র নর 
চন্্রকান্ত আচার্য ২ যোগেন্ন্র নট 
অস্থিকা লোধ করটবিল নন্দকুমার দাস 
বিপিন সরকার ক্রপাড়া শ্রীরাম দাস 
বসন্ত লোধ ডলটা  প্রাণকৃষ্ণ দাস 
সারদা সরকার দক্তপাড়া অশ্নদা সরকার 
সুরখ সরকার এ. নরহরি সরকার 





পরিশিষ্ট খে) 
স্বীকৃতি £ সংগ্রহ সূত্র 
{ সুস্রিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদি ] 
>, বান্ধ __ পৌৰ, ১২৮২ (কবিগান প্বন্ধ--লেখকের নাম নেই) 
২. নবাভারত __ পৌষ, ১২৯৩ (নারায়ণ চন্্র দেব'__গগনচচ্ছ হোম) 
৩. আদর্শ কৰি (১২৯৫) মহেশচন্ত্র সেন 
৪, বঙ্গভাষা ও সাহিতা দীনেশচন্দ্র দেন 
৫. বঙ্সসাহিতা পরিচয় দীনেশচন্দ্র সেন 
৬. কবির ঝক্কার হরিচরণ আচার্য 
৭. বঙ্গের কবির লড়াই হরিচরণ আচার্য 
৮. ঘশোহর-খুলনার ইতিহাস সতীশচন্তর মিত্র 
৯. আনন্দবাজার পত্রিকা __ ৩১ আযাঢ় ১৪ শ্রাবণ, ১৩৪৬ (কবিগান: পূর্ণচ্দর ভট্রাচার্য বিদ্যাবিনোদ) 
১০.দেশ __ ৫ ও ১২ আন্বিন, ১৩৪৭ বিক্রমপুরের কবিগানঃ যোগোন্দ্রনাথ গুপ্ত 
১>.সাহিতোর গতি ও প্রকৃতি 'অনাথবন্ধু বেদ 
১, আহটের ইতিবৃত্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
১৩ সন্ধীপের ইতিহাস কাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস 
১৪. নোয়াখালীর ইতিকথা নলিনীৱঞ্জন মিত্র 
১৫.সংসদ (সাহিতাপত্র) সঃ অধ্যাপক কালীপদ সেন 


১৬. কবিগান (সাহিত্য পত্র) সঃ ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ 








১৩২৭ 


১৩২৯ 





মাখ  __ ময়মনসিংহের কবিকাহিনী বিযনাবাযণ আচা 
(কৰি কালীচরণ) 
আথ ময়মনসিংহের কবিকাহিনী ৰিজয়নাকায়ণ আচার্য 
(কেৰি লোকনাথ চক্ৰবষ্ী) 
কার্তিক __ ময়মনসিংহের কবিকাহিনী  বিজন্নারায়ণ আচার্য 
কেৰি গোবিন্দ ঠাকুৰ ও কিন্ত শীল) 
চৈত্র. __ কবির লড়াই যহেশচন্র কবিভৃষণ 
বৈশাখ __ রামগতির চলা মহেশ ভা কৰিকষণ 
আহ্দিন _- আগমনী বিজয়নারায়ণ আচার্য 
আশ্বিন __ প্রবন্ধ পৃশচজ্দ আচার্থ 
মাখ  - কবিগান রাজেন্কিশোর সেন 
শ্রাবণ __ রামগতির টা দেবেন্কৃমার কাব্যতীথ 
ভাগ. __ রাষগতির টা চন্কুমার দে 
কার্তিক অগ্রহায়ন রামগতির টা মহেশচ্্ কবিভূষণ 
পৌষ  _ “বিজয়নারায়ণ আচার্য যোগেন বিদ্যাকৃষণ 
আথ = - কৰিগান মহেশ কবিভূদণ 
ফাত্বন _ কবিগান (২) মহেশচন্্র কবিভূষণ 
চৈত্র  _ কবিগান (৩) মহেশচস্তর কবিভূষণ 
জেষ্ঠ _ কবিগান (৪) মহেশচন্ত কবিতূষণ 
আহাড় __ মনমনসিংহের কবিগান জজ উকিল 
শব. _ কবিগান (৫) মহেশচন্র কবিভূষণ 
দার. _ কবিগান (৬) মহেশ কৰিভৃষণ 
আম্মি __ কবিগান শ্ীপচজ্ঞ উকিল 
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১৩৩৫ কার্তিক __ কবিগান (৭) মহেলচ্দ্র কবিভূষণ 

১০৩৫. অগ্রহায়ন __ কবিগান (৮) মহেশ কবিভৃষণ 

১৩৬৪৫ পৌষ. __ কবিগান মহেশ কবিভূষণ 

১৩৩৭ চৈত্র _ সমালোচনা (কবির ক্র" শর) পুরণ ভট্টাচার্য 
{ ব্যক্তিগত যোগাযোগ সূত্ৰে প্রাপ্ত } 


৯. কবিয়াল” নকুলে্খর সরকার 2 
২. কবিয়াল” হরিচরণ সরকার £ 
৩. কৰিযাল- নারায়ণ বালা (দে সরকার) £ 
*. কবিয়াল” রমেশ আচার্য ১ 
৫. কবিয়াল" ৱাজেন্দ্নাথ সরকার £ 
৬. কৰিয়াল” নিশিকান্ত সরকার £ 


৭. কবিয়াল” বিজঞয়কৃষ্ণ সরকার ই 
৮. কবিয়াল শ্রীমনোরঞ্ন ভট্টাচার্য: 


৯. কবিয়াল শ্রীঅমূল্যরতন সরকার £ 
১০. কবিয়াল" কালীচরণ দাস £ 


১৯. কবিয়াল ভ্রীকালোপসী চক্রবর্তী 2 


১২. কবিয়াল তারিলীচরণ সরকার £ 
১৩ কবিয়াল শ্ৰীঅনাদিজ্ঞান সরকার £ 


ঝালকাটি, বরিশাল (পরে চাকদহ, নদীয়া) 
হিজলতলা, বরিশাল (পরে চাকদহ, নদীয়া) 
গোহালা, ফরিদপুর (পরে বড়িযা, কলিকাতা) 
শিবপুর, নোয়াখালী 

চুনখোলা, খুলনা 

(পেরে শান্তিনগর, উঃ ২৪ পরগণা) 
ডুমদি, যশোহর, 

(পরে কেউটিয়া, উঃ ২৪ পরগণা) 
ডালিনা, ফরিদপুর (অধুনা বিদ্যাসাগর 
কলোনী, যাদবপুর কলিকাতা) 

গাংুবি, ঢাকা, ( অধুনা বেখুয়াডহরী, নদীয়া) 
আউড়িয়া, যশোহর 

(পেরে বাটানগর, দঃ ২৪ পরগণা) 
বাবুরহাট, ত্রিপুরা 

(অধুনা সেটির কলিকাতা) 

মাসাব, ঢাকা 

চুলখোলা, খুলনা, 

(অধুনা ঠাকুরনগর, উঃ ২৪ পরগণা) 


বি. হ কে) কবিয়াল নকুলেশ্বর জীবিতাবস্থায় তার গান ও জবাবের খাতাপত্র সব আমাকে দিয়ে যান। 
খে) কবিয়াল হরিচরণ সরকারের গান ও জবাবের খাতাগুলি তার মধ্যমপুত্র বিনোদ সরকার 
ও তার সুযোগ সহধর্ম্মিনী আমার হাতে তুলে দেন। এসব খাতাপত্রে কবির নিজস্ব রচনা 
ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রাচীন কবির রচিত গান ও জবাব পাওয়া যায়। 
(গ) কবিয়াল নারাযণচন্্র বালা (দে সরকার) তার নিজস্ব গান এবং জবাব ছাড়াও তার পূর্বেকার 
দুই পুরুষ কবিয়ালদের গান ও জবাবের পাণ্ডুলিপি সব আমার হাতে দিয়ে যান। গত 
শতান্দীর বেশ কয়েকজন প্রাচীন ওস্তাদ কবিয়ালার পাণুলিপিগুলিও (চতুর্দশ অধ্যায়ে 


মুদ্রিত) তার কাছ থেকেই পাই। 
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(মে) কবিয়াল রমেশচন্দর আচার্য আমার মাতুলালয়ে (সিন্দুরকাইত, নোয়াখালী) এসে ভার জবাব 
গানগুলি মুখে মুখে তৈরী করে দিয়েছিলেন। 
(ডে) কবিয়াল রাজেস্রনাথ সরকারের গান ও জবযানগুলি ভার আাতুম্পুত্র কবিয়াল জীনাদিজঞান 
সরকার ও হী্রবরঞ্রন সরকারের (আগরোইল, উঃ ২৪ পরগণা) কাছ থেকে পাই। 
(চ) শ্রাহরেন্ত্রকুমার নন্দী (বাবুপুর, নোয়াখালী, অধুনা ভিগবয়, আসান নিবাসী) গান সংগ্রহে 
প্রভূত সাহায্য করেন। 
(ছ) নোয়াখালী জেলার জিরতলী গ্রামবাসী (পরে গানোপুর, নয়া) নগোন্দকুমার দাস তাদের 
দলের গানের খাতা থেকে বন্ধ কৰিয়ালের গান লিখে নিতে দিয়েছিলেন। 
(জ) নোয়াখালী জেলার বানদক্ গ্রামবাসী (পরে তিনসুকিয়া, আসাম) বিশিষ্ট কবির দোহার 
শ্রিয়নাথ চক্রবর্তী বেশ কিছু কবিগান লিখে পাঠান। 
(৭!) নোয়াখালী জেলার রূপাচরা শ্রমের (পরে নিগনগর, নীয়া) বিশিষ্ট গায়ক“ মনোহর বৈধ 
তাদের দলের গানের খাতা থেকে গান লিখে নিতে সাহায৷ করেন। 
(০) কবিয়াল নকুলেনবর সরকারের ভাগবত শিষা রাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (খুলনা, 
ওমানে ব্যারাকপুর বাসী) কাছে রক্ষিত কবির টন জবাবের খাতাটি পেয়েছি। 
এ ছাড়াও ভারত ও তৎকালীন দু পাকিস্বানে আবো বন্ধ বাক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগে একা 
বছরের পর বছর বিডি ছলে কবির দলের সঙ্গে গানের আসরে উপহিত থেকেও বঙ্ণান জবাব সংগ্রহ 
করেছি। 





ডঃ দীনেশচন্দ্র লিখিত ও সম্পাদিত পু্ববিঙ্গের কবিগান ও কবিয়াল 
বিষয়ক গ্রহরাজি সম্পকে সুধীসমাজের অভিমত £ 


কবিয়াল কবিগান 


“নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়ে মন সচেতন ও কৌতুহলী হয়ে উঠল। প্রচুর সংগ্রহ দেখে 
আমি চমৎকুত হলাম । গ্রামীণ কাবিগানের কোন তথানিষ্ঠ আলোচনা কা বরুকুত সংগ্রহ 
আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি । ঢাকা, পুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, 
ময়মনসিংহ ও শ্ীহটের বহু কবিওয়ালা ও কবিগানের পারিচয় এই আলোচনা এসে সংগৃহীত 
হয়েছে। বলতে গেলে এটি কৰিগানের বিশ্বকোষ বিশেষ ৷ পুববিঙ্গে কাবিগানের যে বিপুল 
প্রচলন ছিল, যারা ধারা বঙ্গবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পয অব্যাহত ছিল, তার 
বিচিত্ৰ ইতিহাসাটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহের বক্ষামাণ এছে ( “কবিয়াল £ কবিগান') সযড়ে 
রক্ষিত হয়েছে। 
এ অঞ্চলের অসংখ্য কবিওয়ালার (সরকার?) জীবনী ও নানা তথা সংগ্রহ করে শ্রীযুক্ত 
হু বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো অভাব দূর করলেন।” 
_ভঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় 
“জীদীনেশচন্তর সিংহের সনিষ্ঠ এযতে লেখা বিরাট বই (পৃষ্ঠা ৫১০) হাতে নিয়ে আমার 
অনুসিদ্ধাজের সমর্থন মিললো। এই বইয়ের উপজীব্য হলো, দেশ বিভাগ পয সজীব ও 
জনপ্রিয় পৃববিঙ্গে প্রচলিত কবিগান ও তার কবিয়ালদের কথা । কলকাতা খেকে অবলুণ্ড 
হলেও কবিসমাজ ও রসগ্রাহী শ্রোতারা কেমন এরবলভাবে ছিলেন এই বইয়ে তারই বণনাত্মাক 
বিবরণ ও তথানিন্ঠ সমাজ-ইতিহাস মেলে। বহু গানের অবিকল উদ্বৃতির ফলে বইটি 
নির্ভরযোগা সংকলন গ্র্থ হয়ে উঠেছে।" 
সুখীর চক্রব্তী __ দেশ 


“পুৰ্ব বাংলার কবিয়ালদের আর কবিগানের কাহিনী ও তথ্য নিয়ে বই তৈরী করে কেউ 
যাদি হঠাৎ হাজির হন তবে চমকে যেতেই হয়। আলোচ্য এহখানি এ রকমেরই এক আশ্চর্য 
আগন্তক! এইইখানি গবেষণার পক্ষে নিঃসন্দেহে এক দামী মিউজিয়াম সদৃশ ৷" 

হিরণ মিত্র -_ যুগাজ্তর 

"পুর্ব বাঙলার প্রায়-লুণ কবিগানের পরিচয় । লেখকের গবেষকের দৃষ্টি আছে। তার 
ভাবা সাবলীল। ফলে বছ তথ্যসমৃদ্ধ সতেও বইটি পড়তে ভাল লাগে। বইটি প্রকৃতই 
কাবিগানের এক মহাভারত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা দেশের একটি অমলা সম্পদ 
লেখক অবনতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 

_সতযযুগ 





নকুলেশ্বর গীতিমাল্য 


“জীবনের তাপে উফ, বাথায় সিক্ত এসব গান আন্রিক ও দ্বধাহীন । অনমনীয় জীবনী 
শক্তি, অমোঘ কত্ত কবিত-প্রতিভা ও প্রতিবাদী চারিবের মানুষ নকুলেম্বরের জীবনের 
মতো ভার গানগুলিও জীবনস্পন্দী ও রক্তিম।” 


_ আনন্দবাজার পত্রিকা 


“এ-কালের কবিগানের অসাধারণ বাক্িপুরুষ নকুলেন্মর সরকারের রচনাসংগ্রহ বঙ্গ 
সংস্কৃতির হেমভাওারে একটি বত্ুকোটা বিশেষ" 


দৈনিক বসুমতী 


“উল্লেখযোগা গীতি সঞ্চয়ন £ এতিহাসচেতন ও লোকায়ত নিছক কবিয়াল তিনি নন, 
তাকে বলা যেতে পারে চারণ কবি। সমকালীন হদেশ ও সমাজ সম্পর্কিত গীতিরও তিনি 
রচয়িতা । বাংলার মাটি জল আর মানুষের সঙ্গে নকুলেস্মরের আত্মিক সম্পর্কহেত় গীতিওলিতে 
উপভোগা আত্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায়।" 


_ গণশক্তি 


“প্রখ্যাত কবিয়াল নকুলেস্বর সরকারের গানগুলি সঙ্ভলিত করে ড্র দীনেশচক্র সিংহ 
একটা বড়ো কাজ করলেন। শ্রীসিংহ তার “কবিয়াল « কৰিগান' রচনা করে জনগণের 
অকৃিম শি্ীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পরিচয় সাধন করে দিয়েছেন। নবুলেম্বর গীতিমাল্য’ 
রচনা করে তিনি আর এক খাপ এগুলোন। ».... 

এই সঙ্কলনে এমন অনেক গান আছে যে গুলিকে ভালো গীতি কবিতা বা লিরিক বলে 
সাব্যস্ত করা যায় । বিশেষ করে “যেন দীপ হয়ে জন্ম ধরি; 'হুসর বরণ সন্ধা তপন আঁধার 
হয়ে আসে,’ বা চৈতি রাতের ঝড়ো হাওয়া লাগল এসে গার"! কবিগানের ভাষার সুলতা 
চোখে পড়ে না। নকুলেম্বর কবিয়াল শুধু নন, কাবিও বটেন। 


অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র 
যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয় 





“পুবরবিঙ্গের কবিগান ও কবিয়াল সম্প্রদায় সম্বন্ধে অযুত তথ্যোর খনি এ এক বিশাল 
এছ এতে শুধু যে বহু সংখ্যাক বিশিষ্ট কবিয়ালের জীবন বৃভাতই কেবল সঙ্কলিত হয়েছে 
তা-ই নয়, তাঁদের রাচিত কবিগানোর বিচিত্র নমুনা এবং বিবিধ একারের গানের শ্রেণী একত্র 
সানিবিউ হয়ে এই এহশাললা বিচিত্র শাখা-এশাখা সমাধিত এক মহামহীরুহের আকার ধারণ 
করেছে। এই এছাখানার তুলনা নেই /”" 


নারায়ণ চৌধুরী __ দৈনিক বসুমতী 


“ময়মনসিংহ গীতিকা তথা গুববিঙ্ গীতিকা, গোপীচজ্রের গান প্রভৃতির পাশে এই এই 
এখন সগৌরবে বিরাজ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। ঈন্মরচন্্র ওঙোর পরে এ একটা 
কাজের কাজ হল। অবহেলা ও বিস্াতির অদ্তরাল থেকে এ এক উজ্জল উদ্ধার” 


বারিদবরণ ঘোষ __ দেশ 


“'পুববিঙ্গের কবিয়াল কাবিসঙ্গীত নিয়ে অসামান্য গবেষণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গবেষণা কমের সঙ্গে যুক্ত ডঃ দীনেশচন্র সিংহ তার চারশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার সুমাজিতি পরিচ্ছর 
এছে এতিহাবাহী কবিগানের ফে সংগ্রহ ও সমীক্ষা পরত করেছেন তা এক কথায় বিশ্রয় 


বাংলা বিদ্যাচ্চার ইতিহাসে ডঃ সিংহের 'পববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত' গতানুগতিক্তার 
একটা ব্যাতিক্রম হিসাবে চিহিন্ত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস” 


প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় __ গণশক্তি 





5 
পূর্ববঙ্গের কবিগান 

“ The history and documentary records of Kabi-songs and 
Kubiwallas.(known as ‘Sarkar'). collected by Dr. Dinesh Chandra 
Sinha, will be deemed as the source book of the subject. Inguisi 
readers, wishing to get glimpse of the genesis and historical de- 
velopment of Kabi-song in East Bengal, will find everything they 
want to know so far this branch is concerned. / hope this valu- 
able work will be accepted as a commendable production from 
the mature pen of 4 life-long researcher. But Jor his sincere ef- 
Jort, this branch would have died a premamre death.” 


17791 Asit Kumar Bandhyopadhaya 


“ There have been books, some of which are thesis for the 








University degree, on this paiticulen branch of Bengali literature, 
bur the present one is a pioneering work in the sense that so far 
there hus been no such study of Kavigan of Eust Bengal ..... Such 
a thorough study of Kavi-songs of East Bengal have never been 
made before. The author has worked on it for a number of years. 
He has shown the rich variety of subjects, their interesting form, 
and thus had made his account an important source-book." 


ডঃ ভবতোষ দত __ রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্বভারতী 
“আপনার কবিয়াল £ কবিগান” 'পৃবর্বঙ্গের কবিগান’ 'পুববঙ্গের কবিয়াল কাবি-সঙ্গীত' 
ও ‘নকুলেম্বর গীতিমালা' __ এস চারটির জনা কবিগানের সমজদার, কবিগানের সমধমার 
রসিক শ্রোতা এবং বাঙালী সংকুতিশীল সাহিতা প্রেমিকগণ আপনার নিকট চিরফ্চণে আবদ্ধ 
থাকবেন সন্দেহ নেই। আপনি বঙ্গ সংস্কৃতির একটি এরদোষ অন্ধকার কোণ ফোলকলায় পুর্ণ 
গুণি্ার জ্যোত্জালোকে উল্লসিত করেছেন। পরার পৌনে দু'শ বৎসরের এাচীন পূর্ববঙ্গের 
কবিগান এই প্রথম সারস্বত সমাদর লাভ করল। কবি-সঙ্গীতের সাহিতিক ও সাংফ্কুতিক 
ল্য নিজাপগ করে আপনি পৃবব্বাংলার কাবিয়ালদের মনীষা বথাখ আবিফার করেছেন। 
তাদের মশীযার সঙ্গে আপনার প্রতিভাও টিরভা্কর হয়ে রইল" 
ডঃ মহেন্দ্ৰনাথ বৈরাগী __ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ 


ভি 


“আপনার দীর্ঘ দিনের গবেষণা লক্ক ফসল 'কৰিযাল : কবিগান এইটি একাহিকবার 
পাঠ করোছি। উনাবিং্প শতকের কবিগানের হবণৃশের বৈচিত্রাময় রূপ ও বাংলার গৌরব 
কাৰি ও দাশনিক এবং কৰিগানোর সহজিয়া কবিওণাকর হরিচরণ আচা! । ক্াধীনতা সংগ্রামের 
যুগে গ্রাম বাংলার জনমানসকে সংহতির চেতনায় সজ্জব্ধ করে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
লড়াইতে নেমেছিলেন। আপনার অর্শ পরিশ্রম লজ অমূল্য এস্থটি কবিয়াল জগৎকে 
নিঃসন্দেহে চির সঞ্জিবনী করে রাখবে” 

শীজগদীশতত্র আচার 

কবি হরিচরণ গবেষণাগার 


আগরতলা, ত্রিপুরা 


“আপনার সাধনা ও সচেষ্টায় পৃববিসগের লুগডপ্রায় কবিগান যে ভাবে সুবমামাভিত হল, 
তা অনেকটা মৃতপ্রায় গাছের নবজীবন প্রাণির মতই। আপনার সাধনা ও বলিষ্ঠ লেখনী 
আগামী প্রজন্মের কাছে এক উপহার করূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার সাধনালককে 
মুজণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহিতা জগতে কবিগানকে মধার্দার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, 
সেজনা ত্রিপুরা থেকে স্মাতি-সংসদ আনন্দিত ও গাবিত /”' 

ডাঃ অনিল কুমার চন্দ্র 
সভাপতি, 

নিখিল ত্রিপুরা কবি হরিচরণ স্মৃতি সংসদ 
আগরতলা 


এ ক ৬ 


